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আধুনিক অর্থনীতি 


৯ সাত সস পসপসপ্পে স্পেস পোপ সরস 
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হলিদাস আছার্ষ 
অধ্যাপক, অর্থননাত 'বভাগ ॥ 
বাঁকুড়া, শ্রাস্টান কলেজ । 


পরিবেশক 
দে বুক কনসান' 


৯৪এ, টেমার লেন, কজিকাতা-৭০০ ০০৯ 


জ্মসিক্ষা 


অর্থনীতির ব্যষ্টিগত ও সমস্টিগত তত্বের উপর পাশ্যমবঙ্গের 'বশ্বাবদ্যালয়গ্যাঁল 
বং এ (পাস) ওব. কম: কোর্সের জন্য যে পাঠ্যস.চা নার্দঘ্ট করে দিয়েছেন সেই 
পাঠাসুচী অনুযায়শ এই বইটি লেখা হয়েছে । এর ভাষা যাতে সহজ হয়, যাতে 
প্রত্যেকটি আলোচনা সধাক্ষপ্ত অথচ উন্নতমানের হয়_-সোঁদকে সতর্ক দূম্টি দেওয়া 
হয়েছে । “পূর্ববতাঁ” অধ্যায়ে ইহা সম্বন্ধে দবস্তৃুত আলোচনা করা হইয়াছে” “পূবেই 
বলা হইয়াছে” ইত্যাদি 'বিরান্তকর ও শবভ্রাস্তকর ব্যাপার কোথাও রাখা হয়ান। 
প্রত্যেকটি আলোচনাই যাতে সম্পূর্ণ হয় তার জন্য প্রয়োজনবোধে একই বিষয়কে 
একাধিকবার বলা হয়েছে । আজকাল অর্থনীতির 'িষয়ক্কে আঙ্কক দাস্টতৈে দেখার 
রীতি ব্যাপকভাবে চাল: হয়েছে । এটাই হল আধাীনক পদ্ধাত এবং এই বইতে সেই 
পম্ধাতই গ্রহণ কণা হয়েছে । তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে অঙ্কের ধারণাকে উদাহরণ 'দয়ে, 
রেখাচিত্র দিয়েঃ কিংবা অন্য কোনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবু কোথাও কোন 
অস্পম্টতা বা ভূল থেকে গেলে সহদয় অধ্যাপক ও অধ্যাঁপকাগণ এবং ছান্র-ছান্লীগণ 
আমাকে সরাসাঁর জানালে আমি পরবতাঁ” পায়ে সেই শ্রাট দূর করার চেষ্টা করব 
'এবং যাঁরা আমাকে নিদেশ ও পরামশ* দেবেন তাঁদের প্রাত চিরকৃতজ্ঞ থাকব। 
আপনাদের সাহায্য ছাড়া ভালো বই লেখার চেষ্টা সফল হতে পারে না। আম এই 
সাহায্য চাইছি। 

ভুল করা মানুষের স্বভাব এবং বে'বহয়, সেই ভুল ক্ষমা করাই দেবতার ধর্ম। এই 
বইতেও অনেক জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভুল থেকে গেল। তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রাথী4। 
পরবতাঁ” পধাঁয়ে জ্ঞাও ভুলগুলি দুর করবার চেষ্টা করব। 

কোন কাজই একার নয়। আমার এই বইাঁটও আমার একক চেস্টার ফসল নয়। 
এর পছনে বহু মানুষের হাত ও হৃদয় আছে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয় 
গ্রীধুন্ত শণ্ভুনাথ চক্রবতণ ও শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার চৌধুরণ এবং আমার পরমব্ধু ও 
সহকম" শ্রীষুন্ত তারাপদ ধরের নাম প্রথমেই বলতে হয়। পাপ্ডালাপ দেখা থেকে 
শুরু করে সব ব্যাপারে ও*রা আমাকে বথেন্ট সাহায্য করেছেন। তাছাড়া আছে 
আমার অনেক গহকম ও ছাত্রছাত্রী বন্ধ, এ ব্যাপারে যাঁদের আগ্রহ ও আনন্দ 
আমাকে অন:প্রাণত করেছে । সাধারণভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এদের ধণ শোধ করা 
যায় না। 

এই বই-এর প্রকাশনার সঙ্গে যাঁরা যুন্ত থেকেছেন তাঁদের পারিশ্রম ও অর্থব্যয় দেখে 
আম অবাক হয়োছ। নতুন প্রকাশক শ্রীমাশিসকুমার মুখোপাধ্যায় (ভ্রাতৃসংঘ, 
বাঁকুড়া ) উদ্যোগ 'নিয়েছেন॥। লম্প্রাতচ্য প্রকাশক শ্রীপ্রশাস্ত দে (দে বুক কনসার্নঃ 
কাঁলকাতা ) প্রাণ 'দিয়ে খেটেছেন। এদের উৎসাহ ও সাহসের ন্বোরেই সব সম্ভব 
হুয়েছে। তার সঙ্গে আছে উভয় প্রাতন্ঠানের অসংখ্য কমাঁ ও অনুরাগী বদ্ধ যাদের 
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মধ্যে শ্রীচণ্চলকুমার শিকদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়। রেখািন্র এ'কে' 
ছেন প্রবীর কমকার। প্রুফ দেখেছেন প্রণবকুমার ঘোষ ॥। এদের প্রাত চিরকৃতঙ্ঞতা 
জানাই । 'চিরকৃতজ্ঞতা জানাই ছাপাখানা কর্মচারী বন্ধুদের প্রাত। 

প্রায় পনের বছর ধরে কলেজে পড়াচ্ছ। অর্থনীতর ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা 
বুঝতে ও সেই অস্গুবিধা দূর করতে চেস্টা করেছি । এই বই পড়ে তাদের উপকার 
হলেই সব ভাল হবেঃ সবার চেম্টা সফল হবে। 


বাঁকুড়া ধিনীত-_ 


গ্রন্থকার 


হ্হিতীন্্র সৎসক্ষলন্েল্স ভুন্সিক্কা 


“আধহানক অথনগাত” প্রকাশের প্রায় এক বছরের মধো এর প্রথম সংস্করণ 
নঃশোষত হওয়ায় আমরা উল্লাসত এবং সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞ সেই সব সহ্গদয় অধাপক 
ও অধ্যাঁপকাদের কাছে যাঁরা বহীটিকে ছাত্রদের কাছে স্ুপাঁরাচত করে তুলেছেন । 
অনেকে আমার কাছে 'চঠি লিখে বইটির ভয়েস প্রশংসা করেছেন ; অনেকে মৃখে 
বলেছেন । তাঁদের সকলের কাছেই আম কৃতজ্ঞ । 

হতীয় সংস্করণে বইটিতে অনেক নতুন আলোচনা দেওয়া হল। এর হ্বারা বই'ট 
আরো উপযোগী ও উন্নত মানের হবে বলে আমার শীববাস। তাছাড়া এর পছনে 
অনেকের জুপরামশ/ও রয়েছে । 

গকুলডাঙ্গা [বনী ৩-- 

বাঁকুড়া গ্রন্থকার 


ততীস্ত্র ও চতুর্থ সহক্ষল্রনেল ভুন্মিকা 


যাঁদের সারুয় সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে “আধাানক অর্থনীতি” জনাপ্রয়তা 
লাভ করেছে তৃতাগয় ও চতুথ সংস্করণ প্রকাশের স্রযোগ লাভ করে তাঁদের সকলকে 
আমার আন্তীরক ধন্যবাদ জানাই । যাঁরা এই বইয়ের উন্নাত সাধনের জন্য আমার 
কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন 'কিংবা মুখে বলেছেন তাঁদের কথামত এই দুই সংস্করণে 
কিছ সংযোজন ও পারমার্জন ঘটেছে । ভাশা কার এর ফলে বহইাঁটর উৎকর্ধ বাদ্ধি 
পাবে এবং এর “আধতীনক' নামাঁট সাথণক হবে। যাঁরা পারবতন ও পারিমার্জনার 
প্রস্তাব 'দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রাত আমার আস্তারক কৃতজ্ঞতা জানাই । 

গ্কুলডাঙ্গা বনীত-_ 

বাঁকুড়া গ্রন্থকার 
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3, 70610191850 250 5012015 ০001801010129 11106180৪10 001901161010-- 
৬1215151112 72005 415915919---1৬127100 7৯6210909 91)017 1৯০0৫. 210৫ 
1,017 191800 1201011119110017). 


4. 08) 70)5হি18108009 20. 79.06015 0£ 1১70900106102, (0) 9০515 ০£ 
[১1০ ০6৫০1৪ (০) [9৬5 ০11২6601195, 1017081715101196 2২০60111955 11007525110 
০1715 2110 €00150270 1২০1019, (৫) ].,00908018 ০ [18011901155, 
০) (0০0177191152610175 2100 21065019010185 (0) 110105 0০56 2100 90191916- 
17001)181% 0505695 (8) 1২০1 0951 2180 01000110181 09555 (0) 9188796 
0 ১18017৮1101) 210 [,0175-01য 0০09 007%655 (1) 1২515811011 0965/061 
৯৮01852 200 1৮191517191] 95055 (0) [২০195010911 0০6%/6570 4৯৬ ০125 
1২5%6185-10081 1২65 010119 2150. 7৮121011721 1২০0৬611109, 


5. 7৮72110656 91010061016. 


(8) 2৯516601 001710966161010--7701111011 77 06 6105 1000--9001 
[61100 2110 1,015 106110904১ 1701011101100100 01 20 11700505- 91801 ০110৫ 
2110 [40106 196110৫. 
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হথচীপত্র 
প্রথম খণ্ড (ব)টিগলিত আাত্লো5ন্সা ) 


অধ্যায় বষ্র পঙ্ভা 
১. [ ভূমিকা (অথনসীতি-তত্বেরে আলোচ্য বিষধর ) এবং প্রশ্নাবলশ |] ১--১৩ 
২. ম;ঃল।? দাম ও উপযোগিতা ১৪--৩৫ 


[ মলা ও দামের সংজ্ঞা ও সম্পর্ক ৪ দাম কীভাবে [ানধািরত হয় £ 
মোট ও প্রাঁত্তক উপযোগ £ র্ুমহাসমান প্রান্তক উপযোগ বাঁধ, 
প্রাস্তক উপযোগ ও রুতার ভারসাম্য ৪ ভোগোদ্ত্ত এবং 
প্রশ্নাবলগ । 

৩. চাহিদা ৩৬---৭০ 
[ ঢাহদার পংজ্ঞ.. কোন দ্রব্যের চাহিদা? কেন: কোন: বিষয়ের 
উপর ?নভ'র করে 2 চাহদার-সূন্র বা চাহদার নয়মঃ ঢাহদা 
রেখা কাকে বলে 2 চা।হদা-্পত্রের ব্যাখ্যা, কোন কোন: ক্ষেতে 
চাহদা সতের ব্যাতিক্রম হয়? চাহ্দার পারবতর্ন বা চা,হদা- 
রেখার অপসারণ, চাঠহদা-সত্রের করেণ, চা?হদার স্িতিস্থাপকতা, 
(দামগত এখং আায়পত ) দ্ুব্য7র নিজ দামগত স্থিভিস্থাগাকতা, 
দামগত চ্হাতস্থাপকতার মানঃ চাঠহদা রেখা ও চাহিদার 
দাঞগত ?দ্থতিস্থাগকতার সম্পক্”ঁ অতায়গত ম্থাতিস্থাপকতা, 
পারপ্পণরক দামগত 'স্ছভস্থাপকতা, পারস্ধরক 'স্থাতঙ্থাপকতা 
কখন ধনাত্মক ও কখন খণ।জ্ুক হয় ? পারস্পাঁরক "স্থাতিস্থাপকতার 
গুর-ত্বঃ দ্রব্যের চাঁহদার 'স্থাতস্থাপক তা ও ক্রেতার ব্ায়ের সমপক 
ধস্থাতস্থাপক ও আস্ছণতস্থাপক চাহদার পাথক্য? চাখহদা রেখার 
চাপঃ শন্াতস্থাপকতা ও বন্দু 'শ্থিতিচ্থাপকতা, চাহদার 
ধচ্ছণতস্থাপকতা িনধরিণকা2গ [বষরসমহ এবং অন:শখলনণ ] 


৪. চাহদার বিকল্প ব্যাখ্যা £ (1নরপেক্ষতাতত্ব ) ৮_-১১৮ 
[ নিরপেক্ষতা রেখা কাকে নলে? নিরপেক্ষতা রেখার বৈশিষ্ট্য, 
1নরপেক্ষতা রেখা কথন সরল রেখা হয় £ 'নরপেন্দ'তা রেখা কখন 
অবতল হয় £ নরপেম্দতা রেখার ঢাল, ক্রেতার বাজেট রেখা ও 
তার ঢাল, বাজেট রেখার সমীকরণ, বাজেট রেখার পঠরবতন, 
কেতার ভারসানোর শত? সমপ্রাস্তক টপযোগ বাধ, স্মপ্রাস্তিক 
উপযোগ 'বাধর তাৎপ্য ক্রেতার ভারসাম্যের পাঁরবত'ন, আয়ের 
পারবত“নের ফলে ক্রেতার ভারসাম্যের পাঁরবর্তন, দাম প্রভাব, 
দাম-ভোগ রেখার আকৃতি, পাঁরবর্ত প্রভাব, দাম প্রভাব, 


অধ্যায় বিষয় পত্ঠা 


আয়-প্রভাব ও পাঁরবত-প্রভাবের সম্পক*্ 'নকুষ্ট-দ্ুব্য ও 'গিফেন- 
দ্রবোর পাথ“কাঃ কোন দ্রব্যের দাম কমলে চাহদা বাড়ে কেন? 
দাম-ভোগ রেখা থেকে কীভাবে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা যায়? 
ব্যান্তগত চাধহদা রেখা থেকে কগভাবে সামাগ্রক চাহদ্া রেখা 
অঙ্কন করা যায়? '্িফেনন্দ্রব্যের চাহদা রেখা, দাম- প্রভাব. 
আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবের চহ্ন এবং অন:শখলনন ] 


উৎপাদন ১১৯-_-১২৬ 


[ উৎপাদন ও উৎপাদনের উপাদান £হ উৎপাদন সংগঠন ৪ এক- 

মাঁলক কারবার ৪ অংশখদারী কারবার 2 যৌথমহলধনশ কারবার 

এবং প্রশ্লাবলগ ] 
উৎপাদনের 1নয়ম ১২৬--১৪৩ 
[ উৎপাদন অপেক্ষক £ উৎপাদনের পারবতণন,. মোট? গড় ও 

প্রান্তিক উৎপাদনের সংজ্ঞা ও সম্পক £ মোট উৎপাদন রেখা ঃ 
ক্রণহাসম।ন উৎপাদনাবাধ ৪ পাঁরবর্তনশখীল অনুপাতের নিয়ম 

মোট উৎপাদন রেখা থেকে কণীভাবে গড় উৎপাদন রেখা ও প্রাঁম্তক 

উৎপাদন রেখা অন্ন করা যায় এবং প্রশ্নাবলণ ] 

ফামেন আক্ম বা রেভেনিউ ১৪০-- ১৫০ 
[ ফামের মোট আয় ও তার পরিবত'ন £ গড় আয ও প্রান্তিক 
আয়-_-সংজ্ঞা ও স”7৮ 2 গড় আয়? প্রাস্তিক আয় ও চাছিদ।র 

দাম 'স্থাতস্ছাপকতার সম্পক: ৪ মোট আয় রেখা, কণশভাবে গড় 

আয় ও প্রান্তিক আয় 'নরুপণ করা যায় এবং গুশ্রাবলন ] 


ফামেন ব্যয় ১৫৮--১৬৮ 


[ উৎপাদন ব্যয়ের সংজ্ঞা £ 'চ্ছির ব্যয় ও পারবত“নশনদল ব্যয় £ 


্বষ্পকালশন মোট ব্যয় রেখা ও তার আকৃতি ৪ জ্বষ্পকালঈন গড় 
ব্যয় ও গড় ব্যয় রেখার আকীত £ মোট বয় রেখা থেকে কীভাবে 


গড় বায় রেখা অঙ্কন করা যায় £ গু ম্তকব্যয়£ গড় ব্যয় রেখা 

ও প্রাাস্তক ব্যয় রেখার সম্পক* $ দপর্ঘকালীন গড় ব্যয় ও গড় 

বায় রেখার আকৃতি £ মাল্লা পঁরিবত্নের প্রাতদানের নিয়ম £ 

সমহার প্রাতিদানের নিয়ম ও ফামে'র গড় ও প্রাম্তক ব্যয় এবং 
প্রশ্নাবলী ] 

বাজারের কথা ১৬১---১৯০ 
[ বাজারের সংজ্ঞা 8 বাজারের কাজ £ বাজারের শ্রেণী এবং 
প্রশ্নাবলশ 7 


€ অহ ) 


অধ্যায় 1বিষয় 
ফাঝের ভারসাম্য ১১১১- -২০০ 


১০, 


১৯, 


অপনর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার 


[ ভারসাম্যের সংজ্ঞা ৪ কীভাবে ফাম" ভারসাম্য লাভ করে £ 
ভারসাম্যের শর্ত, পর্ণ প্রাতযোগিতামলক ফার্মের ভারপাময, 
অপূর্ণ প্রাতযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের ভারসাম্য এবং 
প্রশ্নাবলী ] 


পস্ঞ 


পরর্ণপ্রাতিযোগিতার বাজার ২০১---২৫৪ 


[ পূণ প্রাতযোগিতার বাজার ও তার বৈশিষ্ট্য £হ এই বাজারে 
ফামের আয় ও ব্যয়ের স্বরূপ হ স্বাভাবক মুনাফা ও তার 
ভূমিকা ৪ পূর্ণ প্রাতযোগিতামহলক ফার্মের স্ব্পকালশখন ভার- 
সাম্য ও তার গবাভন্ন অবস্থা ৪ ফামের আয়-ব্যয়ের সমতা 'বিস্দু 
এবং উৎপাদন বন্ধের বিশ্দু 2 পর্ণ প্রতিযোগিতামমলক ফামের 
ও 1শস্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য £ পণ প্রাতযোগতামহলক 
ফাম" ও 'শস্পের স্ব্পকালশন যোগান রেখা ও তার আকৃাত £ 
যোগানের 'নয়ম 5 পূণ প্রাতযোগতামূলক বাজারে কগভাবে 
দ্রব্যের দাম 'নধারিত হয় £ পণ প্রাতযোগতামলক বাজারে 
দাম 'নিধরিণের ক্ষেত্রে গুরহত্ব গ্রামের পাঁরবর্তন, চাহদা ও 
যোগানের পারবর্তন, দ।(মের উপর করের প্রভাব, ছাম 'নয়ন্ধণ 
এবং প্রশ্নাবলনী ] 


| কীভাবে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়ঃ একচেটিয়া ক'র- 
বারের বোশঘ্টা ৪ একচোটয়া কারবারশীর ভারসাম্য ও তার শর্ত ঃ 
একচেটিয়া কারবারীর দ।ম ?নধাঁরণে ক্রেতাদের চাহদার স্হাতি- 
স্থাপকতার দ্বারা কীভাবে নিয়ান্তত হয় £ দাম স্বতম্ত্রনকরণ £ 
বশে একচেটিয়া কারবার £হ অপ.ণাঙ্গ প্রাতযোগগিতার বাজার 
বা একচেটিয়া প্রাতযোঁঞ্িতার বাজার £5 একচেটিয়া বা অপগঙ্গি 
প্রতিযোগিতার বাজারে একাঁট ফামের স্বপ্পকালশন ভারসাম্য £ 
একচেোটয়া বা অপণঙ্গি প্রাতিযোগতার বাজারে দবর্ঘকালশন্‌ 
ভারসাম্য £8 পূণ ও অপণাঙ্গ প্রাতযোগতামহলক বাজারের 
দীঘ কালশন অবস্থার তুলনা এবং প্রশ্নাবলী ] 


২৫৫৬--৩9৪ 


ফামের ক্রয় ৩০৬---৩২২ 


[ সমোতপাদন রেখা ও তার বোশষ্ট্য ৪ সমোৎপাদদন রেখার 
কারগারক আকাত ও অর্থনোতক আকুতি £ পাঁরবততার প্রা্ত- 
রেখা ও পারবততার ক্ষেত্র সমব্যয় রেখা £ ফার্ম কীভাবে দুটি 


€( সা ) 


জধ্যা্গ বিষয় পড় 


৯৪ 


৯৫০ 


৯৬. 


উপাদানের সেবা ক্রয় করে? সবখনয় ব্যয় সাম্মলন £ ফামে'র 
সম্প্রসারণ পথ এবং প্রশ্নাবলখ ] 


বণ্টনতত্ ৩২৩---৩৩১ 


!. প্রাম্তিক উৎপাদন ক্ষমতাতত্ব £ প্রাস্তিক উৎপাদন ক্ষমতাতত্ের 
আলোচ5না এবং প্রশ্নাবলশ ] 


মজহরণী ৩৩২--৩৫১ 


1] মজুরী কাকে বলে 2 আর্থক মজুরণ ও বাস্তব মজ.রবর সংজ্ঞা 
ও পার্থক্য £ শ্রমের যোগান রেখা ও তার আকৃতি £ শ্রমের চাহিদা 
রেখা ৪ পুর্ণ প্রাতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে মজ্জুরশ 
নিধরিণ £ অপণা্গ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে মজুরণ 
ও নিয়োগ £ শ্রামক সংঘের উদ্ভব £ মজুর হার ও নিয়োগ £ 
শ্রমক সংঘ ও মজুরশীর হার £ শ্রাীমক সংঘ কি আন্দোলনের 
মাধ্যমে মজুরীর হার বংদ্ধি করতে পারে 2 মজুরশর হারের 
পার্থক্য এবং প্রশ্নাবলখ ] 

খাজলা ৩৬২--৩৭০ 
[ জাম কাকে বলেঃ জাম ও খাজনা সম্বন্ধে 'রিকাডেরি তত্ব ঃ 
মাশাঁলের খাজনাতত্ব যোগান £ যোগান দাম ও যোগানের শ্মিতি- 
ছাপকতার সঙ্গে খাজনার সম্পণঃ অন্যান্য উপাদানের আয়ের 
মধ্যে খাজনার প্রভাব থেক কি? স্থানাস্তর আয় £ খাজনা ও 
দামের সম্পক' £ অর্থ খাজনা এবং প্রশ্নাবলশ ] 


১৭. সদ ৩৭১--৩৮৮ 
[ স্্দের 'হসেব £ সুদ কাকে বলেঃ আর্থক সুদ ও বাস্তব সদ £ 
স্থদের হার কিভাবে নিধারিত হয়ঃ কানসের পছন্দ তত্ব এবং 
প্রশ্নাবলশ ] 
-১৮- মহনাফা ৩৮৯ -৪০০ 
1? মুনাফা কাকে বলে? মোট মংনাধা £ নশট মুনাফা £ নধট 
ম*নাফা কেন পাওয়া যায় এবং প্রশ্নাবলশ ] 
ভিতীন্ঘ গু (সম্ট্টিগত আত্লোটন্না ) 
১. সম্গাস্টিগত অর্থননীতিতত্তের আলোচ্য [বিষয় ১৩ 
২. কয়েকটি মোৌল ধারণা ও সমস্যার কথা ৩--১৭ 


[ উৎপাদন £ উৎপাদন পরিমাপ করার জ্ুবিধা ঃ আর, সম্পদ, 
[বানয়োগ £ মোট জাতীর উৎপাদন ও আয় £ নখট জাতীয় 


৪. 


চন 


অধ্যায় 


(১৬ ) 
বষম় পজ্ঠা 


উৎপাদন ও আয় £ মোট ও নবট জাতীয় ব্যয় সমীকরণ ও 

অভেদ £ প্রকৃত মান ও সম্ভাব্য মান এবং প্রশ্নাবলী ] 

কণভাবে জাতখয় উৎপাদন বা আয় পাঁরমাপ করা যায় ১৮ ৩০ 
[ পারমাপ পদ্ধাতসমূহ £হ উৎপাদন পারমাপ পদ্ধাত £ আয়- 

পারমাপ পম্ধাতি ও ব্যয়-পারমাপ পম্ধাত £ জাতখয় উৎপাদন আয় 

ও ব্যয়ের অভেদ £ আয়-ব)য়ের বৃত্মোত ৪ জাতীয় আর 
পারমাপের অস্থাবধ। এবং প্রশ্তাবলশ ] 


জাতণয় আয়ের ভারপাম্য নিধারণ ৩১--৪২ 


[ জাতীয় আয় পারমাপ ও নধরিণের পার্থক্য 5 জাতখয় আয়ের 
ভারসাম) নিধরিণ £ আয়ের ভারসাম্যের শত“ £ সয় ও 'বান- 
হ়াগের সমতা এবং প্রশ্নাবলদ ] 


ভোগতত্তু ৪৩-_৬৩ 
[ ভোগতত্বের গুরুত্ব £হ ভোগ প্রকরণ £ গড় ও প্রাম্তক ভোগ 
প্রবণতা--সংজ্ঞা ও পাথকায £ গড় ও প্রাস্তক ভোগ প্রবণতার 

মান £ ভোগ রেখা ও সন্চয় রেখা £হ ভোগ প্রবণতা নধরিণকারদ 
বষয়সমূহ এবং প্রশ্নাবলশী ] 


মূলধন ও বিনিপ্লোগতত্ত ৬৪-_-৮১ 
[ মলধনের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ £ 'বাঁনয়োগ--সংজ্ঞা ও প্রকার- 

দভদ £ স্বয়ভ্ত ও উদ্তত 'বানয়োগ £ মহলধনের প্রাম্তক দক্ষতা 

( বাকারধ্ধকারতা )-বর্তমান মূলা £ ভবিষ্যৎ আয়ের বত'মান 

মূল্য £ বাট্রার হার £৪ ম.লধন দ্রবে।র ক্ষেত্রে বাটার হারের প্রয়োগ 

ও মূলধনের প্রান্তিক দক্ষত। £ সংজ্ঞা নিধরিণ £ 1172 ০ রেখার 

আকাত £ 147০ ও সুদের হার £ 142০ নিধরিণকারী বিষর- 

সমূহ এবং প্রগ্নাবলশী ] 

সরল কন-সীপ্প গণকতব ৮ই--৬০ 
[ গৃণকের সংজ্ঞা £ গুণক প্রক্রিয়ার ব্যাথ্যা 8 গুণকতত্বের পযা- 

ললোচনা, মুক্ত অর্থব্যবস্ছায় গ্ণক প্রক্রিয়া এবং প্রশ্নাবলশ ] 


কমণনয়োগ ও বেকারি ১১--+১০৯ 


[ ভূমিকা, কর্মানয়োগ কোন কোন বিষয়ের উপর নভর করে £ 
[নয়োগ সম্বন্ধে ক্ল্যাঁসক্যালতত্ব £ কীনসের 'নয়োগতত্বের সংক্ষপ্ত 
আলোচনা এবং পধলোচনা ৪ বেকারতত্ের শ্রেণীবিভাগ £ বেকার 
সমসাার সমাধান সন্র নির্ণয় এবং প্রশাবলী ] 


অধ্যায় 1বষগ্ পত্ঠা 


সিটি, 


৯১, 


৯১৯২, 


১৩০ 


৯৪, 


অথ ও ব্যাঙ্ক ১০১৯---১৫৬ 


[ অর্থের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ £ কেম্দ্ুসয় ব্যাঙ্ক কীভাবে নঞ্গদ 
অথের সাঁঙ্টি করে £ বাঁণাঁজ্যক ব্যাঙ্ক কিভাবে অথের সবাষ্ট 
করে £ বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্ক কর্তৃক আমানত ও খাণ সংন্টর লখমা- 
বদ্ধতা £ বাণাজ্যক ব্যাঙ্কের কাষবিলন £ কেন্দুনয় ব্যাঙ্কের কাষা- 
ব্লগ £ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খণ [ন.ম্ত্রণ পদ্ধাত এবং প্রশ্নাবলদ ] 


দানভ্তন ১৫৭---১৭ড 


[ দামস্তর কাকে বলে ? দামস্তরের বোশপ্টা ৪ দম সূচক গঠনের 
অঙ্গুবধা বা সমস্যা £ কঈভাবে দামস্তর বাদ্ধ পায় হ দামস্তর 
ব.দ্ধর সঙ্গে অথেরি সম্পক্হ অথেরি পারমাণ তত্বের সমালোচনা 
এবং প্রশাবলশ ] 


মহদ্রাস্ফণতি ১৭৭-__২০৪ 
[ ভম্নকা+ মন্রাস্ফীতি কাকে বলে £ মদ্রাস্ষণাতর প্রকারভেদ £ 
ম.দ্রু'স্ফীতির উদ্ভব কীভাবে হয় 2 মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান £ 
চাঁহর্দা বদ্ধজনিত মবদ্রাস্ফণীত ও ব্যয় বৃগ্ধজাঁনত মহদ্র।স্ফপাতর 
পার্থকা £ মহ্দ্রুস্কীতির ফলাফল £ কথ্ভাবে ম.দ্রাস্ফখীতি 
1নয়স্ত্রণ করা যায় এবং প্রশ্ননঝলণী ] 


অন*্গ্রবশ, 1ন-্কাশন এবং পায়ের বংশুচম্রাত ২০৬ _ ২১৮ 


[ ভ্বীমকা, , অনপ্রাবেশ কাকে বলে, নদ্কাশন কাহাকে বলে, 
অনগ্রবেশ ও নিক(শনের পার্থক্য? অনুপ্রবেশ নি্কাশন ও আগর 
প্রবাহের ভারসাম্য, ভাপবসাম্যের শত” অনহশ্রবেশের পাঁরবত'ন 
এবং আয়স্তর ] 


বাণস্য-5ক্র ২১৯--২৪১ 
[ ভামকা, ব।ণজ্য-চক্রের সংজ্ঞা ও বোৌশি*:,, বাণজ্য-চক্রের পযয়ি- 

সমংহ, ?বানয়োগের ত্বরণতত্ব, বাণিজ্যা-চক্রের ব্যাখ্যা ] 

বাজেট ২ বাদেট 'নখীত £ কন ২৪২--২৮১ 


[ বাজেট ও বাজেটের প্রকারভেদ, আয় ব্যয়ের বৃত্তম্তরোতের উপর 
বাজেটের প্রভাব, বাজেট নাত, সরকার খণ ও তার প্রভাব, 
সরকারী খণের কি ভার আছে ?2 কর- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, 
সমানুপাতিক ও গাঁতশশীল কর ] 


( সড্! ) 


৯৫০ 


১৬, 


আন্তজ [তিক বাণিজ্য ২৮২--৩১৩ 


[ ভাাঁমকা, আস্তজর্তিক বাণিজ্যের ভাত, 'রিকাডেরি তুলনামূলক 
বায় পার্থকেঃর সুবিধাতন্ব, বাণিজ্যের লাভ, আয়-ব্যয়ের বৃত স্রোতের 
উপর আন্তজতিক বাঁণজ্যের প্রভাব* সংরক্ষণ, আমদানি শুল্কের 
অর্থনোৌতক ফল, লেনদেনের হিসাব ] 


বিভিন্ন প্রকার অ্থব্যব্া ৩১৪--৩২০ 


[ ভূমিকা, ধনতাশ্িক ব্যবস্থার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাগণ- 
সমাজতন্ত্র, সামাজিক সমতার 'ভাত্ততে জাতীয় আয়ের বন্টন, 'মশ্র 
অর্থব্যবস্থা ]। 


গ্রথন খও 
ব্যক্তিগত আভতলাচল? 


( ডি2807--88891519 ) 





ভূমিকণ ॥ 
১ অর্থনীতি তত্বের আলে।চয বিষয় 





১.১. অর্থনীতর আলোচ্য বিষয় + 


অর্থনীতি নামক পাঠ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য হল--মানৃষের অর্থনোৌতক কাজকর্মের 
আলোচনা করা। একটি দেশে সব মান্ষের বহু রকম অর্থনোৌতক কম" থাকে । 
আমরা এখানে মাত্র চার প্রকার কর্মের কথা বলতে পার যথা £. (ক) ভোগ, 
(খ) উৎপাদন, (গ) 'বানময় এবং (ঘ) বন্টন। এদের যে-কোন একাঁট কর্ম অন্য 
কর্মগুলোর সঙ্গে সম্পকর্যস্ত হয়ে থাকে । এই যোগসত্রটি বোঝা চাই । অর্থনীতিতে 
যাকে আমরা ব্যষ্টিগত অর্থনীত ( ?11০7০-50010025105 ) বাল তাতে এই চারটি 
কাজের তাত্বক আলোচনা করা হয়। যেমন, ভোগের আলোচনাকে বলা হয় ভোগ 
তত্ব বা চাহিদা তত্ব; উৎপাদনের উপর তাত্বক আলোচনাকে বলা হয় উৎপাদন তত্ব । 
এইভাবে আমরা এখানে চারটি তত্ব পাই । 

প্রথমে ভোগ সম্বন্ধে বলা যায়। সধারণ ভাষায় ভোগ বলতে খাওয়া বোঝায় । 
কিম্তু অর্থনীতিতে স্োগ ছল- মানুষের অভ্ভাব পারিতৃ্ঠির জন্য কোন দুব্য বা সেবার 
ব্যবহার । এই দ্রবাগৃলো আবার (ক) প্রা্কাতিক দ্্রধ্য বা (খ) অর্থনৈতিক দুব্য হতে 
পারে। প্রাকৃতিক দ্ুব্য হল--(ক) প্রকৃতি সন্ট, (খ) প্রচুর এবং (গ) সেইজন্য 
প্রাকীতিক দ্রবযোর জন্য কোন দাম দিতে হয় না। এদের কথা অর্থনীতি খুব বোশ 
ভাবে না । কিন্তু অর্থনৈতিক দ্রব্য হল (ক) মানুষের গ্বারা উৎপাদিত বা র্‌পাস্তারত 
বা সংগৃহদত, (খ) অপ্রচুর এবং (গ) সেইজন্া অর্থনোতিক দ্রবা পেতে হলে দাম দিতে 
হয়। এদের নিয়েই ষত সমস্যা । মানুষ অভাব পূরণের জন্য এই সব দুব্য 
ভোগ করে। দ্রব্যের এই অভাব পূরণ করার ক্ষমতাকে উপযোগিতা বলা হয়। 
অতএব আমরা বলতে পারি, ভোগ হল--দ্রব্য বা সেবা থেকে উপযোগতা গ্রহণ করা । 
ধিম্তু এইসব দ্রব্য বা সেবার দাম আছে । এদের পেতে গেলে দাম 'দিতে হয়। যার 
দাম দেবার ক্ষমতা আছে সেই পায়, অন্যেরা পায় না। তাহলে এখানে দুটো ব্যাপার 
থাকছে। একটা হল ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা, অপরটা হল ভোগ করার ক্ষমতা । এই 
দুটো শান্ত থেকেই চাহদার সৃম্টি হয়। অতএব চাছিদা হল- কোন দুব্য বা সেবা 
ভোগ করার বা ব্যবহার করার ইচ্ছা ও ক্ষমতার ছিলিত রূপ । শুধুমাত্র ভোগ করার 
ইচ্ছা বা সামর্থ্য থাকলেই চাহিদার সৃষ্টি হয় না। সার্থক চাহিদার মধো দুচোই 
থাকবে । কাজেই ভোগ তন্বকে আমরা চাহিদা তন্বের অন্তভূন্ত করে নিতে পারি । 

ভোগের সিথ্ধান্ত গ্রহণ করে একজন ব্যন্তি বা একট পাঁরবার । এটি ব্যস্টিগত 
সমস্যা । কোন একজন ব্যান্তর বা একটি পারবারের একটা 'নার্দন্ট আয় থাকে যার 
সাহায্যে সে বাজার থেকে নানা রকম দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে ও ভোগ করতে পারে । 


২ আধুনিক অর্থনীতি 


তার উদ্দেশ্য হল---এমন সব দ্রব্য ও সেবা এমন পারমছ্ণে ক্র করা যাতে তার তৃপ্তি 
সর্বাধিক হয়॥। কীভাবে একজন ক্রেতা বা ভোগকারশ এঞ্টা করে তাই নিয়ে ভোগ- 
তত্বে বা চাহদাতঘ্বে আলোচনা করা হয়। 

ক্রেতা যখনই কোন দ্রব্য বা সেবা ভোগ করতে চাইবে তখনই তাকে তার দাম দিতে 
হবে। ক্রেতার আয় থেকে দাম দেবার বা ক্রয় করার ক্ষমতা আসে ॥। এখন প্রশ্ন ক্রেতা 
কীভাবে এই আয় পেয়ে থাকে । বলা যেতে পারে--কোন ক্রেতা বা ভোগকারশ 
দুভাবে আয় পেয়ে থাকে - (ক) কারো নিকট থেকে ( যেমন, কোন ব্যান্তিঃ প্রতিষ্ঠান বা 
সরকারের নিকট থেকে ) দান বা 'ভিক্ষা হিসেবে অথবা, (খ) নিজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ- 
ভাবে কোন-না-কোন কিছ উৎপাদন ও 'বক্রয় করে । প্রথম ক্ষেত্রে একজনের উপাঁ্জত 
আয় অন্যের কাছে যায় । 'ম্বতাঁয় ক্ষেত্রে আয়প্রাপক উৎপাদন 'ক্রয়ায় অংশ গ্রহণ করে ও 
তার 'বানময্ে আয় উপার্জন করে । এখানে উৎপাদন ও উপার্জনের প্রশ্ন জাঁড়ত ॥ 
প্রথম ক্ষেত্রেও যে দান করে সেটা তার উপার্জিত আয় হতে পাত; অতএব আয়ের 
উদ্ভব হয় উৎপাদন থেকে । ভোগের পরেই আমরা উৎপাদনের সমস্যা নিয়ে 
আলোচনা কারি। 

উৎপাদন কী- এই নয়ে অনেক কথা বলেও সাঁঠক বোঝানো যায় না। আগেকার 
1দনের অর্থনীতাঁবদরা বলতেন--কোন বস্তুগত দ্রব্য 'নমাণি করাই হল উৎপাদন । 
ধার কাজ কোন বস্তুর জম্ম দেয় না, ধার কাজের ফলকে চোখে দেখা যায় নাবা 
হাত 'দিয়ে ধরা যায় না, তার কাজ উৎপাদনশীল শ্রম নয়। এই 'হসেবে গায়কের 
গানঃ ডান্তারের চাকৎসা, এমন ক অর্থনীতাঁবদের অর্থনীতি আলোচনাও অনর্থক ও 
অনৃৎপাদনশীল শ্রম ।- এখন এ ধারণাটি বাতিল হয়ে গেছে । আবার উৎপাদন 
করা বলতে যারা কোন 'কছু তোর করা বোঝায়, তারাও আংশিকভাবে ভুল, 
কারণ--গভীর অর্থে মানুষ কোন 'কছু তোর করতে পারে না। প্রকাতির কাছ 
থেকে নানারকম দ্রব্য-সামগ্রী 'নিয়ে তাদের উপর নিজের শ্রম, বুদ্ধি, হা'তয়ার প্রয়োগ 
করে অন্য একট দ্রব্য তোর করার অর্থ হল এক দ্রব্কে অন্য দ্রব্যে রূপাস্ত'রত 
করা । অতএব উৎপাদন হল বন্ত;ব বা সেবার রুপান্তর সাধন করা। কেন এই 
র্‌পাস্তর সাধন--এমন প্রশ্ের উত্তরে বলা যায়-__উপযোগ বৃদ্ধ করার জন্যই 
এটা করা । কাজেই উৎপাদন হল আঁতারস্ত উপযোগ সৃষ্টি । আতিরিন্ত উপযোগ 
গুদ্টি করাই হল উৎপাদন । 'কিম্তু এতেও অসম্পূর্ণতা আছে ॥। উৎপাদনের 
কোন সাঁঠক সংজ্ঞা বলা খুবই কঠিন। তার মধ্যে 'হকসৃ-এর সংজ্ঞাটই সবচেয়ে 
ভালো বলে মনে হয় ॥। তাঁর মতে 'বাঁনময়ের মাধ্যমে অপরের" অভাব পূরণের জন্য 
সার্থক ক্রিয়াকে উত্পাদন বলা যেতে পারে । আমরাও এই সংজ্কঞাটকে মেনে নেব। 
মা সন্তান পালন করেন,__এতে উপযোগ সাষ্টি হতে পারে, িম্তু এটা উৎপাদন 
নয় £ কারণ মা ও সন্তানের মধ্যে অর্থের বা দ্রব্যের কোন 'বাঁনময়্ হয় না। সেইরহপ 
আমর! বাঁড়র বাগানে যেসব শাক-সব্জির চাষ কার সেগুলো আমরা গনজেদের 
অভাব প্যার্তর জন্য ভোগ করে থাকি, বাজারে নিয়ে গিয়ে অর্থের বা অন্য কোন, 


অর্থনপাঁত তত্বের জালোচ্য বিষয় ঙ 


দ্রব্যের, বিনিময়ে তাদের বিক্রয় কার না। কাজেই এটাও উৎপাদন নয় ॥। অন্ভঞব 
উৎপাছগন বলতে বোবায় 'বানিলয় বা [বিক্রয়ের জল্ঃই উৎপাদন। এইভাবে উৎপাদনের 
সঙ্গেই বানময় জাঁড়ত থেকে যার। 


কোন একটি দেশের সব মানুষের ভোগ, উৎপাদন ও ধবানময় কেমন সুস্দর এক 
চক্রাকার সম্পর্কে আবম্থ তা না বললে আমাদের আলোচনা অসম্প্‌ণ* থেকে যাবে। 
কোন মানৃষকে মানুষের মত বাঁচতে গেলে তার দরকার হবে আনব (খাদ্য )১ বস্প, 
বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিদেষি আমোদ-প্রমোদ ইত্যাঁদ। 'িম্তু কোন মানুষই 
একা এদের সবগুলো তৈরি করতে পারে না। তাকে অন্যের উপর 'ানভ'র করতে 
হয়। মানুষ যত সভ্য হবে, বত তার অভাব বাড়বে, ততই বাড়বে এই পর-নির্ভরতা । 
যে মান্য গৃহাবাসী ও কাঁচা মাংসাশী তার পক্ষে অন্যের উপর নভ'র না করলেও 
চলে। 'কিম্তু যে আধৃনিক সভ্য সমাজে বাস করে, সে পিন থেকে ইনুঁজন 
পর্যস্ত সব 'কছ7 নিজে তোর করে নেবে এটা ভাবাই যায় না। অতএব আঙথ়্নক- 
কালে কোন একজন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে কোন একটি দুব্য 
উৎপাদন করে, কিংবা উৎপাদন ক্রিয়াযস অংশগ্রহণ করে এবং তার 'বানময়ে যে অর্থ 
পায় তাই দিয়ে অন্য সব প্রয়োজনীয় দ্বব্যসামগ্রী ক্রয় করে। কঁষক চাষ করেযে 
শস্য উৎপাদন করে, সেই শস্যের একাঁট অংশ সে 'নজ্ের বা ানজের পাঁরবারের 
অন্ন সংস্থানে ব্যয় করে এবং বাক অংশাট বাজারে বিক্রয় করে যে অর্থ পার 
তাই দিয়ে সে কাপড়, বই, ওষুধপন্র ইত্যাদ প্রয্ন করে। আবার যে শ্রামক কোন 
বড় কারখানায় কাজ করে, সে হয়তো একা কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করে না, 
কিম্তু সে অনেক শ্রামকের সঙ্গে উৎপাদনকার্ধে অংশগ্রহণ করে এবং তার 'বানময়ে 
মজুরী পায়। অন্যভাবে বলা যায়- শ্রামক তার শ্রম বির্ুয় করে এবং তার 
বানিময়ে মজুরী পায়। সেই মঞ্জুরী নামক আয়ের 'বানময়ে সে অন্য সব প্রব্য- 
সামগ্রী ক্রয় করে । এখানে শ্রমকেও একটি বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য বা পণ্য হিসেবে গণ্য 
করা হচ্ছে। এইভাবে দেখা যায়, একজন ব্যক্তি প্রথমে কোন দ্রব্য বা পণ্য উৎপাদন 
করে কিংবা সংগ্রহ করে, সেই পণ্য বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করে এবং দেই অর্থের 
বিনিময়ে অন্য সব প্রবা ক্রয় করে। এইভাবে উৎপাদন ও ভোগ নামক দুটো 
অর্থনোতক কর্মের মধ্যে বিনিময় তার সম্পক প্রাতণ্ঠা করে । 'বাঁনময় একটি স্বতম্ম 
অর্থনোতক কম“। 'বানিময় ভোগ ও উৎপাদনের নধ্যে যে ব্যন্তগত, স্ছানগত ও 
সময়গত পার্থক্য থাকে সেই পার্থক্যকে দূর কমে । শুধু তাই নয়, 'বানময় দ্রব্যের 
মলা নিধরিণ করে। মূল্য হল দুটি দ্রব্যের বিনিময়ের হার॥। যাঁদ কাপড় ও 
চাল -_ এই দুটো দ্রব্যের মধ্যে (বাঁনময় হয়, তাহলে এক ইউনিট কাপড় পেতে হলে 
যে পরিমাণ চাল 'দিতে হয় তাই হবে কাপড়ের মল্য। অর্থাৎ কাপড়ের মূল্য 
০ চালের পাঁরমাণ_॥ এখানে কাপড়ের ম:ল্য চালের হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। 
কাপড়ের পাঁরমাণ 
আবার, চালের মৃল্যও তেমনি কাপড়ের 'হসেবে প্রকাশিত হবে । সেখানে এক ইউীনউ 


৪ - আধুনিক অর্থনশীত 

চালের মুলা হবে--সেই এক ইউনিট চাল পেতে হলে ষে পাঁরমাণ কাপড় দিতে 

হবে তার সমান। চালের মুল্য কাপড়ের পারমাণ । এখানে উল্লেখ করা যেতে 
চালের পারমাণ 

পারে, মূলা শক্দাট আপোক্ষক । মুল্য বলতে বোঝায়--ফোন কোন- দ্রব্যের 

পরিবর্তে কোন্‌ কোন: দ্রব্য পেতে হলে কোন: দ্রব্যের কতটা দিলে অপর দ্বুবোর কতটা 

পাওয়া যাবে । এটা হল দুটো দ্রব্যের মধ্যে বিনিময়ের হার । 


মানুষ বখন সর্বজনপগ্রাহ্য মাধ্যম হিসেবে অর্থের আবচ্কার করোন, তখন দ্রবোর 
সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় হত। কিন্তু এই দ্রব্য-বিনিময় প্রথার নানারকম অন্সবিধা 
দেখা দেয়। মানুষ দীর্ঘদন ধরে অসুবিধা সহা করে না। এক্ষেত্রেও তাই হল। 
আঁবন্কার হল অথের ॥ প্রথমেই ধাতব অর্থবা কাগজী অর্থের আঁবন্কার হয়ান । 
পরে পরে এগুলোর আবদ্কার হয়েছে । এখন “অথ” হল সরকারের একট “প্রাতশ্র-তি 
মাত্র । এই প্রাতিশ্রুতি বা আশ্বাস যে কাগজের উপর ছাপানো থাকে তাকেই লোকে 
অর্থ বলে ধরে নেয় এবং তাই দিয়ে কেনাবেচা করে । ভারতের অর্থের নাম রূপয়া ॥ 
আমরা বাঙালীরা টাকা বাল। সেষা হোক--অথের 'বাঁনময়ে যখন কোন দ্রব্য 
কেনা হর তখন অর্থের সঙ্গে দ্রবোর বিনিময় হয় । এক্ষেত্রে দ্রবাটির মূল্যকে বা অর্থ- 
মৃল্কে দাম বলাহর। দাম হল কোন দ্রব্যের এক ইউনিট পাবার জন্য যে পারমাণ 
অর্থ দিতে হয় তাই। দাম- দের অর্থের পাঁরমাণ। 

দ্রব্যের পারমাণ 

তাহলে বিনিময়ের মাধামে দুটো কাজ হয়। প্রথমত, ভোগ ও উপাদানের মধ্যে 
সামঞ্জসা বা সঙ্গতি বজায় রাখা হয়। দ্বিতীয়ত যেসব দ্বুবা বা পণ্যের মধ্যে গবানময় 
হয তাদের বিনিময় হার 'নিধাঁরত হয় । অর্থের 'হসেবে প্রকাশিত এই হারকে 
দাম বলা হয়। কাজেই আমরা বলতে পার--বানময়ের মাধামে দাম 'নর্ধারিত 
হয়। যেকোন দ্ুব্য বা পণ্যের ক্ষেত্রে 'বানময় হয় প্রধানত কেতার সঙ্গে 'বিক্রেতার। 
ক্রেতা আয় নিয়ে বাজারে যায় । বিক্রেতা পণ্য [নিয়ে বাজারে আসে । দুজনেরই 
চাহিদা ও যোগান আছে । ক্রেতার আছে দ্রব্যের চাহিদা ও অর্থের যোগান ॥ 
বিক্রেতার আছে দ্রবোর যোগান এবং অর্থের চাহদা। কিন্তু অর্থের নিজস্ব কোন 
চাঁহদা নেই । অর্থ অন্য দ্রবা বা সেবার প্রাতানাঁধ । কাজেই এখানে দটো মূল 
শান্ত কাজ করে । একটা হল দ্রব্যের চাহিদা । অপরটা হল দ্রব্যের যোগান । এই 
চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রাতঘাতে এমন একট বাঁনময় হার 'নধািরিত হয় যাতে 
ক্রেতার কাঁক্ক্ষত ক্রয় ও 'বক্রেতার কাঁঙ্ক্ত বিক্রয় সমান হয় । এটাকে ভারসামা 
বলা হয় । অতএব চাহদা ও যোগানের ঘাত-প্রাতঘাতে প্ণামল্য নিরধারত হয় ॥ 
পণ্যমূল্য যেহেতু সাধারণত অর্থের 'হিসেবে প্রকাশিত হয় (যাকে দাম বলা হয় ) 
অতএব আমরা 'বানময়তত্বকে দাম-নিধরিণতত্বও বলতে পার । অর্থনশীততে এই 
দাম-নির্ধারণতত্বের গুরুত্ব অপাঁরসশম । কোন মানুষের আয়, ব্যয়, জশবনযাল্লার 
মান, সামাজিক শ্ছান--সব কিছুই 'নিভ'র করে সেই ব্যান্ত যে দ্রব্যাটর যোগান দেয় 


অর্থনীতি তত্বের আলোচ্য 'বিষয় & 


তার দামের উপর । 'বাভন্ন পণ্যের দাম 'বাভন্ন । একটা মোটর গাঁড়র ঘা দাম 
একটা সেফৃটিপনের দাম তার চেয়ে অনেক কম। তেমান বে মানূষ লোকের 
বাড়তে রান্নাবান্না করে তার শ্রমের দাম, একজন ডান্তারের শ্রমের দামের চেয়ে অনেক 
কম। এ থেকেই বোঝা যায়- একজন পাচক একজন ডান্তারের চেয়ে কেন গরথব ॥ 
সমাজে পাচকের যে স্ান ডান্তারের স্থান তার অনেক উপরে । এটা কেন হয় বলা 
কঠিন । এটা হওয়া উচিত 'িনা তা ঠিক করা আরো কঠিন । দাম-ীনধরিণতন্ব এসব 
প্রশ্নের উত্তর দেয় না। এই তত্বে শুধ দেখা হয় কীভাবে একটি দ্রব্যের দাম নিধারিত 
হয়। সে দামটা অনোর চেয়ে বেশশ বা কম যাই হোক না কেন-_তার ভিতরে যাওয়ার 
কোন চেষ্টা অর্থনীতিতে থাকে না। 


আমরা এতক্ষণ মানুষের অর্থনৌতক কাজের মধ্যে ভোগ, উৎপাদন, বিনিময় ও 
দাম-নির্ধারণ সম্বন্ধে কিছু আভাস 'দিলাম । এবার বন্টন সম্ব্ধে আলোচনা করা 
যাক । উৎপাদন ব্যাপারটা একটি যৌথাক্রয়ার ফল ॥। জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন 
নামক চারটি উপাদান উৎপাদনকাষে অংশগ্রহণ করে। উৎপন্ন দুব্য বার্জারে যায় । 
ক্রয় হয়ে টাকা ফিরে আসে উৎপাদনের মালিকের কাছে । এটা হল উৎপাদনের 
অর্থমল্য-_উৎপাদনক্রিয়ার পরিণাম । এই অর্থটা এবার চারাট উপাদানের 
মালিকদের মধ্যে বস্টিত বা 'বিভস্ত হয়ে যায় । জাঁমর মালিক খাজনা পায় ॥ শ্রমের 
মালিক পায় মজুরী, মূলধনের মালিক পায় সুদ এবং সংগঠক বা উদ্যোস্তা মুনাফা 
পেয়ে থাকে। 

অতএব কোন দ্রব্যের উৎপাদনের মোট অথণমল্য-জাঁনর মালকের পাওনা 
খাজনা শ্রমের মালিকের পাওনা মজুর ম;লধনের মালিকের পাওনা সৃদ+ 
সংগঠনের মালকের পাওনা মুনা । 


এই খাজনা; মজুরী, সুদ ও গ্রুনাফা হল জাঁমদার, শ্রামক, মূলধনের মালিক ও 
উদ্যোন্তার আয় । এই আয় থেকেই তারা তাদের প্রয়োজনশয় দ্রব্যসামগ্রণ কেনাকাটা 
করে। যে বেশি আর পেয়ে থাকে সে ধনী হয়, যে কম আয় পায়, সে গরণব হয়ে 
যায়। ধনী-দরিদ্রের এই পার্থক্যটা উৎপাদন ও বণ্টন থেকে বোরয়ে আসে । কিল্তু 
এটা কেন হয় সেটা বলা কঠিন। সে বা হোক, ক্রেতারা ষে আর 'দিয়ে কেনাকাটা 
করে, সেটা তাদের উৎপাদনের দাম কিংবা যৌথ উৎপাদন ক্ষেত্রে তাদের অবদানের 
দাম । কাঁভাবে মোট উৎপাদনের অর্থমল্য চারটি উপাদানের মালিকদের মধে। 
িভন্ত হয় তা আলোচনা করাই বশ্টনতত্বের কাজ । বস্টনতত্বে দেখানো হয় কীভাবে 
বস্টন করা হয় এবং বণ্টন কীভাবে ভোগ, উৎপাদন ও বনিময়ের সঙ্গে সম্পকবিষত হয়ে 
ওঠে । এই হল ব্যান্তগত অর্থনাঁতির 'বিষয়বস্তু | 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ব্য্টিগত অর্থনীতিতে একজন ব্যন্তির বা একটি প্রাতিষ্ঠানের 
অর্থনোতিক কাষবিলীর তাঁত্বক আলোচনা করা হয় । ভোগ 'নয়ে ষে তত্ব তার নাম 
ভোগতত্ব। উৎপাদন নয়ে যে তত্ব তার নাম উৎপাদনতত্ব, এইভাবে 'বানিময় বা মূলা- 


৬ আধুনিক অর্থনীতি 


নিধরিণতত্ব ও বস্টনতত্বও অর্থনীতির ব্যম্টিগত আলোচনার মধ্যে অন্তভূন্ত হয়। 
অতএব ব্যস্টিগত অর্থনীতিতে থাকে-_ 

(ক) ভোগতত্ব বা চাহদাতত্ব (70591£5 ০01 09058010700, ০01 10010789100 ) 

(খ) উৎপাদনতত্ব (71)5০15 01 7১1০5100010 ) - 

(গ) দাম-নিধরিণতন্ব (10501% ০1 7৮1০5 705051010986109 ) এবং 

(ঘ) বস্টনতত্ব (0005০: ০£ 11561000191 ) 

এই চারাট তত্তে মানুষের ব্যস্টিগত অর্থনোতিক কাযবিলী যথা--ভোগ? উৎপাদন, 
বিনিময় ও মূলা নিধরিণ ও বন্টনের তাত্বক আলোচনা করা হয় । তাত্বক আলোচনা 
সাধারণ আলোচনার মত সোজা পথে চলে না। এর একট নির্দন্ট পদ্ধাতি থাকে । 
এই পদ্ধাতর মূল স্তভ হল অনুধারণা (৪9500819090) বা অনুমান এবং সেই 
অনুমানের 'ভাত্ততে সঠিক সিম্ধান্তে পৌছানো । এই সিম্ধান্তগ্বাীলই তত্তের পারণাম, 
কণভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত করা যায় এবং অর্থনশীততে কী ক সিম্ধাস্ত করা হয়--তাই 
অর্থনৌতিক তত্বের আলোচ্য 1বষয় । 


১২. অথনশাতর আলোচনা পদ্ধাঁত £ 


অর্থনীতি একটি শাস্ত্র বা বৈজ্ঞানিক বিষয় । এর আলোচনার ভাষা পুরোপুরি 
কথা বালেখ্য ভাষা নয়। যে-কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ভাষা হবে তর্কশাস্ত্রসম্মত 
ভাষা, যার সাহাযো সংক্ষেপে ও সহজে অনেক কথা বলা যায় । এই ভাষার নাম 
অঙ্ক । কাজেই অর্থনীতিতে যে অঙ্কের ব্যাপক ব্যবহার থাকবে-_সে সম্বন্ধে কোন 
সম্দেহই নেই । অঙ্কের বহু শাখা যেমন জ্যামিতি, বাঁজগ্াঁণত, 'অবকলন ও সমাকলন 
গাঁণত ইত্যাদি । সাধারণ স্নাতক স্তরের আলোচনায় খুব বোঁশ অঙ্ক বাবহার করা হয় 
না। সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় জ্যামিতির, বিশেষ করে স্ানাঙ্ক জ্যামিতির ৷ 
আমাদের এই পাঠ্য পনন্তকে জ্যামাতিক পদ্ধৃতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বোৌশ 
করে। জ্যাঁমাতিক পদ্ধাততে রেখাচিন্ন ও রেখার সাহায্যে আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা 
করা হয়। আমরা এখানে রেখা ও রেখার ঢাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই ॥ 
এই অংশাঁট ভালো করে পড়লে ছান্রছাতীশরা পরের রেখাচিন্রগাঁল সহজে বুঝতে পারবে 
বলে আশা কার । 

(ক) রেখাচিত্র ও রেখা : 

সাধারণ রেখাচিত্রে দুটি অক্ষ থাকে যথা, ০04-অক্ষ ও ০4-অক্ষ । ০%-অক্ষে 
% নামক একটি বিষয় বা চলমান (৬০:99? ) এবং ০0%-অক্ষে % নামক 
একাঁট বিষয় বা চলমান পাঁরমাপ করা হয়। আমরা যাঁদ ধরে নিই যে, * নামক 
1বষয়াট % নামক বষয়ের উপর ানভর করে তাহলে আমরা *% -10%) নামক একটি 
অপেক্ষক (581006190 ) পাব॥। এই অপেক্ষকের মধ্যে স-এর 'বাভল্ন মান বাঁসয়ে 
খ-এর 'বাভল্ল মান পাব । যেমন, যাঁদ %-_ 3% হয়* তাহলে যখন % সম 25 29 39 4, 5 
ইত্যাদি হবে তখন * ৮3, 6, 9, 12, 15 ইত্যাঁদ হবে। 


অর্থনাঁত তত্বের আলোচা বিষয় ৭ 


আবার অপেক্ষক যাঁদ % .* 3414 হয় ( অথাৎ *-এর মান %-এর মানের 'তিন- 
শাণের চেয়ে 4 বোশ ) 

তাহলে যখন 95 2 2, 35 4১ 5 ইত্যাদি হবে 

তখন -৮-5?১ 10১ 13, 16, 19 ইত্যাদি হবে 

অথাঁৎ, আমরা যাঁদ % ও স-এর সম্পর্কাঁটকে একাঁট সমশকরণের আকারে পাই, তাহলে 
সেই সমীকরণে »এর 'বাঁভল্ল মান বাঁসয়ে *-এর বিভিন্ন মান পাব। ১-্এর একটি 
মান এবং সমীকরণ থেকে লব্ধ *-এর একাঁট মান- এই দুটি মানকে আমরা রেখা- 
শচন্রের মধ্যে একাঁট বন্দ ম্বারা প্রকাশ করে থাক । 

- এইরকমভাবে % ও *-এর 'বাভন্ন সমন্বয় (০9100108610 ) থেকে আমরা 
রেখাচিন্রের মধ্যে একাধিক বন্দ পাব। সেই 'বন্দুগ্াঁলর মধ্য 'দিয়ে একাঁট রেখা 
অঙ্কন করা যায় । সেই রেখার সাহায্যে ৮ ও *% নামক দুটি. বিষয়ের পাঁরমাণগত 
সম্পর্ক দেখানো যায় । অতএব_ রেখা হুল স ও ৬ নামক যে-কোন দুটি বিষয়ের 
মধ্যে প্রাতা্ঠিত সম্পরকের একাটি জ্যামাতিক চিতরূপ । 


রেখা দুরকমের হয়, যথা- সরলরেখা ও বক্ররেখা । প্রথমে সরলরেখার কথা বলা 
যেতে পারে । যেখানে *%-100%) নামক অপেক্ষকটিতে % ও * একটি 'না্্ট 
পাঁরমাণগত সম্পকে আবদ্ধ হয়, যাতে »-এর পাঁরবর্নের ফলে *-এর পাঁরবর্তনের 
হার সবর্দা সমান থাকে, তখন ১ ও -এর সম্পক্ণীটকে একাঁট সরলরেখার স্বারা 
প্রকাশ করা যায় । অন্যভাবে বলা যায়-_যেখানে »*-এর পাঁরবর্তনের ফলে *-এর 
পরিবতনের হার সমান থাকবে তখন ১ ও % একটি সরলরেখার উপর থাকবে । 
অপরপক্ষে ৮%-এর পাঁরবরতনের ফলে *-এর পাঁরবর্তনের হার যাঁদ সব সময় এক 
রূপ থাকে না, এখন এক রকম, তখন অন্যরকম হয় তাহলে % ও * একটি সরল- 


রেখার উপর থাকবে না; তারা একাঁট বক্ররেখার উপর থাকবে । তাহলে আমরা 
পাই 

(১) যখন স্‌ ও খ-এর পারবতন সমান হারে হয় তখন স% ও ৬-এর বাতিল 
মান একটি সরলরেখার উপর থাকবে । 

(২) যখন স্‌ ও -এর পাঁরবত'ন অস্মনান হারে হয় তখন স ও খু-এর 'বাভিথ 
মান একট বক্ররেখার উপর থাকে । 

সরলরেখা উধর্বমুখী, নগ্নমুখী, কিংবা যে-কোন একট অক্ষের সমাস্তরাল হতে 
পারে । আমরা এখানে 'নিয়লাখত মন্তব্গৃীল করতে পারি-_ | 

(১) যদি » বাড়লে % বাড়ে, গিংবা স্‌ কমলে % কমে, তাহলে % ও সু উধর্ব- 
মুখী সরলরেখার উপর থাকবে । এখানে স ও *স্এর সম্পর্ক একমখাী হবে । 

(২) যদ ১ বাড়লে * কমে কিংবা % কমলে % বাড়ে, তাহলে ১ ও *% নিয় 
মুখী সরলরেখার উপর থাকবে । এখানে % ও খু-এর সম্পর্ক বিপরীতসংখী 
হবে। 


৮ আধুনিক অর্থনশীত 


(৩) যাঁদ % বাড়লে বা কমলে * একটি নাদ্ট স্তরে শ্ছির থাকে তাহলে স% ও 
*-এর সম্পক ০%. অক্ষের সমাস্তরাল একটি রেখার দ্বারা বোঝানো যাবে । 

(8) যাঁদ ১. একটি 'নাদণ্ট স্তরে স্ছির থাকে 'কিম্তু % বেড়ে যায় বা কমে যায়, 
তাহলে £ ও ১%-এর মানগৃলি ০%-অক্ষের সমাস্তরাল একাঁটি সরলরেখার উপর 
থাকবে । 

সরলরেখার মত বকু রেখাও উধর্বমহখণী বা নিয়মৃখী হতে পারে । ১ ও -এর 
একমুখী সম্পর্ক থেকে উধর্বমখী বক্ররেখা পাওয়া খায় এবং স ও %-এর ঠিবপরণীত- 
মুখী সম্পর্ক থেকে নিয়মুখশী রেখা পাওয়া যায় । আবার একাঁট বক্ররেখা 0%- 
অক্ষের 'দিকে উত্তল ( ০০০৬৩). ) বা অবতল ( 0০7০8০ ) হতে পারে । এর দ্বারা 
কী বোঝায় ঃ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের ঢাল (91095 ) সম্বন্ধে 
জানতে হবে। 


(খ) ঢাল (51০7০) কাকে বলে? 


ধরা যাক * নামক বিষয়টি »* নামক বিষয়ের উপর 'নিভর করে । তাহলে আমরা 
পাই 560৯) 1 এখানে % হল নিভ'রশশল বিষয় ( 5960057)1 ৬2119015) এবং 
১ হল স্বাধীন বিষয় ( 10066700611 ৬81181৩ )। তাহলে ১-এর পাঁরবর্তন হলে 
খ-এর পাঁরবর্তন হবে । ধরা যাক %-এর মান /১% পরিমাণে বাদ্ধ পেল এবং তার 
ফলে %-এর মান /১% পরিমাণে বৃদ্ধ পেল 1* তাহলে আমরা 2 নামক একাঁট 
অনুপাত পাব । এই অনুপাতের অর্থ কী? আমরা লক্ষ্য করতে পার যে, 
যখন 4 বাড়ে £১% পরিমাণে তখন * বাড়ে /১% পরিমাণে, 


৫ 
বখন % +, ! একক সত 5 2 
৫ রর 
অতএব ?২স্ -১-এর প্রাতি একক বৃদ্ধির জন্য-£-এর বাদ্ধি। 


ধরা যাক % কমলে % কমে । তাহলে 7১3 হবে ১০এর প্রাত একক হাসের জন্য %-এর 
হাস। হাস বা বৃদ্ধি যে-কোন একটিকে বোঝাবার জন্য আমরা পরিবর্তন 
( 01380%5 ) শহ্দাটর ব্যবহার করতে পার । 


তাহলে ডি হবে ১-এর প্রত একক পারবতনের জনা *%-এর পরিবর্তন । 
গাঁণতে একে বলা হয় *%-এর পারবর্তনের হার এবং জ্যামিতিতে বলা হয় ঢাল 


(510৩ )। অতএব ঢাল হল স্বাধীন বিষয়ের এক একক পীরবতর্নের জন্য নিভ'র- 


৬১ ( ডেস্ট1) হল একটি গ্রীক অক্ষর | কোন বিষয়ের পরিবর্তন বোঝাতে £ ব্যবন্ৃত হুয়। ১-এর 
পরিবর্তন হল /১১ এবং /-এর পরিবর্তন হল £১. পরিবর্তন বলতে হান (খণাত্মক পরিবঙন ) বা 
বৃদ্ধি ( ধনাত্মক পরিবর্তন ) বোঝার। 


অর্থনীতি তত্বের আলোচ্য 'বিষয় ৯৯ 


শশল বিষগ্লের পাঁরবত'ন, কিংবা স্বাধীন বিয়ের পারবতন্বে ফলে নিভ“রশনীল বিষয়ের 
পারিবতনের হার। বাঁদ সু ও ৬ যথাক্রদদে বাধন ও নিভ'রশখল বিষয় হযে থাকে, 
তাছলে ঢাল” 2 হবে। 

(গ) কশীভাবে ঢাল পারমাপ করা ছয় ? 


প্রথমে সরলরেখার ঢাল পারমাপ করা হবে । ধরা বাক সরলরেখাঁটি হল ১.১ নং 
চত্রে আক্কত 4৪ রেখার মত একটি উধর্বমুখী সরলরেখা | 


এখানে ০0%-অক্ষে ১ নামক স্বাধীন 
?বষয়াট এবং ০%-অক্ষে *% নামক 'নিভ'রশঈল 
দিষয়'টি পাঁরমাপ করা হয়েছে । এখন আমরা 
4১ রেখার ঢাল পাঁরমাপ করতে চাই । 


তার জন্য »ঞ8 রেখার উপর ০ ও 


নামক দুটি বন্দ ছিলাম এবং 121 
ন্রিভুজাট অঙ্কন করলাম । 





এখন 0. থেকে 7১ ধিম্দূতে সরে গেলে ৯£ ০ ১৫45 % 
2 ও ৬-এর মান বাড়বে । ১.১ রেখাচিআ্ ঃ সরলরেখার চাল 
এখানে 0127 -এর বাঁদ্ধ - /১% এবং 17 %-এর বৃদ্ধি ৫১; 


/১ 7075 
অতএব 4৯৪ রেখার ঢাল হবে 2৯-০- 


দেখা যাচ্ছে, 0197 ্রিভুজাট একটি সমকোণণী 'ন্রভুজ । (1 হল এর ভূমি এবং 
195 হল এর লম্ব। 


/৬%:1725 
কাজেই 2-০৮- ০05 ত্রিভুজের লব ভাসি 
্রকোণ'মিততে রে হল /7১08-এর ট্যানজেপ্ট নামক একাঁট তানুপাত । 


ধরা যাক, 47008 হল ১0০. তাহলে আমরা পাই 2৯ -€০% * আবার 


43 রেখা টিকে যাঁদ বাম 'দকে বাঁধত করা যায় তাহলে এ রেখাটি 0ঞ্-্অক্ষকে বাম 
1দকের .সম্প্রসারত অংশের " বিশ্দুতে ছেদ করবে এবং সেখানে 4 460০ নামক 
একাঁটি কোণ তোর করবে । এখন £ 4+৮০- 47১08 (কারণ ওরা অনুরূপ কোণ )। 
কাজেই /1১02-১০ হলে /4৮০- হবে। তাহলে 4 নামক সরলরেখার 
ঢাল হবে 180 ১০. অতএব কোন উধ্বমুখণী সরলরেখাকে যাঁদ বাম দিকে সম্প্রসারিত 
করা হায় তাহলে সেই ন্রেখাঁডি 0১-অক্ষেয় বাছাঁদকের সম্প্রসাঁরভ অংশে যে কোণু 
উতপা করবে নেই কোণের ট্যানজেপ্ট ছবে সেই সরলরেখার চাল_। 


১০ আধুনিক অর্থনশীত 


এই প্রসঙ্দো আর শপ্রকটি কথা বলা উচিত। সরলরেখার ক্ষেত্রে ১-্ঞএর সমান 
সমান পারবর্তদের জন্য *-এর পরিবরতনদও সমান হারে হয়ে থাকে । কাজেই বরজ- 
রেখার উপর যেকোন হ্ছানে যেকোন দুাট বি্দু নিলে ঢালের কোন পাঁরবর্তন 
হবেনা । অথাৎ সরলরেখার ঢাল সব্ন্র সমান বা স্থির খাকে। 

১.১ নং রেখাচিন্রে 4৪8 একাঁটি উধ্বমখী সরন্ররেখা । 

এখানে % বাড়লে ( অর্থাৎ £১%. ধনাত্মক হলে ) % বাড়ে (/১% ধনাত্মক হয় ), 


কাজেই 4১ ধনাত্মক হবে। 
আবার 4 কমলে /১% খাণাত্মক হবে এবং তখন % কমবে অথাৎ /১ খাণাত্মক 
হবে, কাজেই 2১ ধনাত্মক হবে। 


কাজেই উধ্মথণ রেখার ক্ষেত্রে চাল হবে ধনাত্ক । কিম্তু £8 রেখাটি যদি 
১.২ নং চিল্লে আঙ্কত রেখার মত নিম্নমুখী সরলরেখা হয়, তাহলে ১ বাড়লে *% কমবে 
এবং % কমলে *% বাড়বে । এখানে £১%. এবং £১%-এর পাঁরবর্তন 'িপরীতমৃখণ 


চি 
হওয়ায় ডে খণাত্মক হবে । তাহলে আমরা পাই _নিম্নম:খা রেখার ঢাল বণাঅক। 


1কম্তু 4৪ যেহেতু একটি সরলরেখা, অতএব এর ঢালের কোন পারবর্তন হবে না। 
১.২ নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে 4১৪ রেখাটি 0%-অক্ষকে 8 বিন্দুতে ছেদ করেছে এবং £০ 
কোণের স্‌ন্টি করেছে । কাজেই 4৪ রেখার 
ঢাল হবে €210 1287. 

এখানে 620 207-047% নামক 


লম্ব « / 
এই রেখার উপর ০ ও [১ বিশ্দু নিলে 


দেখা যাবে 
৩১708 
ঢাল -" 75০২ ছাট "6৪০ ০15 কোণ। 
[িম্তু 40705. 449০ ০০, 
১০২ রেখা চিত্র ঃ ৫ _0% 
নিষ্মুখী সরলরেখার ঢাল পরিষাপ জিতল হালা চিল ৪7 রি 708. 
(ঘ) বক্রনেধার চাল কীভাবে পারমাপ করা যায় ? 


বরুরেখার ক্ষেত্রে % এবং *-এর পাঁরবর্তন সমান হারে হয় না, কাজেই সেখানে 
ঢাল. 2 হবে না। ঢাল হল ১-এর পারবর্তনের জন্য *-এর পরিবর্তনে হার । 


স-এর পাঁরবর্তন বাদ খুব বোঁশ পাঁরমাণে হর, তাহলে /১% খুব বড়ো (17005) হয় 
আধং 4১ ও খুব বড়োহযর়। কিন্তু আমরা বখন বক্ররেখার ঢাল পারমাপ করব 
তখন ১১ ও /১% খুব বড়ো হয়ে গেলে *£-এর পাঁরবর্তনের গড় হার পাওয়া যাবে, 





অর্থনশীত তত্বের আলোচ্য 'বিষয় ১৯ 


প্রকৃত হার পাওয়া বাবে না। যেমন, কোন দ্রেন যাঁদ দু ঘণ্টায় ৫০ কিম. পথ বায় 
তাহলে তার গতিবেগ হবে প্রাত ঘণ্টায় গড়ে ২৫ কি. 'ম-। কিম্তু একটি ঘশ্টার মধ্যে 
৬০ট 'মানট থাকে, সেই 'মনিটগুলির প্রত্যেকাটতে গাঁড়র গাঁতবেগ কত ছিল তা 
কখনই শ্রাত ঘণ্টার গড় গাঁত থেকে জানা যাবে না। গাঁড়র প্রকৃত গাঁতবেগ 'নধারণ 
করতে হলে আমাদের সময়কে আত সক্ষ্র ভাগে বিভাজ্য ধরে নিয়ে তার আতিশয় 
ক্ষুদ্র পারবর্তনের জন্য গাঁড় যে আতারন্ত ক্ষুদ্র দূরত্ব চি বিকিনি 


হবে। অনুরূপভাবে বক্ররেখার ঢাল পরিমাপ করতে হলে 2 ২ পারমাপ করলে 


হবে না। এক্ষেত্রে 2৯ ২ দিয়ে ঢাল নিবরাস পারে সেটা ১.৩ নং 
টিটি ল। 

ধরা যাক, ৮৫ একাটি বক্ররেখা। এর উপর 4 ও ৪ নামে দুটি বন্দু নেওয়া 
হল। 4৯৪ সমকোণন ন্রিভুজটি আদ্কত হল । 


এখানে 4 থেকে ৪ 'বিদ্দুতে সরে ৪ 
গেলে £১১07 460 এবং /১৬ 730 


হয় । 
£১ 36 
অতএব 2১250 হর । 


িল্তু 9৫ হল 40 কোণের 
ট্যান্জেস্ট - 48 সরলরেখার ঢাল । রি 

িশতু৪০ রা চট ০ রা" চু 
বা বক্ররেখার ঢাল নয় । ১99 রেখাটি ১,৩ রেখাচিত্র £ বত্ররেখার ঢাল পরিমাপ 
/১৪ রেখার নীচে আছে ॥। আমরা যাঁদ 4১729 রেখার ঢাল বলতে 4৯৪ রেখার ঢাল 
বলে থাক তাহলে আমরা ঢালের যে পাঁরমাপ পাই সোৌঁট প্রকৃত ঢালের চেয়ে বৌশ 
হয়ে যাবে। ব্যাপারটাতে ভুল থেকে যাবে । আবার ৮৫ রেখা টি যাঁদ 0১.-অক্ষের 
দিকে উত্তুল না হয়ে অবতল হতঃ তাহলে 48 রেখার ঢাল হারা 41১83 বক্তরেখার 
ঢাল পারমাপ করলে আমাদের পারমাপ প্রকৃত ঢালের চেয়ে কম হত। 

এই ভুল এড়ানোর উপায় হল 4৯ এবং ৪ নিপু দুটিকে খুব কাছাকাছি রাখা । 
তাহলে /১৪ প্রায় একটি সরলরেখা হয়ে ষাবে। সেক্ষেত্রে 48 রেখার ঢালই হবে 
বক্ররেখার ঢালের আসব প্রকত মান। 4১ ও 8 বিদ্দূকে কাছাকাছি রাখার জন্য 
আমরা 4 বিদ্দকে স্থির রেখে ৪ বিদ্দুকে 4 বিদ্দুর 'দিকে নামিয়ে আনতে পাকি । 
যতই এরকম করা হবে ততই /১$ কমবে । এইভাবে যখন /১% খুবই ছোট হয়ে 


যাবে (প্রার শূন্যের কাছাকাছ ) তখন আমরা বলতে পারব /১% শন্যের 'দিকে 


যায় (4১5 50৫5 ৫০ 5০০), অবশেষে 2২৯ এমন একাঁট মান পাবে বাকে আমরা 





৯২ আধানক অর্থনশীত 
সীমা বা 11001 বলতে পার । একে 93 লেখা হয়। তাহলে বক্ররেখার ডাল 
হবে 753 ০ 2৮-4১- জ্যামিতিকভাবে বলা বায় ৪১ হল বক্ররেখার উপর 
নির্দিষ্ট বিন্দুতে আঙ্কত স্পর্শকের ঢাল । ধরা যাক, ৮৫ বক্ররেখার উপর 4৯ 'ীবশ্দুতে 
ঢাল পাঁরমাপ করতে হবে। তাহলে আমরা 73 রেখার উপর 4৯ বিন্দুতে 
নামক একটি স্পশ“ক অঙ্কন করতে পারি । এই স্পর্শকাঁট একটি সরলরেখা এবং এট 
০.-অক্ষের বাম 'দিকের বার্ধত অংশে হাঃ কোণ উৎপন্ন করে। তাহলে পুশ” রেখার 
ঢাল (৪0 ৮ হবে ৮৫ বক্ররেখার /» বিদ্দুতে ৮৮3 রেখার ঢাল । অনুরূপভাবে আমরা 
যদি ৮২ রেখার উপর 79 বিম্দুতে ঢাল পারমাপ করতে চাই তাহলে আমাদের ৮৫ 
রেখার 70 বিষ্দুতে 1” নামক আর একটি স্পর্শক অঙ্কন করতে হবে। সেই 
স্পর্শকের ঢালই হবে ৮৫ রেখার 10 বিন্দুতে ৮৫ রেখার ঢাল । 

আমাদের ১.৩নং রেখাচিত্র 27” স্পর্শকাঁটি ০0%-অক্ষের উপর 2” কোণ উৎপন্ন 
করবে। হা স্পর্শকের ঢাল হবে ও 1”. তাহলে আমরা পাই, 

বন্ররেখার উপর কোন [বিন্দ;তে চ্পর্শক অগ্কন করলে সেই জ্পশ্শকাঁটি 0 
' অক্ষের উপর যে কোণ উৎপন্ন করবে সেই কোণের ট্যানজেস্ট: হবে সেই [বিদ্দহতে সেই 
বক্ুরেখার ঢাল । 

এর থেকে আর একটি ব্যাপার বোঝা যায়। বক্ররেখার উপর 'বাভি্ বিল্দৃতে 
ঢাল বিভিন্ন হয়। বব্লরেখরট যাঁদ উধ্বমৃখী হয় তাহলে ঢাল ধনাত্মক হয় এবং বক্রু- 
রেখাটি যদ ০%-অক্ষের দিকে উত্তল হয়, তাহলে সেই রেখার উপর বাম দিকের কোন 
বিদ্দ থেকে ডান দিকের কোন বিন্দৃতে ঢাল বৃদ্ধি পায়। বক্লরেখাঁট যাঁদ ০0%- 
অক্ষের দকে অবতল হর» তাহলে ঢাল ক্রমশ কমে । বক্ররেখাটি যাঁদ 'িপ্নম-খণ হয়, 
তাহলে ঢাল খণাত্মক হবে। 

(&) চাঁদা রেখার চাল £ 

চাহিদা-অপেক্ষকে কোন দ্রব্যের চাহিদাকে সেই দ্রব্যের দামের উপর নির্ভরশশল 
'বলে ধরা হয়। 7-চাহিদা, ৮স্দাম ধরলে আমরা পাই 7-102)১ এখানে 
1১ হল নিভ'রশীল চলমান এবং ৮ হল স্বাধীন চলমান । অতএব চাঁহদা রেখা 
অন্কন করার সময় অঞ্চের প্রচালিত রীতি অন্যায়ী ম্বাধীন চলমান ৮-কে অনুভূমিক 
অক্ষে এবং নির্ভরশীল চলমান 10-কে উল্লম্ব অক্ষে পরিমাপ করা উচিত। কিদ্তু 
অধ্যাপক মাশলি চাহিদা রেখা অঙ্কন করার সময় এই রণীতাঁট অনুসরণ না করে 
উক্লম্ব অক্ষে দাম (৮) এবং অনুভুমিক অক্ষে চাহিদা (1১) পরিমাপ করেন। এতে 
ডালের জ্যামাতক পারিমাপ নির্ণয় করার সময় চাঁহদা রেখা উল্লম্ব অক্ষে যে কোণ 
উৎপন্য করে তার ট্যানজেশ্ট পাঁরমাপ করতে হয়। কারণ চাহুদা রেখার 

4৯]. অন দুরত্ 

লাল ০ নক হবে। 


অর্থনশীত তত্বের আলোচ্য বিষয় ১৩ 
আমাদের ১.৪ নং রেখাচিন্রে এটি দেখানো হয়েছে । এখানে 4৪8 হল 


এএকাঁট সরলরোৌখক চাহদা রেখা । এর উপর ০ ও 7১ নামক দুটি 'বদ্দু 
নেওয়া হল এবং ০88), ভ্রিভুজটি অঙ্কন রঃ 
করা হল । 
এখানে /১ ১ 7-৮12109 এবং ১৯. 05 
তাহলে £&৪ চাহিদা রেখার ঢাল 
লু 4১1১০79 
/১৮ 0০7 
ঢ)৪ 
কিন্তু হল ০7) সমকোণণ 





লহ্ব ১.৪ রেখাচিত্র ঃ চাহিদ1 রেখার চাল পঞিসাপ 
| এ 
স্জন্ব 1 
ভূমি 181, ০197. 


অথাৎ 0722 কোণের ট্যানজেপ্টের অন্যোন্যক হল £9 চাহিদা রেখার ঢাল। 


প্রশ্নাবলণ 


১। অর্থনীতির আলো) বিষয় কী? 

২। “মান্বষের অর্থনৈতিক কাজকমের আলো56না করাই অর্থনীতির প্রধান বিবয়”--উদ্ভিটির 
ব্যাখ্যা কর। 

৩। ভোগ, উৎপাদন, বিনিষয় ও বন্টন কাকে বলে? এদেকস পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় কর। 

৪। মুলা নির্ধারণের গুরুত্ব বিচার কর। 

« | ঢাল কাকে বলে? কীভাবে সরলরেখা ও বক্ররেখার চাল পরিমাপ কর! যায়? 

৬। (ক) “সরলরেখার ঢাল সধত্র সমান থাকে ।” (€থ) “বক্ররেখার ঢাল সর্বত্র সমান থাকে 
না*-_-উক্তি ছুটির বাখ)া কর। 


সংক্ষগ্থ প্রশ্ন £ 


€ক) প্রাকৃতিক ত্রবয ও অর্থ নৈতিক দ্রব্যের মধ্যে পার্ক) কর। 

(খে) উৎপাদন কাকে বূলে সংক্ষেগে বোঝা ও। 

(গ) বূলাকী? 

€ঘ) ভোগ ও উৎপাদনের সম্পর্ক নির্ণধ কর। 

(5) বন্টনতত্বে কোন্‌ সমন্ডার সমাধান কর! হয়? 

€চ) মঞ্জুরী, সুদ, খাজন। ও মুনাক! কাকে বলে? কাঙ্াবে এগুলি অঞ্জিত হয়? 


ং | জুল), ছ।ম ও উপযে।গ 





২.১. মৃল্য ও দা £ 

(ক) আলা, দাম ও জুল্র পরিবভ'ন £$ অর্থনীতিতে মূল্য (৬৪1৪) এবং দাম 
(517০৩) শব্দ দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন দুটি ভ্রবেদর জধ্যে 1বনিময় হয়, 
তখন সেই বিনিময় ছারকে ছূল্য বলা হয়। িচ্তু যখন অর্থের লঙ্গে কোন একটি 
দ্রবে় [বিনিময় হয়, তখন সেই 'বানিময় হারকে দাম বলা হয়। ধরা বাক; স্‌ এবং % 
নামক দুট দ্রব্যের মধ্যে সরাসারভাবে বিনিময় হচ্ছে। ধরা যাক ১০ট স-দ্রবোর 
1বনিময়ে ৫টি %-দ্রব্য পাওয়া যায় । তাহলে ১ট 4-এর বিনিময়ে ১৫-*২টি *-দুব্য 
পাওয়া বারে । অন্যভাবে বলা যায়, &টি % 'দিয়ে ১০টি 55 অর্থাৎ ১টি % দিয়ে দুটি 
» পাওয়া যাবে। এখানে ১/২ বা ২ হল মূলা । মজা হল দুটি দ্রবোর বস্তুগত 


খা পরিমাণের অনুপাত । ও %-এর 
ক্ষেত্রে এই অনুপাতকে ১/% ?কংবা 

4১ %|% হিসাবে প্রকাশ করা যায়। 
২. এখন প্রশ্ন %/% কোন দ্রব্যের এবং 


৯|% কোন: দ্রব্যের মূল্য £ 

১0% অনুপাতের লব +% এবং 
হর খু । একে আমরা +স্দ্রব্যের 
[হসাবে *-দ্ুব্যের মূল্য বলতে পারি, 
তাহলে সেটা হবে লব-দ্রব্যের হিসাবে 
হর-্দ্রুব্যের মূল্য । অন:রূপভাবে £ % 


18৪ ॥ 


0 ৮ £. হবে *-দ্রব্যের হিসাবে ১-এর মূল্য 
স-ব্য রেখাচিত্রের সাহায্যে মূল্যের ধারণাটি 
২.১ রেখাচিজ £ /-দ্রবোর মুলা ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক, আমরা 


১ ও ৭ নামক দুটি দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা করাছি। রেখাচিন্রের ০১৫-অক্ষে 4-ব্য 
এবং 0%-অক্ষে ৬-দুব্য পারমাপ করা হচ্ছে। ধরা যাক, ০4 পাঁরমাণ *-দ্রব্যের সঙ্গে 
08 পারমাণ »ন্দ্রেব্যের 'বানিময় হয় । 

এই 'বানময় হার হল ০4/95 অথবা 03104. এখানে ০১/098 হল %1% 
অথধি ৬-দ্রব্যের হিসাবে ১-দ্রব্যের মূল্য এবং 09/9-418 অথাৎ 4-দ্রব্যের 
হিসাবে ৬-দ্রব্যের মূল্য । এখানে ০021098৮4১9 রেখার ঢাল। তাহলে আমরা 
বলতে পারি, £&৪ নামক সরলরেখার ঢাল হল %-দ্লুব্যের হিসাবে স-প্রব্যের মজ্য । 
£৪ রেখার উপর 0 কিংবা 70 কিংবা অন্য যেকোন বিন্দুতে এই রেখার ঢাল সমান। 
কাজেই ১প্রেব্যের মূল্যও লর্বন্র সমান থাকবে। 


সহল্য, দাম ও উপযোগ ৫ 


এবার ধরা যাক ০4৯ পারমাণ *% এর 'বানময়ে ০98+ পারমাণ ১ পাওয়া যায় 
€ ২.২ নং চিত্র )। তাহলে দেখা যাবে *-এর পারমাণ আগের সমান (04 ) আছে 
'কিম্তু সেই ০4 পাঁরমাণ *% পেতে এখন বেশি স (০৪১09 ) দিতে হচ্ছে। 
তাহলে + দ্রব্যের মূল্য কমে গেল বলা যায়। এখানে 04/075' হল *-্দ্রবযোর 
হিসাবে %-দ্রব্যের মূল্য । যেহেতু ০4/998 অপেক্ষা 04১1053 ছোট, কাজেই 
আমবা বলতে পার যে 4১৪" রেখার ঢাল 4১3 রেখার ঢালের চেয়ে কম ॥ কাজেই স- 
দ্রব্যের মূল্য হাস পেয়েছে । 'বিপরাতক্রমে দ্রব্যের মূল্য (স-দ্রব্র হিসাবে ) 


বাম্ধ পেয়েছে । খু 
র্‌ নী 
॥ £ 
রি 
রি ৯ 
৯ 


চারা টে ৪5 8 টি 


ণ 1৩, চ % ১-দ্রব্য 
১০দ্রব্য ২”৩ রেখাচিজ্র 2 
২০২ রেখ/চিআ£ দ্রব্যের মুল্য হাস ও স-দ্রবোর সমান্থপাতিক মুল্য হাস 


এবার ধরা যাক ( ২.৩ নং চিন্ত্র) ০4১ পাঁরমাণ *-এর সঙ্গে 95 পাঁরমাণ »*-এর 
1বানময় হয় । ধরা যাক 4৯ 31 রেশাট 48 রেখার সমাম্তরাল ॥? অতএব 4১৪ রেখার 
ঢাল ও 4৯5” রেখার ঢাল পরস্পর সমান হবে । আগে এর মূল্য ছিল ০04/08, 
এখন হবে ০04/9)5 কিন্তু 0941/98+ » ০94/০99. অতএব ১-এর মূল্যের ( এবং 
»*-্এর মুল্যের ) কোন পাঁরবত্ণন হবে না। অথবা বলা যায়, % এবং * উভয়ের 
মৃল্যই সমান হারে কমবে । কাজেই তাদের আনুপাতিক বা আপোক্ষিক মুল্য সমান 
থাকবে । অতএব আমরা বলতে পারি যে, মূল্য রেখার সমাভ্রাল অপসরণ ঘটলে 
আপোক্ষিক মূল্যের কোন পানিবতন হয় লা। কিন্তু অসমাম্তরাল অপসরণ ঘটলে 
আপেক্ষিক মূল্যের পারবত-ন হয় । 


(খ) দাম ও দামের পার্বরতন £ অর্থ ও দ্রবোর 'বাঁনময় হারকে দাম বলা হয়। 
যাঁদ ২টি কাপড় পেতে হলে ১০০ টাকার অর্থ দিতে হয়ঃ তাহলে ১টি কাপড়ের জন্য 
১০০ -:-২- &০ টাকার অর্থ 'দতে হবে । ধরা যাক 7৮7 অর্থ” 2 ৯-একক +-দ্রব্য | 
তাহলে অর্থের হিসাবে এর দাম হবে 1%/5. ধার 25 ল সন্দ্রব্যেব দাম, তাহলে 


পাই ৮১০-141১. অনুরপভাবে ৮/-ট1%- তাহলে ৮০1৮-14-18 


আঃ অথ -- ২ 


৯% আধুনিক অর্থনগাতি, 


নিল নি 

»৮১ ৯ চি” 7 ই ্রবোর হিসাবে ৯-প্রবোর মলা । অতএব 7১/৮/শ % দবোর 
হুনাবে সন্দ্রকের মূলা /১)। : অনরূুপভাবে 7১/৮০-১০% সন্দ্রেব্যের হিসাবে 
স্ন্দ্রব্যের মল্যা ত্তাহলে আমরা বলতে, পার যে, দ516 দ্রব্যের দানের অনুপাত হল 
ছব্য দ্যাটর বাননস্ হাল ব্য ম।ল্য। এই অনুপ্াাতকে আপোঁক্ষিক দাম ( হ২০1৪0$5৩ 
৪৪০৪ ) বা বস্তুগত দাম ( 79৪) ₹৪8০৪ ) বল্য হয়। 


আমরা দেখলাম ৮০০ 26/% এবং ৮/৮০1/%. ধরা যাক ই স্ছির,ং 1কল্তু % 
বেড়েছে । তাহলে সমান পারমাণ 7৮ দযে আগের থেক বেশী স পাওয়া ষ্যচ্ছে। 
অতএব ৮ কমেছে বলা যায়। অনুরূপভাবে সমান পাঁরমাণ 1 দিয়ে বেশি পাঁরমাণ 
৬ পাওয়া গেলে 2৮/% কমবে, অর্থৎ ৮৮ কমবে । গবপবাতক্রমে, এ যাঁদ "স্থির 
থাকে কিন্তু % কমে, তাহলে ?4/% বাড়বে, অথাঁৎ ৮ বাড়বে । অনুরূপভাবে 24 
স্হির থেকে * কমলে ৪% বাড়বে ॥ + 

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, ৮০ ও ৮৮ কমলে বা বাড়লে আপোক্ষক দামেব কী 
পরিবর্তন হবে ? 

উত্তরে বলা যায় যে ৮০ ও ৮১-এ্রব পাঁরবর্তন হলে আপেক্ষিক দামের (৮1৮8 
অথবা ৮/৮০৮ ) কীরুপ পাঁববর্তন হবে সেটা ৮ এবং ৮৮-এব পরিবর্তনের হারের 
উপর 'নিভর করবে । আমরা বলতে পার _ 

(১) যাঁদ 7১ ও 1১/ সমান হারে বাড়ে বা কমে তাহলে 7,17৮ স্থির থাকবে ; 

(২) যদি ০০ বোশি হারে এবং 7% কম হারে বাড়ে তাহলে £-/$% বাড়বে এবং 
2৮//7,2 কমবে ; 

(৩) যাঁদ 7» কম হারে এবং 7৯ বোঁশ হতল্র বাড়ে তাহলে 7৮1৮৮ কমবে এবং 
1//7৮5 বাড়বে । 

(গা) অথের মূল্য (৮৪1৩ ০01 ৯1০৪০০০ ) ও তার সাধন £ অর্থের সঙ্গে 
দ্ুব্যের 'ানময় হলে এক একক অর্থের বানিমরে বে পারমাণে কোন দ্রব) পাওয়া 
থায় সেই ছুব্যের পাঁরমাণই ছল অথের মূল্য । অতএব অর্থের মল্য কোন 
দ্রব্যের হিসাবে প্রকাশত হয়। ধরা যাক ১০০ টাকার অর্থের বিনিময়ে ২ট কাপড় 
পাওয়া যায়। তাহলে ১ টাকায় পাওয়া ঘাবে ২/১০০ _ ৫৮ 1ট কাপড়। এটাই হল 
কাপড়ের হসাবে অর্থের মূল্য । আমরা যাঁদ ৮ পাঁরমাণ অর্থ 'দিয়ে 1টি দ্রব্য 
পাই, তাহলে এক একক অর্থ দিয়ে পাব 117» পাঁরমাণ দ্রব্য । অতএব অর্থের 
মুল্য» ১/।দাম (দামের অন্যোন্যক ) 

আমরা পেয়েছি 2০» 1. 
গু. _ %-এর হিসাবে 


অতএব 11." 113 747 এক একক &1-প্রর মূল্য ! 


অনুরূপভাবে 11৮9 -*-এর হিসাবে অর্থের মূল্য । 


মজ্য, দাম ও উপধোগ ৯৭ 


এখন বাজারে ধাঁদ' 2-সংখ্যক দুব্ট থাকে যাদের দাম বথার্জবে 2১১ ৮৪১৫ 
এবং যার গড় হল ৮- (৮11৮০1৮4050 তাহলে ৮ হযে দামন্তর ( সো2৮৬ 


1৩$৩] ) এবং ্ হবে যেকোন দ্রবোর হিসাবে অর্থের মংল্য ॥। একে অর্থের ক্রয়- 


ক্ষমতা (9079795108 1১৮৩1 01107018659) বলা হয়। চলাত কথায় একেই আমরা 
“টাকার দাম' বলে থাঁক। অনেকেই বল্লে-_টাকার দাম কমেছে । বিশ্তু লক্ষ্য করার 
বষয় হল যে, “টাকার দাম কমেছে” এই কথ্য অর্থহাঁন, কাতণ দাম হল অর্থের 
হিসাবে দ্রব্যব বনিময় হার । অর্থের সঙ্গে অর্থের বিনিময় হয় না। হলেও সেই 
1িনিনয হার সব সময় সমান থাকবে । দশ টাকার খুচরো চাইলে "লোকে দশ টাকার 
বেশি বা কম দেয় না (ভুল করলে আলাদা কথা )1 কাজেই ১০ টাকার দবানময়ে 
১০ টাকা, অর্থথ্ ১ টাকার বিনিময়ে ১ টাকাই” পাওয়া বায় । আমরা ধলতে পাঁর-_ 
টাকাব' দাম সকঙ্দ সময় একই থাকে, কখনো বাড়তে বা কমতে পারে না। 1কিস্তু 
অর্থেব মূলোোর পরিবর্তন হয়া। কীভাবে হয় দেখা যাক 

অর্থের মূল্য -১/ দামস্তর - 112. এখানে ৮0০,574 ৮51৮1 8. 
ধরা যাক সকল দ্রব্যের দাম ছ্বিগ্ণ হযেছে ॥। অর্থাৎ আগে দামগ্াল ছিল ৮১২১ 1১9, 7০৪ 
---প৯ 5 এখন হয়েছে 251, 22১-2 এরখন নতুন দামগুির গড় হবে 
(21425 1+.25) 1 5209010975০ 4 00-52- অতএব সকল দ্রব্যের 
দাম 'দ্ধিগৃণ হলে দামস্তরও দ্বিগুণ হয় । আমরা বলতে পার-_ সকল দ্রব্যের দাম 
ঘতগুণ বৃদ্ধি পায় দামন্তরও ততগ,শ বৃদ্ধি পাক । 

কম্তু দামস্তব ৮ থেকে বেড়ে 2৮ হলে অর্থের মূল্য 1]৮ থেকে কমে 112৮ হবে। 
(1127 --11৮ ) অথাৎ দামন্তর বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য বা ক্রয় ক্ষমতা ছাল পায় | 
[বপরখতপক্ষে, দামন্তর হাস পেলে অথের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পার। অথাৎ দামস্তর 
ও অর্থের মূল্য পরস্পর বিপরীত মুখে পারবর্তিত হয় । 

এখন দ্রব্যপামগ্রীর দামস্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই অর্থের মূল্য কমছে । 
যারা বলে “টাকার দাম কমছে”, তারা বলতে চায় যে “অর্থের মূল্য কমছে ।” 


(ঘ) মূল্য ও দামের পাথক্য £ 

আমরা মল্য ও দামের মধ্যে নিগ্নালাখিত পার্থক্যগুনিন করতে পারি £ 

১। মূল্য প্রকাশিত হয় দ্রব্যের হন্নে কিস্তু দাম প্রকাশিত হয় অর্থের 
হিসাবে ॥ 

২। দুটি দ্ুযোর মধ্যে যে হারে বিনিময় হয় সেই 'বানময় হারকে মূল্য বলা হয় । 
একটি দ্রব্যের সঙ্গে অর্থের 'বানময় হলে সেই 'বানময় হারকে দাম বলা হয়। 

৩। মুল্যের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের মূল্য অন্য দ্বব্যের হিসাবে প্রকাশিত হবে ; 
কিশ্তু দামের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দ্রব্যটির দাম অর্থের হিসাবে প্রকাশিত হবে। মলোর 
ক্ষেত্রে সম্পক্ট 'ম্বসুখাঁ, 'কিস্তু দামের ক্ষেত্রে একমুখী । 


১৮ আধ্নিক অর্থনীতি 


৪1 কোন ছ্রব্যের মুল্য ও দাম দুটোই হতে পারে, কিম্তু অর্থের ক্ষেত্রে শুধু 
মূল্য হয়।- অঞেন্ম দাম সব সময় একক ॥ 
&৬। দ্রব্যের দাম বাড়লে অর্থের মৃল্য কমে এবং দাম কমলে অর্থের ম্য বাড়ে ॥ 


কিম্তু অর্থের দাম স্থির থাকে ॥ অর্থাৎ অর্থের মূল্য. ৯ মূল্য ও দামের 


দ্রব্যের গাম 
সম্পকণটি হল অন্যোন্যক ( 8২৩০০৫০০৪] ) সম্পর্ক । 


২.২. দাম কশভাবে নধারিত ছয় 2 2 


মানুষ ষে সমস্ত দ্বব্য বা সেবা ভোগ করে বা ব্যবহার করে সেগুলোকে দুভাগে 
ভাগ করা ষায় যথা--(ক) প্রাকৃতিক দ্রব্য এবং (খ) অর্থনোতিক দ্রব্য ॥ প্রাকীতিক 
দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য হল--১। এগুলো মানুষের তোর নয় ২। এগুলোর যোগান 
প্রচুর, কাজেই ৩। এদের জন্য কোন দাম দিতে হয় না। অপরপক্ষে, অর্থনৈতিক 
দ্রব্গুলো ১। মানুষের তোর» ২। অগপ্রচুর এবং কান্দেই ৩। এদের পেতে 
গেলে দাম দিতে হয়। দাম কশভাবে 'িনধধিরত হয় এই প্রশ্নটি কেবলমাত্র অর্থনোৌতিক 
'দ্ববোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় । 

অর্থনৌতক দ্রব্যের দুটো বৈশিষ্ট্য হল ১। উপযোগ এবং ২ দষ্প্রাপ্যতা | 
উপযোগ হল হুব্যের অভাবপ;রণ করার ক্ষমতা । আমরা জল পান কাঁর। জল 
আমাদের ভৃঞ্ঝা দূর করে । এটা জলের ক্ষমতা । একেই উপযোগ বলা হয় ॥। তেমান 
ভাত আমাদের ক্ষুধা বা খাওয়ার অভাব পূরণ করে । সেইজন্য ভাতের উপযোগ 
আছে । উপযোগ দ্রব্যের মধ্যে থাকলেও ভোগকারপ মানৃষ নজের মন, বুদ্ধি বা 
চেতনা দিয়ে সেই উপযোগকে গ্রহণ করে । উপযোগ হল বস্তুগত গুণ ও মনোগত 
উপলাধ্ধর মিলনে সম্ট এক অপূর্ব ব্যাপার । মানুষ যখন ঢুকান দ্রব্য ভোগ করতে 
চায় তখন বুঝতে হবে সে তার উপযোগ গ্রহণ করতে চাইছে । দ্রব্যের উপযোগ আছে 
বলেই দ্রব্যের চাহদা আছে । চাহিদার মধ্যে উপযোগ অন্তানণহত থাকে । চাহিদাকে 
যাঁদ.-নারকেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে উপযোগ্ হবে সেই নারকেলের শাঁস । 
চাঁহদার নারকেলকে ভাঙলে বেরিয়ে আসবে উপযোগ শাঁস । 

আগে অর্থনীতবিদরা মনে করতেন যে, দ্রব্যের দাম তার অন্তার্নীহত উপযোগ 
স্বারা 'নিধাঁরিত হয় । যে দ্রব্যের উপযোগ বেশি, তার দামও বোঁশ ॥। যার উপযোগ 
কম, তার দাম কম। একটা বই-এর জন্য আমরা ১০০ টাকা খরচ কার; কিম্তু একটা 
কলমের জন্য হয়তো ১০ টাকা খরচ কার । এর কারণ, একটা বই-এর উপযোগ একটা 
কলমের উপযোগের চেয়ে ১০ গুণ বোশ ॥ দ্রব্যের দাম নির্ভর করে তার উপযোগের 
উপর । 

যে দ্রব্যের উপযোগ বোৌশ, তার দাম বেশি । যার উপযোগ কম, তার দাম কম । 
এতদূর পর্যস্ত বেশ এগোন বার়। ক্লাসকাল অর্থনীতাঁবদ আযাডাম 'স্মথও যখন 
অন্রাতত্ব নিয়ে ভাবাছলেন, তখন এতদূর অবধি বেশ ভালই বুঝতে পেরেছিলেন । 


মুজ্য, দাম ও উপযোগ ১৯ 


তারপরেই তাঁর চোখে পড়ল--জলের উপযোগ কত বোঁশ, বিম্তু, কী আশ্চর্য, 
কুলের কোন দাম নেই। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার--হীরার 'বশেষ কোন উপযোগ 
নেই, অথচ তার দাম কত বোশি ॥। 'তাঁন ধাঁধার পড়লেন । এই ধাঁধাটাকে ইংরেজিতে 
উ/2057-10187000100 1৯91500% বলা হয়। বাংলায় জল ও হীরার ধাঁধা বললেও 
বোঝা যায় । 


এই ধাঁধা থেকে একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে যে, দ্রব্যের দামের সঙ্গে উপযোগের 
সম্পর্ক সবক্ষেত্রেই থাকবে এমন কথা বলা যায় না? যাঁরা বলেন- দ্রবোর দাম 
উপযোগের দ্বারা নিধারিত হয় তাঁরা বলেন-_দ্রব্যের দাম চাহিদার গবারা নির্ধারিত হয়। 
উপফোগ থেকেই চাহদার উদ্ভব হয় । দ্রব্যের দাম উপযোগ দ্বারা নিধাঁরিত হয় বললে 
বোঝায়, দ্রব্যের দাম চাহদার দ্বারা নিধারিত হয় । 'িম্তু জল বা হারার ক্ষেত্রে এটা 
খাটে না। অরাঁৎ দ্রব্যের দাম চাহিদার দ্বারা 'নিধারিত হয় না। 


তাহলে আর একটি উত্তর হল বে, গ্রব্যের দান ছব্যের দৃত্প্রাপ্যতার উপর নিভর 
করে। যে দ্রবা ষত বোঁশ দষ্প্রাপ্য ( যেমন, হশীরা ) তার দাম তত বেশি ; যে দ্রবা 
যত প্রচুর (কম দ্প্রাপ্য যেমন, জল ) তার দাম তত কম ৷ কিন্তু গ্ুব্যের গঞ্প্রাপ্যতা 
হল দ্রবোর যোগানের দিক । কোন দ্রব্য দষ্প্রাপ্য বলতে বোঝায় যে, সেই দুষ্যাট সংগ্রহ 
করতে বা উৎপাদন করতে বেশি কষ্ট হয়, কিংবা বোঁশ বায় হয় । অতএব, যে দ্রব্টি 
সংগ্রহ করতে বোঁশ কন্ট, বোঁশ ব্যয় হয়, তার দাম বোশ হবেই- এতে সন্দেহ নেই । 
কিংবা, যে দ্রব্য উৎপাদন করতে ব্যয় বেশি, তার দাম বোঁশ না হলে সেই দ্রব্যটি কেউ 
উৎপাদন করে বাজারে যোগান দেবে না। যেমন, একাঁট কাপড় তোর করতে যাঁদ ১৫ 
টাকা খরচ হয়, তাহলে সেই কাপড়ের দাম ১৫ টাকার কম হলে কোন লো কাপড় তোর 
করতে চাইবে না। কাপড়ের যোগ'নও হবে না । যোগান-দাম না পেলে কেউ যোগান 
দেয় না। কাপড়ের ক্ষেতে ষোগান-দাম হল ১৫ টাকা । এখন বাদ দৃটো কাপড় তোর 
করা হয় তাহলে মোট খরচ কত হবে 2 সেটা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করবে । 
সব ছু না জানলে বলা যাবে না। তবে আমরা ধরে নিতে পারি ষে, দুটো কাপড়ের 
উত্পাদনের খরচ ৩২ টাকা । অর্থাৎ দুটো কাপড়ের যোগান-দাম ৩২ টাকা । একটার 
গাম ১৬ টাকা । এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, উৎপাদন বাড়লে উৎপাদনের ব্যয়ও 
বেড়ে যায়। 


তাহলে যোগান নির্ভর করে যোগান-দাস্রে উপর । যোগান-দাম উৎপাদনের 
ব্যয় গ্বারা নিধারিত হয় ।, অতএব, দ্রব্যের দাম নিরধারিত হয় যোগানের দ্বারা, কিংবা 
উৎপাদন ব্যয় দ্বারা । হীরার দাম বেশি, কারণ হশরা-উৎপাদন করার বা হশর়া সংগ্রহ 
করার ব্যয় বেশি । যার উত্পাদন-ব্যয় বোশ তার দাম বোশ। 


অর্থনীতাঁবদ- মাশলি মনে করেন, দ্রব্যের দাম শ-ধুমান্র উপযোগ কিংবা শৃধমান্ত 
দষ্প্রাপ্যতা দ্বারা নিরধারত হর না। দাম [নির্ধারত হয় উপযোগ ও দ;স্প্রাপ্যতা-___ 


৯০ চিনি স্অথন্ি 1ত. 


এই উভয় শাত্তর-ছ্বারা ।. “ব্যাপারটা ষেন-কাচির দুটো ফলা 'দিম্লে' কাগজ কাটা৭' এরথানে 
যেকোন একটা ফলা বনগ্জটা কদটছে, বললে ভূঙ্ধা বলা . হয় :. কাগছাটা কাটতে দত 
ফলাই। : এক সঙ্গে প্রথুটো ফলজাই:.চলছে । তেমন ধাম ক্েবলামান  চাহদার ছাপা 
নিধিরিত হয় বললে ভুল. হলা'হুয় 4 দাম 'নধারিত, হত্ন চাহিদা; ও ফোঞান এই টি 
শক্ির দ্বারা । যদি চাহদা বেশি হয়, যোগান কম হয়ঃ তালে দাম বোশি হবে। 
যদ চাহিদা কম ও শোনান বেশি হয়ঃ তাহলে দাম কম হবে । আপলো, বোঝা যায় ॥ 
সহজেই এরক্ম বলা যায় । কিম্তু চাঁহদা বেশি ও যোগ নু বেশি হালে কী হবে ও 
কিংবা চাহদা কম্‌ ও যোগানও কম হলে কী হবে ধলা হহজ. লয়. আশ্রা এগুলা 
পরে আলেচন্য করব । 


২.৩. উপধেগ 5 আট ও প্রাস্তক উপযোগা 2 

কোন পবা বা সেবার ধাধহার বা ভোগ থেকে যে তণ্তি পাওয়া বার তাকে উপযে।গ 
বলা হয়। . উপহব।গ হল এক? মান্টস্ক ক্যাপ । কোন মাপকাঠি দিম্নে উপযোগ 
মূপা যায় না। 'কিম্ভু .তা বললেও ক ন্য। আধা উপযোগ অনুসারে হ্রব্যের 
দাম দিচ্ছ, অথচ 7 নাপতে পার না - এটা কা করে হয়ঃ অর্থনটিজাবদর। 
বলেন, আমরা, যখন কোন ভ্রব্যের জন্য চু বেশি দাম [দই নাঃ তিক ফা দাম দেওয়া 
উঁচত তাই দিই, তাহলে বুঝতে নন চা আমদের নাথান মধো, মনে 
কিংবা কোথাও না কোথ।ও উপযোগ পরিমাপ করা হচ্ছে । উপযোগ্ মাপ করার 
একটা ম্নষন্ত্র আমাদের মধ্যে আছে । ৮৬ আমরা কট দিয়ে উপযোগ মহীপ 2 
ধরা যাক, অর্থ দিয়ে । অথ হল উপযোগ মাপার একতা মাশপকাছি ॥। যে পবা থেকে 
বোশ উপযোগ পাই» ভার জন্য বেশি অর্থ দিই ॥ যে দ্ুখ্য থেকে ক্ষন এপযোগ পাই 
তার জন্য কম অর্থ দই । অথ হল উপযোগেব পাঁরমাপক ও সচক। 1কম্তু অর্থকে 
উপুযোগের মাপকাি করলে অর্থের উপোগকে অপারবতনশনশ হতে হবে । বে মটর 
দিয়ে অমরা কাপড় মাপ সেই কাপড়ের দেঘ্এ বেশি হতে পে আবার কম 
হতে পারে ॥ কিম্তু এক ঢা নব সময় সঘান থাকবে ।, যে পড় দিয়ে দেখ্য মাপা 
হবে তার পর্ঘ্যেন্ন কোন হেরফের হবে না। ত্গোন অর্থ £দুয়ে যাঁদ অন্য প্রব্যের 
উপযোগা প্দরস়্াপ করা হয়ঃ তাহলে অথেরি উপয্গের কোন হেবফের হবে না । 
আমরা ধরে নিই যে, অথের উপযোগ চিরস্থির 

কোন ব্য থেকে কৃত উপযোগ পাওয়া যায় ভ অথ হিসেবে পারনাপি ও প্রকাশ 
করা যের্তে পারে । . এখন আমরা মোট উপবোগ ও প্রা এ উপখোগ-লুএই শব্দগুলো? 
ব্যাখ্যা করতে পারব । ধনে নিহঃ কোন লোক ১টা লেবু গেকে ২ »3ণ্ণর উপযোগ পেল । 
আর একটা” লেবু থেকে প্র ৭৬ প্ষসার উপচুষাগ-৮ তাহলে দুটা লৈব থেকে মোট 
উপযোগ হল ১ টাকা ৭৬'পয়সা । তেমনি পুন এরিয়া ২ উপথে খাদ ১৫ টা. 
স্বিতীয় কাপট্ডৈর ২২ টান তিভীক্লের ১০'ট1/ হরঃ তাহলে মোট, হনব (১৫ +১২+ 
১৪ টাকা)--৩৭ বিনা *অতএাপুকা স্রোর এবাট দিদিস্ট্ লৈ করে) 


মর্গা, গাম ও উদপপধোগ হ5 
করলে দেই ছুবোকা বাম একক থেকে যৈ উপযোগ শাওযা বায় গাদের যোগফল 
এল জো উপহৌোগ। প্রান্তিক' উপফোগ ধোবাধার জনা আামবা আবার একটি 
উদাহবণ নিই । ধাবিত একজন ক্রেতা পন পধ কাশ কিছ ও ভোগ করছে 


এবং প্রত্যেকটা কাশড় থেকে পে যত উপধোগ পাচ্ছে তা নাচের তালিকা 
দেওয়া হল-- 





লা জলিল 
রর ঢ[ & 
স্বিীম র ৪ ৯ 
ভ৩বয় ৃ ৩ ৯২ 
চতুর্থ রং ৯৪ 
রা ৰ | রর 
ষ্ঠ ০ ১৫ 
সপ্তম -১ ১৪ 
অস্টম | -২ ৯২ 
টা রা | 

ূ দশম -_৪ 








এই তাপকাটি ক'জপানিক হলেও এব সাহায্যে প্রাস্তক উপযোগ কাকে বলে এবং 
প্রাণ্তক উপযোগেব সংঙ্গ মোট উপযোগের কণ সম্পর্ক তা আমরা সহজেই বুঝতে 
পাবব । এবাব তালিক্কার উপর চোখ রাখি । 

দেখা যাচ্ছে- ক্রেতা প্রথন্দ কাপড় থেকে ৫ টাকাব উপযোগ পাচ্ছে। "দ্বিতীয় 
কাপড় থেকে পাচ্ছে"৪ টাকার উপযোগ $ তাহলে প্রথম দুটো কাপড় থেকে পাচ্ছে 
» টাকার উপযোশ 1 এই & টাবঝার ন্উপযোগা হজ প্রথম দুটি ' কাপড় থেকে প্রা 
মোট উপযোগ'।' একভাবে প্রথম ১টি, ২টি, ৩টি, গট ইত্যাদি কাপড় থেকে মোট 
কত উপযোগ পাণুয়া যায় সেটা উপবের এনিরায় ৯ম, হয়ঃ ওয়, 5থস্টক্যাদি সারের 
ভান দিকে দেখান হয়েছে । 

এবার প্রযাস্তক উপযোশের কথা বলা বয়ে। প্র্যানতক উগযোগ বজতে বোকার জেট 
উপযোগের ব্য বাহাস । সোট উপযোগ বাড়লে প্রার্চিক উপোস হবে ধনাত্মক ; 
মোট উপযোগ কমলে হযে খণাত্বক । 'বিস্তু- সোট উপযোগ বাক পাকমে ফেল? মাক্যেত 


২২ আধুনিক অর্থনীতি 


ভোগ বাড়লেই মোট উপযোগ বাড়ে বা কমে। তাহলে আমরা বলতে পার _ 
ক্রেতার ভোগের পারুসাণ আভতাঁরন্ত এক একক বৃজ্খ পেলে তার মোড উপযোগ যে 
পরিমাণে বাড়ে বা কমে তাকেই প্রান্তিক উপযোগ বলা ছয় ॥। পূর্ব পূন্ঠার তালিকায় 
ক্রেতার চেচোগ এক একক কাপড় থেকে বেড়ে দুই একক হলে তার মোট উপযোগ €& টাকা 
থেকে বেড়ে ৯ টাকা হয়। অতএব দ্বিতীয় একক কাপড়ের প্রাস্তক উপযোগ 
৪ টাকা । তেমাঁন তৃতণয় কাপড়ের প্রান্তিক উপযোগ * প্রথম 'তিনাঁট কাপড়ের মোট 
উপযোগ- প্রথম দুটি কাপড়ের মোট উপযোগ ১২ টাকা -৯ টাকা -.৩ টাকা । 
এইভাবে বলা যায়-_ 

%-তম দ্রবোর প্রান্তিক উপযোগ 

প্রথম *-সংখ্যক দ্রব্যের ভোগ থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ _ প্রথম (৮--£) সংখ্যক 
দ্রব্যের ভোগ থেকে প্রান্তর মোট উপযোগ । 


আরো স্পম্ট করার জন্য বলা যেতে পারে-_দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ দ্রব্যের 
ভোগের উপর নির্ভর করে। এই ছনির্ভরতাকে আমরা অপেক্ষক বা মিঃ)০0০0 বাল । 
যেমন, % নামক কোন চলমান »-এর উপর 'নিভর করে । আমরা লাখ *- 
10১). এখানে &- উপযোগ এবং এ- দ্রব্যের ভোগের পাঁরমাণ লিখলে আমরা 
শশাই--ও দিভর করে এর উপর । অথ ৮7৭). এটা হল মোট উপযোগ 
অপেক্ষক । 


এই অপেক্ষক থেকে আমরা পাই-া্দ ৭ বাড়ে তাহলে এ বাড়বে । ধার পু 
বাড়ে এ পাঁরমাণে (৫ পাঁরবর্তন, অথি হাস বা বৃদ্ধ) তাহলে ধার, & বাড়ে ৫০ 
পারমাণে । তাহলে আমরা পাই- 


এ যখন ৫৭ একক বাড়ে, তখন এ বাড়ে ৫এ পারমাণে । 


| ৫81 
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0... 
এই পি হল প্রাস্তক উপযোগ । 'কিম্তু অংকে $৮-কে বলাহয় ৭ বৃদ্ধির উত্তরে 
ঘ বৃদ্ধির হার, কংবা, ৭-এর বাঁষ্ধর উত্তরে ৬-এর পারবর্তনের হার । অতএব 


প্রাস্তক উপযোগ হল মোট উপযোগের পাঁরমাণের পাঁরবর্তনের হার । ইংরেজশতে 
বলা যায় 21251810681 8615585 15 005 22065 01 9108108৩ 01 01:81 0611169,. 


এবার প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের সম্পর্ক নিণ'য় * করা যায় । উপযোগ 
যেহেতু মূলত একটি উপলম্ধির বিষয়” অতএব আমাদের ভেবে দেখতে হবে মোট 
উপযোগ বাড়লে প্রান্তিক উপযষোগ বাড়ে নাকমে। আমরা যেহেতু একটির পর 
আর একাট--এমনি করে কোন দ্রব্য ভোগ কাঁর--এক সঙ্গে কোন দ্রব্যের সবগুলো 
ভোগা, করি না,-অতএব মোট উপযোগের আগে ক্রেতা প্রান্তক উপযোগের 


মুলা, দাম ও উপযোগ ৩ 


উপলম্ধি পয়ে- অর্থণি প্রাস্তক উপষোগ থেকে মোট উপযোগের পাঁরিবর্তন ঘটে, 
উল্টোভাবে নয় । এই কথাটি মনে বেখেই আমবা আবার ২১ পৃ্ঠার তাঁজকাটির 
1দকে তাকাব । 

এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে কাপড়ের ভোগ বা ব্যবহার যত বাড়ছে, কাপড়ের 
প্রান্তিক উপযোগ ( নং স্তম্তে) ততই কমছে । এর কারণ ক্রমহ্রাসমান প্রাম্তক উপযোগ 
1বাধ। কোন মানুষ যতই কোন দ্রবোর ভোগ বৃদ্ধি করে ততই তার প্রাস্তক উপযোগ 
হাস পৰয় ॥ আমাদের তা'লকায় প্রাস্তক উপযোগ হ্রাস পেতে পেতে ৬নং কাপড়ে এসে 
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গি 





কাপডের সংখ্যা 
২.৪ রেখাচিআ 2 মোট উপযোগ ও গ্রান্তিক উপযোগ 


শুন্য হযে গেছে । অর্থাৎ ব্ঠ কাপডটি পরে ক্রেতা কোন আঁতারন্ত তৃপ্তি পাচ্ছে না। 
কিন্তু সপ্তম কাপড়ের ক্ষেত্রে তাব তাঁণ্ত তো হচ্ছেই না উপরন্তু অতৃপ্থি ( অনৃপযোগ ) 
হচ্ছে । অতৃপ্তিকে খণাস্মক প্রাম্তক উপযোগ বলা হয়। ৬নং কাপড়ের পরে যত 
নীচের দিকে যাওয়া যাচ্ছে, ততই তার প্রাম্তক অনুপধোগ বাড়ছে । এবার মোট 
উপযোগ শ্তষ্ভের কে তাকালে দেখা যায় মোট উদ্দষাগ প্রথমে বাড়ছে । ৬নং কাপড়ে 
মোট উপযোগ সবাঁধিক (১৬ টাব্ম ) এবং তারপর কমছে । আবার প্রাস্তক উপযোগ 
কমলেই মোট উপযোগ কমে না, বরং বাড়তে থাকে । আমরা পাই (১) প্রান্তিক 
উপযোগ যতক্ষণ পর্যস্ত ধনাত্মক থাকে ততক্ষণ পর্যস্ত মোট উপযোগ্গ বাড়ে (২) বেখানে 
মোট উপযোগ সর্বাধিক সেখানেই প্রাস্তক উপযোগ শুন্য এবং (৩) মোট উপবযোগ 
হখন কমে প্রাশ্তক উপযোগ তখন খণাস্মক হন । প্রাম্তক ও মোট উপযোগের এই 
সম্পর্ক রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায় । আমাদের ২'৪নং রেখাচিত্তে এটা দেখালো 


হগ আধুনিক অর্থনশীতি 


হয়েছে ৮” ২.৪নং বেখখাচিল্ের উপবের “অংশে মোট উপধেঃগ ৮17 ও তার নাচে প্রান্তিক 
উপযোগ ("রেখা আকা হযেছে । কাপড়েব পারমাশ ১ থেকে বেড়ে ৬ হালে মোট 
উপযেোগ & থেকে বেড়ে ১৪ হয । ১৫ই হল সবধিক মোট উপযোগ । শরণ খাঁঙিকে 
গেট উপকোগ রেখাটি উধ্মমুখী। কাপড়ে পরিমাণ ৬ থেকে বাড়লে মোট 
উপযোগ কমতে খাকে এবং ল্যাটি উপধোগ রেখাটি নিয়ম খখ হয় । 

আবাক, প্রাম্তক উপালোশ বেখার দিকে লক্ষা 'বাখলে দেখা যায় ৬নং কাপড়ের 
মোট উপধোগ খন সবধিক,' তখন প্রান্তিক উপফোগ শন্য ৷ ধে 'বিদ্দুতে মোট 
উপহোগ রেখাটি শীর্ব বিদ্দলত পেশায় "সই ঘবন্দ বর নসল9 প্রা্মম্তিক উপযোগ শেখাটি 
0০১৬-অক্ষকে তছদ করেছে 1 এবপব ত্মাট উপযোগ ব্খাটি যখন িয়ঘুখা হয়েছে, তার 
নখে দেখা যালুচ্ছ পাক উপযোগ খণায্মক হসে গেছে । অতএব আমরা পাই - 

(ক) প্রাম্তক উপধযোগ যতক্ষণ ধলাতক থাকে, ততক্ষশ মোট উপযোগ বাড়তে 
থাকে এবং মোট উপযোগ রেখাটি উধহমৃখশ হয় ; 

(খ) মোট উপযোগ হেখানে সবাঁধক, অথাৎ মোট উপযোগ ক্েখা যেখানে শাহ 
বিন্দুতে পেশছায়, সেখানে প্রদান্তক উপধোগ শুন্য হয এবং 

(গ) মোট উপধোগ কমলে অর্থাৎ নোট উপযোগ রেখা 1নম্নমহখন হলে প্রাস্তক 
উপযোগ কণাত্ক হযা। 


২.৪. ক্রমহাসমান প্রাক্চিক উপযোগ বিধি : 

অধ্যাপক মাশাল সাধারণ আভিন্ডনাব ভি লতত ক্রমহাসমান প্রাস্তক উপষে 5: বাঁধ 
রচনা কবেন । কোন ধবষয়কে "বাঁধ [হিসাহব উপস্থাপন করার জন্য কয়েকটি অনন্ধারণার 
আশ্রয় নিহত হয় । মাশলিও তাঁর ক্রমহ্াসমান প্রাণ্তিক উপযোগ বিধকে শিল্তীলখিত 
অন.ধাবণাগ-এলব উপর প্রাতীঙ্ঠিত করেন 


ক. ক্রমহ্াসমান প্রান্তিক উপঘোগ 1বাথির অনৃধারশা 2 


(১) উপযোগ মজতঃ মানাসক অনুভুত হলেও ভপষেপকে সংখ্যাগত শবে 
পারমাপ কারা যায় এবং 'বাভিন্ “পরিমাণ” উপযোগকে বোগ করা যায ॥ অর্থ।ৎ 
উপযোগ হল সংখ্যাগতভাহুব পরিমা পযোগায ও যোগ করার ভপযোগী বয় 
(107201 15 02707708119 22555002655 294 11 15 2010৩) 1 

(২) কোন দুবার উপযোগ কেবুলমান্ত সেই প্রবোর পরিমাণের সঙ্গে সতঙ্গন্ট থাকে ( 
কোন একটি দব্যের উপলো 1 জন্য দ্ববোব উপর নিভর্র করে না। অন্যভাবে বল 
যায় যে, বিস্ভিষ দ্রব্যের উপযোগ-অপেক্ষকগ্ীল পবস্পর, িভরশীল নয় (0881169 
হি00911009 2৩ 20076067% ) | 

৩) যেদ্রব্যের উপযোগের কথা বলা হচ্ছে সেই ব্যাট স্পঞ্জ বিতুেগে ও সক্ষেটরগ 
বিভাজ্য (78৩ (০08870465 8706251 -০9551519158 1€ ০5:50 2৮ 
90675 4/%:৮1৯ )। 
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(5) যেব্যঙ্তি বা ডোগকারীর কথ। আলোচনা করা হচ্ছে সেই ভোখকারা 
ত্যত্ত বাদ্ধমান ও সক্ষ2ঃ ধিচার-ব্াশ্ধির আঁধকারী” কাজেই কোন দ্রবোর- 
ভোগ সামান্যতম পারম্ণে বাদ্ধি বা হাস পেসে ভোগকারীর উপযোগের 
কতটা পার্রিব্তুন হয়, সেই 'ক্যয়াট দে বুঝতে পারে এবং স্প্টন্থাবে গ্ুকাশ, 
করতে পারে । 

(6) ভৌগকারা হল িচার-ব্যান্পিসত্পহ্ন মানুষ । হন ানজের মঙ্গল বোঝে এবং 
সেই মঙ্গল সাধনের জন্য সবর্দা চেষ্টা করে ॥ 

(৬) শারীরিক ও মানাসক দিক দিয়ে ভোগকারী হল স্বাভাবক ও শুস্থবষ্ধি-. 
সম্পন্ন ব্যঞি। সে কোন ত্রবা বোৌশ গারমাণে ভাগ করলে তার উপযোগ বা তপ্ত বৃদ্ধি 
পায় । ভোখ কমলে তার উপযোগও কমে 1 

(৭) ভোগকারীর উপযোগ কেবলমার ভোগকারার নিজস্ব ভোগের উপর নিভর 
করে । অর্মাৎ একজন ভোগ্রকারীর উপদ্ধাগ জন্য হোশকারণর ভোগের উপর 
িভর করে না।* 

(৮) ভোগকারশর রাঁচ ও পছন্দ" দ্ুব্যের প্রাতি আকর্ষণ? উপযোগ গ্রহণের ক্ষমতা 
ইত্যাঁদ ধাঁতগত বিষয়ের কোন পাঁরিবর্তন হয় না। 


খ. ক্বনহাসমান প্রা!নতক উপযোগ বিধির বস্তব্য £ 
উপযগ অনত্ধারণাগ্হালর ভিন্ততে বলা যায় যে দ্ববোর ভোগ যতই বৃণ্ধ পায়, 
ততই ভোগকারর আতারস্ত উপযোগ বা প্রাক উপযোগ ক্রমাগতভাবে হাস পেতে 
থাকে। দশা প্রথম 'দকে দ্রব্যের ভোগ বধ পেলে, প্রান্তিক উ উপযোগ, বৃষ্ধি পেতে, 
; কৃন্তু প্রাশতক উপবোগ পঃরণামে (6৬50099119) কম্াসমান হয়। সেইজন্য 
চু বাঁধকে পারণামে কমহাসনন . প্রা্তিক উপযোগ [বাধ বলা. হয়। এখানে 
উল্লেখ করা যায় যে, ক্লমহাসমান উপ্যেগ [বাধতে .মোট উপমোগ কমে এমন কথা, 
বূলা হয় না। দ্ুব্যের ভোগ ব নম পেলে মোট উপ্রবোগ. বুশ্ধ পায়, কম্তু প্রান্তিক 
উপযোগ 'পাঁরণামে হাস পায় * একথাট[ই বলা হয়_ প্রান্তিক উপযোগ হল. মোট 
উপবোণের বৃদ্ধ । অতএব, কোন দ্রব্যের ভোগ বক্ষ পেলে ভোগকারীর মোট 
উপযোগ্‌ যেভাবে ক্রমহ্াসম্ান হারে বৃচ্ধি পায়, তাকেই ভ্রমহাসমান উপযোগ [বাধ 
ৰলা হয়। 
ক্রমহাপমান প্রাঘন্তক. উপযোগ বাধুটিকে গেখাচত্রের সাহাযো ব্যাখ্যা ক্রা য্ায়। 
প্রদ্ত ২:৫ রেখাচিত্রে ০৯-অক্ষে ধব্যের পরিমাণ এবং ০%-অক্ষে মোট উপযোগ 0 
*ম!ও নষ্ানের ক্ষেতে এই নিধষ কাজ 4 করে নী মায়ের তত শত লতি ভাগের উপর নির্ভর 
কবে মাবপি কষ খান, তবু সন্তান বেশি “লে মায়ের উপযোধ বুদ্ধি পার । খারের যন্দ বক 
পাতি থাকে, অথচ এমদের পাচস্দশউ! শাড়ি থাকে, তাহলে ষখবের তুষ্। ৫ জশিঙ্দ, রেশি হতে দেখ বায় । 
অবশ এএও ব্যতিএম থাকতে পারে:। 





শা 


হ্৬ আধুনিক অর্থনশীত 


ও প্রান্তিক উপযষোগ 20 পাঁরমাপ করা হয়েছে । এই রেখাচিন্রে বায নামক 
রেখাটি মোট উপযোগ ও ৫0 নামক রেখাট প্রাসম্তক উপযোগের পরিবর্তনের গাঁত 
বৃ সূচিত করে । রেখাঁচত্ত্রে দেখা যাচ্ছে 

| যে? হট রেখাটি রেখাচিন্রের মলাবন্দ্ু 
(০) থেকে বোরয়েছে এবং & বিন্দু 


্ 
ট ৃ 
্ রি ৯৯২ পর্যস্ত ০%-অক্ষের দিকে উত্তল 
ষ্ ্া (০০/০*) ভাবে উধর্বমৃখী হয়েছে । 
্‌ উত্তল অংশে মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান 
প্‌ হারে বৃদ্ধি পায়? এর ফলে টে 
9 রি £.. রেখাটি উধ্বমৃখী হয়েছে। 4 
স্রবোর পরিমাণ বিন্দুর পর 9 বন্দু পবভ্ত এ 
২.৫ রেখচিজ্র ১ মোট ও প্রান্তিক রেখাঁটি 0%-অক্ষেরে 'দকে অবতল 
উপযোগ রেখা (০০০০৪৮৩) হয়েছে । অবতল অংশে 


মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাদ্ধ পায় । কাজেই এই অংশের নীচে আঙ্কত 
1৮ রেখা নিম্মমুখী হয়েছে । অতএব 4৯ বিন্দু থেকেই ক্রমহ্বাসমান প্রাস্তক 
উপযোগ বিধি কার্যকর হয়েছে । ০ বিন্দু থেকে » বিন্দু পযন্ত যয রেখাঁটি 
০%-অক্ষের দিকে উত্তল হয়েছে এবং 4 বিন্দুর পর অবতল হয়েছে । কাজেই 4 
ধবন্দুতে "0 রেখার বকুতার (০9:৬৪(:০) দিক বদল হয়েছে । সেজন্য 4 'বিশ্দ্‌কে 
“বশক বদলের বিন্দু” (2০101 01 10101890 ) বলা হয়। 

7 রেখাটি ৪ বিন্দুতে সবচ্চি স্তরে উপনীত হয়েছে । শ্রখানে মোট উপযোগ 
সবাধিক। 93 বিন্দুর ডান দিকে 1 রেখাটি 'নিয়্মখী হয়েছে । এখানে মোট 
উপযোগ হাস পায়, কাজেই প্রাম্তক উপযোগ খণাত্মক হয়। শব 0ে রেখার উপর 
4 বিন্দু থেকে ৪ বিন্দু পর্যস্ত প্রাস্তিক উপযোগ ধনাত্মক থাকলেও ক্লমাগতভাবে 
হাস পেতে থাকে । এর ফলে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায় সত্য, কিম্তু বৃদ্ধির 
পারমাণ ক্রমশঃ হাস পেতে থাকে । অবশেষে ৪ 'বিদ্দুতে' আতরিস্ত উপযোগ 
বাপ্রাম্তক উপযোগ শুন্য হয় । সেজন্য 9 বস্দুর ঠিক নশচে ১40 রেখাটি ০১- 
অক্ষকে ছেদ কষে এবং তারপর খধণাখ্নক অংশে নেমে যায় । প্রান্তিক উপযোগ খণাত্মক 
হওয়ার অর্থ হল যে, ভোগকারী আতিরন্ত এক একক পারমাণ দ্বব্য ভোগ করে কোন 
আতরিক্ত তৃপ্তি বা উপযোগ তো পায়ই না, বরং তার অতৃপ্ত বা অনুপযোগ হতে 
থাকে । এই অতৃপ্তির জন্য তার আগের তৃপ্তি কিছুটা কমে যায় । 

ক্রমহ্াসমান প্রার্তিক উপযোগ 'বাঁধটিকে সাধারণ ভাষায় ব্যাখ্যা করলে বলা যায় 
যে-কোন ব্যান্ত তই কোন একটি দ্রব্য ভোগ করতে থাকে ততই সেই প্রব্যাট থেকে সে 
কম কম পারমাণে তৃপ্তি পায়। সেই সঙ্গে দ্বব্যটট ভোগ করার ইচ্ছার তীন্রতাও 
ক্রমশং কমে আসতে থাকেঃ অবশেষে এমন একটি সময় আসে যখন সে সেই মুহূর্তে 
সেই দুর্যুটি থেকে আর কোন বাড়াঁত তৃপ্তি বা উপযোগই পায় না। এই অবস্থায় 
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দ্রব্যাট ভোগ করার আর কোন ইচ্ছাই তার মধ্যে থাকে না। এর পরেও যাদসে 
স্বেচ্ছায় বা অন্য কোন ব্যন্তির অনুরোধে বা অন্য কোন ভাবে সেই দ্রব্যাট আরো ভোগ 
করতে চায় তাহলে তার তাঁপ্তর বদলে অতৃপ্তি হয়। বলা নিম্প্রয়োজন যে এই 
অবস্হায় দ্রবাটির প্রাত তার আর কোন আকর্ষণ থাকে না। কোন একজন 
ক্ষুধার্ত ব্যন্তির খাদ্য ভোজনের 'দিকে নজর রাখলে এই বষয়াট বোঝা ধায় ॥ এমন 
সাধারণ আভিজ্জতাকেই অধ্যাপক মাশলি 'বাঁধর আকারে ধলাঁপবম্ধ করেছেন। 
বস্তৃতঃপক্ষে এই 'বাঁধর কোন আতিক প্রমাণ নেই। 


গ. ক্রমহ্াসমান প্রাম্তক উপযোগ বাঁধর স'মাবজ্ধতা ঃ 


অর্থনীতির অন্যান্য 'বাঁধর ন্যায় ক্রমহ্াসমান প্রাস্তক উপযোগ বাঁধাটিরও একাধক 
সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায় । 

(৯) একাট 'নার্দস্ট সময়-সীমার মধ্যেই এই বিধির কার্ধকাঠরতা সশনাবন্থ 
খাকে। যখন কোন ব্যান্ত একটা খাওয়ার টোবলে বসে কোন খাদ্যগ্রহণ করতে থাকে, 
তখন সেই সময়ের মধ্যেই আঁতরিন্ত ডিশ খাবার থেকে সে কম পাঁরমাণে প্রান্তিক 
উপযোগ পায় । কিন্তু অন্যসময়ে সে আবার ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে এবং খাবারের প্রতি 
তার আকষণণ পূর্বের মতই তীব্র হতে পারে । 

(২) কোন একটি দুব্য ভোগের উপযোগ অন্য দ্রব্যের উপর নিভর করতে পারে। 
সেক্ষেত্রে কোন একটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করা যায় না । চা, চিন ও 
দুধ 'নার্দন্ট মান্রায় মিশিয়ে ষে পানীয় চা প্রস্তুত হয়, তার প্রাস্তক উপযষোগ বলতে 
চাঃ চিনি ও দুধের মিশ্রিত উপযোগ বোঝায় ॥ এক্ষেত্রে চা'কিংবা চিনি কিংবা শুধু 
মাত্র দুধের প্রাস্তক উপযোগ পৃথকভাবে শুন্য হতে পারে । অতএব পাঁরপ্রক দ্রব্যের 


ক্ষেত্রে প্রত্যেকাট দ্রব্যের প্রাতি এই 'বাঁধকে প্রয়োগ করা যায় 'কনা সে 'িবষয়ে সন্দেহ 
দেখা দেয়। 


(৩) দ;ি বিকল্প দ্রব্যের মধ্যে একাঁটর ভোগ বাদ্ধি পেলে অন্যাটর প্রান্তিক 
উপযোগ প্রভাবিত হয় । ভাত খেলে শুধু যে ভাতের প্রান্তিক উপযোগ হাস পায় 
এমন নয়; ভাত খেলে রুটির প্রাস্তক উপযোগও হাস পেতে পারে । অতএব কোন 
দ্রব্যের প্রাস্তক্‌ উপযোগ কেবলমাত্র সেই দ্রব্যের ভোগের উপর নিভ'র করে- ক্রমহ্বাসমান 
প্রান্তিক উপযোগ 'বাধির এই অনুধারণাটি ঠিক নয়। 

(৪) কোন ব্যন্তর তৃপ্তি বা উপযোগ অন্য ব্যান্তর ভোগের উপর নিভর, করতে 
পারে । অনেক সময়* দেখা যায় যে, মা তাঁর খাবার সম্তভানের মুখে তুলে দিচ্ছেন। 
এতে সম্তানেন তৃপ্তি হয় ॥ কিন্তু মায়ের খাবার কমলেও মায়ের তৃপ্তি কমে না, বরং 
বেড়ে ষায়। ভোগ থেকে তৃপ্তি হয়-_-এই মৌল ধারণার অনেক ব্যাতক্রম দেখ্য যায়। 
সাধুসম্ভ ব্যান্তরা ত্যাগের মধ্যেই ব্মসনার তৃষ্তি খজে পান। এদের ক্ষেতে এই 'বাঁধ 
প্রযোজ্য হয় না। 


৮ আধনক অথ-নপাতি 


*:(%) এই বাধতে ধরে নেওয়া হয় যে, মানুষের ভোগাকাত্ক্ষার পরিতৃপ্ডি ঘটে। 

০ পট সময়ের মধো আকাত্ক্ষার পরিসম7প্ত ঘটলেও িশ্তত সময়ের প্রেক্ষাপটে শবচার 
করলে বলা ধায় যৈ*' মানুষের ভোগলালসার শেষ নেই। ধনদোৌলত, ভোগস্ুখ, 
আর্থিক ক্ষমতা 'ইত্যাদির লালসা কি ক্রমশঃ হাস পায় ১ আমাদের আচরণ এর 
1বপরণত ঘটনার সীক্ষা দেয়। কাজেই এই 'বিধাটি মানের সাধারণ অর্থনৈতিক 
আর্টরণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। 


(৬) ভোগকারশর কোন কু-অভ্যাস বা রৃচিবিকাঁতি দেখা দিলে এই বাধা 
কাযকরী হয় না। মাতালের 'ফাছে' নদের প্রান্তিক উপধোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে 
পারে ॥। অধিকাংশ মাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই বিধি ভালোভাবে কাজ কুরে না। 
ভোগকারশর রুগিবিকীতি ঘটলেও এই 'বাধর ব্যাত্রিম দেখা যায় । উদরাময়ের রোগন 
যত খায়, ততই খেতে চায় ॥ কৃপ্পণের অথ-লালসা র্মশঃ বেড়ে :যেতে থাকে । এমন 
তি বই পড়া” ছাব আঁকা, দেশভয়ণ করা, সিনেমা দেখা ইতাণাদ বহু রকমের শখের 
ক্ষেত্রেও এই বিধির ব/তিক্রম ঘটতে দেখা যায় ॥ মিতাচারা ব্যক্তিরা বলেন-_আহার, 
নিদ্রা ও আলস্যকেও নাকি বত বাড়ানো যায়, ততই বেড়ে যায়। এ রকম আরো 
অনেক ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান উপযোগ 'বাধর ব্যতিক্রম দেখো যায়৷ 

(৭) এই বাঁধতে ভোগকাব্রীকে যেরকম সক্ষত্বুপ্ধির আধকারী বলে ধরে 
নেওয়া হয়, আধিকাংশ ভোগকারবই সে রকম বুম্ধমান হয় না। কোন দ্রব্যের 
ভোগ বন্দ পাঁরমাণে বৃদ্ধি পেলে ভোগকারশ ঠিক বুঝতে পারে না তার মোট 
উপযোগ কতখান বৃদ্ধি পেল। সাধারণ ভোগরকারীর কাছ থেকে এটা আশা করাও 
যায় না। কাজেই এই ববাধাঁটি অধিকাংশ স্মধারণ ভোগকারণর প্রত প্রযোজ্য হতে 
পারে না। ্‌ 

(৮) প্রান্তিক উপযোগের ধান্পাটি ভোগ্যব্রব্যগুীলির 'বিভাজ্যতার উপর 'নিভ'র- 
শীল । কোন ভোগ্যপ্ুব্চকে যাঁদ জনসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত করা যায় এবং তার 
পরেও যাঁদ সেই প্রব্যটি ব্যবহারের উপযোগী থাকে তাহলে সেই দ্রব্যটিকে বিভাজ্য 
বলা হয়। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের আঁধকাংশ দ্রব্যই হল আবিভাজ্য 
(17008151015 ) | তার মানে এই নয় ষেঃ তাদেরকে ভাঙা যায়.না, তার মানে হল এই 
যে, তাদেরকে ভাঙলে আর সেই দ্রব্য 'হসাবে ব্যবহার করা যায় না। কলম, 
ঘাড়, ছাতা, জুতো, টুপি, জামা, ইলেকাঁভ্রক ল্যাম্প, রোঁডিয়ো, টিভি, বাঁড়, 
গাঁড়-_-সবই তো আঁবভাজ্য । আঁবভাজ্য দ্রব্যের প্রাস্তক উপযোগ নির্ণয় করা সহজ 
নয়। কাজেই আঁধকাংশ ভোগ্যদ্ুব্যের ক্ষেত্রেই প্রাম্তিক উপযোগের ধারণা প্রয়োগ করা 
যায় না। 

উপরে যে সবমাবদ্ধতাগ্যাীলর কথা বলা হল, সেগ্যালর আঁধকাংশই হল এই বিধির 
অনধারণা সংক্রান্ত সীমাবম্ধতা । এই সীমাবদ্ধতাগুলি এড়ানোর জন্য অনুধার্ণা- 
গু আশ্রয় নেওয়া হয় । 
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২.৫ শ্রাশ্তিক উপযোগ ও ক্রেতার ভারসাম্য £ 

ক্রেতা দ্রবা বা সেবা ক্রয় করে ভোগ করাব জন্য । আসলে প্রব্য ঝা সেবার ভোগ 
থেকে ক্রেতার উপযোগ বা তৃপ্তি সণ্ট হয় বলেই সে প্রব্য ক্রয় ও ভোগ করতে 
চাম । আমরা বাঁল ক্রেতা সবধিক তীপ্ত পেতে চাষ । যে পাঁপমাণ দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ 
করলে র্লেতার তৃশ্তি সবাধিক হয, সে সেই পাণবমাণ দ্রব্য ভোগ কবে । ক্লেতা এই 
পারমাণের কোন পাঁরবরতন করে না। একেই ক্রেতার ভারসাম) বলা হয় । অতএব 
কোন ছ্ুব্য বা সেবা ভোগ করে ক্লেতা যখন সবাঁধিক তৃণ্তি পায় তখনই সে ভোগের 
ক্ষেত্রে ভারসাম্য লাভ করে । কোন একাট দ্রব্য বা সেবার ক্ষেন্রে ক্রেতা কীভাবে এই 
ভারসামা লাভ করে তা এখন আলোচনা করা যেতে পারে ॥ 


এখানে ষে দ্রব্যের কথা বলা হচ্ছে সোঁট নিশ্চয়ই একি অর্থনোতিক দ্রব্য--যার 
যোগান অগপ্রচুব এবং যার দাম আছে ॥ ক্রেতাকে এই দ্রব্য পেতে হলে দাম 'দয়ে 
কিনতে হবে। দাম দেওয়া হয় অর্থে । অথের নিজস্ব কোন উপযোগ নেই সত্য, কিন্তু 
অর্থ দিয়ে তো অন্য সব দ্বব্য সামগ্রী কেনা যায়। কাজেই অর্থের পরোক্ষ উপযোগ 
আছে । ক্রেতা যখন কোন দ্রব্য পাবার জন্য দাম দেয় তখন সে কিছুটা তৃপ্তি পায় 
আবার কিছুটা তৃপ্ত তাকে ছেড়ে দিতে হয় । এখানে একটা যোগশীবয়োগের ব্যাপাৰ 
থাকে । দুব্য ক্রয় কবে ভোগ করলে উপযোগ পাওয়া যায় । এটা যোগের 'দিক । আবার 
দ্রবা বলয় করতে যে অর্থ দিতে হয়, এতে উপযোগ কমে । এটা 'বয়োগেব দক । 
এখন ক্রেতা যাঁদ দ্রব্য ভোগ করে বোশ উপযোগ পায় এবং তার জন্য যে অর্থ ব্যয় করে 
তার উপযোগ যাঁদ কম হয় তাহলেই সে দ্ৃব্য ক্রয় করবে। না হলে ব্যাপারাঁটিতে 
কোন লাভ থাকবে না, বরং ক্ষাতই থাকবে । 


ক্রেতা ষে উপযোগ পায় তা ততক্ষণ পফস্ত প্রদত্ত অর্থের উপযোগের চেয়ে বেশি 
থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে দুব্য ক্রয় করতে থাকে । ক্রেতা যে বেশি উপযোগ পায়, 
তাকে আমবা শ,ধ, উপয্্গ না বলে নীট উপযোগ বলতে পাঁর। কোন দ্রব্যের কোন 
ণনাদিন্ট একক পারমাণ ভোগ থেকে প্রাপ্ত নট উপযোগ-্সেই একক দ্রব্যের প্রাস্তক 
উপযোগ-_ দ্রব্যের নাম ॥ উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। ধরে নিই কোন ক্রেতা 
১ট কাপড় বাবহার করে ১৫ টাকার প্রান্তিক উপবোগ পার ; 'কিন্তু সেই কাপড়েন দাম 
১০ টাকা, তাহলে তার নীট উপযোগ হবে ১৫-১০-& টাকা । ছ্িতীয় কাপড়ের 
প্রার্তক উপযোগ ধার ১২ টাকা, তাহলে তান ট উপযোগ হবে ১২-১০-২ ঢটাকা। 
তৃতীয় কাপড়ের প্রাস্তক উপযোগ ধার ১০ টাকা। তার নীট উপযোগ হবে 
১০ -১০ -০। চতুর্থ “কাপড়ের প্রান্তিক উপযোগ ৮ টাকা । প্রথানে ক্রেতার নীট 
উপযোগ হবে ৮--:১০---২ টাকা । নাট উপযোগ খপাত্মক হয়ে গেছে । বলা 
বাহ্‌ল্য কোন বুদ্ধিমান ক্রেতা চতুর্থ কাপড় কিনবে না। 'কিম্তু কাপড়ের দাম যাঁদ 
& টাকা হয়, তাহলে সে কি কিনবে £ উত্তর হল--হ্যা কিনবে । কারণ চতুর্থ কাপড় 
থেকে তার নট উপযোগ শন্য হলেও মোট নীট উপযোগ এখানেই সর্বাধক হয়। 


৩০ আধুনিক অর্থনীতি 


আমরা বলতে পার যেখানে দ্রব্যের দাম ও প্রাস্তক উপযোগ সমান হয় সেখানেই নবট 
উপযোগ সবধিধক হতে পারে ॥ নীচের তালিকায় এটি দেখানো হল £ 





ও | প্রাস্তিক ূ রা প্রাস্তক নীট | মোট নীট 
রর উপযোগ উপযোগ | উপযোগ 

১ ১৫ ৮ ৭ ৰ ৭ 

২ ্‌ ১২ ূ ৮ ৪ র ১১ 

৩ | ১০ ৮ ই র ১৩ 
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৫ | ৬ ৮ --২ | ১১ 

চা তে তু তু ও ৯ 





এখানে দেখা যাচ্ছে কাপড়ের দাম ৮ টাকা হলেই ক্রেতার নট উপযোগ সবধিধিক 
(১৩) হবে, যাঁদ সে 5ট কাপড় ক্রয় করে । কিম্তু চতুর্থ কাপড় থেকে তার কোন 
নীট উপযোগ আসছে না। আগেরগুলো থেকে আসছে । এই অবস্থাটি চলতে 
থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দাম ও প্রাম্তক উপযোগ সমান হয়। এরপর কিম্তু ক্রেতার 
নট উপযষোগ কমে যাবে । তাহলে আমরা বলতে পারি-_ক্েতা এমনভাবে দ্রব্য ক্রয় 
করবে যাতে তার নট উপযোগ সবাঁধিক 
হয়। যেখানে নট উপযোগ সবাধিক 
হবে সেখানেই সে ভারসাম্য লাভ করবে । 
এর প্রাথামিক বা প্রয়োজনীয় শর্ত হল হ 


চি 


প্রান্তিক উপযোগ 5 দাম । 


এই 'বিষয়াটকে রেখাচিত্রের সাহায্যে 
বোঝানো যায় । ২৬ রেখাচত্রে ক্রেতার 
ভারসাম্য দেখানো হয়েছে । এই রেখাচিত্র 
০%-অক্ষে দ্রব্যের পাঁরমাণ এবং ০%- 
জব্যের পরিমাপ অক্ষে দ্রব্যের দাম ও প্রাম্তক উপযোগ 
২৬ রেখাচিত্র রা দা পারমাপ করা হয়েছে । দ্রবোর প্রাশ্তিক 
0 উপযোগ ক্রমহ্াসমান । কাজেই প্রাম্তিক 
উপযোগ রেখাঁটি (রেখািন্রে যার নাম 240 রেখা) নিমমমখী হবে । একজন ক্রেতা 
সমান দামে যত ইচ্ছা দ্রব্য ক্রয় করতে পারে । কাজেই দীম রেখা (রেখাচিত্রে ৮৮৮ 
রেখা ) পারমাণ অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে । 
প্রখানে দাম রেখা 7১৮৮ প্রাম্তক উপযোগ রেখা 210-কে 4 বিন্দুতে ছেদ 
করেছে । এখানে দাম - প্রাস্তক উপযোগ সমান হয়েছে । অতএব “4৯ হবে ক্রেতার 
ভ'রসাম্যের বন্দু । এই বিন্দুতে ক্রেতা ০0৫ পাঁরমাণ দ্বব্য ক্রয় করবে । তার সর্বাধিক 


দাম ওপ্রান্তিক উপযোগ 





মূল্যঃ দাম ও উপযোগ ৩৯ 


নীট উপযোগ হবে ৮২4 নামক িভুজাটর ক্ষেত্রফল । 4৯ বিশ্দুর ডানাঁদকে দাম 
অপেক্ষা প্রাস্তক উপযোগ কম। ক্রেতার নট উপবোগ কমে ষাচ্ছে। অতএব & 
[বন্দর ডানাদকে কোথাও তাকে সাঁরয়ে দিলে সে বাঁদিকে সরে এসে & বিন্দুতে 
ফিরতে চাইবে ॥ অনুরূপভাবে 4 বিন্দুর বাঁ দিকে দামের চেয়ে প্রান্তিক উপযোগ 
বোশ । কাজেই ক্রেতার নট উপযোগ বাড়বে এবং তার লোভে ক্রেতা ডানাঁদকে সরে 
আসতে চাইবে ॥ এইভাবে দেখানো যায় যে, 4 'বন্দুতেই ক্রেতা ভারসাম্য লাভ 
করবে এবং 4 বিন্দুতে (যেখানে দাম-্প্রাস্তক উপযোগ ) তার নাট উপযোগ 
সবাধিক হবে । 


২.৬, (ক) ভোগোছক্ত € €59705587716779 979189 )৪ঃ 

বিখ্যাত অর্থনশীতাবদ অধ্যাপক আলফ্েড মাশলি প্রথমে ভোগোদ্ব-ত্রের আলোচনা 
করেন । তাঁর মতে কোন ক্রেতা যখন বাজার থেকে দ্রব্য ক্রয় করে তখন সে কিছুটা 
উপযোগ উদ্বত্ত পেয়ে বায়; এটাই হল ভোগোছৃত । এই উদ্ধত উপযোগ অর্থের, 
হিসাবে প্রকাশ করে বলা যার, কোন দ্রব্যের জন্য ক্রেতার ভোগোঘত্ত- সেই দ্রব্যের 
জন্য সে য়ে দাম বা অর্থ 'দতে চায়--সেষযে পাঁরমাণ অর্থ দেয় । উদাহরণ 'দিয়ে 
বোঝানো যেতে পারে ॥ ধরে নিই কোন ক্রেতার একটি কাপড়ের খুব দরকার । কাপড় 
না হলে তার চলবে না এবং একটি কাপড় পাওয়ার জন্য সে ২০ টাকা দাম ?দতে 
রাজি । এই ২০ টাকাটা হল সম্ভাব্য দাম ( ১০160618] ১11০5 )। এখন ধরে নই, 
সে বাজারে গেল এবং ১৫ টাকায় ১টি কাপড় পেয়ে গেল ॥ তাহলে ১৬ টাকাটা হল 
প্রকৃত দাম ( 45682] ৮18০৩ )। ক্রেতা এই ১৫ টাকায় কাপড় ক্রয় করে ৫ টাকার 
উদ্বৃত্ত উপযোগ পাবে । এটাই হল ক্রেতার ভোগোম্বৃত্ত । তাহলে আমরা বলতে 
পারি, ভোগোদবত্ত _ সম্ভাব্য দাম --প্রকৃত দাম । 

কোন ক্রেতা কোন দ্রব্যের এন্য যে দাম দিতে রাজি থাকে সেটা তার প্রান্তিক 
উপযোগের সমান ॥ কিন্তু বাস্তবে ক্রেতা এর চেয়ে কম দামে দ্রব্য পেয়ে যায় ॥। বাজার 
থাকার জন্যই এই সুবিধা পাওয়া যায় । কাজেই আমরা বলতে পার, ভোগোদ্বত্ত 
হল বাজার থাক।র সুবিধা । কোন একট দ্রব্যের জন্য ক্েতা অনেক বোশ দাম 'দতে 
রাজি হয়, কিন্তু বাজার থাকার ফলেই সে তার চেযে অনেক কম দামে বাজার থেকে 
দ্রব্যটি ক্লয় করতে পারে । 

কোন ক্রেতা একটি দ্রব্য এক একক কিনলে তাপ ভোত্গাদ্বত্ত হবে সেই এককের 
প্রান্তক উপযোগ ও দামের পার্থক্য । দ. একক কিনলে ভোগোম্বৃত্ত হবে প্রথম 
এককের ভোগোদ্বৃত্ত+ছ্বিতীর এককের ভোগোদ্বৃত্ত। এইভাবে ক্রেতা যাঁদ % একক 
দ্রব্য ক্রয় করে তাহলে মোট ভোগোম্বৃত্ত হবে প্রথম থেকে %-তম একক পর্যমস্ত সব কয়াট 
এককের ভোগোদ্বৃত্তের যোগফুলু । একে আমরা মোট নীট উপযোগ বাঁল। দ্রব্যের 
প্রাস্তক উপযোগ রেখাঁটি যাঁদ ২.৬ নং রেখাচিত্রের 2) হয় এবং দাম রেখাটি যাঁদ 
2১৮৮ হয় তাহলে ক্রেতা সবধধিক নাঁট উপযোগ পাবার জন্য ০৫ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় 

অঃ অর্থ-_-৩ 


৩২ আধুনিক অর্থনীতি 


করবে । এখানে মোট সম্ভাব্য দাম -্” ০£২4১৩ নামক গ্্রাপাজয়ামের ক্ষেত্রফল এবং 
মোট প্রকৃত দাম - ০০4১৩ নামক আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল । তাহলে মোট ভোগোছতত্ত 
মোট সম্ভাব্য দাম--মোট প্রকৃত দাম--0.4৫ - ০৮4৫ _» ২৮ নামক 
ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল । 

সেইজন্য বলা হয় নোট ভোগোথৃত্ত হল প্রান্তিক উপযোগ রেখার নশচের ন্রিভূজের 
ক্ষত্রেফে। 


(খ) ভোগোদ-স্ত তত্তেবর তাৎপধ" ও ব্যবহার 2 

ভোগোহত্ত তত্বের ত্রুটি থাকা সত্বেও এর কয়েকাঁট ব)বহারিক মূল্য আছে । 

(১) ভোগোছুত্তের সাহায্যে ক্রেতার তৃণ্তি পারমাপ করা বায়। দ্রব্যের দাম 
ব্ধি পেলে ক্রেতার ভোগোহ্‌ত হাস পায়। অপরপক্ষে দাম হাস পেলে ভোগোদ্বত্ত 
বৃদ্ধি পায়। এর থেকে আমরা দাম বাষ্ধর অকাম্যতা বুঝতে পারি। 

(২) মাক্সণয় অর্থনীততে কোন দ্রব্যের ব্যবহারক মূল্য ( ৮৪19৩ 1 05৩ ) এবং 
1বাঁনময় মূলোর (৮৪10৩ 11) 5:০1)81)8৩ ) মধ্যে পার্থক্য করা হয়। এই পার্থক্যকে 
আমরা ভোগোদ্বৃতের সঙ্গে সম্পকর্ষুন্ত করতে পারি । কোন দ্রব্যের ভোগ থেকে কোন 
ক্রেতা যে মোট উপযোগ পায় তাকে আমরা ব্যবহারিক মূল্যের সমান বলে মনে করতে 
পার । অপরপক্ষে কোন দ্রব্যের জন্য একজন ক্রেতা যে দামদেয় সেটা হল তার 
দবানময় মূল্য । যেখানে ব্যবহারিক মূল্য [বানময় মূল্যের চেয়ে বেশশ হয়, সেখানেই 
ক্রেতা আতরিন্ত তৃপ্ত পেয়ে থাকে । 

(৩) সরকারী কর আরোপের ক্ষেত্রে ভোগোছ্বৃত্ত ধারণার ব্যবহার করা যেতে 
পারে । ক্রেতা যে দাম দিতে চায় তাকে বলা হয় সম্ভাব্য দাম এবং ক্রেতা বাস্তবে যে দাম 
দেয় তাকে বলা হয় প্রকৃত দাম। সভ্ভাব্য দাম ও প্রকৃত দামের পার্থক্যই হল 
ভোগোছ্বত্ত। সরকার কর বসানোর ফলে দ্রব্যের প্রকৃত দাম বাঁষ্ধ পায় এবং ক্রেতার 
ভোগোঘ্ত্ত কমে । কাজেই আমরা বলতে পার করের পারমাণ বাহার যাঁদ ভোগো-. 
ভ্বত্তের চেয়ে বেশি হয় তাহলে ক্রেতার পক্ষে দুব্য ক্রয় করা সম্ভব হবে না। সরকারের 
পক্ষে সে কর আদায় করাও যাবে না । কাজেই দ্রব্যের উপর আরোপত করের পরিমাণ 
কখনই ভোগোদ্গত্তের চেয়ে বোৌশ হওয়া উচিত নয়, বরং ভোগোদত্বত্তের চেয়ে কম কর 
ধার্য করলে ক্রেতার কিছুটা ভোগোম্বত্ত থেকে যাবে । এইভাবে দেখা যায় যে, 
ভোগোদ্বৃত্ত ধারণাঁট করারোপের মূল নীতি 'হসাবে কাজ করতে পারে। অধ্যাপক 
মাশলের মতে এটাই হল ভোগোদ্বৃত্ত ধারণার উল্লেখযোগ্য ব্যবহারিক তাৎপর্য । 

(8) কোন একচেটিয়া কারবার শতার বিব্রত দ্রবোর.জন্য বাভন্ল ক্রেতার নিকট 
ণবাভ্ব দাম আদায় করতে পারে । একে দাম স্বতম্লীকরণ বা পৃথকশকরণ ( [৮1০৩ 
৫180117701090101 ) বলা হয়। আবার একচেটিয়া কারবারী একই দ্রব্যের 'বাভন্ব 
গ্রকক একজন ক্রেতার কাছে 'বাভন্ব দামে 'বিরুয় করতে পারে । একে দ্রব্যের এককগত 
দাম স্বতম্তীকরণ বলা যেতে পারে |. এইরুপ দাম স্বতম্্করণের ক্ষেত্রে ভোগোম্বৃত্ত 


মূল্য, দাম ও উপাযোগ শুভ 


ধারণাটি কাজে লাগতে পারে ৷ ধরা বাক ক্রেতা একটি কাপড়ের প্রথম ককের জন্য 
১৫ টাকা, দ্বিতীয় এককের জন্য ১৩ টাকা, তৃতীয় এককের জন্য ১০ টাকা দাম দিতে 
রাজি আছে। সেই কাপড়ের তিনখানির জন্য দিতে চায় মোট ৩৮৬টাকা। এখন 
প্রতিটি কাপড়ের দাম ১০ টাকা হলে ক্রেতাকে তে হবে ৩০ টাকা । কাজেই 
আর ৮ টাকার ভোগোদ্বত্ত থাকবে । কিম্তু কাপড় বিক্রেতা যাঁদ একচেটিয়া কারবারশ 
হয় তাহলে সে প্রথম কাপড়াঁট ১৫ টাকার, শ্যিতীরাটি ১৩ টাকার এবং তৃতীরাঁটি ১০ 
টাকায় 'বাক্ত করতে পারে ॥ এটা হল দ্রব্যের একক-গত দাম স্বতন্ধ্রকরণের উদাহরণ । 
1কিম্তু এই উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এ্রকচেটিয়া কারবারশ কখনই তনাঁট 
কাপড়ের জন্য মোট ৩৮ টাকার বোঁশ দাম ধার্য করতে পারবে না। সেবাঁদ 'তনাঁট 
কাপড়ের জন্য ৩০ টাকার বেশি কিম্তু ৩৮ টাকার কম দাম নেয় তাহলে ক্রেতার কিছুটা 
ভোগোদ্বৃত্ত থাকবে । তিনাঁট কাপড়ের মোট দাম যাঁদ ৩৮ টাকা হয় তাহলে ক্রেতার 
কোন ভোগোম্বৃন্ত থাকবে না। অতএব আমন বলতে পার--কোন দ্রব্যের এককগত 
দাম স্বতম্তীকরণের ক্ষেত্রে দ্বব্যের মোট দাম ক্রেতার মোট সম্ভাব্য দামের সমান কিংবা 
তার চেয়ে কম হতে পারে, কখনই বোশি হতে পারবে না। 

(৪) কোন দেশ বিদেশের 'বক্লেতাদের কাছে থেকে এক বা একাধিক দুব্য (ও সেবা) 
ক্রয় করতে পারে । একে আমদানি বলা হর । যে ঘব্য স্বদেশে উৎপাদন করা বার নাঃ 
কিংবা উৎপাদন করলে সেই দ্রব্যের উত্পাদন ব্যয় ও দাম খুব বেশী পড়ে বার 
সাধারণত সেই দুবাই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় । কারণ বিদেশ থেকে কম 
দামে দ্রব্যট ক্রয় করা যায় ॥। এর ফলে ক্রেতারা সেই আমর্দানকৃত দ্বব্যের জন্য যে 
সম্ভাব্য দাম দিতে চার প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে অনেক কম দামে দুব্যাট পেয়ে বায় । 
অতএব আমরা বলতে পার--আমদানর মাধ্যমে কোন দেশের ক্রেতাদের ভোগোম্বুক্ের 
স:ম্ট হয় এবং এই ভোগোদ্বতের “হোষ্যে আমদ্াানর লাভ (88105 6০10 870001) 
পারমাপ করা যায়। 

আমদানির মত রপ্তানিও থাকে । কোন দেশ এক বা একাধিক দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় 
করতে পারে । একে রপ্তানি বলা হয়। যে দুব্য স্বদেশে বিক্রয় করলে দাম কম পাওয়া 
ষায় সেই দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করলে হয়তো দাম বেশশী পাওয়া বায় । এতে বিক্রেতার 
বা উৎপাদকের উদ্বৃত্ত ( ₹৮০৫০০7৩ 58110)8$) সষ্টি হয় । আমদানির দ্বারা ভোগ- 
কারণশর উদ্বৃত্ত এবং রপ্তাঁনর ফলে উৎপাদকেস উদ্বৃত্ত--এই উভয় প্রকার উদ্বৃতের 
যোগফল দ্বারা বৈদোশিক বাণজ্যের লাভ (৪০ : 2০00 01৩16) 0805) পারমাপ 
করা যায়। 

(৬) সরকার আমদাসি দ্রব্যের উপর আমদান শৃজ্ক এবং রপ্তাঁন দ্বব্যের উপর 
রপ্তানি শৃুজ্ক বসাতে পারেন ॥। আমদান শুজ্কের ফলে আমদানি দ্ুব্োর দাম বৃদ্ধ 
পায় । এর ফলে ভোগকারণদের উদ্বৃত্ত হাস পায় । আবার আমদানি দ্রব্যের কিছুটা বি 
স্বদেশে উৎপন্ন হয়ে থাকে তাহলে আমদান শৃজ্কের ফলে স্বদেশী উৎপাদকরাও বেশশ 
দামে সেই দ্রব্যটি বিক্রয় করতে পারে । এতে তাদের উদ্বৃত বৃদ্ধি পার । আমদালি 


৩৪ আধ্বানক অর্থনীতি 


শুজ্কের ফলে ভোগকারীর উদ্ধৃত হ্রাস পায় ॥। উৎপাদকের উচ্ত্ত বৃদ্ধি পায়। সেই 
সঙ্গে সরকারের রাজস্ব আদায় হয় । আমরা বলে থাকি ভোগকারণদের উদ্বৃত্ত উৎপাদক 
ও সরকারের মধ্যে পুনর্বশ্টিত হয় ॥ এইভাবে ভোগোদছত তত্বের সাহায্যে আমরা 
আমদান শুজ্কের প্রভাব আলোচনা করতে পারি । 

(গ) মন্তব্য £ ভোগোছ্ৃত্ত তত্বটকে অনেক অর্থনীতাঁবদ তীব্রভাবে সমালোচনা 
করেছেন । 

প্রথমত, এই তত্তে প্রাস্তক উপযোগ পরিমাপষোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয়। মার্শলি 
সেইরকমই ধরে নিয়োছিলেন । এতে আরো অনেক অস্ু! বধে দেখা দেয় । 

শ্বিতীয়ত, একজন ক্রেতা কোন দ্রব্যের জন্য কী দাম দিতে রাজী থাকে সেটা 'নির্ণয় 
করা খুব কঠিন। এটা 'নিভ€র করবে (১) ব্যান্তর রুচি, পছন্দ ও আকাত্ক্ষার তীব্র- 
তার উপর, (২) দ্রব্যের প্রকৃতির উপর এবং (৩) চারপাশের অবস্থার উপর ॥ রবীন্দ্র 
নাথের “গৃগ্তধন' গল্পে মৃত্যুজ় যখন সোনার ঘরে আটকে গিয়েছিল, ক্ষুধায়, তায় 
ক্রিস্ট হয়ে বুঝতে পেরোছল--রাশি রাশি সোনার চেয়ে একাঁট শুকনো রুটি ও এক 
পান্র জলের দাম অনেক বেশি, তখন তাকে যদ বলা হত--তুমি চারটে রুটি ও এক 
পাত্র জলের জন্য কত দাম দিতে রাজি, তাহলে সে বোধ হয় সব সোনা 'দয়েই তা 
পেতে চাইত । এখানে সম্ভাব্য দাম এত বোশ হয়ে যাবে যে, তা থেকে প্রকৃত দাম 
বিয়োগ করলে অনন্ত পরিমাণ ভোগোদ্বত্ত থেকে যাবে । 

তৃতীম্মত, ভোগোছত্ত অনুযায়ী কর চাপালে তার কোন সাধারণ হিসেব পাওয়া 
যাবে না। দুজন রেতার ভোগোছ-ত্ত সমান হবেই এমন কথা বলা যায় না। তাহলে 
প্রতোক দ্রব্য ও প্রত্যেক ব্যান্তুর জন্য আলাদা আলাদা হারে কর ধা করতে হবে। 
এটা চালু করা প্রশার্সানক দিক দিয়ে সম্ভব নয়। তাছাড়া যেখানে দ্রবাটি অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয়, যেমন- চাল, আটা? জলঃ জীবনদায়শ ওষুধ সেখানে ভোগোদ্বত্ত হিসাব 
করে কর চাপালে ক্রেতাদের উপর এত বেশী কর চাপাতে হবে ষেঃ কোন সরকারই 
সেটা করতে পারবেন না বা করা উদচত হবে না। এমাঁন অনেক ্াট থাকার জনে 
ভোগোদ্ত্ত তত্বাটর আলোচনাকে এখন আর তত গুর-ত্ব দেওয়া হয় না। 


প্রশ্নাবল? 


১। মুল্য ও দামের পাথ কায কর। 

২। মূলা, দাম ও আপেক্ষিক দাম-__ এই ধারণাগুলির ব্যাখ্যা কর। 

৩। দাম নির্ধারণের ক্ষেতে উপযোগ ও ছপ্প্রাপাতার ভূমিক] নির্ণয় কর। 

৪ | জল জীবনধারণের পক্ষে এমন প্রয়োজনীয় হওয়া! সত্ত্বেও জলের দাম নেই, অথচ হীর! 
আমাদের জীবনধারণের পক্ষে পরার অপ্রয়োজনীয় হওয়! সত্ত্বও হীরার দাম এত বেশি কেন 1 

€ । উপযোগ কাকে বলে? মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ--এই ধারণ! ছুটি ব্যাখ্যা কর। 
ওদের অধ্যে সম্পর্ক দেখাও । 


মুল্য, দাম ও উপযোগ ৩ 


৬। ক্রমন্াসমান উপঘোগ বিধি বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ ও রেখাচি্সহ এই বিথিট ব্যাথা। 
কর। এই বিধিটির সীমাবদ্ধতাগ্তলি উল্লেখ কর। 


৭। ক্রেত! কীভাবে ভ্রবয ক্রয় করে? উদ্দাহরণ ও রেখাচিআ্রসহ আলোচন! কর। 


৮। ক্রেতার ভারসাম্য বলতে কীবোব? ক্রেতা কীভাবে ভারসাম্য লাভ করে দেখাও। এই 
তারসাম্যের শর্ত কী? 


১। ভোগোঘত্ত বলতে কী বোবায়? ভোগোহ শত তন্বটির আলোচনা কর। 


১০। ভোগোদ্ত্ত কী? ভোগোহত্ত তত্ত্বের আলোচন] কর এবং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। এই তত্বের 
ক্রুটিগুলি উল্লেখ কর। 


১১। মার্শালের তোগোদ ্ত তত্বাটর পর্যালোচনা! কর। 
১২। লংক্ষপ্ত প্রশ্ন £ 


(ক) মূল্যকী? (খ) দ্বাযকী? গে) প্রান্তিক উপযোগ কাকে বলে? (ঘ) মোট উপযোগ 


রেখার আকৃতি কেমন হয়? (৪) “জল ও হীরার ধাধা” বলতে কী বোবাক্? (6) গাম ও প্রান্তিক 
উপযোগ সমান হয়কেন? 


৬ ডাভিচ্। 


৩.১. চাঁছ্দার সংজ্ঞা ঃ 

সাধারণ ভাষায় যে অর্থে চাহিদা" শব্দটি ব্যবন্বত হয়, অর্থনশীততে সেই অর্থে 
ব্যবহৃত হয় না। সাধারণ ভাষায় চাঁহদা বলতে কিছ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বোঝায় । 
অর্থনীতিতে শুধূমান্র পাওয়ার আকাচ্ক্ষাকে অভাব (৪0) বলা হয়, চাহিদা 
বলাহয়না। অর্থনীততে চাছদা বলতে কোন অর্থনোতক ভব; কয় করার ইচ্ছা ও 
রুয় করার অতাযস দিলনকে বোবায় । এখানে যে দ্রব্যের চাহিদার কথা বলা হচ্ছে সোঁট 
হল একটি অর্থনৈতিক দ্রুবাঃ যার যোগান প্রয়োজনের তুলনার কম বলে সে দ্রব্কে 
বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। অর্থনৌতক দ্রব্যের দাম থাকে । এই দাম দরকমের 
হতে পারে- যথা প্রচলিত দাম বা প্রকৃত দাম (4০581 217০6) এবং প্রত্যাশিত দাম 
(65০5৫ 011০) দ্রব্যের যে দাম বাজারে চাল. রয়েছে তাকে বলা হয় প্রচলিত 
দাম বা প্রকৃত দাম ; কিম্তু ক্রেতা (ভোগের একক হিসাবে ব্যান্ত বা পাঁরবার )যে দাম 
হধে বলে প্রত্যাশা করে তাকে বলা হল প্রত্যাশিত দাম | প্রচলিত দামে ক্রেতা (ব্যাস্ত 
বা পারবার ) যে পাঁরমাণ দ্রব্য ক্রয় করে তাকে বলা হয় প্রকৃত চাহিদা (০.৪) 
06714104 ); কিম্তু কোন দ্রব্যের দাম কীরকম হবে সেই সতবম্ধে ক্রেতার যে প্রত্যাশা 
থাকে সেই প্রতাশিত দামে একজন ক্রেতা, অর্থাং একজন ব্যান্ত বা একাঁট পাঁরবার যে 
পরিমাণ দ্রব্য ক্লয় করার পাঁরকষ্পনা কবে তাকে বলা হয় পারকপপিত চাঁছদা (7১121010৩0 
067)8100) | কোন ভ্ুব্যের কোন প্রত্যাশিত দামে যে পারমাণ পাঁরকঞ্ষিপিত চাহদা 
সষ্ট হতে পারে তাকেই অথনগাততে চাহদা বলা হয়। 

চাঁহদা বলতে আবার ৰ্যান্তগত চাহদা (1001%1008] ৫61181)0) অথবা বাজার- 
চাঁছিদা (74915 0629910) এই দুটির যে-কোন একাঁটকে বোঝাতে পারে । (কোন 
এফাঁট 'নাঁদ্ট দ্রব্যের কোন নার্দস্ট প্রত্যাশিত দামে একজন ব্যান্ত অথবা একটি 
পাঁরবার যে পারমাণ পাঁরকাঁজ্পত চাহদা সূষ্টি করতে পারে তাকে বলা হয় ব্যস্তগত 
চাহিদা বা পারিবারিক চাহদা। অপরপক্ষেঃ কোন একটি দ্রব্যের কোন 'নাদর্ট 
দামে বাজারের সকল ব্যাস্ত অথবা সব পাঁরবার সেই দ্রব্যের জন্য যতখান চাহিদা সজ্টি 
করতে পারে বলে অনুমান করা যায়, তাকে বলা হয় বাজার-চাহিদা বা সাম গ্রক 
চাহিদা বা মোট চাহিদা [0191 ৫0)81)0) | উল্লেখ করা যায় ষেঃ বাজার-চাহদা হল 
ব্যান্তগত বা পারবারিক চাহিদার সমান্টগত পারমাণ | 


৩.২. কোন দ্রষ্যের চাঁছিদা (ব্যান্তগত চাঁহদা ও বাজার-চাছিদা ) কোন্‌ কোন বিহয়ের 
উপর 'নি্ভর করে 2 

কোন দ্রব্যের চাহদা বলতে যদি ব্যন্তগত বা পারিবারিক চাঁহদা বোঝায়, তাহলে 
সেই চাহিদাকে আমরা নির্ভরশীল বিষয় বলতে পারি। নির্ভরশীল বিষয় অনঃ 


চাহিদা ৩৭ 


অনেক বিষয়ের উপর 'নিভ'র করে । যেমন, গরম কাপড়ের চাঁহদা শশতের উপর নিভ'র 
করে। এখানে গরম কাপড়ের চাঁহদা হল নিভ'রশশল বিষয়, চাহিদা শত দ্বারা 
'নিধারিত হয়। কিম্তু গরম কাপড়ের চাহিদার উপর কখনই শশত নির্ভর করে না॥ 
কাজেই শীত হল স্বাধীন বিষয়। ব্যান্তগত চাহদাকে নিভ'রশশল বিষয় হিসাবে 
ধরে নিয়ে আমরা বলতে পার যে, ব্যন্তগত চাহিদা নিম্বালখিত বধর়গূলির উপর 
গনভ“ব করে। 

(১) প্রথমত, ব্যান্তর চাহদা ব্যান্তর প্রয়োজনের উপর নিভর করে । পরিবারের 
চাহিদাও পারবারে প্রয়োজনের উপর নিভ'র করে। যেমন, কোন পারবারের আরতন 
বেড়ে গেলে খাদ, বস্প্ঃ পোশাক-পারচ্ছদ ইত্যাদর চাহদা বাদ্ধ পায় । কোন 
প্রতিষ্ঠান আঁধক পাঁরমাণে দ্রব্য উৎপাদন করলে কাঁচামাল, শ্রামক ইত্যাদর জন্য 
প্রতিষ্ঠানের চাহিদা বেড়ে যায় । এখানে প্রয়োজন হল স্বাধীন 'বষয়, চাহদা হল 
নিভ“রশীল 'বিষয়। চাহিদা প্রয়োজনের উপর 'নিভ'র করে কিন্তু প্রয়োজন চাহিদার 
উপর 'নভর করে না। 

(২) দ্বিতীয়ত, ব্যান্তগত চাহিদা ব্যান্তর রুচি ও পছন্দের উপর নির্ভর করে। 
রুচি ও পছন্দ ভেদে ব্যন্তিতে ব্যান্ততে প্রচণ্ড পার্থক্য থাকে । কেউ চা পছন্দ করে, 
কফি খেতে পারে না। কেউ কফ খেতে পছন্দ করে, চাখায় না। কেউচাঠাশ্ডা 
খায়, কেউ গরম খায় । কেউ চা দুধ 'দিয়ে খেতে পছন্দ করে, কেউবা কালো চা (লেবুর 
রস 'দিয়ে ) খেতে পছন্দ করে । শুধু চায়ের উপরেই যাঁদ এত কথা বলা যায় তাহলে 
মাছ, মাংস' দুধ, ডিম, ৩রতরকারশ, পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে আলোচনা করলে তো 
ব্যান্তগত রুচি-বৈষমা অসাধন্রণ জটিলতার স:ষ্টি করে । কিম্তু একথা স্পস্ট বোঝ 
যায় যে রুচি ও পদ্রন্দ চাহদ:তক নিধারণ করে, চাহিদা রুচিকে নিধরিণ করতে 
পারে না। 

(৩) তৃতশীয়ত. একশত চাহ্দা বান্তর আয় বা ক্রয়ক্ষমতার উপর 'নিভর করে ॥ 
যার ক্য়ক্ষমতা বাতা তি গমানাযতই বেশ পারমাদণ ক্রয় করতে পারে । যার আয় কম 
সে পল্লাজন াকি। সণ ক হলাত পাত্র না। অতএব আয় বুদ্ধি পেলে চাহিদা 


বদ্ধ পায় $ ০ পাত এবং আহ হু 


৭ নদেলী 5 ািরাছিরারার হারার ররর অবশ্য 
এই ধনলমেরও বাতিক খা 241 'ক্রতার ন্নায় খুব বেশি বেড়ে গেলে ক্রেতা 
শকু-লা জাতীয় খাতার চা নিয়ে পয, প্রোটিন খাদ্যের চাহিদা বাঁড়য়ে দেয় । 
আবার জায় কম হলে এএ ্ পু ঘটনা ঘটে । অতএব সকল দ্রব্যের চাহদাই আয়ের 


উপর প্রত্যক্ষভাবে 'ির্ভর কেরে শা : কান কোন ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদা কমে যেতে 
থাকে । এই দ্রবাগুলোতক বল। হয় নকুণ্ট দ্রব্য । 

(5) চতুর্থত, দ্বোল বা'ক্তগত চাগহদা 'নিভ'র করে সেই দ্বব্যের নিজস্ব দামের 
(0/0 011০৫) উপরি । সাধারণতঃ দেখা যায় যে দাম বাড়লে চাহদা কমে সায় 
এবং দাম কমলে চাঁহিদ' হেবড়ে যায়। এখানে দাম হল স্বাধীন বিষয় এবং চাহদা হল 
শনভ'রশধল । অর্থাৎ বাণক্তগত চাহাদা দামের উপর নভ'র করে কিম্তু দাম ব্যান্তগত 


৩৮ আধুনিক অর্থনশীত 


চাঁহদার উপর 'নিভ্র করে না। দাম নামক স্বাধীন বিষয়ের সঙ্গে চাহদা নামক 
নিভ'রশশীল বিষয়ের ষে বিপরীতমুখী সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় সোঁট যেমন পরণাক্ষত 
ঘটনা, তেমন তাত্বক দিক থেকেও এর প্রমাণ দেওয়া যায় ॥। অবশা কোন কোন ক্ষেত্রে 
দাম কমলে চাহিদাও কমে যায় এবং দাম বাড়লে চাহিদাও বেড়ে ষায়॥। এরকম দ্রব্যকে 
বলা হয় 'গিফেন দ্রব্য (91650 ০০৭৪)১ আয়ারল্যাশ্ডের অধ্যাপক রবার্ট গিফেন 
(8০০০: 01061) সর্বপ্রথম লক্ষ্য করোছলেন যে, আয়ারল্যান্ডে আল.র দাম বাড়লে 
লোকেরা মাংসের চাহদা কাঁময়ে আলুর চাহিদা বদ্ধ করে, আবার আলুর দাম কমলে 
লোকেরা আলুর চাহিদা কমিয়ে দিয়ে তার পাঁরবর্তে প্রোটিন জাতীর খাদ্য যথা 
মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাঁদ বেশি ক্রয় করে । যে-কোন দেশে শর্করা জাতশয় প্রধান 
খাদাদ্রবাগীলর ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটতে পারে । কাজেই গিফেনের সম্মানে এই 
প্রব্যগলিকে গিফেন দ্রব্য নামে অভিহিত করা হয়েছে । 


(৫) পণ্চমত, কোন দ্রব্যের চাহদা সেই দ্রব্যের 'নজস্ব দাম ছাড়া অন্য সংশ্লিষ্ট 
প্রবোর দামের উপরেও িভ'র করে । মাছের চাণ্হদা মাছের দামের উপর তো 'নিভ'র 
করেই, তাছাড়।ও মাছের চাহিদা মাংসের দামের উপরেও নিভর করে । মাছের দাম 
যাঁদ স্থির থাকে এবং মাংসের দাম যাঁদ বেড়ে যায় তাহলে আগে যে ব্যাস্ত যে পাঁরমাণ 
মাংস কিনত এখন তার চেয়ে কম ক্লয় করবে এবং মাছের চাহিদা বাষ্ধ করবে । আবার 
মাছের চাঁহদা বাড়লে তেল, মশলাপাতির চাহদাও বেড়ে যায় । এইভাবে একটা 
ানিসেব দাম বাড়লে কত দিকে কত পাঁরবর্তনের ঢেউ ওঠে । সেজন্য বলা হয় যে, 
কোন দ্রব্যের চাহিদা সংশ্লিষ্ট বহন প্রকার দ্রব্যের দামের উপর 'নর্ভর করে । 

(৬) ধণ্ঠত, ব্যন্তির চাণহদা দামের পাঁরবর্তন সম্বন্ধে ব্যান্তর আশা-আকাত্ক্ষার 
উপর ঘির্ভর করে। . দাম বাড়তে থাকলে করেতা যাঁদ ভাবে যে, ভাবষ্যতে দাম কমবে 
তাহলে সে কম কিনবে, আবার সে যদি ভাবে ষে, ভবিষ্যতে দাম আরো বেড়ে যেতে 
পারে, তাহলে সে এখনই বোঁশি কিনতে চাইবে । 

(৭) সম্তমত, কোন একজন ব্যান্ত বা পাঁরবারের চাহিদা অন্য ব্যান্ত বা পাঁরবারের 


চাঁহদার দ্বারা প্রভাঁবত হতে পারে । একে বলা হয় প্রদর্শন প্রভাব (05000195078 0702 
৩7০1) । 


১নং থেকে ৭ং পযস্ত বিষয়গুলো ব্যান্তগত চাহিদাকে 'নধরিণ করে থাকে । কিন্তু 
কোন দ্রব্যের জন্য সামাগ্রক চাহদা আবার (১) জনসংখ্যার গঠন, (২) অর্থনৌতক 
উন্নয়ন, (৩) নতুন দ্রব্যের প্রচলন, (৪) আয়ের বন্টন, () স্থদের হার ইত্যাঁদ বহন 
বষয়ের উপর 'নিভর করে । 

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে কোন দ্রবোর চাহিদা নিভর করে 
প্রধানতঃ 

(৯) সেই দ্রব্যের নিজস্ব দাম (0৬/7-091$06), 
, (২) অন্যান সধাক্ষ্ট দ্রব্যের দাম (281০৩55 ০1 1515054 ৪০০৫5), 


চাঁহদা ৩৬ 


(৩) ক্রেতার বা ক্রেতাদের আয় (0০0105 ০91 005 ০০005072617 0: 0005 
০0109800515) 


(৪) ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দ (7850৩ 20. [95661615955 ০1 0125 00180075613) 
এবং 


(৫) অন্যনা বহু বিষয়ের (010৩1 2০০1৪) উপর । 


অতএব কোন দ্রব্যের চাহদার পাঁরমাণ এবং সেই পরিমাণ ষে সব বিষয়ের উপর 
নিভ'র করে, তাদের মধ্যে একটি আথ্কক সম্পর্ক থাকে । এই আগ্কক সম্পক্ণটকে 
বলা হয় সাধারণ চাছিদা-অপ্েক্ষক (00615512] 17061782100 [010০50101) 
যাঁদ 7-কোন দ্রব্যের চাঁহদার পারমাণ, 
৮.দ্ুব্যের নিজস্ব দাম, 
৮'-*অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম, 
ক্রেতার বা ক্রেতাদের আয়, 


৬/-- অন্যান্য ঘিষয় ধরা হয়, তাহলে বলা যায় যে, 70 নিভর করে ৮১ £৮, 
ও ৬$-এর উপর ॥ 
1) হল 8, 7৮5 ৬ ও /-এর অপেক্ষক (6810০091 
অথাৎ 7১-1 (65 5 তি ভি) 
এট সাধারণ চাহিদা-অপেক্ষক । 


এখন আমরা যাঁদ ধরে নিই যে, দ্রব্যের নিজস্ব দাম (৮) ব্যতশত অন্যান্য সব 
বিষয় (৮, %* ৬/) স্থির আছে তাহলে দ্রব্যের চাহদা (1১) কেবলমান্র দ্রব্যের 'নজস্ব 
দামের (৮) উপর নির্ভর করবে । এই অনূধারণার ভিত্তিতে বল্দা যায় যে? 7১ কেবলমান্ত 
৮-এব উপর গনভর করে। অথাৎ 70 হল কেবলমাত্র ৮৪এর অ্‌ শক্ষক ॥। একে বলা 
হয় 1ৰশেষ চাহিদা অপেক্ষক (71010012 106100250 [5807506600) । অতএব 7-1 (৮) 
হল “বশেষ চাহদা-ভপেক্ষক । এই অপেক্ষক থেকেই চাহিদা-্সত্র বা চাহদার নিয়ম 
(18৬ 01 13)20742) সম্বন্ধ বলা হয়। 

এখানে উল্লেখ করা ধায় যে, কোন ছ্ুবোর চাঁহুদা (0)কে কেবলমান্ত সেই দ্রব্যের 


দামের (৮) উপর নভরশশল বলা হলে বোঝায় যে, অন্যান্য বিষয়গ্যাল চ্ছির আছে । 
এই “স্থর বিষয়গুীলকে প্যারামিটার (৮8181076151) বলা হয় । 


৩.৩. চাছিদা-সূন্র বা চাহিদার নিয়ম (হল 91 1)6089800 ) ৫ 


কোন দ্রবোর জনা যে পরিক্পিত চাহিদার সৃষ্টি হয় সেই চাহদার সঙ্গে দ্রব্যের 
নিজস্ব দামের যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক থাকে সেই সম্পর্কতুক চাহিদা-স্হত্র বলা হয়। 
চাঁহদার সূত্রে বলা হয় যে, ক্রেতাদের আক, রুচি ও পছন্দ, সকলপ্রকার সংশ্জিষ্ট দ্রবোর 
দাম ইত্যাঁদ 'িষয়গ্ীল বাঁদ শ্ছির থাকে, তাহলে কোন ভ্রুবান নিজস্ব দাম হাস পেলে 
সেই দ্রব্যের চাঁহদা বাষ্ধ পায় এবং দাম বৃদ্ধ পেলে চাহদা ছাস পার । অতএব. 


৪9 আধুনিক অর্থনীতি 


অন্যান্য বিষয় অপ্ারবাতি'ত বা শ্ছির থাকলে দামের সঙ্গে চাহিদার যে বপরণতমৃখশ 
সম্পক লক্ষ্য করা যায় তাকে চাহিদা-সৃত বলা ছয় । 

এই চাহদা-্সূত্রকে একটি +ন্নদ.:ক চিতই দা খাল সহাযো প্রকাশ কবা যায় । 
রেখাচিত্রের ০১০অক্ষে পারকিসিত হাহ ৮ গর ১২ 0১৯-অক্ষে সম্ভাব্য বা 
প্রত্যাশিত দাম পারমাপ কবা হা 1 তত তি বলা যতি, দি ক থেকে ডান দিকে 
চাহিদা এবং নচ থেকে উপ্রে দান পি 22 


ধরা যাক, দাম 0: হাতল, 50272 * ন ০৮৪ হলে চাহিদা হয় 
খু 1. ২০:৯৮ হলে চাহিদা হয় 
0 

চ ই য়, ০৮,.২০৮১. ০৮। 

্ -₹*" দার কমছে, এবং 0০৭১ 

্‌ এ ১৮632 09037 অথার্থ ছ্বাঁহদা বাড়ছে । 
১7 - শী শা শনি চনে চব 

শ? ২ রহ মাচছাদার এই £বপরশিত সম্পর্ক 

772155585৬4 ৫ [)1) নামক চাহিদা থলে দ্বারা 

এন লা; 6 52 উরি 1৯15 

0728 2 হে এ কিতা পিজি বলত ধঘকুমে 0), 

ছু, & ৯ 52 * শে -৫ 
৩.১ রেখাচিত্র ১ চাহদানুজের ভাংমিতিক ০৮3 না 5 রি ৪ 
চিত্ত্রায়ণ ০00০2. ১61 7 তিত দা হা সতচত 


৩.৪. চাঁছ্দা রেখা কাকে বলে? 

চাহিদা-সত্রের জ্যামাতিক চিন্রায়ণকে চাহিদা হল হা চাহিদান্সতর থেকে 
কোন দ্রব্যের 'বাভন্ন বাজার-দামে কত পাঁরমাদ সম্ভব 9 2 হত পারে তার হসাব 
পাওয়া যায়। এর জন্য চাঁহদা সূত্রটি দামেল সসেক্দকে হিসাবে এমন একটি 


সমীকরণরূণপে প্রকাশ করা প্রয়োজন যাতত বাজারু-লামের মান স্থাপন করে 'বাভন্ব 
পঁরমাণ চাহদা পাওয়া যায় । 


ধরা যাক, চাঁহদার সমশকরণটি হল [70-519-2৮ নামক একটি সরলরৈখিক 
সমশকরণ (1-1176551 ৩011017) « 
এখানে £৮_-0 টাকা হলে 0510-2৮০- 10-09-5109 একক হয়, 
৮৮- 1 টাকা হলে [70-19-2৮17 10-- 2.7 8 একক হয়, 
৮১2 টাকা হলে 10-19-2৮22 10--4-6 একক হয়, 
৮. 3 টাকা হলে 70-109-6-4 একক হয, 





কষে সমীকরণের রেখাচিজ একটি সরলরেখা হয় তাকে সরলরৈখিক সমীকরণ বলা হয়। 
সজ্াটয +০০ ৪%+৮১-০ প্রভৃতি হল সরলরৈখিক সমীকরণের দৃষ্টান্ত । লক্ষ করা যেতে পারে যে, 
সরলগৈখিক সমীকরণে » ও -এর ঘাত (৮০%৩।) একক হয়| যেখানে »ও ১-এর ঘাত একের বেশি 
হট সেখানে সমীকরণটি থেকে বক্ররেখ! পাওয়া যায়। 
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৮--4 টাকা হলে 0510-8৪-52 একক হয়, এবং 
৮৪ 5 টাকা হলে 7-০109--109-0 একক হয়। 

তাহলে আমরা 2১০ 0১ 0 -10), (9-515 10 ০ 8)১ (৮১০০2, 10০6), (৯.3, 
[১০540 (9745 70০52) এবং (625৯ 7৯0) নামক দামের ও চাহদার গবভঙ্ 
সমন্বয় পাই । এই সমম্বয়গীলকে রেখাচত্রে যথাক্রমে £55 8552৯১5524৭ তত তড 
£১ও বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা বায় । এখন /৯:5 25* 4১৪ ইত্যাদ বিদ্দুগৃলির মধ্য 
[দয়ে 707১ নামক একাঁট রেখা অঙ্কন করা যায় । এই রেখাটি হবে চাহদা রেখা । 
প্রদত্ত রেখাচিত্রে 0১-অক্ষে চাঁহদা (2) এবং ০%-অক্ষে দাম পারমাপ করা হয়েছে 
এবং 47১ 4১5১ &৩ ইত্াঁদ বিশ্দৃগহীলর মধ্য দিয়ে 010 নামক চাহদা রেখা অঙ্কন 
করা হয়েছে । 








৮৫ টি 
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৯] 
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৩.২ বেখাচিআ £ সরলরৈখিক চাহিদ। রেখ! ৩.৩ রেখাচিআ 2 বক্রগৈখিক চাহিদ। রেখ! 


এর থেকে বোঝা যায় যে, চাহিদার সমণীকরণাঁট সরলরৈখিক নয হয়ে ব্ররৌথক 
(2010-1806281) হলে ৮-এর মান বাঁসয়ে 72-এর মান পাওয়া যায় । সেখানে চাহিদা 
রেখা ৩.৩ রেখাচিন্রের 1010 রেখার ন্যায় বক্ররৈখিক হয় । কিন্তু চাহিদা রেখা 
বক্রুরোখক বা সরলরোখক ঘা হোক না কেন, স্বাভাঁবক অবন্থায় চাঁহদা রেখা বামাদক 


থেকে ডানদিকে নিম্মমৃখাী হয়, তার কারণ দাম কমলে চাঁহদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে 
চাঁহদা কমে। 


৩৫. চাঁহিদা-সংত্রের ব্যাখ্যা 


চাহিদা-সত্রটিকে ব্যাখ্যা করতে হলে চাঁহদা যে সব বিষয়ের উপর নিভ'র করে 
সৈই সব বিষয়ের হাস-বূদ্ধ ঘটলে দ্রবোর চাহিদার কেমন পাঁরবর্তন দেখা দের়-_ 
সেই বিষয়ে আলোচনা করতে হয় ৷ 

প্রথমে ক্লেতার আয়ের সঙ্গে দ্রবযোর চাহিদার সম্পর্কের কথা বলা যেতে পারে। 
ক্রেতার আয় থেকেই দ্রব্য ক্রয় করার ক্ষমতা আসে । আয় যত বোঁশ হয়, ক্রয়-ক্ষমতাও 
তত বাড়ে । কাজেই আমরা বলতে পারি, ক্রেতার আয় বাড়লে বা কমলে প্রবোর জন্য 
ক্রেতার চাহিদাও বাড়বে বা কমবে । নায় ও চাহিদা একমুখী সম্পর্কে জাবদ্থ ৭. 


9২ আধুনিক অর্থনীতি 


িম্তু সব ক্রেতার পক্ষে, সব দ্রব্যের পক্ষে এরপ হয় না। কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে 
এর বিপরীত ঘটনাও ঘটে । ক্রেতার আয় বাড়লে ক্রেতার রুচির পাঁরবর্তন হতে 
পারে । পূর্বে ঘষে ক্রেতা গরীব ছিল, আয় বেড়ে যাওয়ার পর সে নিজেকে ধনী বলে 
মনে করতে পারে এবং পর্বে যে সমস্ত দ্রব্য বৌশ পাঁরমাণে কিনত এখন আয় বেড়ে 
যাওয়ার ফলে সে সেই দ্বব্য কম পরিমাণে কিনতে পারে । মোটা চাল, মোটা কাপড়, 
ছোট মাছ প্রভৃতি দ্রবোর ক্ষেত্রে এমন হতে দেখা যায়। ক্রেতার আয় বাড়লে এই সব 
প্রবোর জনা সেই ক্রেতার চাঁহদা কমে যায় । এরকম দ্রবাগৃলোকে বলা হয় নিকৃষ্ট দুব্য 
(100611০8 ৪০০৫১) । নিকৃষ্ট দ্ববোর ক্ষেত্রে আয় ও চাহদা িপরশতমহখে পারবার্তত 
হয় । 'কিশ্তৃষে সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে তাদের স্ৰান্াৰক 
ছুব্য (00:10081 £৮০০৭$) বলা হয়। 


আয়ের পর কোন দ্রবোর চাহিদার সঙ্গে সেই দ্রব্যের দাম ছাড়াও অন্যান্য দ্রব্যের 
দামের সম্পর্কের কথা আলোচনা করা যেতে পারে ॥ দেখা যায়, মাছের চাঁহদা 
মাংসের দামের উপর 'রর্ভর করে । যাঁদ মাছের দাম শ্ছির থাকে, কিন্তু মাংসের দাম 
বেড়ে যায়, তাহলে পর্বে যারা মাংস 'কিনত, তারা এখন মাংসের পঁরিবতে মাছ 
কিনতে পারে । তাহলে মাছের দাম "স্থির থাকলেও মাছের চাঁহদা বেড়ে ষেতে 
পারে । 

মাছ ও মাংস হল প্রাতিযোগণ বা বিকম্প দ্রব্য । দুটি বা তিনটি তার চেয়ে বেশি. 
সংখ্যক বিকম্প দ্রব্যের মধো যে-কোন একটির দাম বাড়লে বা কমলে অন্য সব 'বিকম্প 
দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে বা কমবে । অতএব আমরা বলতে পারি--কোন দ্রব্যের চাহিদা 
সেই দ্রব্যের দাম ছাড়াও অন্য সব বিকষ্প দ্রবোর দামের দ্বারা প্রভাবিত হয় । দুটি 
দ্রব্য % ও % 'ৰিফপ্প দ্ুব্য বলে বিবেচিত হবে যাঁদ %-কে *%-এর পাঁরবর্তে 'কিংবা 
খ-কে এর পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় । দূুট 'বকস্প দ্রব্যের ক্ষেত্রে একাঁটর ভোগ 
বাড়লে অন্যটির ভোগ কমে । 

বিকল্প ঘ্বব্য ছাড়াও আছে পারপ্‌রক দ্ুব্য ; কালি ও কলম, মোটরগাঁড় ও 
পেষ্ট্রোল প্রভাত পাঁরপৃরক দ্রব্যের উদাহরণ । দুটি দুব্য % ও -কে পাঁরপুরক দ্রব্য 
বলা যাবে বাদ $% ও % দুব্কে একসঙ্গে ব্যবহার করতে হয় । এক্ষেত্রে একাঁটির 
ব্যবহার অন্য দ্রব্যাটর চাহদা বম্ধি করে। বাদ কলমের চাহিদা বাড়ে, তাহলে 
কালির চাহিদাও বাড়বে £ তারজন্য কাঁলর দামের কোন পাঁরবর্তন হওয়ার প্রয়োজন 
নেই। 

কোন একটি দ্ববোর চাহদা অন্য সব দ্রব্যের দামের উপর, নিভ'র করে বললে অন্য 
বিকল্প ও পাঁরপুরক দ্রব্য উভয় প্রকার দুব্যকেই বোঝায় । 'কিম্তু গভশরভাবে দেখলে 
বোঝা ধার, পাঁরপূুরক দ্রব্গলোও প্রতিযোগী বা বিকস্প দ্রব্য । ক্রেতার আয় 
সাীমাবম্থ। সামাবম্থ আয়ের সাহায্যে সে সব দ্রব্য কিনতে হয়। কোন একাঁট দুব্য 
বোঁশি পাঁরমাণে কিনলে অন্য আর সব দ্রব্যের টান পড়ে । কোন ছেলের কাছে যাঁদ 
২৯০১ টাকা থাকে এবং সেই ১০ টাকা 'দিয়ে সেযাঁদ একটি কলম কিনে নের, তাহলে 
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কাল কেনার পয়সা তার কাছে থাকবে না । আগে যখন কলমের দাম 'ছিল ৭ টাকা, 
তখন সে ১০ টাকার মধ্যে ৭ টাকার ১ টি কলম ও বাঁক ৩ টাকায় ১ টা কাল কিনতে 
পারত । এখন কলমের দাম বেড়ে ১০ টাকা হয়ে গেলে সে শুধু কলম কিনতে 
পারবে, কাল 'ফিনতে পারবে না। অতএব কলম ও কাল এমনিতে পাঁরপূররক দ্ুব্য 


হওয়া সত্বেও 'বকক্প বা প্রাতযোগী দুব্য হয়ে গেল। সব পারপুর্রক দ্রব্যের ক্ষেত্রেই 
এমন হতে পারে । 


তাহলে বাজঢরে যাঁদ %*-সংখ্যক দ্রব্য ও ৮1১ ৮১০১--*১ ৮* নামক তাদের *-সংখ্যক 
দাম থাকে, তাহলে কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের চাঁহদা এই *-সংখ্যক দামের উপর 
নিভ“র করবে ; ধার, প্রথম দ্ববোর চাহদার (19:) কথা বলা হচ্ছে। 707 ভর 
করে ৮২-এর উপর । 'িম্তু আমরা পেলাম 


7)। নির্ভর করে ১ ৮৪১,০১৮ নামক %-সংখ্যক দামের উপর । আমরা; 
গলখতে পার 


19) -1000512 ৯৪5--75 উল? স5 তি) 

এটা হল প্রথম বা ১নং দ্রবে"র চাঁহদা-অপেক্ষক ॥ "দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর" ইত্যাঁদ 
সব দ্রব্যের ক্ষেত্রেও এরকম হবে । 

আমরা এতক্ষণ ক্লেতার আয় ও দ্রব্যের দাম এবং তাদের সঙ্গে দ্ববোর চাহিদার 
সম্পর্ক লক্ষ্য করেছি । এবার ৬/ সম্বন্ধে বাল। ৬/ হল সেইসব বিষয় যেগুলো 
আয় ও দামের মধ্যে পড়ে না। আয় ও দাম হল অর্থনোতক বিষয় । 'কিম্তু ৬ তা 
নয়। ৬/-এর মধ্যে পড়ে ক্রেতার রুচি ও পছন্দ; ভৌগোলিক পাঁরবেশ, সামাজিক 
রাতনণাতি ইত্যাঁদ অনর্থনোতিক বষয়সম.হ । 

তাহলে কোন একটি দ্রব্যের চাহদা অনেক বিষয়ের উপর 'বাঁভল্লরভাবে 'নিভ'র 
করে। এই অবস্থায় চাঁহদার পাঁরবর্তন যাঁদ হয়, তাহলে আমরা কখনই বলতে পারব 
না সেই পরিবর্তন কেন হল । সেইজন্য অনধারণার সাহায্যে ব্যাপারটাকে অনেক 
সহজ করে নেওয়া হয়। আমরা তাই বাঁল-দ্রব্যের দাম ব্যতীত অন্যান্য সব 
িবষয়ের যাঁদ কোন পাঁরবতন না হয়-তাহলে কোন দ্রব্যের চাহদা সেই দ্রব্যের 
দামের উপর 'ানভ'র করে ; তাহলেই দাম কমলে চাহদা বাড়বে এবং দাম বাড়লে 
চাঁহদা কমবে । অন্যান্য অবস্থার যার্দ কোন পারবর্তন হয়ে যায় তাহলে এই ানয়মট 
খাটবে না। অতএব অন্যান্য বিষয়ের কোন পাঁরক্তন হয়াঁন বা হচ্ছে না_ এই 
অনূধারণাটির গুরুত্ব যথেষ্ট । এখন আমর চাহিদা সূত্রটি বলতে পার । অন্যান্য 
বিষয় অপারবাতত থাকলে কোন দ্রব্যের দাম ও তার চাছদা বিপরীত দম্পর্কে 
আবদ্ধ হয়, যার ফলে দাম কমলে চাহদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। 
এটাই হল চাহদার 'নিয়ম বা চাহিদা-সমন্ত। 


৩.৬. কোন্‌ কোন ক্ষেত্রে চাঁছিদা-সুতের ব্যাতিক্রম হয় 2 


দাম হাস পেলে চাহদা বাদ্ধ পায় এবং দ্রাম বাঁদ্ধ পেলে চাহিদা হাস পায় । 
পিম্তু এই নিয়মের বিপরীত আচরণ দেখা দিলে অর্থাথ দাম হাস পেলে যাঁদ চাহিদা 


৪9 আধুনিক অর্থনীতি 


বৃদ্ধ পায়, অথবা দাম বৃদ্ধি পেলে চাহদাও বৃদ্ধ পায় তাহলে চাহিদা-সঘ্রের 
ব্যতিক্রম হয়। যে সকল বিষয় শ্যির থাকে বলে ধরে নিয়ে দাম ও চাহ্দার বিপরীত 
সম্পক" চ্ছাপন করা হয় সেই সকল [বিষয়ের পাঁরিবত'ন ঘটলেই চাহিদা-সত্রের ব্যাতিত 
দেখা যায়। 'নগ়্ালাখত ক্ষেল্লে চাহদা-সল্রের ব্যাতিক্রম দেখা যায় । 


(১) শকরা জাতীয় প্রধান খাদ্যপ্নব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা-সত্রের ব্যাতরুম ঘটে । চাল, 
গম, জোয়ার? ভুট্টা, আল. ইত্যাঁদ হল শকরা জাতীয় খাদাদ্রব্য । অধ্যাপক হিকেের 
ভাষায় এগৃীল হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য কারণ ক্রেতারা তাদের আয়ের প্রধান অংশ 
প্রধান খাদাদ্রব্যর জন্য ব্যয় করে । কাজেই এসকল দ্বব্যেত দাম উল্লেখযোগ্য পারমাণে 
হাস পেলে ক্রেতার আয় বৃদ্ধ ঘটে । ফলে তারা শকরা জাতীয় খাদ্যদ্রবোর চাহিদা 
কমিয়ে তার পার্ুবর্তে প্রোটিন জাতীয় দ্রবা ক্রয় করে । আয়ারল্যাপ্ডের অধ্যাপক রবার্ট 
গিফেন সর্বপ্রথম আলংর ক্ষেত্রে এই ঘটনা লক্ষা করেছিলেন । আয়ারল্যাশ্ডসহ 
যেকোন দেশে শর্করাজ্জাতীয় প্রধান খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এরূপ হতে পারে । সেজন্য 
এই দ্বব্যগালকে গিফেন দ্রব্য বলা হয়। 'গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা-স্যত্রের 
ব্যতিক্রম হয়। 

(২) নানাপ্রকানর্স শৌখিন ও [বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহদা-সৃত্রের ব্যতিক্রম ঘটে । 
মূল্যবান ধাতুপ্রস্তরঃ মণিঃ মাঁণিক্য, মৃল্যবান পোশাক-পারচ্ছদ প্রভৃতি দ্রব্যের নিজস্ব 
কোন উপযোগ নেই । লোকে এশ্বর্য প্রদর্শনের জন্য, সামাজিক মযদা লাভের জন্য 
কিংবা সশ্টিত আর ধরে রাখার জন্য এইসকল দুব্য ব্যবহার করে । কাজেই এদের দাম 
কমলে চাহদা কমে যায় এবং দাম বাড়লে চাহদাও বেড়ে যায়। 

(৩) শেয়ার বাজারে চাহদা-সত্রের ব্যাতক্রম দেখা যায় । যে কোপ্পানীর শেয়ারের 
দাম বাড়ে ক্রেতারা সেই কোম্পুনীকে লাভজনক কোম্পানী বলে ভেবে নেয় এবং তার 
শেয়ার ক্লয়ের জন্য ভিড় করে । এর ফলে শেয়ারের দাম বাড়লে চাঁহদা বাড়ে । অন্য 
যে সব শেয়ারের দাম কমে, তাদের চাহিদাও কমে । 

(৪) দানের পাঁরবতন সম্বচ্ষে ক্রেতাদের আশা-আশ্ত্কার ফলে চাহদা-সত্রের 
ব্যাতক্রম ঘটে । দাম কমলে ক্রেতারা বদি ভাবে যে; ভবিষ্যতে দাম আরো কমবে, তাহলে 
তারা চাঁহদা কাময়ে ছেয় । আবার দাম বাড়তে থাকলে ক্রেতারা ভাবে ভাঁবয্যতে দাম 
আরো বাড়বে । এই আশঙ্কার তাড়নায় তারা বেশি দামে বেশি পাঁরমাণ দ্রবা ক্রয় 
করে। এইভাবে চাহদা-সন্রের ব্যাতিক্রম হয় । 

(৫) ভ্বেলেন প্রভাবের জন্য চাহিদা-সূলের ব্যাতক্ুম হয় । অধ্যাপক ভেবলেন 
প্রথম লক্ষ্য করেন যে, দ্রবোর দাম বৃশ্ধি পেলে ক্েতারা' মনে করে যে, সেই দ্রব্যের 
গুণগতমানও বৃদ্ধি পেয়েছে । কাজেই দাম বৃদ্ধি পেলে অধিক পারমাণে দ্রব্য কয় 
করে। আবার দাম হাস পেলে ক্রেতারা ভেবে নেয় যে, দ্ব্যের মানও নেমে গেছে । 
অঞচ এরকম ধারণা ভ্রাস্ত ধারণা হতে পারে । ক্রেতাদের মলে ভ্রান্ত ধারণা থাকলে বা 
হাল জক্ষ্য করে ভ্রব্যের পুশ বিচারের প্রশতা থাকলে চাহিদা-সূত্রের ব্যাতিক্রম হয় । 


চাহিদা ৪৬ 


৩.৫, চাঁদার পাঁরবত"ন (€085585 91 86729158) বা চাহ্ছা-ব্রেখার অপঙগরণ 
(518186 91 0৩ ৫6109 7৩ 0০) 

(ক) চাহদ্াাতে পাঁরবর্তন ও ভাহিদার পারবত'ঁন £ চাহিদা রেখার দুটি বিষয় 
গুরুত্বপূর্ণ--একটি হল চাহিদা রেখার ঢাল (51০৩) এবং অপরটি হল চাহিদা রেখার 
অবস্থান (০৪:0190) ॥ চাঁহদা রেখার ঢাল দামের পারবর্তনের ফলে চাঁহদার কতটা 
পাঁরবর্তন ঘটে তাই বোঝায় । “কিন্তু চাঁহদা রেখার অবস্থান 'না্দন্ট দামে 'বাঁভব 
পারমাণ চাহদা সৃচিত' করে। চাঁহদা রেখার অবশ্ছানের পরিবর্তনকে চাহদার 
পারবর্তন বলা হয়ঃ 'কিম্তু একই চাহদা রেখার উপর এক বন্দু থেকে অপর 'বন্দুতে 
যে পারবর্তন হয় তাকে বলা হয় চাহদাতে পারবর্তন (01991085 10 051081)0) | 
ভাহদাতে পারবর্তনের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখার অবস্থানের কোন পাঁরবর্তন হয় না। এট 
হল প্রধানতঃ চাঁহদা রেখার ঢালের ব্যাপার ॥ কোন চাহদা রেখার ঢাল বোঁশ হতে 
পারে, আবার কোন চাঁহদা রেখার ঢাল কম হতে পারে । .বোঁশ ঢাল হলে চাহদা 
রেখাটি হেলান হয়, এবং 'নার্দস্ট দামের পাঁরবর্তনের ফলে চাহদার বেশি পারবর্তন 
হয়। চাহিদা রেখার ঢাল কম হলে রেখাঁট কিছুটা খাড়া হয়। এখানে দামের 
গনাঁদ'্ট পাঁরবর্তনের জন্য চাহর্দার পারবর্তন বোৌশ হয় । ৩.৪ রেখাচিত্রে 701 ও 792 
নামক দুটি চাহদা রেখা অঙ্কন করা মর 
হয়েছে । 10২ রেখাটি হেলানো, 7229 
রেখাটি অপেক্ষাকৃত খাড়া । এই রেখাচিন্লে 
দেখা যাচ্ছে দাম ০৮ হলে উভয় রেখাতেই ্ 
মহল হর 9৩. দাস ক পরিদাশে ২২১২ 
কমলে 19॥ রেখায় চাহিদা বাড়ে 33. ৮ 
পারমাণে, 799 রেখায় বাড়ে 35 ছায়ার 9: 
পারমাণে। এখানে ৫3০১7 ৮ 3০৭ প্রথম 0 ৭ 52. ঘর ঙ্ 
ক্ষেত্রে চাহদাতে পারবর্তন বোশ য়। ৩.৪ রেখাচিত্র ঃ বিতিগ্ন চালের চাহিদা রেখা 

(খ) চাছিদা রেখার অপসরণ £ চাঁহদার পরিবর্তনও দু'রকমের হতে পারে । 
চাহিদা রেখা সমান্তরালভাবে ডানাঁদকে 
সরে যেতে পারে, অথবা বামদিকে 
সরে যেতে পারে। ৩.৬ রেখাচন্লে 
চাহদা রেখার ডান 'দকে অপনসরণ 
বটেছে। ৩.৬ রেখাচন্রে ঘটেছে 
» পদকে । ৩ & রেখাচিত্রে প্রথম চাহদা 
রেখা ছিল 73, পরে এঁ রেখাটি 72 
রেখার স্থানে বসেছে । ৩.৬ রেখাচন্ত্রে 
0। রেখাট বাম গদকে সরে গগয়ে 
ও.৫ রেখাচিআ £ চাহিঙ্গ! রেখার ডান দিকে 1১5 রেখার স্ছানে বসেছে । ৩.৪ ও ৩.৩ 

অপনরণ রেখাচিন্তরে 9%-অক্ষে চাহদা ও ০- 
অক্ষে দাম পারমাপ করা হয়েছে । ৩.৬ রেখাচত্রে দেখা যাচ্ছে দাম ০০ ম্তরে "স্থির 





৪৬ আধ্ানক অর্থনীতি 


আছে 'কিস্তু চাহিদা রেখা ডান দিকে সরে যাওয়ায় চাহিদার পারমাণ ০0 
চি থেকে বৃদ্ধ পেয়ে 0০2৭ হয়েছে। 
৩.৬ রেখাচিন্লে চাহিদা ০3 থেকে 
কমে ০009 হয়েছে । অতএব চাহিদা 
রেখার ডান দিকে অপসরণ ঘটলে 
সমান দামে আধক পারঙ্জাণ চাঁছদা 
সুচিত হয় এবং চাঁছদা রেখার 
বাম দিকে অপপসরণ ঘটলে সমান দানে 
কম পারমাণ চাছদা সহিত হয় । 
৩.৬ রেখাচিত্র £ চাহিদা রেখার বাম দিকে (গ) ঢাহিদা রেখার অপসরণের কারণ £ 
অপসরণ চাঁহদা-সত্ে দ্ুব্যের দামের সঙ্গে দ্রব্যের 
চাঁহদার পাঁরমাণকে সম্পর্ক যুস্ত করা হয়। কিম্তু এখানে ধরে নেওয়াহয়ষে 
ক্রেতাদের আয়, রুচি ও পছন্দ, সংশ্লিষ্ট দ্ুব্যের দাম ইত্যাদি বিষয়গ্ণল ্মির থাকে ॥ 
এই 'চ্ছর বিষয়গুলি চাঁহদা রেখার অবস্থান নিধরিণ করে । সশ্ির বিষয়গুলি যাঁদ 
স্ছির না থাকে, যাঁদ তাদের মান এক স্তর থেকে অন্য স্তরে সরে যায় তাহলে চাহিদা 
রেখার অপসরণ ঘটে । অথাৎ ক্রেতাদের আয়, রুচি ও পছন্দ ও অন্যান্য সংগ্স্ট 
দ্রব্যের দামের পাঁরবর্তন ঘটলে চাঁহদা রেখার অপসরণ ঘটে । 


৩.৮, চাহিদা সূত্রের কারণ (চাঁহদা রেখা কেন বাম দিক থেকে ডান দিকে গিনম্নমখখ 
হয় অথবা কোন দ্ুবোর দাম কমলে তার চাহিদা বাড়ে কেন 2) 

চাহিদা-সূত্রে বলা হয় যে, কোন দ্রব্যের নিজস্ব দাম হ্রাস পেলে এবং ক্রেতাদের 
আয়, রুচি ও পছন্দ, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম ইত্যাঁদ বিষয়গুলি 'স্ছর থাকলে 
সেই দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়; 'বপরীতপক্ষেঃ কোন দ্রব্যের নিজস্ব-দাম বৃদ্ধি 
পেলে এবং অন্যান্য 'বিষয়গ্ীল "স্থির থাকলে সেই দ্রব্যের চাহদা হ্রাস পায় । দ্রবোর 
নজস্ব দামের সঙ্গে তার চাহিদার যে 'বপরীতমহখী সম্পর্ক থাকে সেই সম্পর্ক 
একাঁট নম়মুখী রেখার সাহায্যে প্রকাশিত হয় ॥। এই রেখাট হল চাহদা রেখা । 
স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা হাস পায় এবং দাম হ্রাস 
পেলে চাঁহদা বৃদ্ধি পায় বলেই স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা-রেখা রেখাচিন্রের 
বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্মমুখা হয় । 


আমারা জান যে, 








চাহিদা-রেখার ঢাল ৮৮ 


এখন, দ্রব্যের দাম কমলে /১৮ খাণাত্মক হয়। দাম কমলে চাহিদা বাড়ে ফলে 2172 


ধনাত্মক হয় । এর ফলে রি খণাত্সক হয় । িপরীতপক্ষেঃ দাম বাদ্ধি পেলে 


চাহদা 8৭ 


/১৮ ধনাত্মক হয় এবং তার ফলে চাছিদা হাস পায় ও 2১9 খপাত্মক হয়। এক্ষেত্রেও 2৮ 
খণাজ্মক হয়। অতএব কেবলমন্র স্বাভাঁবক দ্রবোর ক্ষেত্রে (1০2 150770091] ৪০০৫৪ 
০101 ) চাহিদা রেখার ঢাল খাণাত্মক হয়। 


কারণ ৪ কোন দ্রব্যের দাম কমলে কেন তার চাহিদা বাড়ে-_এই প্রশ্নাটকে 
একাধিক দিক থেকে দেখা যায় । অধ্যাপক স্যাময়েলসন (98700০159) দাম-হ্াসের 
ফলে যে চাঁহদা-বৃম্ধ ঘটে তাকে দুভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, তাঁর মতে 
দান কমলে ক্রেতার সংখ্যা বাড়ে । আগে যারা দ্রব্যটর দাম বোশি থাকায় কিনতে 
পারত নাঃ দ্রব্াাটির দাম কমার ফলে তাদের অনেকেই সেই দ্রব্যাটিকে তাদের ক্রয় 
ক্ষমতার নাগালের মধ্যে পায়। এইভাবে নতুন ক্রেতার আ'বিভবি ঘটায় দ্রব্যাটর 
চাহদা বেড়ে যায় । এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে পূর্বে যারা দ্ুব্যটি ক্রয় করত 
তাদের সংখ্যা এবং তাদের প্রত্যেকের চাঁহদার পাঁরমাণ 'শ্ছুর আছে। কিম্তু 
দাম কমার পরে কোন কোন ক্রেতা যাঁদ দেশ ছেড়ে কিছু দিনের জন্য অন্যত্র চলে 
যায়, তাহলে একদিকে নতুন ক্রেতারা আসবে সত্যঃ কিম্তু অনেক পুরানো ক্রেতার 
সংখ্যা কমবে । ফলে যোগ-াবয়োগে ক্রেতাদের সংখ্যা বাড়বে, 'ি স্ছির থাকবে, 
ক হ্রাস পাবে_ বলা যাবে না। পুরানো ক্রেতাদের সংখ্যা 'স্ছর আছে বলে ধরে 
নীলে আর কোন অস্থুবধা থাকেনা । কম্তু তার পরেও ধরতে হয় যে পুরানো 
ক্রেতারা দাম কমার আগে যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করত, এখনও সেই পরিমাণে ক্রয় 
করে। পুরাতন ক্রেতাদের চাহদার পাঁরমাণ প্‌বের পারমাণে স্থির থাকলেও 
দামহাসের ফলে নতুন ক্রেতাদের আগমনের ফলে দ্রব্যের চাহিদা-বাম্ধ পায় । এট 
হল চাহিদা-বৃম্ধর একট কারণ । 

দ্বতীয়ত, কোন দুব্যের দ'শ হাস পেলে পুরানো ক্রেতার্দের চাহিদাও আগের 
চেয়ে বেশি হয়। এর ফলেও চাহিদা বৃম্ধি পায়। এটি হল চাঁহিদা-বৃদ্ধির 
1্বতীয় কারণ । . 

অধ্যাপক স্যামুয়েলসন এইভাবে ষে চাহিদা-বদ্ধর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তাকে 
বাজার-চাহিদা বৃদ্ধির কারণ বলা যেতে পারে। কিন্তু কোন দ্রব্যের দাম কমলে 
কেন পুরনো ক্রেতাদের চাহিদা-বৃদ্ধি পায় তার ব্যখ্যা স্যাময়েলসনের পর্বোন্ত 
আলোচনায় নেই, অথচ এই কারণ নির্ণয় করাই হল চাহদা-সূত্রের প্রমাণ দেওয়া ॥ 
চাহিদা-সন্রাটকে ব্যস্টিগত অর্থনীতির তত্ব বে গ্রহণ করলে প্রমাণ করতে হবে 
- কোন দ্ববোর দাম কমলে কেন একজন ক্রেতার ব্যান্তগত চাঁহদা-বৃ্ধ পায়। অবশ্য 
দামতাসের ফলে ব্যান্তগত চাহদা-বৃদ্ধি ঘটলেই বাজার-চাহদাও বৃদ্ধি পায় । সেদিক 
পদয়ে দুটি বিষয়ই একাঁট শেষ 'সম্ধান্তে এসে উপনাত হয় । 

কোন দ্রব্যের দাম কমলে কেন সেই দ্রব্যের ব্ন্তিগত চাহিদা-বৃদ্ধি পায়- সেই 
প্রশ্নাটর উত্তর 'বাভন্ন সময়ে 'বাঁভল্বভাবে দেওয়া হয়েছে । আমরা এখানে অধ্যাপক 
মাশলি ও অধ্যাপক হক প্রদত্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ করতে পার £ আধ্যাপক মাশারা 

আঃ অথ--৪ 


৪৮ অধৃনিক অর্থনীত 


চাঁহদা-সূত্রটিকে প্রমাণ করেছিলেন তার হসভাসমান প্রাক উপযোগ 'বাধর সাহায্যে । 
অধ্যাপক হক্প ব্যাখ্যা করোছিলেন পাঁরবর্ত-প্রভাব ও আর-প্রভাবের সাহায্যে । 

ক্রমছ্াসঙ্গান উপযোগ বাধর সাহায্যে ঢাহ্গা-ন্রেরর কারণ ব্যাখ্যা (নাশাল- 
প্রদত্ত ব্যাখ্যা ') $ 

চাহদা-স্্র প্রমাণের জন্য অধ্যাপক মাশলি নিয়ালীখত অনুধারণা (458000- 
(905 )-গালির আশ্রয় নিয়েছিলেন $-_ | 

১) বাজারে একটি মাত্র দ্রব্য আছে; অথবা একাধিক দ্রব্য থাকলেও একটি 
প্লবোর চাহদার সঙ্গে অন্য কোন দ্রবোর কোন সম্পর্ক নেই । 

(২) দ্রব্যের উপযোগকে (মোট, গড় ও প্রান্তিক উপযোগকে ) সংখ্যাগগতভাবে 
পাঁরমাপ করা বায় এবং যোগ করা যায়। 

(৩) উপযোগের মাপকাঠি (11588501108 £০৩ ) হল অর্থ । 

(9) অর্থের প্রান্তিক উপযোগ 'শ্হির থাকে । 

(৬) ভোগকারণ বা ক্রেতার রুচি ও পছন্দ স্বাভাঁবক এবং আলোচা সময়ের মধ্যে 
তার কোন পাঁরবর্তন হয় না। 

(৬) ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ থেকে সর্বাধিক তাঁপ্ত পেতে চায় । 

(৭) প্রাব্ের বাজারে পণ প্রাতযোগিতামজক অবস্থা বিদ্যমান আছে, যার 
ফলে একজন ক্রেতা 'নার্দস্ট দামে যেকোন পারমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে পারে । 

(৮) দ্রব্যের প্রাস্তক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান ; দ্রব্যের চাহর্দা বা ভোগ বৃদ্ধি পেলে 
দ্রবোর প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগতভাবে হাস পেতে থাকে ৷ 

এই অন্ধারণাগুলির সাহায্যে চাহদা-সূত্রের প্রমাণ দেওয়া যায়। কোন ক্রেতা 
দব্য ক্রয়ের জন্য ষে অর্থ প্রদান করে, সেই অর্থের মাধ্যমে সে কিছুটা উপযোগ 
পারত্যাগ করে। অপরপক্ষে, দ্রব্য থেকে সে কিছুটা উপযোগ পায়। দ্রব্যের 
ভোগ থেকে উপযোগের আগম ঘটে ; দ্রব্য ক্লয়ের জন্য অর্থ প্রদানের ফলে উপযোগ 
পারত্যাগ করতে হয় । এইভাবে দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগ থেকে অর্থের উপযোগ 
বাদ 'দয়ে ক্রেতা যে নাট উপযোগ পায় সেই নীট উপযষোগ সবাঁধিক করাই হল ক্রেতার 
উদ্দেশ । দ্রব্যের নিদিষ্ট দাম ও দ্রব্যের প্রাস্তক উপষোগ সমান হলেই ক্রেতার নীট 
উপযোগ সবধিক হর ।* +-নামক কোন দ্রব্যের দামকে ৮০ দ্বারা এবং স-্দ্বব্যের 
প্রার্তক উপযোগ (15181081 0011109)-কে 1৫0০ "বারা সচিত করলে বলা যার যে, 
ক্রেতার ভারসাম্যের জন্য 

৮০ -০00০ হয় । এখন, কোন কারণে 2০ হাস পেরে ৮০ হলে ভারসাম্যের জন্য 
84২0০ হাস পেয়ে ১0০ হয় । অতএব দাম হ্রাস পাওয়ার পরবতণ ভারসাম্য অবস্থায়, 

ত৮০--21075 হয় । 





»স্রব্র দান ও ভ্রবের প্রান্তিক উপযোগ সমান হলে নীট উপযোগ সবাধিক হওয়ার প্রাথমিক 
শর্ত € ৮1 01৫৩1 0০950161000 ) পালিত হয়। প্রাথমিক শর্ ছাড়াও ছ্িতীর স্তরের শর্ত (5৩০০724 
888৩ €55008090) জাছে। তার আলোচন। উচ্চতর গণিতের বিষ 


চাঁহদা ৪৯ 


এখানে ৮০-২৮, এবং 0, গা আর্থ দাম কমালে প্রান্তিক উপবোগ 
কমে। িস্তু প্রাস্তক উপযোগ কমেছে বললে বোঝার যে দ্রব্যের ভোগ বা চাহদা 
বৃদ্খি পেয়েছে । এর থেকে প্রমাশত হয় যে দাম কমলে চাঁহদা বাড়ে । অনুর 
প্রমাণ করা যায় যে দাম বাড়লে চাঁহদা কমে । - এইভাবে চাঁহিদা-সত্রাট প্রমাণ 
করা বায়। 

চাহদা-সূল্লের মাশলি প্রদত্ত প্রমাণাঁটিকে 
রেখাচিন্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। 
প্রদতত ৩.৭ রেখাচিঘ্ে ০0-অক্ষে চাহিদা 
এবং ০-অক্ষে দ্রব্যের প্রাস্তক উপযোগ 
ও দ্রব্যের দাম পারমাপ করা হয়েছে। 
এখানে 70, নামক 'নস্বমুখশী রেখাটি 
+-নামক কোন দ্রব্যের প্রাস্তক উপযোগ 
রেখা । ৮৮ নামক রেখাটি দ্রবে'র 'নাদর্টি 
পাম সূচিত করে। দ্রব্যের প্রাম্তিক ০ 7) ০0 ১৫ 
উপযোগ রব্মহ্বাসমান হওয়ায় ই), পরিষাণ 
রেখাটি বামদিক থেকে ডান 'দিকে ৩৭ রেখাচিআ £ চাহিদার নিরষের বার্শাল 
নিয়মুখশ হয়েছে । একজন ক্রেতা ননাদস্ট প্রক্ত প্রমাণ 
দামে যে-কোন পারমাণ দুব্য ক্রয় করতে পারে বলে ৮2৮ রেখাটি ০0%-্অক্ষের সমাস্তরাল 
হয়েছে । ৩*৭ রেখাচতে দেখা বাচ্ছে 277, ও 7৯৮ রেখা & বিশ্দুতে ছেদ করেছে । 
4৯ বিন্দ্তে ৮০০৮ 10৮ নামক ভারসামযের শতশট পালিত হয়েছে । এরর থেকে 
বলা যায় যে দাম ০৯ হলে দ্রব্যের চাহিদা বা ক্রয়ের পাঁরমাণ হবে 012. চাহুদা 07 
হলেই দ্রব্যের দাম ও প্রাস্তক উপাশগ সমান হয় এবং ক্রেতার নীট উপযোগ সবাঁধিক 
হয়। অতএব 4 বিস্দ্টি হল ক্রেতার ভারসাম্য বিন্দু । এখন ধরা যাক 4-দ্রুব্যের দাম 
০৮ থেকে কমে গিয়ে ০৮ হল এবং ৮৮ রেখাটি সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে 
এসে ৮৮” রেখার স্থানে বসল । নতুন ভারসাম্য বিন্দু হল ৪ বিন্দু । এখানে ০0৮ 
দামে দ্রব্যের চাহদা হয় 07১ দেখা যাচ্ছে যে ০0৮ 0৮ এবং 010 ১০7১. এর 
থেকে প্রমাণিত হয় যে দাম ০0৮ থেকে কমে ০৮ হলে চাঁছিদা ০0 থেকে বেড়ে 
€07১ হয়। 


দাম ও প্রান্তক উপযোগ 





মাশলি-প্রদত্ত প্রনাশের 8টি £ মাশলের প্রমাণ আপাত দুষ্টিতে সহজ বলে মনে 
হলেও এর মধ্যে অনেক জটিল সমস্যার মুখ খোলা আছে । যে সব অনুধারণার ভিতর 
উপর মার্ালের প্রমাণ প্রাতিষ্ঠত হয়েছে, সেই অনুধারণাগূলির অবান্তবতা, অন্রঙ্গাত 
বা পরস্পর 'বিরোধতাকে ঘরেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে । আমরা সংক্ষেপে 
মাশালের প্রমাণের নিম্বালাখিত কয়েকটি ভ্রুটির কথা বলতে পারি। 

(১) মাশাঁলের তত্ধে উপযোগকে নংখ্যাগতভাবে পাঁরমাপষোগ্য বিষয় বলে ধরে 
নেওয়া হয়েছে । কিম্তু অনেকে মনে করেন, উপযোগ সংখ্যাগতভাবে পারুষাপযোগ্য 


০ আধুনিক অর্থনীত 


বিষ নয় ॥ উপযোগকে অবস্থানগতভাবে তুলনা করা যায়। ভোগ বৃদ্ধি পেলে 
উপযোগ বৃন্ধি পায়, কিশ্তু ঠিক কী পাঁরমাণে বৃদ্ধি পার তা বলা যায় না। এর ফলে 
উপযোগের স্তর ভেদ করা যায় ; উচ্চতর উপযোগ-ম্তর» নিম্তর উপযোগ-ম্তর এরকম 
বলা বার। কিম্তু দুটি শ্তরের মধ্যে পার্থক্য কতখান তার পারমাণ 'নিণ-য় 
করা যার না। 

(২) উপযোগকে পাঁরমাপষোগ্য বিষয় বলে ধরে গনলে উপবোগ পারমাপের 
মাপকাঠি বা কোন একক আবিদ্কার করতে হয় । কিম্তু বাস্তবক্ষেত্রে এব্‌প কোন, 
একক নেই। অধ্যাপক আমশ্ং (4১700511998) মনে করেন যে উপযোগ আধাশক 
ভাবে মনোগত* আংশিকভাবে বস্তুগত বিষয় । কাজেই উপযোগ পাঁরমাপ করা এবং 
তার মাপকাঠি আবজ্কার করা আদৌ সহজ কাজ নয়। 

(৩) হিজ্্, আলেন, প্যারেটো প্রভাতি অর্থনীতাবদগণ মনে করেন যে চাহিদা- 
সূত্র প্রমাণ করার জন্য উপযোগ পারমাপের কোন প্রয়োজ” নেই ॥ অধ্যাপক মাশাল 
চাহিদা-স্ত্র প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁর তত্বকে অনাবশ্যক জাঁটিলতার মধ্যে জাঁড়য়ে ফেলে- 
ছিলেন। 

€৪) অধ্যাপক মালি অর্থকে উপযোগ-পারমাপের মাপকাঁঠ 'হসাবে গ্রহণ করে- 
ছিলেন । কোন মাপকাঠির ছারা দৈর্ঘ্য পাঁরমাপ করা হলে মাপকাঠির দৈঘকে 
স্থান-কাল-পান্র 'নার্বশেষে শ্ছির থাকতে হয়। সেজন্য মার্শালও ধরে নয়োছলেন, 
বে অর্থের প্রাস্তক উপযোগ স্ছান-কাল-পাত্রের উপর নির্ভর করে না, সকল অবস্থাতেই 
স্থির থাকে । কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে অর্থের উপযোগ 'বাভন্ব ব্যান্তর নিকট 
বিভিন্ন হুর । একটা টাকার প্রান্তিক উপযোগ ধনশর নিকট যত, দরিদ্রদর নিকট তার 
চেয়ে বেশি হতে পারে । আবার কোন ব্যন্তি বদি কোন দুব্য ক্রয় করার জনা খুব 
বেশি পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে বসে যাতে তার অর্থের পারমাণ কমে যায়, তাহলে 
তার নিকট অর্থের প্রাস্তক উপযোগ বৃদ্ধি পার । অপরপক্ষে, কোন ব্যান্ত বাদ কোন 
দ্রব্যের উপর কম পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে যাতে তার অর্থের পাঁবমাণ বৃদ্ধি পায়, 
তাহলে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ ছাস পায় । অতএব আমরা বলতে পার যে ম।শলি 
এমন একটি মাপকাঠি ব্যবহার করোছিলেন যেঁট তাঁর হাতের মধ্যেই কখনো বেড়ে 
ওঠে, কখনো ছোট হয়ে বার । আবার কখনো বা বে'কে যায় ?কংবা ভেঙে খান 
খান হয়ে যার । 

(&) মাশাঁলের তত্বের মধ্যে পরস্পর 'বিরোধী অনুধারণার অন:প্রবেশ ঘটেছে । 
মার্শাল ধরেছিলেন যে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হলেও, অর্থের প্রান্তিক 
উপযোগ স্থির থাকে । কিন্তু মাশাল হলেন একজন নয়া-ফ্লাসক্যাল অর্থনশীতির 
সমর্থক । নয়া-ক্লাসক্যাল তত্বে ধরে নেওয়া হয় যে-_-অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগ 
নেই। অর্থ হল 'বানময়ের মাধ্যম । অর্থের গ্বারা অন্যান্য সকল প্রকার দ্রব্য- 
সামগ্রী ক্রয় করা যায় বলেই লোকে অর্থ পেতে চায় । অতএব অর্থের উপযোগ বলতে 
দ্রবোর উপযোগকেই বোঝায় এবং অর্থের উপযোগ স্থির আছে বললে ধরে নেওয়া: 


চাঁহদা ৬১ 


হয় যে দ্রবোর উপযোগও স্থির আছে ॥। অতএব দ্রব্যের উপযোগ কর্ম-হ্রাসমান এবং 
অর্থের উপযোগ চ্ির_এই দ.ট অনৃধারণা পরস্পর 'বিরোধণ | 

(৬) অধ্যাপক 'হিক্জ মনে করেন ষে দ্রব্যের চাঁহদার দামগত শ্ছিতিষ্থাপকতা এক 
(5. 1) হলে, দ্রব্য ক্লয়ের পর ক্রেতার অথ" শ্ছির থাকে এবং অর্থের প্রাস্তক উপযোগও 
স্ছির থাকে । কাজেই যে সকল দ্রব্যের ৩. 1 হয়, সেই সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই মাশলের 
চাহিদা সুত্রটি প্রযোজ্য হয়। কিম্তু একক স্থিতিস্থাপক চাহিদাসম্পল্ন দ্ব্গহাল 
হল অতাস্ত অগরৃত্বপর্ণ ছুব্য (81011000765818 ০০9001010916165) যেমন লবণ, 
সেফটাপন্‌ টু্াঁপক কিংবা এ রকম কোন দ্রব্য ।* মাশালের প্রমাণ গুরুত্বপণ 
প্রবোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। 

হিজস-প্রদত্ত প্রমাণ £ অধ্যাপক 'হব্জ চাহিদা-সন্লের প্রমাণ দেওয়ার জন্য সরাসাঁর 
ভাবে প্রান্তিক উপযোগ তন্বকে ব্যবহার করার প্রয়োজন উপলাধ্ধ করেন নি। তান 
পরিবর্ত-প্রভাব ও আয়-প্রভাব নামক দু প্রভাবের কথা বলেছেন এবং এই দূটির 
সাহায্যে চাহদা-স্যত্রর প্রমণ 'দিয়েছেন। অবশ্য অধ্যাপক 'হব্জ চাহদা-সত্র 
প্রমাণের জন্য আয়-্প্রভাব অপেক্ষা পরিবর্ত প্রভাবের উপর সবচেয়ে বোশ 'নভ'র 
করেছেন । 

পারবত“-প্রভাব 2 কোন দ্রব্যের দাম কমলে পাঁরবর্ত-প্রভাবের সন্ট হয় এবং 
পারবর্ত-প্রভাবের ফলেই দ্রব্যের" চাঁহদা বাম্ধ পায়। ধহক্সের মতে যেকোন একাঁট 
দ্রবোর দাম কমলে সেই দ্ুব্যাট তার অন্য 'বিকপ্প বা পাঁরবর্ত দ্রব্যের তুলনায় 
আপেক্ষিক ভাবে সম্তা হয়ে যায় । 'বিচার-বুদ্ধ সম্পন্ন ক্রেতা তখন অন্য 'বিকস্প বা 
পারিবর্ত দ্রব্যের চাহদা কমিয়ে দেয় এবং তার পরিবর্তে সেই সস্তা দ্রব্যটি এমনভাবে 
অধিক পরিমাণে ক্রয় করে যাতে তার তৃষ্তির স্তর অপারিবার্তত থাকে । এইভাবে 
ক্রেতা তার তৃপ্তিব স্তর 'স্ছির রেখে একটি বিকম্প দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্ুব্যটির চাঁহদা 
যে পরিমাণে বৃম্ধি করে তাকে বলা হয় পাঁরবর্ত-প্রভাব। কোন ক্রেতার নিকট % ও 
নামক দ্রব্য দুটি যাঁদ বিক্প দ্রব্য হয়, এবং দ্রব্যের দাম যদ স্ছর থাকেঃ অথচ 
সস্দ্রব্যের দাম কমে যায়, তাহলে সে খ-্এর চাহিদা কমিয়ে দেয় এবং তার পরিবতে 
+-এর চাহদা বৃদ্ধি করে। *-দুব্যের দাম তি এবং »-দুব্যের দাম কমলে 


»-দ্রুবোর আপোঁক্ষিক দাম (61818৬৩ 018০6) বা লাস পায়। কাজেই ক্রেতা বোশ 


পরিমাণে সন্দ্রব্য ক্লয় করে তার তৃপ্তি সমান গ।খে। এইভাবে দাম্*কমলে পরিবর্ত- 
প্রভাবের দ্বারা চাহিদার বুদ্ধি ঘটে। বিপরশতপক্ষে, কোন দ্রব্যের দাম বাঁষ্ধ পেলে 
পরিবর্ত-প্রভাবের ফলে ক্রেতার চাহদ' হ্রাস পদয় । 


_..* হিক্সের মতে গররুত্বপূর্ণ প্রবা বলতে বোকার এমন শ্রত্য যার উপর ক্রেত1 তার জয়ের একটি 
বড়ে! অংশ বায় করে াকে। এই চাল; ডাল ইতআদি খান্ত্রব্য হল গুরুত্বপূর্ণ অ্রব্য। জবণ, 
সেফ.টিপিন্‌ , টুখপিকের ব্যবহারিক গুরুত্ব বেশি হতে পারে। কিন্ত এই ভ্রব্গ্তলির উপর ক্রেত! তার 
আরের অতিক্ষুত্র অংশই বায় করে থাকে । কাজেই এগুলো হল অগুরুত্বপূর্থ ভ্রব্য। 


৬২ আধুনিক অর্থনীতি 


আর-প্রভাব £$ কোন ব্যন্তল্ল আয় দুরকমের হতে পারে । বথা আর্ক আয় 
(10০1755 305০0109৩) ও বাস্তব আর (২৩৪1 2০09205) । আর্ক আয় প্রকাশত হয় 
অর্থের হিসাবে এবং বাস্তব আয় প্রকাশিত হয় দ্ুব্য বা সেবা বা কোন বস্তুর হিসাবে ॥ 
এর থেফে বোঝা বার বে, ক্রেতার আর্ক আয় স্থির থাকলেও কোন কারণে যাঁদ 
কোন দ্রব্যের দাম কমে যায়, তাহলে সেই দ্রব্যের হিসাবে ক্রেতার বাস্তব আয় বৃদ্ধ 
পায়। চালের কুইপ্টাল ৪০০ টাকা এবং কোন ব্যান্তর মাসিক আয় ২০০০ টাকা 
হলে চালের হিসাবে সেই ব্যক্তির ব্যান্তব আয় হবে & কুইপ্টাল চাল। এখন তার আয় 
যদি ২০০০ টাকাই থাকে, 'কিম্তু চাল্লের দাম কোন কারণে কমে গিয়ে যদি ২৫০ টাকা 
কুইপ্টাল হয়ঃ তাহলে তার বান্তব আয় হবে ৮ কুইস্টাল চাল । অতএব চালের দাম 
কমলে চালের 'হসাবে ক্রেতার বান্তব আয় বেড়ে যায়। অন-রূপভাবে স-দ্রব্যের দাম 
কমলে +%-দ্ুব্যের হিসাবে ক্রেতার বাস্তব আয় ব-্ধি পায় । 

ক্রেতার আয় বৃম্ধি পেলে তার ক্য়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আয় বৃদ্ধি পেলে 
ক্রেতা নিজেকে ধনী বলে মনে করতে পারে এবং তার ফলে সে সেই দ্রব্যের চাহিদা 
বৃদ্ধ করে নিজের তৃপ্তির মালাকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে পারে । এর ফলেষে 
চাহিদা বৃদ্ধি ঘটে তাকে অধ্যাপক হজ্জ দাম-হাসজানত আয় প্রভাব বলেছেন। 
এই আর-প্রভাবের ফলে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে । 1বপরণত পক্ষে, দ্রব্যের দাম বাড়লে 
ক্রেতার বান্তব আয় হ্রাস পায় । এবং সেই সঙ্গে দ্ববোর চাহদাও হ্রাস পায়। 

ক্রেতার বাস্তব আর বৃদ্ধি পেলে কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রেতার চাহিদা কমে যেতেও 
পারে। সাধারণতঃ নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয-প্রভাবের ফলে চাহদা হ্রাস পায়। 
'কিম্তু স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্নে আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে, আয় কমলে চাহিদা কমে । 
কোন একটি দ্রব্য ক্রেতার 'নকট স্বাভাবিক দ্রব্য ফি নিকৃষ্ট দ্রব্য সোঁট না জানলে 
দাম-হুস জনিত আয়-প্রভাবের ম্বারা দ্রব্যের চাঁহদা বাড়বে গকনা বলা যায় না। 
কোন ক্রেতার নিকট 'নি্দন্ট দ্রবাটি স্বাভাবিক দ্রব্য কি অস্বাভাবিক দ্রবা সেই 'বিষয়াটি 
তাঁত্বক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায় না। এর জন্য দরজায় দরজার গিয়ে সমীক্ষা 
করে জানতে হর । সেইজন্য অধ্যাপক হিক্সু আর-প্রভাবকে চাহছিদা-সংস্রের নির্ভরযোগ্য 
কারণ 'হসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তান সবচেয়ে বোশ নিভ'র করেছেন পাঁরবত" 
প্রভাবের উপরেই । 


৩.৯. চাঁহ্দ।র স্থিতিস্থাপকতা £ 

কোন দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের চাহদা 'নিভ'র করে প্রধানতঃ সেই দ্রবোযোর নিজস্ব-দাম, 
অন্যান্য সংক্ষিষ্ট দ্রব্যের দাম, ক্রেতার আয়, রুচি ও পছন্দ ইত্যাদি অনেক বিষয়ের 
উপর । এই বিষয়গুলির মধ্যে কোন একটি বিষয়ের পরিবর্তন হলে এবং অন্যান্য 
বিষয়গুলি শ্ছির থাকলে চাঁহদার পাঁরবর্তন হয় । যেমন দ্রব্যের দামের পাঁরবর্তন, 
(ছাসবা বৃদ্ধি) ছলে চাহদার পারবর্তন (বৃদ্ধি বাচাস)হয়। ক্রেতার আয়ের 
পরিবর্তন হলে চাহিদার পরিবর্তন হয় ; অন্যান্য দ্রবোর মধ্যে যে-কোন একটি দ্রবোর 


চাহদা ৫৩ 


দামের পারবর্তন হলেও চাহিদার পাঁরবত'ন হয়; অর্থাৎ কোন একটি বিষয়ের 
পারবর্তন হলে তার উত্তরে চাহদার পারবর্তন ঘটে । চাঁহদা নামক বিষয়টি অন্য 
ববয়ের পারবতনের উত্তরে সাড়া দেয়। এইভাবে কোন একটি বিয়ে গাজান্য 
পারবত'নের উত্তজে চাঁদা বে ছারে সাড়া দেক্স তাকে চাহিদার স্ছিতিন্ছাপকতা হলা হস্স ॥ . 
এখানে চাহদার 'তিনপ্রকার 'শ্যাতিষ্থাপকতার কথা বলা যায়, বথা-_ 

(১) দ্রব্যের নিজ-দামগত-ন্ছিতজ্তঞাপকতা, (0%/0 19205 6185880509  ০£ 
061708150) 

(২) ক্রেতার আয়গত-স্ৃতিস্থাপকতা (01)00105 61851891০01 051108100) 

(৩) পারস্পারক দামগত চ্ছাতস্ছাপকতা 100:058-191০5 6185180805 ০£ 
0677)81)0) 

দ্রবোর নিজস্ব দাম (0৬ 5০5 ০1 1105 ০০90917)0৫8%)১ অন্যান্য দ্রব্যের দাষ 
(02£০55-11০5) অথবা ক্রেতার বা ক্রেতাদের আয় (10501075০01 106 50108010618) 
ইত্যাদ বিষয়গুলির মধ্যে কোন্‌ বিষয়টির পারবর্তনের ফলে চাহিদার পাঁরবর্তন 
ঘটছে তার উল্লেখ না থাকপে শুধুমাত্র চাহদার 'চ্ছৃতচ্ছাপকতা নামক শবন্দাটর 
বারা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হয় না। তবে সাধারণতঃ চাহিদার 'শ্ছিতিন্ছাপকতা বঙ্গতে 
দামগত শ্হিতন্ছাপকতাকেই বোঝায় । 


৩.১০. (ক) দ্রব্যের নিজ দামগত 'স্ছাতন্থাপকতা £ 
ক্রেতাদের আয়, রুচি ও পছন্দ, অন্যান্য সংঙ্সন্ট দ্রব্যের দাম ইত্যাঁদ বিষয়গুলি 
যাঁদ 'স্ছুর থাকে এবং দ্রব্যের নিজস্ব দামের পরিবর্তন হয়ঃ তাছলে চাহিদারও পাঁরবর্তন 
হয়। চাহদা-সূত্র থেকে জানা যায় যে দাম বাঁষ্ধ পেলে চাহিদা হাস পায় এবং দাম 
হাস পেলে চাঁহদার বাদ্ধ বা সম্প্রসারণ ঘটে । এইর্‌পভাবে দানের এক শঙাংশ 
পারবত'নে ফলে চাহিদার গড়ে.যে পাঁরবত“ন ছগ্জ তাকে বলা হয় ঢাঁহদার দামগত 
স্থিতস্থাপকা ॥। চাহুদার স্ছিতিষ্থাপকতাকে 'বিক্প ভাষায় চাঁদার সংকোচন 
প্রসারণশশলতা বা চাহিদার মূল্য সংবেদনশ লতাও বলা হয়। 
চাঁহদায় দাগগত স্ছিতিন্ছাপকতা 
_ চাহদার শতকরা পাঁরষত্'ন 
» গানের শতকয়া পারিহর্তল 
যাঁদ কোন দ্রব্যের দাম ২০% চাস পায় এস তার ফলে চাঁহদা ৪০% বাঁদ্ধ পায়, 
তাহলে আমরা পাই, 
দামের ২০% ঠরীসের জন্য চাহিদার বৃষ্ধি ঘটে ৪০%, 
9০%». 
২০ 





অতএব 5  ১% » 55255 হ। 


অথাৎ চাহদার দামগত শ্ছাতন্থাপকতা হুল & 
দামের চাস ঘটলে দামের পাঁরবর্তন খণাত্মক (--) হয় এবং চাহিদার বৃদ্ধ হজে 


68 আধুনিক অর্থনশীত 


চাহদার পরিবর্তন ধণাঞক (+) হয় ॥ কাজেই, চাহিদার দামগত স্ছিতিষ্ছাপকতা 
খণাত্মক (--) হয়। 
আমরা প্রতীক চিহ্বের সাহায্যে দামগত স্ছিতিস্থাপকতার হিসাব করতে পারি । 
৮ দ্বারা কোন দ্রব্যের দাম, ১৮ ছারা সেই দামের পাঁরবর্তন, 7) দ্বারা কোন দ্রব্যের 
চাঁহদা, 4১1১ চ্বারা সেই চাহদার পারবর্তন প্রকাশ করলে আমরা পাই, 
৮-এর মধো দামের পারবর্তন হয় /১৮৯ 
] £১৮ 


ঞ 
মা ঞ ঞ্চ চা ঙ্চ ঙ্চ | বা 


2১৪ ৫100 


চু ও ঙ্চ চ গ | 


অতএব দামের শতকরা পাঁরবর্তন হল £১৯ . 100 


চ 
৫ এ /১1) ২ 
অনুরূপভাবে চাহিদার শতকরা পাঁরবতন হল - * £00. 


চাহিদার দামগত শ্ছিতিস্থাপকতাকে ৩% চ্বারা সূচিত করলে আমরা পাই, 
/১]) 
৪. _ চাহিদার শতকরা পরিবর্তন_ 79 " রা 2১19 ১ 
৮” দামেব শতকরা পারবর্তন 2৮. 100. 0 "2১৮ 
অর্থাৎ ০ সি £১1১ _ মৎল দাম » চাহিদার পরিবর্তন, 
১ £১৮ মুলচাহদা দামের পাঁরবর্তন 

(খ) দাজগত 'শ্হিতিস্থাপকতার মান £ 
চাহিদার শতকরা পরিবর্তন 
দামের শতকরা পাঁরবর্তন 

অতএব, ৪-এব মান 'বাভন্ব প্রকার হতে পারে । এখানে নিয্ালাখত সম্ভাব্য 
মানগুঁলর কথা বলা যায় 

চাহদার শতকরা পারবর্তন » দামের শতকবা পাঁরবর্তন হতে পারে, এক্ষেত্রে 
৩১০ ছু হয়; 

চাহিদার শতকরা পারবতন স্দামের শতকরা পরিবর্তন হতে পারে, এক্ষেত্রে 
০৯. ? হয়ঃ এবং 

চাঁহদার শতকরা পাঁরবর্তন € দামের শতকরা পাঁরবত'ন হতে পারে, এক্ষেত্রে 
২৩০ এ 1 হয়। 

অন্যভাবে বলা যায় যে» 

(১) ৩৯ ॥ হলে দামের পাঁরবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পাঁরবর্তনের 
হার আধক হর । এইর্প চাহদাকে দামগত ভাবে স্থাতল্ছাপক চাছদা (7১71০ 
৩185610 ৫051081)0) বলা হর । 





দামগত শ্ছিতিস্থাপকতা (৩). 


চাঁহদা চঞ 


(২ ৩৪." 1 হলে দাম যেহারে কমে (বাবাড়ে)চাহদা ঠিক সেই হারে বাড়ে 
€বা কমে)। এইরপ চাহদাকে দামগতভাষে একক [্থিতিগ্ছাপক চাহিদা (70010815 
211০৩ 5158010 ৫51081)0) বলা হয়। 

(৩) ৩৮-৩1 হলে দাম যে হারে কমে (বা বাড়ে) চাহিদা তার চেয়ে কম হারে 
বাড়ে (বাকমে )। এইরুপ চাহদাকে দামগতভাবে আচ্ছিতিষ্ছাপক চাহিদা (১78০৩ 
10৩19505০ 451079180) বলা হয়। 

এই প্রসঙ্গে দামগত 'স্ছিতস্থাপকতার দুটি চূড়ান্ত মানের কথা বলা বায় ॥ একটি 
হল সবধিক মান (8/8য.1207) ৬৪18০) এবং অপরটি হল সবশনম্ন মান (১115370 00 
৬৪1৩) | দামগত 'স্ছিতিস্থাপকতার মান সবধিধিক পক্ষে অনন্ত (০) এবং সর্বানয়পক্ষে 
শুন্য হতে পারে। 

(৪) ৬৮০ হলে বোঝায় যে দামের সামান্যতম (প্রায় শ্‌ন্য ) পাঁরবর্তনের 
ফলেও চাহিদার উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তন হয়।* এইরুপ চাহদাকে দামগতত্ভাবে 
সম্পূর্ণ 'স্থাতচ্ছাপক চাঁছিদা (৩:6০1]5 7৮1০৩ 6188070 0610817)0 ) বলা হয়। 

(&) ০/-:0 হলে বোঝায় যে দামের [ষ-কোন পাঁরবর্তনের জন্য চাহদার 
শুনা পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ চাহদা দামের পারবর্তনে আদৌ সাড়া দেয় না। দাম 
বাড়লে চাহদা 'বিন্দমাত কমে না; আবার দাম কমলে চাহদা 'বষ্দু মান্তও বাড়ে 
না। এইর্প চাহদাকে বলা হয় দামগগতভাবে সম্পূর্ণ জান্ছাতচ্ছাপক চাঁছদা 
€ ৮5:6০ 01105 106188010 060080 ) 

সংক্ষেপে বলা যায় যে, দামগত 'শ্াতন্ছাপকতার মানের 'ভাত্ততে চাহিদা চ্ছিত- 
স্ছাপক (৩১ 4 )১ একক 'স্ছিতিস্ছাপক (5৪ 1 )১ আঁচ্ছাতন্ছাপক (৩+ «1 )+ সম্পর্ণ 
স্ছিতিস্থাপক ও সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হতে পারে । 


(গ) চাঁদা রেখা ও চাহ্দার দামগত স্ছিতিদ্ছাপকতার সম্পর্ক £ 

চাহিদা রেখার ঢাল দেখে চাহিদার দামগত শ্ছিতষ্থাপকতা সম্বম্ধে আভাস 
পাওয়া যায়॥। চাঁহদা রেখা যত বেশি হেলানো (28151) হয়, ততই চাহিদার 
দামগত 'শ্থতিস্থাপকতা বেশি হয় এবং চাহিদা রেখা বত বেশি খাড়া (55৩৩: ) হয়, 
ততই চাহিদার দামগত 'স্ছিতিস্থাপকতা কম হয়। প্রদত্ত রেখাচিন্নে (৩.৮ নং রেখা- 
চিত্র )1, ও 13৪ নামক দুটি চাহদা রেখা অঙ্কন করা হয়েছে । এই রেখাচিন্ত্রের ০%- 
অক্ষে দ্রবোর চাহিদা এবং ০%-অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে । এই রেখাচন্রে 
আঙ্কত ঠাঁহদা রেখা দুটির মধ্যে 10, কিছুটা হেলঃনো কিম্তু 70৪ কিছুটা খাড়া 
_.* এরই প্রসঙ্গে বলা বার যে অনন্ত কোন সংখ্যা নয়, * সত হল বৃহত্তম সংখ্যার মান সম্বন্ধে একটি ধরণ! । 


কোন সংখ্যার মান অনন্তের সমান হতে পারে না। কাজেই ০৮..০০ লেখা ঠিক নর়। প্রকৃতপক্ষে 
9 £৬) 
7১০1০০ 
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বদি দামের পরিবর্তন খুবই নামান) হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি ৮০ (05005 ০ 2519) । 


সেক্ষেত্রে 4১৯৯০ হলে ০৮০-৯০ হয়। অর্থাৎ ৪৮ অনন্তের দিকে বায়, কিন্ত অনন্তের সমান হয় অ1। 


6৬ আধূনিক অর্থনীতি 


অবস্থায় আছে ॥ 70, ও 7১9 রেখাদুটি পরস্পরকে 4১ বিল্দূতে ছেদ করে ॥ 4 বিদ্দতে 
দ্রবোর দাম হল ০0৮, এবং এই দামে উভয় রেখাতেই চাহদার পরিমাণ হয় ০০১ ॥ 
কোন কারণে দ্রব্যের দাম কমে 055 
হালে চাহিদা বাড়বে । কিম্তু 7, ও1১% 
রেখার চাল পৃথক হওয়ায় অনুমান 
করা বায় যে উভয় রেখাতেই চাহদা 
সমানভাবে বৃদ্ধ পাবেনা । রেখাচিল্রে 
দেখা যাচ্ছে যে দ্রব্যের দাম 7:2৪ 
পারমাণে কমলে 7১, রেখায় চাহদা 
বাড়ে 139 পারমাণে, কিম্তু 7১9 
রেখায় চাহিদা বাড়ে 31035 পারমাণে। 
৬. ৭75 2 ৯ এখানে 3,035 4 3503585 অর্থাৎ 
৩.৮ রেখাচিজ £ স্বিতিন্বাপক ও অস্থিতিষ্বাপক দামের সমান হ্রাসের জনা 105 রেখার 
চাহিঙগা রেখা চাহদা আপক পাঁরমাণে বৃদ্ধি পায় 
এবং 7109 রেখার চাহিদা কম পারমাণে বস্ধি পায় । এর হ্বারা বোঝাধাম্ন যে ছেলানো 
চাছদা রেখায় চযাহদার দাজগত স্ছিতিষ্ছাপকতা বোশ হয় এবং খাড়া চাঁছদা রেখায় 
হাজত শ্হিজদ্ছাপকতা কজ হয়। 
চাহদার দামগত শ্ছিতিচ্ছাপকতা ঘত কম হয় ততই চাহদা রেখা পাঁরমাণ অক্ষের 
উপর খাড়াভাবে অবস্থান করে । খাড়া হওয়ার চূড়ান্ত অবস্থার চাঁহদা রেখাটি পারমাশ- 
অক্ষের উপর সম্পূর্ণভাবে লম্ব হয় এবং সেই চাহদা রেখায় দামগত শ্ছিতিম্ছাপকতা শুন্য 
হয়। অরাৎ পারমাণ অক্ষের উপর লম্ব চাহদারেখা হল সম্পূর্ণরূপে আচ্াতস্ছাপক 
চাহিদা রেখা । ৩৯ নং রেখাচিন্রে দেখা যাচ্ছে বে চাহদা রেখাটি 04-অক্ষের উপরলম্ব 
হয়েছে । এখানে দ্রব্যের দাম 0৮1 হলে চাহদার পারমাণ হয় ০0৫২০ দ্রব্যের দাম কমে 
0৮9 হলেও চাছিদার পারমাণ হয় 0০1 এর থেকে বোঝা বায় বে পাঁরমাণ অক্ষের উপর 
লক্ব চাহিদা রেখায় দামের পাঁরবর্তন হলেও চাঁহদার কোল পারিবর্তন হয় না £ অতএব 
পারনাণ-অক্ষের উপর লম্ষ চাহিদা রেখা সম্পহশ জস্মিতিদ্ছাপক চাঁছিদা সংচিত করে । 


৮ ট ৮ 

9 

নি (০.০) ০ €১ 7৯ ৩ ন্‌ 
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৩.৯ রেখাচিজ ; সম্পৃশ অন্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা  ৩.১* 3 রেখাচিত্র সম্পূর্ণ হিতিশ্বাপক চাহি! রেখা 
চাহিদা রেখা বত হেলানো হুয়, ততই চাঁছিদার দামগত '্ছিতস্ছাপকতা বাদ্ধ 





চাহদা ৫ 


পায় । হেলানো চাহদা রেখার চুড়ান্ত অবস্থা হল পারমাণ অক্ষের সমান্তরাল চাঁহদা 
রেখা । এইরংপ চাহদারেখার ক্ষেত্রে চাঁহদার দামগত স্ছিতিস্ছাপকতা অনন্ত হয়। 
৩.১০ নং রেখাচত্রে 21১ নামক চাহদা রেখাটি 0%-অক্ষের সমাম্তরাল হয়েছে । এই 
চাহদা রেখা থেকে বোঝা যায় যে দাম ০৮ স্তরে শ্ছির থাকলেও চাহদা ০৫॥ 
থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০3 হয়। এখানে দামের কোন পারবর্তন হচ্ছে না, অথচ 
চাহদা বৃম্ধ পাচ্ছে । চাঁহদা অত্যন্ত বোশ "স্ছতিষ্থাপক হওয়ার জন্যেই এমন 
হয়। অতঞব পারঙাণ অক্ষের সমান্তরাল চাঁহদা রেখা হল সম্পুণ" স্ছিতশ্থাপক 
চাঁছিদা রেখা । 

একক স্ছিতিম্হাপক চাঁছিদা রেখা £$ চাঁহদার দামগত 'স্থাতস্থাপকতা একক হলে 
দামের পাঁরবর্তনের হার ও চাহিদার পাঁরবর্তনের হার পরস্পর সমান হয়। 
এক্ষেত্রে দাম কমলে চাহিদা এমনভাবে বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহদা এমনভাবে কম 
ধাতে ক্রেতার বায় সমান থাকে । এরই 'ববয়াটকে অঞ্কের সাহাযষো প্রমাণ 
করা যায়। 


ধরা যাক, 75 - ক্রেতার ব্যয় (12761701091 ) 
৮ দাম 
7)-চাহদা । 
তাহলে, 7৪5৮ 70. 
এবং £১6-7/১71+70-4১৮ 
ধরা ঘাক দাম হাস পেয়েছে, কাজেই /১৮ খণাত্মক হবে। 
দাম কমলে চাহিদা বাড়ে, কাজেই ১1০ ধনাস্ক হবে। 
অতএব ১৮-০:৯৫১7)-- ১১৮, ক্রেতার ব্যয় চ্মির থাকলে ব্যয়ের পারবর্তনি 
4১৪ ন্5 0 হয়। 
অতএব, ক্রেতার ব্যয় স্ির থাকলে ৮/১7১- 7১১৮7 9 হয় । 
অথাৎ ৮/১7১- 7১১৮ উভয় পক্ষকে 7১১৮ দ্বারা 


ভাগ করে পাই, টিকে -।- অতএব ০৯ - 4. 

অন্যভাবে বলা যায়, ১৮1 হলে /১৮-,০ হয়। অর্থাৎ একক 'শ্ছাতচ্ছাপক 
চাঁহদার ক্ষেন্রে ক্রেতার ব্যয় শ্ছির থাকে । 

চাহিদা রেখার নশচে যে আয়তক্ষেন্র অঙ্কন করা হয়, সেই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেতফল 
স্বারা ক্রেতার বায় ৮.৮) সংচিত হয়। ০৮-1 হলে £ স্থির থাকে । অতএব, 
একক স্ছিতস্থাপক চাছদা রেখার নণচে যতগহল আক়তক্ষেত্ত অঙ্কন করা যাক না কেন 
তাদের ক্ষেত্রফল সমান হয়। 

দাম কমলে চাহিদা বাড়ে । কাজেই চাহিদারেখা বামাঁদক থেকে ডান দিকে নিম্ন- 
মৃখণ হয় । একক স্ছিতচ্ছাপক চাহিদার ক্ষেত্রেও চাঁছদারেখা বাম দিক থেকে ভান 'দিকে 


ঠ্৮ আধানক অর্থনীতি 


নিষ্বমুখী হয়। ৩.১১ নং রেখাচিত্রে 7070 নামক যে চাঁহদা রেখাঁটি অঙ্কন করা 
হয়েছে সোঁট হল একক স্ছিতিষ্ছাপক চাহিদা রেখা । এই রেখাচিন্রের 0১-অক্ষে 


টি 0 দ্রব্যের চাহদার পরিমাণ এবং ০%- 

নি নি অক্ষে দ্রব্যের দাম পারমাপ করা 
হয়েছে। 

ঠি /২2 এই রেখাচিঘ্রে দেখা যাচ্ছে, দ্রব্যের 


দাম ০৮: হলে চাহদা হয় ০৫*. 
অতএব ক্রেতার হয় ব্যয় ০0৮। * 


রর /5 ০00£ তি 0৮১1 2৯103: নামক 
হ টি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল । আবার, 

দ্রব্যের দাম ০৮ হলে চাহিদা হর 
0 ৭1 ৭2 ন5 4 ০0৩৪ এবং ক্রেতার ব্যয় হয় 


৩.১১ রেখাচিত্র £ একক স্থিতিস্বাপক চাহিদা রেখা 0৮5 %৪০৩৭ যেহেতু অনুর্‌পভাবে, 
দাম ০৮৪ হলে চাহদা হয় 9৫৪ এবং ক্রেতার ব্যয় হয় ০৮৪/১৪৫৪ অতএব 107) 
নামক চাহিদা রেখাট হল একক 'স্ছিতিস্ছাপক চাহদারেখা, কাজেই ০৯,১০৩ "৮ 
০৮৪/১৪৩৪ _ 0১52৯505, 

একক স্হিতিষ্থাপক চাহিদারেখার কয়েকটি জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায়। 
একক চ্ছিতিল্ছাপক চাছিদা রেখা (১) বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী 
হয় (২) রেখাঁচিন্রের মূলাবন্দুর দিকে উত্তল হয়, (৩) এই রেখা কোন অক্ষকে 
ছেদ করে না এবং (8) এই রেখার নীচে আঁণ্কত আগ্মতক্ষেগৃলির ক্ষেত্রফল সমান হয় । 
এই বৈশিন্ট্যগৃল থাকার জন্য একক স্ছিতিস্থাপক চাহদারেখাকে আয়তক্জোন্রক 
পরাবৃতত ( £৩০০৪০0৪19: 1709৩:9০19 ) বলা হয়। একক ্থিতিস্ছাপক চাহদা- 
রেখার সমীকরণ হল ৮.1 %&. এখানে ৮. হল একটি গ্রুবক সংখ্যা । এখানে 
£-এর মান একক স্থিতস্থাপক চাাহদারেখার অবস্থান (95800) ) নির্ধারণ 
করে । %-এর মান বৃগ্ধি পেলে চাহদা রেখাঁটি উপরের দিকে সরে ষায়। ৫ 
হাস পেলে চাহদারেখাটি নশচের 'দকে নেমে যায় । 


৩.১১. আয়গত 'শ্ছিতিষ্থাকতা £ 

কোন দুব্যের নিজস্ব দাম, অন্যান্য সংশ্লস্ট ছুবের দাম, ক্রেতার রুচি ও পছন্দ 
ইত্যাঁদ [ববরগৃল ঘাঁদ "স্থির থাকে এবং ক্রেতার আর সামান্য পরিবত্ন হয়, 
তাহলে চাঁছদার যে হারে পাঃিবতঁন হয় তাকে চাহিদার আয়গত শ্ছিতিষ্ছাপকতা বলা 
হয়। অন্যভাবে বলা বায়, আয়ের এক শতাংশ পরিবর্তনর ফলে কোন দ্রবোর 
চাহিদার গড়ে যে হারে পাঁরবর্তন হয় তাকে বলা হয় আয়গত 'স্হিতিস্থাপকতা । 
চাঁছিদার শতকরা পারবতন 
আয়ের শতকরা পারিবত'ন 


- 
আয়কে * বারা সূচিত করলে বলা বার আরের শতকরা পারবর্তন_ “100 


আযস্মগত 'স্ছিতিস্থা পকতা 


চাহদা ৫৯ 
চাহদার আয়গত 'শ্ছাতচ্ছাপকতাকে ৩, দ্বারা সূচিত করলে আমরা পাই, 


টি" -2১১ ৬ 2১ 
৮৯ 100 ১০৬ 20 2৯ 


মূল আয় . চাহদারর পারবর্তন 
সতএ২, ০৮. মনল চাদহদা * আয়ের পাঁরবর্তন 

আয়গত 'চ্ছাতস্ছাপকতার সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে আর বাড়লে যাঁদ চাহিদা 
বাড়ে, তাহলে চাহিদা ও আয়ের পাঁরবর্তন ধনাত্মক হয় এবং ৫৮ ধনাত্মক হয় । অনুরুপ 
ভাবে আয় কমলে যদি চাহিদাও কমে. তাহলে চাহিদা ও আয়ের পাঁরবর্তন খণাত্মক হয় 
এবং দুট খণাত্মক বিষয়ের অনুপাত 'হসাবে ৪* ধনাত্মক হয় । অথাৎ আয় ও চাঁছিদ। 
বাদ একই দিকে পারবাঁতত হন্স, তাহলে আয্রগত স্থিতিস্ছাপকতা ধনাত্মক হয় । 

বিপরীতক্রমে, আয় ও চাঁহদা যাঁদ 'বপরীত 'দকে পারবার্তত হর, অর্থাৎ আয় 
বাড়লে যদি চাহিদা কমে এবং আয় কমলে যাঁদ চাহিদা বাড়ে, তাহলে আয়গত 'চ্ছিতি- 
স্থাপকতা খাণাত্মক হয় ॥। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ভোগ্যদ্রুব্য বদি আয়ের দিক থেকে 
স্বাভাবিক দ্রব্য (ই ০:7021 5/10) 155006০% €০ 10০010৩) হয়, তাহলে ৪» ৯০ হয় ॥ 
কিন্তু কোন দ্রব্য বাদ আয়ের দিক থেকে নিকৃষ্ট (510161101 10) 1591১৩০ €০ 
109109€, শ্য১ তাহলে আয়ের পারবতন ও চাহিদার পাঁরবর্তন বিপরীত 'দকে হয় 
এবং ৫৮ 9 হয়। 

আয়ের পরিবর্তনের ফলে -াহদার কোন পাঁরবর্তন না হলে ( অথাৎ চাহদার 
শুন্য পরিবর্তন হলে ) আয়গত 'শ্ছিতিস্থাপকতার মান শ্‌ন্য হয় । তাহলে আয়গত 
শ্ছিতিস্থাপকতার (*) তিন প্রকার মান পাই-- 

(১) €৮১০১ (দ্ুব্যটি আয্লের 'দিক থেকে স্বাভাবিক দ্ব্য ) 
(২) ০*ন্ণ, 
(৩) ৪৮৯০ (দ্রব্যটি আয়েব দক থেকে "নিকৃষ্ট দ্রব্য ) 

৫৮১০ হলে বোঝায় ষে &৮ এর মান শুন্যেষ চেয়ে বড়, 'কিম্তু সেই মান 
আবার একের চেয়ে বড় 6৮১ 1), একেন্ "মান (6৮০০ 1) অথবা একের চেয়ে ছোট 
(6৮ € 1) হতে পারে। 

«৮১ ] হলে চাহিদা, আরগতভাবে শ্ছিতিষ্ছাপক হয় (0612081)0 18 100০106- 
৩188619) ১ 

৪» 41 হলে চাহিদা অ.য়গত ভাবে একক 'ছ্িতিষ্থাপক হয় (৫0610810025 01016919 
€185610 ৬/1010 1৩87৩০6 €০ 1150901776) এবং 


৪৬-৩1 হলে চাহিদা আয়গতভাবে আঁচ্ছতিম্থাপক হয় (06100815015 1200070৩ 
806188060) 


-্৬০ আধুনিক অর্থনীতি 


প্রদত্ত ৩.১২ রেখাচিন্রের সাহায্যে ধনাত্মক, শূন্য ও খণাত্মক আয়গত শ্হিতি- 
স্থাপকতা দেখানো হয়েছে । এই রেখাচিন্লে অনুভুমক অক্ষে আয় (%) এবং উল্লচ্ব 
অক্ষে চাহিদা (0) পরিমাপ করা হয়েছে । 

রং এই রেখাচিত্রে ১801১ নামক একটি 
রেখা অঙ্কন করা হয়েছে । এই রেখার 
4১8 অংশাট হল উধর্মুখশী অংশ, এখ্থ্যনে 
আয় বালে চাঁহদা বাড়ে, কাজেই 
€৪১০ ৪9৫০ ৪৮১০ হয়। এই রেখার ৪০ অংশে 
0 চাহিদা স্ছির থাকে, কাজেই এই অংশে 

6৮০5০ হয়। এখানে 07১ অংশাঁট 





৪ খু 
আগ হল নস্মুখী অংশ, এই অংশে আর 
৩.১২ রেখাচিত্র £ চাহিদার আযগত বাড়লে চাহিদ: কমে, কাজেই ৫৮-€০ 
স্থিতিস্বাপক তার চিপ হয়। 


দামগত ও আয়গত [স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য £ ১। দামের পরিবর্তনের উত্তরে 
চাঁহদার পাঁরবর্তনশশলতার হারকে দাম-স্ছিতিস্থাপকতা বলা হয় এবং আয়ের 
পারবর্তনের উত্তরে চাহিদার পাঁরবর্তনশশলতার হারকে আয়গত 'শ্ছিতিস্থাপকতা 
বলা হয়। 

২। দামগত 'স্ছতিস্থাপকতা পরিমাপ করার সময় আয় স্ছির আছে বলে ধরা 
হযর়। আয়গত স্ছিতিষ্থাপকতা পারমাপ করার সময় দাম স্থির বলে ধরা হয়। 

৩। সাধারণত দাম কমলে বা বাড়লে চাঁহদা বাড়ে বা কমে, কাজেই দামগত 
শ্ছিতস্থাপকতা সাধারণতঃ খণাত্মক হয়ে থাকে । কিম্তু আয় বাড়লে বা কমলে 
সাধারণত চাহিদা বাড়ে বা কমে বলে সাধারণ ক্ষেত্রে আয়গত শ্ছিতিষ্থাপকতা 
ধনাত্মক হয় । 


৩.১২ পারষ্পাঁরক দাষগত স্থিতিস্থাপকতা (095৪ 7৯705 €185160165 91 
৫6088819) £ 

কোন একটি দ্রব্যের চাহিদা সেই দ্রব্যের নিজস্ব দাম ছাড়াও অন্য দ্রব্যের দামের 
উপর নর্ভর করে । যেমন, মাছের চাহিদা মাছের দাম ছাড়াও মাংসের দামের উপর 
নির্ভর করে। মাছের দাম যাঁদ শ্ছির থাকে, কম্তু মাংসের দাম বৃষ্ধি পায়, তাহলে 
মাংসের চাহিদা কমে যায় এবং মাছের চাহিদা কিছুটা বেড়ে ষেতে পারে । যারা 
আগে মাংস কিনত, এখন তারা মাংস ছেড়ে কিংবা মাংসের চাঁহ্দা কমিয়ে তার 
পাঁরবর্তে মাছের চাঁহদা বৃদ্ধি করে । আবার মাছের চাহিদা বাড়লে সেই সঙ্গে মাছ 
রাার জন্য মশলা পাত, তেল ইত্যাঁদর চাহদা বৃদ্ধি পায় । যাঁদও মশলাপাতি 
বা তেলের দাম স্থির থাকে, তবু মাংসের দাম বৃদ্ধির ফলে মাছ ও মাছরামার জন্য 
1িশেষ ধরনের মশলা পাঁতির চাহিদা বৃদ্ধ পেতে পারে । অনুরূপভাবে মোটর- 


চাহিদা ৬১ 


গাড়ির দাম কমলে পেঞ্ট্রোলের চাহদা বাড়তে পারে ॥। এইভাবে বোঝা যায় যে কোন 
একট দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হলে অন্য কোন পারপূরক দ্রব্য বা বিকষ্পদ্রব্য বা অন্য 
কোন সংশ্গন্ট দ্রব্যের চাহিদার পাঁরবত'ন হতে পারে । ক্রেতার আয়, রৃচি ও পছজ্জ 
স্থির থাকলেও কোন একট দ্রব্যের দামের 'নির্দশ্ট হারে পারবত'নের উত্তরে জন্য কোন 
প্রব্যের চাঁহদার যে পরিবতন ঘটে সেই পারবরতনের হারকে পারস্পারিক দামগত 
+স্ছাতস্ছাপকতা, কিংবা সংক্ষেপে পারম্পারক 'চ্ছিতিস্থাপকতা বলা হয় । 

১৩ নামক যেকোন দুটি সংাক্সন্ট প্রবোর দস্টাম্ত 'নয়ে বলা যার যে 
খ-দ্রব্যের দামের পাঁরবর্তন হলে এবং এন্দ্রুব্যের দাম ও অন্যান্য বিষয় "স্থির থাকলেও 
১০দ্রব্যের চাহদার পাঁরবর্তন হতে পারে । এই অবস্থায় -দ্বব্যের দামের এক শতাংশ 
পরিবর্তনের উত্তরে দ্রব্যের চাহিদার যে হারে পাঁরবর্তন হয় তাকে স-দ্রব্যের চাহিদার 
পারস্পরিক গ্ছিতিস্থাপকতা বলা যায়। অতএব, খ-দ্ুব্যের দামের পাঁরপ্রোক্ষিতে 
স-ছব্যের চাঁহ্দার পারস্পারিক 'শ্হাতদ্ছাপকতা 


_ স-দ্রবযর চাহদার শতকরা পর্িবঙন 


-দুব্যের দামের শতকরা পারবত'ন 
খরা যাক ৮*-+4-দ্রব্যের দাম, 
১১০০০ *-এর পাবিবর্তন, 
৮১০৮ £-দ্রব্যের দাম, 
১৮৮ ন ৮৮-এর পরিবতন, 
1১» ১-দ্রব্যের চাহদাঃ 
4১ 1১, স্" [১০-এর শারবর্তন, 
4) --*-দ্রব্যের ০ 'হদ।, 
১1১৮ »*৮১১-এর পাঁরবর্তনি এবং, 
৪ চাঁহদার পারস্পরিক 'শ্ছিতস্থাপকতা । 


স-দ্বোর চাহদ।র শতকরা পাঁরবতন 
»-দুব্যের দামের শতকরা পাঁরবর্তন 


সস্দ্রেব্যের চাহদার শতকরা পাঁরবর্তন- 4 টি [2ঞ. 100 এবং 





তাহলে +-্দ্রব্যের ক্ষেত্রে ৫.7 





»স্দ্রবের দামের শতকরা পাঁরবর্তনস্" 4 +৮, 100 


এন 





কাজেই ১-দ্রব্যের ক্ষেত্রে 


257. 
109. 2১795, ৮২» 0৬ 2১1১৮, 


কিনি 100 স্ 195" /১৮৭ 1025 £১ 5 


২ আধুনিক অর্থনীতি 


অথাৎ ১-দ্রবোর দামের পরিপ্রেক্ষিতে »-দ্বযর ক্ষেত্রে 
৪. -দ্রবোর মূল দাম_ ৬ দ্রব্যের চ্যাহদার পারিবর্তন 
»-দরয্যের মূল র মল চাহিদা” দ্রব্যের দামের পারবর্তন 


অন্রূপভাবে সশ্দ্রেব্যের দামের পাঁরিপ্রেক্ষতে *-্দ্রব্যের চাহিদার পারস্পারক. 
'স্থতিস্থাপকতা, অথবা 








অতএব, -দ্রব্যের ক্ষেল্রে ৫ _ %-দ্ুব্যের মলদাম দ্রব্যের প্লব্যের চাঁহদার পাঁরবর্তন 


দ্রব্যের মূল চাহিদা * স-দ্বব্যের দামের পরিবর্তন 


৩:১৩ পারস্পরিক স্ছিতিস্থাপহতা কখন ধনাত্মক ও কখন ধণাত্বক হয় 2 


যে-কোন দাট দ্রব্যের চাহদার পারস্পারক স্হিতিষ্থাপকতা ধনাত্মক হবে কি 
খণাত্সক হবে সেই বিষয়াট দুঁট দ্রব্যের পারস্পারক সম্পকেরি উপর গনভর করে। 
সংগ্লিন্ট দ্রব্য দুটি পরস্পরের পাঁরবর্ত বা বিকজ্প দ্রব্য হতে পারে । অথবা তারা 
পরস্পরের পাঁরপ্রক হতে পারে । মাছ ও মাংস, চা ও কাঁফ, ট্রেন ও বাস ইত্যাঁদ 
হল 'বকজ্প দ্রব্য এবং মাছ ও মাছ রাম্লার মশলাপাতি, চা ও চিনি, বাস ও 
পেট্রোল ইত্যাঁদ হল পারপুরক দ্রব্য । এই দুইপ্রকার দ্রব্যের চাহিদার পারস্পরিক 
শ্ছাতম্ছাপকতা সম্বন্ধে 'নম্নালাখত মন্তব্য দুঁট করা যায়। 


(১) দুটি বিকল্প দ্রব্যের মধ্যে যে-কোন একটি দ্রব্যের দাম কমে গেলে সেই 
দ্রব্যের চাঁহদা বুদ্ধি পায় এবং সেই দ্রব্যের বকম্প দ্রব্যের চাহদা হ্রাস পায় । অতএব 
দুট বিকল্প দ্রব্যের মধ্যে কোন একটির দাম কমলে ( বা বাড়লে ) অন্যাটর চাহদাও 
কমে যায় (বা বেড়ে ধায় ) এবং এইভাবে দহটি বিকষ্প ছুন্যের চাহদার পারষ্পারক 
স্ছিতিচ্ছাপকতা ধনাঝক হয় । 


(২) দুটি পারশরেক দ্রব্যের মধ্যে কোন একাট দ্রব্যের দাম কমলে সেই দ্রবোর 
চাহদা বৃদ্ধ পায় এবং সেই সঙ্গে পারপৃরক দ্বব্যাটির চাহদাও বৃদ্ধি পায়। আবার, 
কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে সেই দ্রব্যের চাহিদা কমে এবং সেই সঙ্গে পরিপ্রক প্রব্যের 
চাঁহদাও কমে । অতএব দুটি পারপ;রক দ্ুব্যের ক্ষেত্রে চাহদার পারম্পাঁরক 1স্থাতি- 
ক্থাপকতা হণাত্মক হয় । 

কোন দ্রব্যের দামের সঙ্গে অন্য কোন দ্রব্যের চাহদার সম্পর্ক কেমন হতে পারে 


সেই 'বষয়াটকে আমরা রেখাঁচিত্রের সাহায্যেও দেখাতে পার । প্রদত্ত ৩.১৩ রেখাচতের 
বামাদকে 707' নামক একাঁট উধর্বমহখশী রেখা এ্রবং ডান 'দিকে 770 নামক একটি 


চাহিদা ৬৩ 


নিম্নমুখী রেখা অগ্কন করা হয়েছে । এই রেখাচিতে অনুভূমিক অক্ষে ১-দ্রবোর 
চাঁহদা (1১2) এবং উল্লুহ্ব অক্ষে ৮-দ্রব্যের দাম (০) পরিমাপ করা হয়েছে । 
৮ 





৬. (৭2 ০7 [৯ ০0 ০২" ০2 ১, 
(ক) বিকল্প দ্রব) খে) পরিপুরক দ্রব্য 

৩'১৩ রেখাচিজ্র ঃ বিকল্প ও পরিপূরক ভ্রব্যর দামের পরিপ্রেক্ষিতে কোন দ্রব্যের চাহিদা! রেখা 

বামদিকের রেখাচিত্রে (ক চিত্রে) দেখা যাচ্ছে *-দ্রুব্যের দাম 0৮: থেকে কমে 
গিয়ে 0৮১৪ হলে সন্দ্রেব্যের চাহিদা 931 থেকে কমে 9052 হয় । এখানে ও 
হল বকপ্প দ্রবা । -দ্রবের দাম কমলে *-দ্রব্যের চাহদা বাড়ে এবং *-দ্রুবা যেহেতু 
»স্দ্রবযর বিকপ্প, কাজেই "দ্রব্যের চাঁহদা বাড়লে ১-দ্রব্যের চাঁহদা কমে যায়। 
*-্্রব্যের দাম কমলে ৯-দ্রব্যের চাহদা কত কমে সেই বিষয়টি 7 নামক চাহদা 
রেখার ঢাল দ্বারা সূচিত হয় । 107 রেখাঁট যতই ডানাঁদকে হেলানো হয়, ততই 
*-্্রবোর দাম কমলে ১-দ্রবোর চাহদা আধিক পাঁরমাণে কমে এবং »-দ্রবোর চা?হদার 
পারস্পরিক 'স্িতিষ্থাপকতভা বাদ্ধি পায় । অপরপক্ষে 709 রেখাটি যতই খাড়া হয়, 
ততই +-দ্রব্যের চাঁহদার পারস্পারক ্ছিতিস্থাপকতা হাস পায়। অতএব 7) 
রেখার ঢাল 9.দ্ুব্যের চাহদার পারস্পাঁরক স্ছিতচ্ছাপকতার মাত্রা প্রকাশ করে। 

ডানদিকের নেখাচিত্রে 70? হল একটি ধনম্নমুখী চাহদা রেখা । এই রেখা 
থেকে দেখা যায় যে *-দ্রবোর দাম ০৮। থেকে কমে 0৮5 হলে দ্রব্যের চাহিদা 
০৫: থেকে বেড়ে 9032 হয় । এখানে %ও *-দ্ুব্য হল পারপ্বক॥ %-দ্রবোর 
দাম কমলে *-দ্রবোর চাঁহদা বাড়ে এবং * ও ১ দুব্য পারপংরক দ্রব্য হওয়ায় *-দ্রবোর 
চাহিদা বাড়লে স-্দ্রব্যেব চাহদাও বুদ্ধি ॥ অতএব ডান?দকের রেখাচত্রে 
1নম্নমৃখাী চা?হদা রেখাটি দৃাটি পারিপৃরক দ্রব্যের চাহদার ধনাত্মক পারস্পরিক 
স্হিতিন্থাপকতা সঁচিত করে । এই রেখাও যত খাড়া হয়, ততই পারস্পারিক (স্থাতি- 
স্থাপকতা বৃদ্ধ পায় । 


৩০১৪. পারস্পারিক গ্ছিিষ্ছাপকতার গহরত্ব 


পারস্পারক 'স্ৃতিস্থাপকতার ধারণাটির যথেন্ট তাত্বক ও ব।স্তব গুরুত্ব আছে। 
(১) পারস্পারক "স্্িতস্থাপকতার সাহায্যে যে-কোন দু'টি দ্রবোর পারস্পারক 


আঃ অর্থ- ৫ 


5৪ আধুনিক অর্থনীতি 


সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। &* ধনাত্মক হলে বোঝা ধায় যে, সংশ্লিষ্ট দ্রবা দুটি হল 
বিকল্প দ্রব্য । &, খণাত্মক হলে বোঝা যায় যে, সংশ্লিষ্ট দ্রব্য দুটি হল পারপূরক দ্রব্য । 

(২) দ্রব্যের উৎপাদক বা বিক্রেতার কাছে পারস্পরিক স্ঘিতিস্থাপকতার যথেন্ট 
গুর্ত্ব আছে । কোন ফার্ম যখন উৎপাদনের বাজারে প্রবেশ করে, তখন সেই ফাম" 
তার দ্রব্যের পারস্পরিক স্ছিতিষ্থাপকতা কী রকম হতে পারে তার আভাস পেতে চায় । 
€* ধনাত্মক ও উচ্চমানসম্পল্ন হলে বোঝা যায় ষে, ফার্মের উৎপন্ন দ্রবোর বহু সংখ্যক 
বিকল্প দ্রব্য আছে। অপরপক্ষে &«* নিম্নমানসম্প্থ হলে ফামের পক্ষে বিশেষ 
দুশ্চিস্তার কারণ থাকে না। 

(৩) অধ্যাপক ্রফিন ৫* ছারা বাজারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন । পণ প্রাতি- 
যোগিতার বাজারে অসংখ্য ফার্ম থাকে এবং তারা প্রায় সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন 
করে। প্রায় সমজাতায় দ্রব্য বলতে বোঝায়, যে প্রব্গুূলে পরস্পরের ঘাঁনঘ্ঠ ?বকল্প 
দ্রব্য । কাজেই তাদের ০* খুবই উচ্চমমানসম্পন্ন হয় । প্রি ;নের মতে প্রাতযোগিতার 
বাজারে ৪*-৯০ । €-র মান যতই বৃদ্ধি পায় ততই প্রাতিযোগিতার মাতা বদ্ধ পায় । 
অপরপক্ষে, একচেটিয়া বাজারে একটিমাত্র ফাম“ থাকে এবং সেই ফাম" ষে দ্রব্য 
উৎপাদন করে তার কোন ঘাঁনণ্ঠ বিকল্প দ্রব্য থাকে না। কাজেই একচেটিয়া বাজারে ৪, 
প্রায় শন্য হয় । অন্যভাবে বলা যায় যে, একচেটিয়া বাজারে ০*-৮৯০. এর থেকে আরো 
বলা ধায় যে, ৪*-র মান যতই হ্রাস পায়, ততই বাজারে প্রতিযোগতার মাতা হাস পায় 
এবং ৫*-র মান যতই বগ্ধি পায়, বাজারে প্রাতযোগিতার মাত্রাও ততই বৃদ্ধি পায় । 

মন্তব্য £ যে-কোন দুটি দ্রবোর ৫, 0 হলে সেই দ্রব্য দ.টি বিকল্প দ্রব্য হবে 
এবং ৫, ০ হলে দ্রব্য দুটি পারপুরক দ্রব্য হবে-এমন কথা সব সময় বলা যায় 
না। কোন দ্রব্যের দাম কমলে পারবত-প্রভাবের দ্বারা তার বিকল্প দ্রব্োর চাহদা বুদ্ধি 
পায়, কিম্তু দাম হাসের ফলে যে আয়-প্রভাবের'সংষ্টি হয়, তার ফলে [বকল্প দ্রব্যের 
চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে পারে । পারিবত“-প্রভাবের দিকে থেকে যে দ:ট দ্রব্য বিক্গপ 
দ্রব্য হিসাবে গণ্য হয়, আর-প্রভাবের দিক থেকে সেই দ্রব্য দুটিই আবার পরিপূরক 
দ্রব্যে পরিণত হয় । এটি রীতিমত অসঙ্গত ব্যাপার । কাজেই পারম্পারক 'স্ছাতি- 
স্ছাপকতার ভীত্ততে ভোগ্যদ্রুব্যের পারস্পারক সম্পক নিণ'য় করা উচিত নয় । অধ্যাপক 
হিব্জ আমাদের কাছে প্রথম এই বিষয়টি এমন সুম্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন । 

৩.১, দ্রব্যের চাহিদার গ্ছিতিস্থাপকতা ও ক্রেতার ব্যয়ের সম্পক £ 

যদ দ্রবোর দাম» ৮ হয় এবং সেই দামে কেতা বদি 3 পাঁরমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে চায়, 
তাহলে ক্রেতার ব্যয় হবে ৮.৫. যেমন, কোন দ্রব্যের দাম'যাঁদ ১০ টাকা হয় এবং সেই 
দামে ক্রেতা ষদি ৫০ একক দ্রব্য ক্রয় করতে চায় তাহলে তার জনা ক্রেতার বায় হবে ১০ 
টাকা * ৬০০৫০০ টাকা । এখানে ৮--১০ টাকা । 0-&০ এবং 2০ -১০ টাকা 

» ৫০. ৬০০ টাকা । এখন দ্রব্যের দাম (৯) যাঁদ কমে তাহলে চাঁহদার নিয়ম অনুসারে 
চাঁহদা (0১ বাড়বে ॥। এখন প্রশ্ন, ১ যাঁদ কমে এবং ৫ ষাঁদ বাড়ে তাহলে 2৫ কি 


চাঁহদা ডে 


বাড়বে 2 স্পন্টতই ৩ বাড়তে পারে, শ্ছির থাকতে পারে, আবার কমে যেতেও 
পারে । আসলে এটা নির্ভর করছে ৮ কমলে (বা বাড়লে ) 3 কণভাবে বাড়ে (বা 
কমে ) তার উপর । যাঁদ ৮ কমে এবং তার উত্তরে যাঁদ 3 বোঁশি হারে বাড়ে তাহলে 
৮৫ বাড়বে । 2 যে হারে কমে ৫ যাঁদ ঠিক সেই হারে বাড়ে তাহলে 2৫ শ্ছির থাকবে 
এবং ৮ যে হারে কমে ও যাঁদ তার চেয়ে কম হারে বাড়ে তাহলে ৮৫ কমবে । কিন্তু ৮ 
একটি 'নির্দিন্ট হারে কমলে চাহিদা কণ হারে বাড়বে তা 'নর্ভর করছে চাহিদার (দামগত) 
স্িতিম্থাপকতার উপর । আমরা বলতে পারি, দ্রব্যের দাম কমলে ক্রেতার ব্যয় (৮৫) 
বাড়বে, 'কি স্ছির থাকবে, কি কমবে- সেটা গির্ভর করছে চাহিদার স্িতিম্ছাপকতার 
উপর । চাহিদার (দামগত ) স্ঘাতস্ছাপকতা (০) তিন রকম হতে পারে । যথা-_ 
১। ৪১৫ (চাহিদা স্ছিতিচ্ছাপক ) 
২। ৪7! (চাঁহদা একক "স্থতস্থাপক ) 
৩। ৪-1! (চাহিদা আঁশ্হাতস্থাপক ) 
প্রথম ক্ষেত্রে দাম যে হারে কমে, চাহদা তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে, কাজেই 
ক্রেতার ব্যয় বাড়ে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দাম যে হারে কমেচাহিদাঠিক সেই হারে 
বাড়ে, কাজেই ক্রেতার ব্যয় অপারবার্তত থাকবে । তৃতীয় ক্ষেত্রে দাম যে হারে কমে 
চাঁহদা তার চেয়ে কম হারে বাড়ে, ফলে ক্রেতার ব্যয় কমে অথাৎ 
১। যাঁদ ৫৪১1 হয় তাহলে দাম কমলে ক্রেতার ব্যয় বাড়ে এবং দাম বাড়লে ক্রেতার 
ব্যয় কমে। দামের পাঁরবর্তন ও ক্রেতার ব্যয়ের পাঁরবর্তন 'িপরশতমখী হবে । 
২। যাঁদ ৫! হয় তাহলে দাম কমলে বা বাড়লে ক্রেতার ব্যয়ের কোন পরিবর্তন 
হয় না। 
৩। যাঁদ ০-! হয় তাহলে দাম কমলে ক্রেতার ব্যয় কমে আবার দাম 
বাড়লে ক্রেতার ব্যয়ও বাড়ে; অথাৎ দাম ও ক্রেতার ব্যয়ের পাঁরবর্তন একমুখী 
হয়। উপরের তিনটি সম্পর্ক যথাক্রমে ১নং, ইনং ও ৩নং তাঁলকায় দেখানো হল । 


১নং তালিকা £ স্থিতিচ্ছাপক চাহিদার কেত্রে দ্রব্যের দাম ও ক্রেতার ব্যয়ের 
ন। 














| ৪: 
দাম (৮) | চাহদা (৫) | ক্রেতার ব্যয় (৮0) 
২০ টাকা” ১০ ূ ২০০ট্টাকা 
১০ * ৰ ২৫ ২৫৬০ « 
05 ূ ৬০ ৩০০ ্ 


৯নং তালিকায় উপর থেকে নীচে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম ষত কমছে, 


৬৬ আধুনিক অর্থনশীত 


তার চেয়ে চাহিদা বেশি বাড়ছে, ফলে ক্রেতার ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে । নীচে থেকে উপরে 
গেলে তার বিপরণত হবে । 

২নং তালিকা £$ একক চ্ছিতিচ্ছাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম ও ক্রেতার ব্যয়ের 
পাঁরবতন ৷ 


1 ০-1। 









ক্রেতার ব্যয় (৪৩) 


২০০ টাকা 
২২০০ তত 






২নং তালিকায় উপর থেকে নশচে দাম যখন অর্ধেক হয় চাঁহদাও তখন দ্বিগণ 
হয়; ফলে ব্যয় সমান থাকে । 


৩নং তালিকা £ আঁচ্ঘাতগ্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে ছুব্যের দাম ও ক্রেতার ব্যয়ের 
পারবত'ন। 


] ০1] 


চাঁহদা (৫) 








ক্রেতার ব্যয় (2৫) 


৩নং তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, দাম যত দ্রুত কমে, চাঁহদা তত দ্রুত বাড়ে না; 
ফলে বায় কমে । 

দ্রব্যের দাম ও ক্রেতার ব্যয়ের এই পাঁরবর্তনকে ৩.১৪ নং রেখাচিত্রের সাহায্যে 
দেখানো হল । এখানে ৭%-অক্ষে দাম ও ০১-অক্ষে ক্রেতার ব্যয় পারমাপ করা 
হয়েছে । 48009 রেখাটির 4৪ অংশে দাম কমে, ব্যয় বাড়ে, অতএব এখানে 
৩ 1. 73০ অংশে ব্যয় শ্ছির ; অতএব, এখানে ০-$5 এবং ০0০ অংশে দাম কমলে 


ব্যয় কমে । অতএব এই অংশে €€ 1, 
চাহিদার 'স্ছাতিষ্থাপকতা এবং ক্রেতার ব্যয়ের সম্পকণ অঙ্কের সাহায্যেও দেখানো 


ধায়। 


চাঁহদা 


৬৭ 


ক্রেতার ব্যয়কে £ বারা এবং ব্যয়ের পারবর্তনকে £১৮ গ্বারা প্রকাশ করা যায়। 
ব্যর বাড়লে 4১7 ধনাত্মক হয়? অর্থাৎ /১০১০ হয়। ব্যয় কমলে /১৪-:০ হয় 


এবং ব্যয় শ্ছির থাকলে £১৪-০ হয়। 

দ্রব্যের দামকে ৮ ছ্বারা এবং চাহদার 
পারমাণকে ৫ দ্বারা প্রকাশ করলে বলা 
যায় যে? ক্রেতার বায় - দ্রব্যের দাম * 
পাঁরমাণ অথার্থ ৪- ৮.৫. 

ধরা যাক, ৮ কমল ১৮ পারমাণে 
এবং ও বাড়ল £১০ পাঁরমাণে। ৮ 
কমার জনা ১৮ খণাত্মক হবে; ও 
বৃদ্ধ পেলে ১৫৩ ধনাত্মক হবে। 0 
কাজেই ক্রেতার ব্যয়ের পাঁরবর্তন হবে 

/১৮-৮,/১০-০.৯৮ ক্রেতার বার 





% 


৩.১৪ রেখাচিআ £ ভ্রবোর দাম, ক্রেতার বায় 
ক্রেতার ব্যয় বাঁম্ধ পেলে ১৪৯০ ও চাহিদার দাষগত স্কিতিস্বাপকতার সম্পর্ক 


হযর়। 
অথথ ৮/১০২-৩3/১০১9০ হয়? 
অতএব 7/১০১৯ 3/১৮ উভয়পক্ষকে 3৮১৮ "বারা ভাগ করে পাই, 
৮৯/১৫ 


০02৯ £" এখানে ত- 2 হল দ্রবর চ্যাহদার দামগত স্ছিতিষ্ছাপকতা । 


তাহলে আমরা পাই» ব্যয় - গ্ধি পেলে ৩৯1 হয়। 


অন্যভাবে বলা যায় যে, দাম হ্রাস পেলে যাঁদ ব্যয় বৃদ্ধ পায় তাহলে ৩: হয়। 
ঘুরিয়ে বলা যায়, €১ ! হলে দাম ছ্াসের ফলে ক্রেতার ব্যয় বৃদ্ধ পার ॥। অনুরুপভাবে 


সহজেই প্রমাণ করা ষায় যে, ৪৯৮ ! হলে দাম বংদ্ধির ফলে ক্রেতার ব্যয় হাস পায়। 
ক্রেতার ব্যয় স্থির থাকলে /১৪- ০ হয়। 
অথথ ৮৯/১৫-০৩২./১৮ 9 
অতএব ১/১৩ 7» 34১৮. 


অতঞব ১৫১০7 /১৮, 
অথাঁথ ১/১০-২/১১৮ 9 
অথাঁথধ £১০. অবাধ ক্রেতার বায় স্থির থাকে । 


৬৮ আধুনিক আর্থনশীতি 


আবার, দাম হাসের ফলে যদি ক্রেতার বায় হাস পায় 
তাহলে ১৮5০ হর । 
অথথ ৮৫২ - 32১৮০, 
৮৫১৫২ 3০১৮১ 
অনুরূপভাবে সহজেই প্রমাণ করা যায় যেঃ ০৫1 হলে দাম বৃদ্ধির ফলে ক্রেতার 


ব্যয়ও বাম্ধ পায় । 


৩১৬. শ্ছিতিষ্থাপক ও আঁশ্ছিতিষ্থাপক চাছিদার পাক) $ 


স্থতিস্থাপক ও আশ্ছিতিষ্থাপক চাহদার মধ্যে আমরা নিয়ালাঁখিত পার্থক্যগল 
লক্ষ্য কার । 

প্রথমত, সংজ্ঞাগত পার্থক্যের কথা বলা যাক্সন। 'স্ছাতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেন্রে 
দামের পরিবর্তন যে হারে হয়, দ্রব্যের চাহুদার পাঁরবর্তন তার চেয়ে বোশ হারে 
হয়। অপরপক্ষে, আস্ছিতিস্ছাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম যে হারে পারিবাতিতি 
হয়ঃ দ্রব্যের চাহদা তার চেয়ে কম হ।রে পারবার্তত হয়। 

খিতশয়ত, 'ম্াতিস্থাপকতা (০)-র মান দেখেও আমরা বলতে পার চাহিদা 
স্ছিতিচ্ছাপক ফি আঁচ্ছৃতিস্ছাপক। যাঁদ ০ ] হয়, তাহলে চাহিদা হবে চ্ছিতিষ্হাপক ॥ 
যাঁদ ৩-- | হয়ঃ তাহলে চাহিদা হবে আচ্ছাতস্ছাপক । যাঁদ ৫-. ০ (অনন্ত) হয় তাহলে 
চাহদাকে পূর্ণ 'স্ছিতিষ্ছাপক চাহদা বলা হয়। এখানে দামের পারবর্তন শৃন্যের 
কাছাকাঁছ (প্রায় শুন্য ) হলেও চাহদার পাঁরবর্তন খুব বোশ হয়। আবার যা 
৩০০0 হয়, তাহলে চাঁহদাকে পর্ণ অস্থিতিস্হাপক চাহদা বলা হয় ॥। এখানে দামের 
পরিবর্তন ধা হোক না কেন, চাঁহদার পাঁরবর্তন শ:ন্য হয়, অর্থাৎ চাহদার কোন 
পরিবর্তন হয় না। 


তৃত্তীক্পত, চাঁহদারেখার আকৃতি দেখেও আমরা বলতে পার সেই চাহিদা 
স্হতিস্হাপক 'কি আস্হাতিস্হাপক | চাহদারেখা যত খাড়া হবে তার 'স্ছিতিস্হাপকতাও 
তত কম হবে। অপরপক্ষে-__চাহদারেখা যত হেলানো হবে তার 'স্হতিস্হাপকতাও 
তত বেশি হবে। চাহিদারেখাটি যাঁদ পারমাণ-অক্ষের উপর লম্ব হয়” তাহলে 
..0 হবে। চাহদারেখাটি যাঁদ চাহদা-পারমাপ অক্ষের সমাস্তরাল হয়, তাহলে 
৩০০ হবে । এই পার্থক্যাটকে আমরা রেখাচন্রগত ' পার্থক্য বলতে পারি । 
পরপৃ্ঠার চারিটি চাহিদারেখা আঁকা হয়েছে । 

এখানে প্রথম চাছিদারেখা 4৫» ০0-অক্ষের উপর লম্ব। এখানে দাম কম বা 
বোশ যা হোক না কেন, চাহিদা সব সময় ০৩৫, থাকবে । কাজেই এখানে 
5.0 হবে। এই রেখাচিত্রে 4৫9 হল দ্বিতীয় চাহিদা রেখা । এটি 0১.-অক্ষের 
সঙ্গে সমান্তরাল । 


চাহিদা ৬৯১ 


এখানে ০৫ দামে চাহদা খুব বোশ এবং দামের সামান্যতম পাঁরিবত'নের 
জন্যও চাহিদার খুব বেশি হাস-বৃদ্ধ হয়। কাজেই এখানে ০. « এবং চাহদা 
পূর্ণ স্হিতিস্হাপক। তৃতণয় চাহিদারেখা ৫৫৪ প্রথম চাহদারেখার মত খাড়া নয় 
তাহলেও এটি বেশ খাড়া ।. কাজেই 
এখানে €-॥ এবং চাহিদা আস্থাতি- 
স্থাপক হবে । কিন্তু চতুর্থ চাহিদারেখা 
৫৫4 দ্বিতীয় চাহদারেখা ৭৫০-র 
মত হেলানো না হলেও অনেকটা 
হেলানো । কাজেই এখানে চাহদা 
স্হাতস্হাপক (০৯1) হবে। তাহলে 
আমরা পাই--যে চ11হদারেখা 
যত খাড়া তার ছ্ছিতিচ্ছাপক্তা তত 
কম এবং যে চাহিদারেখা যত বেশি 





দ্রবোর পরিমাণ 
হেলানো তার গ্মিতিস্থাপকভা তত ৩.১৫ রেখাচিত্র ঃ চাহিদারেখার আকৃতি ও 


বেশি । অন্যভাংব বলা যায়-_যে চাহিদার স্থিতিস্বাপকতা 
চাহদারেখা পূর্ণ আঁস্হাতিস্হাপক চাহদারেখার খুব কাছে থাকবে, তার 'স্ছিতি- 
স্থাপকতাও তত কম হবে এবং ষে চাহদাারেখা পর্ণ শ্ছিতিস্হাপক চ।হিদারেখার 
কাছে থাকবে, তার স্হিতিস্হাপকতা তত বোশ হবে । 


চতুর্ধত, কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে ক্রেতার ব্যয়ের ক পারবর্তন 
হয় তা দেখেও আমরা বলতে পার সেই দ্রব্যের চাঁহদা স্হিতিস্হাপক 'কি 
আঅস্হাতস্হাপক। যদি দাম কমলে ক্রেতার ব্যয় বাড়ে এবং দাম বাড়লে ক্রেতার ব্যয় 
কমে তাহলে চাহদা হবে 1 'তজ্ছাপক । অপরপক্ষে- দাম কমলে যাঁদ বায় 
কমে এবং দাম বাড়লে যাঁদ ব্যয় বাড়ে তাহলে বৃঝতে হবে দ্রব্যের চাঁহদায 
আঁস্ছাতস্থাপক । 


৩.১৭. চাঁছহিদারেখার চাপ-সশ্থিতিস্থাপকতা (4০ 6195666165 ) ও বন্দ; ্ছিতি- 
স্থাপকতা ( 7৯016 61985180865 ) £ 


(ক) চাপ-স্ছিতিস্থাপকতা £ কোন বক্রদেখার একটি 'নার্দন্ট অংশকে চাপ (৪০) 
বলা হয়। চাশহাদারেখা যাঁদ একটি বক্ররেখ; " তাহলে তার একটি অংশের উপর 
বা চাপের উপর চাঁহদার দামগত স্ফিতিস্থাপকতাকে চাপ ্ছিতিস্থাপকতা বলা 
হয়। অপরপক্ষে, চাঁহদারেখার উপর গৃহীত কোন একাঁট 'বন্দুতে যাঁদ চাহদার 
শ্থিতিস্থাপকতা পাঁরমাপ করা হয় তাহলে ত।কে বলা হয় বিন্দু 'স্থিতিষ্থাপকতা ॥ 
বন্দু শ্ছাতস্থাপকতাকে একটি 'নার্দণ্ট দামে চাহিদার 'স্ছিতস্থাপকতাও বল্য 
যেতে পারে । একটি চাপ দুটো বিন্দুর মধ্যে থাকে | এই বিন্দু দুটোর ব্যবধান 
যত বাড়বে চাপও তত বড় হবে । এমনাঁক একটা গোটা চাহিদারেখাও একাঁটি 


৭০ আধানক অ্থনাঁত 


চাপ বলে গণ্য হতে পারে । আবার, চাপের প্রাস্ত বিষ্পু দুটোর মধ্যে একটি বিন্দ্‌ 
যাঁদ চ্ছির থাকে এবং অন্য বিদ্দুটি বদি তার দিকে এগিয়ে যায় তাহলে চাপও ছোট 
হবে। অবশেষে বিদ্দু দুটি খুব কাছে এসে গেলে বা প্রায় মিলে গেলে চাপাঁট খুবই 
ছোট হয়ে যাবে । সেই চাপের যে শ্ছিতিষ্থাপকতা হবে, তাকেই আমরা 'বিশ্দু- 
স্থিতিস্থাপকতা বলতে পাঁর। অতএব বিশ্দ-শ্যিতন্থাপকতা ছল চাপ হাতি 
স্হাপকতার একটি সামান্তবতর্ঁ র্‌প। 
কোন বকুরোখিক চাঁহদারেখার কোন 
একাট 'নার্্ট চাপের উপর চাহিদার 
দাম-স্ছি'তস্ছাপকতা কীভাবে পরিমাপ 
করা যায় তা পাশের রেখাচিত্রে 
দেখানো হল । 

প্রদত্ত ৩১৬ রেখাঁচত্রে 2070? 
হল একাঁটি বক্ররোখক চাঁহদারেখা । 





0 9: ০2 4. এর উপর * ও ৪ দুটি বন্দু । 
দ্রবোর চাহিদা এই দুটি বি ডি এ রি চাহিদা- 
৩.১৬ রেখা চিজ £ ঢাহছিদারেখার রেখার চাপ হল ॥ বিস্দুতে 
চাপ-স্থিতিস্বাপক ত1 দাম 0১8 - 4032. এই দামে 


চাহদা- ০৫, 8 ধিদ্দুতে দাম - 0৮৮৪-0৯-০1 এই দামে চাহিদা- 
00৪. এখানে দাম কমেছে এবং চা?হদা বেড়েছে । 
এখানে দামের পাঁরবর্তন শ্ঁছ্িতীয় দাম _ প্রথম দাম 
-০0৮2 - 0912 - ৮৮১৮৮৪754৯0, 
চাহদার পাঁরবর্তন - দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চাহদা প্রথম ক্ষেত্রে চাহিদা 
-00২-00) - 35327 80. সুতরাং আমরা লিখতে পারি 
£১]৯ 74৯0 এবং ৮১77 800, 
/১79 80 _7980 
হন হি তির তত 
আমরা জানি, চাহিদার 'চ্ছিতিষ্ছাপকতা- ০- 2 
? ১ 27, 


মূল দাম »চাহিদার পারিবর্তন 
মুল চাহদা দামের পাঁরবর্তন 

চাপ-গত স্িতিস্ছাপকতার ক্ষেত্রে চাহদা ও দামের পরিবর্তন সহজেই পাওয়া 
বার। কিন্তু ঞ৪8 চাপের উপর অনেক বিস্দু--প্রত্যেকটি বিন্দুতে দাম ও চাহিদা 
পৃথক ॥। কাজেই সমগ্র চাপের উপর মূল দাম ও মূল চাহিদা বোঝা যার না। 


অনেকে অবণা প্রথম দাম (6) ও "দ্বিতীয় দাম (৮৪)-এর গড়কে মূল দাম বলে 





চাহিদা ৭৯ 


০১77৯ 
নু 


ধরে নেন। সেক্ষেত্রে মূল দাম. ». এভাবে মূল চাহিদা ১7525. 





তাহলে কোন চাপের উপর চাহিদার ্থাতস্থাপকতা - 87 ১৫৫9737 


7:27 ৯৮৭৮, 
কী -- ৪ ৩৪401 
৮৯৬ 7-0১9"৪--0 


(খ) চাহদার বন্দ-স্ছিতস্ছাপকতা ও তার পারমাপ £ চাহ্দারেখার উপর 
কোন বিন্দুতে কীভাবে দাম স্থিতিষ্থাপকতা পারিমাপ করা যায় 2 

চাহিদারেখার কোন 'না্দস্ট বন্দুতে একাঁট ধনার্দস্ট দাম এবং সেই দামে 
একটি 'নির্দি্ট পারমাণ চাহদা বোঝায় । প্রদত্ত রেখাচিত্রে &৪ হল একটি সরলরোখক 
চাঁহদারেখা । এই রেখাচিন্ে ০0১-অক্ষে রখ 
চাহদা এবং ০%-অক্ষে দাম পারমাপ 
করা হয়েছে । 49 নামক চাহিদা 
রেখার উপর একট বন্দু । বিন্দুতে 

০€95%-ল 07 এবং চাহদা ₹ 015. 
এখন আমরা যাঁদ ০বন্দুতে চাঁহদার 
শ্হিতিস্থাপকতা পাঁরমাপ করতে পার, 
তাহলে তাকে বিন্দু-স্িতিস্থাপকতা রি 
বলা যাবে। অতএব চাহদারেখার 0 0 ্। 
উপর কোন একটি ির্দণ্ট বিম্দুতে চাহিদা 
চাহদার স্তিস্থাপকতাকে 1বজ্দহ- ৩.১৭ রেখাচিত্র $ সরলরৈখিক চাহিদ! রেখার 
স্িতিস্থাপকতা বলা হয় । চাি'শরেখার উপর কোন বিন্ুুতে স্থিতিস্থাপকতার পরিষাপ 
কোন একটি 'নার্ঘ্ট 'বিন্দূতে একটি না'স্ট দাম থাকে; কাজেই 'বিম্দু্‌- 
'শ্ছিতিস্থাপকতাকে একটি নিদ্ট দামে চাহদার 'স্ছিতিচ্ছাপকতাও বলা যেতে পারে । 


আমরা জাঁন- চাঁহদার দাম-গত থাতস্থাপকতা স চাহিদার পাঁরবর্তনের হার 


মের পাঁরবর্তনের ছার 

- চাহিদার পরিবর্তন _ দামের পারবর্তন । 

মূল চাহিদা মূল দাম 
ধরা যাক, ৮- মল দাম, ১৮ _ দামের "শারবর্তন, 

0.-"মূল চাহিদা, ৫ চাঁহপার পারবর্তন, 

১০৮7 

4১৩২. রি 2১৩ ৮. 2১৩২. 

হারুন আও, সন 2" ঞো৯' 
আমাদের এ ৮ম দাম. ০£.৮০০ এবং -মুজ 


৮৮..070 
চাহিদ্া-্৮07১. অতএব 6*”০07১+ অতএব চাঁহদারেখার উপর কোন একটি 





ঞ 


ঘাম 
নে 


৭২ আধুনিক অর্থনীতি 


বিদ্দতে মূল দাম (৮) ও মূল শ্চাহদা (2) জানা বায়। কিন্তু 
দামের পরিবর্তন (১৮) এবং চাহদার পাঁরবর্তন (৮১৫) জানা বায় না। 


তবে চাহদারেখার ঢাল থেকে আমরা 2 সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি । 


চাহদারেখার ঢাল হল 4২0 এবং চাহদারেখাটি বাদ সরলরেখা হর, তাহলে সেই রেখার 
উপর 'বাভল্ন বিন্দুতে ঢালের কোন পাঁরবতন হয় না। এখানে 4৪ নামক সরল- 
রোখক চাঁহদারেখার ঢাল সব্ত সমান । অতএব এই ত্েখার ক্ষেত্রে 2১. 3.-৮95 


2১৮৮ ৮০0০ 

হয়। অথাৎ 2৯83 নামক সরলরৈতিক চাহিদারেখার উপর ০ বিল্দততে ০-- - 2) 
০19১৫ 03 

স্” 07 ৮ ০05 *" ০০০ ০০০ ০৮০০ (৯) 


আবার ১০৯৪ ও /১273-এর মধ্যে পাই, 
৫ 480958  £ 0078 ( সমকোণ ) 
4088 7» £3908 (অনুরূপ কোণ ) 
এবং /094 ০ 41090 (সাধারণ কোণ ) 
কাজেই এ ন্িভুজ দুটি সদৃশ 'ল্রভুজ ( 91771181 (718108155 ) | 
সদৃশ ল্িভুজের একট গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছল এই যে, দুটি সদৃশ ন্রিভুজের 
পারষ্পারক বাহুগৃলির অনুপাত পরস্পর সমান হয় । 
অথাৎ /১০4১৪র ভূমি লম্ব _ £,0728-র ভূমি - লম্ব হয় । 
657" ০০৯ নর হু 
এখন উপরের (৯) নম্বর শর্তে (২) নম্বর শর্ত বাঁসয়ে পাই, 
070. 08. 000. 708._ 708 


০6) * 65.» 07১% ৯6. 07 টি রন (৩) 


(উপরের 0০7 এবং নীচের 10০ কেটে যাবে ) 


অতএব 


আবার, ০5০5 নামক আয়তক্ষেত্রের 9797০ 20 *** *** (৪) 
কাজেই (৩) নং শর্তে ০1১ -17০ বাঁসরে পাই, ৩ - 7১6 *** *** (৫) 


আবার, £১/১0০ ও 2১০7৪ সদশঃ কারণ 
4. /১0 সত 0725 ( সমকোণ ) 
/ 4৯0. 790০8 (অনুরূপ কোণ ) 
44১0৮ 087 (অনুরূপ কোণ ) 


7১9». ১০709 িভুজের ভূমি _ 4১019 ব্রিভুজের আতভুজ 
টি 2585 তিভুজের ভূমি” 2১৪0 তিভুজের আঁতভুজ 


চাহিদা 2৩ 
অর্থ 73 80 


পপ (ররর 


দিশ হত রর ০০০ ০০০ (৬) 
অতএব, (৫) নং ও (৬) নং শর্ত থেকে পাই, 
/১9 নামক সরলরেখার ০ বিন্দুতে ০০৪6, নিট এ (৭) 


এখানে ৪০ হল 4) নামক চাাহদারেখার ডানদিকের খস্ড এবং 20 হল 
বামাদকের খণ্ড । 493 রেখার 0 বিন্দুতে চাহিদার দাম-গত শ্ছিতিস্ছাপকতা হল 
ডানাদিকের খণ্ড ও বামাদকের খশ্ডের অনুপাত । অতএব, কোন একটি সরলরৈত্খিক 
চাছিদারেখার উপর কোন একাঁট বিম্দু নিলে সেই বিষ্দাট চাহদারেখাটিকে যে 
দুটি খস্ডে 1বভন্ত করে, তাদের ডানাঁদকের খণ্ডকে বামাদকের খণ্ড দ্বারা ভাগ করলে 
ঘে অনুপাত পাওয়া যাক সেই জনুপাতই হল সেই চাহদারেখার উপর সেই [বন্দৃতে 
চাঁহদার দাম-গত ছ্ছিতিচ্ছাপকতার পারমাপ । 


চাঁহদারেখাঁটি দি 48 য় ৩১৮ রেখাচিত ) এবং ০ যাঁদ তার উপর একাঁট 
বিন্দু হয় তাহলে ০ বিন্দুতে স্মিতিম্থাপকতা (০) সম্বম্ধে আমরা গনম্নলিখিত সম্পক- 
গলি পাই ৫ 

১। ০ বিষ্দতে ৩26 £ 

২। (০ যাঁদ মধ্যবিন্দু হয়ঃ তাহলে 
০» 4০ হবে এবং ৩-1 হবে; ঢু 

৩; ০ যাঁদ মধ্যাবন্দুর বাম 'দিকে 
থাকে, তাহলে দক্ষিণ ভাগ বাম ভাগের 
চেয়ে বড় হবে এবং ৩ ! হবে; 

৪1। €০ যাঁদ মধ্যাবন্দুর ডান 'দকে 
থাকে, তাহলে দক্ষিণ ভাগ ছোট হবে ৩,১৮ ই রেখাচিত্র £ চাহিদারেখার বিডিন্ন 
এবং ৬! হবে; বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন মান 

&। ৪ বন্দুতে ৪.0 এবং 

৬। 4৯ বিন্দুতে ৩.” ০ হবে। 

অর্থাৎ সরলরোথক চাঁহদারেখার মধ্যাবন্দুতে ৩1, মধ্যাবন্দুর বাম 'দিকে 
৬১ 1 এবং ডান দিকে ০1 হবে । মধ্যাবন্দ, খাম 'দকে বা উপরের দিকে বত যাওয়া 
ধাবে 'স্ছাতস্থাপকতা ততই বাড়বে । এভাবে গেলে চাহিদারেখার বাম দিকের প্রান্ত- 
বিন্দুতে শ্ছিতচ্ছাপকতা হবে অনস্ত । অনুরহপভাবে চাহিদারেখার উপর মধ্যাবন্দনর 
ডান দিকে বা নধচের দিকে যত যাওয়া যাবে, 'শ্ছিতস্ছাপকতাও তত কমবে 
এবং অবশেষে চাহিদা রেখার ডানাঁদকের প্রাস্তবিদ্দুতে শ্ছিতিষ্ছাপকতাও শুন্য 
হবে। অতএব আমরা পাই--চাহদারেখার 'ঘাঁভন্ন [বিন্দুতে চ্থাডচ্থাপকত 
1বাঁভাব হয়। 





৭৪ আধুনিক অর্থনশীত 


(গ) বক্ররোখক চাঁহদারেখার কোন 1বল্দুতে কগভাবষে দাম-্থাতষ্থধাপকতা 
পায়ণাপ করা হয় 2 

চাহিদারেখাটি যদি সরলরৈখিক না হয়ে বক্ররৈখিক হয়, তাহলে সেই চাহিদারেখার 
উপর কোন নির্দিষ্ট বিশ্দ্‌তে কীভাবে চাহিদার বিন্দু-স্ছিতিচ্ছাপকতা পরিমাপ করা 
যায়, তা পর-পন্ঠায় রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হল । 

পর-পৃচ্ঠার রেখাচিত্রে 190 একটি বক্রুরোখক চাহদারেখা । এর উপর 0 একটি 
বন্দু । ০ বিন্দুতে শ্িতিষ্থাপকতা পাঁরমাপ করতে হবে ॥ 


চ 
'স্থাতস্থাপকতা চিনি নট এখানে 2. মজদাম - 01. 





০ 9 ঢ 5 


চাহিদা 
৩,১৯ রেখাচিত্র £ বক্রগৈখিক চাহিদার়েখার 
কোন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ 


টা টি ৮.0 2১৫. 
৩. মুল চাহিদা" 57. অতএব ০-০9' কিন্তু 2৮ এর পরিমাপ করা 


এখানে সহজ নয় ॥ অবশ্য 25 একটি অনুপাত । 


আমরা বাঁ ধরে নই যে, ১৮ খুবই কম, তাহলে ১৫২ খুব কম হবে । অবশেষে 
১৮ যাঁদ শ্‌নোর কাছাকাছি এসে যায় তাহলে £$ অনুপাতটি একটি মান পাবে 


যাকে আমরা নঈম (1:89) বলতে পারি। সেই সামায় 7১১-কে লেখা হবে 


49 এবং জ্যামিতিকভাবে 93 হবে চাহিদারেখার উপর সেই বিন্দুতে আঙ্কত 


স্পর্শকের ঢাল । আমাদের রেখাচিন্লে £৪ হল সেই স্পর্শক। 
১0০ ৫0.-০08 287) 1. 
4১03079১889 87১ 

অতএব ৩.০" 4১৮ -০ট*2ট-6ট5 


চাহদা ৭৫ 


এখন ০ থেকে ০0%-অক্ষের উপর 00 লম্ব অঙ্কন করলে পাওয়া ধায় ০07১. 0, 


[7১ 80 1, 
অতএব ০- চল [১ 2255 ও 20799 সদৃশ ] 


অতএব চাঁহদারেখা বকুরেখা হলে এবং তার উপর কোন 'িদ্দুতে 'শ্ছুতিস্থাপকতা 
পারমাপ করতে হলে চাঁহদারেখার উপর সেই 'নারিষ্ট বিন্দুতে একাঁটি স্পর্শক 
অঙ্কন করতে হয় । 'নার্দন্ট 'বিন্দটট স্পর্শকাঁটকে দু'টি ভাগে ভাগ করে। এদের 
দক্ষিণ ভাগটিকে বাম ভাগ দ্বারা ভাগ করলেই স্ছিতিস্থাপকতা পাওয়া যায় । 


৩"১৮- চাহিদার স্থিতিদ্ছাপকতা নিধরিণকারণী বিধয়সূহ £ 


সকল দ্রবোর চাঁহদাই দামের উপর 'নিভ'র করে, কিম্তু একইভাবে করে না। 
কোন দ্রব্যের চাহদার সঙ্গে দামের সম্পর্ক বেশি থাকে, কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক 
কম থাকে । সব দাম যাঁদ একাঁট নাট হারে কমে, তাহলে সব দ্রব্যের চাহিদাই 
যে সমান হারে বাড়বে এমন বলা যায় না। কোন দ্রব্যের চাহিদা বেশি বাড়ে, 
কোন দ্রব্যের চাহিদা কম বাড়ে, আবার কোন দ্রব্যের চাহিদা একেবারেই বাড়ে 
না। এর থেকে বোঝা যায় যে, 'বাভন্ব দ্রব্যের চাহিদার 'স্ছতিম্ছাপকতা 'বাভন্ন প্রকার 
হয়, কারণ 'স্ছাতিস্থাপকতা নামক বিষয়টি একাধিক অন্য 'বষয়ের উপর 'নিভ'র করে । 
এদের মধ্যে নিষ্মীলখিত বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্বপৃণ€। 


20১) ছচুব্যের প্রক্কাত £ চাহিদর স্ছিতিস্থাপকতা দ্রব্যের প্রকৃতির উপর নিভ'র 
করে। প্রকৃতি অন:সারে ভোগ্যদ্রুব্যসমূহকে 'তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে । যথা, 
প্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্যক দ্রব্য, যেমন, চাল» ভাল, কাপড়» কেরোসন, চিনি 
প্রভাতি ; অভ্যাসজন্ত প্রয়োজন য় দ্ুব্য, যেমন, মদ, সিগারেট, পান ইত্যাদি মাদক 
জাতীয় দ্রব্য বা অন্য যেকোন দ্রব্য দীর্ঘীদন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং বিলাপ 
দুব্য বা শোঁখন দুব্য। এদের মধ্যে প্রথম দ--প্রকার দ্রব্যের চাহদা আঁস্ছাতস্ছাপক 
হয়। 'বলাস দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত 'স্ছিতিস্থাপক হয় ॥ অত্যাবশ্যক দ্রব্যের দাম 
বৃদ্ধি পেলে চাঁহদা যতটা কমে 'বলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বোশি কমে । 

(২) দ্রব্যের স্ছাক্লিত্ব £ স্ায়িত্ব অনুসারে ভোগ্মাদুব্যসমূহকে স্থায়ী (4512015), 
ধঁস্ছায়ী (5০001-0519016) ও অস্থায়ন 5প-নওঞ্হচাভ এই তনভাগ্গে ভাগ করা 
রা । বাঁড়, গাঁড়, টিন. শভ,, দ্র ইত্যা1« হল স্থায়ী দ্রব্য, কারণ দীর্ঘদন ধরে এই 
দ্রব্গীল ভোগ করা যায় ) _ জামা-কাপড়, জতো, বাসন-পন্র' কলম ইত্যাদি হল অর্ধ- 


তে সপ আস সি সু 





পেপসি শ লাস সি 


স্থায়ী দ্রব্য কি্তু অধিকাংশ খাদ্য ও পানীয় হল অস্থায়ী দ্রব্য, কারণ এই দ্ুব্যগুলিকে 
সম্পণরপে একাধিকবার র ব্যবহার । করা ঘায় না। স্থারণ দ্বব্যের চাঁহদা আঁস্ছাতি- 
চ্ছাপক হয়। একবার কেনা হয়ে গেলে দাম কমলেও তাদের চাহিদা 'বশেষ বাড়ে 
না। ধকিম্তু অস্থায়ী দ্রব্যের চাঁহদা শ্মিতস্ছাপক হর । 


() ব্যবহার বৈচিত্র্য £ যে দ্রব্য একাধক ব্যবহারে লাগে ( যেমন বিদহ্যৎ ) তার 


গু আধুনিক অর্থনীতি 


দাম কমলে একাধক দিক থেকে তার চাহদা বেড়ে যায়। এর ফলে মোট চাঁদা 
অনেক বোশ পারমাণে বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদার স্ছিতম্ছাপকতাও বেশি হয় । 

(8) ভোগবিরতির.সম্ভাবনা £ দ্রব্যের ব্যবহার বা ভোগ চ্ছাগত রাখাকে ভোগ- 
বিরতি বলা হয়। যে সকল দ্রব্যের ভোগাবরাতির সম্ভাবনা কম ( যেমন ওষধ-পল্র ) 
তাদের দাম বাড়লেও চাহিদা বিশেষ হাস পায় না বলে চাহিদা আঁচ্ছতিস্ছাপক্ষ হয় । 
বিলাস দ্রব্যের ভোগ্াবরাত সম্ভব, কাজেই বিলাসন্রবোর চাহিদা বেশি 'শ্হাতস্ছাপক হয় । 

€&) বিকক্প দ্রব্যের সংখ্যাঃ কোন দ্রবোর »্খ্রবর্তে যে সকল দুব্য ব্যবহার 

করা যায় তাদেরকে বিকল্প দ্রব্য বলা হয়। কোন দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্যের সংখ্যা যতই 
বোঁশ হয়, তার দাম বাড়ল ক্রেতারা সেই দ্রবোর পাঁরবর্তে অন্যান্য দ্রব্/ভোগ করে । 
এর ফলে সেই দ্রব্যের চাহদা বোৌশ পাঁরমাণে কমে যায় এবং চাহিদা বেশি 
স্থতস্থাপক হয়। যে দ্রব্যের কোন িকম্প থাকে না (যেমন লবণ) তার চাহদা 
অস্হাতদ্হাপক হয় । 
4৬) দানের পারবত'নের পাঁরমাণ £ দামের পাঁরবর্তন খুবই সামান্য হলে 
চাহিদার বিশেষ কোন পারবর্তন হয় না। এর ফলেচাহদা আস্হাতস্হাপক হয়। 
মোটর গাঁড়র দাম ৯০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ৯০ হাজার ১০ টাকা হলে মোটর 
গাঁড়র চাহদা ষে খুব কমে যাবে এমন বলা যায় না। কিন্তু দামের পারবর্তন 
উল্লেখযোগ্য পাঁরমাণে হলে চাহিদার উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তন হয় এবং চাঁহদার -স্হাতি- 
স্হাপকতা কিছুটা বৃদ্ধি পায় । 


প্রশনাবলগ 


১। চাহিদ-হুত্রটি পিখ এবং ব্যাখ্যা কর। 

২। কোন গ্রবের ব্যক্তিগত চাহিদ1] কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর কেমনতাবে নির্ভর করে বোবাও। 

৩। চাহিদা-সুত্র লিখ। এই হাটি কীঠাবে একটি ঢাহিদারেখার সাহায্য দেখালে যায় বোঝাও। 

৪। চাহিদারেখ! কাকে বলে? চাঞ্িদারেখার অপসরণ ও তার কারণ ব্যাথা কর। 

€ | চাহিদার স্থিতিন্বাপকতা কাকে বলে? স্থিতিস্কাপক ও অস্থিতিস্বাপক চাহিদার পার্ক) কর। 

৬। চাহিদারেখার বিন্দু-স্থিতিস্থাপকতা ও চাপ-স্থিতিস্বাপকতার সংজ্ঞা দাওড। তাদের পার্থক) 
বোকাও । 

৭। চাহিদারেখার উপর কোন একটি বিনতে কীভাবে চাহিদার স্থিতিস্থ'পকতা৷ পরিমাপ কর! বায়--_ 
রেখাচিআসহ অআলোচন! কর। 

৮। শ্চাহিদারেখার উপর বিতিন্র শিলুতত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, বিডির হয় ।” উক্তিটি ব্যাথা! 
কর এবং রেখাচিএ দিয়ে বোকাও। 

৯। চাহিদার স্থিতিস্থাপকশ। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর ন্র্ভর করে? 

১০1 হড়ি, চা, লিগারেট, কাপড়, কেরোসিন, টি. ভি. প্রেসার কুকার, বই, সিনেমার টিকিট, 

' জীবনদারী ওষুধের চাহিদ। স্থিতিত্বাপক হবে কি জস্থিতিস্থাপক হবে--লিখ এবং প্রত্যেক ক্ষেতে 

তোমার উত্তরের সমর্থনে সংক্ষিপ্ত যুক্তি দাও । 


১১। চাহিদার স্থিতিস্বাপকত1 ও ক্রেতার ব্যয়ের সঙ্গে কী সম্পর্ক আছে উদাহরণ দিয়ে বোবাও। 


১২। 
১৩ | 


১৪ 


চাহিদা ৭৭ 


কোন দ্রবোর দা কমলে তার চাহিদ। বাড়ে কেন? 


ষার্শাল কীভাবে ঢাহিদা-নুআটিকে প্রষাণ করেছিলেন? এই প্রমাণের জটিগুলি 
আলোচনা! কর। 

চাহিদ-হৃত্রটটি লিখ । এই শুত্রের বাতিক্রম বলতে কী বোঝায়? কীভাবে এই হুর ব্যতিক্রম 
হয়? কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে হয় উল্লেখ কর। 


সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 


১ 
২। 
৩। 
৪। 
৫1 
ঙ। 
৭। 
৮। 
৯। 
১০। 
১১। 
১২। 


চাহিদা! কী? 

প্রত্যাশিত দাম ও পরিকল্পিত চাহিদ। কাকে বলে? তাদের সম্পর্ক কেমন? 
চাহিদা-নুআ্র কাকে বলে? 

চাহিদ!-সুঙের ব্যতিক্রম কী? 

চাহিপারেখার ঢাল ও অবস্থান কাকে বলে? 

চাহিদার স্থিতস্থাপকতা কাকে বলে? 

চাহিদার খিন্দু-স্থিতিস্থাপ কত। ৭ চাঁপশস্থিতিস্বাপকত। কী? 

শিফেন দ্রব) কাকে বলে? 

৩১৮15 ৩719 ৩-০1--উদাহরণ দিয়ে এই তিনটি বোঝাও। 

ক্রেতার বায়ের পরিবতন থেকে কীভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। বোবা বার ? 
দাম-গত স্বিতিস্থ'পকত! ও আর-গত স্থিতিস্থাপক হার সংজ্ঞা দাও এবং পার্থকা কর। 
পারস্পরিক স্বিতিস্থাপক তার সংজ্ঞা দাও এবং এর গুরুত্ব নিণর় কর। 


০ 


& চাতিছ।াল বিকল্প ব্যাখয। ৪ 
নিব্রপেক্ষতা তন্ত্র 








ভূমিকা ঃ অধ্যাপক মাশলি চাশহদার নিয়ম প্রাতঘ্ঠা করার সময় ধরে 
নিয়েছিলেন যেঃ উপযোগের পরিমাণ পরিমাপযোগা । ধিম্তু অনেকেই মনে 
করেন- উপযোগের পরিমাণ পরিমাপ করা যায় না, তবে উপযোগের স্তর 
সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে এবং সেই ধারণার ভিত্তিতে দুটি উপযোগ 
বা তৃপ্তির স্তরের মধ্যে তুলনা করা যায়। যেমন, ২টো তালগাছ দেখেই এবং 
তাদের উচ্চতা না মেপেই আমরা বলে দিতে পার কোন গাছটা বেশি উ*চু। কিন্তু 
যাঁদ প্রশ্ন করা হয়--কত বোশ উচু, তাহলে না মেপে তাবলা যাবে না। তৃপ্তির 
ক্ষেত্রেও তেমান। আমি ইটো কলা খেলে যে তৃপ্তি পাই, ৫টা খেলে তার চেয়ে 
বেশি তৃপ্তি পাই কিম্তু কত বেশি তৃপ্তি পাই সেটা বলা ধায় না। অর্থাৎ আমরা 
তাপ্তির স্তর সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি, তুলনা করতে পার, বিভিন্ন স্তরকে উধবক্রমে 
বানিষ্ঝক্রমে সাজাতে পার, কিম্তু কখনই তৃপ্তর স্তর পারমাপ করতে পারি না। 
তাছাড়া সুখের কথা এই যে, চাহিদার নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের তৃপ্তর 
পারমাণ পাঁরমাপ করার প্রয়োজন হয় না । শুধু তীঁগ্র স্তর সম্বম্ধে ধারণা করতে 
পারলেই আমরা চাহিদার 'নয়মটি ব্যাখ্যা করতে ও প্রমাণ করতে পাঁর। তাহলে 
অনাবশ্যক অস্গুবিধা ও জাঁটলতার মধ্যে জাঁড়িয়ে পড়ার দায় থেকে আমরা মুন্ডি পেতে 
পারি। এই হল বিকষ্প চাহিদা তত্বের মূল কথা । প্যারেহটা, স্লাস্কঃ হিকসও 
আলেন পাণ্ডতগণ এই তত্বের প্রাতনিাধ এবং যে মূল বিষয়টির উপর তাঁদের 
এই নতুন তত্ব প্রাতষ্ঠিত তার নাম নরপেক্ষতাতত্ব। আমরা এখন এই 
নিরপেক্ষতাতত্বের ভিতরে প্রবেশ করব। এখানে তৃপ্তি ও উপযোগ সমান অর্থে 
বাযবহৃত হবে এবং তৃপ্ত বলতে তৃপ্তির স্তর বোঝাবে। 


৪.১. নিরপেক্ষতা রেখা কাকে বলে? £ 

যাঁদ ধরে 'িনই যে, বাজারে 4 ও % নামক দহটিমান্ন দ্রব্য আছে এবং কোন দ্রব্য 
বোঁশ পাঁরমাণে ভোগ করলে ভোগ্কারীর তৃপ্তি বাঁজ্ধ পায় তাহালে ও %-_এই 
দুটি দ্রব্যের কতগৃলি মিশ্রণ বা সমন্বয়ের কথা বলা যায়, যাদের থেকে ভোগকারী 
সমান তৃপ্তি পেতে পারে । এখন এই সমন্বয়গুঃলর মধা £দয়ে যাঁদ একট রেখা 
অঙ্কন করা যায় তাহলে সেই রেখার উপর প্রত্যেকটি বিদ্দুতে ভোগকারীর তৃপ্তির 
_হ মিরপেক্ষত| রেখাকে অনেকে নিরপেক্ষ রেখা বলেখাকেন। তবে মনে রাখ! দরকার যে, ইংরেজিতে 


রেখাঁটির নাম 11001676151) ০11৮৩ নয়, ওর নাম [100166151805 ০07৩, “নিরপেক্ষ রেখা” বণলে 
[001761606 0%)1৮৩ বোঝাতে পারে, সেই আশঙ্কায় এখানে নিরপেক্ষতা রেখা বাবহার করা হয়েছে। 


1নরপেক্ষতা তন্ব 3১৯ 


স্তর সমান থাকবে । সেই রেখার উপর যে-কোন দুটি বা তার আধক ন্দুর 
কোনাঁটিকেই ভোগকারী অন্য বন্দর চেয়ে বৌশ বা কম তদারক বলতে পারবে 
না। সেই-সব বিন্দুর প্রাত সে নিরপেক্ষ থাকবে! কাজেই এই রেখাকে আমরা 
ানরপেক্ষতা রেখা বা সমতৃপ্তি রেখা বলতে পার । অতএব দহাঁট ন্ুব্যের যে সব 
সমন্বয় থেকে ভোগকার সমান তৃঁন্ত পাযস সেইসব সমব্বয়ের মধ্য দিয়ে আঁঙ্কত 
রেখাকে নিরপেক্ষতা রেখা বলা হয়। উদাহরণের সাহায্যে এটি বোঝান যার । ধরে 
নিই. ভোগকারী $০0১+2% (১০ট 4 দ্রব্য ও ২টি % দ্রব্য) থেকেষে তৃষ্ঠি পায় 
তার স্তর 109। এখন যাঁদ % স্ছির রেখে * বাড়ানো হয় কিংবা % চ্ফির রেখে % 
বাড়ানো হয়, তাহলে তার তৃপ্তির স্তর ব্ধ পাবে । 'কস্তু ৪:+4% থেকে 
ভোগকারশ কেমন তৃষ্তি পাবে ১ এখানে ১ কমেছে, কাজেই তাঁঞ্তচ কমবে, আবার 
বেড়েছে, অতএব তৃপ্তি বাড়বে । 4. কমার জন্য তৃশ্ঠি ঘতটা কমে, % বেড়ে যাওয়ার 
জন্য তৃপ্ত যাঁদ ঠিক ততটা বাড়ে, তাহলে তৃপ্তির স্তর £09 থাকবে । ভোগকারশীকে 
10:12 এবং 8৯:74 দিলে সে এঁ দুটি সমন্বয়ের প্রাত নিরপেক্ষ থাকবে । 
অর্থাৎ 1057 2%-তে যত তৃপ্তি, 8১+-4খ-তে ততই তৃপ্তি পাওয়া যায় । 
অনুরূপভাবে যাঁদ 55417, 419৭5 24115 ইত্যাদি সমম্বর়গুলো 
থেকেও ভোগকারণ সমান তপ্ত পায়, 
তাহলে সমান তৃপ্তিদায়ক অনেকগুলো 
সমম্বয় পাওয়া যাবে এবং তাদের মধ্য 
1দয়ে আঁঙ্কত রেখাঁটিই হবে এক 
ণনরপেক্ষতা রেখা । পাশের রেখাঁচন্রে 
০; হল একাঁট নিরপেক্ষতা রেখা । 
এই রেখাঁটতে তৃস্তির স্তর ধনে নিই 
101 এই রেখাঁটর উপর 4৯, 35 0 
ইত্যাঁদ 'বাভিন্ম বিন্দুতে তৃপ্তির স্তর 
101 ভোগকারী এই ধবম্দুগ্ালর 





প্রতি নিরপেক্ষ থাকবে । 
আমরা যাঁদ আর একটি নিরপেক্ষতা স.দ্রব্য 
রেখা (গার আক, বে রেখাটি সর্ব নংশে ৪.১ ?রখাচিজ্র £ নিরপেক্ষত1 রেখা 


০5 রেখার উপরে থাকে, তাহলে 152 রেখার তাঁপ্তির স্তর 10 অপেক্ষা বেশ হবে । 
কত বোশ হবে 2 সেটা জানা যাবে না। তবে ১৬ অপেক্ষা বড় যে-কোন সংখ্যা 'দয়ে 
সেটা প্রকাশ করা যাবে। এইভাবে আমরা বলতে পাঁর-- 

উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখায় তৃপ্তির স্তর উচ্চতর এবং নিম্তর রেখায় তৃপ্তির স্তর 
গনয়তর হবে ॥ ভোগকারখ "শয্তর রেখা থেকে উচ্চতর রেখায় বোশ তৃপ্তি পাবে। 
আমরা যাঁদ ভোগকারণকে তৃপ্তিলোভশী বলে ধরে নিই, তাহলে সে বেশি তৃপ্তি পাবার 
আশায় উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখায় যেতে চাইবে ॥ 

আঃ অর্থ _-৬ 


উড আখধুনক অর্থনীতি 


৪.২. নিরপেক্ষতা রেখার টবাশষ্ট্য $ 
নিরপেক্ষতা রেখার তিনটি প্রধান জ্যামতি বৈশি্টা আছে-_ 
১। নিরপেক্ষতা রেখা রেখাচিন্রের বা দিক থকে ডানদিকে নিয়ম-খী হয় ; 
২। দুটি নিরপেক্ষতা রেখা পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না এবং 
৩। একটি নিরপেক্ষতা রেখা রেখাচিত্রের মূল বিদ্দুর দিকে উত্তল হয়। আমরা 
এখন এই তিনটি বৈশিষ্টোর ব্যাখা করতে পারি । 
প্রথম বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা ঃ আমরা ধরেছি, প্রবোর ভোগ কমলে বা বাড়লে 
ভোগকারণর তাঁ্তও কমে বাবাড়ে। অতএব একাঁট দ্রবোর ভোগ বদি কমানো হয়, 
তাহলে তৃপ্তি কমবে এবং তৃপ্তি সমান রাখার জনা অন্য দ্রবাটির ভোগ বৃদ্ধি করতে 
হবে। এর অর্থ হল--নিরপেক্ষতা রেখা নিয়মুখী হবে । নিরপেক্ষতা রেখা যদি 
নিয়মখী না হয় তাহলে (ক) উধ্ৰমুখশ কিংবা (খ) +2-অক্ষের সমাম্তরাল কিংবা 
(গ) (0০%-অক্ষের সমাস্তরাল হবে । 
নিরপেক্ষতা রেখা যি উধ্বমৃখী হয়ঃ তাহলে ৪.২ ণং রেখাচিন্রে & বিন্দুর মধ্য 
দিয়ে অহিত রেখা ৪ বিন্দু দিয়ে 
যাবে । কিম্তু, ৪ বিশ্দুতে 4৯ বিন্দুর 
তুলনায় সন্দ্রব্য ও *%-দ্ুব্য উভয়েই 
বেশি আছে । অর্থাৎ ৪-এর তৃপ্তি 
কখনই /৯-এর তৃপ্তির স্তরের সমতুল্য 
নয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, 
নিরপেক্ষতা রেখা উধর্বমৃখী হতে 
পারে না। নিরপেক্ষতা রেখা যাঁদ 
০0%-অক্ষের সমাম্তরাল হয়, তাহলে 
4 বিন্দু দিয়ে আন্কত রেখা ০ বিষ্দু 
%-দুব্য দিয়ে বাবে । 'িম্তু * বিন্দুর তুলনায় 
৪*২ রেখাচিত্র : ০ বিদ্দুতে বোৌশ % (কিন্তু সমান ১) 
আছে বলে ০ বিন্দুর তৃপ্তি কখনই 4৯ বিন্দুর তৃপ্তির সমান হতে পারে না। 
দেখা যাচ্ছে নিরপেক্ষতা রেখা ০%-অক্ষের সমাস্তরাল হতে পারে না। অনুরূপ 
যুক্তিতে নিরপেক্ষতা রেখা ০%-অক্ষের সমান্তরাল হতে পারে না।. অতএব 
নিরপেক্ষতা রেখা অবশ্যই নিয়্ম-খী হবে । অবশ্য ১ বা & দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ 
যাঁদ শৃন্য হত; তাহলেই নিরপেক্ষতা রেখা 0১. কিংবা 0৬-অক্ষের সমাস্তরাল 
হতে পারে । 
ম্যন্তীর বোশস্ট্ে ব্যাখ্যা ঃ দটি নিরপেক্ষতা রেখা স্বাবরোধ না ঘাটয়ে 
পরস্পয়কে ছেদ করতে পারে না ॥ দুটি নিরপেক্ষতা রেখা পরস্পরকে কোন একটি 
বিদ্দতে ছেদ করলে সেই ছেদ্াবন্দুতে দুটি ভিল্ল মাত্রার তৃপ্ত সমান হয় এবং 
ভোগকারী বা ক্রেতা দুটি দ্রব্যের একটি মান সমন্বয় থেকে দুটি ভাব মানার 





1নরপেক্ষতা তত্ব ৮৯ 


তৃপ্তি উপভোগ করে। িশ্তু এরকম ঘটনা কখনই ঘটতেপারে না । যেন, ৪.৩ নং 
রেখাচিতে )০ রেখা 5 একক তৃপ্তি 
প্রকাশ করে এবং £০ রেখা 7 
একক তৃপ্তি প্রকাশ করে। 10 
2০” রেখা দুটি যাঁদ 4৯ বিন্দুতে 
ছেদ করে, তাহলে 4 বিশ্দুতে র্‌ 
5-? হয়ে যাবে। এটা কখনই হতে 
পারে না। অতএব দুটি নিরপেক্ষতা 


/& (57) 


রেখা কখনই পরস্পরকে ছেদ করতে 10 

পারে লা। 0 টা 
তৃতশয় বৈশ্িত্ট্যের ব্যাখ্যা £ 'নর- বা 

পেক্ষতা রেখা স্বাভাবিক অবস্থায় ৪.৩ রেখাচিজ 2 


রেখাচিত্রের মূলাঁবন্বুর দিকে উত্তল হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ভোগকারণর আচরণ 
স্বাভাবক থাকে এবং দুব্য দুটিও . স্বাভাবিক দুব্য হয়॥। ম্বাভাবিক ভোগরারণ 
বলতে সাধারণত 'হিসেবী ব্যান্তকে বোঝায় ; সে সব সময তৃপ্তি পেতে চায় এবং 
সে যে দ্ুব্যাট ছেড়ে দেয় তার প্রত তার মমতা বেড়ে যায়। স্বাভাবিক দুব্য 
হল এমন দ্রব্য যাকে ভোগ করলে অতৃপ্ত হয় না। দহগশ্থবস্ত দুব্য, পচা ভিম, পচা, 
ফল এসব দ্রব্য অপদ্রব্য ( 485909297090105 )। ভোগকারশ অপদুবা ছেড়ে দিতে 
চায়। ছেড়ে দিতে পারলে তার তৃপ্ত বেড়ে যায়। এই অবস্থায় নিরপেক্ষতা রেখা 
কীভাবে উত্তল হয় রেখাচিত্রের সাহায্যে তা বোঝান যায় । 

৪.৪নং রেখাচিত্রে [০ একটি নিরপেক্ষতা রেখা । ধরা যাক, ভোগকারণ প্রত্যেক 
বার সমান সমান পারমাণে %-৮ শ ছেড়ে দেয় এবং তার 'বানময়ে স-্দ্বব্য নেয় অর্থাৎ 
ভোগকার স-দ্রুব্ের পারিবর্তে সন্দুবয 
ব্যবহার করে ৷ এখানে 4 ও % পরস্পরের 
বিকল্প দ্ুব্য বলে ধরা হয়েছে এবং তাদের 
মধ্যে পাঁরবর্ততা ঘটছে । ধরলাম প্রথমে 
সে 4) পারমাণ স-দ্ুব) ছেড়ে তার 
'বানময়ে 9০ পাঁরমাণ $ঞদ্রব্য নেয়। 
ও এস্দ্ুব্যের পাঁরবর্ততার হার (8৪ 


0 90086101102) হজ ্্ি * ধরলাম 


%-দ্বব্য * স্বিতশয় বারে সে 00 পাঁরমাণ স-্রব্য 

৪.৪ রেখা চিজ ছেড়ে দিল। এখানে 00১ - £&03 ধরা 

হয়েছে । এখন সে 'কিম্তু আগের চেয়ে বোঁশ +ন্দ্রব্য নেবে, কারণ সে স্বাভাঁবক ভোগ- 
কারণ । সে যত *-দুব্য ছাড়ে ততই *-দ্রুব্যের প্রতি তার মমতা বাড়ে এবং সে বত সস্েব্য 
পায় ততই স-দ্ুবে/র প্রাতি তার মমতা কমে ॥ এই অবস্থায় সে ০7১-*৯8 পাঁরমাণ 





ধর আধুনিক অর্থনশীত 


সশ্দ্বোর পরিবর্তে এখন 707 পারমাণ ১-দ্ুব্য নেয় । এখানে 75১ ৪০. সে বাদ 
তৃতীয় বারে সমান পাঁরমাণ (5167. 04075 48) খ-দুব্য ছাড়ে তাহলে আরও বোশ 
পারমাণে সুন্দ্রব্য চাইবে । সে এবার £ পাঁরমাণ ১-দ্ুব্য নেবে। এইভাবে সে যত 
দ্রব্য ছেড়ে তার পারবর্তে সুন্দ্রেব নেবে ততই সমান সমান খন্দ্রবোর পাঁরবর্তে 
বেশি এবং আরও বোশ পাঁরমাণ দ্রব্য নিতে চাইবে। পারিত্যন্ত দ্রব্যের প্রাত 
স্বাভাবিক ভোগকারশর মমতা বাম্ধ পায় এবং গৃহীত দ্ব্োর প্রাতি তার মমতা হাস 
পায় বলে এরকম হয় এবং এইজন্যই নিরপেক্ষতা রেখা রেখাচিন্ত্রের মূলাবন্দুর 'দিকে 
উত্তল হয়। রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে_ ভোগকারশী 4৯ বন্দু থেকে সরে গিয়ে 5 
ধবন্দুতে, ০ বিন্দু থেকে £-তে, ৪ থেকে 0-তে সরে গিয়ে *-দ্বুব্যের পাঁরবর্তে ক্রমশ, 
সে যতই স-্দ্ুবা ব্াবহার করে ততই এই পাঁরবর্ততা জরটল ও দঃসাধ্য হয়ে 
পড়ে। কাজেই পাঁরবর্ততার হার, যাকে আমরা প্রান্তিক পাঁরবর্তার হার 
(1৮191517791 7৪০ ০1 90051100001 বা 7৮7২০) বলতে পার তাক্রমশ কমে যায়। 
ও % নামক দ্রব্য দৃটি সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের 'বকষ্প না হওয়ার জন্যই, 
এরকম হয় । 


৪.৪নং রেখাচিন্ত থেকে দেখা যায় যে, ভোগকারী 


4 থেকে ০-তে গেলে 71২5 হয় শি 
০ থেকে 5-তে গেলে 1৮২5 হয় চিট, 
4৯3 চ 
এইভাবে £& থেকে 0 পর্ষস্ত গেলে 115 6, থেকে কমে গিয়ে তে নেমে 
4১3. 0007 177৮ 77 000 734, 


বায়। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, লি ৯7৯ জে অর চট “০ 


কারণ ১৪7 ০7১০5 75 িম্তু ৪০১7০৮০৯80০, 


রে 
অথাৎ নত, 05 ইত্যাদি অনুপাতগীলর লব সমান কিম্তু হরগুলো বড় হয়ে 


যাচ্ছে । কাজেই অনৃপাতগৃলো কমে যাবে । অতএব আমরা পাই, উত্তল নিরপেক্ষতা 
রেখার বাম দিক থেকে ডান কে নেমে গেলে প্রান্তিক পাঁরবত'তার হার ক্রমশ কমে 
যায়। একে ক্রমছাসমান প্রাস্তক প1রবত“তার হার বলা হয়। 


৪.৩. নিরপেক্ষতা রেখা কখন সরলরেখা ছয় ? 

দুট দ্ুব্যের মধ্যে পরিবর্ততার হার যাঁদ সর্ববা সমান থাতক তাহলে 'নিনরপেক্ষতা 
রেখা সরলরেখা হয় । এখানে পারত্যন্ত দ্রব্যুটির সমান সমান পারমাণের 'বানময়ে 
ভোগকারণ প্রতোকবার একই পারিমাণ গৃহীত দ্রব্যাট নেয়। অথাৎ যেখানে 1175 
ণস্ছর সেখানেই নিরপেক্ষতা রেখা সরলরেখা হয় । 

অন্যভাবে বলা যায় দুটি দ্ুব্য যাঁদ পারপুণণ 'বিকষ্প (9516০6 80091100658) 


নিরপেক্ষতা তন ৬৩ 


দ্রব্য হয় তাহলেই 27২5 স্থির থাকে । একাঁট দ্রবোর পাঁরবর্তে যতবার অন্য দ্ুব্যাটর 
পারবর্ততা হোক না কেন, তাতে কোন অস্থবিধে হয় না। উত্তল নিরপেক্ষতা রেখার 
ক্ষেত্রে ক্রমশ এই পারিবর্ততা জটিল 
হয়ে ওঠে ॥ একট দ্রব্যের পাঁরবর্তে 
অন্য দ্রব্যাটির বোশ পারমাণ নিতে হয় । 
পিস্তু দুটি দ্ুব্য সাধারণভাবে বিকল্প 
না হয়ে একটি যাঁদ অন্যাটর অনুরূপ 
হয় তাহলে এই জাঁটলতা দেখা যায় 
না। সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা রেখা 
সরলরেখা হয় । এই রেখাচিন্রে ০ 
একাঁট সরলরৈখিক নিরপেক্ষতা রেখা । 





ভোগকারী এখানে £9 পাঁরমাণ য 
খ-দ্ববোর বানময়ে 8০ পাঁরমাণ ১-দুবা 
£্দ্রব্য নেয় । অতএব % ও এর ৪.৫ রেখাচিআ 2 সরলরৈখিক নিরপেক্ষতা রেখা : 


প্রাস্তক পাঁরবততার হার (849) * "দ্বিতীয় বারে সে 00 ছেড়ে 702 


নেয় এখন ৯৪70 এবং চি আগে যে পারমাণ * 'দিয়ে যে 
পারমাণ ১ নিত, এখনও সে সেই পারমাণ +-্এর ধবানময়ে সেই সমান পারমাণ 


/৯3 |, 
ঞ নিচ্ছে । অতএব চিত" 9. অনুরূপভাবে দত প ইত্যাঁদ, 


অর্থাৎ 247২9 সমান । অতএব আমরা পাই, দাউ ছুব্য যাঁদ পাঁরিপত্ণ বিকল্প ছুব্য 
হয, তাহলে নিরপেক্ষতা রেখা : বলরৈিক হয় । 


9.৪. নিরপেক্ষতা রেখা কখন অবতল হয় 2 £ 


দু দ্রব্যের যেকোন একট দুব্য যাঁদ অস্বাভাবিক বা অপদ্ববা হয়ঃ তাহলে 
নরপেক্ষতা রেখা অবতল হয়॥ আবারঃ ক্রেতার আচরণ যদ অস্বাভাবিক হয় 
তাহলেও এরকম হতে পারে । ও *--এই দুটি দ্রব্যের মধ্যে স-্দুব্যটি যাঁদ 
অপদুব্য হয় তাহলে ভোগকারণী -দ্ুব্যের পাঁরমাণ কমিয়ে %-দ্ুব্য সংগ্রহ করবে। 
এখানে সে যত বোঁশবার -দুব্য ছেড়ে দেবে তত দ্রব্যের প্রাতি তার মমতা বাড়বে 
না। কাজেই সে তার 'বানময়ে বোশ -+১-দুব্য না পেয়ে যাঁদ কম পায় তাহলেও 
বানিময়ে রাজি হবে ॥। দে বত ছেড়ে % নেবে তত সমান পরিমাণ ঠ-এর পারিবে 
কম ১ পেলেও তার চলবে । প্রত্যেকবার সে কম স-দ্ুব্য পেলেও বিনিময়ে রাজি হবে। 
অর্থাৎ % ও -দ্রব্যের প্রাম্তক পাঁরবর্ততার হার বাড়বে এবং নিরপেক্ষতা রেখাঁটি 
অলাবন্দুর দিকে উত্তল না হয়ে অবতল হবে। আবার --দুব্য দুটি বাঁদ ত্বাভাবিক 
হয়, িষ্তু ভোশকারণ যাঁদ অস্থাভাবক হয়, তাহলে সমান £ দিয়ে সে কম 4. 'নিতে 
পারে এবং সেক্ষেত্রে তার নিরপেক্ষতা রেখা মংলাবিন্দুর দিকে অবতল হবে । 


৮৪ আধূনিক অর্থনীতি 


৪.৬নং রেখাচিত্রে ৫1৯ একটি অবতল নিরপেক্ষতা রেখা । এখানে *-দ্ুব্যাটি 
অপদ্রব্য। কাজেই ভোগকারী 1 বিদ্দু থেকে ৫ বিদ্দ্‌র [দিকে আসে। প্রথমে 
সে 4৯9 পারমাণ *& ছাড়ে। তারপর 
ছাড়ে ০7,18৮ 0 ইত্যাদদ । এখানে 
4৯897560010» 895- 07য় । অর্থাৎ ভোগ- 
কারণ প্রত্যেকবার সমান -দ্রব্য ছেড়ে 
দেয় । প্রথমে সে 25 পারমাণ *-দ্রবোর 
পারবর্তে 5০ পারমাণ সন্দ্েব্য নেয়। 


এখানে 8৫7২9» চিট. শ্বিতীরবারে 77 
ছেড়ে সে নেয় 7051 এখানে 14125 
৪.৬ রেখাচিত্র £ অবতল নিরপেক্ষত। রেখা ০190. তৃতীয়বারে ১7২০, দেখা 





যাচ্ছে 1075 -860+ 9 41015. অথাৎ প্রত্যেকবার সে কম ১ পায়। এখানে ৮1৮.5 
ক্রমশ বৃম্ধি পার়। অতএব আমরা পাই, দুটি দ্রব্যের পাঁরবর্ততার হার ঘাঁদ 
ক্লমবধ'মান হয় তাহলেই নিরপেক্ষতা রেখা অবতগ হয়। 


নিরপেক্ষতা রেখা অবতল্ ছলে ক হবে 2 


নিরপেক্ষতা রেখা অবতল হলে ভোগকারী দুটি দ্রব্য কাছে রাখে না। ষে প্রব্যাট 
অপদ্রব্য হবে সেোঁট ছেড়ে 'দিয়ে সে ভালো দ্রব্যাট কাছে রাখে ॥। উপরের উদাহরণে 
স-্দ্রব্যাটকে অপদ্রব্য ধরা হয়েছে । তাহলে ভোগকারণ সব * ছেড়ে দিয়ে &' বিন্দুতে 
চলে আসে এবং কেবলমাত্র ১-দ্রুবা ভোগ করে । অপরপক্ষে যাঁদ ১-দ্রব্যুট অপদ্রব্য 
হয়, তাহলে সে 8! বিদ্দতে থাকে এবং কেবলমাত্র *-দ্রব্য ভোগ করে। অর্থাৎ 
নিরপেক্ষতা রেখা অবতল হলে ভোগকারী একটি মান্ত দ্রব্য ভোগ করার প্রবণতা বা 
বাতিকে ভোগে । একে ইংরেজিতে 10100178188 বলা হয় । এখানে একটা কথা বললে 
ভাল হয় যে, ভোগকারণশ অপদ্রব্যট ছেড়ে 'দিয়ে তার বিনিময়ে একটি ভাল দ্রব্য নিতে 
চায়। কিম্তু সমাজের সকলের কাছে যাঁদ সেই অপদ্রব্যটি অপদ্রবা হিসেবে গণ্য 
হয়ঃ তাহলে কেউই অপদ্রব্যাট নিতে চায় না। তবে সমাজ বড়ো বোচত্রাময়। 
এখানে যে দ্ুব্যুটি একজনের কাছে অপদ্রব্, অন্যের কাছে সেট হয়তো আবার স্বাভাবিক 
দ্রবই। 


৪.6. নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল £ 


যে রেখাচিন্রের মধ্যে নিরপেক্ষতা রেখা অঙ্কন করা হয় সেই রেখাচন্রের উল্লম্ব অক্ষে 
স-্্ুব্য ও অনুভুমক অক্ষে 4-দ্রব্য পারমাপ করা হয় ॥। নিরপেক্ষতা রেখার উপর সব 
বন্দুতে ভোগকারণর তৃঁণ্ির ম্তর সমান থাকে । ভোগকারণ যাঁদ সেই নিরপেক্ষতা 
রেখার উপর বাম 'দিকের কোন 'বিদ্দ থেকে ডান দিকের কোন 'বিদ্দুতে সরে বায়» 


নিরপেক্ষতা তত্ব ৮৬ 


তাহলে দ্রব্যের ভোগ কিছুটা কমে এবং দ্রব্যের ভোগ কিছুটা বাড়ে। কিম্তু 
ভোগকারণীর উপসোগের কোন পাঁরবর্তন হয় না। এর থেকে বোঝা যায় যে, 
ভোগকারাঁ *-দ্রব্যের ভোগ কমিয়ে তৃপ্তর যতটা হাস ঘটায়, স০দরেব্যের ভোগ বাঁড়রে 
ঠিক সেই পারিমাণে তৃপ্তির বৃশ্ধি ঘটাতে সমর্থ হয়। 

প্রদত্ত ৪.৭নং রেখাচিত্র 1০ হল একটি নিরপেক্ষতা রেখা । এই রেখার উপর £ ও 
০ নামক দ:টি বিন্দু নেওয়া হয়েছে। 
ধরা হয়েছে যে, ভোগকারী 4৯ বিন্দ- 
থেকে ৮ বিন্দুতে সরে আসে । এর 
ফলে সে 48 পরিমাণে সন্্ব্য 4 
কমিয়ে 8০ পরিমাণে সন্দ্রেবা নেয় 
এবং এইভাবে তার তপ্তি সমান রাখে। 
4১9 পারমাণে *ন্দ্রব্য ছাড়লে তার 
তাপ্ত যে পাঁরমাণে হাস পায়। 8০ মি 
পরিমাণে সন্দ্রেবয ব্যবহার কর।য় তার 
তৃপ্তি ঠিক সেই পাঁরমাণে বৃষ্ধি পায়। 

%-দ্ুব্যের ভোগ সামান্য পরিমাণে 0 5৫ 
হাস করলে ভোগকারীর মোট উপযোগ দ্রব্য 
যে পরিমাণে হ্রাস পায়, তাকে ৪.৭ রেখাচিআ £ নিরপেক্ষত1 রেখ।র ঢাল 
*-্্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ (১0,) বলা হয়। কাজেই 48 পাঁরমাণ *-্ব্য 
ছাড়লে ভোগকারার তৃপ্তি £8.৫0* পারমাণে হাস পাবে 

অনুরূপভাবে ভোগকারণ সামান্যতম পাঁরমাণে »দ্রব্য ব্যবহার করলে তার তৃপ্তি 
10» পারমাণে বৃদ্ধি পায়। কাজেই স-দ্বব্যের ব্যবহার 8০ পারমাণে বৃদ্ধি করলে 
ভোগকারার তৃপ্তি 8০-0* পারমাণে বৃদ্ধি পাবে। নু 

খন্দ্রব্য হাস করায় তৃপ্তি যতখানি হাস পায়, সন্দ্রব্য বুদ্ধি করায় তৃপ্তি ততখানি 
বদ্ধ পায় । কাজেই 

/ঠাড 1057 80. 0. 
£&8. গা, 
অতএব ০8৫৮" 

এখানে 43 হল -দ্বব্যের পারমাণের পারবর্তন। একে আমরা /১% বলতে 
পারি। অতএব 4১8 _ /১%. কিম্তু ভে। রী -দ্রব্যের পরিমাণ হাস করেছে, 
কাজেই 4১% খণাত্রক হবে। কাজেই 48- -_ 4১% 

আবার, ভোগকারী দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধি করে। সস্দ্রবোর পরিমাণের 
পাঁরবর্তনকে £১১ বলা যায় । এখানে স্দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধ পেয়েছে । কাজেই 
£১% ধনাত্মক হবে । অথাৎ 905 + ১৯. তাহলে আমরা পাই, 


খ-্দুব্য 


টড আধুনিক অর্থনীতি 


এ্রখানে 2৫ হল 10 নামক নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল । নিরপেক্ষতা রেখা নিয়- 


০৯৩ 


মুখশ হওয়ায় এর ঢাল খণাত্মক হয় । সেজন্য 7১১০এর সামনে বিরোগ চিহ্ন বসানো 


হয়েছে । 
যাহোক, নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল হল 
4১১০০107০০০ দ্রব্যের প্রার্তিক উপযোগ । 
27৫ টে, - খু বোর প্রার্তিক উপযোগ ! 
এই রেখাচিত্র অনূভূমিক অক্ষে সন্দ্রব্য এবং ০%-অক্ষে *-দ্রব্য পারমাপ করা 
হয়েছে । সেজন্য নিরপেক্ষতা রেখার ঢালের অনুপাতের লব হয়েছে সন্দ্েব্যের প্রান্তিক 
উপযোগ এবং হর হয়েছে *-্্রব্যের প্রাম্তক শি অতএব 
অনহভূমিক অক্ষে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ । 
টি রেখার সাল --._ উল্লম্ব অঙ্গে পারামত প্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ 
৪.৬. নিরপেক্ষতা মানচিতত £ দুটি দ্রব্যের অসংখ্য সম্মিলনকে বা সমম্বয়কে যদি 
তাদের তৃঁণ্তর স্তর হিসেবে সাজানো যায় তাহলে রেখাচিন্ত্রে অসংখ্য 'িনরপেক্ষতা রেখা 
অঙ্কন করা যায় । উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখাগুলি নিয়তর রেখার চেয়ে বোশ তৃপ্তির স্তর 
সূচিত করে । তখন এইসব নিরপেক্ষতা 
রেখা দ্বারা গঠিত জ্যামিতিক 'চিত্রকে 
নিরপেক্ষতা মানচন্র বলা হয়। 
ভূগোলে যেমন “নার্দন্ট সময়ে সমান 
তাপসম্পন্ন স্ছানগ্লোকে ঘিরে সমতাপ 
রেখা অঙ্কন করা হয়, এখানেও তেমাঁন 
সমান তৃপ্তিদায়ক দুব্য সাঁম্মলন- 
গুলিকে নিয়ে সমতৃপ্ত রেখা অঙ্কন 
করা হয়। সেই রেখাগুঁলিকে 'নয়ে 
গড়ে ওঠে ভোগ্রকারীর নিরপেক্ষতা 
7 সি মানচিত্র ॥ ৪৮ নং রেখাচিত্রে [05 
+্দুব্য [09, 80০55 104 ইত্যাঁদ নিপেক্ষতা 
৪.৮ রেখাচিআ £ নিরপেক্ষত! মানচিত্র রেখাগুঁলিকে নিয়ে ভোগকারশীর 'নির- 
পেক্ষতা মানচিত্র গড়ে উঠেছে । এখানে [05 থেকে ভোগকারণ যত উচ্চতর নিরপেক্ষতা 
রেখায় বাবে ততই তার তৃপ্তির স্তর বাড়বে। 
নিরপেক্ষতা মানচিন্রকে ভোগকারীর পছন্দের মানযম্ম (5০816 ০ [১15651510০5) 
বলা হয়। . দু দ্রব্যের 'বাঁভিল্ন সমন্বয়ের প্রাতি ভোগকারবর পছন্দের মান্না কেমন-- 
এই মানাঁচন্র থেকে তা জানা বায়। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি, নিরপেক্ষতা 
সানচিন্ত ছল দুটি দ্ুব্যের বিভা সমন্বয়ের প্রাত ভোগকারণীর রৃ6চি ও পছন্দের মান্রার 
জ্যজাতিক ভিত্ররূপ । 








নরপেক্ষতা তত্ব ৮৭ 
৪৭. ফ্রেতার বাজেট রেখা ও তার ঢাল £ 
যাঁদ % ও % দুটি দুব্য হয় এবং যাঁদ 
৮০, এস্দ্রেব্যের দাম, 
৮৮» এন্দ্রব্যের দাম, 


ক্রেতার আর্ক আয় হয়, তাহলে- ক্রেতা তার আয়ের সাহায্যে পারমাণ 
গু 


১-্দুব্য ক্য় করতে পারে । অনুরুপভাবে সে চু, পারমাণ খ-্দ্ুব্য ক্রয় করতে 


পারে । এইভাবে ক্রেতা তার আয়ের সাছায্যে স্‌ ও -দুব্যের যে সব সমন্বয় ক্রয় করতে 
সমর্থ ছয় তাদের মধ্য দিয়ে আঁঙ্কত রেখাকে ক্রেতার বাজেট রেখা বলা হয় । একাট 
উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে ধার [ধ -100 টাকা, ৮৮ 10 টাকা এবং ৯১-5 
টাকা। 


তাহলে ক্রেতা 1090 টাকার সাহায্যে-_ 


10টি ঞ ও শুন্যটি সঃ 
+91ট % ও 21 *, টি 
&টি 4 34ট খু 4 
7 26 ও 61ট সঃ 
9ট 5 ও ঠট %, ইত্যাঁদ বহ্‌, 
সমন্বয় ক্রয় করতে পারবে । প্রত্যেকাঁট ু 
সমন্বয় থেকে রেখাচিত্রের এক একটি ৯ 
ধবশ্দ পাওয়া যাবে। এইভাবে যতগাাঁলি 
সমন্বয় হবে, ততগহাল বিন্দু পাওয়া 
যাবে । ৪.৯ নং রেখাঁচলে , 8, 
€0 7 ইত্যাঁদ শবন্দুগুলো হল এরকম 0 3 ব 
এক একাঁট সমন্বয় বাবন্দু । এখন সপ্দেব্য ৃ্‌ 
ক 5১ ৪.৯ রেখাচিজ্ £ নিরপেক্ষত। মানচিজ 


বাজেট রেখা বলা হবে। আমাদের রেখাচিত্রে /৯3 হল একটি বাজেট রেখা । লক্ষ্য 
করার 'বষয়__-/১৪ রেখার উপর প্রত্যেকটি 'বন্দূতে ক্রেতার ব্যয় সমান (109 টাকা 
1কংবা [4 টাকা )১ সেইজন্য একে ক্রেতার ম্যাবায় রেখাও বলা যেতে পারে । 


এখানে ক্রেতা 4 বিন্দুতে ০4 পাঁরমাণ +-দুব্য ক্রয় করে, কিশ্তু কোন +£-দ্ুব্য ক্রয় 
1১১1 1৬ 
করে না। অতএব ০৯স্ কু অনুরূপভাবে ০98 --্৯* তাহলে বাজেট রেখার 


টির 
০4 র্যা রন এল বাজেট রেখরে ঢাল 
ঢাল » টি *০১৯০৯- কু * ০ টি * পু ১১ অর্থাৎ 


চি ঠ 


»0১.অক্ষে পারমিত দ্রব্যের দাম +০খু-অক্ষে পাঁরানত দ্রব্যের দাম । অন্যভাবে 
বলা যায়, বাজেট রেখার চাল হল দহাট দ্রব্যের দামের অলংপাত । 


৮৮ আধুনিক অর্থনশীত 


৪.৮, বাজেট রেখার সঙ্গবকরণ £ 


যাঁদ ৯: সন্দ্রব্ের পাঁরমাণ এবং 7 -দ্রব্যের পারমাণ হয়, তাহলে ৮ দামে 
2 পারমাণ এ-্দ্রব্য ক্রয় করতে ক্রেতার ব্যয় হবে ১৮৮ এবং ৮৮ দামে *ন্দুব্য ক্রয়ের 
জন্য তার বায় হবে *%.৮৮. অতএব তার মোট বায় হবে ১৮০1 ৯.৮" ক্রেতার মোট; 
ব্যয় মোট আয়ের সমান হবে । অতএব বাজেট রেখার সমশকরণ হল, 

১.৮০-1-৮১ 71৮. ৰ 

প্রধন ক্রেতা যাঁদ কিছ অর্থ সপ্চয় করে, তাহলে তার বায় ৯৮০ +%-৮৮ তার আয়ের 
চেয়ে কম হবে । অথাৎ ১.০০+%০৮৭ এ  হবে ॥ আবার, ক্রেতা যাঁদ ধার করে খরচ 
মেটায়, তাহলে ১.১, ++ 7৪৮ ১ হবে ।  কিশ্তু আমরা যাঁদ ধরে নিই যে, ক্রেতা 
সম্চয় করে না ধারও করে নাঃ তাহলে ১:৮৮ + ০০১০ হবে । ক্রেতা যাঁদ সণ্য় 
করে, তাহলে ক্রেতা বাজেট রেখার নীচে থাকবে.। সে যাঁদ সগুয়বাধারনা করে 
তাহলে সে বাজেট রেখার উপরে থাকবে । ক্রেতার আর সীমাবম্ধ। তার ক্রয়ক্ষমতাও 
সীমাবজ্থ। সে কখনই বাজেট রেখার উপরের দিকের দ্রব্য-সমম্বয় ক্রয় করতে পারবে 
না। কিম্তু কোন কারণে যাঁদ তার আয় বেড়ে যায়, 'কিংবা দ্রব্যের দাম কমে যায়» 
তাহলে সেটা সম্ভব হতে পারে। 


৪.৯. বাজেট রেখার পারবভ'ন £ 


বাজেট রেখার অবস্থান নির্ভর করে (৯) ক্রেতার আয় ও (২) দ্রব্য দটর দামের 
উপর । অতএব যাঁদ ক্রেতার আয় বাড়ে বা কমে তাহলে বাজেট রেখার অবস্থানের 
পাঁরবর্তন হয়। আবার দ্ুব্য দুটির মধ্যে যে-কোন একটি বা দাট দ্রব্যের দামের 
পাঁরবর্তন হলেও বাজেট রেখার অবস্থানের পাঁরবর্তন হয় । আমরা এখানে নিয়্- 
1লাখত পাঁরবর্তনগ্ীলর কথা বলতে পার । 


(ক) যাঁদ দুটি দ্রব্যের দাম স্হির থাকে এবং ক্রেতার আয় বাড়ে বা কমে* তাহলে 
বাজেট রেখা সমান্তরালভাবে যথাক্রমে উপরের দিকে কিংবা নীচের 'দকে সরে যায় । 


অথাৎ 7, ও ৮১৮ স্থির থাকলে বাজেট রেখার ঢাল শ্মির থাকে । 
ঠি 


কিম্তু ক্রেতার আয় বৃষ্ধি পেলে ক্রেতা পূর্বের তুলনায় বেশি পারমাণে % ও %- 
নব্য ক্রয় করতে পারে । অতএব বাজেট রেখার ঢাল সমান থেকে বাজেট 
রেখাঁটি উপরের দিকে উঠে যায়। ঢাল সমান থাকায় উচ্চতর বাজেট রেখাটি 
গনয়তর বাজেট রেখার সমাম্তরাল হয়। ৪:১০ নং ন্নেখাচন্রের সাহায্যে এট 
দেখানো হল । 

এখানে 48 হল ক্রেতার প্রথম বাজেট রেখা । এর সমীকরণ হবে ১৮৮1৮, 
স্পা. এখন বাদ আয় বৃম্ধি পায়, তাহলে ক্রেতা 04১ পারমাণ স-দুব্য অথবা ০৪ 
পারমাণ *-্দ্ুব্য ক্রয় করতে পারবে । এখানে ০4৮০৯ এবং 0৯১৮ 08. কিম্তু 


নিরপেক্ষতা তত্ব ৮৯ 

045 ও 04৯18. 04৯ _ 0 এ 

শ্রিভুজ সদৃশ হওয়ায় 68 - 6৯ হবে অথথ 48 ও 418" বাজেট 
রেখা দুটি পরস্পর সমাস্তরাল হবে। খঁ 
এখানে 4১7 বাজেট রেখার সমীকরণ ৃঁ 
হবে স১1৮-০১৬ ন রাত 1৫) £ 
অতএব আমরা পাই, দুটি ছুব্যের | 
দাম ঘাঁদি স্মির থাকে এবং ক্রেতার আয় 


[৪ 

হাদ বুদ্ধি পাক তাহলে বাজেট রেখা ১ 
সজান্তরালভাবে উপরের 'দকে উঠে 
যায়। বিপরখতক্রমে, আয় যাঁদ কমে 
হায় তাহলে বাজেট রেখা সমান্তরাল- 
ভাবে নশচের দিকে নেমে বায়। তু 

(খ)। যাঁদ ক্রেতার আয় স্থির থাকে রি ০ রি 
এবং একাঁট দ্ুব্যের দাম কমে যাস ৪.১* রেখাচিত্র ১ ক্রেতার জায়ের পরিবর্তক 
(অন্য দ্রব্যাটর দাম স্থর থাকে ), ও বাজেট রেখার পরিবর্তন 


তাহলে বাজেট রেখার অবস্থানের 
আংাঁশক পাঁরবর্তন হয়। যে দ্রবোর দাম 'স্থর থাকে, বাজেট রেখাঁটি সেই অক্ষে 
শ্ছির থাকে, কল্তু যে দ্রব্যের দাম কমে যায় সেই অক্ষের ডান দিকে সরে যায়। 
অপরপক্ষে দ্রব্যের দাম যাঁদ বেড়ে ঘাষ, তাহলে-_বাজেট রেখাঁটি সেই অক্ষে বাম 'দিকে 
সরে যায়। ৪.১১ নং রেখাচিন্রে এটি দেখানো হল। 
এখানে 4৪ হল ক্রেতার প্রথম বাজেট রেখা । এবার যাঁদ ধরে নিই ষে, 
»-্রবযের দাম কমে গেল, তাহলে বাজেট রেখাটি ০%-অক্ষে &-বিন্দুতে স্থির থেকে 
রঃ ০:€-অক্ষে ডান 'দিকে সরে যাবে । এখন 
বাজেট রেখাটি হবে 2৪8 আগে ক্রেতা 
£ তার আয় 'দয়ে যে পারমাণ সন্দ্রেবয 
, ক্রয় করতে পারত, এখন তার চেয়ে বোশ 
ছু পরমাণ এন্দ্েব্য ক্রয় করতে পারবে । 
৯*. | এর ফলেই বাজেট রেখাঁটি 48 থেকে 
সরে গিয়ে 2৪ হবে । আবার সন্দ্রেব্যের 
দমে যাঁদ বেড়ে যায়ঃ তাহলে ক্রেতা আগের 
 শ কম $%্রব্য কয় করতে পারবে ॥ 


0 ৪ | ১ 
তখন বাজেট রেখাটি ৪ বিন্দুর বাম 
% দ্রব্য 5 দিকে সরে আসবে। 
৪,১১ রেখাচিত্র £ একটি জ্বর দামের 
পরিবর্তন ও বাঞেট রেখার পরি কর্তন অনুরপভাবে বাদ ক্রেতার আয় ও 


এস্দ্েবোর দাম স্থির থাকে 'কিম্তু *-দ্রুবোর দাম কমে যায়, তাহলে বাজেট রেখাটি 
0%.-অক্ষের যেখানে ছিল সেখানেই স্ছির থাকবে, কিম্তু ০0%-অক্ষের উপরের দিকে 
উঠে যাবে ॥ দ্রব্যের দাম বাড়লে নীচের 'দিকে নেমে যাবে। 


৯০ আধুনিক অর্থনীতি 


(গ) যাঁদ ক্রেতার আয় "শ্ছির থাকে, কিম্তু 7৮ ও ৮১ সমান হারে কমে যায় 
তাহলে বাজেট রেখাটি সমাস্তরালভাবে উপরের 'দিকে উঠে যাবে এবং ৮০ ও ৮১ সমান 
হারে বেড়ে গেলে বাজেট রেখাটি সমাস্তরালভাবে নীচের 'দিকে নেমে যাবে । ক্রেতার 
আয় স্ছির থাকলে এবং দাম কমে গেলে ক্রেতার আয়ের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যায়, কাজেই 
বাজেট রেখা'টি সমাস্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে যায় । 


যাঁদ ৮ 'স্ছুর থাকে এবং ৮, ও ৮, কমে যায়. তাহলে ৮-ও 3 উভয়েই সমান 
গ্ ্ 


হারে বাড়বে এবং বাজেট রেখার ঢাল- ১১৫7৮ সমান থাকবে । অথাৎ 
ঞ ণ ও 


বাজেট রেখা সমাস্তরাল থাকবে । 'বিপরাতক্রমে, যাঁদ € শ্ছির থাকে, কিন্তু ৮, ও 7১৮ 
সমান হারে বাড়ে, তাহলে বাজেট রেখাটি সমাম্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে যাবে। 

৪.১০. ক্রেতার ভারসাম্য অজন £ ( দুটি দ্রব্যের দাম, ক্রেতার আয়ঃ রুচি ও পছম্দ 
দেওয়া থাকলে ক্রেতা কীভাবে ও ক পারমাণে দ্ুব্য দুটি ক্রয় করে তার আলোচনা )। 

ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করে ভোগ করার জন্য । ভোগ থেকে তৃপ্তি আসে । ভোগ বাড়লে 
তৃপ্তি বাড়ে । কিম্তু ভোগ্য দ্রব্গুলো বলয় করতে দাম দিতে হয়। ক্রেতার আয় 
সীমাবস্থ। সে যত ইচ্ছা দ্বব্য ক্রয় করতে পারেনা । কোন দ্রব্য বেশি ক্লয় করলে 
অন্য দুব্য রয় করার অর্থ কম পড়ে যায় । অথাৎ ক্লেতাকে একট নাঁদন্ট আয়ের মধ্যে 
থেকে এমনভাবে দ্ুব্য ক্রয় করতে হয় যাতে তার অর্থে কুঁলিয়ে যায়, অথচ তৃপ্তিও 
সবচেয়ে বোশ হয়। ক্রেতা ঘখন 'নার্দন্ট আয়ের সাহায্যে এজনভাবে দুব্য ক্রয় ও 
ভোগ করে মাতে সে সর্বাধিক তৃপ্তি পায় তখনই সে ভোগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য লাভ করে। 
বাহ্যক কোন চাপ না এলে সেস্ষেচ্ছায় সেই অবস্থা থেকে 'বচ্যত হতে চায় না। 

ক্রেতার ভারসাম্য নিধরিণে ক্রেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে কোন্‌ দ্রব্যের কতখা'ন 
ক্রল্প করবে । দ্রব্যের পারমাণই এখানে 'বিচার্য বিষয় । কতগুলো অন্য বিষয় তার 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে । এদের মধ্যে প্রধান হল (১) দ্রব্যের সংখ্যা, 
(২) দ্রব্যের দাম, (৩) ক্রেতার আয়, (৪) ক্রেতার রুচি ও পছন্দ এবং (৫) ক্রেতার 
তৃপ্তি লাভের ইচ্ছা। এই 'ব্ষয়গুলের মধ্যে দ্রব্যের সংখ্যা, দ্রব্যের দাম ও ক্রেতার 
আয় বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে । বাজারে অসংখ্য দ্রব্য থাকতে পারে । 
আবার অসংখ্য ক্রেতাও থাকতে পারে । সেক্ষেত্রে একজন ক্রেতা দ্রব্যের দামকে 
প্রভাঁবত করতে পারে না । দাম কম বা বোশ যাই হোক না কেন, ক্রেতাকে সেই দাম 
খরে নিয়ে ক্রয় করতে হয়। ক্রেতার আয়ও ক্রেতার ইচ্ছার উপর গিনভর করে না । 
ক্রেতা কীভাবে এই আয় পার সেটা অনেকগ্যাল বাহক অবস্থার উপরে নিভ'র করে, 
বার উপর ক্েতার কোন হাত থাকে না। দ্রবোর সংখ্যা, দ্রব্যের দাম ও ক্রেতার আয় 
হল বস্তুগত বা বাহ্যিক বিষয় ( ০9৮1৬০৩ 9০০1৪ )। ক্রেতার ভারসাম্য এই সব 
বস্তুগত বিষয় ছাড়াও কতগুলি ব্যান্তগত বষয়ের ( 5৮১1৩০৫$৩ 9০০13 ) উপর 
€নরভর করবে। 


1নরপেক্ষতা তত্ব ১১১ 


ক্রেতার নিজস্ব বা ব্যান্তগত বিষয় হল তার রুচি ও পছন্দের মানযন্ত্র (9০81৩ ০£ 
7/৩0:০০০০ ' এবং সর্বাধিক তৃপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা । ক্রেতার রুচি ও পছন্দ তার 
নিরপেক্ষতা মানাচত্রে প্রাতফাঁলত হয় । আমরা ধরে নেব ষে__এই মানচিন্রাট দেওয়া 
আছে। তাছাড়া আমরা ধরব যে, (১) বাজারে % ও নামক দ-টি মান্র দ্ুব্য 
আছে, (২) দ্রব্যের দাম ৮০ ও ৮১ দেওয়া আছে, (৩) ক্রেতার আয় দেওয়া 
আছেঃ (8) ক্রেতার নিরপেক্ষতা মানাঁচন্র দেওয়া আছে এবং (৫) প্রদত্ত অবস্থায় ক্রেতা 


সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করতে চায় ॥ এই অন:ধারণাগ্ণীলর 'ভীত্ততে ক্রেতার ভারসামা? 
আলোচনা করা যেতে পারে। 


ক্রেতার আয় এবং ৮* ও ৮, দেওয়া আছে বলে আমরা ক্লেতার বাজেট রেখা পাব। 
ধরলাম ৪.১২ নং রেখাঁচন্নে ৪ হল তার বাজেট রেখা । ক্রেতা সব আয় খরচ করে । 
কাজেই সে বাজেট রেখার উপরে থাকবে । ক্রেতার নিরপেক্ষতা মানাঁচতও দেওয়া 
আছে । এখন তার বাজেট রেখাকে নিরপেক্ষতা মানাঁচন্রে স্থাপন করে বুঝতে পারব 
ক্রেতা কোন বিম্পুতে ভারসাম্য ল'ভ করবে এবং কী পাঁরমাণে % ও ৬-দুব্য দুটি ক্রয় 
ও ভোগ করবে । 


আমরা বলতে পার, রেখাচন্রে যেখানে ক্রেতার বাজেট রেখা সবচেয়ে উস্চু 
িনরপেক্ষতা রেখাকে স্পর্শ করবে- সেই.স্পর্শবন্দুতে ক্রেতা সবধিক তাপ্তি পাবে এবং 
সেখানেই ₹প ভারসাম্য লাভ করবে। ৪.১২ নং রৈখাচিন্রে এই বিম্দুটি হল 7. 
কারণ 175 বিন্দুটি 4১৪ বাজেট রেখার উপর আছে এবং সেই লঙ্গে এটি সবেচ্চি 
নিরপেক্ষতা রেখা [05-কে স্পর্শ করছে । ক্রেতা যাঁদ এই স্পর্শাবন্দতে না থাকে, 
বাঁদ সে কোন ছেদাঁবন্দ্‌তে থাকে, তাহলে তার খরচ সমান হবে, কিন্তু তৃপ্ত যাবে, 
কমে । যেমন, ০ বা ০ ধম সপ্ত 
ক্রেতার খরচ সমান, 'কিম্তু তৃপ্তি হবে 
7053 রেখার তীঁপ্তর চেয়ে কম। 
অতএব ক্রেতা ০ ধবিন্দ্‌তে থাকবে না। 
যাঁদ কোনক্রমে থাকেও তাহলে সে 
€ বম্দুর ডান 'দিকে সরে যাবে। সে 
যাদ এইভাবে 70 বন্দুতে যায়ঃ 
তাহলে তার খরচ বাড়বে না, 'কিম্তু 
০ বিন্দুর তুলনায় 7১ [বন্দুতে তৃপ্ত 
বাড়বে । কারণ ০ বন্দ 1০. রেখার 
2 ৬৯ নি, ৪.১২ রেখাচিত্র £ ক্রেতার ভারসাম্য অর্জন 
ডানাঁদকে সরে গিয়ে বৌশ তৃপ্ত লাভ করছে। এইভাবে সে € বিশ্দতে আসবে । 
7 বিন্দুর ডানাঁদকে সরে গেলে সে বাঁদ ০ বিন্দুতে কিংবা 7১ বিদ্দতে চলে হায় 
তবে তার খরচ সমান থাকবে, 'কম্তু তপ্ত কমে যাবে। অতএব সর্বাধক তাঁত 


খু-ত্রবা 





৯২ আধুনিক অর্থনশীত 


লাভ করার জন্য সে আবার বামাদকে 17 বিশ্দুতে সরে আসবে । এইভাবে সে ৪ 
বিদ্দুতেই ভারসাম্য লাভ করবে । 6 বিন্দুতে ক্রেতা 05০ পাঁরমাণ স-দুব্য 
এবং 0০ পাঁরমাশ ৬ন্দ্রব্য ক্রয় করবে । এদূুটিই হবে ক্রেতার ভারসাম্য-্রয়ের 
পরিমাণ । 


৪১১. ক্রেতার ভারলালম্যের শর্ত 2 ভারসাম্যের শর্ত দুটি । প্রথমত, বাজেউ 
রেখা ও নিরপেক্ষতা রেখা ভারসাম্য বিন্দুতে পরস্পরকে স্পর্শ করবে । দ্বিতীয়ত, 
নিরপেক্ষতা রেখাগৃজি রেখাচিন্রের মূলাবম্দুর 'দিকে উত্তল হবে। প্রথম শতটকে 
প্রয়োজনশর শর্ত বলা হয় । আর দুটি শর্তকে একসঙ্গে ধরে নিয়ে ভারসাম্যের যথেষ্ট 
শর্ত পালিত হয় । প্রথমে প্রথম বা প্রয়োজনীয় শর্তের কথা বলা যাক। 


প্রথম শতনিধারশী বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষতা রেখা পরস্পরকে স্পর্শ করবে! 
অর্থাৎ স্প্শীবন্দৃতে বাজেট রেখার ঢাল (3) ও নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল (140) 


1, 1, 
সমান হবে । অতঞএব, ভারসাম্য বিন্দুতে ুটিংকুঃ হবে। 





ডহ শি 
চাট,” চ, 


আমরা পাই ভারসাম্যের বিস্দুতে 


রা জাজ... 
নিস 2, এলি 


২ স-্ব্যের প্রান্তিক উপযোগ ». %-দুব্যের প্রান্তিক উপযোগ 
এস্দ্রব্যের দা স্বর দান 


অর্থা 


এই শর্ত থেকে পাই ক্রেতা দূটি দ্রব্য থেকে সমান প্রাস্তক উপযোগ পাবে। সে 


এমনভাবে তার আয়কে দুটি দ্রব্যের মধ্যে বস্টন করবে, যাতে সে উভয় দ্ুব্য থেকে 
৬ 

অর্থমূল্যে সমান প্রাস্তিক উপযোগ পায় । বদি ঈ৪-- সি-» হয়, তাহলে ক্রেতা 

সপ্রব্ের উপর ব্যয় বৃদ্ধি করবে এবং *-দ্রব্যের উপর ব্যয় ছাস করবে । অথাং সে 

বোঁশ পারমাণে সন্দ্রেব্য ক্রয় করবে এবং কম পাঁরমাণে *-দুব্য ক্রয় করবে । ফলে 


ক), কমবে এবং 0, বাড়বে । এইভাবে সস ওঠ সমান হবে । 
টি শট 


ক্রেতা কীভাবে তার আয় দুটি দ্রব্যের উপর বন্টন করবে তার উত্তর হল এই 
শর্তাট । এরই শর্ত অনুসারে ক্রেতা প্রমনভাবে দুটি দ্রব্য ক্রয় করবে, যাতে সে দুটি 
দ্রব্য থেকেই সমান প্রান্তিক উপযোগ পার । যেখানে বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষতা 
রেখা »্পর্শক হয়, সেখানে এই শর্ত পালিত হয় । 


1নরপেক্ষতা তন্ব ৯৩ 


তিতীয় শর্তেরও একটি অর্থনোতক অর্থ আছে । 'নরপেক্ষতা রেখা যদি রেখা- 
শচন্রের মূল ব্দুর 'দিকে উত্তল না হয়ে চি 
অবতল হয়, তাহলে বাজেট রেখা ও 
ননরপেক্ষতা রেখার স্পশশীবম্দুতে 41২ 
ক্রেতার তৃপ্তি সবধিক না হয়ে সর্ব 
নিয় হবে। ৪১৩ নং রেখাচিত্রে এটা 


২ 
দেখানো হল । এখানে 115 2652, 
হও ইত্যাদ হল অবতল নরপেক্ষতা ৯ 
রেখা” 48 হল বাজেট রেখা ॥। ০ টং 
০9 ৪ 
১4 


খ্স্্বা 


বিন্দুতে এই রেখাটি 7০$ নিরপেক্ষতা 

রেখাকে স্পর্শ করেছে । এখানে 10. ৪.১৩ রেখাচিত্র £ অবতল দিরপেক্ষত। 

হল 'নিম্মতম নিরপেক্ষতা রেখা | ক্রেতা রেখা ও ক্রেতার ভারসামা 

যা ০ 'বিদ্দুর ভানাঁদকে কিংবা বামাঁদকে সরে যায়, তাহলে সে উচ্চতর নিরপেক্ষতা 
রেখায় যেতে পারবে । কাজেই ০ বিন্দ্ট ভারসাম্য বিন্দু হবে না । 


অতএব নিরপেক্ষতা রেখার আকৃতি যাঁদ রেখাচিন্রের মূল বিন্দুর 'দূকে উত্তল না 
হয়ে অবতল হয়ঃ তাহলে বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষতা রেখার স্পর্শাবন্দুতে ভারসাম্য 
হবেনা । নিরপেক্ষতা রেখার উত্তলতা ভারসাম্যের একটি শর্ত । 

আমরা জান নিরপেক্ষতা রেখার উত্তলতার একটি বিশেষ অর্থ আছে ॥ দুটি 
দ্রব্যের মধো 'বাঁনময় বা পাঁরবর্ততা ঘটলে সেই পাঁরবর্ততার (প্রাশ্তিক ) হার ক্রম- 
হ্বাসমান হলেই 'নরপেক্ষতা রেখা উত্তল হয় । ক্রেতার আচরণ ও দ্রব্য দুটি স্বাভাবিক 
হলেই প্রাস্তক পাঁরবর্ততার হার ক্রমহ্াসমান হয় । অথতি এরপ ক্ষেত্রেই ভারসাম্য 
টবে । এটাই হল "দ্বিতীয় শতে « অর্থ । 


৪.১২. (ক) সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি (05 18৬4 01? 50108708181081 
38681809 ) £ 
অধ্যাপক মাশলি প্রথম সমপ্রাস্তক উপযোগ 'বাঁধর কথা আলোচনা করেছিলেন । 
এই ধবাঁধর বন্তব্য হল ষে, একজন স্বাভাবিক 'বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ক্রেতা প্রত্যেক দ্ৃব্য 
থেকে অর্থের হিসেবে সমান প্রাস্তক উপযোছ: পাবে । বাজারে যাঁদ 2-সংখ্যক দ্রব্য 
াকে-_ যাদের প্রাস্তক উপযোগকে তত, *172,--015 দ্বারা প্রকাশ করা বায়? 
এবং যাঁদ 2৯)১ 7১৪১ 2৮ যথাক্রমে প্রথম, 'দ্বতীয়১****-0-তম দ্রব্যের দাম হয় তাহলে 
সমপ্রাম্তক উপযোগ 'বাঁধঅনুযায়ী 
৯001৮716027 8103. 
 ৪ মস্ত 
এঁট হল 9-সংখ্যক দুব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার ভারসাম্য অর্জনের প্রয়োজনীয় শর্ত । 
অবশ্য এটি যথেস্ট শর্ত নয়। বথেন্ট শর্ত পালিত হবে বাঁদ (ক) সমপ্রান্তক 


1৮17005 
ঈিি হবে। 


১৪ আধুনিক অর্থনীতি 


উপযোগ বিধি কার্যকর হয় এবং (খ) প্রত্যেক দ্রব্যের প্রাস্তক উপযোগ ক্রমহ্াসমান 
হয়। দ:টি দ্রবোর ক্ষেত্রে এই বািধিট ব্যাখ্যা করা যায়। পরে দুই-এর বেশি সংখ্যক 
দ্রব্যের ক্ষেত্রে তার সম্প্রসারণ ঘটানো যায় । 

অধ্যাপক মার্শালের মতে দ্বব্যের উপযোগ অথের প্রান্তিক উপযোগ হ্বারা প্রকাশ 
করা যায়। অর্থের প্রান্তিক উপযোগ এখানে উপযোগের মাপকাঠি, কাজেই 
অপারবর্তনশীল । ধার £- অর্থের প্রাস্তক উপযোগ - একটি প্রুবক । কোন দ্রবোর 
দাম হিসেবে যাঁদ ৮-পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়, তাহলে তার উপযোগ হবে ৮. এখন 
দ্রব্য ক্রয়ের শর্ত হল যে, দ্রব্যের প্রাস্তিক উপযোগ (প্রাপ্ত )-দামের উপযোগ ( পাঁরতান্ত 
টি প্রথম দ্রবোর ক্ষেত্রে 01» 1 








- একটি প্ুবক ...() 
টনি রর ক্ষেতে ৯05 7১21. 
অতএব চিনের ০ ..(38) 
এখন () ও (0) থেকে পাই 3৪-০-.7-৫. 


(কারণ উভয়েই & নামক একাঁট গ্বকের সমান ) 
অনৃরুপভাবে 2-সংখ্যক দ্রব্যের ক্ষেত্রে 





10) 7 05. এ 0০1. 
চু ১৮9 এ :558-.:52555 ৪ 
ধাযও _ 74705 নি _ 
অর্থাৎ টি লিনা তি 
দুট দ্রব্যের ক্ষেতে বাদ ও ১১৭৮০ হয়ঃ তাহলে ক্রেতা প্রথম দ্রব্যাট থেকে 


বেশি প্রাম্তক উপযোগ পাবে, টিরিকিএঠানানা কাজেই উপযোগ সবাধিক 
করার জন্য সে প্রথম দ্রব্যাট বেশি এবং দ্বিতীয় প্রব্যটি কম ক্রয় করবে । তার ফলে 
0: কমবে (কারণ প্রাস্তক উপযোগ ক্রমহ্াসমান ) এবং 1৮09 বাড়বে । যতক্ষণ 





০৮৯ চি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা তার ব্যয়ের পৃনর্বশ্টন করবে । অবশেষে 
$ 
80) _]%09 


টা চু হবে। অলব্রদ্পভাবে ॥-সংখ্যক দ্রব্যের ক্ষেত্রেও এরকম হবে। 
১ 


এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সমপ্রাস্তক উপযোগ বাঁধতে বাভন্ন দ্রব্যের 
প্রাস্তক উপযোগের মান সমান হবে সেটা বলা হয় না। এতে বলাহয়যষে, বিভব 
দ্রব্যের প্রাম্তক উপযোগ ও তাদের পারস্পারক দামের অনুপাত সমান হবে । যেমন, 


2৬105 -10 এবং £)-5 হলে এ লি হবে। এখন 847০-20 এবং 


গনরপেক্ষতা তত্ব ৯৫ 
_ 0৯ 20 
০-10 হলে ৮. *-7-2 হবে । এখানে ঈা্। ও 24775 সমান নর, 'কিম্তু 
108 106] 
চা ও ৮৪ সমান। কাজেই আমরা বাল- দ্রব্যের প্রাস্তক উপযোগ নয়, 
অর্থের হিসেবে প্রকাশিত দ্রব্যের প্রাস্তক উপযোগই সমান হবে। 


যখন আমরা -সংখ্যক দ্রব্যের কথা বাল, তখন প্রত্যেক দ্রব্যের প্রাস্তক উপধযোগকে 
সেই দুব্যের দাম 'দিয়ে ভাগ করতে হয়ঃ কিংবা দামের অন্যোনাক (1২6০120৩৪81) গদয়ে 


] 
( অর্থাৎ চ দিয়ে ) গুণ করতে হয় এবং এই ভাগফল বা গণফলাটিই সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে 
সমান হয় । 


অধ্যাপক মাশলি দ্রব্যের (প্রাস্তক ) উপযোগ পারমাপযোগ্য ধরে যে সমপ্রাস্তিক 
উপযোগ বিধির আলোচনা করোছিলেন, নিরপেক্ষতা তত্বেও সেই একই নশীতিকে 
কার্কর হতে দেখা যায়। তবে তার জন্য উপযোগ পাঁরমাপষোগ্য বলে ধরে 


নতে হয় না। 'নরপেক্ষতা তত্বে ক্রেতার ভারসাম্য অবস্থায় নিরপেক্ষতা রেখার 
ঢাল (রত) ও বাজেট রেখার ঢাল (চ] সমান হয় ॥। কাজেই আমনা পাই, 





২০ ৮" খাঁটি হল দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে অধ্যাপক মাশালের সম- 
প্রাস্তক উপযোগ বিধি । 


৪.১২. (খ) সমপ্রান্তিক উপযোগ বাঁধ তাৎপর্য £ 


সমপ্রাম্তক উপযোগ 'বাধর সাহায্যে বোঝা বযায়--একজন ভোগকারী ক্রেতা 
কশভাবে 'বভিন্ন দ্রবোর মধো তার আয় বন্টন কবে থাকে । এই 'বাধিতে বলা হয় 
একজন 'ক্রতা এমন পাঁরমাণে 'বাভিন্ব 
ব্য ক্রয়ের উপর তার আয়কে ব্টন 4 1005 
করবে যাতে সে প্রত্যেক দ্রব্য থেকে 
অর্থের গহসেবে প্রকাশিত সমান তৃপ্তি 
পায় । যাঁদ আমরা % ও % নামক 
দুটি মাত্ত দ্রব্যের কথা,ধাঁর তাহলে 
ক্রেতা এমন পাঁরমাণে %-দুব্য ও 








সু-দ্রব্ ক্রয় করবে যাতে ০ ৪ ০ 
উ0০ 8৮ হয়। ৪'১৪ক নং $.5৪ ক রেখাচিজ 2 ক্রেতার আর-বপ্টন 


গ্ চা 
রেখাচত্তে ক্রেতার আরের বণ্টন দেখানো হল। 
আঃ অখ**-৭ 


১৯৬ আধুনিক অর্থনশীত 


এই রেখাচিত্রে 0০ হল ক্রেতার আয় । 140. ও 7, নামাথ্কিত রেখা দ:ট 
হল যথাক্রমে স-দুব্যের ও *-দ্রবোর প্রাম্তক উপযোগ রেখা । এখানে ধরা হয়েছে, 
[১০০৬ ৮১ -৮1. দেখা বাচ্ছে, ৪ বিম্দৃতে ১417০ _ 1৮7) হয়েছে । 

ক্রেতা ০04 পারমাণ আয দিয়ে +-দ্রব্য ক্রয় করবে এবং ০৯ পারমাণ আয় "দিয়ে 
খু-দুব্য ক্রয় করবে । ক্রেতা যখন তার আয নিঃশেষে ব্যয় করবে, কেবলমাত্র তখনই 
সমপ্রাস্তক উপযোগের সাহায্যে ক্রেতার বায় ব্টন দেখানো যাবে । কিম্তু ক্রেতা 
বাদ তার আয় কিছুটা স্্য় করে তাহলে 87) 7০1৮1, হলেও ক্লেতার মোট 
উপযোগ স্বধিক হবে না। 

৪.১৩. ফ্রেতার ভারসাম্যের পাঁরবভত'ন £ 

ভাক্ষকা £$ ক্রেতার ভারসাম্য নর্ভর করে (ক) ক্রেতার পছন্দের মানচিত্র ও 
সর্বাধিক তাঁপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং 'খ) ক্রেতার আয় ও প্রবোর দামের উপর । 
(”") শ্রেণণভুন্ত বিষয়গুলি হল ক্রেতার বাক্তগত (5৯৮)৩০/৬০) বিষয় এবং (খ) শ্রেণশ- 
ভুন্ত সিষয়গুলি হল বস্তুগত (0০)6০17৬৩) বিষয় । ক্রেতার ভারসামা বাক্গত ও 
বস্তুগত--উভয়প্রকার "ল্শ্বয়ের উপব £নভরশীল । তাহলে শণ্দ (১) বান্ধিগত বিষায়ের 
পাববর্তন হয় এবং বস্তুণত নিষয়সমৃত্‌ (যথা, ক্রেতার আয় ও দ্রবোর দাম ) 
অর্পারবার্ততি থাকে: কিংবা (৯) ব্যান্তগত এসষয় আপারব্ততি থাকে কিশ্তু বস্তুগত 
*বময়ের পারবতি হয় তাহলে ক্রেতাত্র ভানশাম: অবস্থার (বা বন্দর ) পবিব নি হবে । 
সামা প্ররে নেব 2ঘ--ক্রেতাব ব্যান্তগৃত বিষয়স্য,হ অপবিবার্ততি আছে । অথাৎ .ক্রুতার 
*লক্লাশপেক্ষতা ঘলেচিত্র দেওয়া আছে; তার কোন পরিবতপ হয়নি এবং ক্রেতার সর্বাধিক 
তশ্তি লাভে আকাক্ক্ররবন্ত কোন পারবতান হয়ন । ইশক্ষেতে ক্রেতার ভারসামোর 
পবিবর্তনি £নভর্র করবে-কবলমানু বস্তুগত হিস্থসের প্£কবর্তনেন উপর ! এখানে 
শ্ামরা গনম্লিখত সারবতনণিগ্েলর কথা ভাবতে শার । 

(৯১ কেতার আয়ের পরিবর্তন £ লদ্ধি বাহাস) হয়েছেঃ াকম্তু দ্রব্যের দাম 
কপ্পারিবার্তাত আছে ও 

(২) ক্রেতার আর অপারিবার্তিত আছে, কম্ত দ্রবোর দামের পাঁরিবতন হয়েছে । 
বোঁদ দু দুত্রা ও * হয় এবং ৮&-দ্রবোর দাম 6, ও খদ্বব্যের পাম £5 হয় তাহলে 
সমরা দদমর প্ারিবতর্নি বলতে বাাঝ”- 

১ (৮১-ঞর শারবতনি (হ্রাস বা বদ্ধ ) এবং চিত হুক 

গ্) ৮১-এর পালিবতশি” ৮, স্ছির | 

গা) 95 শর ৯০এর অনপোতি (৯)-এর পারবর্তল 1 আমর এখন প্রত্যেকাঁট 

টি 
“শারবর্তনের কথা পৃথকভদবে আলোচনা করব । 
৪০৯৪. আয়ের পারবত নলের ফলে ক্রেতার ভারসান্ের পাঁরবতন £ আক্ম-প্রভাৰ ঃ 


জায়নোগ রেখা ও আয়ভোগ রেখার আকৃতি 
কে) জাক্র-প্রভাব ঃ ক্রেতার রহাঁচ ও পছন্দ, সর্যাধক তৃপ্তি লাভের জাকাজ্্ষা এবং 
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স্বর দাজ হাদ অপারবাতত খাকে এবং এই অবস্থায় ঘাঁদ ক্রেতার জজের পন্সিবত'ন 
(বদ্ধ বা ভাস) হয় তাহলে ছুব্য ক্লন্পের উপর যে পারবত'ন বা প্রভাব দেখা দের তাকেই 
জান্-প্রভাৰ বলধা হয় । আয় বাড়লে বা কমলে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ে বা কমে, 
কাজেই দ্রব্যের চাহদাও বেড়ে যায় বা,কমে যায় । এক্ষেত্রে আক়-প্রভাব ধনাত্মক হর । 
আবার অনেক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব খাণাত্মক হতেও পারে । আর বাড়লে সেক্ষেত্রে 
চাহিদা কমে । এরকম দুব্যকে নিকৃষ্ট দুব্য (10011০1: ৮০০০৪) বলা হয়। ছোট মাছ, 
মোটা চাল, মোটা কাপড়- এগুলি নিকৃষ্ট দ্রব্যের উদাহরণ । ক্রেতার আয় বাড়লে 
ক্রেতা কম ছোট মাছ ক্লয় করে ; বরং তার পাঁরবর্তে কাটা পোনা বা বড় মাছ ক্রয় করে। 
মোটা চাল কম ক্রয় করে, মোটা কাপড় কম পরে । অথাৎ আয় বাম্ধর ফলে ক্রেতার 
রুচিরও 'িছুটা পারবর্তন হয় । আগে সে ষে দ্বব্যকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করত তাকেই 
এখন 'নকৃষ্ট বলে মনে করে । অতএব 'নকৃম্টতা দ্রব্যের কোন আভ্যন্তর ' গুণ বা দোষ 
নয়, এটা ক্লেতার রুচির পাঁরবর্তন । রুচির পরিবর্তন হলে নিরপেক্ষতা মানচিন্রেরও 
পাঁরবর্তন হয় । কেত যে দ্বব্কে বেশি পছন্দ করে, সেই দ্রব্যের দিকে নিরপেক্ষতা 
রেখাগুিল ঝুকে ষেতে পারে । আমরা অবশ্য রুচির অপ্পারবার্ততা ধরে নিয়েছি । 
িম্তু সেই অনুধারণাঁটি ঠিক নয়। 
ব্যন্তির রুচি ক্লমশই পাল্টে যায়। 
অতএব আমরা রুচির অপরিবর্তন- 
শশলতার অনুধারণাকে কিছুটা 
াথিলভাবে নেব । 

এখন রেখাচিন্রের সাহায্যে 
আয়-প্রভাবের আলোচনা -শ 
যেতে পারে । 

এখানে %. ও % এই দুটো 
দ্রব্যের কথা ধরা হচ্ছে। এখানে 
/৯,31 হূল ক্রেতার প্রথম বাজেট ০0. 27959058182. 85 £ 
রেখা । %॥ হল প্রথম ভারসামে/র ৪.১৫ রেখাচিত্র পার ও আয়-ভোগ রেখা 
রেখা । ক্রেতা 0,-পারমাণ 47 - 
দ্রব্য কয় করবে! এখন যদি % ও খ-্দ্রবো, -ম স্থির থাকে, কিন্তু ক্রেতার আর বেড়ে 
যায়, তাহলে তার বাজেট রেখাটি সমান্তরালভাবে উপরের 'দকে উঠে যাবে । এইভাবে 
গতীয় সাজেট রেখা হবে £&2৪8 এবং 8৪5 হবে ক্রেতার "দ্বিতীয় ভারসাম্যের বন্দু । 
8০ বিন্দুতে ক্রেতা 9১৯5 পারমাণ 4-দুব্য ক্রয় করবে ।. -অতএব আর বাম্ধর ফলে 
১০দ্রব্যের চাঁহদা ১:1205 প্নাণে বৃদ্ধ পাবে। এগানে ১-৪ব্যের উপর আয় (বৃদ্ধির) 
প্রভাব _ ১5১0৯. এখানে আয়-প্রভাবট ধনাত্মক হয়েছে । কাজেই 4্দ্রেবাকে এখানে 
স্বাভাবিক দ্বুবা (০175091 £০০৫৪) বলা যাবে । অনূরূপভবে খ-দ্ুব্যের উপর 
আয়-প্রভাব - ২৪ হবে, প্রাটও ধনাত্মক, অথাৎ %-দুব্যও স্বাভাবিক দ্রব্য ৷ 


সদর 





৯৬ আধুনিক অর্থনপাত 


(খ)ট আর-ভোগ য়েখা £ এইভাবে আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি হতে থাকলে ক্লেতার 
বাজেট রেখা ভরমাগতভাবে উপরের দিকে উঠে যাবে এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর 'নিরপেক্ষতা 
রেখাগৃলিকে স্পর্শ করবে । সেই স্পর্শীবন্দুগ্চীলকে একাঁট রেখার সাহায্যে যোগ 
করলে আমরা যে রেখাটি পাব তার নাম আযস-ভোগ ঝেঞসা বা 10 ( 20০91206 
09108881290892 001৬৩) ক্রেতার আয়ের পারবরর্নের ফলে দ্রব্যের ভোগের 
ক্ষেত্রে কেমন পাঁরবর্তন হয় তা 00 থেকে জানা যায়। অতএব দ্রবোর দাম শ্ছির 
থাকলে এরং ক্রেতার আয়ের ক্রমাগমত বদ্ধ (বা চাস) হলে ক্রেতার বাজেট রেখার 
পাঁরবর্তন হয় এবং সেই সঙ্গে ভারসামোর বিন্দুও সরে যায় । ভারঙাদ্য বন্দর এই 
সন্তার পথকে জায়-ভোগ রেখা বলা ছল্স। এখানে উল্লেখ করা যায় বে, আয়-ভোগ 
রেখার উপর প্রতোকটি বিদ্দুই হল ক্রেতার ভারসাম্যের 'বিদ্দু । 


(গ) আক্গ-ভোগ রেখার আক্কাতি £ 

আয়-ভোগ রেখার আকাত সম্বম্ধে তিনাঁট কথা বলা যার £ 

(১, যাঁদ দুটি দ্রুব্যই গ্বাভাঁবক দ্রব্য হয়, তাহলে দুটি দ্রব্যের ক্ষেপ্লেই আয়- 
প্রভাব ধনাস্বক হয় এবং আয়-ভোগ রেখাঁটি উধর্বমৃখী হয় ॥। নীচের 'ছ্বিতীয় রেখা- 
1চন্রে [০05 হল এমান একাঁট আয়-ভোগ রেখা । এখানে ১ন্দ্রেব্য ও *ন্দ্রব্য উভয়ই 
স্বাভাবিক দ্রবা, সেইজন্য [00 রেখাটি সোজা উত্তর-পূর্ব দিকে আর্কত হয়েছে । 

(২) 9% ও %- এই দুটি দ্রবোর মধ্যে যাঁদ সপ্দ্রেবাটি নিকৃষ্ট দ্রব্য ও *-দুব্যাট 
স্বাভাবক দ্রব্য হুয়, তাহলে আর-ভোগ রেখাঁটি %-পাঁরমাপক অক্ষের দিকে বে'কে 
যার । ৪:১৬ নং রেখাচন্রে 1০০৯ হুল এমন একাঁট আয়-ভোগ রেখা । দেখা যাচ্ছে, 
00৪ রেখাটি 4৯ বিদ্দ- পর্যস্ত উধর্বমুখণী, 4৯ বিন্দুর পর 2০0০৭ ০0০-অক্ষের দিকে 
বে'কে গেছে । /১ অংশে উভয্ন দ্রব্যই স্বাভাঁবক, কিম্তু / বিশ্দুর পর *-্রব্যটি 
স্বাভাবক থাকলেও +%-দ্রব্যাট নিকৃষ্ট দ্রবো পারণত হয়েছে । 

(৩) অনুরুপভাবে বাঁদ *-দ্রব্য নিকৃষ্ট দ্রব্য ও 4-দুব্য স্বাভাবিক দ্রব্য হয় তাহলে 
আয় ভোগ রেখা-১%-পারমাপক অক্ষের 'দিকে বেঁকে যাবে । ৪.১৬ নং রেখাচিন্রে 

| ০০৪ হল এমন একাঁটি আয্ম- 
ভোগ রেখা । এখানে ৪ বস্দু 
পর্যন্ত % ও এন্্রব্য উভয়েই 
স্বাভাবিক দ্রব্য, কিন্তু 9 বিন্দুর 
পর -্রব্যাট নিকৃষ্ট দ্রবা, 'কিম্তৃ 
%-্রবাটি যথারশীতি স্বাভাবক 
প্রব্য আছে 

যাঁদ % ও % উভয় দ্ববাই 
নিকৃষ্ট হয় ( বা বিরল ঘটনা ) 


%-দুব্য তাহলে আর-ভোগ রেখা অঞ্কন 
৪.১৬ রেখাঁতিজ $ আর-ভোগ রেখার বিডির আকুতি করা যাবে না। 


খশ্ুবা 
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ছে) আন্গ-প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রাসাছিক দন্ভব্য £ 


আর-প্রভাব সম্বম্ধে আর এফাঁট কথা বঙ্গা বায় । আয়-প্রভাবের জন্য ক্রেতার 
ভারসাম্য বিন্দু হয় উচ্চতর, না হয় নিম্তয় নিরপেক্ষতা রেখায় সরে যার । আয় 
বৃদ্ধ পেলে ক্রেতা উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখায় বার । আর হাস পেলে ক্রেতা নিম্ততর 
রেখায় যাক । এখন ক্রেতার আয় সম্বন্ধে বাদ কিছু ল্য বলা হয় অথচ বাদ দেখা যায় 
বে, ক্রেতা উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখায় চলে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে- ক্রেতার আয়- 
প্রভাবের সৃষ্ট হয়েছে । 
৪.১৫. দাজ-প্রভাষ $ দাম-ভোগ রেখা £ 

যাঁদ ক্েতায় জায় এবং দুটি হুযোর জহ্যে যে-কোন একাউ ভবের দাম স্থির থাকে, 
কিন্তু অন্য ছুবোর দামের ভাস বা বদ্ধ ঘটে, ভাহলে সেই দুব্যের চাগহদার উপর থে 
প্রভাব পড়ে তাকে দাজ-প্রভাব বলা ছয়। সাধারণত দাম কমলে চাঁহদা বাড়েঃ আবার 
দাম বাড়লে চাহিদা কমে, কাজেই দাম প্রভাব সাধারণত খাণাত্মক হয় ।. 

অনেক দ্রব্যের দাম কমলে চাহদাও কমে । সে রকম দ্বব্কে 'গিফেন-্রব্য 
€ 01£61)-8০৫$ ) বলা হয় । রবাট” 'গিফেন এই ব্যাপারটি প্রথম লক্ষ্য করেন বলে 
এদের গিফেন-্রবা বলা হয় । গিফেনন-্দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব ধনাত্মক হয় । 

রেখাচিলের সাহাযো দাম-প্রভাব দেখানো যায় । 

৪.১৭, নং রেখাচলে 2831 হল ক্রেতার প্রথম বাজেট রেখা । 75: তার প্রথম 
ভারসামোর "বন্দু । এখানে ক্রেতা 0%.1 পাঁরমাণ সন্দ্ৰব্য ক্রয় করে । 

এখন যাঁদ %-দ্রবোর দাম কমে বার, কিম্তু -দ্রবের দাম ও ক্রেতার আয় "স্থির 
থাকে, তাহলে ক্রেতার নতুন বাজেট রেখা হবে £485- এখন ক্রেতা 10* রেখার 
উপর 7. বিন্দুতে ভারসামা ভ"- করবে 1 
এবং ০0৯৪ পারমাণ দ্রব্য ক্রয় করবে। 
তাহলে দেখা গেল, +&-দ্রব্যের দাম কমে 
যাওয়ায় »-দ্রব্যের জন্য ক্রেতার চাহিদা 
2052 পারমাণে বৃশ্ধি পেল । 

এখানে সন্দ্রেব্যের চাঁহদার উপর দাম- 
প্রভাব - ১,409 1 

»-দ্রবোর দাম যদ আরো কমে যায়, 
তাহলে ক্রেতার বাজেট রেখাঁটি ০9+%.-অক্ষের 
আরো ডান দিকে সরে বাবে । এখন 
বাজেট রেখা হবে ৯৪5 এবং ক্রেতার ভার- ৪.১৭ রেখাচিত £ দাম-প্রভাব ও দাম-ভোগরেখা 
সাম্যের বিন্দু হবে ৪5. এইভাবে দাম বত কমবে, ক্রেতার ভারসাম্যের বিন্দু ততই 
উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখায় সরে যাবে । এইসব ভারসাম্য বিন্দ্‌গালির মধ্য দিয়ে যে 
রেখা অঙ্কন করা যায়-_ তাকে দাম-ভোগ রেখা ( 7১:7০5 50105/20101101) ০8০ বা 


2১00) বলা হয়। ৪.১৭ নং রেখাচিত্রে ক্রেতার ভারসাম্য বিন্দু 53, 169, 5৩-র 
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মধ্য দিয়ে 2০0 নামক যে রেখাঁটি অঞ্কন করা হয়েছে সৌঁট হুল দাম-ভোগ রেখা | 
কোন একটি দ্রয্োের দামের পাঁরবর্তভনের ফলে সেই দ্রবোর জন্য ক্রেতার চাহিদার বা 
ভোগের কেমন পাঁরবর্তন হয়, তা দাম-ভোপ রেখা থেকে জানা বায় বলেই এর নাম 
হয়েছে দাম-ভোগ্ রেখা । 
৪.১৬. হাম-তোগ যেখাক আক্কাঁত 

দুটি দুব্যের মধ্যে যদ একটি দ্ুবোর দাম ক্রমাগত কমে যায় এবং অনা দ্রব্যের 
দাম, ক্রেতার আয় ইত্যাদি বিষয় শ্ছির থাকে, তাহলে ক্রেতার বাজেট রেখা ক্রমাগত- 
ভাবে উচ্চতর 'নিরপেক্ষতায় স্পর্শক হয় শ্রবং ক্রেতা ভারসাম্য বিশ্দৃও উচ্চতর 
নিরপেক্ষতা রেখায় সরে যায়। এই ভারসাম্য বিম্দুগৃ্লকে একাঁট রেখার সাহাষ্যে 
যোগ কনে যে রেখা গাওয়া যায় তার নাম দাম-ভোগ রেখা (98০৩5 (১9032000109 
(8০৪ ০9৫৮৩ বা 2০০)। বাদ কোন দ্রবোর দাম ক্রমাগতভাবে হ্রাস পায়, তাহলে 
সেই প্রবোর চাহিদা কশভাবে পাঁরবর্তত হয়--তা দাম-ভোগ রেখা বা ৮০০ থেকে 
জানা বার। 

কোন দ্রবারে দাম কমলে তার চ।হিদা বাড়ে, সেইজন্য দাস -ছ্োগ রেখা সাধারণত 
বাজ দিক থেকে ভান দিকে নিয়ম্মুখী হয় । দ্রব্য দুটি যদি ৮-দুব্য ও -দ্ুব্য হয়ঃ 
রেখাচিঘ্রের 0%-অক্ষে যাঁদ দ্রব্য ও ০-অক্ষে %-দ্রব্য পারমাপ করা হয় এবং যদি 
-্রবার দাম 'স্ছির থাকে ও ১- 
দ্ুব্যর দাম কমে যায়, তাহলে দাম 
ভোগ রেখাটি ০0১%-আঅক্ষেরে দিকে 
নেমে আসবে । ১৬ ্রবোর দাম কমলে 
ও *-দ্রবোর দাম স্থির থাকলে কেতা 
72০০5 দ্রব্যের চাহিদা কামিয়ে দ্রব্যের 
চাহদা বা ভাগ বদ্ধ কববে । 
এখানে *-্দ্রবোর চাঁহদা কমবে এলং 
+-দ্রবোর চাহদা বাড়বেঃ অর্থাৎ 

2001 ও % দ্ুব্য পট হবে পাঁরবর্ত দ্ুবা। 
নর % ও খ% ঘযাদ পারবত' দ্রবা হয়, 
০ চ তাহলেই 500 ধাম 'দক থেকে ডান- 

রা ৬৯ পর তি রে রঃ 
বেখাচিন্রে এ ল্ের অধো [তিল 

৪.১৮ রেখাচিজ £ দাষ-ভোগ রেখার বিটি আকৃতি ৮0০ আঁকা হয়েছে । এই “তর্নাট 
রেখার মধ্যে 0০০ নামক রেখাঁটি বামাদক থেকে ডনে দিকে ক্রমাগত নেমে এসেছে । 
এই রেখাঁটি থেকে বোঝা বার, 5 ও "% পাঁরবর্ত-দুব্য হলে এবং -দ্ুব্যের দাম কমলে 
৮৯০০র আকৃতি কেমন হয় । 

2 ও -দ্রবা দুটি পারবর্ত-দুব্য না হয়ে বদি পারপৃরক প্রব্য হয়, তাহলে ১ 
প্রব্যের দাম কমলে “-প্রব্যের চাছিদা বাড়বে এবং সেই সঙ্গে *-্রবোর চাহদাও 





1নরপেক্ষতা তন ১০১ 


বাড়বে । এর ফলে ৮০0ট বাম দিক থেকে ডান দিকে নেমে না গিয়ে উপরের দিকে 
উঠে যাবে । রেখাচন্রে ৯০০০ হল এই রকম একট দাম-ভোগ রেখা । এক্ষেতে ১- 
দ্রবযোর দাম কমলে $-্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং সেই সঙ্গে *-দ্রব্যের চাহদাও বাড়ে। 
আবার অনেক সময় ১-দ্রব্যের দাম কমলে +%-দ্রবোর চাহিদা কমে যেতে পারে। 
সেক্ষেত্রে স্রব্যাটিকে 'িিফেন-ুব্য বলা হবে! %দ্রব্যাটি যদ শিফেন দ্রবা হয়ঃ তাহলে 
৮-দ্রব্র দাম কমলে ৮-দ্রব্যের চাঁহদা কমবে এবং ৮০০ ০0০%-অক্ষের দিক বে'কে 
যাবে । একে পশ্চাৎমৃখী দাম-ভোগ রেখা বলা হয় । ৪:১৮ নং রেখাচিন্রে 2003 
হল এরকম একট পশ্চাৎম-খট দাম-ভোগ রেখা । এখানে %-দুব্যটি হল গিফেন-্রব্য | 
সেইজন্য *-দ্রব্যের দাম কমলে *-দ্রবার চাহা কমে যায় । শভ্রাহলে আমরা দাম- 
ভোগ রেখার আকৃতি সম্বন্ধে নিম্মলাখত মস্তবাণখল করতে পার £ : 

১1 যাঁদ ১-দ্রবা স্বাভাঁবক দ্রবা হয় এবং ৯১ ও *-দুব্য দুট পাঁরিবরতিছুব) হয়, 
তাহলে দাম-ভোগ রেখা ৪১৮ নং রেখানিতের ৮00 রেখার মত বাম 'দিক থকে 
ডান দিকে নিপ্পনহখা হবে ; 

২। যাঁদ +-দ্রব)1ট স্বাভাবক-দ্রবা হয় এবং ও ১-ছুবা দ.টি পাঁরপৃক দুব্য 
হয়, '৩হলে দাম ভোগ রেখা ৪.১৮ দং রেখাচিতের 8005 রেখার মত উপর্বমুখী হতব ; 

৩1 ঠ%.-দুব্যটি যাঁদ গিফেন-দ্ুব্য হর তাহলে দ্াম-ভোগ রেখাটি ৪.১৮ নং রেখা 
1চতের [605 রেখার নত পশ্চাত্ম-খী হবে। 


€.১৭. পারবর্ত-প্রভাব (১০০50100101) ) 2 


দুট বিকম্প বা পারিবর্ত ছুব্যের মধো যর্দি একটি ছুব্যের দামের পারিবর্তন হয় 
তাহলে সেই দ্রবোব হিসেবে ক্রেতার প্রকৃত আয়ের পারিবত্ন হয় । ছুব্যের দাম কমলে 
তার প্রকৃত আয় বাড়ে । অর্থাৎ দাম- প্রভাব থেকে আয়-প্রভাবের স্ট হয় । কেতার 
উপব্র আয়কব চাপয়ে যদ তায়ে থোধোগ্য পারবতন (0912070551108 ৬ 21181190) 
করা হয়, তাহল আয়- প্রভাব বিনণ্ঠ হয়ঃ একম্তু তখন সেই দ্রব্যাটর আপেক্ষিক দামের 
পারবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তনের জন্য দ্ববোর চাহদারও পারবর্তন হয় । যেমন- 


ৃ হু 
€ দ্রবোর বাম যদি কমে যায়, [কতু *দ্রবোর দাম শির থাকে, তাহলে চত কমে যায় । 
চি 


খু দ্রবোর তুলনায় ১ দ্রবা) সম্তা হয়ে যায়। তখন ক্রেতা যদ ন্দ্রব্যের 
বাবহাল কাময়ে তার পারবর্তে স্্রবোর শাধহার কস্ধি কতর এবং এইভাবে তার 
তপ্তি সমান রণখে তবে তাকে পারবর্ত প্রভান বলা হয় । অঠএব, 

দহট পারবত- দ্রবেের মধ্যে যে-কোন একা. এব্যের আপোক্ষিক দামের পারিবত“ন 
ঘটলে এবং ক্রেতার আয় সমান থ।কলে দ্রুবের 51হিদার উপর ঘে গ্ুভাৰ লক্ষ্য করা যায় 
তাকে পাঁরবর্ত' প্রভাব বলা হয়। 

রেখাঠচতের সাহায্যে এই পাশ্বির্ত প্রভাব দেখানো হল । তামাদের রেখাচতে ৯৪ 
হল ক্রেতার প্রথম বাজেট রেখা ॥। 761 হল প্রথম ভারসাম্যের বিশ্দু। 

এখানে ক্েতা 0507 পারমাণ দ্রব্য ও 655 পারমাণ *-্দব্য ক্রয় করে। 
ক্রেতা 10, রেখার উপর আছে । এখন ১-দ্রব্যের দাম যদি কমে যায়, 'কিম্তু সেই 


১০২ আধুনিক অর্থনশীত 


সঙ্গে ক্রেতার আয় কমিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সে পর্বের নিরপেক্ষতা রেখাতেই থাকতে 
পারে (যাতে সে উচ্চতর কোন নিরপেক্ষতা রেখায় যেতে না পারে ) তাহলে নতুন 
বাজেট রেখা হবে 072, নতুন ভারসামোর বিন্দু হবে 8৪. 85 বিদ্দৃতে ক্রেতা 052 


পারমাণ স-দুব্য কয় করবে । অতএব ০্রবযর আপোক্ষিক দাম ৮" কমে গেলে ক্রেতা 


এ 
চ5।ছ পরিমাণ খ্র-প্রবোর পারবতে 
77597905505 পরিমাণ সএন্দ্রবা বোশ 
ভোগ করবে । স-্দ্রবোর চাহিদা বাড়বে 
এবং -দ্রবোর চাহিদা কমবে । এখানে 
»ন্দ্রেবোর উপর পাঁরবর্ত প্রভাব হল 





/ ১0২১০. 
বস  - এখানে উল্লেখ করা বায় যে, (১) পারিবর্ত 
ঙ 
প্রভাব কেবলমাব্র পুরানো তৃষ্তির স্তরেই 
১-প্ুব্য হয়ে থাকে । (২) দ্বব্যের দাম কমলে চাঁহদা 


৪.১৯ রেখাচিজ £ পরিবর্ত প্রভাব বাড়ে, দাম বাড়লে চাঁহদা কমে, কাজেই 


পারবর্ত প্রভাব সব সময খণাত্মক হয়। 

আক্ম-প্রভাব ও পারবত্ত--প্রভাবের পার্থক্য 

কোন দ্রবোর দাম কমলে ( বা বাড়লে ) আয়-প্রভাব ও পাঁরবর্ত-প্রভাবের সন্টি 
ছয় । এই দুটি প্রভাবের মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ঃ 

(১) কোন দ্রব্যের দাম কমলে সেই দ্রব্যের হিসেবে ক্রেতার বাস্তব আয় বৃষ্ধি 
পায়। বান্তব আয় বৃদ্ধর ফলে ক্রেতা সেই ভ্রব্যাট আঁধক পাঁরমাণে ক্রয় করে । একে 
বলা হয় আয়-প্রভাবজানিত চাহদা বৃ্ধ। অপরপক্ষে দুটি বিকস্প দ্রবোর মধ্যে 
একটির দাম কমলে এবং অপরাটির দাম 'স্ছর থাকলে ক্রেতা 'চ্ছির দামের দ্রবাটির 
পাঁরবর্তে কম দামের দ্রবাঁটি আধিক পরিমাণে ক্রয় করে । এইভাবে কম দামের দ্রবাটির 
যে চাহিদা বৃদ্ধি ঘটে তাকে পরিবর্ত, প্রভাব বলা হয় । 

(২) দ্রব্যের দাম কমার ফলে সে আয়-প্রভাবের সম্টি হয়, সেই আয় -প্রভাবের 
দ্বারা ক্রেতা 'নয়্তর নিরপেক্ষতা রেখা থেকে উচ্চতর গনরপেক্ষতা রেখায় উন্নত হয় । 
অর্থাৎ দাম-হাসজানত আয়-প্রভাবের দ্বারা ক্রেতার তৃণ্ডির স্তর বার্ধত হয়। অপর 
পক্ষে দামবৃদ্ধ পেলে ক্রেতার বাস্তব আয় হ্রাস পায় এবং সে উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখা 
থেকে নিম্নতর রেখায় চ্ছানান্তারত হয় । এর থেকে বলা যায় যে, আয়-প্রভাবের ফলে 
ক্রেতার তৃন্তর স্তরের পাঁরবত“ন ঘটে । কিন্তু পারব প্রভাবের ফলে ক্রেতার তাঁগ্তর 
ভরের কোন পান্ছিবভন হযক্সনা। পারবর্ত-প্রভাবের ফলে ক্রেতা একই নিরপেক্ষতার 
উপর থাকে ; সে একই 'নরপেক্ষতা রেখার উপর অবাশ্থত এক বন্দু থেকে অনা 
এক বন্দুতে স্ছানাস্তারত হয় । 

০৩) পারবর্ত-প্রভাবের ফলে দুটি দ্রব্যের মধো একটির চাছিদা বাড়ে, অনাটির 


নিরপেক্ষতা তত্ব ১০৩ 


চাহিদা কমে । দুটি দ্রব্যের আপোঁক্ষক দামের পারিবর্তনের ফলে ক্রেনা হর্ট দ্রব্যের 
মধ্যে পরিবর্ততা (58511891190) ঘটায় । সেজন্য একে .পাঁরবর্ত-প্রভাব বলা হয়। 
[কম্তু আয়-প্রভাবের ক্ষেত্রে পারবর্ততার বদকো দুটি দ্রব্যের মধ্যে. সাধারণতঃ 
পঁরিপ্‌রকতাই ঘটে থাকে । 

(8) আয়-প্রভাবের ক্ষেত্রে আয়ের পরিবর্তন ঘটে । কম্তু আপোক্ষিক দামকে 
পূরবের স্তরে সমান রাখা হয় । পরিবত-প্রভাবের ক্ষেত্রে আপোক্ষক দামের পাঁরবর্তন 
ঘটে, কিন্তু বাস্তব আয় (বা তৃপ্তির স্তর ) পর্বের অবস্থায় স্হির থাকে । 

(৫) পারিবর্ত-প্রভাবের ফলে দুটি দ্বোর মধ্যে যেকোন একাঁটর চাহিদা বাম্ধ 
পায় এবং অপরটির চাহিদা হ্রাস পায় । এর ফলে পারিবত-প্রস্ভাব সকল ছুব্যের ক্ষব্রে 
সবন্দা ছণাত্মক ছল । 'কিম্তু স্বাভাঁবক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ধনাত্মক হয় এবং 
নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ধাণাত্মক হয় । অতএব আয়-গুভাব বাক্য ছ্ুবযোর 
প্রকীতি অন্যারণী বিভিন্ন প্রকার হতে পারে । কিম্তু পাঁরবর্ত-প্রভাব সকল দ্রবযোর 
ক্ষেত্নে একই প্রকার হয় । 


৪ ১৮. ক) দাম-প্রভাব, আক্ম-প্রভাব ও পরিবত'-প্রভাবের সম্পক 
( দাম-প্রভাব, ». পাঁরবত"-প্রভ্ভাৰ 4- আক্ম-প্রভাব ) 

যাঁদ কোন দ্রবোর দাম কমে যায়" তাহলে তার চাহিদা বাড়ে ॥ একে দাম-প্রভাব বলা 
হয়। ক্রেতার আয়বৃশ্ধি পেলে দ্রব্যের চাহদা বাড়ে । একে আয়-প্রভাব বলা হয়। 
আবার দুটি 'বিকজ্প দ্রবোর মধ্যে ষে'কোন একট দ্রব্যের দাম অন্য দ্ববোর তুজনায় কমে 
গেলে ক্লেতা অন্য দ্রব্যের পরিবর্তে সেই দ্রব্যাটি আধক পারমাণে ব্যবহার করে তার তৃপ্তি 
সমান রাখে । একে পরিবত-প্রভাব বলে । এই 'তনাট প্রভাবের মধ্যে একাঁট সংম্দর 
সম্পরক আছে । আমরা বাঁল-_দন্ঘ-প্রভাব*্" পাঁরবর্ত-প্রভাব4-আযর়-প্রভাব । আয়- 
প্রভাব ধনাত্মক ও খণাত্মক হতে পারে । সেইজন্য আয়-প্রভাবের পর্বে এচিহু বসানো 
হয়েছে । এখন এই 'তিনাঁট প্রভাবের সম্পকট বোঝান যেতে পারে । 

কোন দ্রবোর দাম কমলে যে দাম-প্রভাবের সমষ্টি হয় তার পিছনে দহাট শস্তি 
কাজ করে । প্রথমত, ষে দ্রব্যটির দাম কমে সেই প্রব্যটি অন্য প্রব্যাটর তুলনায় সন্তা 
ও আকর্ষণীয় হয়ে যায় । ফলে ক্রেতা অন্য দ্রব্যের ভোগ কাঁময়ে তার পারবে এই 
প্রব্যট বাবহার করে। এটা হল পারবত-গ্রভাব॥। আমরা বাল দাম-প্রভাবের 
একটি অংশ হল পারবর্ত-প্রভাব। হিকস্‌ বলছেন পারবর্ত-প্রভাব যেন দাম- 
প্রভাবের একটি পা। 'দ্বতীয়ত, কোন দ্রব্যের দাম কমলে সেই প্রব্যের 1হনেবে 
ক্লেতার প্রকৃত আয় বেড়ে যায় । যেমন, কোন লোকের আর্ক আয় যাঁদ ১০০ 
টাকা হয়, এবং চালের কিলোগ্রাম যাঁদ ২ টাকা হয়, তাহলে চালের [হসেবে সেই 
ব্যান্তর প্রকৃত আয় হবে ৫০ িলোগ্রাম চাল । এখন চালের দাম যাঁদ কমে 'গয়ে 
১ টাকা কিলোগ্রাম হয়, তাহলে ক্রেতা ১০০ টাকা ধদয়ে ১০০ গকলোগ্রাম চাল ক্রয় 
করতে পারে । অথাৎ চালের দাম কমে গেলে চালের 'হিসেবে ক্রেতার বাস্তব আর 
বেড়ে যায়। 


১০৪ আধূনিক অর্থনশাতি 


তাহলে--আমরা বলতে পারি, কোন দ্রবোর দাম কমলে সেই দ্রব্যের হিসেবে ক্রেতার 
আর বশ্ধি পার়। আয় বৃদ্ধ পেলেক্রয়ক্ষমতা বাৃষ্ধ পায় এবং চাতিদা বাম্ধ পায় । 
অর্থাৎ আয়-প্রভাবের সূষ্টি হয় । অতএব দাম-প্রভাবের মধ্যে আয়-প্রভাব অস্তভূর্ত 
থাকে । হিকসের মতে, মাক্-প্রভাব হল দাম-প্রভাবের শ্তীয় পা। দাম-প্রভাবও 
মানুষের মত ছিপদীবাশিম্ট । এইভাবে দেখানো বায়ঃ পাম প্রক্তাব-্ পাঁববর্ত-প্রভাব 42 
আয়-প্রভাব । কোন দ্রবোর দাম কমলে পাঁরবর্ত-প্রভাবের ফলে সেই দ্রব্যের চাহদা 
বাড়ে এখং সেই সঙ্গে ক্রেতার কুয়ক্ষমতা বাদ্ধি পায় ও চাহদা বাড়ে । এখন আমরা 
রেখাচিতের সাহায্যে ব্যাপারটি আরো ভালোভাবে বোঝাতে পার ॥ নীচের রেখা?চলে 
গ্রাট দেখাতনা হল ! 


এই রেখাচিত্রে 4৪ হল প্রথম বাঞ্ধেট রেখা এবং 1. প্রত্ম ভারসাম্য বিশ্ব | ক্রেতা 
15 রেখার উপর আছে । এখানে ১৮-দুব্যর চাহর্দ। 01 । এবার ধার স৯-৪বোর 
কাম কম নে, নতুন বাজেট রেখা 
হল /৯০ এন ভারসানেঃব বিশ হল 
«8০০ 14. দুবার দাম কমে বাওয় তম 
বোর চাতহদা বাড়ল ৪ পারিমানে । 
এখানে দাম-প্রভাব _ , *:: 1 

স্দ্বুবাল দাম কঘরে আনা কিতা 
১ [0২ "খা থেকে উচ্চতব িবপিক্ষাতা 
০৯2 রেখা এ তে যায়। এ হেকি কোঝা 
যায়, দাম প্রভাবে মধো আয়-প্রশ্তাব 
মিশে আছে, কারণ জায় বদ্পির 





৪.২০ রেখাচি £ দাম-প্রভাবপরিবধ-প্রভ1ব প্রভাতব ক্রেতা 'নম়তব নিরলেক্ষাভা 
+ক্ঘণর-প্রঙ্চাৰ রেখা থেকে উচ্চতর রেখান চে মায় । 


এখন দাম-প্রভাব থকে আয়-প্রভাব বাদ দিতে হবে ! 
আয়-প্রভাব বাদ দেওয়ার লা ক্রেতার উপল অমুক পনাতনা যায় এতে হাব 


বাজেট রেখা 4১0০ রেখার সমাম্তদ।7 থেকে হপছনেব পিকে হটে আসর! একতা 
2০5 রেখায় ফিরে পা আসা পর্যস্ত আহ়কবের হার বাড়ালো হবে| অবশেষে বাঙ্ছেট 
রেখা যখন 4১০. হবে, তখন ক্রেতা 15) রেখার উপর টব বদ্দনত জাসদ লাভ 
করবে । এখানে আয়-প্রলাব সম্পৃণতভাবে অবল:প্ত করেছে কিশতু ভা লও কেতা 
%,». পাঁরনাণে বেশী %-প্রব্য কুয় করবে । অতএব &।হ হবে পারবতা-প্র জান । 

এবার ক্রেতাকে প্‌বের আয় 'ফাঁরয়ে দিলে তার বাডেট রেখা ৪৯০ হবে এবং 
ক্রেতা তি বিদ্দৃতে ভারসাম্য লাভ করবে । এটা হল আয়-প্রভাব । এখনে আয়- 
প্রভাব - 12৪ এখন হও হল ৪4 ও 

অথধ্ি দাম-প্রভাব - পরিবর্ত-প্রভাব+ আয়-প্রভাব | 


নরশেক্ষতা তত্ব ১০৫ 


ক্রেতা [+ বিন্দু থেকে 1 বিন্দুতে বায় দাম-ভোগ রেখা 0০ ধরে। কম্তু এই 
যাল্লাপথকে আমরা ভেঙে দেখাতে পার । প্রথমে সে [7 থেকে টব 'বদ্দুতে যায় 
পারবর্ত-প্রভাবের স্বযোগে । পরে থেকে খৈ বিন্দুতে যায় আয়-ভোগ রেখা 7০০ 
ধরে। ০%-অক্ষের দকে তাকালে দেখা যার ঠ-দ্রব্যের চাহিদা 29 পরিমাণে 
বৃদ্ধি পায় । এই বশ্ধির মধ্যে 17 হল পারবর্ত-প্রভাব এবং বাকি আক অংশটি 
হল আয়-প্রভাব । 


(খ) নিকৃষ্ট দ্রব্য ও শিছেন-দ্ুব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রস্ভাব £ 


ঘ্ব্যের দাম কমলে পারবর্ত-প্রভাবের ফলে সব সময় চাঁহদা বৃদ্ধ পায় । কিম্তু 
ণনকৃষ্ট দ্রন্যের ক্ষেপে আয়-প্রভাব খণায্মক হয় এবং চাঁহদা হাস পায় । কাজেই নিকৃষ্ট 
গ্রবোর ক্ষেতে দাম-প্রভাবের জন্য চাহদা বাড়তে পারে" আবার পৃবেরি সমানও থাকতে 
পারে, কিংবা কমে যেতে পারে । আমরা বাল দাম কমলে চাহিদা বড়বে, যদি 
পারবর্ত-প্রভাবের জন্য চাহদার বপ্ধি ধণাত্মক আয়-প্রভাবের জনা চাহিদার হাসের 
চেয়ে বোশ হয়। উভয়ে স্মান হলে দাম-প্রভাব শূন্য হবে । দাম কমলে চাহদার 
বদ্ধ হবে না । আবার খণাস্মক আয়-প্রভাব যদ পণনবর্ত-প্রভাবের চেয়ে বোশ হয়ে 
যাষ, তাহলে দাম কমলে চাঁহদাও কমে যাবে । এটাই হল গফেন বাঁ্ণত অবস্থা । অতএক 
আমরা বলতে পার--ক্ধণাস্বক আয়-প্রভাব পারবত“-প্রভাবের চেক্ে পরিমাণে ৰেশি হলে 
গফেন বার্শত অবচ্থার সৃ্টি হয়। নীচ রেখাচিন্রের সাহাযো এট দেখানো হল । 

এই রেখাচিত্র ঞ হল প্রথম বাজেট রেখা, [4 হল প্রথম ভারসামোর নদ ॥ 
১-ধ্রবোর চাহদা হল 081 ধরা যাক ১-দ্রবোর দাম হাস পেল । বাজেট রেখা হল 
4১০ এবং 215 হল করারোপিত 


বাজেট রেখা । বি হল পূর্ব -প্ 1 
স্তবে নতুন ভারসাম্য বিম্প্‌। এর ৭1 ওত 
চাহিদা বেড়ে হল 0১1 অতএব ৪০ ৰ নর 
হল পারবর্ত-প্রভাবের ফলে এর [উ [ 
চাঁহদা বৃদ্ধি. এখন 0টি লম্ঘ্টকে | . (২) 
বি 1বন্দ- পয্ত এবং ও7 লম্ব।কে ২ ২ 
[ বিদ্দ্‌ পর্যন্ত বর্ধিত কৰা হল। ৯ ূ তি 
ক্রেতাকে তার করারোেটাপত আয় ফিরে 5911 ১ উনি 
দিলে তার বাজেট রেখা হবে 40. 5 টি 
এখন প্রন হল, ক্রেতা “৯০ রেখার উপর ১, অ্রবা 

খ্রির়া ৪.২১ রেবাচিজ ২ নিকুষ্ট প্রবা ও গিফেন 
কোন বিন্দুতে থাকবে 2 সেটা নভরি বোর ক্ষেঞ্ে সাম-প্রভাব, ছনস-প্রতভাৰ 
করছে দ্রব্যের প্রকৃতির উপর, ও পরি বর্ত-প্রভাৰ 


অথাৎ ১-এর চাহদার আয়গত শ্মিত-স্থাপকতার উপর । আমরা বলতে পাঁর-- 
(১) বযাঁদ ২ছুবা স্বাভাবক হয়, তাহলে সে ই বিন্দুর ডার্নাদকে থাকবে ৮ 
(২) স-দ্রব্যনকষ্ট দ্রব্য হলে সে ৈ' বিদ্দুর বাম দিকে থাকবে । ধরা যাক +স্দ্রব্য 


১০৬ আধূৃনিক অর্থনীতি 


নিকৃষ্ট দ্রব্য । তাহলে তার ভারসাম্য বিজ্দ্‌ 40০ রেখার উপর থাকবে এবং [৭ বিন্দুর 
বাম দিকে থাকবে । ধরা যাক ক্রেতার ভারসাম্য বন্দটি হল 7৮. তাহলে আয়- 
প্রভাব হল ৮০. এটি খণাত্বক আয়-প্রভাব ॥। স-নিকৃষ্ট দ্রব্য হওয়ায় আয়-প্রভাব 
হাপাত্মক হবে। 

অতএব সন্দ্রব্যটি নিকৃষ্ট দ্ুব্য হলে এবং ১-এর দাম কমলে +-দ্রব্যের চাঁহদা-_ 
(১) পরিবর্ত-প্রভাবের জন্য বাড়বে কিম্তু (২) খণাত্মক আয়-প্রভাবের জন্য কমবে। 
আমাদের রেখাচিল্রে পারিবর্ত প্রভাবের জন্য ১-এর চাহদা ৪৮ পারমাণে বেড়েছে 
এবং খণাত্মক আয়-প্রভাবের জন্য ৮০ পরিমাণে কমেছে । উভয় প্রভাবের জন্য চাহদা 
বেড়েছে ৪১-- ৮০-_5৪০ পাঁরমাণে । এখানে খণাত্মক আয়-প্রভাব পারিবত“-প্রভাবকে 
দমত করে দিয়েছে, কিম্তু সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করতে পারেনি । আয়-প্রভাব কম 
শান্ত ধরে । দ্রব্যাটির নিকৃষ্টতা আছে, 'কিম্তু সৌঁট এমন নয় যে 'গিফেন-বাঁণত অবস্থার 
সৃষ্টি করে। কিস্তু যাঁদ এমন হয় যে? ই বন্দুটি £. “ংস্দূর সঙ্গে মিশে গেল, 
তাহলে পাঁরবর্ত-প্রভাবের ফলে 2-এর চাহিদা &১ পারমাণে বাড়বে এবং খণাত্মক 
আয়-প্রভাবের ফলে ১-এর চাহিদা ৮৪ পরিমাণে কমবে। পরিবর্ত-প্রভাব ও আয়- 
প্রভাব উভয়েই সমান সমান । সেখানে দাম-প্রভাব শুনা হবে । +%-এর দাম কমে 
যাওয়া সত্বেও »-এর চাহিদা বাড়বে না ( কমবেও না )। 

কিদ্তু খণাত্মক আয়-প্রভাবাট যাঁদ পাঁরবত“-প্রভাবের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে 
2৮. বন্দহাট 1. বিন্দুর বাম দিকে থাকবে । সেক্ষেত্রে ০ 1বশ্দুটি & বিন্দুর বাম দিকে 
থাকবে । ফলে স০্দ্েবোর দাম কমে গেলেও স-্দ্রব্যের চাহিদা কমে যাবে এবং 
?গিফেন বার্ণত অবচ্থার সমষ্টি হবে । সেক্ষেত্রে ৮-দ্ুবাটিকে আমরা 'গিফেন-দ্রব্য বলতে 
পারব । অতএব যেখানে আয়-প্রভাব খণাত্মক হয় এবং পাঁরবত-গুভাবের চেয়ে শান্ত- 
শালী হয় সেখানেই গিফেন-অবম্ছার সং-ন্টি হয়। অন্যভাবে বলা যায়, [গিফেন-দ্ুৰ্য 
হুল একপ্রকার নিকৃষ্ট-ছুব্য যেখানে বণাস্মক আয়-প্রভাব খুবই শাস্তশালগ হয়। গিফেল- 
দুব্য ও নিকৃষ্উ-দ্রুবোর মধ্যে কোন মৌল পার্থক্য নেই । 


৪.১৯. নিকৃষ্উ-ছুব্য ও গিফেন-দ্ুবোর পাথ-কা £ 

নিকষ্ট-দ্রব্য ও 'গিফেন-্্রব্য উভয়েই অস্বাভাঁবক দ্রব্য । তবু আমরা ওদের নধ্যে 
পার্থক্য করতে পার । 

(৯) ক্রেতার আয়-বৃগ্ধ পেলে যে দ্রবোর জন্য কেতার চাহিদা হ্বাস পায় তাকেই 
বলা হয় নিকষ্ট-পুব্য । কিম্তু যে দ্রব্যের দাম হাস পেলে সেই দ্রব্যের জন্য ক্রেতার 
চাহিদা হ্রাস পায় তাকে বলা হয় গিফেনন্ুবা । অতএব নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে ক্েতার 
আয় ও দ্রব্যের চাহিদার মধ্যে [বপরীত সমপক- স্থাপিত হয়। [কল্তু গিফেল-দ্রবেের 
ক্ষেত্রে দ্ুবোর দাম ও ক্রেতার চাহদা পরস্পর একমুখী সম্পকে আবদ্ধ হয় । 

(২) নিকৃষ্-দ্রব্যের চাহিদার আয়গত স্থিতিশ্থাপকতা হণাত্ক হয় । কারণ 
ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পেলে চাহিদা কমে যার । এবং 'বপরণতক্রমে ক্েতার আয় কমে 


[নিরপেক্ষতা তত্ব ১০৭ 


গেলে নিকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদা বাদ্ধ পায়। 1কম্তু গিক্ষেন-ন্ুব্যের চাঁহদার দাঙগগত 
স্থাতস্থাপকতা ধনাত্মক হয়। কারণ স্বাভাঁবক ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম কমলে ( অর্থাৎ 
দামের পরিবর্তন খণাত্মক হলে) চাহদা বৃদ্ধি পায় (চাহদার পাঁরবর্তন ধনাত্মক 
হয় ) কাজেই, চাহিদার দামগত 'শ্ছাতচ্ছাপকতা খণাত্বক হয় । 'কিম্তু গিফেন-দ্রব্যের 
ক্ষেত্রে দামের পাঁরবর্তন ও চাঁহদার পারবর্তন-_-উভয়েই ধনাস্্ক কংবা খণাত্মক হয়, 
কাজেই 'গিফেন-দ্ববযর দামগত 'স্থিতচ্ছাপকতা ধনাস্ক হয় । 

(৩) নিকৃষ্ট-দ্রবযোর দাম কমলে পারবর্ত-প্রভাবের জন্য 'িকৃষ্ট-দ্রব্যের চাহদা 
বম্ধি পায়। কিল্তু নিকৃষ্ট-ভ্ব্যের ক্ষেত্রে দাম কঙে যাওয়ায় আর-প্রভাব ঘণ্াত্মক হয্প ৷. 
এই খ্ণাত্মক আয়-প্রভাব পাঁরবর্ত প্রভাবকে আংশিকভাবে ফিংবা সমানভাবে কিংবা 
তার চেয়েও বেশি পারমাণে কাময়ে দিতে পারে । 

নিকৃষ্ট-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব - পাঁরবর্ত-প্রভাব- আয়-প্রভাব হয় ॥ পারবর্ত- 
প্রভাব ও আয়-প্রভাব পরস্পর সমান হলে দাম-প্রভাব শ্‌ন্য হবে । সেক্ষেত্রে নিকৃষ্ট-দ্রব্যের 
দাম কমলে তার চাহদা বাড়বে না, আবার কমবেও না। কিন্তু আয়-প্রভাব যাঁদ 
পাঁরবর্ত-প্রভাবের চেয়ে কম হয় তাহলে 'নকৃষ্ট-দ্রবোর দাম কমলে নকৃম্ট-্রব্যের 
চাহদা বৃদ্ধ পাবে। অতএব 'নকম্ট-দ্রব্যের দাম -কমলে নিকৃষ্ট-দ্রব্যের চাহদা বৃদ্ধি 
পেতে পারে, আবার স্থির থাকতে পারে । কিম্তু বখন ধণাত্বক আয়-প্রভাব পারবর্ত 
প্রভাবের চেয়ে বোশ শান্তশালণ হয়ে ওঠে, তখনই দাম কমলে চ্যহিদা কমে যায় এবং 
প্রব্যাটি িফেন-দ্রুবো পাঁরণত হয় । অতএব শিফেন-দ্রব্য হল এমন একপ্রকার নিকৃষ্ট- 
দ্রব্য যার ক্ষেত্রে দাম হাসের খণাম্থক আয়-প্রভাব পরিবর্ত-প্রভাবের চেয়ে প্রবলতর 
হয়। অর্থাৎ 'গিফেন-দ্ুব্য হল প্রবলতর নিকৃষ্ট দুব্য । 

(৪9) দাম কমলে চাহিদা বাড়ে -এটাই হল চাহিদার নিরম । 'গিফেন-দ্ুবোর ক্ষেত্রে 
চাহদার নিয়মের ব্যাতিক্রম হয় । কিম্তু 'নকৃষ্ট-্রব্যের ক্ষেত্রে দাম কমলে চাঁহদা 
বাড়তে পারে, চ্ছির থাকতে পারে, আবার কমে যেতেও পারে'। অতএব 'নিকৃষ্ট- 
দ্রবোর ক্ষেত্রে চাছিদার নিয়মের ব্যতিক্রম হবেই এমন বলা যায় না। 


৪.২০। কোন হ্ুব্যের দাম কমলে তার ঢাঁছদা বাড়ে কেন? (নিরপেক্ষতা ততেনর 
লছাষ্যে চাঁছদার নিরনের ব্যাখ্যা ) £ 

আমরা দাম-প্রভাবকে পারবর্ত-প্রভাব ও আৰব-প্রভাবের যোগফল 'হসেবে দেখাতে 
পার । দাম-প্রভাব, আয়-প্রভাব ও পারিবর্ত-প্রভাবের এই সম্পকের সাহায্যে আমন্রা 
চাহিদার নিয়মাটকেও প্রমাণ করতে পার । চাহিদার নিয়মে বলা হয় কোন দ্রব্যের 
ঘাম কমলে সেই দ্রব্যের জন্য ক্রেতার চাহদা বাড়বে । কেন বাড়বে সে ব্যাপারে 
মাশশলের প্রমাণ আছে আবার ছিকস, আযালেন প্রমথ আধানক অর্থনশীতাঁবদের 
প্রমাণও আছে । | 

মাশাঁজের মতে দাম কমলে চাহিদা বাড়বে-_তার কারণ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ 
কমচ্াসমান এবং ফ্রেতা এমনভাবে দুব্য ক্রয় করে যাতে দ্রব্যের দাম ও প্রাস্তক উপযোগ 


১০৮ আধুনিক অর্থনীতি 


সমান হয়। এখন দাম কমলে প্রাম্তক উপযোগকেও কমতে হয়। দুবোর প্রাস্তিক 
উপযোগ কমে যাওয়ার অর্থ হুল দ্রবোর চাহদা বৃদ্ধ । অতএব প্রমাঁণত হল যে, 
পব্যব দ।ত কমলে দ্রবোর চাহির্দা বাত্ধি পায় । ঘাটি হজা মাশালের প্রমাণ । 

মাশালের এই প্রচাণের প্রধান ঘটি হল যে, এখানে উপযোগকে পরিমাপ- 
যোগ্য বসত, হিসেবে ধরা হচ্ছে। হিক-স আলেন প্রভীতি অর্থনখাতাবদদের মতে 
দ্রবোর প্রাস্তক উপযোগ না মেপেও আমরা £নরপেক্ষতা তত্তবের সাহায্যে চাচিদার 
'নিয়ম'টিকে প্রমাণ কবতে পার । 

তাদের মতে কোন দুবার দাম কমলে ষে দাম-প্রভাবের সংস্টি হয়, তার ভিতরে 
অল্য দুটি প্রভাব থাকে; এদের একটি হল আয়-প্রভাব ও অপরাঁটি হল পাঁরবর্ত- 
প্রভাব । 

নিরপেক্ষতা তত্বে যেহেতু দুটি দ্রবা ধরা হয়ঃ কাজেই এখানে পরিবর্ত-প্রভাব 
থাকবে । একট দছবোর আতপক্ষিক দাম হাস পেলে ক্রেত। অনা দ্রবাটির পরিবতে 
স্হলেই সেই দ্ববাটি লাবহার করবে । দুবা দ:ট যেহেতু পরিবর্ত দব কাজেই সে 
যেটি কম গ্রামে পাবে সেটিই ক্রয় করবে: যে ছুবোর দাম কমবে, এইভাত পরিবর্ত- 
প্রভাবের জলা লৈেই ভ্রবোর চাহিদা বধ পাবে । আঁট হল চাতিদা বনম্ধর একাঁট 
কারণ : 

আর একটি কারণ হল-_তায়-প্রভাব । কোন দ্রব্যের দাম কমে গেলে সেই 
প্লবোর হিসেবে ক্রেতাব বাম্তব আয় বৃণ্ধি পায়: আয় বৃষ্ধি পেলে ক্রেতার রুয়ক্ষমতার 
বৃদ্ধি পাবে, ফলে সে সেই প্রব্যাটই বেশি পারমাণে ক্ুয় করবে । দ্ববাটি ষাঁদ 
স্সাভাবিব্ত দুব্য হর, তাহলেই এরকম হবে । দ্ুব্যাট বদি নিকৃণ্ট-দ্রবা হয়, তাহলে 
ক্রেতার আয় বম্ধ পাওয়ার ফলে ক্রেতা কম পাঁরমাণে সেই দ্রব্যটি ক্রয় করবে। 
সেক্ষেত্রে ন্দায়-প্রভাব খপণাত্মক হবে। আবার গিফেন-দ্রবোর ক্ষেত্রেও আয়-প্রভাব 
শত্যন্ত বেশি খণাত্মক হরে পড়বে । নিকৃষ্ট-দ্রব্যের ও শিফেনন্দ্রব্যের কথা বাদ দিলে 
আমসা স্বাছাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে সহজেই চাঁহ্দার £নয়মাটিকে এইভাবে পাঁরবর্ত- 
প্রভাবের ও আয় -প্রভাবের সম্বোগফণ হিসেবে দেখাতে পারব । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে নিরপেক্ষতা তক্কের লহাযোঞ চাহিদার নিয়মটিকে প্রমাণ করা 
যায়, কম্তু তার জনা “বান্দার একটিমাত্র প্রা আছে” বলে পরতে হয় না, অর্থের 
তিপেবে প্রাভিত্ত উপযোগকে মাপতে চি পরগ্পরধুবরোপ্রস অন্ধারণার জালে 
দিয়ে পড়তে্খ হন না: 

৪.২৯ নম ভোগ রিতা থেকে আজাদ ঢাঁছদা রেখা অও্কন করা, ঘায্স ১ £ 

গামতাগ রেখা সাধারণ দ্রব্যে ক্ষেত্রে নিম্মমখী হয় । চাঁহদগা রেখাও নিয়মুখী 
হয়। এাঁট হল দামভোগ রেখা ও চাহিদা রেখার মিলের দিক । িস্তু উভয় রেখার 


নধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে । দাম ভোগ রেখার ক্ষেত্রে রেখাচিতের দুটি 
অক্ষে দুটি প্রব্য মাপা হর, কিম্তু চাহিদা রেখার ক্ষেত্রে রেখাচিত্রে সচরাচর 0%-অক্ষে 


1নরপেক্ষতা তত্ব ১০৯ 


গাম ও 0%-অক্ষে দ্রব্যের পারমাণ মাপা হয় ॥। এই পার্থক্য থাকা সন্বেও দামতো 
রেখা থেকে আমরা চাহিদা রেখা অঙ্কন করতে পার । ৪.২২নং রেখাচিত্রের উপরের 
অংশে 70০ হল দাম ভোগরেখা ॥ এখানে 48. হল ক্রেতার প্রথম বাজেট রেখা । 
ক্রেতা 55 1বন্দুতে ভারসাম্য লাভ করে এবং 055 পাঁরমাণ ১-দ্রবা ক্রয় করে । 


0 
অথাৎ দাম যখন 4১৪ রেখার ঢাল (58) তখন চাহিদা হবে 02, 


এবার “€-প্রব্যের দাম কমে 
গেলে বাজেট রেখা হবে ১৪৪, 
ভারসাম্য বন্দু হবে 6২ এবং 
দ্রব্যের চাহিদা হবে ০৯৩. 

অগাধ %দ্রবযোের দান 


(০4৯ . 
0৪8. হলে ঢাহদদা হবে 05, 


এইভাবে দাম যখন নিছে তখন 
08, তখ 


চাহদা হবে 0%3 ইুতনাদি । 





এ্থন ৪-২২ নং রেখাঠচনে দান রর 
! 

যখন 0৮, এ ». তখন 75 ৃ 

0. ৫ 

61.হদা ৫৯৯, আহ থে আমরা 1 ১, | 

/& টবম্্মট পাই ' আবে ৯ দি র | স্‌ 

হার দাম বখন 0৮5, | ২১৪ ূ 

০১০২ (৩১4৯ নি 6১4 ৪১০ 1৩ রঃ 7 ৬ | 

98. (0797: 09$ অথ ণ ৰ | 0 

রি ইল সপ সস 

€)1১৭ ৮00৮) অথাৎ দাম চ | ! ণে! 

কমেছে ) তখন চাহিদা 05511117121 

আমরা 30 বম্দাডি পাই 2110 2 এ 5 টব 

এইভাবে পি মহ বেখাচত্রে ৪২২ রখাচিও £ দামজ্তোগ রেখা থেকে কীভাবে 

1 ৮ভাগেে খাহক ব্ৈখরে উপর চাদারেখা অন্ধান করা ধায় 


শত্কট এবন্দুর জনা নবচের রেখাচিন্ে আম”। ণক একটি 'হজ্দ; পাব । এই িন্দু- 
গঠন ইলা ঠ, 10 ইভাছি। এদের যোগ করলে আমরা ৫৫ চাহিদা রেখাটি 
পালে এড হুল একজন বাজ্ির চাহিদা রেখা । এর আকুতি দামভোগ রেখার আকৃতির 
উত্পব নভে করবে ! যদি গামভোগ রেখা নিষমূখী হয় ( অরাৎ যাঁদ দাম কমলে 
চাহদা বাড়ে তহ্লে চাহিদা রেখাও নিয়মুখী হয়। 


৪.:২২ হ্যান্তগত চাঁছদা রেখা থেকে কীভাবে সামাগ্রক চাহিদা রেখা অগ্কন 
করা যায় ?$ 


কোন নাঁদন্ট দামে কোন একজন ক্রেতা কোন দ্রব্যের যে পারমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছা 


১৯০ আধুনিক অর্থনণীত 


করে তাকে সেই দ্ুব্যের ব্যন্তগত চাঁহদা বলা হয় ॥। সেই দামে সবব্ন্তি সেই দ্রবোর 
যতথা'ন ক্র করতে চায় তাদের যোগফল হল সেই দামে বাজারের সামাগ্রক চাহিদা ॥ 
অথাৎ কোন 'নাদ্ট দামে ষেসব ব্যন্তগত চাহদদার সৃষ্টি হয়, সেই ব্ন্তিগত চাহিদা- 
গুলিকে যোগ করলে আমরা সারমাগ্রক চাহদা পাব। দাম বদি অন্য হয়, তাহলে 
বান্তগত চাহিদা এবং তাদের যোগফল হিসেবে সামাগ্রক চাহিদাও অন্য হবে। দাম 
যাঁদ কমে তাহলে ব্যান্তগত চাহিদা বাড়বে । সব ব্যান্তর ব্যন্তগত চাহিদা বাড়লে 
বাজারের মোট চাঁহদাও বাড়বে ॥ এইভাবে সন্ভাবা সব দামে ব্যান্তগত চাঁহদা থেকে 
আমরা ব্যান্তগত চাহদা রেখা পাব এবং ব্যক্তিগত চাহদা রেখাগুলি পাশাপাশি রেখে 
যোগ করলে আমরা সামাগ্রক চাহদা রেখা পাব । একটি দেশে বতব্জন ভোগকারখ বা 
ক্রেতা থাকবে ততগৃল বান্তগত চাহিদা রেখা থাকবে ॥ এক্ষেন্রে সব চাহা রেখা- 
গুলিকে পাশাপাশি রেখে যোগ করতে হলে অঞ্কনের অস্তবিধে হতে পারে । আমরা 
সেজন্য ধরে নিতে পার যে, দেশে ৪ ও ০ নামক দুজন মান্ন ক্রেতা আছে। এগ-ক্রেতার 
চাছিদা রেখা 0৫, ও ৮-ক্রেতার চাহদা রেখা 4০৯. এই দুটি ব্যান্তগত চাহিদা 
রেখাকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলে কীভাবে বাজারের সামাগ্রক চাহিদা রেখা 
পাওয়া বার, তা নীচের রেখাচিবে দেখানো হল । 

এখানে (ক), (খ) রেখাচিররে & ও ৮ ক্রেতার ব্যান্তগত চাঁহদা রেখা অঙ্কন করা 
হয়েছে । (গ) রেখাচিত্র 1010 হল বাজারের মোট চাহদা রেখা । দ্রবোর দাম 
যাঁদ ০৮। হয়, তাহলে সেই দামে & ক্রেতার চাহদা হবে 08. পাঁরমাণে এবং ০৮ 
ক্রেতার চাঁহদা হবে ০৮1 পাঁরমাণে । অতএব ০৮* দামে বাজারের মোট চাহদা 
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€ক) (খ) (গ) 
৪.২৩ রেখাচিআ £ ব্যকিগত ঢাহিদারেখ! ও যোট চাহিদারেখ! 
হাবে 09৯ 1051 "৮: 41৮1. ধরলাম (গ) রেখাচিতে ০4১০৪, 1৮. এইভাবে দাম 
0৮৪ হলে বাজারের মোট চাহিদা হবে ০4৪. অন্যান্য দামেও বাজারের মোট 
চাহিদা একই পম্ধাততে জানা যাবে । দ্রব্যের (বিভিন্ন দাম ও বিভিষ চাহদার 
পারমাশগুল থেকে আমরা বাজারের মোট চাঁহদা রেখা অঞ্চন করতে পারব । 
আমাদের রেখাচিত্র এই চাহিদা রেখাটি হল 7১7. আমরা জানি, প্রতোকাঁটি ব্যক্তিগত 
ভাহিদা রেখা নিরমহখণী হয়, কাজেই মোট চাহদা রেখাও নিষ়্মৃখী হবে। 


নরপেক্ষতা তত্ব ১১১ 


৪ ২৩. গিফেন-্রব্যের চাছিদারেখা £ 


1গফেন-দ্রবোর দাম কমলে (বাড়লে ) চাহদা কমে (বাড়ে ', কাজেই অনুমান 
করা যায় যে. গিফেন-দ্রব্যের চারহদা রেখা স্বাভাবিক দ্রব্যের চাশহদা রেখার ন্যায় বাম 
দক থেকে ডান 1দকে 'নস্রম-খখ হয় না। তাহলে কি 'গফেন-দ্রব্যের চাহদা রেখা 
উধর্ধমখশ হয়? অনেকের ধারণা ষে? গিফেন-দ্রব্যের চাহদা রেখা উত্ধর্বম-খী 
হয়। িস্তু এই ধারণা সম্পূণ“ভাবে সত্য নয় । ৃ 

গফেন-দ্রবোর দাম কমলে পারিবর্ত-প্রভাবের ফলে 'গিফেন-্রব্যের চাহদা বাম্ধ 
পায়, কিম্ত খণাযত্মক আয়-প্রভাবের ফলে গিফেন-দ্রব্যের চাহদা হাস পায় । গিফেন- 
দ্রবোর ক্ষেত্রে এই আয়-প্রভাব পারবর্ত-প্রভাবের চেয়ে আধিক শান্তশালশ হয় এবং 
এইভাবে 'গিফেন-দ্রব্যের দাম কমলে চাহদাও কমে যায়। এর ফলে 'গফেন-দ্রব্যের 
দাম ভোগ রেখা (৮0০0০) পশ্চাৎমুখী হয় । কিম্তু এখানে মনে কাখা দরকার যে, 
িফেন-দ্রবোর দাম-ভোগ-রেখা বা 0৫ প্রথম থেকেই পশ্চাৎমখী হয় না। প্রথম 
দকে ৮০0০ নয্মমৃখশ হয় এবং তারপর পশ্চাৎমহখী হয় ॥। ৮০০-র নিম্মমুখী অংশের 
জনা গিফেন-দ্রবোর চাহিদা রেখাও নয্রমুখশী হয় । 2৯০-র নস্রঘুখী অংশে দাম 
কমলে চা?হদা বাড়ে । কম্তু ৮০-র পশ্চাৎমুখী অংশে দাম কমলে চাহদা কমে, 
কাজেই এই অংশের জন্য চাহিদা রেখা পশ্চাৎম-খশ হয় । প্রথমদকে গিফেন-দ্রব্যের 
দাম বেশ উচ্স্তরে থাকে । সেই স্তর থেকে দাম যখন হাস পায়, তখন পারবর্ত- 
প্রভাবের ফলে চাহদা এত আধক পারমাণে বুদ্ধি পায় যে, আয়-প্রভাব তার 
সমস্তটাকে নণ্ট করতে পারে না। দ্াাম-হ্াসের প্রথম দিকে পরিবত'-প্রভাব আয়-প্রভাব 
অপেক্ষা আধক শাক্তশালণ হওয়ায় দ্রবোর চাহদা বদ্ধ পায়।. কিম্তু দামের হাস 
যাঁদ খুব বেশি হয় তাহলে যে শক্র-প্রভাবের স্টি হয় তার পাঁরমাণ পাঁরিবতঁ 
প্রভাবের চেয়ে অনেক বোৌশ শন্তিশালন হয়ে ওঠায় প্রবযের চা'হদা হাস পায় এবং দ্রব্যাট 
হথার্খভাবে গিফেন-্রবযে পারণত হয়, এইভাবে শিফেন-দ্রবোর ঢাঁহিদা রেখা প্রথনে 
হাম [দক ঘেকে ভাবনাকে এবং ভারপর ভান দক থেকে বাজ দিকে নিদ্সঅুখশী হয়। 
কাজেই গফেন-প্রবোর চাহদা য়েখা ছে ১ 
উৎ্বমখশী হয়” এ্র্ন বলা বাক্স না। 4 

ঙ্ছ 
অধ্যাপক প্টোনয়ায় ও. অধ্যাপক হেগের 
হতে প্িকফষেন-প্রব্যের চাহিগা রেখা প্রথমে 
বাজ দিক থেকে ডান দিকে, তারপর ৰ 
গান দিক থেকে বাজ দিকে [নয়ন টি 
হয় এবং তারপরেও চাহিদা রেখা | 
আবার বাম দিক থেকে ভান দিকে | ০ ০ 
নিয়ুখী হয় অতি [গফেন-্ব্যের ০ রি 
চাছিদা য়েখা দেখতে বাংলা “২' অঙ্কের 
মত হয়। প্রত্ত ৪-২৪ নং ৃ ৪,২৪ র়েখাভিজ : পিকফেব-সবোের চাহি! রেখ। 
শিফেন-দ্ব্যের চাছিদা-রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। এই রেখাচিত্লের ০-অক্ষে 

আঃ অঞ্থ--৬ | 


১১২ আধ্নিক অর্থনশীত 


প্রব্োর চাছিদা এবং ০%-অক্ষে দ্রব্যের দাম পারমাপ করা হয়েছে । এখানে ৯50 
নামক রেখাটি হল শিফেন-দ্রব্যের চাহিদা রেখা । এই রেখাটির 4১8 অংশ বামদিক 
কে ভানাঁদকে নস্রমুখশী। এই অংশে দাম কমলে পাঁরবর্ত-প্রভাব আক্ম-প্রভাব অপেক্ষা 
ধআধিক শন্তশালণ হয় । চাঁহুদা রেখার 80 অংশটি ডান দিক থেকে বাম দিকে নম্মমখী 
হয়েছে । এই অংশেদাম কমলে আয়-প্রভাব পারবর্ত-প্রভাবকে অতিক্রম করে, ফলে 
দাম কমলে চাছিদা কমে। 00 অংশে দ্রব্যের দাম এত নীচে নেমে বার যে এখানে 
আয়-প্রভাবের আর বিশেষ কোন শান্ত থাকে না বলে প:ববর্ত-প্রভাব আবার প্রাধান্য 
লাভ করে এবং দাম কমলে চাহিদা বেড়ে যায় । 


প়াশিষ্ট 

৪.২৪, দান-প্রভাব, জায় প্রভাব ও পারবত'-প্রভাবেন্র চিন ৪ (9183 9৫1 [780৫ 
ওসি 18০0286-67601 850 55836160580809) ৫৩০৫ ) $ 

চিচ্ছ সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে বীজগাঁণত ও জ্যামাতির মধ্যে পার্থকা দেখা 
ধার । বজগাঁণতে ধনাব্বক পাঁরবর্তন বা বাঁশ্ধ বোঝাতে + চিহ্ন এবং খণাত্মবক 
পরিবর্তন বা হ্বাস বোঝাতে _ চিচ্ধ ব্যবহার করা হয়। িস্তু জ্যামাতিতে দিক 
হিসাবে বৃষ্ধ বাহাস সৃচিত হয় । কোন একটি মূলাবম্দ, (৮০8০ ০6 01181 ) 
থেকে ভান কের গাঁতকে ধনাত্মক পাঁরবরতন এবং বাম দিকের গতিকে খণাত্মক 
পরিবর্তন হিসাবে সূচিত করা হয়ে থাকে । এর ফলে বীজগাঁণত ও জ্যামাতর 
মধ্যে বেশ বড়ো রকমের পার্থক্য দেখা দেয় এবং এই পার্থক্য অসতর্ক ব্াঞ্তিদের 
সানি ঘটার । দাম-প্রভাব, আয়-প্রভাব, ও পারবর্ত-প্রভাবের চিচ্ছ নিয়ে এই 
[বিশ্বান্তি ঘটার সম্ভাবনা এত বোশ থাকে ষে বলারন্নয়। এই 'বন্বাস্ত দর করার 
উন্দেশ্যেই এই পারাশিস্ট সংযোজত হল । 

(৬) দা -প্রভাবের িচ্ছ ঃ 

দাম-প্লভাব হল কোন দ্রবোর দামের পাঁরবর্তনের ফলে সেই দ্রবোর চাহদার 
পারবর্তন ॥ স-লামক কোন একট দ্রব্যের দামের পাঁরিবর্তনকে ০৮ এবং চাহিদার 

£১ 


গ্ণরবর্তনকে /১১ হারা সূচিত করলে দাম-প্রভাবকে 2 বলা বায় । 2-প্রব্যাট যদি 


স্বাভাবিক-দুক্য হয়ঃ তাহলে তার দাম কমলে চাঁহদা বাড়বে এবং দাম বাড়লে চাহিদা 
কমবে । দাম কমলে /১৮ হবে খণাত্মক । দাম কমার ফলে চাঁহ্‌দা বাড়লে 2১৯ হবে 
ধনাত্মক। কাজেই ধনাত্মক ও খাপাত্মক বিষয়ের অনুপাত ছিসাবে দাম-প্রভাব খাণাত্্ক 
হবে। বিপরীতক্রমে, স্বাভাবিক দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে ॥ দাম বাড়লে ১০০ 
ধনাব্বক এবং চাহিদা কমলে £১% খাণাত্মক হবে। কাজেই দাম-প্রভাব আগের 
নিরমঘতো আবার খাণাত্মক হবে । এর থেকে বলা যায় যে--স্বাভাবিক দ্রযে।র ক্ষেত্রে 
হাস-প্রভান ধণ্য ক হয় । আঁট হল বাঁজগাঁণতের হিসাবে দাম-প্রভাবের সঠিক চিহ্ছ। 

স্বাভাবিক দ্রবোর ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব যে খাণাত্মক হর, সেই বিষয়টি 1কন্তু আমাদের 


1নরপেক্ষতা তথ্ব ১১৩ 


সাধারণ ধারণার 'বিপরশত ধারণা । আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি যে স্বাভাবিক 
দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহদা যেহেতু বাড়ে এবং চাঁদার পাঁরমাণ রেখাচিন্রের বাম 
দিক থেকে ডানাঁদকে স্ানাস্তারত হয়, কাজেই স্বাভাবিক-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব 
ধনাত্মক হয়। সাধারণ ধারণামতে দামের যে কোন পাঁিবর্তনের জন্য ঢাঁহদা বাড়লেই 
দাম-প্রভাৰ ধনাত্মক ছয় এবং চাঁছদা কমলে দাম-প্রভাব হণাত্ক হয়। 'গফেন দ্রব্যের 
দাম কমলে চাহদা কমে, কাজেই িফেন-দ্রবোর ক্ষেত্রে দাম প্রভাব খণাত্মক হয়। 
জ্যামতির হিসাবেই এমন কথা বলা যায়। বীজগাঁণতের হসাবে- গিফেন-দ্রব্ের 
ক্ষেতে দাম বাড়লে চাঁহদা বাড়েঃ অথাঁথ 4১৮ ধনাত্মক হলে ১১ ধনাত্মক হয়, 


কাজেই দাম-প্রভাব (2) ধণাত্মক হয়। আবার 'গিফেন-দ্রব্যের দাম কমলে (4১৮ 
খাণাত্মক হলে ) 'গিফেন-দ্রব্যের চাঁহদাও কমে যায় ( /১% খাণাত্বক হয় )। কাজেই 


1গফেন--দ্রবর দ্াম-প্রভাব এ ধনাত্মক হয় । এর থেকে বলা বায় যে-_1গিফেন- 


পুবোর ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব ধনাআ্বক ছয়। বীজগাঁণতের 'হসাবে গিফেন-্রব্যের দাম- 
প্রভাবের এই চিহ্ছও সাধারণ ধারণার বাপরশত ধারণা । গিফেন দুব্যের দাম কমলে 
চাহদাও কমে যায় এবং চাঁহদার পারমাণ-সচক বন্দু ডান দক থেকে বাম দিকে 
সরে আসে বলে জ্যাঁমাতর 'হসাবে িফেন দ্রব্যের দাম-প্রভাব খণাত্বক হয় । দাম 
বাড়লে জামিতিক 'হুসাব হিসাবে গিফেনন্্রবোর দাম-প্রভাব ধনাত্মক হয়। 

বীজগঁণিতের হিসাবে দামের পাঁরবর্তন ও চাহিদার পাঁরিবর্তনকে একসঙ্গে ধরে 
নয়েই দ্বামপ্রভাবের 'চহ্ছ 'নিধারণ করা হয়ঃ কিন্তু জ্যামাতর হিসাবে শুধুমাত্র চাহদার 
পাঁরবর্তন গববেচনা করেই দাম-প্র৬্'বের চিহ্ন 'নিধারণ করা হয় । এই দক থেকে বিচার 
করলে বাঁজগাঁণতের পদ্ধাতিকেই উল্নততর পম্ধাত বলা যায় । 

সংক্ষেপে বলা যায়, বীজগাণিতের 'বচারে স্বাভাবিক ছরবোর ক্ষেত্রে দাম-প্রভাৰ 
হণাতক হয় এবং গিফেন দ্রব্যের কেত্রে দাম-প্রভাৰ ধনাত্মক হয় । 1কল্তু জ্যামিতিক 
1বচায়ে-_স্বাভাবিক দ্ুব্যের দাম কমলে দাম-প্রভাব ধনাভ্বক এবং দাম বাড়লে দান-প্রভাব 
ফণাত্মক হয়। 


(২) আয়-প্রভাবের চিহ্ন ঃ 


ক্রেতার বাস্তব আয়ের পারবর্তনের ফলে কোন দ্রবোর জন্য ক্রেতার চাহদার যে 
পরিবর্তন হয় তাকে আর়-প্রভাব বলা হয়।॥। র্লেতার বাস্তব আয়ন দুভাবে বৃম্ধি পেতে 
পারে ( বা হ্রাস পেতে পারে )। প্রথমত, বাজারে সকল প্রকার দুব্য-সামগ্রীর দাম যাঁদ 
স্ছির থাকে, কিম্তু কোন সূত্র ₹খকে ক্রেতা যাঁদ আঁধক পাঁরমাণে আর্ক আয় পেয়ে 
থাকে, তাহলে তার বাস্তব আয় বাষ্ধ পায় । 'হ্বতীয়ত, বাদ ক্রেতার আর্ক আয 
স্ছির থাকে; ফিম্তু কোন দ্রব্যের 'দাম কমে বায়ঃ তাহলে সেই দ্রব্যের 'হুসাবে ক্রেতার 
বাস্তব আয় বৃদ্ধ পার । প্রথম ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে আয়-বৃদ্ধি ঘটে ; ছ্িতীয় ক্ষেন্রে 
পাম-প্াসের মধ্য দিয়ে আয়-বৃষ্ধ ঘটে । যেভাবেই আয় বৃষ্ধ ঘটুক না কেন, সেই 


১১৪ আধূনিক অর্থনীতি 


আর বৃদ্ধির ফলে ক্রেতার চাহিদার পরিবর্তন হয় । কিন্তু আয়-প্র্ভাবের চি উভয় 
প্রকার আল্স-বুদ্থির ক্ষেত্রে প:থক ছয়ে যার । এই বিষয়াটকে একটু বিস্তৃত ভাবে 
বোঝানো যেতে পারে । 

(ক) প্রত্যক্ষভাবে জায় পারব তলের ক্ষেত্রে আর-প্রভাঘ £ 

প্রবা-সামগ্রীর দাম শ্ছির থাকতেও ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে । ক্রেতা লটারির 
পুরস্কার পেতে পারে, রাস্তার যেতে যেতে কিছ টাকা কৃঁডয়ে পেতে পারে, সরকারের 
কাছ থেকে কোন কাজের পুরস্কার হিসাবে টাকা পোত পারে, অথবা তার কমস্ছল 
থেকে বাড়তি ভাতা পেতে পারে । যেভাবেই হোক, ক্রেতার আঁথক আয় বৃদ্ধি পেলে 
কোন দ্রবোর জন্য ক্রেতার আগে ষে চাহিদা ছিল, আয় বেড়ে যাওয়ার পর সেই 
চাহিদার পাঁরবর্তন হবে । এক্ষেতে আমরা দরকম প:রবর্তনের কথা ভাবতে পার। 
প্রথমত, আর-বৃম্ধন ফলে দ্রবোর চাহিদা বাষ্ধ পেতে পারে ॥ টশ্বতীয়ত, আয় বৃষ্ধির 
ফলে দ্রবোর চাঁহদা হ্রাস পেতে পারে। ক্রেতার আর বাড়লে কোন দ্রব্যের জনা 
ক্রেতার চাহিদা বাড়বে ক কমবে সেই বিষয়:ট সেই দ্রব্যাটর প্রাত ক্রেতার রুচি ও 
পছন্দের অবস্থার উপর 'নিভ“র করে ॥। সেই ক্লেতার 'নকট সেই দ্বুব্যাটি যদ স্বাভাঁবক 
দ্রব্য হয় তাহলে ক্রেতার আয় বাড়লে সেই ছ্ুবোর চাহিদা বাড়বে । কাজেই আয়, 
প্রভাব ধনাত্বক হবে । কিম্তু সেই ক্রেতার 'নকট সেই দ্ুবাটি যাঁদ [নিকৃষ্ট মানের দুব্য 
হিসাবে 'বিবোচিত হয়, তাহলে ক্রেতার আয় বাড়লে সেই দ্রব্যের জন্য সেই ক্লেতার 
চাহিদা কঙজ্জবে এবং আয়-প্রভাব গণাত্ধক হবে । ১ নামক কোন একটি দ্রব্যের চাহদার 
পরিবর্তনকে ৫১১ দ্বারা এবং ক্রেতার আয়ের পারবতনকে 2১1৭ দ্বারা সূচিত করলে 


স০্পেব্যের জপ্য আর -প্রসভাবকে 2৯৫ দ্বারা সূচিত করা যায় । আয় বাড়লে /১৮১০ 
হয় এবং আম বশ্ধির কলে হি ১- দ্রব্যের ভাছিদা বৃষ্ধি পায়; তাহলে ১১৮৯০ 
হয় । এরর কত আর-পরনভাব বা 28 ধনাত্মক হয়। -্ুব্যটি ম্বাাবক-্রবা 


হলেই ক্রেতার আর কাড়লে ১-পেব্যের চাছিষা বেড়ে হায় এবং আর-প্রভাষ ধনাত্মক হয় । 
আহার, ফোন কারণে ক্রেতার আর ছাস পেলে স্বভাবক-দ্ুবযর জনা ক্লেতার চাহিদাও 
হাস পন । একেতে 4১8৫ 4:9 হয় এবং 2১0-9 হয় কাছেই আর়-প্র্জাৰ বা 


2 কট হাণাধাক [হিতে অনুপাত 'হ্সাধে ধনাস্ক হয়। অন্তএব-_-স্ভাষিক 


হন্যে তে প্রজা আন -প্রচাষ হল বাক হয। 
কিন্তু সষ্যাটি অরলোচ্য ক্রেতার নিকউ নিড়স্ট-প্রব্য ছলে ভ্রেতার আর হত বাড়বে, 
ভতই ১০্েবোর চাঁছিদা কদবে । এর ফলে £১৩ 9 এবং 2১১০ হবে এবং আয়- 


টব 
প্রভাব বা নর খনাব্ধক হবে । আবার, ১-বাটি বদি নকৃষ্ট-প্রবা হয় এবং ক্েতার 


আয় চুস পায়, তাহলে ঠ-্রব্যের চাহিদা বাড়বে। এক্ষেত্তে ১৪৫০, কিস 


1নরপেক্ষতা তস্ব ১১৫ 


4১১৮০ হওয়ায় আয়-প্রভাব বা 2 খণাত্ক হবে। অতএব-_-নিডষ্ট-গ্রব্যের 


ক্ষেতে প্রতচ্ আন্স-প্রভাব হণাত্রক হয় । 


এখানে যে প্রত্যক্ষ আয়-প্রভাবের কথা বলা হুল তাতে বীজগাখত ও জ্যামাতি-_ 
উভয়ের হিসাবেই স্বাভাবিক-দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ধনাত্মক এবং নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে 
আল্ন-প্রভাব খণাত্মক হয়। অথথ প্রত্যক্ষভাবে আয়-পাঁরবর্তনের ক্ষেত্রে বীজগাঁণতের 
হুসাবে ও জ্যামাতর হিসাবে আর-প্রভাবের কোন পার্থক্য হয় না। 


(খ) পর্োক্ষছাবে আর পারব “নের কেত্তে আন্ে-প্রভাৰ £ 


যাঁদও ক্রেতার আর্ক আয় চ্ছির থাকে, তাহলেও কোন দ্রব্যের দামের পাঁরবর্তনের 
ফলে ক্রেতার বাস্তব আয়ের পাঁরবর্তন হতে পারে । দ্রবোর দাম হাস পেলে ক্রেতার 
বাস্তব আয় বৃম্ধি পায় এবং দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে ক্রেতার বাস্তব আয় হাস পায়। 
এইভাবে দামের পাঁরবর্তনের ফণ ক্রেতার আয়ের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকেই পরোক্ষ- 
ভাবে আয়ের পারবত্তন বলা যেতে পারে । এ্ইর্প আয়ের পরোক্ষ পাঁরবর্তনের 
ফলে যে আয়-প্রভাবের সূন্টি হয় সেই আয়-প্রভাবের চিহ্ন বীঁজগাঁণতের হিসাবে ও 
জাঁমাতির 'হসাবে ভিন্ন হয় । 

কোন দ্রবোর দামের পরিবর্তনের ফলে ক্েতার আয়ের পাঁরবর্তন হয় এবং আয়ের 
পারবর্তনের ফলে কোন দ্রব্যের চাহদার পাঁরবর্তন হয় । এখানে চাহদার পারবর্তন 
আয়ের পাঁরিবর্তনের উপর 'নিভ'র করে এবং আয়ের পারবর্তন দামের পাঁরবর্তনের উপর 
নিভ'র করে । একে হুব্যের দাহ-পারিঘত'ন-জানিত আক়্-প্রভাব বলা হয় । আমরা 
অবকলন গাঁণতের সাহায্যে এই পরোক্ষ আর-প্রভাবকে প্রকাশ করতে পারি । ১-নামক 
কোন একটি দ্রবোর দামের পারব. ন হলে ক্রেতার আয় বা ?এ-এর পাঁরবর্তন হয় এবং 
[এর পাঁরবর্তন হলে »-দ্রুবোর চাহিদার পরিবর্তন হয় । এখানে %* হল ?1-এর 
অপেকক এবং 1 হল দাম বা ?-এর অপেক্ষক (75৩ ১015 2 00100০61010 01 
৬/06৩ টি 15 ৪ 10107001017 ০1 ৮৮) একে অপেক্ষকের অপেক্ষক (18171০01020: £ 
8100101 ) বলা যায়। কাজেই ৮-এর সামান্যতম পারমাণে পাঁরবর্তনের ফলে 
1&-এর পাঁরবর্তন হবে এবং [এর সেই পরিবর্তনের ফলে স-দ্রব্যের চাহদার 


পারবত'ন হবে । ১-দ্রুবোর দামের পারবও্নের ফলে যে আযর-প্রভাব ঘটবে 


তাকে টা এ বলা যেতে পারে । দাম কমলে আয় বাড়বে । অর্থাৎ ৫৮ -9 


হলে ৫7৯. 0 হবে এবং ০০ হবে । এখন সন্দ্রেব্যট যাঁদ স্বাভাবক দ্রব্য হয়, 


তাহলে আয বাড়লে চাহিদা বাড়বে ; কাজেই ৫১০ 0 হলে ১০ হবে এবং 


এ ১৮০ হবে। তাহলে আমরা পাই, দাম কমলে আয় বাড়বে, আয় বাড়লে চাঁহদা 


১১৩ আধানিক অর্থনীতি 


বাড়বে । অতএব দাম কমলে ৮0 এবং 4৯৫৯০ হবে । কাজেই না. ৭০ 


ছবে। বিপরীতমে দ্রব্যের দাম বাড়লে ৫ 9 হবে । দাম বাড়লে আয় কমবে 
এবং ৫১৫ ০ হবে। কাজেই ১০্েব্ের দাম বাড়লে ৫7% €০ হবে । এখন ১-দ্রুব্যাট 
স্বাভাবিক-দুধ্য হলে ক্রেতার আয় কমলে স-দ্রবোর চাঁদা কমবে । অথখি ৫ --০ 
হালে 4১:০0 হুবে। এর ফলে 350 হবে। এইভাবে সন্দ্রব্যোর দাম বাড়লে 


৫ 
ক্রেতার আয় কমবে, ক্রেতার আয় কমলে চাহদা কমবে এবং রা ০4৫০০ হবে। 
অতঞব আমরা বলতে পার যে_ কোন স্বানাবক হুব্ের কেতে দানের পারবত'ন 
জনিত আম্-প্রভাব হণাস্থক ছয় । 


এন্্েবাটি বাঁ নিকৃষ্ট হয়, তাহলে তার দাম কমলে ক্রেতার আর বাড়ে, এর ফলে 
8১০ 
ত্র খণাত্মক হয় এবং আর বাড়লে ১স্দ্রেবোর চাহিদা ত্রাস পায় অরাৎ 9০ খানাত্থক 


হয়। এ এবং 9 উভরেই খাণাত্মক হওয়ায় তাদের গুণফল হিসাবে 3. পর 
ধনাত্বক হয় । এর থেকে বোঝা যায় যে নিকুষ্ঠ হুব্যের ক্ষেত্রে দানের পরিবত'ন জনিত 
জতে-প্রভাষ ধনাত্মক হয় । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে- পরোক্ষ আ্র-প্রভাব স্যাভাবষিক দ্রব্যের ক্যেত্ে ঘখাত্মক- 
এবং [নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষত্তে ধনাত্মক ছয়্। এটা হুল বীজরশ্গাঁণতের 'হসাব অনুসারে 
দামের পাঁরবর্তনজানত আয়-প্রভাবের চিহ্ন সম্বম্ধে আমাদের মত ॥ বলা বাহুল্য ফে 
এই মতি জ্যামিতিক ধারণার িপরণত ধারণা ॥ জ্যামিতির হিসাবে দাম কমলে 
আয় বাড়ে, আর বাড়লে স্বাভাবক দ্রব্যের চাহুদা বাড়ে । চাহিদার পরিমাণ সূচক 
1িদ্দুট বাম 'দিক থেকে ডানাঁদকে সরে যায়। কাজেই স্বাভাবক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়- 
প্রভাব ধনাত্ধক ছয় । নিকৃষ্ট দুব্যের ক্ষেত্রে এর 'বপরশত ঘটনা ঘটে এবং আয়-প্রভাব 
খণাত্বক হয় । অতএব জ্যাঁমাতর হিসাবে-স্দাঙ্গের হ্াসজানত আয়-প্রভাব স্বাভাবিক, 
গ্রবোর কেত্রে ধনাত্মক এবং নিকৃষ্ট হুব্যের ক্র ঘণাত্মক ছয় । 


(৩) শাযব্ত-প্রস্ভাবের চিহ্ন £ 

পারবর্ত-প্রভাবকে 'বশম্খ দাম-প্রভাব (2915 11০৩ 60৩০) বলা হয় । কোন 
দ্রব্যের দাম কমলে ক্রেতার আয় বৃম্ধি পায় । দাম-ছ্াসের ফলে আয়-বৃশ্ধির এই প্রভাব 
নাশ করার জন্য ক্রেতার উপর আয়-কর আরোপ করা যেতে পারে । আয় করের 
সাহাব্যে আর-প্রভাবকে বাদ দেওয়ার পরও ক্রেতা লক্ষ্য করে যে সেই দ্রুব্যুটর আপেক্ষিক 
দাম সেই দ্রব্যের বিকস্প দ্রব্যের তৃলনার হাস পেয়েছে । বিচার-বৃষ্ধি সম্পন্ন ক্রেতা অন্য 
িকষ্প দ্রব্যের চাহিদা কাঁময়ে সেই কম দামের দ্রবাটির চাহিদা বৃদ্ধি করে । এইভাকে 


নরপেক্ষতা তত্ব ১১৭ 


কম দামের দ্রব্যটির চাহদা যে পারমাণে বৃম্ধিপায় তাকে পরিবত-প্রভাব বলা হয় । 
অতএব পন্রিবত“-প্রভাবের ক্ষেত্রে ক্রেতার জয়কে (নাদণ্ট ভরে স্থির রাখা হয় এবং 
ক্রেতাকে আপেক্ষিক দাজ-ছাসের সুযোগ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়। বিচারবৃদ্ধি সম্পন্ব 
ক্রেতা তার তৃপ্ত সবাঁধক করার জন্য ষে দ্রব্যের দাম হাস পায়, তার চাহদা সর্বদাই 
বষ্ধিকরে। অথাৎ দাম কমলে পরিবত“-প্রভাবের ফলে যে-কোন দ্রব্যের চাহিদা 
বাদ্ধ পায় । দ্রব্যাট স্বাভাবক দ্রব্য বা গিফেন-দ্রব্য যেকোন দ্রবই হোক না কেন, 
দাম হাসের ফলে তার চাহদা বদ্ধ পায় ॥ বিপরশতপক্ষে যে-কোন দ্রব্যের আপোক্ষক 
দামেব বাঁদ্ধ ঘটলে (এবং ক্রেতার আরকে 'শ্ছির রাখা হলে ) সেই দ্রব্যের চাহদা হাস 
পায। এর থেকে আমরা বলতে পারি যে বীজগাঁণতের হুসাবে পাঁরবত--প্রভাব 
সকল ছুবোর ক্ষেত্রেই ঝণাত্মক হয় । 

কোন দ্রবোর দাম কমলে পারবর্ত-প্রভাবের মাধ্যমে সেই দ্রব্যের চাহুদা বাম্ধ পায় 
এবং চাঁহদাব পাঁরমাণ সুচক বিদ্পহটি রেখাচিত্রের মূলাবন্দু থেকে ডান 'দিকে সরে যায়। 
জ্যামাতর হিসাবে দাঅ-ছাসজানত পারিবত*-প্রভাবকে ধনাত্মক বলা বায়। ভ্রব্যের 
দাম বৃষ্ধি পেলে পাঁরবত*-প্রভাবের ফলে সেই দুষ্যের চাঁছুদা এবং জ্যানাতির হিসাবে 
পরিবর্ত-প্রভাব ধণাত্মক ছয় । 


প্রথ্নাবলশ 


১। নিরপেক্ষত1 পেখা কাকে বলে? এই রেখার বৈশিষ্টাগুলি আলোচনা কর। 

২। “ছুটি নিএপেক্ষতা রেখা পরস্পরকে ছেদ করে না! এবং একটি নিরপেক্ষতা রেখা মূল 
বিন্দুর দিকে উত্তল হয়।” আলোচনা কর। নিরপেক্ষতা রেখা কখন সরল রেখা হয়, কখন 
অব তল হয়? 

৩। মিরপেক্ষত রেখার আকুতি আলোচন। কর । নিরপেক্ষতা রেখ! ও নিরপেক্ষত। মানচিহ্ের 
পার্থকা কর। 

৪। তার ভারসাম্য কাকে বলে? কীভাবে এই তারসাষা অর্জিত হয়? এই ভারসামোর 
শর্ঠগুলি আলোচনা কর। 

«1 শিরপেক্ষত! মানচিজ্েের সাহাযো ক্রেতার ভারসামা আলোচনা! কর। 

৬। ছুটিদ্রেব ও তাদের দা এবং ক্রেতার আর দেওয়া আছে, রেখাচিহের সাহাযষেো দেখাও ক্রেতা 
কীভাবে ভ্রব্য ক্রয় করবে। 

শ। নিরপেক্ষতা রেখা অবতল হলে ক্রেত। কীভাবে ভারসাম) লাত করবে, আলোচন। কর। 

৮। সমপ্রান্তিক উপযোগ বিখি বলতে কীবোক? এই বিধিটিব্যাখ্যা কর। 

»। দাম-প্রতাব, আর-প্রতাৰ ও পরিবর্ত-প্রশতাব কাকে বলে, রেখাচিজ্বের সাহাযো বোঝাও । 

১, । দেখাও যে, দাম-প্রভাব-_-পরিবর্ত-প্রভাব+ আর-প্রঙাব। 

১১। দাষ-প্রভাব, পরিবত-প্রভাব ও আক়-্প্রভাবের সম্পক নির্ণয় কর। 

১২। আয়-তোগ রেখা কাকে বলে? এইরেখার আকৃতি জালোচনা কর। 
১৩। দাম-তোগ রেখ! কাকে বলে? দাম-স্োগ রেখার আকৃতি জালোচনা! কর। 


-১১৮ 


আধূনিক অর্থনশীত 
বিকু্-স্রব্য ও গিফেন-স্রধা বলতে কী বোঝার? নিকৃষ্ট ভ্রযোর ক্ষেতে দান-গ্রভাহ ও 


আর-গ্ুভাঘ ও পরিধর্ত-প্রভাষের সম্পর্ক নির্ণয় কর । 


১৫। 
১৬। 
১৭। 


দাষ-ভোগ রেখা থেকে কীভাবে ঢাতিফারেখ' অন্তর করা যায়? 
বিরপেক্ষত। তত্ত্বের নাহাযো চাটিগার নিরষটিকে তৃ্যি কীভ'বে বাথা। করতে পারবে লেখ । 
বাক্তিগত চাহিদা রেখা! থেকে কীতাবে সামগ্রিক চাহিদা রেখা অন্ন করা যায়? 


নংক্ষিগ্ত প্রঙ্ন 


৯ 
। 
৩। 
৪ | 
| 
ঙ। 
থ। 
| 
উ 
১৭ 
১১। 
১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫ 


নিরপেক্ষত। রেখা কাকে বলে? 

নিরপেক্ষতা যানচিত্র কী? এটির বারা কী যোবায়? 

নিরপেক্ষতা রেখার চাল বলতে কী বোঝায়? 

প্রান্তিক পরিবর্ত হার চার বণ? 

উত্তল নিরপেক্ষ ত1 বেখার ক্ষেভ্্রে প্রান্তিক পরিবর্তত। হারের কী পরিবর্তন হয়? 
নিরপেক্ষত। রেখা কখন সরজরেখা হতে পারে! 

বিরপেক্ষতা রেখা কখন হুলবন্দুর দিকে অবতল হয়? 

বিরপেক্ষত। রেখ জবতল হজে কীহয়। 

অপত্রবা ও স্বাভাবিক ভ্রবোর মধো পার্থক] কী? 

যাজেট রেখা কাকে বলে? 

বাজেট রেখার চাল কী* 

বাজেট রেখার অবস্থানের কেমন পরিবর্তন হতে পারে? 

বাজেট রেখা কখন সরলরেখা হয়? কখনই বাবক্রয়েখাছয়? 

ক্রেতার স্ভারঙামা ক? 

ক্রেতা কি বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষতা “রেখার ছেদ্বিন্দুতে ভারসাষা লাভ করে? বুক 


ফিয়ে যোঝবাও। 


১৬1 


বন্গচ বিষয় ও বাক্িপত বিষয়ের পার্থক) কর যেসব বস্তগত ও ব্াক্িগত বিষয় একজন 


ফেতার ভারসাহা নির্ধাঃখ করে তাদের গুরু কা? 


১৭। 
১৮ | 
১৪ 
৪ । 
৭১ । 
খ২। 
সঙ | 
৪ | 
৪ । 
সগ। 
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দাষ-প্রভাধ, আর-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাব কী যোঝাও। 

আর-নোগ রেখ! কী? একট রেখ! থেকে কীজ্রানাঘায়? 

ঘ্বায-ভোগ রেখা কী? এই রেখা থেকে কীজানাবার? 

নিকুষ্ট গ্রধা কী? নিকৃষ্ট ভরবোর ক্ষেতে জার-প্রভাব কেন খণান্মক হয়? 
শিফেন-স্রধা কী ? এর এএকম নাষ ডয়েছে কেন? 

বিড়উ-ভ্রবা ও গিফেন-ভ্রবোর হো পার্থকা কর। 

বাক্িগত চাঠ্ছা রেখা কী? 

সামগ্রক চাহিদা রেখ! কী! 

অন্ত হাষগত গ্বিতিদ্বাপকতা কাকে বলে? 

প্রতিযোগী ও পরিপূরক ভ্রবোর পার্থকাকর। এই পার্ধুকার উপর মণ্তব। কর। 
গিফেন-গ্রবে]র চাঠিগা রেখার জাকৃতি আলোচনা কর। 





€ ূ ২উণ্প।ছল 


৫.৯. উৎপাদন ও উৎপাঙ্গনের উপাদান £ 

ভূিকাঃ উৎপাদনের 'সিম্ান্ত গ্রহণ করে একাট উৎপাদন প্রাতন্ঠান বা ফাম-। 
বাজারে বিক্রয়ের জন্য দ্ুবা উৎপাদন করাই হল ফার্মের কাজ । দ্ুব্য উৎপাদন করার 
জনা ফার্মকে নানা রকমের উপকরণ ও উপাদান ব্যবহার করতে হয় । উপকরণগৃলি 
প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে পাওযা যেতে পারে । আবার সেগুলি অন্য কোন ফার্মের 
উৎপন্ন দ্রব্য হতে পারে । যেমন, লোহা উৎপাদন করতে হলে লোহার আকাঁরক 
বাবহার করতে হয়। লোহার আকরিক হল প্রাকীতক সম্পদ । উৎপাদনের কাজে 
এরকম আরো অনেক প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করতে হয়।. এদের আমরা জাম 
বলতে পারি । জাঁম হল একাঁট প্রাকৃতিক সম্পদ, যা উৎপাদনের উপকরণ গহসেবে 
ব্যবহৃত হয় এবং যার যোগান সীমাবম্ধ। জাঁমর যোগান সীমাবস্ধ বলেই জাঁমর 
মালিককে খাজনা 'দিতে হয় । বনা খাজনায় কোন ফাম জাম পেয়ে পারে না। 

কোন ফার্ম দ্রব্য উত্পাদনের জনা অন্য ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করে । কোন 
যম্ত উতপাদনকারশ প্রাতঘ্ঠান যশ্ত উত্পাদনের জনা যে লোহা ব্যবহার করে, সেই 
লোহা কোন লোহা উৎপাদনকারী ফামের উৎপন্ন দ্রব্য । অনাদিকে সেই লোহা 
উৎপাদনকারণ প্রাতিত্ঠানাট লোহা উৎপাদনের জনা ষে যম্ ব্যবহার করে সেই ষল্ত 
আসে যস্প উৎপাদনকারশ প্রাতি্ঠানাট থেকে । এমাঁনভাবে 'বাঁভল্ব ফার্মের মধ্যে 
পারস্পারক দ্রব্যের বাবহার চলে । আমরা বলতে পার-_-কোন প্রাতিষ্ঠান দুব্য 
উৎপাদনের জনা জাম ছাড়াও কতক্গৃঁলি উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ (৮:০৫৮০৩৫ 
71208 ০1 7০৯/০1101) ) বাবহার করে । এই উপকরণগুলিকে মলধন দ্ূবা বলা 
যেতে পারে । মংজধন হল উত্পাদনের একাঁট গুরুত্বপুর্ণ উপাদান । 

জমি এবং ম.লধন ছাড়াও উৎপাদনের কাজে শ্রম বাবহৃত হয় । শ্রম হল মানাবক 
শ্রম । উৎপাদনের কাজে মানুষ যে শারশীরক ও মানাঁসক শান্ত প্রয়োগ করে তাকে 
শ্রম বলতে পারা যায় । শ্রম প্রাকৃতিক সম্পদ, কিংবা মানুষের সৃষ্ট এরকম স্পন্ট করে 
বলা যায় না। শ্রম জামর মত অংশত প্রাকাতক সম্পদ এবং মলসধনের মত অংশত 
মানবক সম্পদ । কাজেই শ্রম কাকে বলে, শর... বৌশষ্ট্য কী--এইসব সংজ্ঞাগত 
জাঁটলতার মধ্যে না গিয়ে আমরা সংক্ষেপে শ্রমকে একটি উৎপাদনের উপাদান 'হসেবে 
ধরে নিত পার । 

জাম, মূলধন ও শ্রম ভাত্যাও উত্পাদনের জন্য প্রয়োজন হয় পারচালনা বা 
সংগঠন নামক আর একাঁটি উপাদানের । সংগঠন হল একাঁটি অবস্তহগত উপাদান । 
এর পারমাণ খুব সহজে পারমাপযোগ্য নয় ॥। তবু সংগঠন ছাড়া উৎপাদন সম্ভব 
নয়। আমরা সংগঠন বলতে উৎপাদনের মালিকের পাঁরচালনা নামক বিশেষ সেবাকে 
খরতে পার । 
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অতএব জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন নামক চারাঁট উপাদানের সেবার যৃগপত 
প্রয়োগে লব্ধ দ্রবা বা সেবাকে উৎপাদন বলা যায় যাঁদ সেই দ্রব্য বা সেবা-উপাদন. 
বিনিময়ের মাধামে অনোর ব্যবহারে লাগে । 


৫.২ উৎপাদন সংগওন 2 

সাংগঠানক দিক 'দিয়ে দেখলে বহু প্রকার ফার্ম দেখা যায়। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় 
ফার্ম বেসরকারী, সরকারণ ও যৌথ প্রাতত্ঠান হতে পারে । আমরা অবশ্য এখানে 
কৈবলমান্র বেসরকারা ফামের কথাই ধরব। 

(ক) একমাপ্সিকশ কারবার £ বেসরকারী ফামে'র মালিক যদ একজন হয় 
তাহলে তাকে একমা'িকশ কারবার বলা হয়। উৎপাদন তত্বের আলোচনায় ফাম” 
বলতে এইরূপ একমালিক” কারবারের কথাই বোশ আলোচনা কবা হয়। একমালিকণ 
প্রাতদ্ঠানের মালেক উৎপাদনের বিষয়ে সব সম্ধাস্ত গ্রহণ" করেন এবং উৎপাদনের সব 
রকম ঝাঁক বহন করেন । এই মালককে উদ্োন্তা বলা যেতে পারে ॥। উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুস্বপূণ“ ভুমিকা গ্রহণ করেন এই উদ্যোস্তা॥। কোন: দ্রব্যের 
উৎপাদন করলে বাজার পাওয়া যাবে, লাভ বোঁশ হবে সোঁটি বুঝতে পারার ক্ষমতা 
সফল উদ্যোক্তার থাকে । উদ্যোস্তা বাজারের নাঁড় কোন: তালে বইছে সেটা বুঝতে 
পারেন এবং সেইমত উৎপাদন করেন বলে তাকে উদ্ভাবক (হ7009৬8191) বলা 
যেতে পারে। 

দ্রব্যের উৎপাদন করতে হলে জাম চাই, যার উপর কাবখানা ঘর বানাতে হবে। 
কারখানার মধো কিংবা বাইরে গুদাম ঘর আফিস্ঘর থাকা চাই । উদ্োগ্ডা ৩ম 
সংগ্রহ করেন, তার উপর বাড় তোর করেন কিংবা তোর বাড় হনভে নিয়ে সেখানে 
উৎপাদন শুরু করেন । এর জন্য খাজনা ও ভাড়া দিতে হয়। তাবপর চাই যন্ত্রপাতি, 
আসবাবপন্নঃ বৈদনতিক বাবস্থা ইতাদি। উদ্যোস্তা এসব ক্রয়ের জ্না মলধন বায় 
করেন। এই ধলধন তিন বাঞ্কের কাছ থেকে খণ 'হিসেবে নিতে পারেন । ব্যাঙ্ক 
ছাড়া অনা প্রাতছ্ঠানের কাছ থেকেও খণ [নতে পারেন 'কংবা সমথ" হলে নজের 
বাঁড় থেকে দিতে পারেন । ষফেভাবেই হোক, ম.লধন 'বাঁনয়োগ করতে হয় । তারপর 
আছে কাঁচামাল সংগ্রহ করা, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রামক নিয়োগ করা । উদোস্তা সব রকম 
উপকরণ বা উপাদান সংগ্রহ করেন । তাদের উৎপাদনে নয়োজত করেন । আমরা 
বাল উৎপাদন পারচালনা করেন । এইভাবে দ্রবা উৎপাদন শেষ হয়, কিন্তু উদ্যেস্তার 
দায়িত্ব এখানেই শেষ হয় না। 

উদ্দোস্তাকে উৎপন্ন দ্রব্য 'বক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয় । '্এর জন্য লোক নয়োগ 
করতে হয়। বজ্ঞাপন 'দতে হয় । পাঁরবহণের ব্যবস্থা করতে হয় ॥। সরকারের সঙ্গে 
আইন-কানুনের ব্যাপারে, কর-সংক্তাম্ত ব্যাপারে যোগাযোগ করতে হয় । 

দ্রব্য বিক্রয় হলে উদ্যোন্তা যে সব উপকরণ সংগ্রহ করোছলেন এবং তাদের জন্য 
যে খরচ করোছলেন বিকুয়লম্ঘ আয় থেকে সেই সব খরচ-খরচা 'মাঁটয়ে দেন। দেনার্‌ 
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সুদ দেন । চান্তগত খাজনা, ভাড়া, মজার, বোনাস ইত্যাঁদ দেন। এইসব দেওয়ার 
পর যাঁদ তাঁর হাতে উদ্বৃত্ত কিছ থাকে সৌট মৃনাফা ?হসেবে নিজে পেয়ে থাকেন । 
অনেক সময় আবার 'বিক্রয়লষ্ধ আয় থেকে সব খরচ মেটানো যায় না। উদ্যোক্তার সব 
দেনা শোধ হয়না । উদ্যোল্তার ক্ষাতি হয় এবং তান ছাড়া অন্য কেউ এই ক্ষাতর ভাগ 
নেয় না। অতএব বোঝা যায়-__-একমালিকী- কারবারে উদ্যোস্তার ভুমিকা সবচেয়ে 
বোশ গুরুত্বপূর্ণ । 


একল্ালিকণী কারবারের সুবিধা £হ ১। এখানে মালিক একজন বলে উৎপাদনের 
ব্যাপারে যেকোন রকম সিম্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য কারো পরামশ 'নতে হয় না। 
1সম্ধাস্ত গ্রহণ করা সহজ হয় এবং সময়ও কম লাগে । ২। একমানলিকশ কারবারে 
প্রশাসাঁনক জাটলতা কম থাকে । ৩। পাঁরচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দেখানোর 
অবকাশ থাকে । ৪1 মালিক ব্যান্তগতভাবে লাভ ভোগ করতে পারেন বলে তিনি 
অপচয় রোধ করে মিতব্যায়তার নীতি অনুসরণ করেন । &। মালিক সব সময় 
কারবারের উন্নাতি করতে চান। এর ফলে সবচেয়ে ভালো উৎপাদন পক্ধাঁততে. 
উৎপাদন হয়। ৬ । মালিক 'বানয়োগ ব্ধিতে উৎসাহ পান। 


একজালিকণ? কারবাযের জস্যাবধা £ ১। এইরূপ কারবার কখনই বড়ো আকারের 
হতে পারে না। ২। বড়ো আকারের কারবার গড়ে তুলতে যে 'বপুল পাঁরমাণ 
অর্থের প্রয়োজন হয় তা কখনই একজন মালিকের পক্ষে দেওয়া কিংবা সংগ্রহ করা 
সম্ভব নয় । ৩। সীমিত মৃলধনের সাহায্যে ছোট আয়তনে কারবার গড়ে উঠলে উন্নত 
ধরনের যম্পপাঁতি বসানো যায় না, দক্ষ প্রামক নিয়োগ করা যায় না। ফলে শ্রম- 
1বভাগের সাাবধে পাওয়া যায় না। এইভাবে বলা যায়, একমালকী কারবার কখনই 
বৃহদায়তন উৎপাদনের স্াবধে পেতে পারে না। ৪। ছোট কারবারের বাজার 
সশীমিত হয়, ফলে বাজারের সুববিধেও পাওয়া যায় না। &। অনেক সময় মাঁলকের 
ভুল সিম্ধান্ত গ্রহণের ফলে কারবারের ক্ষাত হতে পারে । ৬। বাজারের চাহিদা যদি 
কমে যায়, মালিক বেশাদন ক্ষাতি সহ্য করে 'ট*কে থাকতে পারেন না। ৭। অনেক 
সময় আঁত-মৃনাফার লোভে প্রানকদের শোষণ করে থাকেন। ৮। হঠাৎ কোন 
কারণে মাঁলকের অসুস্থতাহেতু কারবারের কাজকর্মের মধ্যে বিশঙ্খলা আসতে পারে । 
ফলে কারবারের সুনাম নন্ট হতে পারে । ১। একজনের পক্ষে সব কাজ সমানভাবে 
দেখা সম্ভব নাও হতে পারে । ফলে কম-সমম্সয (0০-91:4/08 6107) ) গড়ে ওঠার 
পক্ষে অস্াঁবধের সৃদ্টি হতে পারে । 


(খ) অংশশদারী কারবার ই একমালকী কারবার ছাড়াও ব্যবসায় সংগঠন 
কয়েকজন অংশীদারের দ্বারা গড়ে উঠতে পারে । একে অংশশদার, কারবার বলা হয়। 
এই কারবারে কয়েকজন ব্যাস্ত মিলিতভাবে একাট কারবার গড়ে তোলেন এবং প্রত্যেকেই 
নার্দস্ট অনুপাতে কারবারের মালক হন। সকলেই 'মিালিতভাবে উৎপাদনের ঝ"াক 
বহন করেন এবং কারবার পারচালনার জনা সাম্মালিতভাবে একটি ব্যবন্ছা গ্রহণ করেন ॥ 


৯২ আধুনিক অথ'নপাতি 


অংশণঙদারণ কারবারের অংশশদাররা সকলেই নাট পরিমাণে মৃজধন দেন এবং 
মজলধনের অনুপাতে সকলে মুনাফা ভোগা করে থাকেন । 

সৃাবধা 8 ১। একমালিকশ কারবারের আরতনের চেয়ে অংশীদার কারবারের 
আরতন বড় হয়। ২। মূলধনের পরিমাণ বেশি থাকে । ৩। উতন্বতমানের যম্তপাতি 
বাবহার করা যায় । অর্থাৎ অংশীদার” কারবার বৃহদায়তন উৎপাদন বাবস্থার স্থযোগ- 
স্থবিধে ভোগ করতে পারে । ৪1 একমালিকশ কারবারে একজন উদ্যোন্তার বুদ্ধি 
নিষন্ত হয়ঃ কিশ্তু অংশশদারশী কারবারে কয়েকজন উদ্যোস্তার বৃদ্ধি একসঙ্গে মিলিত 
হর বলে অংশশদারী কারবার আক দিক থেকে বশি দক্ষতা দেখাতে পারে । 
&। অংশশদারশ কারবারের 'স্িরতা ও স্থায়িত্ব বেশি। একমালিকণ কারবারের 
মালিকের অস্থস্ছুতা বা মৃত্যু ঘটলে কারবার ক্ষতিগ্রন্ত হয়, 'কিষ্তু অংশশদারণ কারবারে 
একক্ষন অংশশদারের মৃতু হলেও কারবার চলতে পারে । 

অস্যাবধা $ ১। অংশশদারী কারবারের সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে হল ষে, 
অংশশদারদের স্ভাবের উপর এই কারবারের ভবিষ্যৎ 'িনভ'র করে । বতাঁদন সম্ভাব 
থাকে ততাঁদন কারবার ভালই চলে । তারপর নানারকম আইন5ত ও বাস্তব সমসার 
সৃষ্টি হয়। ২। একই কারণে অংশশদারশ কারবারে পাঁরচালনার সমস দেখা দেয় । 
অংশদাররা সকলেই পারচালক হলে নির্দেশ মানবার কেউ থাকে না, নীতির ক্ষেতেও 
মতপার্থক্যের ফলে কমশদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃম্ট হয়। ৩। অংশশদারী কারবারে 
টাকা-পয়সার বাপারে দুনর্শাত দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে । একজন মার্লক অন্য 
অংশশদারের অর্থ আত্মসাৎ করার চেস্টা করতে পাবেন। ৪ । অংশশদারী কারবারও খুব 
একটা বড় হতে পারে না । বৃহদায়তন মাব্রায় উৎপাদন প্রাতঘ্ঠান গড়ে তুলতে হলে যে 
পরিমাণ ম.লধনের দরকার তা যেমন একজন মালকের পক্ষে যোগান দেওয়া সম্ভব নয়, 
তেমনি আবার কয়েকজন মাজিকের পক্ষেও অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। 


(গ) যোথনুলঙন৭ কারবার ঃ বেসরকারশ প্রাতত্ঠানগুলির মধো যোথম.লধনী 
কারবার খুকই বড়ো হয়! বড়ো বলতে বোঝায় সব দক 'দিয়ে বড়ো । এই কারবারে 
কোটি কোঁট টাকার মলধন খাটে । কারখানা ঘর, আঁফস, গুদাম ঘর সবই গিবশাল । 
বড়ো বড়ো ঘশ্ের সাহায্যে এক সঙ্গে বোৌশ পাঁরমাণে দ্রব্য উৎপাদন হয় । একসঙ্গে 
অনেক শ্রমক কাজ করে । এসবই হল যৌথমলধনশ কারবারের বেশিষ্ট্য । 


যোৌথজুলষনণী কারবারের গৃলধন সংগ্রহ £ যৌথমলধনশ কারবারে অনেক বোঁশ 
মলধনের প্রয়োজন হয় । এত বোঁশ মজলধন কোন একজন ব্যান্তর পক্ষে এককগাবে 
যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না । এমন কি কয়েকজন অংশীদার মিলেও এত টাকা একসঙ্গে 
জোটাতে পারেন না। সেইজন্য যৌথমলধনশ কারবারে বহুজনের কাছ থেকে ম.লধন 
সংগ্রহ করা হয় । যেমন, ১০ টাকা করে প্ুত্যেকাঁট শেয়ার যাঁদ*১ লক্ষ লোকের মধো ছাড়া 
হয়, তাহলে মোট ১০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয় । একজন ব্যাঞ্তর পক্ষে ১০ টাকা খব 
যোঁশ টাকা নয়, কিস্তু একসঙ্গে ১০ লক্ষ টাকা নিঃসন্দেহে অনেক টাকা ॥। যৌথমলধন 
কারবারে এইভাবে কম টাকার শেয়ার ছাড়া হয় এবং বহলোক এই শেয়ারগুণলি ক্রয় করেন। 
এর কলে কোম্পানশর পক্ষে একসঙ্গে বোশ পারমাণ মৃলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। 


উৎপাদন ১২৩ 


যাঁরা কোম্পানীর শেয়ার বা অংশপল্ল ক্রয় করেন তাঁদের শেয়ার-হোজ্ডার বলা হয়। 
শেয়ার-হোজ্ডারগণ কোম্পানীর মালক, যাঁদও সেই মাঁলকানা কোম্পানীর উপর 
একটি ক্ষুদ্র দাবিমাত । কোম্পানীর উৎপন্ন দ্রব্য বক্য় করে যে আয় বা রেভেনিউ 
পাওয়া যায় তা থেকে উৎপাদনের বায় এবং অন্যান্য সব খরচ 'মাটিয়ে যে লাভ থাকে 
তাই শেয়ার-হোজ্ডারগণের মধ্য 'িবভন্ত হয় ॥ একজন শেয়ার-হোচ্ডার তাঁর শেয়ারের 
অনুপাতে লাভের অংশ বা ডিভিডেপ্ড পেয়ে থাকেন । শেয়ার-হোল্ডারগণ কোম্পানীর 
মালিক বলে তাঁদের আয়কে লাভ বা লভ্যাংশ বলা হয়। 

অবশ্য শেয়ারের (বাভল্ন শ্রেণখ আছে ॥ আমরা দুই প্রকার শেয়ারের কথা বলতে 
পারি--বথা, অগ্রগণা শেয়ার (21561600181 50816) এবং সাধারপ শেয়ার 
(0£17781% 5191৩) 1 অগ্রগণা শেয়ারের মালিকেরা আগে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন 
এবং তাঁদের শেয়ারের লভ্যাংশের হার আগে থেকে 'নার্দন্ট থাকে । কোম্পানীর লাভ 
হলে অগ্রগণ্য শেয়ার-হোজ্ডারগণ ভাভ্যাংশ পেয়ে থাকেন । 

অগ্রগণা শেয়ার-হোজ্ডারদের লভ্যাংশ দিয়ে যাঁদ উদ্বৃত্ত কিছু থাকে তা সাধারণ 
শরার হোজ্ডারগণে” মধো বিভন্ত হয়। সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণ . কোম্পানীর 
পাভ হলে লভ্যাংশ পান, ক্ষত হলে ক্ষাত বহন করেন এবং তাঁরা শেয়ার-হোল্ডারদের 
স।ধ,এণ সভায় যোগদান করেন, পারিচালক নিবচিনে এবং কোম্পানীর অন্য কোন 
গুরুত্বপূ্প 1বষয়ে 'সিম্ধাস্ত গ্রহণের সময়ে নিবচিনে অংশগ্রহণ করতে পাধ়েন। 

শেয়ার ছাড়াও যৌথম.লধনী কোম্পানী িবেষ্টার বা প্রণপন্ত্রে মাধ্যমে মধলধন 
সংগ্রহ করে । যাঁরা এই খাণপন্ত ক্রয় করেন তাঁরা কোম্পানীর মালিক নন: খণদাতা 
মাত। নিাদ্ট সঙ্গয় অস্তে ডিবোর হোল্ডাররা তাঁদের টাকা সুদস্হ ফিরে পান। 
জনেক ক্ষেত্রে কোস্পানখ আবার জনসাধারণের কাছ থেকেও আমানত গ্রহণ করে ম.লধন 
সংগ্রহ করে । একে জন্-আমানত (৮৮১1০ 1১৩০511) বলা হযর। এই ব্যবস্থার 
কোন কোম্পানখ ২ বছর বা ৩ বছর বা জন্য কোন সময় মেয়াদের জন্য [নার্দস্ট সুদে 
জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা ধার লেয়। ৃ 

শেরাজ ও ভিবেনার বিক্রুগন করে, কিংবা জন-আমানত গ্রহণ করে যৌথ মৃলখনণ 
কারবায়ে যে হজধন সংগহনত হয় তাকে বাহ্যিক সন্ত খেকে প্রাপ্ত ব'লখল বগা হয়। 
বাছ্যক সুত্র ছাড়া যোহছজখন) কারবার*-২. জলেক লনয় আভানুর সন্ত থেকেও 
মলখন সংগ্রহ করে। এই আভাহ্র স্তরের মধ্যে ধান হন্দ--অবস্ঠিত বলার 
(00248602586 2৩৪৫) । প্রতিষ্ঠানে নাঁদণ্ট সময় অন্ডে ছে মোটা মুনাক্ষা হয় তার 
একটি অংশ শেক়্ার-হোক্ভারদের মধো ব্টন না ক.র প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় তহাবলে জঙগা 
করে রাখা হয়। প্রাতণ্ঠান প্রয়োজনদত সেই সম্চর ভেচ্গে মলখন সংগ্রহ কয়তে পারে । 

খোথজলফনণ কাগবায্রের গুণ £ 

১। প্রথমেই কলা যার যে, যৌথমলধনণ কারবার আধুনিক যুগের বহদায়তন 
উৎপাদন পম্ধাতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গাতপূর্ণ । বৃহৎ শিল্পের ঘূগে একমালিকণী কারবার 


৯২৪ আধানক অর্থনশীত 


চল । মানৃষের সংখ্যা বেড়েছে এবং প্রাতিনিররতই এত দ্ুতর্গাতিতে বেড়ে যাচ্ছে যে, 
ক্রমবর্ধমান চাঁহদা মেটানোর তাগদে বড়ো বড়ো উৎপাদন প্রাতিষ্ঠান গড়ে ভোলা 
কছাড়া এখন আর মানুয়ের উপায় নেই । 

২। বড়ো প্রাতষ্ঠান চাই, সেই প্রাতঘ্ঠানে বড়ো বড়ো সব যন্ত্রপাতি থাকবে । 
সে যম্তরগৃলির দাম অনেক । গোটা বাপারটাই এত বিশাল হবে এবং তার জন্য 
এত বিপুল পারমাণ অথের প্রয়োজন হবে ষে কোন একজন মানুষের পক্ষে একক- 
ভাবে সেই মূলধন সংগ্রহ করা কখনই সম্ভব হবে না। যোৌথমজধন কারবার শেয়ারের 
মাধ্যমে খুব বড়ো অঙ্কের মূলধন সংগ্রহ করতে পারে । 

৩। কারবারের আয়তন বড়ো হলে, ক্রেতাদের কাছে তার সুনাম হয়। 

৪1 এর ফলে ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন অর্থলগ্রশকারশ প্রাতষ্ঠান থেকে যৌথম.লধনী 
কারবার প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। 

&। যৌথমজধনশী কারবার দ্ববা উত্পাদনের জন্য ভালা যম্ম ব্যবহার করতে 
পারে । দক্ষ প্রশাসক ও শ্রামক নিয়োগ করতে পারে । অর্থাৎ যৌথম.লধনশ 
ফারবারের পক্ষে উন্বত উত্পাদন পক্ধাত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। 

৬1 এরফলে বৃহদারতন উৎপাদনের ঘতগাঁল ব্যয়-সংক্ষেপের সুবিধে পাওয়া 
ষায়--যৌথমজধনী কারবার সেই সব সাবধেগুজি ভোগ করতে পারে । 

৭। যৌথমলধনশী কারবারের একটি পৃথক আইনগত আঁন্তিত্ব থাকে, অর্থাৎ এই 
প্রতিষ্ঠানের ক্রিশ্ধে মামলা করা যার এবং এই প্রতিষ্ঠান অনোর বিরদ্ধেও মামলা 
করতে পারে । এইরূপ পৃথক আইনগত আন্তত্ব থাকায় যৌথম.লধনী কারবারের 
স্থাঁয়ত্ব খুব বেশী হয়। একজন বা একাঁধক শেয়ার-হোজ্ডারের নত্যু হলেও 
প্রাতন্ঠনের আন্তত্ব বিলুপ্ত হয় না। 

৬। যৌথমূলধনী কারবারে শেয়ার-হোজ্ডারদের আর্থক দায় সীমাবধ থাকে । 
কোম্পানি বদি উঠে যায় তাহলে যাঁর যত টাকার শেয়ার 'তনি ঠিক সেই অনুপাতে 
পাওনাদারদের দাবি মেটাতে বাধ্য থাকেন। এর ফলে শেয়ার-হোজ্ডারগণ সহজেই 
শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহ হন । 

৯। যৌথমলধনী কারবার পারচালনায় গণতাশ্ত্িক পম্ধাত গ্রহণ করা হয়। 
ছোট ছোট শেয়ার-হোজ্ডারদের স্বার্থ উপোঁক্ষিত হয় না। 

১০। যৌথম.লধনশী কারবার গড়ে উলে তার সঙ্গে শেয়ার বাজার গড়ে ওঠে । 
শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রি করা যায় । আবার টাকা থাকলে শেয়ার কেনাও যায়। 
শেয়ার বাজার দেশের মলধনের বড়ো বাজার । এরই বাজার যত ভালোভাবে গড়ে 
ওঠে--দেশের অর্থনোতিক 'ভাত্তি তত দ় হয় এবং লোকের সন্চয় ও বানিয়োগ করার 
উৎসাহ ততই বৃণ্ধি পায় । 

ঘযোঁথনৃলধনণ? করবারের দোথ £ 

বৌখমলধনী কারবারের অনেক দোষ আছে, বাঁদও এর দোষের উল্লেখ করার 
জর্থ এই নয় যে, যৌথমলধনশী কারবার উঠে যাওয়া ভালো । যাতে আরো ভালো 
ক্ষারবার গড়ে তোলা বার, তার জন্যই অর্থনশীতিতে এর দোষের উল্লেখ করা হয়। 


উত্পাদন ১২৫ 


১। যৌথম.লধনী কারবারে একজন শেয়ার-হোজ্ডার বা এপ্রকজন মালিকের 
কোন গুরুত্ব থাকে না। প্রাতষ্ঠান এখানে বিশাল দৈত্যের আকার ধারণ করে । 
এই দৈত্যের যে শুধু আইনগত আ্তত্ই থাকে তা নয়, এর একটা দানাঁবক 
আস্তত্বও থাকে । 

২ সরল উৎপাদন ব্যবস্থায় একজন উৎপাদক ভোগকারীদের সঙ্গে প্রতাক্ষ 
যোগাযোগ রাখতে পারে । ভোগকারশদের প্রয়োজনমত দ্রব্যের যোগান দিতে পারে । 
এতে উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বোশ ( অত্যুৎপাদন ) বা কম (স্বষ্পোৎপাদন ) হয় 
না'কম্তু বৃহৎ যৌথপ্রাতদ্ঠান নিজস্ব 'নিয়মে--নজের ধারণামত পারমাণে দ্রব্য 
উৎপাদন করে এবং মৃজলধন গঠনে শ্রামক নিয়োগে অর্থ '্বানস্রোগ করে । এর সঙ্গে 
ক্রেতাদের চাহদার সঙ্গাত না থাকলে অতুযৎপাদন (০৮৩1-[০৫০১০০), স্থস্পোৎপাদন 
(100৩7-01০০01০)-এর সমস্যা দেখা দেয় । এখানে যাঁদ ভারসামা দেখা দেয়-_ 
যাঁদ প্রয়োজনমত দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়,_-তাহলে বুঝতে হবে -_সেটা দর্্ঘটনা 
মাত, যাদও সেটা থবই সুখের দুর্ঘটনা (10825 ৪০০1৫০7%) মাত । 

৩। যৌথমলধনী কারবার ক্রেতাদের চাহিদা ধরে উত্পাদন না ক€ুর ক্রেতাদের 
চাহদাকেই নিজেদের দ্রব্যের অনুকূলে আকর্ষণ করতে চয়ে ॥ “এত ক্রেতাদের রুচি 
বিকাঁত ঘটতে পারে । 

৪1 যৌথম.লধনণ প্রাতঘ্ঠানের ঝোঁক থাকে অনা প্রাতগ্ঠানকে গ্রাস করে 
প্রতিষোগিতাকে কাঁময়ে একচেটিয়া কারবার গড়ে তোলার দিকে ! একচেটিয়া 
কারবারে ক্রেতাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ উপোক্ষিত হয় । 


প্রশ্পাৰবলণ 


১। উৎপাণন কাকে বলে? ৎপাদনে ক্ষেঞ্জে বিতিন্র উপাদ*, জর ভূমিকা কী? 


»২। একমালিকী কারবারে মালিকের ভূমিকা সম্বন্ধে বা জান পিখ। একযানলিকী কারবারের 
গুণাগুণ বিচার কর। 

৩। অংলীদ।ৰী কারবার কাকে বলে? অংশীঙগারী কারবারের গুণাগুণ বিচার কর। 

৪। এক্মাদ্লিকী কারবার ও অংশীঙ্গারী কারবারের তুলনামূলক আলোচনা ঝর । 

ও | যৌথবুলধনী কারবার কীভাবে গড়ে ওঠে এবং ক'কাবে মুলধ৮ সংগ্রহ করে লিখ। 

৬। হঘৌথমূলধনী কারবাগের হবিধ। ও অন্ুবিধাগুক্ি সন্গন্ধে আলোচন1 কর। 


দংকক্ষিত্ত প্রশ্ন £ 


১। সীমাবদ্ধ দার কাঞ্চে বলে? 

২। ডিডিডেগ কাকে বলে? 

ও। সবাগ্রগণা শেয়ার ও গাধারপ শেরারের মধ্যে পার্থকা কী? 
৪ । অবস্টিত হুনাফা কী? এরিক কী? 

€ | শেক্পায় ও ডিবেঞ্চারের পাথক] কী? . 

৬। যৌখবূজখনী কারবারের দূলধন সংগ্রহের আজান্তর লুজ কী? 


৬ র অণপাদলেত লিহহ 





৬.১. উৎপাঙগন জপেক্ষক কাকে বজে ? 

কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে নানারকম উপাদানের প্রয়োজন হয় । এই 
উপাদানগুলিকে জাম (78170), শ্রম (1৪৮০1), মূলধন (0901091) এবং সংগ$ঠন 
(01851715581590 বলা হয় । জাম হল উৎপাদনের কাজে ব্যব্্ধত সীমাব্ধ-যোশগান- 
সম্পন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ | শ্রম হল উৎপাদনের কাজে প্রবৃত্ত মানুষের শারশীরক ও 
মানাসক শান্ত । মূজধন হল বন্পাতি, কারখানা ঘর, সাজসরজাম: অন্যানা 
উপকরণ প্রভাতি মানুষের দ্বারা উৎপন্ন উৎপাদনের উপকরণ । সংগঠন হুল উৎপাদন 
পারচালনা করা ও অনানা দায়স্ব গ্রহণ করা । জাম, শ্রম ও মলধনকে বাস্তব 
পারমাণে পাঁরমাপ করা যায়। সংগঠনকে সেরকমভাবে পাঁরমাপ করা ঘায়না। 
সেইজনা কোন দ্রবোর উৎপাদনের পাঁরমাণকে কেবলমানন জাম, শ্রম ও মৃলধনের 
পারমাণের সঙ্গে সম্পকর্ষন্ত করা হয়। এই সম্পর্কে উৎপাদন অপেক্ষক 
(৮০৫5০01০০ (01)০01912) বলা হয় । অতএব আমরা পাই, 

কোন প্রয্ের উৎপাদনের জন্য যে সব উপকরণ বা উপাদান ব্যবহার করতে হয়, 
সেই উপাদানের পারঞাণের লঙ্গে সেই ভ্রযোর পারজাশের থে কারগরণ সম্পক থাকে, 
তাকে উভৎপাদন-জঅপেঞ্ষক বজা ছয় 

যাঁদ ৮. উৎপাদন 

জাম, 
1.» প্র, 

এবং £. ৮ মুলধন হয়ঃ তাহলে জারা বলতে পারি ৮ নির্ভর করে, 1, ও 7-এর 
নিজ্রোগের উপর । অঙ্কের ভাবায় কলা হছয়-_ 

৮.1 (7 29 ৮০01 এটি হল উৎপাদন-অপেক্ষকের আমিক রুপ । এখানে 
. উল্লেখ করা বায় যে_(১) উৎপাদনের লঙ্গে উপাদানের যে সম্পর্কের কথা এখানে 
বলা হচ্ছে, সোঁটি একটি কাঁযিগরশী সম্পর্ক (76০88০1০8০৪) 1৩190)০ ) থান্ত। 
হারা উত্পাদনের কারগরণ কাযা শিক্ষা করেছেন, তাঁরাই বলতে পারবেছ- কোন 
গ্ুবোর নার্ঘখশ্ট পারাশ উৎপাদন করতে হঙ্গে কোন: কোন: উপাজানের কণ পারাশ 
লাগবে । সেইজনা উৎপাদন-অপেক্ষকাঁটকে একটি কাঁরগরণ সম্পক্ষ' বলা হয় । 

(২) উৎপাদন-অপেক্ষকে যে সব উপাদানের কথা বলা হয়, তাদের সবগ-জিই 
হল উপাঙ্দানের সেবা । জম নামক উপাদানের সেবা হল উৎপাদনে বাবস্ত ভ্মির 
পারজাপ ; শ্রমিকের 'নার্দস্ট পরিমাণ শ্রম "সবার বাঝহারই হল শ্রম নামক উপাদান 
এবং ম.লধন সম্পদের ব্যবহার হল ম.লধন নামক উপাদান । 


উৎপাদনের নিয়ম ১২৭ 

৬২. ভৎপাদনের পরিকত“ন £ 

কোন উৎপাদন প্রাতঘ্ঠান বা ফামের উৎপাদন অপেক্ষকাঁটি হল-_ 

৮০ (2 172 ৮5) 1 এখানে ৯০ উৎপাদন, 7 * জাম নামক প্রাকাতিক সম্পদের 
ব্যবন্ধত সেবা, 14». শ্রম-সম্পদের ব্যবহৃত সেবা, %.- মূলধন সম্পদের সেবা । এখন 
এই উৎপাদন-অপেক্ষক থেকে পাই--ছ১ নিভর করে হঃ 05 17-এর পরিমাণের উপর । 
আবার শঃ £ ও %. নামক উপাদানগুির যাঁদ গুণগত মানের উন্নাতি হয়ঃ কিংবা, 
তাদের ব্যবহার করার পম্ধাতর উত্নাত হয়ঃ তাহলে সমান পারমাণ 25 7 ও ৮ দ্বারা 
বোশ পরিমাণে ৮১ পাওয়া যাবে । যদ দেশের উৎপাদন কৌশলের উদ্বাত হয় তাহলে 
এমন হতে পারে । আমরা এখানে ধরে নেব যেঃ উৎপাদন কৌশলের কোন 


পারবর্তন হয়ান।॥। ভ্ভাহলে উৎপাদনের পরিমাণ কেবলমাত্র উপাদানের নিয়োগের 
পারমাণের উপর 'নিভর করবে । 


এই অবস্থায় আমরা বলতে পার, যাঁদ কোন একট উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধ 


পায় এবং অন্য উপাদানগ্ালর 'নয়োগ স্থির থাকে, তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে । 
উপরের উৎপাদন অপেক্ষক থেকে পাই, 


(ক) বাদ ? বৃষ্ধ পায়, কিল্তু [ও %. স্ছির থাকে? তাহলে ৮ বাড়বে, অথবা 
(খ) যাঁদ [. বশ্ধি পায়, 'িল্তু শা ও % চ্ছির থাকে, তাহলে ৮ বাড়বে, অথবা 
(গ) যদ & বাদ্ধপায় কিম্তু ও স্থির থাকে, তাহলে ৮ বাড়বে । 


উপরের (ক), (খ) ও (গ। ক্ষেত্রে যে-কোন একট উপাদান প'রিবর্তনশশল এবং 
বাক দুটি স্থির থাকছে । আবার যে-কোন দুটি উপাদানকে পরিবর্তনশীল এবং 
একাঁটিকে চ্ছির ধরলে আমরা প।ব-_(ঘ) যাঁদ 7 ও [বৃদ্ধি পায়, কিম্তু ৮ স্ছির 
থাকে, তাহলে ৮ বাড়বে, (ঙ) যাঁদ ণ ও 7 বৃম্ধ পায়. কিম্তু £ শ্ছির থাকে, 
তাহলে ৮ বাড়বে, (চ) যদি ][. ও %. বৃদ্ধি পায়, কিন্তু  স্ছির থাকে, তাহলে ৮ 
বাড়বে । এ ছাড়াও যাঁদ (ছ) [, 1 ও ৮ এক সঙ্গে বাড়ে তাহলেও ৮ বাড়বে । 
তাহলে ৮-এর বাঁণ্ধ সাতভাবে হতে পারে। 


উপাদানের পরিবর্তন বললে কেবলমান্্র বৃম্ধই বোঝায় না। পাঁরবর্তন বলতে 
বৃম্ধি বাহাস- যেকোন একটিকে বোঝায় । এখন আমরা যদ উপাদানের নিয়োগের 
ছানস ধার, তাহলে উৎপাদন কমবে এবং আমরা আরো সাত'ট অবচ্থা পাব, যেখানে 
৮ কেবলমান্র কমবে । 

উপাদানের পরিমাণ “বুদ্ধি করলে উৎপাদন বাড়বে । উপাদানের পারমাণ হাস 
করলে উত্পাঙ্গন কমবে ॥ এটি হল একসুখী পারবর্তন । কিম্তু অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগ 
বাড়লে উৎপাদন কমে যেতেও পারে । তাহলে মোট কত রকম অবচ্ছার সন্ট হাতে 
পারে তা নিপক্প করা সহজ আলোচনার কাজ নয় । তাহলে আমরা বলতে পার-_ 


উৎপাদনের পরিবর্তন নামক ব্যাপারটি অত্যন্ত জাঁটল ব্যাপার । অনধারণার 
আঃ অথথ ৯ 


১২৮ আধুনিক অর্থনাতি 


সাহায্যে সহজ করে না নিলে আমরা এই পাঁরবতন বুঝতে পারব না। সেইজন্য 
উত্পাদনের পাঁরবর্তন বোঝাতে আমরা ধরে নেব যে-_ 

একটি জান্ত পারিবত“নশণল উপ্াঙগানের সাছ।য্যে উৎপাদন সম্ভব হয় এবং অন্য 
উপাদানগহাজ 1চ্ছির থাকে । 


৬.৩. মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রাস্তক উৎপাদনের সংজ্ঞা । 


(ক) মোট উৎপাদন ৫ 

উৎপাদন প্রাতন্ঠানের উৎপাদন-অপেক্ষক হল ৮751 (7515 ৮01 অর্থাৎ 
কোন দ্রব্যের উৎপাদনের পাঁরমাণ (১) নির্ভর করে জাম (7), শ্রম (1) ও ম.লধন 
(8) নামক উপাদানসমহছের নিয়োগের পারমাণের উপর । আলোচনার স্াবধের 
জন্য ধরলাম যে--শ্রম হল একমাল্র পাঁরবত'নশশল ( ৬৪118৮1৩ ) উপাদান, বাঁক 
উপাদানগ্বিল বথা, শা ও 17 হল স্থ্রির (চ1%6) উপাঙ্দান। তাহলে দ্রব্যের 
উত্পাদনের পারমাশ বা ? কেবলমাত্র শ্রম বা !.-এর উপর 'ারভর করবে । আমরা 
িখতে পার, ৮7101.) ; এটি হল উৎপাদন প্রাতঘ্তান বা কারবারের বিশেষ 
উত্পাদন-অপেক্ষক । এই উৎপাদন-অপেক্ষকে আমরা যাঁদ £-এর মান বসাই? তা হলে 
এর মান পাব। এখন কোন 'নার্দন্ট পাঁরমাণ শ্রম-সেবার নিয়োগ থেকে প্রতিষ্ঠানটি 
ঘে পারলাণ ভুব্য উৎপাঙ্গন করতে পারে তাকেই বলা ছয় লেই প্র/ত্ঠানের মোট 
ভৎপাদন (70651 7১০৫৬০৫ বা 7. ৮৯). 

এই সংজ্ঞার মোট উৎপাদনের দুটি বৈশিষ্টা লক্ষ্য করা যায়ঃ (১) মোট 
উত্পাদন উপাদানের নিয়োগের পারিপ্রেক্ষিতি বিচার করা হয় এবং (২) মোট 
উতপাঙ্গন ব্যাপারাটি একটি সম্ভাব্য ব্যাপার 1! এটি যে ঘটে গেছে এমন নয়, তবে 
ঘটতে পারে । আমরা বলতে পারি মোট উৎপাদন হল একাঁট 19. ৪19০5 বিষয় । 

(খ) গঞ্ড ডতখপাদন £ 

উৎপাদন প্রাতত্ঠানের গড় উৎপাদন পাঁরবর্তনশশল উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে 
বিচার করা হযর়। যদি শ্রম একমাত্র পাঁরবর্তনশশীল উপাদান হয়ঃ তাহলে 
প্রান্ত একক ভ্রামের নযোগ থেকে বে পাঁরমাণ সম্ভাব্য উৎপাদন পাওয়া ঘায় তাকেই বলা 
হয় জঙ্গের গড় উৎপাদন (/৯%৫75৪৩ 8১৪৮০৫০৪০৫5 9৪7 46১)। যাদ 1-একক শ্রম 
ধনয়োগ করে 2৪-একক মোট উৎপাদন পাওয়ার আশা থাকে, তাহলে শ্রমের গড় 


চ রর 
উৎপাদন বা 4৮ স্[ হবে। অনুরুপভাবে যাঁদ জাম বা একমাত্র পরিবর্তনশখল 
উপাদান হয় এবং 7. একক জামর সেবা বাবহার করে ৮. গ্রকক উৎপাদন পাওয়া যায়, 

ঢ 
গাহলে জামর গড় উত্পাদন বা ৯৮17 বা হবে। অনব্রপভাবে,  মলধনের গড় 


1, ৪ 
উৎপাদন বা 47. (হবে । তাহলে গড় উৎপাদন সম্বন্ধে আমরা দুটি মন্তব্য 


করতে পারি £ 


উৎপাদনের নিয়ম ৯২৯ 


১॥ গড় উৎপাদনকে কোন পাঁরবর্তনশগল উপাদানের হিসেবে বিচার করা হয়। 

২। গড় উৎপাদন একটি সম্ভাব্য বিষয় । 

€(গ) প্রান্তিক উৎপাদন £ 

যাঁদ ধরা হয় যে, কোন একটি মান্ল পারবর্তনশীল উপাদানের সাহায্যে কোন 
প্রবোর উৎপাদন সম্ভব হয়, তাহলে সেই পাঁরবর্তনশশীল উপাদানাটর নিয়োগ বৃদ্ধি 
পেলে প্রাতঘ্ঠানের মোট উৎপাদন বাম্ধ পাবে। যেমন, আমরা যাঁদ ধরে নিই যে, 
শ্রম (1.) হল একমাত পাঁরবর্তনশীল উপাদান, তাহলে শ্রমের 'নয়োগ বাড়লে 
উৎপাদন বাড়বে । এখন আঁতারন্ত এক একক শ্রমের নিয়োগ বাষ্ধ পেলে মোট 
উৎপাদন যে পাঁরমাণে বৃদ্ধ পেতে পারে, তাকেই বলা হয় শ্রমের প্রাস্তক উৎপাদন 
€1৮1818809) 1১1০৫9০৫ বা ৭৮) 1 আমরা বযাঁদ ধরে নিই ষে, শ্রমের নিয়োগ ৮১, 
পারমাণে বাষ্ধ পেলে মোট উৎপাদন £৮ পারমাণে বৃষ্ধ পায়, তাহলে আমরা পাই, 

শ্রমের নিয়োগ ১]; একক বাড়লে উৎপাদন বাল্ড় ১৮ একক 


£১ পট 
ঙ্গ )] চি চি তি এক 


তাহলে শ্রমের প্রাস্তক উৎপাদন বা ৯৫৮, ৮. হবে । শ্রমের প্রাস্তক উৎপাদন 
পাঁরমাপ করার সময় ধরে নেওয়া হয় যে ত' ॥ন্য উপাদানের নিয়োগ ও উৎপাদনের 
কলাকৌশলগত অন্যান্য বিষয়সমূহ 'স্থর আছে। তাহলে আমরা পাই 
উৎপাদন প্রাতষ্ঞানের অন্যান্য উপাদাত পর নিয়ে", বাদ স্থির থাকে এবং অন্যান্য 
কলাকোৌশলগত বিষক়সঙ্গহ বাদ '্ছি” থাকে এবং সেই অবস্হাক্স হ্রমের নিয়োগ যদি 
আঁতারন্ত এক একক পাঁরসাণে বৃণ্ধি পায় তাহলে প্রাতিত্তানের মোট উৎপাদন থে 
পারমাণে বৃদ্ধি “(প, তাকেই বলা হয শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন। অঙ্কের হিসেবে 

মোট উৎপাদনের বহাচ্ঘ _ /১৮ 

মের প্রান্তিক উৎপাদন বা 11. টিতে রি 
একটি কাল্পনিক উদাহরণ নিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যায় । ধরা যাক, কোন 
প্রাতদ্ঠানে ১০ জন প্রমক নিয়োগ করে ১০০ একক উৎপাদন এবং ১& জন শ্রামক 
নিয়োগ করে ১৪০ একক উৎপাদন পাওয়া যায় । এখানে দেখা যাচ্ছে প্রাতঘ্ঠানাটি ৫ 
জন শ্রামক বোশ নিয়োগ করে ৪০ একক বেশি উৎপাদন পাচ্ছে। তাহলে একজন 


শ্রামক বোঁশ নিয়োগ করে সেই প্রতিষ্ঠানটি পাবে ৪০ একক ৮ একক উৎপাদন । 
এখানে ৮ একক হল শ্রমের প্রাস্তক উত্পাদন । 
এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, 27: হল একাঁট গড় মাত্র । কিন্তু প্রাস্তক উৎপাদন 


কখনই গড় উৎপাদন নয় । তার জন্য আমরা বাল শ্রমের নিয়োগ /১1+ পারমাণে 
বাম্ধ পেলেও /১?+ খুব বড়ো নয়, বরং /১]+ খুবই ছোট, এত ছোট যে, প্রায় শুন্যের 





১৩০৩ আধুনিক অর্থনীতি 


2 
কাছাকাছি । £১[--কে শনোর কাছাকাছি ধরলে /১৩ খুব ছোট হবে এবং 27 কে 


তখন আর গড় বলা যাবে না। তখন 2]. হবে একাটি সীমান্তবতাঁ পারমাণ 


লা 
(0170008 এ৪:06119) । এই সামান্তবতাঁ পারমাণাটকে-বলা হয় এ? - 2৯ ১ 


এখানে 6? কোন অনুপাত নর । শ্রমের নিয়োগ যাঁদ আত সুক্ষ পারমাণে বস্থি 
পার, তাহলে মোট উৎপাদন ঘতটুকু ব:ম্ধ পায় তাকে বলা হয় শ্রমের বৃম্ধর সঙ্গে সঙ্গে 
উৎপাদন বৃদ্ধির হার । 


অতঞব ভঙ্গের নিয়োগ বৃ্ধির ফলে উৎপাদন থে ছারে বাদ্য পায় সেই উৎপাদন 
হবগ্যর হারকেই প্রছের প্রান্তক উৎপাদন বলা হয়। 

এখানে কেবল ভ্রমের নিয়োগের বৃশ্ধর কথা বলা হয়েছে। বস্তু শ্রমের 
নিয়োগের ছাসও হতে পারে । শ্রমের নিয়োগ হাস পেলে মোট উত্পাদন কমবে । 


অথাৎ /১1, 7 -- ৮ হলে, 2৮৯ _ 2১৮ হবে, তখন 74৮, ₹ 2১৮ 1 হবে। 


2১], ৯], 
এইভাবে বৃদ্ধি বা হাসকে পারবর্তন নাম দিলে আমরা পাই 


জনের নিয়োগের পারবর্তনের ফলে মোট উৎপাদন থে ছাযে পাঁরবাতত হয় সেই 
পাঁরবত'নের হারকেই জঙ্গের প্র্যান্তক ভখপাদন বলা হয়। 


অনুরূপভাবে, শ্রম (1) ও জমি (7) বদ 'স্ছর থাকে এবং মূলধন (1) যাগ 


পাঁরবর্তনশশল উপাদান হয়, তাহলে মলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বা ১4৮৭» এ 


হবে। যাগ প্র (7) ও মূলধন (৪০) স্থির ও জাম (1) পাঁরবর্তনশশল উপাদান হয়, 
তাহলে জমির প্রান্তক উৎপাদন বা 4৮,» ৭7 হবে।» 


প্রান্তক উৎপাদনের সংজ্ঞা সম্যম্ধে আমরা বলতে পার যে-_ 


(৯) প্রান্তিক উৎপাদন সকল সময় একাঁট পাঁরবর্তনশশল উপাদানের পারপ্রেক্ষিতে 
হিসেব করা হয়; 

(২) প্রান্তিক উৎপাদনে যে উৎপাদন বুদ্ধির কথা বলা হয় সেটি হল একটি 
সম্ভাবা বিষয় ; 

(৩. প্রান্তক উত্পাদনের সংক্্া 'নিধধারণের সময় অন্যান) বরের অপারবর্ভতা 
সম্বস্ধে অনৃধারণা করে নিতে হয় । 


* এখানে উল করা ঘা ছে, অবকলন গণিতে 38" পর এ না জিবে ৫. 06৩68 
লেখা হয় । 


উৎপাহনের 'নিয়হ ৬৩১ 
(খ) গড় ও প্রাক উৎপাহনের পারব্'ন £ 


ধার ভ্রম (1) হল একমান্র পারবর্তনশশল উপাদান । তাহলে শ্রমের গড় উৎপাদন 
(৯৮5৪585 2১০৫২০৫ ০01 7৪৮০৪৫ ০: 4১, ) হবে। 
মোট উৎপাদনের পাঁরমাণ 
মোট শ্রমের নিয়োগ 
ধার ৮7 উৎপাদনের পারমাণ, 
[রামের নিয়োগের পারমাশ । 


তাহলে £৮.-্প- আমরা ধরে নিচ্ছি ফে, [+ বাড়লে ৮ বাড়ে । এই অবন্ছার 
£৯,-এর কী পাঁরবর্তন হবে তা আমরা জানতে চাই। বাদ [বাড়ে ও ৮ বাড়ে, 
তাহলে কি 4১৮ বাড়বে, না কি কমবে, না কি চ্ছির থাকবে ? আসলে কণ হবে, 
সেটা নির্ভর করছে [. ও [এর বস্ধির আনুপাতিক হারের উপর । আমরা বলতে 
পার-- 

১। যাঁদ ;* বাড়ে ও ৮ বাড়ে, কিম্তু £. অপেক্ষা ৮ বেশি হারে বাড়ে, তাহলে 


বাড়বে, অর্থ ৮. বাড়বে ; খ। বদি ঢ. ও ক সমান হারে বাড়ে, তাহলে ই 
বা /৮। শ্হির থাকবে এবং ৩। যাঁদ ], বাড়ে ও ৮ বাড়ে, কিম্তু অপেক্ষা ৮ কম 
হারে বাড়ে, তাহলে চু বা £৮. কমবে । অতঞব শ্রমের গড় উত্পাদন বাড়তে পারে, 


শ্ছির থাকতে পারে কিংবা কমতে পারেঃ আসলে ক হবে--সেটা 'নিভ'র করছে 
উৎপাদন ও 'নয়োগ বাম্ধর হারের উপর । এবার প্রান্তিক উৎপাদনের প1.বর্তন 
সম্বম্ধে বলা যাক । 


উত্পাদনের বদি 
প্রান্তিক উৎ ২ 
কহ কঃ শ্রমের নিয়োগের বৃদ্ধি! 
ধার /১৮-"উতৎপাগনের পারমাণের বন্ধি। 
১]. ম্ শ্রমের নিয়োগের বৃদ্ধি । 
2১৮ 
সূ. 








তাহলে ৯৫৯ স্* 2২ “ এথন শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে বোঝায়, শ্রমের নিয়োগের 
ধনাত্মক পারবর্তন হয়েছে, অর্থথথ £১],১০. অআনৃরুপভাবে ৮ বাড়লে বোঝায়, 
/১৮৯১০. তাহলে আমরা পাই, 84৮. 28টি ধনাত্মক সংখ্যার ভাগকজ ৷ 


এঁটও অবশ্যই ধনাত্বক হবে। অর্থাৎ 7৮,১০0 প্রমের নিয়োগ বাস্ধি পেলে মাছ 
মোট উৎপাদন স্থির থাকে, তাহলে মোট উৎপাদনের কোন পর্রিবর্তনই হয় না। 
আমরা বাঁল--চমোট উৎপাদনের শ্বন্য পাঁরবর্তন হযেছে । অথাৎ £১৮.০০. সেখানে 


১৩২ আথবানক অর্থনীতি 


/১1,১০ হওয়া সত্বেও 2১০৮০ হয়েছে । কাজেই ৮১] ০0 হবে। অর্থাং 


পামের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে বদি উৎপাদনের পাঁরমাণের কোন পাঁরবর্তন না হয়, 
তাছলে মের প্রান্তিক উত্পাদন শনা হয়েছে বোঝার । 
আবার, জমের নিয়োগ বাদ্ধথ পেলে বাদ মোট উৎপাঙগন কমে বার, তাহলে 2১৮ 


খাপাত্মক হবে । অথাৎ /১৮-০ হবে। সেক্ষেত্রে 84৮.» 200 হবে। অর্থাৎ 


গরমের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে বাদ মোট উত্পাদন কমে বায় তাহলে বুঝতে-ছবে শ্রমের 
প্রান্তিক উৎপাদন খণাদ্ধক হয়েছে । তাহলে আমরা পেলাম- প্রান্তিক উৎপাদন 
ধনাত্মক, শুনা অথবা খাণাত্বক ছতে পারে । 

এখানে আমরা 'তিনাট নিযম পাই ঃ 

১। মোট উৎপাদন বাদ বৃম্ধ পার? তাহলে প্রান্তিক উৎপাদন ধনাত্মক হবে; 
এবং অন্যভাবে বল বায়,__প্রাম্তক উৎপাদন বাদ ধনাত্বক হয়, তাহলে মোট উৎপাদন 
বাদি পাবে; 

২। মোট উৎপাদন যাদ "স্থির থাকে, তাহলে প্রাস্তিক উৎপাদন শুন্য হবে; 
অন্যভাবে, প্রান্তিক উৎপাদন বাদ শুনা হর, তাহলে মোট উত্পাদন 'স্থর থাকবে ; 

৩8৫ মোট উত্পাদন বাদ হাস পায়, তাহলে প্রান্তিক উৎপাদন খপাত্থক হবে; 
অনাভাবে, প্রান্তিক উৎপাদন বাদ খণাস্মবক হয়ঃ তাহলে মোট উৎপাদন কমে যায় । 

আমরা পেলাম £1. ধনাত্মক, শূন্য অথবা খশাত্মক হতে পারে । এখন 1৮1. 
বাদ ধনাব্বক হয় তাহলে 8০. এর কেমন পরিবর্তন হতে পারে তা নভর করবে মোট 
উত্পাদনের পারবর্তনের হারের উপর ॥ আমরা এখানে ?তনাঁট সম্পর্ক পাই-- 

৯। বাঁদ শ্রমের নিয়োগ (১) প্রত্যেক বার সমান পাারমাণে বাম্ধ পায়, এবং 
তার জনা মোট উত্পাদনের বাষ্ধ প্রতোকবার সমান পারমাণে হয়, তাহলে প্রান্তক 
উৎপাদন 'স্ছর থাকবে। 

২। বাদ হ্রমের 'নয়়োগ প্রত্যেক বার সমান পারমাণে বৃম্ধ পায় এবং তার জন্য 
মোট উত্পাদন প্রতোকবার বেশি পারমাণে বাম্থ পায়, তাহলে শ্রমের প্রাস্তক উৎপাদন 
ব্ধি পাবে। 

৩। বাদ শ্রমের নিয়োগ সমান পারমাণে বাড়ে, কিম্তু মোট উৎপাদন কম 
পারমাণে বাড়ে? তাহলে প্রাস্তক উৎপাদন কমবে । 


(5) প্রান্তিক উত্পাদন থেকে কণভাবে মোট উৎপাদন জ্ঞানা বাক্স ? 

প্রাতি একক শ্রমের প্রান্তক উত্পাদনকে যোগ করলে আমরা মোট উৎপাদনের 
হিলের পাই । ফেমন--প্রথম শ্রামকের নয়োগ থেকে বাদ ১০ একক উৎপাদন পাই, 
দ্বিতীয় প্রাক থেকে বাদ ৮ একক, তৃতীয় শ্রামক থেকে ৬ একক উৎপাদন পাই, 
তাহলে -- প্রথম প্রমকের প্রান্তক উত্পাদন. ১০ একক, শ্ষিতীয় শ্রমকের প্রান্তিক 
উৎপাদন ..৮ একক এবং তৃতীয় শ্রামকের প্রান্তিক উৎপাদন -৬ একক হবে । অতএব 
'ভিনজন শ্রম নয়োগ করে মোড উৎপাদন পাওসা যাবে ১০+৮+ ৬--২৪.একক ৪ 


উৎপাদনের 'নয়ম ১৩৩ 


এখানে ৩ জন শ্রীমকের মোট উৎপাদন *" ১ম শ্রীমকের প্রাস্তক উৎপাদন + ২য় শ্রামকের 
প্রাস্তক উৎপাদন +-৩য় শ্রংমকের প্রাম্তক উৎপাদন । যাঁদ প্রাতত্ঠানে 2-সংখ্যক শ্রামক 
৭নয়োগ করা হয়, তাহলে 7-সংখ)ক শ্রাীমকের মোট উৎপাদন _ ১ম শ্রীমকের প্রাস্তিক 
উৎপাদন +-২য় শ্রামকের প্রাণস্তক উৎপাদন+৩য় শ্রমিকের প্রাজস্তক উৎপাদন 4 ****** 
+1)-তম শ্র.মকের প্রাস্তিক উৎপাদন হবে। 

যদি 1৮৮৮ বলতে %*তম শ্রমকের প্রাস্তক উৎপাদন বোঝায় এবং 7৮ বলতে 
মোট উৎপাদন বোঝায়, তাহলে 


1৮১1১125115 77 117৬1, 
[0 
অথাৎ [7৯ - পা 1৮. অতএব বিভিন্ন একক শ্রমের প্রাস্তক উৎপাদনকে যোগ 


করলে আমরা মোট উৎপাদনের হিসাব পাই । 


৬.৪. মোট উৎপাদন রেখা (79181 2১০০৫ 001) ও তার আকাতি £ 

কোন উৎপাদন প্রঠতগ্ঠানের উৎপাদন-অপেক্ষক'টি হল 

৮. £ (1.১ 0৫) 

অর্থাৎ মোট উৎপাদন (৮) গনভ'র করে জমি (7), শ্রম 0) ও মলধনের (৫) নিয়োগের 
উপর । আমরা ধরে নিচ্ছ যে, ভ'মি ও মুলধনের পরিমাণ “স্থছর আছে । ধার ও 
এবং 1৩71. ১ তাহলে উপর উৎপাদন-অপেক্ষকাঁটি হবে, ৮ তি দত 2১০) এখানে 
উৎপাদনের পাঁমাণ ৮ কেবলমাত্র শ্রমর পরিমাণ [এর উপর ভরি করবে। এখন এর 
[বাঁভন মান উৎপাদন-অপেক্ষকের সমদকরণে বাঁসয়ে আমরা ৮-এর 'বাভম্ব মান পাব। 

একটি দ্বি-অক্ষাবাশম্ট রেখা 5তরের অনুভূমিক অক্ষে যাঁদ 1 এবং উল্লম্ব অক্ষে যাঁদ 
৮ পারমাপ করা হয়, তাহলে । ও ৮-এর সাঁমমলনগু+লকে যোগ করে আমরা যে 
রেখা পাব তাকে মোট উৎপাদন রেখা বলা হবে। এখন আমরা মোট উৎপাদন 
(7০19] 28০০৫ বা) রেখার আকৃত সম্বন্ধে নিয়ঠলাখিত সম্পকগিহল পাইন 

১। যাঁদ . বাড়ে এবং 9 বাড়ে তাহলে 1৮ রেখা উধবমহখী হবে ও 

২। যাঁদ [. বাড়ে এবং ৮াঁস্থর থাকে তাহলে [৮ রেখা ০৮ অক্ষের সঙ্গে 
সমান্তরাল হবে, এবং 

৩। যদি 1. বাড়ে এবং ৮ কমে তাহলে 7৮ রেখা নিয়মখা হবে। 

আমরা ধরে নিই যে, 1, বাড়লে & বাড়ে অথ , ১ রেখা উধ্বমিংখা হয়। 
শা রেখা উধর্মখী হবে বললেই সব বলা হয় না। 

[, বাড়লে 7» বাড়বে সতা* কিন্তু যে হারে বাড়বে। £ দক ঠক সেই হারে 
বাড়বে ; না কি তার চেয়ে বোঁশ হারে কিংবা কম হারে বাড়নে 2 এই প্র্নগুির 
উত্তর জানতে পারলে আমরা উধর্বমখী গড রেখার আকাত জানত পারব। 
[. বাড়লে ৮ বাড়ে, সেইজনা শা রেখা উধ্বমৃখী হবে+ কিন্তু এই উধর্যমুখখী টি রেখা 

১। সরল রেখা হতে পারে, 


চপ 


।কম্তু 


১৩৪ আধৃনিক অর্থনশাঁত 


২। প্রম-অক্ষের (0%-অক্ষে রন ) দিকে উদ্ভল (০০৬৩৩, ) ছাতে পারে, কিংবা 

৩। প্রম-অক্ষের দিকে অবতল (০০০০৪৬৩) হতে পারে । 

আসলে 7৮ রেখার আকৃতি কেমন হবে সেটা নির্ভর করছে উৎপাদন বা'ম্ধর 
হারের উপর । আমরা বলতে পার, 

(১) বাদ মোট উত্পাদন বা ৮ ও শ্রমের নিয়োগ (2) সমমান হারে বাড়ে, তাহলে 
71 রেখা উধর্বসৃখশী সরলরেখা হবে ; 

(২) বাঁদ ৮ ক্রমাগত বেশি হারে বাড়ে, তাহলে 2৮ রেখা ০%.-অক্ষের 'দিকে 
উদ্ভল হবে; 

(৩) যাঁদ ৮ ক্রমাগত কম হারে বাড়ে তাহলে 7৮ রেখা ০0%-অক্ষের 'দিকে 
অবতল হবে ; 

(9) যাঁদ প্রথমদিকে ৮ বোশ হারে এবং পরের দিকে কম হারে বাড়ে, তাহলে 
2৮ রেখা প্রথম দিকে ০0১-অক্ষের দিকে উত্তল এবং পরের দিকে অবতল হবে । 
অথাৎ 1৮ রেখাঁটি দেখতে অনেকটা প্রলম্বিত *5* অক্ষরের মত হবে! এটিই হল 
৮ রেখার আসল চেহারা । 

৬ ১ নং রেখাচিত্ে আমরা তনাঁট শ রেখা অগুকন করে উপরের প্রথম, "দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় প্রকার আকৃতিগৃলি বোঝাতে চেষ্টা করোছ। এই রেখাঁচন্রের 9১-অক্ষে 
প্রমের নিয়োগ (1-) এবং ০0%-অক্ষে মোট উৎপাদন ৮) পাঁরমাপ করা হয়েছে । 

এই রেখাচিত্রে যা. হল একাঁট উধর্বমৃখশী ও সরলরোখক মোট উৎপাদন রেখা। 
এখানে শ্রমের নিয়োগ বদি সমান হারে বাড়ে, তাহলে মোট উৎপাদনও সমান হারে 
বাড়ে, কাজেই মোট উত্পাদন রেখাঁট সরলরোখক হয়েছে । 

এখানে 7১9 রেখাটি 0%-অক্ষের দিকে উত্তল হয়েছে । এথানে মোট উৎপাদন 
বাড়ছে এবং প্রতোকবার আগের চেয়ে বোশ হারে বাড়ছে । তেমনি 77১5 রেখাটি 
0১-অক্ষের দিকে অবতল হয়েছে । এখানে মোট উৎপাদন বাড়ছে, 'কিশ্তু প্রত্যেক- 
বার কম হারে বাড়ছে । 

আমরা মোট উৎপাদন রেখার এইর্‌প পাঁরবর্তন থেকে প্রাক উৎপাদনের 

পারিবর্তন সম্বম্ধেও ধারণা করতে পারি । 


2 প্রাস্তক উৎপাদন হল মোট উৎপাদনের 
1 পারবর্তনের হার। যেখানে মোট 
7৮১ উৎপাদন ক্রমাগত বোশ হারে বাড়ে, 


সেখানে বুঝতে হবে প্রাস্তক উৎপাদনও 
ক্রমাগত বাড়বে । যেখানে মোট উৎপাদন 
| সমান হারে ববড়ে, সেখানে প্রাস্তক 
উত্পাদনও সমান থাকবে এবং যেখানে 


ণ % মোট উৎপাদন কম হারে বাড়বে সেখানে 
৬.১ রেখাতিআ যো উৎপাদন রেখার প্রাস্তক উৎপাদন ক্রমাগত কমবে। 
বিডির জাকতি অভএব, 7৮ রেখা যাঁদ সরকারৈোখিক 


হয় (যেমন উপরের রেখাচত্ে 7৮7 রেখা ), তাহলে 1৮৮ রেখা ০0%-অক্ষের 


উত্পাদনের 'নিরম ১৩৬ 


সঙ্গে সমান্তরাল হবে । 7৮ রেখা বাদ 77৪ রেখার মত উদ্ভতল হর, তাহলে 24৮ 
রেখা উধর্তমৃখী হবে এবং 7 রেখা "৪ রেখার মত অবতল হলে 1৮ রেখা 
গনিয়মুখী হবে। 

1৮ রেখা সাধারণত প্রথম দিকে উত্তল ও পরের দিকে অবতল হয়। কাজেই 
৮৮ প্রথম দিকে বাড়বে এবং পরের দিকে কমবে । যে অংশে 7০ রেখা উত্তল, 
তার নীচে ৮1৮ রেখা উধর্মহখী হবে। ঘা 
রেখার অবতল অংশের নশচে ৮ রেখা 'নিষ্ব- 
মুখী হবে। এ রেখার উত্তল অংশের 
শেফ এবং অবতল অংশের আরত্ভের 'বন্দুতে 
শা রেখাঁটি তার বাঁক বদল করবে। 72৮ 
রেখাঁট উত্তল থেকে অবতল হবে। ইংরোজিতে 
এই বিদ্দাটিকে ০10৫ ০? 8005০000. বলা 
হর। আমরা বাংলায় একে বাঁক বদলের বিষ্দু. ৬.২ রেখাচিজ £ যোট ও প্রা্তিক 
বলতে পার । 7৮ রেখার উত্তল অংশে ৮ উৎপাদন রেখা 
বেড়ে বায়, [৮ রেখার অবতল অংশে 14৮ কমে; তাহলে বাঁক বলের বিন্দুতে 
1৮ অবশ্যই সবাঁধিক হবে । সেইজন্য আমরা বলতে পার £ 

7৮ রেখার উপর বাঁক বদলের বিন্দুর নীচে ?41৮ সর্বাধিক, তার বামাদকে 
রেখার উত্তল অংশে 7৮৮ রেখা উধর্বমখী হবে এবং তার ডান 'দিকে 1 রেখার 
অবতল অংশের নীচে 171 রেখা নিম়মহখী হবে । ৬.২ নং রেখাচিত্রে এটি দেখানো 
হয়েছে । এখানে "হল মোট উৎপাদন রেখা এবং তার নীচে 2৮৮ হল প্রান্তিক 
উৎপাদন রেখা । 4 বন্দুটি হল "৮ রেখার বাকি বদলের বন্দু । 4 'বন্দুর 
বামাদকে 04 অংশে ৮ রেখা উত্তল হয়েছে, কাজেই তার নীচে 7৮৮ রেখা উধর্ব- 
মুখী হয়েছে । 4 বিদ্দুর ডান দিকে 7৮ রেখা অবতল । কাজেই এর নীচে 2৮ 
রেখা নিষ্মমুখশ হয়েছে । ৪ বন্দুতে [9 সবধিক, ৪ বিন্দুর ডানদিকে 12 রেখা 
নয়ম:খী, বামদিকে উরধ্বমৃখী । অতএব ৪ বিদ্দৃতে [4৮ শূন্য হয়েছে । সেইজনা 
3 ।বম্দ,র নীচে 1৮ রেখা ০0+%-অক্ষকে ছেদ করেছে । 


৬.৫. যেখানে একটি জানত পারবত“নশশীল উপাগন থাকে লেখানে কশীভাবে উৎপাদন 
বৃদ্ধি পায় 2 (ক্রমহাসমান উৎপাদন বাঁধ ) : 

কোন দ্রব্য উৎপার্দন করার জন্য যে সব উপাদান ব্যবহৃত হয় সেই সব উপাদানের 
মধো যদি একটি মাত উপাদ্রান পারবত“নশশল হয় এবং বাক উপাদানগল যদি শ্ছির 
থাকে, তাহলে উৎপাদন একটি বিশেষ [নিয়মে পারবতি হয় । অর্থনীতিতে এই নিয়মাট 
ক্রমহ্াসমান উৎপাদন বাধ নামে পাঁরিচিত। এই 'বাঁধাটির বন্তব্য হল যে, যেখানে 
একটি মান উপাদান পাঁরবত“নশশীল এবং জন্যগঞল স্ছির থাকে, সেখানে পাযিবত“নশশীল 
উপাদানের [নিয়োগ বৃ্ধি পেলে মোট উৎপাঙগল বাড়বে, কিছু মোট. উৎপাদনের বংশ্থির 
হার ক্রমশ কমে আসবে । অথাৎ মোউ উৎপাদন ভমছ্াসমান ছায়ে বৃচ্ধি পাবে । 


এ 


শা 


প্রাঃ উৎপাদন মোট উৎপাদন 
৮৫১ 
৯ 





১৩৬ আধূনিক অর্থনশীত 


অনেকে মনে করতে পারে, ক্রমহাসমান শব্দটি মোট উত্পাদনের কমে আসাকে 
বোঝায় । তানয়। মোট উৎপাদন তো বৃদ্ধি পায়। এখানে যেটা ক্রমহাসমান 


হচ্ছে তার নাম উৎপাদন বৃদ্ধির হার । একে প্রাম্তক উৎপাদন বলা হয়। কাজেই 
কমহাসমান উৎপাদন 'বাঁধাটকে ক্রমহ্রাসমান প্রাস্তক উৎপাদন বিধি বললেই ঠিক 
বলা হয়। 


আবার উৎপাদন বৃষ্ধর প্রথম থেকেই প্রাম্তক উৎপাদন কমে না। আভিজ্ঞতা 
থেকে দেখা বায় যে, প্রথমাদকে প্রাস্তক উৎপাদন বেজে যেতে থাকে, কিম্ত অন্য 
উপাদানগল চ্ছির থাকায় এই ব্‌ষ্ধর হার শেষ পযন্ত কমে যায়। অঞ্ৎ প্রান্তিক 
উৎপাদন প্রথম দিকে বেড়ে পাঁরণামে ক্রমহ্াসমান হয় । সেইজ্না শু্ধভাবে এই 
ধনয়মটিকে পারশানে ভমছ্বাসমান উৎপাদন বিধি (117৩ 18৬/ ০1 ০৬০17673811 011116- 
50178 7081811091 1০০০৫) বলা হয়। 


প্রার্তক উৎপাদন হল মোট উৎপাদনের বম্ধি। প্রা-স্তক উৎপাদন যতক্ষণ পযন্ত 
ধনাত্মক অর্থাৎ 71৮- 0 হবে, ততক্ষণ মোট উৎপাদন বাড়বে । যেখানে ১৮৮০9 
হবে, সেখানে মোট উৎপাদন আর বাড়ুব না, তারপর 2৮ খণাত্মক । ৮] 40) 
হালে মোট উৎপাদন কমবে । অতএব যেখানে মোট উৎপাদন সবাধিক, সেখানে 
1৬7-০09 হবে। 

করমহ্বাসমান উৎপাদন বিধি থেকে প্রাস্তক উত্পাদনের পরিবর্তনের প্রকৃতি যেমন 
বোকা যায়, তেমাঁন গড় উৎপাদনের প্রকৃতও বোঝা যায় ॥ আমরা জান শ্রম সদ 


একমান্্ পাঁরবর্তনশশল উৎপাদন হয় তাহলে শ্রমের গড় উৎপাদন ল উৎপাদন বাঁম্ধর 
প্রথম দিকে [. যত বাড়ে, ৮ তার চেয়ে বোঁশ হার বাংড়, কাই বা গড় উৎপাদন 
বাড়বে । তারপর 2 যে হারে বাড়বে, ৮ তার চেয়ে কম হারে বাড়বে । কাজেই 


বা গড় উত্পাদন কমবে । [কিম্তু মোট উত্পাদন শেহেতু কখনই চালা হবেনা, 
অতএব কখনই শুন্য হবে না, অর্থাৎ গভ উৎপাদন কমবে সতা, কিন্তু কখনই শন্য 
হযে না। 

এখন আঙষরা ভক্রমহ্াসমান উৎপাদন বাধ সম্পর্কে 'নয়ালাখত মস্তব্গুলি করতে 
পাঁরি- 

১। যেখানে একাঁটি উপাদান পারবর্তনশশল এবং অন্যগূলি 'স্ছর থাকে 
সেখানেই এই নিয়ম কার্যকর হয় ; 


২। জমত্বাসমান উৎপাঙ্গন বাধতে প্রাস্তিক ও গড় উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমানতা 
বোঝায়, সবক্ষেত্রে মোট উত্পাদনের ভমহ্াসমানতা বোঝায় না; 
৩। উৎপাঙ্গন বাদ্থির প্রথম থেকেই প্রাস্তক ও গড় উৎপাদন কমবে--এমন বলা 


উৎপাদনের নিরম ১৩৭ 


যায় না; প্রথম দিকে প্রাাজ্তক ও গড় উৎপাদন বাড়তে পারে, 'কিম্তু অবশেষে কমে 
যায়; ] 

৪1 প্রাস্তক উৎপাদন কমলেও মোট উৎপাদন বৃচ্ধি পায়; যতক্ষণ পয্ত 
প্রাস্তক উৎপাদন ধনাক্মক থাকে ততক্ষণ পযন্ত মোট উত্পাদন বদ্ধ পায়; 

& 1 যেখানে মোট উৎপাদন সবাধিক সেখানে প্রাস্তক উৎপাদন শূন্য হয়, এবং 

৬। প্র্ণাস্তক উৎপাদন খণাত্মক হলেই মোট উৎপাদন কমতে থাকে । 


ক্রন্াসনান উৎপাদন [বাঁধ কেন দেখা দেয় ?--যে সব উৎপাদন ক্ষেত্রে একটি 
উপাদান পাঁরবর্তনশশল, অন্য উপাদানগলি 'ম্ছর থাকে সেখানেই প্রাম্তক উৎপাদন 
ক্রমশ কমে আসে । অন্য উপাদানগুল 'স্থর থাকে বলেই এরপ হয় । সাধারণত 
কষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ই 'বাধাট বিশ্যেভাবে কার্যকর হয়। কারণ কাষর জন্য জাম 
চাই । কোন কৃষকের যদ কম জমি থাকে. তাহলে তাকে সেই জ?মটুকুর মধ্যেই আঁধক শ্রম 
ও মূলধন ইত্যাঁদ প্রয়োগ করে উৎপাদন ব-দ্ধি করতে হবে! গুথম প্রথম সে দেখবে 
তার ফসলের পাঁরমাণ ভালোই হচ্ছে । কিম্তু এরকম ব্যাপার চিরকাল ঘটতে পারে 
না। একটা সময় আসবে যখন সেই কষক দেখবে তার আতারস্ক উৎপাদন ( প্রাস্তিক 
উৎপাদন ) কমে আসছে ॥। অথাৎ ক্রমহ্াসমান উৎপাদন বাঁধ মাথা তুলে দাঁড়য়েছে। 
জমি যাঁদ স্থির থাকে তাহলে এটা হবেই । উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন একটি বা 
একা'ধক উপাদান চ্ছির থাকলে ক্রমহ্বাসমান উৎপাদন বিধি দেখা দেবেই । তানা 
হলে তো একটুকরো জমতে ক্রমাগত শ্রম, মূলধন প্রয়োগ করে ক্রমাগত বৌশ' আরো 
বোঁশ ফসল উৎপাদন করে সমস্ত পৃথিবীর খাদ]াভাব মেটানো যেতো ॥ কম্তু এটা 
হয় না। সেইজন্য বলা হয় ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন 'বাঁধর পশ্চাতে মানুষের এীতহাসক 
আভিজ্ঞতা কাজ করছে । 


৬৬. পরিবত'নশীল অনৃপাতের নিয়ম € 12৬ ০1 ৬৪118015 ৮১:909711017 ) 2 


উৎপাদনের ক্ষেত্রে যাঁদ শ্রম ও ম.লধন নামক দু1ট উপাদান ব্যবহ্ধত হয়ঃ তাহলে শ্রম 
ও মূলধনের অনুপাত দুরকমের হতে পারে । বাদ শ্রম ও মূলধন সমান হারে 
পারবাতত হয়? তাহলে শ্রম ও মৃলধনের অনুপাত 'শ্ছির থাকে । অনেক দ্রব্যের 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম ও ম্‌জলধনকে একটি 'নার্দ*্ট অনুপাতে ব্যবহার করতে হয়, 
নতুবা উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। আম” সেই 'স্ছর-উপাদানঅনুপাতের 
ঘটনাগুৃলি বাদ দিতে পারি । বাক অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের অনুপাত পরিবর্তনশীল 
হয়। যাঁদ ম.লধনের পারমাণ "স্ছির থাকে, 'কিম্তু শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহলে 


প্রম / ম.লধন ॥ রঃ ) অনন.পাতাঁট ক্রমশ বৃদ্ধ পাবে । এই অবস্থায় প্রার্তিফ উৎপাদন 


প্রথমে বৃদ্ধি পেলেও পারণামে হাস শাবে। অন্যভাবে বলা যায়-_পাঁরবর্তনশীল 
অনৃপাতের ক্ষেতে এই অনুপাত যত বৃদ্ধ পাবে তার ফলে মোট উৎপাদন প্রথমে 
আঁধক হারে এবং অবশেষে কম হারে বৃদ্ধি পাবে । এখানে মোট উৎপাদন বাড়লেও 


১৩৬ আখৃনিক জর্থনশীত 


মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হারের পারিবর্তন হবে । যেভাবে মোট উৎপাদন বৃদ্খির হারের 
পরিবর্তন হবে তাকে আমরা একটি নিয়মের আকারে বলতে পার | 

যেখানে উপাদানের অনুপাত পাঁরবর্তনশশল সেখানে অনুপাতের ক্রমাগত বৃদ্ধির 
জন্য মোট উৎপাঙগন প্রথমাদকে বোশি হারে বৃদ্ধি পেলেও পাঁরপামে কম হারে 
বাষ্ধ পার । অথাথি শ্রম ও মলধন নামক দৃটি উপাদানের কথা ধরলে যাঁদ মলধনকে 
স্ছির উপাদান ধরা হয় তাহলে শ্রম / মূলধন অনুপাত যত বাড়বে প্রাস্তক উৎপাদন 
প্রথম 'দকে বাড়লেও পারমাণে কমবে। 


৬.৭. গো উৎপাদন রেখা থেকে কাঁভাবে প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন পারজাপ 
করা যায় 2 

(ক) জোট উৎপাদন রেখা থেকে প্রান্তিক উৎপাদনের জ্যামিতিক পাঁরমাপ । 

মোট উত্পাদন রেখা থেকে কীভাবে প্রাস্তক উৎপাদনের পাঁরমাণ ও পরিবর্তন 
সম্বন্ধে জানতে পারা যায় তা পাশের রেখাচিত্রের সাহাযো দেখান হল । এখানে ধরা 
হয়েছে শ্রম (8) হলএকমান 
পরিবর্তনশশল উপাদান । রেখাচত্রের 
০১-অক্ষে শ্রম ও ০৬-অক্ষে মোট 
উত্পাদন পারমাপ করা হয়েছে। 
প্রানে 7% হল মোট উৎপাদন রেখা । 
শ্রম যেহেতু একমার পাঁরবর্তনশশল 
উপাদান এবং অন্য উপাদানগৃলি 
যেহেতু চ্ছির আছে, সেইজন্য 
উৎপাদনের ক্ষেতে ক্রমছ্রাসমান 
উৎপাদনাবাধি কার্যকর হবে, যার 
জন্য 7৮ রেখাটি প্রলশ্বিত “5, 

৬০৬ রেখাচিত্র ; হোট উৎপাদবৰ রেখা থেকে অক্ষরের মত হয়েছে । 1৮ রেখার 

কীভাণে প্রার্তিক উৎপাহনের পরিষাপ করা ধায় উপর উদ্ধল অংশের শেষে এবং অবতল 
অংশের পৃরূতে থাকবে বাঁক বলের বিন্দু (৮০৪০৫ ০1 10856061013) । 

1৮ রেখার উপর 4১১০ ও 7০ ইত্যাদি কয়েকাঁট বন্দ নিলাম । ধার 4 'বন্দুতে 
আমরা প্রান্তিক উত্পাদন পারমাপ করতে চাই । 

সঃ এজি ৫12 

আমরা জান শ্রমের প্রান্তিক উত্পাদন বা ট৫.-21-- 71: নু, 

সঠিকভাবে বলতে গেলে 4৯ বিস্দুতে 14৮. হবে [7 রেখার উপর 4 বিন্দুতে 


আন্ত স্পর্শকের ঢাল ( এর প্রমাণ এখানে দেওয়া হল না)। আমাদের রেখাচন্ত্রে 
£5 হল ৮ রেখার উপর 4১ বিন্দুতে আফ্কিত একটি স্পর্শক ॥ এই ষ্পর্শকের 


চাল » 2৪. ৯৮০ িভূজের ভুমি - ৯০ £১৮০-৮৪ বিদ্দ্বতে শ্রমের প্রান্তিক 


মোট উৎপান 








উৎপাদনের 'নিয়ম ১৩৯ 


উত্পাদন । অনুরূপভাবে 2 রেখার উপর ০ বিন্দুতে আঁঙ্কত স্পর্শকের ঢাল হল 
০ 'বিদ্দুতে 21. কিন্তু ০ 'বন্দুর স্পর্শকের ঢাল 4৯ বিন্দুর স্পর্শকের ঢাল 
অপেক্ষা কম। কাজেই ০ বিন্দুতে 2. 4৯ বিন্দুর ?12,-এর চেয়ে কম । 

আবার 7১ বিন্দুতে আঙ্কত ্পর্শকাঁট ০%-অক্ষের সঙ্গে সমাম্তরাল হয়ে গেছে । 
এর ঢাল শুন্য । কাজেই 1 বন্দৃতে 7১. 0 হয়েছে । এইভাবে আমরা দেখতে 
পাই যে, 2৮ রেখাটি যাঁদ প্রলাম্বিত 9 অক্ষরের মত হয়, তাহলে তার উত্তল অংশে 
প্রাস্তক উৎপাদন ক্রমশ বাড়বে বাঁক বদলের বিন্দুতে প্রাস্তক উৎপাদন সবাধিক হবে 
এবং [৮ রেখার শশর্ধাবন্দূতে প্রাম্তক উৎপাদন শুন্য হবে। তারপর 7 রেখার 
1নগ্রমুখী অংশে স্পর্শক টানলে তার ঢাল খণাত্মক হবে। কাজেই সেখানে প্রাস্তক 
উৎপাদন থণাত্বক হবে। 

অতএব আমরা পাই--মোট উৎপাদন রেখার উপর কোন 'নার্দন্ট 'বন্দুতে 
প্রাস্তক উৎপাদন পাঁরমাপ করতে হলে- মোট উৎপাদন রেখার উপর সেই বিন্দৃতে 
একাঁট স্প্শক অঙ্কন করতে হয় এবং সেই ম্পর্শকের ঢালই হস প্রাস্তিক উৎপাদন । 
এই ঢাল বাড়লে বা কমলে প্রাস্তক উৎপাদনও যথাক্রমে বাড়ে বা কমে। 


(খ) মোট উৎপাদন রেখা থেকে গড় উৎপাদনের পরিমাপ £ 


শ্রমের গড় উৎপাদন বা 8২৮৮], 7৮ রেখার উপর কোন 'বিন্দূতে কীভাবে 


4১৪৮ পাঁরমাপ করা যায়, তা নীচের রেখাচিত্র দেখানো হল । 

এখানে 7৮ রেখার উপর 4৯ চা 
একাঁট বন্দু ॥ 4৯ 'বিম্দু থেকে ০ *- 
অক্ষের উপর 41 লম্ব আঁকা হল । রি লিন 
এখানে মোট উৎপাদন (৮)- 4৯7 নিবেন ন? 
এবং শ্রম (£+)7- ০0171 অতএব 4৯ 


1বন্দ-তে শ্রমের গড় উৎপাদন টি 


মোট উত্পাদন 


দি [49 
£], 
» না ৮০৯ রেখার ঢাল। তাহলে 9 7 ্ 
01. ৫ 
আমরা পাই, মোট উৎপাদন রেখার , » রেখাচিত্র £ যোট উৎপাঙ্গন যেখা থেকে 
উপর কোন বিন্দুতে গড় উৎপাদন ফীনাবে গড উৎপাঙগন পর়িযাপ কর! হার 


পারমাপ করতে হলে সেই বিন্দু€টকে রেখাচিন্রের মৃলাবন্দুর সঙ্গে একাঁটি সরলরেখা 
এ'কে যোগ করা হয় । সেই সরলরেখার ডাজ হয় গড় উৎপাদন । অই রেখার ঢাল 
বাড়লে বা কমলে গড় উতৎপাদনও বাড়ে বা কমে। 

৬.৪ নং রেখাচন্রে & বন্দর বামদিকে 7৮ রেখার উত্তল-অংশে গড় উৎপাদন 


ক্রমবর্ধমান, কিম্তু 4৯ বিদ্দৃর ডানাঁদকে 1৮ রেখার অবতল অংশে গড় উৎপাদন ভ্রম- 
হাসমান। অর্থাৎ 4৯ বিদ্দ্‌তে গড় উৎপাদন সর্বাধক ( 119য1008000 )। অতএব 


১৪০ আধুনিক অর্থনশীতি 


মোট উৎপাদন রেখার উপর কোন বিন্দহকে একটি সরলরেখার সাছায্যে মূল বিম্পুর 
সঙ্গে যোগ করলে যে রেখা পাওয়া যাবে সেই বেখা6 ঘেখানে মোট উৎপাদন রেখাকে 
স্পর্জ করবে সেই স্পশাবজ্দহতে গড় উৎপাদন সবধিক ছবে । অর্থাৎ রেখাচত্ের 
মূ 'বিদ্দু থেকে 4 বিন্দু পর্যস্ত গড় উৎপাদন ক্রমশ বাড়বে, & বিদ্দৃতে সর্বাধক 
হবে এবং 4 বিস্দৃর ডান 'দিকে ক্রমশ কমবে । 


এখানে উল্লেখ করা যায় ঘষে 4 বিদ্দুতে গড় উৎপাদন" ০4 রেখার ঢাল। 
আবার, ০৯ রেখাঁটি যেহেতু 7৮ রেখার উপর 4৯ বিদ্দ্‌তে একাঁটি স্পর্শক, অতএব 
০04 রেখার ঢাল হল প্রাস্তক উৎপাদন । (এর থেকে আমরা পাই 4 'বন্দুতে 
গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান । অনাভাবে বলা বায়_বে বিজ্দতে গড় 
উৎপাদন সব।ধিক সেখানে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাঙ্গন পরস্পর সমান । 
আবার গড় উৎপাদন যেখানে সব্বাধক তার বামাদঙ্ত প্রাস্তক উৎপাদন 
সবাঁধিক । যেখানে মোট উৎপাদন রেখার উত্তলতা শেষ হয়ে অবতলতা আরম্ভ 
হচ্ছে সেখানে প্রাম্তিক উৎপাদন সর্বাধিক এবং তার '"ানদিকে গড় উৎপাদন 
সর্বাধিক ৷ 


টু 





মোট, গড় ও প্রাক উৎপাঙগন 


৬.৫ রেখাচিছ £ মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন রেখা 


এখন আমরা একাটিমান্ত রেখাচিত্ে মোট, গড় ও প্রাম্তক উৎপাদন রেখা অঞ্কন 
করতে পারি । উপরের রেখাঁচন্রে এটি দেখানো হয়েছে) এখানে "৮ হল মোট 
উত্পাদন রেখা । এর উপর 4 হল বাঁক বলের বিম্দ | এর ন'চে প্রাস্তিক উৎপাদন 
(71৮) সবাধিক । চিত্রে ৪ বিন্দুতে গড় উৎপাদন সর্বাধক ; কাজেই ৪ বিদ্দংর 
নশচে গড় উৎপাদন (2১৮) সব্বোচ্চ । ৮ রেখার উপর ০ 'বন্দুতে মোট উৎপাদন 
সর্বাধিক, কাজেই প্রাস্তক উৎপাদন শুন্য । সেজন্য 2বন্দুর নিচে 1 রেখা 
€৩%-জক্ষকে ছেদ করেছে । 


উত্পাদনের নিয়ম ১৯৪১ 


৬.৮. গড় ও প্রাস্তিক উত্পাদনের সম্পর্ক $ 


গড় ও প্রাস্তক উৎপাদনের মধ্যে 'নাঁদ্ট সম্পর্ক আছে । এই সম্পকর্গলে আমরা 
উদাহরণের সাহাযো বোঝাতে পারি । 


প্রথম পম্পক" £ যেখানে গড় উৎপাদন বাড়ে সেখান প্রান্তিক উৎপাদনও বাড়ে 
এবং গড় উৎপাদন অপেক্ষা বোঁশি হারে বাড়ে । 


নীচের ১নং তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে গড় উৎপাদন ২ থেকে বেড়ে ৩ ৩ থেকে 
558 থেকে & এবং & থেকে যখন ৬ হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদন ২ থেকে 
৪, 8 থেকে ৬ ৬ থেকে ৮ এবং ১০ হয়েছে । অর্থাৎ গড় উৎপাদন বেড়েছে, 


প্রাস্তক উৎপাদনও বেড়েছে, 'িম্তু গড় উৎপাদনের চেয়ে প্রাস্তক উৎপাদন 
'বোশ বেড়েছে 


১নং তালকা 


রেখাচিত্রের ভাষায়- গড় উৎপদন 
রেখা যখন উধর্বমংখা হয়, প্রাস্তিক 
উৎপাদন রেখাও তখন উধর্বমৃখী 
হয় এবং গড় উৎপাদন রেখার উপরে 
থাকে ॥ 






০ এস চে জা এপ শপ আপ সপ ন্‌ 


ছিতখয় সম্পক" $ বাদ গড় উৎপাদন ক্রমশ কমে তাহলে প্রাস্তক উৎপাদনও 
ক্মশ কে এবং বেশি হারে কমে। ২নং তালিকায় 4৯৮ ও ?৮-র পাঁরবর্তন থেকে 
এট বোঝা যায়। 


২নং তালকা 





রেখাচিন্লের ভাষায় বলা যায় গড় উৎপাদন রেখা যাদ 'নিক্ষমৃখাী হয়, তাহলে 
প্রাস্তক উৎপাদন রেখাও !নগ্নমহখা হবে এবং গড় উৎপাদন রেখার নীচে থাকবে । 


১৪৪ আধুনিক অর্থনশীত 


তৃতীয় সম্পক £ গড় উৎপাদন ঘ্দ স্থির থাকে, তাহলে প্রাক উৎপাদনও, 
স্থির থাকে এবং গেক্ষেপ্রে গড় ও প্রান্তিক উতপ(দন সমান হস । রেখাচিন্লের ভাষায় 
বলা যার গড় উৎপাদন রেখা যাদ ৩নং তালিকা 
শ্রম-পরিমাপক অক্ষের সমাস্তরাল 
হয়, তাহলে প্রাস্তিক উৎপাদন রেখাও 


অনুরূপভাবে সমান্তরাল হয় এবং গড় 
উৎপাদন রেখার সঙ্গে মিশে বায়। 












1৯৮5 





গে 
৯১০ 
১ 
০, 
নে 


৪৮00) 53 // ৮ 
৯ নে নি নে * 


নি নে নে ক 


এখানে 2৯৮ প্রতোকবার & একক হওয়ায় 71৮ ও প্রতোকবার & একক 
হয়েছে । 


চতুর্থ সম্পক' $ গড় উৎপাদন যেখানে সবাধিক সেখানে গড় ও প্রান্তক উৎপাদন 
সমান হয় ॥। নীচে ৪নং তাঁলকার সাহাযো এটি দেখানো হল । 


এখানে চতুর্থ শ্রমক নিযুক্ত 
করলে তার গড় ও প্রাস্তিক উৎপাদন 
৬ একক হবে এবং গড় উৎপাদন 
৬ একক হবে সর্বাধিক গড় উৎপাদন । 
তাহলে দেখা যাচ্ছে গড় উৎপাদন 
বখন ৬ একক, তখন প্রাম্তক 
উৎপাদনও ৬ একক। অর্থাৎ 
যেখানে ৮৮ সর্বাধিক, সেখানে 
£৯ 07 5 1৬1০, 

তাহলে আমরা পাই গড় উৎপাদন 
যাঁদ বাড়ে বা কমে তাহলে প্রাস্তক 
উৎ্পাদনণ্ড বাড়বে বা কমৰে এবং 
উভয় ক্ষেত্তেই প্রাস্তিক উৎপাদনের 
পরিবতন গড় উৎপাদন অপেক্ষা বেশি 
হবে। যখন গড় উৎপাদন অপাঁরবাতত থাকবে তখন গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন 
সমান হুবে। 





শু ৮ * 00 0 4 ৪? 


উৎপাদনের নরম ১৪৩, 
প্রশ্নাবলণ 


১। উৎপাদন.অপেক্ষক কী? এই জআপেক্ষক থেকে উৎপাদনের পরিবর্তন সম্বন্ধে ক ধারণা 
করা বান? 


২। যোট উৎপাঙ্গন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের সংজ্ঞা লিখ | যোট, গড় ও প্রান্তিক 
উৎপাঙগ-নর সভাব) পরিবর্তন সন্বব্ধে আলোচনা কর। 
৩। যোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন কাকে বলে? যোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের 
সম্পর্ক নির্ণয় কর। 
৪। ক্রষস্াসমান উৎপাঙগগন বিধি কী? যেখানে একটিমা উপাদান পরিবর্তনশীল, সেখানে ষোট, 
গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন কী'তাবে পরিবত্তিত হয় আলোচন। কর । 
« | ক্রমন্ালঘান ওৎপাদন বিথিটি ব্যাখ্যা! কর । এই বিধিটি কেন কার্ধকরী হয়? 
৬। যোট ভৎপাদল রেখ! কাকে বলে? এর আকৃতি কীকজ্প হতে পারে আলোচন! কর। 
৭। গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন কাকে বলে? যোট উৎপাদন রেখা থেকে কীভাবে প্রান্তিক ও গড় 
উৎ্পাঙ্গবের পরিবর্তন জাশ। ধাবে ? 
৮। ক্রমন্তাসযান উৎপাঙ্গন বিখির ক্ষেযে মোট উৎপাদন রেখার জাকৃতি কেমন হয় ? এই রেখার 
নীচে প্রান্তিক ও গড় উত্পাদন রেখ1 কীভাবে অন্কন কর দাহ? 
»। হেমা সমান চৎপাগগন বিধির কষে যো, গড় ও প্রান্িক উত্পাদন রেখার আকৃতিগত সম্পর্ক 
আলো! কয় ! 
১০1 গড উৎ্পাছন ও প্রান্তিক উৎ্পাঙ্ন কাকে বলে? ওদের সম্পর্ক নির্ণত কয় । 
সংক্ষিপ্ত প্রন্ন এ 
১। উৎপ্ধঠন-আগেক্ষক ক? 
২ । ঠোট উৎপাদন, %6 উত্পাদন ও এগ্িক উৎপাদনের সংক্ঃ। দাও । 
৩! মোট উৎ্প্ঠদন রেধা আৰ বুজে? 
৪। হক বদজের বিল্ু কাকে বলে? এন বৈশিক্টা কট? 
৫. যে উত্পাদন বেখ! কখপল উতদ্তল ও কখন আঅব্তঙ হয়? 
৬; মো উৎপাদন হেখ। প্রলন্িত ও ২ করের যত হয়”---কল!তি বোকাও। 
৭; কভ্রসহাস্যান উত্পাদন বিধির ক্ষেঞ&ে ক) মোটে উত্পাদন কমে থে) প্রান্তিক ও গড় 
উৎপাদন কধে_ কোন্টী ঠিক ওক্কেনঠিক? 
৮ “প্রাতিিক উৎপাদন তল মোট উত্পাদন রেখার ঢাল”--ব্যাখযা। কর। 
»। মোট উৎপাঙগন রেখ! খে.ক কীভাবে গড় উৎ্পাঙগন পরিমাণ করবে? 
১০1 একটি রেখ'চিতে মোট ও প্রান্তিক উৎপাদন রেখা! একে ওদের সম্পর্ক দেখাও । 


আঃ অর্থ --১০ 


টে এ 
9 ৰ ভামেরর আঃম্র বা ব্রের্জিনিষ্ি 
র : £২6৮0136 ) 








ভর ন্যচশ, এরি বর জর ভা 


২১ ক্ষার্মের মোট আস্ম ও ভারে পারবর্ডন £ 


কোন ফার্ম একটি দুবা উৎপাদন কদে এবং সই দুবাটি বাজ্ছারে বিক্ু় করে । 

গ্রইভাবে ফাম যে অথ পায় তাকেই ফার্মের ভায় থা রেভোনউ বলা হয়। 
আমামরা যাঁদ পার [২ - লেোভাঁনউ বা সান, 
-ছুবোর কাম: 
এবং ৩-্রব্যের পবমাণ, 
তাহলে বলাত পপর 2 6,২, 

৮ শা শাম যাঁদ ১০ টীক্কা এবং বা (বিক্রয়ের শারুমাণ বাদ ৫০ একক হয়, 
তাহলে মোট আয় বা £₹২- ০ টাকা ৯ ৫০ - ০০ শ্লীঙ্কা ুবে। অর্থ বিক্রয়ের মেউ 
পারসাণকে প্রা একক ছ্ববোর জাম দিয়ে গুণ আরজে আসর) ক্চার্নের মো আয়ের 
হস পহইে 


২ - 7. 3-এব থেকে বোঝা যাচ্ছে চু দিনভর শবে কতো) কাম বা চএর উপর 
শ্রবং (খ) বিরুরের পরিমাণ বা ২-এর উপব। 


সতএব ছং বাড়বে ঘাঁদ (১) ৮ বাড়ে 'িম্তু ২ শ্ছির থাকে কিংবা, (২) বাড়ে 
“কস্তু ৮ স্থির থকে কিংবা, (৩) 2 এবং ২ উভধেই বাড়ে ॥ ভজামতা আলোচনার 
আাঁবধার জনা ধরে নব বে দ্রব্যের দমে স্ছির আছে । তাহলে রেন্োনিউ ধা ঘ. কেবল- 
মান বিরুয়ের পাঃরমাল বা 3-এর উপর হিভবি আরবে 1 *ট বালে 2 সাজার, 0 
কচলে হু কমবে । আমত্রা 'লিখস্ত পার হস) 


ফার্ম সে দ্বা উত্পাদন করে তার একটি অংশ শক্ষত কাস্ডারে বাখে পেষ এবং 
বাঁকটা বাজারে 'বক্তয়ের জন্য £লায়ে বায় । ফামেরি নজ্ঞুজ ভাশ্ডারকে হাক 2পঠ 
বলা য় । অবশ্য এই মজুত ভ্রাপ্ডারেব মধো উত্প্ল দুব্য ভাড়াও কাঁচামাল নিবি 
মধ্যবতশ দ্রব্য থাকতে পারে 7? আমরা বললো পার কার্সেবি তসন্ট উত্পাদন বাজ 
শ োগান। 


ধাঁদ ফার্মের কোন্‌ মজুত নেই বলে ধরে নিই তাহলে উৎপাদন ও যোগান 
সমান হয় । উৎপাদন ধাড়লে বা কমলে যোগান বা বকয়ও বাড়বে বা কমাবে । 
এখানে £২-৮৮, 3 এবং ৮ স্থির আছে বলে ধরা হঙ্গে!: কালেই 0 যে হারে 
পাঁরবার্তত হবে ইং সেই হারে পাঁরবার্তত হবে। এখানে মোট আম রেখাটি হবে 
একাঁট উধর্বমুখী সরলরেখা । 





ফার্মের আয় বা রেভেনিউ ১৪৫ 


যাঁদ দাম শ্ছির না থাকে, তাহলে মোট আল্প হবে চস ৮৫ এবং স্পন্টত £. নির্ভর 
করবে ৮ ও ও উভয়ের উপর । এখানে মোট আর রেখার আক্ীতি নিরূপণ করার 
জন্য দাম (8) ও 'বকুয় (3) উভয়ের ৮ 
পারবর্তন জানতে হবে। এরই চা 
পাঁরবর্তনটি 1নর্ভর করবে প্রব্যের চাহদা 
ও তার ?্থিতিপ্থাপকতার উপর । চাহিদার 
নিয়ম অনুযায়ী ৮ কমলে 3 বাড়বে, 
৮ বাড়লে 3 কমবে, গকষ্তু 2৮ 3-. 
বাড়তে পারে, শ্ছির থাকতে পারে কিংবা ূ 
কমে যেতে পারে । শ 01. 2 ০ ০ 

রেখাচিত্রের সাতাষো ব্যাপারটি ৭.১ রেখাচিআ ১ দাষ ও মোট আয়ের পরিবর্তন 
বোঝান যাষ ॥ ৭-১ নং রেখাচিতে এটি দেখানো হল । এখানে 1070" হল চাহদা 
রেখা । দাম যাঁদ ০0৮) হয় তাহলে বিক্রয় হবে 09৫3* এবং মোট আয় হবে 0১7 ৯৮ 
09031 -25075, 401 701. আবার দাম যাঁদ ০৮৭ এবং বিক্রয় যাঁদ 0৫3 
হয়ঃ তাহলে মোট আয় হবে ২০7500৪০935 1 এখানে ক্রয়ের পরিমাণ 
3031 থেকে বেড়ে 905 হল; মোট আয় &.$ থেকে পাঁরবাতত হয়ে &. হল । এখন 
দাম কমার জল্য এবং বিক্রয় বেড়ে যাওয়ার জন্য মোট আয় ২৪ পূর্বের মোট আয় ছ। 
থেকে বাড়ল, কি কমল তা 11) রেখার শ্ছিতস্থাপকতার উপর 'নিভ'র করবে । বাঁদ 
দাম কমে ও 1বকুয় বাড়ে তাহলে £২২ ৮ ছ২। হবে, বাদ 'শ্ছিতিষ্ছাপকতা ৩ » ! হয়, 





এ রঃ 3 আহ ও হবে যাঁদ ০০ ! হয়ঃ 
/ এবং ১৭ চ5 হবে ষাঁদ ০1 হয়। 
/ এত সব জাঁটলতা বাদ 'দয়ে আমরা বলতে 





বাড়বে এবং বিক্রয় বাড়লে দাম যেহেতু কমবে 
ছু অতএব মোট আয় “বিক্রয়ের পারমাণের সঙ্গে তাল 
নী রেখে সমান হারে বাড়বে না। রেখাঁচন্রের ভাষায় 
টি নন নত বলা যায় মোট আয় রেখা উধর্বমৃখশী সরলরেখা 
হবে না । যেখানে দাম কমবে সেখানে মোট আয় 
রেখাঁটি পরিমাণ-অক্ষের দিকে অবতল হবে । ৬ তর ৭*২ নং চিত্রে 3২ হল মোট আয় 
রেখা যেখানে দাম "স্থির থাকে এবং ০0৮২ হল মোট আয় রেখা যেখানে দাম কমবে। 
অর্থাৎ উপরের 091২ হল স্ছির দামে মোট আয় রেখা । ০0 হল ক্রমহ্রাসমান 
পামে মোট আয় রেখা । 
৭ ২. গাড় আক ও প্রাশ্ডিক আয় কাকে বলে 2 
(ক. গড় আয় £ কোন ক্ষার্ম ছুব্য উৎপাদন ও 'বিক্ুয় করে 1বন্র”ত দ্রব্যের প্রত 
এককের জন্য থে পাঁরসাণ আয় বা রেভেনিউ পেয়ে থাকে, তাকে গড় জায় বলা হয় ই. 
কোন ফাম যাঁদ ১০ একক দুব্য উত্পাদন ও বক্র করে মোট ১৭ টাকা পেয়ে থাকে, 
তাহলে প্রাত একক দুব্য ধিক্য়ের জন্য সেই ফার্ম পার ১৭৫ টাকা - ১০ - ১৭৬ টাকা ॥ 


/ প্র পার ফামের মোট আয় বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে 





১৪৩ আধুনিক অর্থনশীত 


ধরা ধাক, কোন একজন বিক্রেতা প্রথমে একটি দুব্য বিক্রয় করে ১০ টাকা পেল ।দ্বতায় 
বারে সই ছুদ্যটি 'হির্রয় করে ৮ টাকা এবং তৃতীয় বারে পেল ৩ টাকা । তাহলে 'তনাটি 
বা তিন একক দুব্য বিক্রয় করে সেই বিক্রেতা পেল ২১ টাকা । তাহলে প্রাত একক দ্রব্য 
বিক্রয় করে বিক্রেতা গড়ে ২১ টা--+৩-৭ টাকা পায়। এই ৭ টাকা হল তার গড় আর । 
এখানে জক্ষ্য করা যার যে গড় আয় একাঁট আঁমক গড়মান্র। এটা কোন 
এককের প্রকৃত দাম নাও হতে পারে । কামের মোট- আরকে বিক্লয়ের পারদাণ 
রাস যার । আমরা কলতে পার গড় আগ 
রস 
গড় আমকে ইংরেজীতে 4১৬৩: £₹৩5৬৩০০৩ বা 7. ছি. বলাহয় । সোট 
আজকে 25693 »২০৬৩০৪৮৩ বা. ২. বা বলা যেতে পালে। 
ঘযদ হ-সোট আয় 
3- ক্রয়ের পারসাশ হয়, 


ভাহলে গড় আয় (4. চ-) 
আবার ৯. দাম ছলে, মোট আর "৮ ৮. ও হবে। 
জা সস. ৫. অভএব গড় আয় (4.৫). ০৮ অর্থাদ ১1২ ৮», 


বাঃ গক আর লাজ । 

জতঞাব, ছাযেচর ছা ও 1বত্রেভার গড় আয একই ব্যাপার । দাঞজকে ক্রেতার দিক 
খেকে দেখা হয; গড় অন্যকে দেখা হয় বিক্রেতার দিক থেকে: 

(খ) প্রা্তিক আম্মঃ আঁভারনত এক একক প্রবা উৎপাদন ও [বিক্রুঃ। করে কাম" 
তঘ জামা পেতে খাকে ভাকে প্রাত্িক জায় বলা হয়। যেমন; কোন্‌ ফার্ম ১০ একক 
দ্য উৎপাদন করে বঙ্গি ১০০ টাকা পার এবং ১৫ একক দ্রবা উৎপাদন করে ১৪০. টাকা 
পার, তাহলে বোঝা যাচ্ছে ফার্মট আঅতিরন্ত ৫ একক উৎপাদন করে ৪০ ঠাকা আয় 
. যোশি পায় । গাছলে আর্তারন্ত ১ একক উৎপাদন ও বিক্রম করে ফার্মট পায় 


৪০ টাকাস৮ টাকা : এখানে ফার্ের প্রান্তিক আক হল ৮ টাকা । ফামণট যাঁদ 
শর ৫ এয উপালন ও করে তারক 2১৮ পারনাণ আয় পেয়ে 
থাকে, তাহঙগে তার প্রান্তিক আয হবে 2- জতঞখ ফার্মের প্রান্তিক জায় - 
মোট আমের পাঁরবর্তান। আমরা হাঁ ধরে নিই যে, আর্ভারঙ িরিয্ের পায়িহাণ 


গেটে ব্রিযের পাঁরবর্তন রঃ 
2১৫ খ্দবই ছোট, তাহলে £১৫ ভগ্লাংশটি একটি 'নার্দ্ট স'ঙাতিক পরিদাণে 


প্যযপন্ হাতে এবং জকে পু হিসাবে লেখা বে । সি কাত প্রান্তিক আছ হবে 
র অর্থাৎ উৎপাদন বা ব্যয়ের ক্ষুপ্রুত্দ পারিবর্তন বা বৃদ্ধ্রি জন্য মোট আছের 


ফার্মের আয় বা রেভোনউ ১৪৭ 


পারবর্তন হল প্রাস্তক আর। একেই মোট আয়ের পাত্ববর্তনের হার বলা হয়। 
অতব প্রান্তিক আর ছল কাঙ্গের মোট আয়ের পাঁরবত"নের ছার । 

অন্যভাবে আরো সহজ করে প্রান্তিক আয়ের সংজ্ঞা দেওয়া বার. । ধার কোন 
ফার্ম ১৯ একক দ্ুবয 'বিক্য় করে মোট আয় পেয়ে থাকে ১০০ টাকা এবং ১০ একক দুব্য 
বক্রুয় করে পেয়ে থাকে ১১০ টাকা । অতএব দশম একক দ্বব্যের 'বক্রয় থেকে তার 
প্রাাস্তক আমন হল ১১০ টাকা--১০০ টাকা -১০ একক বিক্রয়ের মোট আয়-১৯ একক 
বিক্ুয়ের মোট আয় । তাহালে আমরা পাই ৪-তম এককের প্রাস্তক আয় 7 একক 
প্ুব্য বিক্রয়ের মোট আর---(০--1) একক দ্রব্য 'িক্ুয়ের মোট আয় । অর্থাৎ 2-তম 
এককের প্রা্তক আয় ₹ 2.%- 2২%-) ॥ এখানে হ২”- 2 একক দুব্য বিক্রয় থেকে 
প্রাপ্ত মোট আন্র এবং £২*--২ ০ 0-- ৫ একক দ্বব্য বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত মোট আয় । 


(গ) গড় ও প্রান্তিক জায় থেকে কাঁভাবে মোট আয় জানা হায় ? 

দোট আয় থেকে যেমন গড় ও গ্রাস্তক আয় জানা বায়, সেইরূপ গড় ও প্রাস্তিক 
আয় থেকেও মোট আয় জানা মায় । িনেয়মের আকারে বলা যায়-_ 

(ক) গড় আয়কে বিক্রয়ের পাঁরনাণ দিয়ে গণ করলে মোট আয় পাওয়া যায়, এবং 

(খ) প্রতি একক প্রবোর বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত প্রাস্তক আয়কে ষোগ করে মোট আয় 
পাওয়া যায়। 

উদাহরণ নেওয়া ষেতে পারে ॥ ধার, কোন ফার্ম ১০ একক দুব্য বিক্রয় করল এবং 
গড় আয় পেল ১ টা. ॥ তাহলে ফামের মোট আয় হবে ১০ * ১৫ টা.-০১৫০ টা:। 
আবার ধরা বাক কোন ফার্ম প্রথম একক দুব্য 'বিক্রয় করে ৯০ টাকান'দ্বিতশয় একক থেকে 
৮ টাকা? তৃতীয় একক থেকে ৬ টাকা প্রাস্তক আয় 
পেল । এখানে মোট আয় হবে ১০ টা*+৮ 
টা.+ ৬ টা.-৮২৪ টাকা । তাহলে আমরা পাই-_ 
গড় আয়কে গ্‌খ করলে এবং প্র্াস্তক আয্মকে 
যোগ করলে মোট আয় পাওয়া যায় । রেখা চিত্রের 
সাহায্যেও এই ব্যাপারটি বোঝান যায় । 

৭.৩ অং রেখাচিত্রে 4২ হল গড় আয় রেখা 
এবং 4৯৮ হল প্রাম্তক আয় রেখা । ধার 





টি 
বে 
পরগে 


কথ] ট উত্পাদন - (00. তাহলে গড় আয়_ 351 5 

৭,৩ রেখাচিঙ £ গড় ও প্রান্তিক বন্দু থেকে ০-অক্ষের উপর 9৮ লম্ব 

আয়মেখ! থেকে মোট আয়ের আঁকা হ-ং, 05503 একাঁট . আয়তক্ষে্র । 
পরিষাপ এর 'িপরণশত বাহ সমান । 


অতএব +53-,0৮ অর্থাৎ গড় আয় 505 

ফামণট ০৫ পাঁরমাণ দ্বব্য "বরুয় করে প্রাত একক উৎপাদনের জনা গড়ে 0৮ 
পারমাণ আয় পেয়ে থাকে । তাহলে ফার্মের মোট আয় - 0০৮ * 00-05৫। 
এটা হল গড় আয় রেখা ধরে ফার্মের মোট আয়ের পাঁরমাপ । এখন প্রাস্তিক আয় 
রেখা ধরে মোট আয় পারমাপ করা যেতে পারে । 

ধার 04. হল প্রথম একক দুব্য। তারজন্য ফার্মের প্রাস্তক আয় হল ০0585. 


১৪৮ আধ্নিক অর্থনীত 


নামক সর. প্রীপিজিয়ামটি । দ্বিতীয় একক বিক্ুয় করে প্রাস্তক আয় হয় ৭. ৪০৭2 
প্রীপাঁজয়ামাটি, তৃতীয় একক থেকে প্র্ণাস্তক আয় হল ৭০৮০৪ ট্রাপ্পাজয়ামাটি । 
অতএব প্রথম 'তিন একক দ্ুবা বয় করে ফামের মোট আয় হয় ০4০৭* নামক 
প্রার্পিজিযর়ামটি। এইভাবে বলা যায় ফামণট যাঁদ ০৫ পারমাণ দ্রব্য বিক্রয় করে 
তাহলে তার মোট আয় হবে ০%13 নামক ক্ষেত্রাট ॥ বলা বাহুল্য এটিও একাঁট 
প্রীপজিল্সাম । এখানে ফার্মের মোট আয় হবে ০৮০৫. ০4৯70. 
৭.৩. কফ্ার্সের গড় জায় ও প্রান্তিক জায়ের সম্পক€ 2 

কোন ফাম- প্রব্য উত্পাদন ও বিক্রয় করে 'বিক্লীত দ্রবো প্রাতি এককের জনা গড়ে যে 
অর্থ পেয়ে থাকে তাকে বলা হয় গড় আয় এবং ফাম" আতারন্ত এক একক দ্ুবা বক্লয় করে 
যে অর্থ পায় তাকে বলা হয় প্রাস্তক আয় ! এই গড় গপ্রাস্তক আয়ের মধো নাঁদন্ট 
সম্পক আছে । আমরা কয়েকাঁট সূল্রে এই সম্পকণটকে প্রকাশ করতে পাব এবং 
প্রত্যেকটি সন্রকে বোঝানোর জন্য একটি করে উদাহরণ 'নতে পার । প্রত্যেকাঁট 
উদাহরণ কাম্পানক । উদাহরণ 'দিয়ে কোন বিষয় বোঝানো যা্চঃ কিন্তু প্রমাণ করা যায় 
না। গড় ও প্রাস্তক আয়ের সম্পর্কের সু্রগূলি প্রমাণ করতে হলে অঞ্ছের প্রয়োজল। 
আমরা অঙ্ক এঁড়য়ে কেবলমাব্র উদাহরণের সাহায্যে সম্পক“ সন্রগৃীলর আলোচনা করব, 

প্রথমত, গড় আল্স যাদ ব.!চ্ধ পার তাছলে প্রান্তক আয্মও বৃ্ধ পায় এব” আঁধক 
ছায়ে ব2াস্থ পায় । 

এখানে দুটো কথা বলা হচ্ছে। গড় আর বাঁদ্ধ পেলে প্রাসম্তক আয় বাঁধ পান । 
শুধু তাই নর, গড় আয় যে হারে বাড়ে প্রাস্তক আয় তার নেয়ে বেশি হাত বাছেে। 

ভাষায় বলা যায়--গড় জায় রেখা ঘাঁদ উধহমৃথ! হয় তাহলে প্রাইশুক 

আয় রেখ।ও উর্ধ্বনৃর্থী হয় এবং প্রাভ্তিক আয় রেখা গড় আযম রেখার উপতসে থাকে । 
নীচের তাকায় দেখা যাচ্ছে উৎপাদন ও গড় আয ১, ই. ৩১৮, & এইভাবে যাঁল 
বাড়ে তাহলে প্রাস্তক আয় ১, ৩৮ &$ এ+ ৯ ইত্যাঁদ ভাবে বাড়ে। 

উদ্দাহুরণ ১ $ [হত একক উৎপাদন 

১ নংতালকা £হ গড় ও প্রাম্তক আক বেক হাক আয় গক 


জি ূ টা ৃ ? লায়ের ওেয়ে বেশ হয়ে 
রঃ ৪ রী 5 তত তু 





(18) (৮1. আয় বখা ৪ গড় 
----ি _ টিনা! আয় ৯ ৯-এর উপরে থাকে ) 


৯ ৬ 
| 


০. ৃ ৩ 


০ আট, গে পবিস সিরি 





ফার্মের আর বা রেভেনিউ ১৪৯ 


৭৪ নং রেখাচন্তে গড় আয় রেখা যখন উধর্তমূখী হয়ে ৯7২1 রেখা হয়েছে, তখন 
প্রান্তিক আয় রেখা উধর্বমহখী হয়েছে, 





এবং 2 রেখা ২ রেখার উপরে ৯৫ ৫ রি তি 
আছে ! নম ০ রিনি 
দ্বিতীয়ত, গড় জায় যখন ছ্রাস পায় চি | 
তখন প্রান্তিক আম আধক ছাত্র হাস ্ হ -__ িআলহাপা 
পায়। রেখাচিন্রের ভাষায় বলা যায়-_ ০ 
গড় আয় রেখা যখন নিম্নমুখী হয় তখন 9 | ৮. ৯ 
প্রান্তিক জায় রেখাও নিত্নমুখণী হয় এবং ছ পনি ৃ 
প্রাস্তিক আম্ম রেখা গড আযম রেখার নীচে ছার নেরাডি বি 
থাকে । আমের সম্পর্ক 
উদাহরণ ২ ঃ 
২নং তালব্ডা £ গড় ও প্রাশ্তিক আহ 
রঃ | | ! 
হানি হা আয়] প্যস্তিক আর | নং তাদলকায় দেখা 
(০) ? (4৮) গ্যং) 1 ট্রে) ! যাচ্ছে গড় আয় যখন €&ঃ 
। ]- এ প্রাস্তক আয় তখল &। 
| ১ 1 & ডে 7 ৬ এরপর গড় আয় যখন কমছে 
| ২ । ৪ ৮ 4 রি প্রাস্তক আয় তখন কমছে 
ৃ : ৃ এবং তার চেয়ে বেশি কমছে। 
বি নী ) ১ গড় আয় যখন ২, তখন 
; 5 1 ২ ৮ | --৯ প্রাস্তক আয় খণাত্মক হয়ে 
র ৃ গেছে । 
ৰ 1 ৯ ৩ 





:৪ নং রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে--গড় আর রেখা 2৯" যখন 'নম্মম:খী হয়েছে 
তখন প্রাস্তক আয় রেখা এ 4৯ রেখার নীচে আছে । 


তৃতীরত, গড় আয় খন শ্ছির থাকে খন প্রাক আয় প্ছির থাকে; 
শুষ; তাই নয়, তখন গড় ও প্রান্তিক আয পরস্পর সমান হয়ে যায়। রেখাচন্লের 
ভাষায় বলা যায়, গড়* আয় রেখা ডৎপাদন-অক্ষের সঙ্গে সমাস্তরাল হলে 
পরাস্ত আয় রেখা গড আঙ রেখার সঙ্গে মিলে যায়? তখন একাটমান্র 
সমাস্তরাল সরলরেখাই গড় ও প্রান্তিক আয় রেখার কাজ করে । ৭:৪নং রেখা চিত্রে 
চা: রেখা 0৫-আক্ষের সমান্তরাল । এখানে 1২1" রেখাও 4৯১" রেখার সঙ্গে 
মলে গেছে। 











গড় আর | মোট আর | প্রান্তিক আয 
(0) ধু % রি | (৮২) 
ীনিনিনিা হি লিড 
ূ ১০ ! ১০ 
ূ ০ ূ ১০ 
[ ৩০ ১০ 
ূ 5০ ৷ ১৩ 
] 






০ 


চতুর্থত, এবার আমরা গড় ও প্রাম্তক আয় রেখার মধ্যে একাঁট বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ জ্যামাতক সম্পর্কের কথা বলব । জ্যামাতকভাবে গড় ও প্রাস্তক 
আর রেখা সরলরেখা কিংবা বক্তরেখা হতে পারে । গড় আয়রেখা বক্ররেখা হলে 
(ক) উত্তল বা (খ) অবতজল হতে পারে । এখানে কেবলমাল্ল সরলরেখার কথা বলা 
হচ্ছে। এক্ষেত্রে নিযমাট হল-_ 

গড় আয় রেখা বাদ সরলরোতিক ও নিন্দমৃখধ হয় তাহলে প্রান্তিক জায় রেখাও 
গর়লটোখিক ও [নম্নমখী ছয়। শুধু তাই লয়, 
সেক্ষেত্রে প্রান্তিক, আর রেখা গড় আর রেখা ও 
0৬-অক্ষের সম্দ;রবতণ হয় । পাশের রেখাণন্ত্রে 
4২ হল একটি নিয়মখী ও সরলরৈখিক গড় 
আয় রেখা | এর উপর ও একাঁট বিন্দু । ৯ বষ্দু 
থেকে ০%-অক্ষের উপর 5৮ লম্ব অগ্কন করা 
হল। এখানে 4৮ হল প্রাম্তক আয় রেখা । 
4১1৮ রেখাটি 9৮ লম্বকে 7 বিশ্দুতে ছেদ 





৭,৫ রেখাভিআ ১ গড় গু প্রান্তিক করেছে । আমরা প্রমাণ করতে পারব ধে, 
আয়রেখার সম্পর্ক ১৮০» ৮১ | অথাৎ 4] রেখা 4৪. রেখা 
ও ০0%-অক্ষের সমদরবতণ হয় । 


প্রমাণের জন্য ০ বন্দু থেকে 0১-অক্ষের উপর 90 লম্ব আকা হল। 4১1৮ 
রেখা 93 লম্বকে £ বিদ্দতে ছেদ করেছে । এখানে /১/১৮৪ ও ১57 নামক 
গুটি তিভূজ উতৎপায হয়েছে । আমরা বদি প্রমাণ করতে পার যে এই ল্রিভুজ দি 
সর্বসম, তাহলে ১৮০. ৪০৮ প্রমাণ করা যাবে। 

এখানে উৎপাদন. ০৫. গড় আয় "35. অতএব মোট আয়- 0০০১৮ 5৫ 


ফার্সের আয় বা রেভোঁনউ ১৫১ 


»০0৮90. এটা হল গড় আয় রেখা ধয়ে মোট আরের পাঁরমাপ। আগ্রা 
প্রাস্তক আর রেখা ধরেও মোট আয় পারমাপ করতে পারি। প্রান্তিক আয় রেখা 
ধরে পারমাপ করলে মোট আয় হবে ০/ নামক গ্রা্পীজয়ামাট । উভরক্ষেত্রে 
মোট আয় সমান । অর্থাৎ ০4১10375085. এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, 0473 
এবং 9৮590 এই দুটি ক্ষেত্রের মধো 0৮৮৮৫ নামক ক্ষেত্রট রয়েছে। অর্থাৎ 
০0470 -1৮৮৮+0873 এবং 0৮50-%5 + 0৮৮70, 


এখন উভয় পক্ষ থেকে ০৮113. অংশাটি বাদ দিলে আমরা পাই /১৮৫ »্ 


১1০57 আাথ 2৮৮০ 3 2557 শ্রিভুজ পুটির ক্ষে্ফল সমান। আবার & 
ধ্রভুজ দুটির 


/ 4৯৮৮০ ক 4 86৪7 (সমকোণ ) 
/ 2১৮০৮555৯৮০ (প্রত কোণ ) 
4 পঠিত ৫৮০75 (একাম্তর কোণ ) 
অতএব £১ 4৯155 ৯ 857 
অতএব 2৫ - 8₹৩ 


তাহলে প্রমাণিত হল যে, গড় আয় রেখা বখন নিয়মৃখণী সরলরেখা হয় তখন 
প্রান্তিক আয় রেখা ও গড় আয় রেখা ০২-অক্ষের সমদররেবতখ হয় । 


ফার্মের গড় আয়রেখা িম্মমুখশী স্রলরেখা হলে গ্রাম্তক আয় রেখাও নিম্মমৃখখী 
সরলরেখা হয় এবং প্রাস্তক আয়রেখা ফার্মের গড় আয় রেখা ও উল্লম্ব' অক্ষের 
সমদ্‌রবতণ হয় । 'কিম্তু ফামের :- 3 আয়রেখা ষে সর্বদাই নিক্ঘুখী সরলরেখা হবে 
এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই । প্রকৃতপক্ষে ফার্মের গড় আয়রেখা 'নসক্মমহখশী 
বরুরেখাও হতে পারে । 


ফার্মের গড় আয়রেখা বা 4১1২ রেখা নগ্নৃখী বকরেখা হলে রেখাটি রেখাঁচন্রের 
মলাবন্দুর 'দিকে অবতল হতে পারে কিংবা মলবিদ্দুর 'দিকে উত্তল হতে পারে । 
4১২ রেখা অবতল বা উত্তল হলে ফামে“র প্র্াম্তক ায়রেখা বা তি রেখাও বক্রত। 
প্রাপ্ত হয় । এক্ষেত্রে নিয়ালাখত দ-টি বিষয়ের উল্লেখ করা যায় । প্রথমত, 48 রেখা 
নি্নঘৃখণ বক্তরেখা এবং রেরখাঁচত্রের মূলাবি*-*2 দিকে অবতল হলে 1 রেখা ও 
অুলাবন্দ্‌র দিকে অবতগ্গ ছয় এবং 7২ রেখা 47২ রেখার সাঁতিকউবতী হয় । মল 
[বন্দর দিকে অবতল /৯£২,রেখার উপর অবস্থিত কোন বিন্দু থেকে উল্জম্ব অক্ষের 
উপর কোন লম্ব অঙ্কন করা হলে সেই লম্বের যে মধ্যাবন্দু হয়" ছি রেখা সেই 
মধ্যাবন্দ্‌ থেকে 4 রেখার দিকে সরে থাকে । 


শ্বিতীয়ত, +£; রেখা রেখাচিনত্রের অনলাবিদ্দুর দিকে উত্তল হলে [১২ রেখা ও 
এুলাবন্দুর দিকে উত্তল ছয় এবং [8 রেখা উক্জম্য অক্ষের সা্িকউবতাঁ হয় । 


১৫২ আধুনিক অর্থনীতি 
প্রদত ৭-৬ রেখাচিন্রে ৮২ রেখা মুলাবন্দ্র 'দকে অবতল) এবং ৭৭ রেখাচিন্রে 41২. 
রেখা মূলাবন্দুর দিকে উত্তল হয়েছে । 4৯২ রেখার উপর 9 নামক একি 'িদ্দু 


খু 
রা 


০০০১৯ ররর রঃ 
৮ ৰা ৯5 শি ১৬ 


॥ 
লিলি এ রি 


».৬ রেখাতঞএ £ মুসধিন্দুর দিকে অবতজ ৭৭ রেখাচিজ £ মুলবিন্দুর দিকে উত্তঙগ 

চু হেবা! ও আবতল 1? রেখ. £১২ রেখ, ও 1৬ রেখ 
নেওয়া? হ5:: বন্দ: থেকে ০% অক্ষের উপর ৪8৮ নামক একাঁটি লম্ব অন্ধন করলে 
লেই ঞুষ্ধের মধাাবন্দু হবে 0 বিদ্দ; : প্রথম রেখাচিলে দেখা যায় যে তি রেখা ০ 
বন্দু ডান দিকে থাকে | ধচ্ৃতশয় রেখাচিত্র দেখা যায় যে তি রেখা ০ বিন্দুর 
বামদিকে থাে : 

৭.5, ছ্কান্ধের গড় আক, প্রান্তিক জায় ও চাছ্গার দাম-স্থতিষ্ছাপকতার 
শম্পকক . 

কোন ফাথ ফে নব্য উত্পাদন ও ক্ুয় করে তাল ভাহদ! তিন রকম হতে পারে 
যথ।--(১) স্থিতঙ্যাপক ১: দট আঁচ্ছতিস্থাপক ও (৩1 একক শ্হিটতস্থাপক 
দাদ শ্থাতষ্থাপক'তাকে বাবা বোঝান বায তাহলে আমর বলতে পাকি (১) ৩৯৮৪, 
(২) €-:১1কংবা (৩) € লু হতে পায়ে, 

ধছদ ৬১৮1 হয়, তাহলে দ্রবেঃ2 দাম কমলে বির বাড়বে এবং সেই সঙ্গে ফা্ঘবি 
মোট আয়খ্। বাড়বে : দাম কমলে গড আয় কমবে এবং গড় আফা কমলে প্রাক 
আম বোশ পরিমানে কমবে; বিশত এখানে গড় ও প্রাস্তিক আয়েন সঙ্গে চাহদাক 
দামগত স্কৃতিস্থাপকতার সম্পর্ক কশ হবে তাষ্পন্ট বাধা মার না! তবে অন,মাল 
করা বায় ষেঃ মোট জয় যেহেতু বদ্ধ পাচ্ছে অতএব প্রর্যাস্তক আয় ধনাস্ক হবে। 

যাঁদ ৩-২% হত তাহলে দাম কমছে বক্ষ বাড়লে, কিস্ভু মোট আয কমবে: 
ফলে প্রান্তিক আছ খানা ভাবে আবাল দাম জেছেছু জমে, অতএব গড় আহ 
কখবে। 

আবার, যদি ৬০! হয় তাহলে দাগ কমালে ক্রস বাড়বে, িস্তু মোট আর 
ভপারবাতিত থাকবে ; কাছেই প্রণস্তক আফ শনি) হবে । কিস্ত দাঃ কমার জনা গড 





ফাম্করে আয় বা রেভোঁনউ ১৫৩ 


আয় কমবে । তাহলে আমরা পাই-_দ্রব্যের দাম কমলে ফামের গড় আযম কমবে । 
গড় আয় কমলে প্রাম্তক আয়ও কমবে, কিল্তু প্রাস্তক আয় ধনাত্মক থাকবে, শূন্য 
হয়ে বাবে, কি খণাত্ক হবে তা ভর * 

করছে ফামের 'বিক্রীত দ্রব্যের চাহদার রঃ 

দামগত শ্ছিতিষ্থাপকতার উপর ॥ এখন চ 


বোঝা মাচ্ছে যে, ফানের গড় আল, ক্রি চ) 
প্রাশ্তক আয় ও চাহিদার দামগত স্ছিত- ৮ ূ ২ ২ 
স্থাপকতার মধ্যে একটি 'না্ঘন্ট সম্পক কট মা 
আছে। জ্যামাতিকভাবে এই সম্পকণট ৩ ূ [দ. চর 
ব্যাখ্যা করা যার । ৭.৮ ন€* রেখাচিত্রের  £ উল 
সাহাযো এটি বাখঢা করা হল! শ্বিক্রর 
আমাদের রেখাচিত্র 8 হজ কামের ৭০৮ রেখাচিত্র গড় জার, প্রান্তিক আর 
গড় তাষ রেখা: 4১0 হজ গ্রাস্তক আয় ও চদার শ্থিতিন্বাণকতার সম্পর্ক 


রেখা । এখানে 28 রোখাটিকে লর্ল রেখ ধরা হয়েছে । কাজেই 2০ রেখাটিও 
সর্প রেখা হবে এবং এটি গড় আব হরখা ও 0 ৮-অক্ষের স্মদর্তাঁ হবে। 


তামরা ভাত কানের গজ আহ রেখা ও ক্রেতা্দর চ?হিদারেখা একই ব্যাপার | 
তাহদল ফাগ্ছেছি ডি আজ পে ২ হুল ক্রেতাদের চাহলা রেখা 49 হল 258 
রেখার উপর শ্রকাটি বন্দু] হট বন্দ, থেকে ১%-ভক্ষের উপর 28 লক এবং 0. 
ক্ষেব উপ্ব 1203 লহ্ন্‌ রি হল । এখালে ঠাস্তক আয় 4১০ করখা 29৮কে 5 
বন্দুতে এবং »১৫২-কে তবন্দহও হহদ করেছে । 
ধার €-স্থভিস্হান্পকজাছ হটল্চাতিককাত ইল ফ্ামত ৫১19 শচাহদার পারবি, 
১৯০০ দামের পাখঝতনি, কটি শড় আক ৯ সগ্ান্তক আঘ । 
নর জান ০. চাহিদার ও আন, পি হি পারবতি 
দামের আ-শাতিক শ'রবতন 
বব রা রা 


€ টি তত ১2১০ এ: 25 
নিউরন ডি রিচ 


আমদের রেখাচিত়ে টা বস্তি দি 6 ল5 032 ৮৭ 2৫5 
চাহ ১502. এবুহ ৯১৮ রেখ।ও স্ব রেখা বলে 


& $ 
22172 2:5০:₹96 রেখার ডাল ল 2৪ রেখার গাল* 

তে 2 
৮ ৯১০210২3852 3795 ২4 €)355 5১05) 


4 দর ও নু * 
তঞঙঞব 2) টি? £৯ -()৭) ৯07১ £১) ৮৮১ নু 


[কত ৬৮03 1008 তত গ বা সদ 


গলুজন্ত | 


ক জাম কভাবে 4১৯ (রখ:ক চাল হবে দেও কিংখ ঙ ক 0%-অক্ষে গাছদা শি 


ও 0৪ 
(0%-ব্ক দাদ পরিমাপ করছ খলে ৮11দারেখম ঢা হবে টি 


১৫৪ আধুৃনিক অর্থলশীত 
অতঙঞ্ঞব 3.০ ৪ জথাৎ গড় আয় রেখা (+8)র উপর 7 বন্দতে 
৩০79৩ 
চু 
আবার, গড় আয় রেখা 4১৪ সবল রোখিক ও নিযসৃখণ হওয়ায এবং /৯১০ প্রাকিক 
আয় রেখা হওয়ায় 
চ5 5 919 হবে। 


এখন /১ 4১৮5 ও ১570] এই দৃাট 'তিভুজের ৮১. 51). 
/ ৯০০ ০৯7) ( সমকোশ ) 
42855541951 (বিপরণত কোণ ) 

অতএব ১4১55 ৫9191 

অতএব ৮ 0, 


এখন £ বিজ্দুতে ৩ - 9 (7 ৯িউম্াটিতি) 


অথ“ৎ ৩ সমল ০ ০ (১০ 08-10-8২03) 


এপ।নে 100 গড় আয় ৮৯. 
এব ৫ প্র্তিক আর লী 
4৯ 
মতঞব আমরা পাই ০. হর 
ততঞএব ৯২. ৮০৩৫১ 1৮18২) 
4৯ হি ৬ ৩০৯ ৮6৯, 


৩1৬ ০ ০/৯২ -৮ ১ 
৮০ ৩0. 4২ (৩.1) 


ঈল£৮২ (1. 48১ (- 5 ০) 


এটিই হল গড় গায়, প্রান্তিক আয় ও চাঁহদার স্ছিতিষ্থাপকহার স্ত্পক্ক। এই 
সম্পকশট থেকে পাই, ঘি (ক) ৩. ছু হয়, তাহলে ই৮৮-৮০ হবে? 

(খ) €-] হয়ঃ তাহলে 8৮8৮০ হবে, রা 
এবং (2) ০] হয় তাহলে ইট হবে। টু রি 

৭.৯নং রেখাচিন্ে গ্রট দেখালো হল। মং 
৭.৯নং রেখাচিনত্ে £১৪ হল গড় আয রেখা, | ই টং 
4৯০ হল প্রাস্তক আর বেখা। হল £+8 5 জট 
রেখার মধ্যাবন্দ্‌ ! এখানে ৩.৮ 1. এর নীচে € ৮" টি 1৮৫1) 
বিন্দুতে প্রান্তিক আর রেখা ০%-অক্ষকে ছেদ ৮০ ১১৬ , 
করেছে। অর্পাৎ প্রাস্তক আর শুন্য । 17বস্দুর টি 
বাম দিকে ৩৯1, কাজেই প্রাশ্তক আয় ৭.৯ কির রর 
ধনাত্বক। 2 বিন্দুর ডান দিকে ০1 কাজেই জার ও চাহিগার দাম-স্থিতিস্বাপকতান 
প্রান্তিক আয় খপাত্মক । সম্পর্ক 


ফার্ের আর বা রেভোনিউ ১৫$ 


চু 


গড় আয় প্রান্তিক আর এবং চাহিদার দামগত '্ছিতম্ছাপকতার সম্পক্কীটকে আমরা 
অঙ্কের সাহায্যে অত্যন্ত সহজভাবে প্রমাণ করতে পারি । 
ধরা বাক ৮ - দাম: 4৮০ ৮-এর পারবর্তন, 
এ - চাহিদা, /১৫১-৫-এর পরিবর্তন, 
৩.-চাহদার দামগত 'স্ছাতষ্াপকতা, 
চি গড় অয় এবং 84» প্রাস্তক আর, 
&-. মোট আয় এবং /১ ছি. এর পারিবর্তন ॥। 


তাহলে আমরা পাই, ৪৯ 8, 2০. 


২ ০১ 
7. ৫, 4৮ 
অতএব 6 - 25 


আবার, হ২- 7.৩. (প্রোট আর হল দাদ ও পারমাণের গুল কল ) 
অতঞ্কক /১৮৯ -০ ৮৯৫৬৫+ 03-4১৮ 


৯ ছু রত এ 
চিত *£+0:2০ (উভয় পক্ষকে £১৫ ছারা ভাগ করে ) 


০১৩ এছ, 
( আমরা জানি 27২-৮0--ত শচ এবং 1 2) 


অতএব, 1৮18-৮+৫. রি 


১ছ-৪+. 2২. ৮ ( ডান 'দিকের 'ছ্বতীয় পদকে £ দ্বারা গুণ 


ও ভাগ করে ) 
১47-৮(1+8 ও 2 
4 £[1-(-$. 2০)] 


+, 04৮৮4 (1-21- প্রদাশিত জল । 


৭.৫. ফার্সের মোট আতপ রেখা থেকে কাঁতাবে প্রযাতক আর ও গড় আর নিরংপশ 

ক হা। 

(ক). ফাঙন্দের মোট আয়রেখা যাঁদ উধ্বদুখনী সরলর়েখা হয্সঃ তাহলে উৎপাদন 
ঝা বিয়া যে ছাতে বাড়ে মোড আরও লেই ছায়েবাড়ে। কাছেই গড় জায়ও 
প্রাঁন্তক আয শ্থির থাকে । এখানে গড় ও প্রান্তিক আর রেখা উৎপাদন অক্ষের সঙ্গে 
সমান্তরাল হয়৷ 


১৩৬ আধৃনিক অর্থনপীত 
৭,৯০নং রেখাচিন্ে 0. হুল মোট আর রেখা। এর উপর * একটি বিদ্দু। 
5557 7প ্ 


| ্ 
ঢাল। আবার, ০৪ রেখার রে ঘাঁদ আর টি | ঠ্ ৪ 
একটি বিদ্দ্ £+ নিই, তাহলে উৎপাদন হয় “টি | 9 ূ 
০. এবং মোট আর রি 4100, কাজেই / | | 
&1৩. টি না রারিরর 
বিদ্দুতে গড় আয় হয ০--০* রেখার রস 
হী 


ঢাল। আইভাবে দেখা বার_-মোট আয রেখা ৭.১, ব্েখাচিজ মোট আর রেখা 
যেখানে উধ্বমুখী সরল রেখা হয় সেখানে গড় . পেতে গড়ও প্রান্তিক জা নিরাপণ 
জান সকল সময় সঙ্গান থাকে । কাজেই গভ জায়রেখা ডি উৎপাদন পাঁরমাপক অক্ষের সঙ্গে 
গজাতসাল হয়। ৭.১০ নং রেখাচিন্তরে ২ রেখাটি হল এরপ একটি গড় আয় রেখা। 
আবার ৭.১০ নং চিত্ত থেকে দেখা বায়, 4 বিন্দু খেকে 41 এহন্দুতে গেলে 
এ উৎপাদনের পাঁরবর্তন ব' বাদ্খ (£3 হয়। 
(30--48) এবং ফোটি আয়ের প্ণ্রকর্তন বা 
বান্ধি (2১৮) হয 4519. অতএব প্রান্তিক তায় 


(22)-2৮-৯% লেখার চাল 0 


রেখার ঢাল-্গড় আয়! অতএব সরলবৈখিক 
১ ও উর্বশী মোট আয রেখার ক্ষেতে গড় আয় ও 
প্রাস্তক জায় উভয়েই সমান ও শ্ছির খাকে। 
পিষাণ র রি 
+.১১ র়েখাচিত্ত ; গড় ও প্রাত্তিক ৭.১১ নং চিন্লের £.ছ' রেখাটি একই সঙ্গে গড় ও 
আয় রেখ প্রাস্তক আয় রেখা ॥ 
(খ) ফার্মের মোট আয় রেখা যাঁদ বরু রেখ" হয় তাহলে গড় আয় ও- প্রান্তিক 
আর নিরুপণ করার পম্ধাত নিয়ব্প । কু 


৭.১২নং রেখাচিত্রে 08২ হল মোট আয় 
রেখা । এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, মোট 
আয় রেখাঁট পারমাপণ অঙ্গের দিকে অবতল। 
এখন ০৮২ রেখার উপর 4১ ও 41 এই টি 
দিজ্দ নেওয়া হুল । 





& বিশদতে গড় আবাস ০০৮০4 রেশাব পর্িষাণ 
*১৩ রেখাচিহ  বকরৈখিক যোট আছ 
চাজ । প্রেখা থেকে গড় ও প্রাতিক ভা নিস্কাশ 


4 বিল্দৃতে গড়ি আর ত৫৮- ০041 রেখার ঢাল । 


ফামের আয় বা রেভোনিউ ৯৬৭ 


দেখা যাচ্ছে ০ রেখার ঢাল ০/৯ রেখার ঢালের চেয়ে কম । কাজেই 4 বিন্দু 
থেকে & বিন্দুতে গড় আর কম । 

অতএব আমরা পাই, মোট আয় রেখা যাঁদ পাঁরনাণ অঙক্ষের ?দকে জবতল হয় 
তালে তার উপর বামাদক থেকে ডানাঁদকে গেলে গড় আর ক্রমশ কমে বায় এবং গড় 
আযম রেখা হয় গিনম্লমখণী। 

01 রেখার উপর কোন বিন্দূতে প্রাস্তক আয় পারমাপ করতে হলে 0 রেখার 
উপর সেই বিশ্দ্‌তে একটি স্পক টানতে হয় এবং সেই স্পর্শকের ঢালই হয় প্রণ্াম্তক 
জায় । অতএব ০£. রেখার উপর 4 'বন্দুতে প্রাস্তক আয় হয় 7" স্পর্শকের 
ঢাল। সেইর্‌ূপভাবে 4 বিন্দূতে প্রাস্তিক আয় হল ণ” রেখার ঢাল । আমরা 
"দখছি 1" রেখার ঢাল [7 রেখার ঢালের চেয়ে কম। অতএব অবতল মোট 
আয় রেখার বামদ্দিক থেকে ডানদিকে প্রান্তিক আয়ও ক্রমশ কমে আসে । এর ফলে প্রাস্তক 
আয় রেখা 'নস্বমুখাী হয়। মোট আয় রেখা পাঁরমাণ অক্ষের দিকে অবতল হলে গড় 
€ প্রাস্তক আয় রেখা কেমন হতে পারে তা ৭. নং রেখাচন্রে দেখানো হয়েছে । 

৭.% নং রেখাচিন্নে 4২ হল ফামের গড় আয় রেখা ও 4১1৮ হল প্রাস্তক আয় 
রেখা । 47২ রেখা ও 4১ রেখা উভয়েই এখানে 'নিন্নমুখাী হয়েছে এবং 414 রেখা 
4.৮ রেখার নীচে আছে। 


প্রশ্নাবলণ 


১»। কামের আনন কাকে বলে? "দাস, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় কাকে বলে উদাহরণ দিয়ে 
-বাঝাও : 

₹। ফার্মের মোট আয়, গড় আর ও প্রান্তিক আয়ের স'জ্ঞা দাও । মোট আর রেখার আকৃতি 
আলোচনা কর। 

৩. শড় আর ওপ্রান্তিক্ক আর কাকে বলে? গড়জার ও প্রান্তিক জায়ের সম্পর্ক নির্ণয় কর। 

$। গড জান, প্রার্তিক অয় ও চাহিদার দাম স্থিতিপ্লাপকতার নম্পক নিশয় কর। 

৫8 মোট গায় রেখ। থেকে কীঙ্গাবে গড় ও প্রান্তিক ম্মায় ₹”) জন্কন করা বার জাঙোচন! কর 
এবং গড় ও প্রান্তিক আছ রেখার আকৃতি কিরূপ হয় বোৰ্ও। 


৬1 সংক্ষিগ্ধ প্রশ্ন ॥ 


€১) মোট প্রায় কী? মোটজআয় কীভাবে পরিবতিত হয়? 

1২) গড় আয় জী? দড়জার ও দাম পরস্পব পযানহয়কী? হলেকেনহয়।? 
(*১ প্রানি চ আর কী/ মোট আর ও প্রান্তিক জায়ের সম্পক দেগাও। 

18) যোট জাছ রেখ! কথন ধর মী পরল রেখ হয়? 

(6) প্রান্তিক আয় রেখ! ও খে16 আর রেখা ঢালের মধ) কী সম্পর্ক আজে 

৬) চাহিদার স্িতিম্বাপকতা! খেক প্াস্বিক আর সন্দৃন্ষ হী জ্ানাহায়? 


৮ ূ ফামেব ব্যত্ত 


ভূমিকা $ ফামের অনেক রকম ব্য হয়- যেমন (১) উৎপাদন বায় (২) পাঁরবহণ 
বায়, ৩) সংরক্ষণ ব্যয়, (8) গবজ্জাপন বা ক্রয় ব্যয় এবং ৫৫) অন্যান্য ব্য থা, 
সরকারকে দেকস ক, ফাইন, ট্যাব্জ ইতাঁদ। ফামষে দবা উৎপাদন করে তার জনা 
যে বার হয় তাযাক উৎপাদল বায় বলা হয়। দ্রব্য উত্পাদন করার জনা ফাম'কে কাঁচা- 
মাল ও অন্যন্য উপকরণ, শ্রামক, লোকজন গ্রভীত পারবহণের জন্য পারিবহণের 
ব্যবন্ত। করতে হয় ! আবার উৎলল্ল দ্রব্য বাজারে নিয়ে যাওয়ার জনাও পাঁববহণ 
লাগে। এই পাঁরব্হণের স্তন্য ফার্মের যে বায হয় ভাকে পারবছৃণ ব্যর বলা হয়। 
কাঁচামাল, মধ্যবতশ দুবা, শেষ ছুব্য ও অন্যানা গুয়োজনশয় দ্রব্যাদ সংরক্ষণ করার জন্য 
বে বায় হয় তকে সংবক্ষণ বায় বলা হয় । হুবা বিরুপ করার জন), ক্রেতাদের দি) 
আকর্ধণ করার জন; প্ববরের কাগন্ষে বা অন্য কোন মাধ্যমে দ্রব্যেব বিজ্ঞাপন দতে হয় । 
এর়জনা ফাযের বায়কে বিজ্ঞাপন বায় বা বক্র ব্যয় বলা যাধ। আবার উপ্পাদন 
শু»: করার জন্য সরকান়ের অনমাত নিতে হয় । তার জনা [নার্দস্ট ফি দিতে হতে 
পারে ॥। উদ্পন্ন ছুলোর উপর নানা রকম কর বা শুক পাকতে পারে! ফামের - 
মোট ব্যয়ের মধে) এই সব বায়ের হসেব ধরা হয়! ভাহলে ফার্মের বায়কে আমর, 
দুটে বড় ভাগে ফেলতে পার (ক) উৎপাদনের ব্যর ও (খ) অন্যানা ব্যয়: আমর! 
এখানে কেবলমান্র উদপাছন বায়ের আলোচনাই করব ॥ 


৮.১, ভউৎপান বঃয় 2 


(ক) আর্গিক ব্য ঃ উৎপাদন ব্যর়কে আর্ক ও বান্তধ - এই দই ভাগে ভাগ 
করা যেতে পারে ॥ অর্থের ছিসেবে প্রকাশিত বাযর়কে আর্ঘক বায় বলা হয়। অপর- 
পাঞ্ষে, দ্ুবোের ছিশেবে প্রকাশিত বায়কে বান্তব বার বলা হয়। কোন ফা" দুব। 
উৎপাদন করার জন্য থে লখ উপকরণ ও উপাদদন হ্যবছার কয়ে তাদের গাছকে যোগ 
করে দোট আর্থক ব্যয়ের ছিসেব পাওয়া যার! দ্রবা উৎপাদন করার জন্য ফাম" 
ব্যবহার করে _ 

৬। কাঁচামাল ও জন্যান্য দ্ুব্, 

২। জম নাক সেয়া, 

ও। হশ্র, বাড়, আসবাবপত্র প্রভাতি বানতব হুজধনের সেবা এবং 

৪। জাগি নামক প্রড়াছিক উৎ পানের দেবা । 

আর সঙ্গে উদ্ন্যোন্ভার নিজের পাঁরকষ্পনা রচনা, বাজার সম্বন্ধে তথ্যানসম্ধানঃ 
উপাদান সংগ্রহ, হর্ধাক গ্রহণ প্রভাত সেবাকেও অন্ততূত্তি করা হয়। এখানে যে 
সব প্রব্যসামগ্রী ও সেবার রা হঙ্গা হল তাদেন্ সবগৃলিই অর্থনোতক ও অপ্রচুর 
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দ্রবা বা সেবা, কোনটিই সঈমাহীন ও মূল্যহখন নয় । কাজেই এইসব দ্রব্যসামগ্রণ ও 
উপাদানসমৎহের সেবার জন্য ফামকে অথ'বায় করতে হয় । যেমন-- 

৯। কাঁচামাল ও অনান্য দ্রব্যসামগ্রীর জন্য দাম দিতে হয়, 

২। শ্রম, মূলধন ও জাম নামক উপাদানগ-!লির সেবাগ্রহণের জন্য যথাক্রমে 
মজাুরস, সুদ ও খাজনা 1দতে হয় এবং 

৩। উদ্োন্তা (নিজের পাঁরশ্রমের জন্য, উৎপাদনের ঝংকি বহনের জন্য একটা 
1নযতম মুনাফা অবশ)ই আশা করেন । এই মুনাফা না পেলে তাঁর পক্ষে উৎপাদনের 
ঝখকি নেওয়ার কোন আগ্রহ থাকবে না, বরং তিনি বেতনভোগশ কমার হিসেবে 
অন্য কোথাও চাকার করবেন । উদ্যোস্তা উৎপাদনের ঝাঁক বহনের জন্য যে 'নম্নতম 
মুনাফা নিজের কাছ থেকে আশা করেন তাকে স্বাভাঁবক মুনাফা বলা হয়$ এই 
স্বাভাবিক মুনাফাও ফামের মোট আর্ক বায়ের একাঁট অংশ । অতএব কোন 
নিিষ্উ পারিমাণ স্রব্য উৎপাদনের জন্য ফামের মোট আর্থিক ব্যয় হল উৎপাদনের 
জন্য ব্যবহত কাঁচামাল ও উপকরশের দাম, শ্রমের বেতন, মজহর৯, ভাতা ইত্যাদ পাওনা, 
মৃলধনের জনা সৃদ, মলধন দ্রব্যের অবচয়) জামির খাজন।, বাড়ির ভাড়া হ্ত্যাদি আবং 
উদ্যোক্তার *বাভাঁবক মৃনাফা । 

ফাম" যাঁদ এই সব উপকরণ ও উপাদান অপর কোন ব্যন্তি বা সংস্থার কাছ থেকে 
কুয় করে নেয় তাহলে তার বায়ের হিসেব করার কোন অস্থাঁবধে হয় না॥। কিলম্তুফার্মের 
নিজস্ব কেন উপাদান বা উপকরণ যদ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহলে মোঢ বায়ের 
1হসেব করার সময় অর্জবধে দেখা দেয়, কারণ সেক্ষেত্রে ফাম" যে সব উপাদান বা 
উপকরণের যোগান দেয় তার জনা তাকে কোন ব্যয় করতে হয়না । কিম্ত সেক্ষে্রেও 
বায় ধরতে হয়। ফার্ম নিজের উপকরণ ও উপাদান যোগান দলে তাদের প্রচলিত 
বাজার দাম ধরে 'নয়ে সম্ভাব্য বায়ের হিসেব করতে হয় । এই ব্যয়কে আরোপিত 
ব্যয় বলা হয় । উদাহরণস্বরপ ফাম যদি জমির মালক হয় তাহলে সেই জামর 
আরোপিত খাজনা ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয় । ফামের নিজস্ব যম্পা?ত যাঁদ ব্যবহৃত 
হয় তাহলে তাদের আরোপিত বায় মোট বায়ের মধো ধরা হয় ॥। এবং এই আরোপিত 
বায় হিসেব করার সময় সুযোগ বায়ের ধারণাটি খুব কাজে লাগে । 

(খ) সুযোগ ব্য ( 0090১8888886) €০১) ও স্ছান্স্তর ব্যয় (71৬১০ 
€:958) $ 

কোন ক্ষেত্রে যাঁদ দ-টি সুযোগ গ্রহণ করা, »এবধা থাকে, কিন্তু সেই দুটি সুযোগ 
যদ কখনই এক সঙ্গে গ্রহণ করা না যায়ঃ যাঁদ একটি সু:যাগ গ্রহণ করলে অন্য 
সুযোগটি হাবাতে হয়, তাহলে গৃহীত স্ুযোগ'টর ব্যয় পরিমাপ করা হয় পরিত্যন্ত 
সুযোগাটর ছারা । যেমন, একট কৃষিক্ষেত্ে খাদ ধান চাষ জরলে ১০ কুইপ্টাল ধান 
হয়, 'িম্তু পাট চাষ করলে ৫ কুইণ্টাল পাট হয় তাহলে ১০ কুইশ্টাল ধানের উৎপাদন 
ব্যয় হল & কুইপ্টাল পাট কিংবা, িপরাতক্রমে, & কুইপ্টাল পাট উৎপাদনের বায় হল 
১০ কুইস্টাল ধান। 

আঃ অথ ১১ 


৯৬০ আধুনিক অর্থনীতি 


যোগ বায়কে আমরা বিকল্প বায় বলতে পার। যে জাঁমতে ধান ও পাট 
উৎপাদন করা যায়, সেই জমির বকম্প ব্যবহার আছে বলা হয়। দ.টি বিস্প 
ব্যবহারের মধ্যে কোন একটি ব্যবহারের ব্যয় অনা পাবহাররর সাহাযো পাবমাপ 
করা হয়। 

সুযোগ ব্যয় বা িকম্প বায়কে কখনো কখনো শ্যানাস্তর্র বায়ও বলা হয় ॥। মাদ 
জমিতে ধান চাষ না করে পাট চ।ষ করা হয় তাহলে জমিকে ধান চাষ ছেকে সংরয়ে 
পাট চাষে লাগানো হয় । এটা হল জামিকে বাবহারকত বে স্থানাম্তংদত করা । এর 
জন্য যে বায় হয় তাকে স্থানাস্তর বায় বলা হয়। শ্রমের ক্ষেত্রে হ্ানাজ্তর বায়ে অথ? 
খুব স্পম্ট । কোন শ্রামক যঃদ কলকাতার কাজ করে এবং তার জনা দোঁনক ৫ টাকা 
মজুরী পায়, তাকে কলকাতার বাইরে সনা কোথাও সরাতে হলে কমপক্ষে ১৫ শেক 
মরা দিতে হবে। কাজই কলকাতার শ্রামক যে মঙ্গবা পায় সেই জর হলে 
জাকে অনার সরানোর স্থানাতর বায় অতএব কোন ডউপাদানকে এক ম্ছান থেকে 
জল্যশ্ছানে €িংবা এক বাবহাও হথকে অন] ব্যবহ।রে সরাতে ছলে যে নিমনতম বায় হয় 
তাংকহ স্যানাব্তর বায় বলা হয়। 

৮.২. স্থির ব্যয় ও পারবর্তনশশল বায় £ স্ব্পকালে ফামোর উত্পাদন বায়কে 
দৃভাশো ভাগ করা বায়, যথা-ক। স্থির বায় ও (খ) পাঁশবতনশঈল বাদ । ফ্যান 
শ্ছির উপাদানের জন্য মে বায় হয় তাকে ্হির বাধ এবং পবন হ নশসল উপাদানের জনা 
ধে বায় হয় তাকে পলিবত্নশখল বায় বলা হস! 

(ক) শ্ির ব্যস 3 ম্ছ্র উপাদান বলতত বোমায় হসই সব উপ্পাদন। মাপল 
পারমাণ স্বল্পকালে বাড়ানো বা কমান্যো যায না পয কাল উপ্াপানে স্বর উপার্দান। 
হয়ে পড়তে পারে 1 বাংপাবচা নিভাল কর্তন মলত সনযব উপল সময় যত কম 
হবে, ফানমর পক্ষে ততই উপাদাতনর পালুমাণি বাড়ানো বা কমাতনা অসস্ভল হযে 
উঠবে । আবার সনয় বত বেশে হবে ফান ভিহই আঅধক সংখাক উপাদান পাজিসাণে 
পারব্তন ঘটাতে পার । অতএব স্বপ্পকাছে যে সব ভপাদলের হাস-বদ্ধি কর? 
যায় না তাদের স্থির উপাদান বলা হয় এবং স্বজপক্াছিল যে সব উপাপানের হাল- 
বাঁম্ধ করা ফায় তাদের পবিবতনিশীল উপাদান বলা হয় ফামেলি স্িল উপাদানের 
মধ্যে পড়ে £ 

১। কারখ নার জম ) 

৯। বাঁড়, গুদামঘব, অফসঘরঃ আসবাবপল বেদ্হাংতিক সাশ্ুসরপ্ধান, মশ্তরপাত, 
পাঁরবহণ পামগ্ণ হত্যাতি স্থায়র ঘজেধন প্রবা ও 

৩। দক্ষ শ্রনক, পুশাসক- মানেক্জার উতাাদি শ্রেণাল কমণ্চাপও ও 

৪1 স্তায়া শ্রামক ; 

& 1 কারখানার রক্ষণাবেক্ষণে |নষস্্ কনচারা । 

৬। উদপ্োস্তা ইতাদ । এই পব +স্ঘহ উপাদানের ভন ফাতমর যে বাধ হয় তাকে 
বলা হয় স্ছি বায় । অতএব ফামরি স্থির বায়ের ধো থাকবে £ 
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ক। জাঁমর খাজনা, খ। বাঁড়-ঘরের ভাড়া, গ। মৃজলধন দ্ুব্যাদর সুদ ও 
অব্চদ, ঘ। অনানা স্থায়ব, চুক্িভত্তিক শ্রামক ও অন্যানা কমণচারীদের বেতন 
ইওতাদি এবং | উদ্যোন্তার স্বাভাবিক মুনাফা । 

স্থির ব্যক্সের বৈশিষ্ট্য 8 ফামে'র "স্থর বায়কে চুন্তবদ্ধ ব্যয় বলা হয়, কারণ 
ফাঃমন মালিক স্থল উপাদানের মালকদের সঙ্গে চুঃস্ত করে এইসব উপাদান সংগ্রহ 
বরেন। মালিক এই চুক্তি মানতে বাধ্য । এইজন্য স্ছির বায়কে অপারিহাষ ব্যয় বলা 
হয়। এটি হল চর বায়ের প্রথম বৌশশ্চয | 

1দ হয়ত? ফামের *স্থর বায় উৎপাদনে পরিমাণের উপর নিভর করে না। 
স্বষ্পকালে ফাম যদি উৎপাদন ব:ছ্ধি করে তাহলে তার জন্য তাকে আতারিক্ত 'স্ছর 
উপাদান বাবহার করতে হয় নম । কাজেই »বস্পক।লে উৎপাদন বাড়লে স্থির ব্যয় 
বাড়ে না। আবার ফার্ম খাদ উৎপাদন কমিয়ে দেওয়ার 'সম্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলেও 
স্থর বা কমানো যায় না। অতএব স্থির বায় উৎপাদনের পাঁরমাণের উপর ঘনভ'র 
করে না। 

তৃতীয়ত, দশর্ঘকালে "স্থির বায় 'স্ছিব থাকে না । দীর্ঘকালে ফাম* তার আয়তনের 
পারবত্ন করতে পারে । অনান্য স্থির উপাদানের পারমাণেরও হ্রাসবুদ্ধি ঘটাতে 
পারে । কাজেই দার্ঘকালে স্থির ব্যয় অনেকাংশে পরিবর্তনশশল ব্যয়ের বোশন্ট্য 
পেয়ে যায়। 

(খ) পারবতনশখীল ব্য় £ যে সব উপাদানের পাঁরমাণ প্রয়োজন মত বাড়ানো 
বা কমানো যায় সেই সব উপাদানকে পাঁরবর্তনশশল উপাদান বলে এবং সেই সব 
পঁরিবত নশশল উপাদানের জনা ফামের যে বায় হয় তাকে পাঁরবর্তনশীল বায় বলা 
হয় । পরবর্তনশশল উপাদানে মধ্যে পড়ে ১। কামাল, জবালানি ও অন্যান্য 
উপন্ণ । যেমন, যে ফাম" সৃতা উৎপাদন করে তার কামাল হল তুলা । অন্যান্য 
উপকরণের মধ্যে পড়বে তূলা পাঁরম্কার করার রাসায়?নক দ্রব্যা'দ* সূতা রঙ করার জন্য 
রঙ ইতা'দ। ২। সাধারণত যে সব শ্রমিক কেবলমাত্র দৈনিক মজুরীর 'ভিত্ত কাজ 
করেন তাঁদের অস্ছায়ণ শ্র“মক বলা হয় । এ"রা যে দিন কাজ করেন সোঁদনই মজুরী 
পান। ষযোঁদন কাজ করেন না সোঁদন মজুর পান না। ফার্মের মালক ঘাঁদ 
উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চান তাহলে বেশি সংখ্যাক্স এই সব অস্থায়ী বা ঠিকা শ্রামক 
1নযুন্ত করেন। উৎপাদন কমানোর িম্ছ - গ্রহণ করলে ফাঃমর মালক কম শ্র.মক 
[নযস্ত করেন। কাঁচামাল ও শ্রম ছাড়াও ফাম আরও অনেক পারিবর্তনশশল 
উপাদান £নয়োগ করেন যেমন--৩ । পারবহণ ৪1 উৎপন্ন দ্ুব্য প্যাকং করার 
জন্য কাগজের বাক পা অন? কোন প্রব) ইত্যাদ । তাহণল ফারম্ের প'রিবত'নশীল 
ব্যয়ের মধ্যে পড়ে (১) কাঁচামাল ও অন্যানা উপকরণের দামঃ (২) অঙ্ছায় বা ঠিকা 
শ্রামকের মজরণ, (৩) চলাত মলধনের জন্য ফাম” যাঁদ কোন স্বজ্পকালণীন খণ নেয় 
তাহলে সেই খণের সুদ, (9) পারবহণ বায়, (9) -প্য।কিং খরচ, (৬) ডাক ব্যয় 
ইত্যাদ। 


১৬২ আধানিক অর্থনীতি 


অবশ্য আমরা যদি উৎপাদন বায় ছাড়া অন্য বায় বাদ দই তাহলে পারবর্তনশণল 
বায়ের মধ্যে কাঁচামালের দ্রাম জবালানি-খরচ, অস্থায়ী শ্রমিকদের মজুরী এবং চলাত 
মূলধনের সুদ প্রভাতি ধরা হয় । 

ফামের স্হির বায়কে 21৫ ০০5 বা £০ এবং পাঁরবর্তনশীল ব্যয়কে ৬৪৪1৪- 
০1৩ (098৫ বা ৬০ বলাবধায়। 

ফার্মের মোট ব্যয়কে [০1৪1 0০5: বা ০ বলা হয়। 

মোট "স্থির বায়-1০151 ৩৫ 0958 57110 

মোট পারবর্তনশশল বায় ল 7 9051 ৬৪:1৪০%৩ 09365] ৬60 

অতএব গ্বজ্পকালে ফার্মের মোট বায়». মোট স্হির ব্যয়+ মোট পাঁরবর্তনশশীল বায় 
অরথতি 20-10-7৮৬0, 


৮.৩. স্যক্পকালে ফারঙ্জের মোট বায় রেখা ও তার আকৃতি ঃ 

(ক) জ্বল্পকালণন মোট ব্য রেখা কশী? 

স্বপ্পকালে কোন একটি ফাম' একটি দ্রবোর 'বাভন্ব পাঁরমাণ উত্পাদন করার 
পারকষ্পনা গ্রহণ করে। ফার্ম যে পরিমাণ দ্রব্য উত্পাদনের পৰিক্পনা করে তাকে 
পারকশ্পিত উৎপাদন ( 19054 09100) বলা হয়। কোন একটি পরিমাণ 
পাঁরকজ্পত উৎপাদনের জনা ফামে-র বায়কে সম্ভাব্য বা প্রত্যাশিত বায় (5%75০65৫ 
০০$% ) বলা হয়। এই বায় হল 'নিম্লতম বায় । এখন বাভল্ন পাঁরমাণ পারকাজ্পত 
উ্দপাদনের জন্য ফামের যে সব সম্ভাব্য ব্যয় হয় তাদের সম্পককে বায় অপেক্ষক 
(0০95৫ £8101$01) ) বলা হয়। কোন ুব্যের বিভা পরিমাণ উৎপ।দন ও তাদের 
জপ্য ফ্ষাঙ্গের নি্নতম মোট ব্যন্সকে সংবৃত্ত করে যে রেখা পাওয়া ঘাম় তাকে 
কামের “মোট ব্য রেখা" বলা হয়। ফামের মোট বায় রেখা হল ফামের বায় 
অপেক্ষকের জ্যামাতক রূপ । 

স্ব্পকালে ফামের মোট উৎপাদন ব্যয়কে দুভাণে ভাগ করা হয়ঃ যথা--মোট 
(সর ব্যয় (50) ও মোট পাঁরবত“নশখল বায় (1৬0). অতএব ফাম“র মোট বায় 
অপেক্ষকের দুটি অংশ থাকবে । একট অংশে থাকবে 17:5০ এবং অপর অংশে থাকবে 
ঘ্০. আমরা বলতে পারি ফামের মোট বায় 77160 + 70 

স্বঞ্পকালে 770 উৎপাদনের পাঁরমাণের উপর নিিভ'র করে না। উৎপাদনেন 
পাঁরমাণ বেশি বা কম যাই হোক না কেন, 170 সব সময় সমান থাকে । মতএব 
7£0কে আমরা একট গ্রবক বলতে পারি। ধার [0০ - চি, 

স্বষ্পকালে 7০ উৎপাদনের পরিমাণের উপর নিভ'র করে। উৎপাদনের 
পারমাণকে যদ 3 বলা হয়ঃ তাহলে আমরা পাই ৬০ নির্ভর করে 3-এর উপর । 
আমরা লিখতে পারি ৮০,৮03) 

এখন আমরা ফার্মের স্ব্পককালীন বায় অপেক্ষকাঁটকে লিখতে পারি । ধার 
০--মোট বায়। তাহলে __ 


ফামের ব্যয় 2১৬৩ 


(০7০ 50-4-%6. 

এখানে 1170০ দ্র এবং 7৬০- 00) ধরা হয়েছে । 

অতএব ০- ৮4103), এ্াটই হল ফামে"র মোট ব্যয় অপেক্ষক 

এই অপেক্ষক থেকে আমরা ফামে'র পারিকশ্পিত উৎপাদনের পাঁরমাণ বা 3-এর 
মান থেকে ০-এর মান পাব । ও ও ০-এর 'বাভন্ব মানগৃলিকে নিয়ে ঘষে রেখা অঙ্কন 
করা যাবে-_ তাকেই আমরা ফার্মের হ্বপ্পকালশন মোট ব্যয় রেখা বলতে পারব । 

(খ) জ্বঞপকালনন মোট ব্যয় রেখার আকৃতি £ 

স্বপ্পকালে ফার্মের মোট ব্যয় (7০)- মোট শ্থির বায় (10)+ মোট পাঁরবর্তন- 
শশল বায় (7৬০). কাজেই মোট ব্যয় রেখার আকৃতি নির্ভর করে "7০ রেখার 
আকৃতির উপর এবং 7৬০ রেখার আকৃতির উপর ॥ 

স্বপ্পকালে 770 উৎপাদনের পাঁরমাণের উপর নিভর করে না। উৎপাদন (3) 
কম বা বেশি যাই হোক না কেন, 750০ 'স্ছর থাকে । কাজেই "0 রেখাঁট 
উৎপাদন-পারমাপক অক্ষের সঙ্গে সমাস্তরাল হয় । রঃ 

স্ব্পকালে 0 বাড়লে 1৬০ বাড়ে ; 3.কমলে 1০ কমে । কাজেই 7০ 
রেখা টি উধ্্বসূখণ হয় । যাঁদ 3-0 হয়, তাহলে 7৬0-০ হয় । কাজেই 1৬ 
দরখাটি রেখাচন্লের মূল বিন্দু থেকে আক্কিত হয় । 

৩ বাড়লে 7৬০ বাড়ে । এখন ৫ ধাঁদ সমান হারে বাড়ে এবং 7৬০ যাঁদ 
সমান হারে বাড়ে, তাহত্ুল 7৬ রেখাঁটি উধর্বমখী সরলরেখা হয় ; িম্তু 7০ যদি 
অসমান হারে বাড়ে তাহলে 1৬০ রেখাটি বক্ররেখা হয় । আসলে 3 যে হারে বাড়ে, 
[৬০ সেই হারে বাড়ে না। প্রথমদিকে €3 যে হারে বাড়ে» তার চেয়ে কম 
হারে বাড়ে, ফলে 7৬০ রেন।টি উৎপাদন-অক্ষের দিকে ঝধকে নেমে আসে ও অবতল 
হয়। তারপর ৩ যত বাড়ে 7৬০ ততই বোশ হারে বাড়তে থাকে, ফলে 7৬০ 
রেখাটি উৎপাদন-অক্ষের দিকে উত্তল হয়। অতএব 7৬০ রেখাটি রেখাচন্রের 
মৃূলাবন্দু থেকে বের ইয়ে উপরের £দকে উদ্ঠে যায় । কিন্তু প্রথমে কম হারে ওঠে, 
তার পরে বেশি হারে ওন্ে । অথাৎ উৎপাদন ব্যাদ্ধর প্রথম 'দিকে 7৬০ রেখা. উৎপাদন- 
অক্ষের “দকে অবতল এবং তারপর উতন্তল হয় [৬৫০ রেখার অবতল অংশেব শেষে 
এবং উঞ্জল অংশের আরন্তে থাকে বকি-বদলের বি (1১০1710 91 2770600101 0. 

৬০ রেখার আকৃতি কেন এমন হস 

»স্পকালে কোন ফাম" যখন উৎপাদন-বাঁদ্ধ করেঃ তখন তার আয়তন বৃদ্ধ পায় । 
ফার্ম বুহদায়তন হয় গ্রবং এর ফলে ফার্মটি বৃহদায়তন উৎপাদনের নানারকম ব্যয় 
সংক্ষেপের আ্াবধা (০০০)017165 ০1 19785-5০81৩ 1১:০1০0107 ) ভোগ করে। 
ফাম স্বপ্পকালে যে সব সুবিধা ভোগ করে, তাদের ফলে ফার্মের উৎপাদন (৩3) বে 
হারে বাড়ে, ৬0 তার চেয়ে কম হারে বাড়ে । এই জনো এই স্ববিধাগ্ঁলকে বায় 
সংক্ষেপের স্থবিধা বলা হয়। ফাম" স্বপ্পকালে ষে সব বায় সংক্ষেপের সুবিধা ভোগ 
করে তাদের মধো উল্লেখযোগ্য হল-- 


১5৪ আধুনিক অর্থনীতি 


(ক) শ্রমের স্বাবধা, খে) বাজাগের সুবিধা, (গ) আথকি সংবিধাত (ঘ) কালাদিলা 
সুবিধা, (৩) পরচালনার সহবধা ইতাদি । 


এই সাীবধাগ্ালর ফলেই উৎপাদন বন্ধক প্রথম ঈদকে 1৬০ রেখা ডতপাদন 
অক্ষের দিকে অবতল হয়। কম্তু সংবধায চিরকাল থাকে না । স্যাবধান "লাভে 
ফ।ম+টি যাঁদ বার বার হার উৎপাদন বুদ্ধি 
করে, তাহলে কালকমে তাব বায় সংশেপের 
সৃব্ধাতুল জলবধায় (01+৩9170110865 
9115155-50816 101৮00101 ) প্রপান্তে তত 
হয়। এই আসুবিধাগখলর জনাই উতপদেন 
যত বাড়ে ৬৫০ তার ছেয়ে বেশি হারে বাড়ে, 
ফপ্জ-1৬০ বেখাটি উল্ল হয়ে পতুড। 
অতএব আমবা বুূলান পার ুষ-ফাম টিন 
উৎপন্ন 7৬০ বেখার অবতল অংাশ বায় সংলক্ষাপের 
৮.১ প্েখাতি £ খজ কালীন ষাট বন্ধ রেখ: সবধা কাজ কপ্র' উত্তল অংশে কাছ কার 
বার বাহুলোর অসবিধাসমৃহ | 7৬০ রেখার উপর বাঁক বদলের বিদ্দহদত বায় 
গংক্ষেপের স্বাবধা সবল্চয়ে বোশ হয় । 


এখন আমরা রেখাচিন্রের সাহাপ্মা [৬৫750 31710 রেখার শাকাতি আলোচনা 
করতে পারি । আমাদের রেখাচিত্ত 5 হল মোট স্ব বায় বখাও 11560 হুল মাটি 
পারবর্তনশশল বার রেখা এবং 70 হল মোট বায় খা । 


রেখাচিত্র ££ রেখাটি উৎপাদন-অক্ষের সঙ্গে সন/শরাল হয়েছে, কারণ 016 
মোট উৎপাদনের উপর নিভর্র করেনা । কত এখানে 1৬০ বেখাও তিনে 
আঅবতল ও পরে উত্তল হয়েছে। রেখাচিতে হেখা ফাচ্ছে ডি 2 


টা অর 


£১ বিদ্দ্‌ পর্ন্ত অবতল | ৯ বিদ্দৃর পর ৬০ রেখাটি কুল হয়ে হছে । অনল 
অংশে উৎপাদন যে হারে বাড়ে ৬০ তার চেয়ে তিন হারে বাড়ে । উহপ পনের 
ক্ষেত্রে ব্যয় সংক্ষেপের সহবধা আর নেই 2 তাব পবতর্ভ দেখা নেয় বায় বাতনলোর 


অসুবিধা । 





এখন ৬০ রেখাকে মদ ঠ বিশদ পর্যন্ত উপরে ভুলে দেওযমা হয় তাহলে আমা 
মোট বার ব্রেখা বা 0 ব্রেখা পাব ।710-7101+1৬0. অতএন 0-8উ€ 
0. অথাঁধ 0০ রেখা ও 7৬6০ রেখার বাবধান হল মোট হচ্ছি বয়) 
মোট স্থির ব্যয় যেহেতু সমান থাকে সেইজনা 0 3 1৬6০ রেখা দত 
মধাকতণ ব্যবধান সবর সমান থাকবে । অনাভাবে বলা যার £বন্দকে মা 
রেখাচিত্রের মৃলাবশ্দ ধরা হয় তাহলে 710 রেখাটি হবে মোট পারিবতানশ জল 
বার রেখা । আবার, ০ বিন্দুকে মল বন্দ: হিসেবে দেখলে 10 রেখাটি হবে মোট 


বার রেখা । 


ফমের বায় ১৬ 


৮.৪. ফামের স্বল্পকালশীন গড় ব্যয় ও গড় ব্যয় রেখার আকৃতি £ 
(ক) গড় বায় কাকে বলে 2 ্বপকালে ফাম কোন নিদিষ্ট পরিমাণ ছুৰ্য 
উৎপ।দনের জন্য নোট যে 'নজ্নতম ব্যয় করে, তাকে উৎপাদনের পরিমাণ দয়ে ভাগ 


করণে উৎপন্ন ছ্বব্যের একক [পিছ ঘে নিদনতন ব্যয় পাওয়া যায় তাকে ফারঙ্গের 


স্বদ্পকালখন গড় বায় বলা হয়। অথবি স্বপ্পকাল'ন গড় বায় 5 স্বপ্পকালনন 'নিশ্নতম 


মোট বায় 2 উৎপন্ন দ্ববোর পরিমাণ | যদি 0-লমোট বায় এবং 3-সমোট উৎপাদন 
2.১ শাহালে গড় বায় - রঃ হবে। 
ে 
স্গপ্পকালে ফামেরি ঘাট ব্যয় মোট স্থির বায়+মোট পরিবর্তনশীল নার ॥ 
আহএব ফামেরি স্বগপকালীন গড় বায়কেও দ:ভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ স্ব্পকালীন 
গড় বায়ন্গড় স্থির ব্যয়+গড় পরিবর্তনশীল বায়। ইংরেজিতে লিখলে আমরা 
পাই] 0০50-7০021 678৩4 09০51770161] ৬81155150০5 অথাৎ 
07 75047৬€0 উভয় পক্ষকে উৎপাদনের পারমাণ -৫ ছ্বারা ভাগ করে পাই, 
71০51557185 
3 ও 3 
অতি 4১৬০৫৪৪০ 0051-- /৬৬৩55০ [155 09504 4১৮০1885 ৬2112016 
(0০0৬1 
অথ 205 &চাতেক 250 অথ ফাথের স্বতপকালীন গড ব্যয় গড় স্থির 
বায় + গড় প€রবতনিশখল বায় 


(খ) ফামের স্বল্পকালীন গড় বাসস রেখার আকৃতি £ 
্বপকাল বলহত এমন একটি সময় স্যা বোঝায় যার মধো ফাম' তার সব 
উপাদতেনর পারবর্তন করতে পানে নাঃ কতকগুলি উপাদান শ্হির থাকে এবং 
কতকগ.$ল উপাদান পরিবর্তনশশল হয় । স্থির উপাদানসমহহের জনা ফার্মের বায়ে 
ঘর বাধ এবং পাববর্তণশ্শীল উপাশানসমহের জনা ফার্মের ব্যয়কে পারবর্তনিশীল 
ব্বায় বলা হয় । অতএব শ্রলপকালে ফামের মোট ব্যয় - মোট স্থির ব্যয় + “মাট 
পারবত নশনল বায় । 
ইংরেজিতে ?লিখতে হয়, 
19181 0950-701081] 51860 093 ' 7০121 ৬/৪12015 €509£, 
অথাৎ 10-1601+1৬€. এখন 7 " পক্ষকে উৎপাদনের পারিমাণ বাে 
দারা ভাগ করে পাই, 
1০_75০1-0০ 
৭0 ৬. , 
2 /৯১৬০৫৪/০ 0715575 2৯৬০12865 2150 0০99৫ 1 /৯৮০1755  ৬৪:1201৩ 
(0০51 
অথ 50745107৯৬0. অতএব ফামের স্র্পকালশন গড় বায় » গড় "চ্ছর 


বায় । গড় পাঁরবত'নশশল ব্যয়; তাহলে আমরা বলতে পার যে, ফার্মের গড় বায় 


১৬৬ আধ.নিক অথ'নখাও 


(4.0) রেখার আকৃতি গড় শ্হির বায় (4১0) রেখার আকৃতি ও গড় পরিবতনখখল 
বায় (৬০) রেখার আক্াতর উপর নিভ'র করবে । 

আমরা প্রথমে ৯7০ রেখার আকৃতি আলোচনা করব । তারপর 4৬০ রেখার 
আকৃতি আলোচনা করব । পাঁরশেষে 4১10 ও 4১৬০ রেখা দুটিকে জ্যামাতক- 
ভাবে যোগ করে আমরা গুড় বায় রেখা বা +৯০ রেখার আকৃতি পাব । 


পাড় স্থির ব্যঘ (4৮. রেখার আকাতি £ 


মোট 'স্থর বায় হু 
ড স্থির বায় (8700)- 7 ২৭ পি. স্ 
গড় স্থির বায় ( উৎপাদনের প্রমাণ ও 


স্বম্পকাহল উৎপাদন (0) যদ বাত্ড় তাহলেও 7£0 বাড়ে নাঃ বা কমেনা। 
3 বাড়লেও 70 স্থিত থাকে, অতএব, ৯505 ক্রমাগত কমে যায় । যদি মোট 
স্ছির বায়» ১০০ টাকা ধরা হয়, তাহলে উৎপাদন ১ একক হলে গড় স্ছির বায় হয় 
১০০ টাকা উৎপাদন ২ একক হলে গড় স্থর বাষ হবে ৫০ টর্কা। এমান করে 
উত্পাদন যত বাড়ে, পদ ঘস্থর বায় ততই কমতে থাকে । উৎপাদন বেড়ে মাদ 


€ ১,০০০ একক হয়, তাহলে গড় স্থির বায় 
| হয় ১০ পয়সা । কিন্তু গড় 'স্থর বায় 
কখনই শুনা হে পারে না। গড় স্থির 


বায়ের পারবর্তনের এই প্রকাতি দেখে 
আমরা বলতে পাঁরি-- গড় স্থির বায় রেখা 
[নয়ম:খী হবে । পাশের রেখাচিত্রে &6 
রেখাট হল গড় শ্ছির বায় রেখা । 


গড় হির বায 





এখানে উৎপাদন যখন ০909:: গড় 
উৎপাদন স্ছর বায় তখন ৫14১7510978. অতএব 
৮.২ রেখাচিআ : গড় স্বির বার রেখ। মোট স্থিব বায় - 00371 * 0চ। 
»০ 075) /১503+- আবার উৎপাদন যদ 009 হয়, তখন গড় স্থির বায় 03942 2 
059 এবং মোট শ্ছির বায় ০0৫ ১0527054505. এই দুটি ক্ষেত্রফল 
সমান, কারণ উভয়েই মোট স্থির বায় প্রকাশ করে। আমরা বলতে পারি- 20 
রেখার নখচে যতগহাল আয়তক্ষেত্র আঁকা যাক না কেন তাদের ক্ষেত্রফল সমান হয় । 
আবার 450০ কখনও শনা হতে পারে না। অথাণ &70 রেখা কখনই উৎপাদন- 
অক্ষকে ছেদ করবে না। কিম উৎপাদন যত বাড়ে £0 ততই কম হয় । রেখা- 
চিত্রের ভাষায় 4১5০ রেখা রুমশ উৎপাদন-অক্ষের নিক্টবতী হর। তাহলে আনরা 
£70০ রেখার নিপ্লাখত বৈশিষ্ট্যাগ-লে লক্ষা কাব £ 


১। £১60 রেখা বাম দক থেকে ডান 'দকে নিম্মনখা হয়; ২। ঞ&ি0 রেখা 
কখনই উৎপাদন-অক্ষকে ছেদ করে না; ৩1 &50 লেখা ঘত ডান দিকে যায়, 
ততই উৎপাদন-অক্ষের নিকটবতণ হয় এবং ৪।  /১70 রেখার নাচে যতগলি 
আয়তক্ষে তর আঁকা যাক না কেন তাদের পকলের ক্ষেত্রফণ সমান হয়, কারণ এ 


ফামের ব্যর ১৬৭ 


ক্ষেত্রফলগণলর প্রত্যেকটিই ফামে'র মোট স্থির বার সূচিত করে । এই বৈশিষ্টাগুলি 


থাকার জন্য ££০ রেখাকে আয়তক্ষেত্িক পরাব (7২6০৪085151 175৩10০015 ) 
বলা হয়। 


গড় পরিবত'নশশীন বায় রেখার আকৃতি £ 


গড় পাঁরবর্তনশধল বায় বা £৬০-মোট পারবততনিশীল ব্যয় 1৬০ 


০ 


উৎপাদন 

স্ব্পকালে ফামের উৎপাদন যখন বাড়ে, ৬৫৩ তখন বাড়ে, কাজেই 4১৬০ 
(ক) কমতে পারে, ।খ) "চ্ছর থাকতে পারে কিংবা (গ) বাড়তে পারে । আসলে কা 
হবে তা 'নভর করছে-_ মোট উৎপাদন ও মোট বায়ের পণরবতনের হারের উপর । 
যাঁদ ৬০ এবং উৎপাদন একই হারে বাড়ে তাহলে ৮৬০ স্থির থাকে । কিল্তু 
7৬০ অপেক্ষা উৎপাদন যদ বোশ হারে বাছ়ঃ তাহলে 4৯৬০ কমে এবং কম 
হারে বাড়াল 4১৬০ বাড়ে । বাস্তবে উৎপাদন ব্ধর প্রথম দিকে উৎপাদন যে 
হারে বাদ়ঃ 1৬০ তার চেয়ে কম হারে বা, ৫ 
যার ফলে -4+১৬০ কমতে থাকে এবং ৮৯১৬০ 48৬০ 
রেখা 1নয্মহখী হয় । যতক্ষণ ফাম" উৎপাদন 
ব$দ্ধর জন্য কতকগুলি বায় সংন্ষেপের এ 
সূশবধা ভোগ করতে থাকে ততক্ষণ 4৬০ - টি 
কমতে থাকে । যখন বায় সংশ্েপের সবধা 
সবচেয়ে বোশ পাওয়া যায় তখন ৯৬০ হয় তনু 
সবচয়ে কম। এরপর ফার্ম যত' উৎপাদন উৎপাদন 
বৃ'ণ্ধ করতে থাকে, ততই সহবধার পারবতে' ৮.৩ রেখাচিত্র ১ গড় পরিবর্তনশীল 
অপু।বধা দেখা দেয় এবং বায় নংক্ষেপ না বায় রেখা 
হয়ে পায় বাহলা হয় । এর ফলে _উৎপাদন যে হাবে বাড়ে, 7৬০ তার চেয়ে বেশ 
হাতে বাড়ে এবং 2১৬০৩ বাড়তে থাকে যার জনা 4৯৬০ রেখা উধর্মুখী হয়॥। 
তাহলে ফামের ৮০ রেখা প্রথমে নিয়ঘুখৌ এবং পরে উধ্বমুখী হয় । ৯৬৫০ 
রেখাটি দেখতে কিছংটা হংরাজশ 0 অক্ষরের মত হয় ॥ ৮৩ নং রেখাচিত্রের 4৯৬০ 
হল গড় পাঁরবর্তনশশল বায় রেখা । 


গড় পরিবনপীল ৰায় 


ও 


এখন ৮.২নং রেখাচিন্রের 4১60 রেখা ও ৮*৩নং রেখাচিনত্রের ৯৬০ রেখাকে একাঁট 
রেখাচিত্র স্থাপন করে যোগ করলে আমর। গড় (মোট) বায় রেখা পাব। 
৮.৪ নং রেখাচিন্রের 4৯৫ রেখা?ট হল 4৯৮০ ও 4৯৬০ রেখা দুটির যোগফল বা গড় 
বয় রেখা । 

গড় ব্যয় রেখাটি প্রথমে নিম্মুখী হয়ে পরে উধর্বমৃখী হয় ॥ এর আকৃতি কিছ-টা 
ইংরোজ্র 0 অক্ষরের মত হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে ফার্মের £+৮০ ও 4৬৫০ 


১৬৮ আধৃুনক অর্থনণাতি 


উভয়েই কমতে থাকে সেজনা 4০ রেহা খে দত ততে নাচের দকে নামত থাকে। 
অনাভাবে খলা যায় উৎপাদন বৃদ্ধির "মন্দ চা 0 ও ১৬০ উভয়েই ৯১০ ব্রেদাদিক 
খ. নীচে: লেকে নানি আতুন এইভাবে গড 
| বায় তেও হবি তিক তব টবিদ্দতে পো । 
| হসগল টংপিলেল হাতি বাসি ডি হানিও 
ৃ | রি কমতে ছি কো ঠকশহ উিতি0ে বাড়তি শত, 
| । চর 2278৮ কে] এর ফগ ০ দার উপব শশী 


২২ | ব্রপ্নত শত কাজ কনে এ্রাহালতে 
- 4৯00৯ 2৯০ ব্খাতিক নগর দশুক রিম 
২২ মানপহ চাহ, মনাংদতক ৯৬৫ জাতক তিপগের 
.. ঈদকে টেনে "তালে । কিশতু নিত এেয় 
১ মুখী শীল কম হওয়ায় ০ রেছা উপরের 
রঃ . দদপুক ওঠে মায় । াকস্তু ফিচিন ও এ১ডি€ 
৮.৪ খানি ২:৮০ ও ৯১৬০ রেখার উয়েই উধর্যমহখণ হালে ১৫ রেখা যত 
8 নৃতগাঁভতে উপরের দিকে উঠত তত ভুত 
গাততে ওঠে না? ৮0 রেখার উধ্য গতি ইকছুা ধম্তমত হয়ে বায়। এইভাবে 
০ বেখা প্রথচুম খুব দ্রুতগতিতে £নয়মখী হলেও পরে ধবগ্গতিতে উপরের ছকে 
উঠে যয়ে। 
ফামের বৃহদায়তলের সৃবধা ও অসুবিধা এবং স্বহপকালখন গড় ব্যয় রেখার 
আক্কাতি 2 
ফা্মর স্বশ্পকালখন গড় বায় লেখার ইবি আকাতর পছনে বৃহত্ম নায় 
উৎপাদনের সৃবিধা ও অসবিধাগঙিল কাজ করে। 
স্বপ্পকালে ফামের আয়তন দিনটি থাপুক 1 ফামা এই আয়তনের কোন পারিবতনি 
করতত পারে না। ফাম তাব স্যয়েি” ও বাস্তব মুগধানবও তক্ান পারবাতন করপৃত 
পারে না। চুঁকাভন্রক যেসব দক্ষ শ্বামক-_ক্যমন ম্যানেজার প্রা আান্ীকউ?৩ 
আফসার ইতাঁ্দি ধনযস্ত করে তাঁদের ছাটাই করতে পাবে শা। অথতি ফাতমরি 
একটি বড় অঙ্কের স্থির বায় ন। হপার্হায বার হাতি থাকে ॥ এই শ্রবদ্থ্ায় ফা 
উৎপাদন যত বাড়বে ফামেরি সাবধাও তত বেশে হাবে। অথাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি হত 
থাকলে ফার্ তার স্ছিল উপাদানসমত্হর সঙ্গাবহাব করত পারবে । এর ফলে ন্ট 
ক্র বায়কে অনেক বোশি পারমাণ উৎপাদনের উপর বণ্টন করা সম্ভব হলে এবং কাম তি 
গড় শ্ছুর বায় কমবে । স্বপ্পকাদে বাহং মাত্তায় উৎপাদণ করল 'স্থুর উপাদানের 
সন্বাবহার করে যে আঁথিন সংব্ধা বা বাষ সংক্ষেপেব সমমযোগ ভাগ করা সম্ুব হয় 
"সই স.বধাগলোতকে আনন পারিচালনশত বায় সংক্ষেপের সুবিধা ( কি 
5০018011155 ) এভাতত পারু । 
?বশ্ত এই সৃংবধা অনেকাদন ধরে পাওয়া যায় না। উৎপাদন যদি খব বেশি 
বেড়ে যায়ঃ তাহলে ম্যানেজারদের পক্ষে নবকিছু ভাপভাবে দেখাশুনা করা সন্ভব হয় 


০ 





7 রি 


কামের ব্যয় ১১১৯ 


না আম?) বালি স্ব্পকাহল্‌ উৎপাদন খুব বোশ বেছে গেলে ক্র উত্যাদানের 
দর পচা5 চাপ পড়ে এবং হার ফলে উৎপাদনের উপর প্রশাসনিক ?শর়ম্মণ হাস পায় 
এশং গড এংপাদন বায় বেছে যেতে থাকে । এটা হল প্রশাসনিক অন্ত্রবিধা | 

স্ষশ্প হালে বহংনাত্ায় ভংপাদন করলে প্রতাসনিক সাবধার সঙ্গে শঙ্গে অন্যান্য 
বেক অনেক শ্রপ্ধা পাওয়া যায়, সাদের ফলো উৎপাদন ধত বাড়ে-উৎপাদন বায় 
হ ৭,5৬৩ শা, তান চেরে কম বাড়ে করুজই গড় ব্যয় কনে যায় । এই সমস্ত জাবিধা- 
'গ্যালর মধো প্রথমেই শ্রমসং-ক্কান্ত বায়সংক্ষেপের সবিধার (19০৮ 6০০11911855 ) 
লেখ করতে হয় ॥ বৃহতমাত্রার দ্বব্য উৎপাদন করতে হলে বোঁশনংখ্যক শ্রামিক নিয়োগ 
কবিতে হয় দৃশিসংথাক শ্রমিক 'নতুয়াগ কহলে উৎপাদন পদ্ধতির মধো শ্রম।বভাগের 
প্রচলন করা মায়। 


গৈ ০০০] 


4 


৮ 


শ্রনাপসাণএর কলে কোন একটি প্রবোর উৎপ্ধদনকে বহর অংশে [ভক্ত করা হয 
এবং এক এক:১ অংশ উৎপাদনের দ্যায়ত্ব দেওয়া হয় ?নদেঘ্টি একজন শ্রামক কিংবা 
£নাদপ্ট একট শ্রামকদচলর উপর . এই শ্রমবভাপুগর ফলে একজন শ্রীমক নপদর্টি 
বম্তরপাতানয়ে কাজ করে এবং প্রততদিন একই কাজ করে বলে একদকে কে) সময়ের 
অপচয় রোধ হয় অনাদিতক খে) শ্রমিকের দক্ষতা ও কমক্ৃশিলচার বদ্ধ ঘটে । কম 
পময়ের মন্ধা একজন শ্রাক সমান মজ্িতে বোশ পাঁরমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতত 
পার, ফল উৎপাদনের একক পিছ বায় বা তড বায় কম পড়ে । অর্থননাতিভে শ্রম- 
বিভাতগের এই কুট সুবিধার কথা প্রথম আজাগলাচনা করেন আমে স্মিথ 1 স্মিথের 
মতে শ্রমারভাগেব আর একটি শ্াবধা হল থে, গে) শ্রম বিভাগ নতুন বক্তের আব্কারকে 
সম্ভণ কার হোলে । নতন মন্ত্রের জনা ফামের বায় হয়ত বাহ, কিন্তু উৎপাদন 
অনেক বেন পাওয়া যায় । অতএব শ্রমাবিভাগর সুবিধা হল প্রধানত তিনটি 1 শ্রম- 
বাকের ফল (১) সময়েপ্র অপ5ছ কম হয় 1২) শ্রমিকের দক্ষতা বদ্ধ পার এবং 
(৩) শ্রযাবভাকগের ফলে নুন ষন্বের আটবিকাব সম্ভব হয় । 

1কশতু শ্রমীবভাশের স্ুবধার সঙ্গে সঙ্গে এর অস্গ।বধাগীলও ভাবতে হবে । উৎপাদন 
খুব কেশ বে গেলে, শ্রামিকের সংখ।াও খুব বেড় গেলে কারখানায় তেসাঠোসি ভিড় 
হতে পারে: কাজ করার জনা যেস্চ্ছন্দ পরিবেশ থাকা দরকার- সেই গরবেশের 
অভাব হয়। তাছাড়া শ্রমীবচাগকে খুব দজসবমায় অত্যত্ত সক্ষর পায়ে 
1নয়ে গেলে উৎপাদন থেকে শ্রামক কোন মানাসিন তাস্তি খায় নাগ সে তখন £নতা 
যাম্বর মত উৎপাদন করে যায় ॥ এতে শ্রমিকে ' যেহ্িশ্লতা হাস পায় এবং উৎপ দন 
যত বাড়ে মজরণ তার চেয়ে বেশি বেড়ে যায় । 

বহৎ মন্রায় উৎপাদন করলে আর একটি উতল্লখযোগা স্থাবধা পাওয়া যায়। এর 
নাম কারগরন বা বান্এক সহাবিধা ( 76০1101051 ০৩০ ০0101৩5 ) ! বেশি পারমাণে 
উৎপাদন করার জনা ফাম" উহ ৩ ধরনের যন্ত্র বাবহার করতে পারে । এইসব ঘন্তের 
জনা প্রথামে খর বোঁশ হলেও গড়াহাসেবে উৎপাদচুনর খরচ কমই যায়। উন্নত যন্ত্র 
ধনাঁদণ্ট সময়ে অনেক বেশি পারিম।ণে দুবা উৎপাদন করতে পাদর বলেই উৎপাদনের 
গড় বায় অনেক কম হয়: 


১৭০ আধুনিক অর্থনশীত 


বৃহদায়তন উৎপাদনের আর একটি স্বাবধা হল আক সনবিধা (12105217588 
৩০০//০7]16$ )। ফার্ম দ্রব্য উত্পাদন করার জনা কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্য ক্তয় করে' 
বোঁশি মানায় উৎপাদন করলে এইসব দ্রুব কেনার সময় ফামণট পাইকারণ দামের স্থঃবধা 
পেয়ে থাকে । উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সময়েও এরকম স্াবধা পাওয়া যায়। বেশি 
পারমাণে দ্ুবা কেনাবেচা করলে এইরকম যেসব সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলিকে 
আমরা বাজারের স্থবিধাও বলতে পার । সে্ষল্রে আর্ক সুবিধার মধো পড়ে, 
খণের বাজারের বা অর্থের বাজারের স্থবিধা । যেফাম" বেশি পরিমাণে দ্বা উৎপাদন 
করে, তার আর্থক স্থুনাম যত বোশি হবে ছোট ফামে র আথক সুনাম কখনই তত 
বেশ হবেনা । এই সুনামের জনা ফামের মাঃলক সহজ শর্তে অনেক বেশি পারমাণে 
আর্ক স্ুযোগ-স্াবধা পেতে পারবেন । তার ফলে উৎপাদনের প্রত-এককের জনা 
গড় উৎপাদন বায় কম হয়ে যায়। 

?কম্তু এইসব স্বুবধাগুল ক্রমাগতভাবে পাওয়া যায় না। সুবিধা যত বাড়ে গড় বায় 
তত কমে । যেখানে স্কাবধা সবচেয়ে বোশ, সেখানে গড় ব্যয় সবচেয়ে কম । গড়ব্যয় 
রেখার নিম্বতম বিন্দুতে স্বিধা সবচেয়ে বেশি হয় । তারপর উৎপাদন যত বাড়ে গড় 
ব্যয় ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে । এতাঁদন ধরে বৃহদায়তনের যে সুবধাগ্ণল পাওয়া 
যাঁচ্ছল এবার সেগাীল অস্থুবিধায় পারণত হয় । বার সংক্ষেপের সূভ্রগৃীল বায়বাহুল্যের 
কারণ হয়ে দাঁড়ায় । এইভাবে গড় ব্যয় রেখা প্রথমে নিগ়্ম-খী হয়ে পরে উধ্বমুখাী হয় । 
৮.৫. নোট ব্যয়রেখা থেকে কীভাবে গড় বায় রেখা জাঁকামায় £ 

মোট ব্যয়রেখা থেকে কীভাবে গড় ব্যয়রেখা পাওয়া যায় এটি নশচের রেখাচল্লে 
দেখানো হল । আমাদের ৮৫নং রেখান্চলে 0 হল ফামের স্বপ্পকালীন মোট 

বায়রেখা ॥ 10০ রেখার উপর 4 একটি 'বিন্দ্‌ । 

4» বিন্দুতে মোট ব্যয় »» 431? 


উৎপাদন - ০ 

অতএব গড় ব্যয় - মোড বার ০৫৮০৭ রেখার ঢাল । 

অতএব মোট বায় রেখার কোন বিশ্দতে গড় বায় জানতে হলে সেই িন্দুকে 
রেখানচন্লের মলাবম্দুর সঙ্গে একটি সরলরেখা 
দিয়ে যোগ করতে হবে এবং সেই রেখার 
ঢালই হবে গড় ব্যয়। যেমন, 4৯ 'বিদ্দুতে 
গড় বায় * ০4 রেখার ঢাল। তেমান ৪ 





চে 

রঃ বিন্দুতে গড় বায়, ০৪ রেখার ঢাল । এখন 
০%৯ রেখার ঢাল অপেক্ষা 098 রেখার ঢাল 
কম। কাজেই 4 বন্দু অপেক্ষা ৪. বিস্দৃতে 
র গড় ব্যয় কম। অন্যভাবে বলা যায় মোট 

উৎপাদন | 
৮৫ রেখাচিত্র 8 মোট বাররেখা বায়রেখার উপর বামদিক থেকে ডানাদকে 
থেকে গড় বাররেখার আকৃতি নিরিপণ গড় বায় কমে যায়। কম্তু কতদূর 


পর্যস্ত কমবে 2 আমাদের রেখাচিন্লে & থেকে ০ বিন্দু পর্যন্ত গড় বায় কমবে । ০ 


ফামের ব্যয় ১৭১ 


বিশ্দুর ডানছিক কিন্তু গড় ব্যয় বাড়বে । ০ বিন্দৃতে গড় ব্যয়স০০০ রেখার 
ঢাল। এখন ০০ রেখা টি "7০ রেখাকে ০ বিশ্দৃতে স্পর্শ করেছে । তাহলে 
আমরা বলতে পার মোট বায়রেখার উপর কোন বশ্দর সঙ্গে রেখাচিত্রের 
মৃলধিন্দুর সংযোজক সরলরেখা যখন মোট ব্যয়রেখাকে স্পর্শ করে- সেই 
স্পর্শাব্ন্দুতে গড় ব্যয় সবণনয হয়। আমাদের ৮.৫নং রেখাচিন্রে ০ বিন্দুতে 
গড় ব্যয় (4১০) সর্বনিম্ন ॥ 0০ বন্দর বামদিকে গড় ব্যয় ক্রমশ কমে বলে গড় 
ব্যয়রেখা বা 4১০ রেখা নিম্মমূখী হয়। ০ ধবন্দূর ডানাদকে গড় ব্যয় বাড়ে, 
কাজেই 4০ রেখা উধর্যমখশী হয় । 0 ধবিশ্দুর ঠিক নীচে 4০ রেখারও সবনিম়্ 
[বিদ্দ | এইভাবে 1০ রেখা থেকে %০ রেখার আকৃতি জানা যায়। সেই আকৃতি 
ধরে 4০ রেখাটি অঙ্কন করাও যায়। আমাদের রেখাচিল্লে 2০ রেখার তলায় আঙ্কত 
/১০ রেখা টি হল গড় বায়রেখা । 


এখন আমরা এই প্রাক্রয়া অবলম্বন করে মোট ব্যয়রেখা (00 রেখা) ও মোট 
পারবর্তনশখল বায় রেখা (৬০ রেখা ) থেকে গড় ব্যয়রেখা (40 রেখা ) ও গড় 
পাঁরবতনশীল বাম়রেখা (4১৮০ 
রেখা) অঙ্কন করব । ৮.৬নং 
রেখাচন্তরে এটি দেখানো হয়েছে । 

এই রেখাঁচন্রের উপরের 
অংশে হল মোট ব্যয়রেখা 
এবং 7৬০ হল মোট পারবর্তন 





শখল ব্যয়রেখা । & বিন্দুতে 2 

4১৬০ সবানয় । ৪ বন্দৃতে 

4৯০ সর্বনিম্ন । অর্থাৎ উৎপাদন 

যখন 0০3 তখন /+৬০ সবনম্ম 

এবং উৎপাদন যখন" ০90, তখন ৪. ০৩০ 3 
/০ সর্বনিম্ন । এখানে ০৫ উৎপাদন 

পারমাণ উৎপাদন 0৫ পাঁরমাণ ৮,৬ রেখাচিত্র ঃ 20 ও 7৬০ রেখ! থেকে কীভাবে 
অপেক্ষা বোঁশ ॥ তাহলে বলা 4৯0০৩ 4১৬৫০ বেখ। অন্কন করা বায় 


যায়--/৬০ রেখার নিম্পতম ধিম্দ্‌ 40 রেল নিম্পতম বিন্দুর নীচে এবং খান 
বাম দিকে থাকে । 


£& বিন্দুর বামাদকে ৯৬০ কমে এবং ডানদিকে বাড়ে, সেইজন্য 4 বিন্দুর বাম- 
দিকে ৬ ব্রেখা নিত্নমখী এবং ডানদিকে উধ্বমুখাী হয় । অনরুপভাবে, 8 1বন্দুর 
বামদিকে 40 রেখা নিম্মমুখী ও ডানাঁদকে উধর্কমহখখী হয়। আমাদের রেখাচন্নে 
40 ও 40 রেখা দ্‌টি প্রথমে নিক্ষমৃখী ও পরে উধর্ষমুখী হয়েছে । এদের মধাবতশ 
ব্যবধান ক্রমশ কমে যায়। কারণ--/০ ও 4৬০ রেখার নধ্যবতাঁ ব্যবধান হল 


১৭২ আধনক অথণনশীতি 


গড় শ্হির বায় বা 4৮৫০৯ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে 480 কমে, কাজেই ৯0 ও /৯৬৫ 
রেখা দ.টর মধ্যবত* বাবধান কমশ হাস পায় । িচ্ত 4৯560 কখনও শনা য় না বলে 
40 ও 2১৮০ রেখা দুটি কখনও প-স্পরকে ছেদ করে না। 260 4৯৬৩ রেখা 
পদ আকভির এই বৈশিষ্টাটি খুবহ গ:রুত্বপণ । 

৮৮৬ চাক প্রান্তিক বায় £ ফামের মোট বায়ের পারিবতনকে প্রান্তিক ব্যয় 
বল। হয় । ভও গড এক একক ধা উৎপাদন করার জন) ফার্মের যে অতিরিন্ত বায় 
হয় তাই হক প্রান্তিক বায় (7%1871611:61 ০950 01১৮6) 1 যেমন, ১০ একক দ্রব্য 
উৎপাদনের জনা মোট বায় যদ ১০০ টকা হয় এসং ১৪ এককের জন্য ১৯৪০ টাকা হয়, 
তাহলে আঁতারন্ত ৪ একতকর জ্ঞনা ফাতমার বায় হচ্ছে ৪০ টাকা, অতএব আতরস্ক ১ 
৪০ ঢাকা 
€ এক হ 
অনাহাবে বলা যায়, যাঁদ আতিরিক্ক ১ একব প্রব্য উৎগণদনের জনা আতব্ৰ 
/১৫ টাকা ব্যয় হয় তাহলে প্রাস্তক বায় 1৬1০) হতবে। 

£১0০_ মোট বায়ের প'রবর্তল 
০. উত্পাদনের পারবভল 

স্বপ্পকালে ফাতমরি মোট উত্পাদন বার ছুই প্রকার | যথা মোট স্থির বায় এবং 
মোট পারিবর্তনশশীল বায় । যদি ০.৮ মোট বাক, ]207- মোট চ্ছির বায় এবং 7৮ 
স্মমোট পাঁরবর্তনশীল বায় ধরা হয়ঃ হাহলে স্ব্পকালে 0ম 76671 76, 
এখন “১ দ্বারা পরিবর্তন লোঝালে? উভয় পতক্ষপ পাঁরিবতর্ন হল ঠাক 
৫৬৮6 


পকতকর জনা ফেলি বায় হতে স্ম ৬০ টাক: । 


১0০5 ১110 /৬ ৬ € 
অথাৎ £১০৮ 47 &হ- 

অথথ প্রাক বায় সপ্রাম্তিক স্থির বায় ১ প্রাস্তিক পাঁলবতনশশীল অথাৎ 2৮105 
০11৬০ হয়। কিম্তু £১7£0০৯ 09 কারণ? মেট স্থির বায় স্থির থাকলে 
তার কোন পাঁরবর্তন হয় না। অথাৎ শৃলা পরিবত'ন হয় । তাহলে স্বপ্পকালে 
প্রান্তিক ব্যয় স প্রাম্তক পারিবতনশখল বায় হয় । অথং 8৮07 2৬0 এর থেকে 
আমরা পাই, *্বপকালে ফামে'র প্রান্তিক বায়ের মধ্যে স্থির ব্যয্স থাকে না, কেবলমাত 
পাঁরবত“নশীল বার থাকে । 

প্রারস্তিক বায় যেহেতু মোট বায়ের প্ারবত'নঃ সেইজন্য আমরা বলতে পারি- 

১। উৎপাদন ব্ম্ধ পেলে যাঁদ মোট ব্যয় বন্ধ পায়, তাহলে প্রার্তিক বায় 
ধনাস্বক হয় । রেখাঁচত্রের ভাষায় বলা যায় যে মোট ব্যয় রেখা যাঁদ উধ্বম.খী হয়, 
তাহলে প্রান্তিক ব্যয় ধনাজ্মক হয় । 

২। মোট বায় যাঁদ স্থির থাকে, তাহলে প্রা্তক ব্যয় শুন্য হয়। অথাৎ মোট 
ব্যয় রেখা যদি উৎপাদন অক্ষের সমাস্তরাল হয়, তাহলে প্রাস্তক বায় শুন্য হয় এবং 
প্রান্তিক বায় রেখা উৎপাদন অন্খের সঙ্গে 'মশে যায় । 


ফামের ব্যয় ৯৭৩ 


৩। উৎপাদন বাম্ধ পেলে যদ মোট ব্যয় হাস পায়, তাহলে প্রান্তিক ব্যয় 
খ্খণাত্মক হয়। অথর্ি মোট ব্যয়রেখা যাঁদ নিয়মুখশী হয় তাহলে প্তঃভিক বায় 
খণাত্সক হয় এবং প্রাম্তক বায়রেথা নিযমৃখন হয় । 


০.৭, জ্বল্পকালখন প্রাম্তিক ব্যয়রেখর আকাতি 


ফার্মের স্বজ্পকালীন মোট ব্যয়পেখার আকাতি দেখে আমরা ান্তিক কায়রেখার 

আকুতি অনুমান করতে পার । আমরা জা1ন স্বপকালণন সুর বায় থাকায় ফা 

মোট ব্য়রেখা মহাঁবন্দুহ উপর থেকে শুরু হয় । 0. 

এখন মোট বায়বেখা যদি উধ্বমিখী লরলর্রেধা। শর 

হয়ঃ তাহলে বোঝা যায় মোট বায় সমান ভাল 2 

বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রাস্তক  বায়রেখা % | ০ 
রর 


মত ঞ 
ক 
এর 


উৎপাদন-অক্ষেব সমান্তরাল সরলরেখা হবে ২ ূ 

৮.৭ নং “চনে ০ হল মোট বার়রেখা এবং ৯1০ 

হল প্রাণজক বায়রেখা । ২------ 7 শ্াাশোাঈ 
এখানে 10 রেখা উধবমিহ্ণী  সরল- হান 

রেখা হওয়য়ে। 1০ বেখাটি 02৩ ভক্ষর শিখ রেখাচিত্র £ সরলইসধিক 70 

সম্লাম্তরাল হয়েছে । বা থেকে 216 রেখা অঙ্কন 


হাবার। 10 রেখা যদ উতৎপাদন-অক্ষের সমাম্তরাল হয় তাহলে 11075 0 
হয়ঃ এবং সেক্ষেত্রে উৎ্পাদন-অন্টহ 2৭10 ব্রেখা হসেবে গহশভি হতে পারে। 


রি ৭ ৮৮. নং রেখাচিতে 20 রেখা উৎপাদন- 
্ি ূ অন্মের সমান্তরাল হওয়ায় 1৮0 রেখা 09৫ 
খু | ৰ 1 তক্ষের সঙ্গে মালিত হয়েছে ॥। 0 রেখা 
রঃ ৰ সমাশুরাল হলে বোঝায় উৎপাদন বাড়লেও 
? রা মে বায়ের কোন পারিবতনি হচ্ছে নাঃ অথাৎ 

9 “সি শুনা পরিবতনি হচ্ছ, কাজেই- প্রাস্তক ব্যয় 

ছখপাদশ হানা তবে। 

৮.৮ পেপাচিজ 2 70 রেখা উৎ- কিন্তু স।ধারণ ক্ষেত্রে স্ব্পকালীন মোট ব্যয় 


পাদ্লস্জন্ষের সমান্তরাল হলে 


রেখা সরল; ক হয় না। 7০ রেখা পথমে 
1১10 ₹রথা কেমন হবে 


উৎপাদন-অক্ষের 'দকে অবতল হয়ে উপরের 
দকে উঠে যায পরে *উত্তল হয়। অবতল অংশের শেষে এবং উত্তল 
অংশের আর্ভে থাকে বাক বদলের বন্দু ব। ৮০920 01111600017. আমবা 
জান 70 রেখার অবতল অংশে মোট ব্যয় কম হারে বাড়ে, অর্থাৎ প্রান্তিক বায় 
কমে । অর্থাৎ 0 রেখার অবতল অংশের নগচে যাঁদ 1১1 রেখা অংকন করা 
যায়, তাহলে 1৯10 রেখা লিম্লঞৃখী ছবে। শা রেখার উত্তল অংশে মোট 
বায় আধক হারে বুদ্ধি পায়, অর্থাৎ 110 বৃদ্ধি পায়। তাহলে প্র রেখার 


১৭৪ আধ,।নক অথনব1তি 


উত্তপ অংশের নীচে যাদ 1৮70 রেখা অঙ্কন করা হয়, তাহলে 10 রেখাটি উত্বমহখশ 
হবে। যেখানে অবতল অংশের শেষ ও উত্তল অংশের শর, সেখানে প্রাস্তক বায় 
সবুচয়ে কম । অর্থাৎ বাক বদলের হন্দুর 
নীচে 1১10 রেখার নিম্লতম বিন্দু থাকবে । 
আমাহদস ৮.৯নং রেখাচত্রের 0 হল মোট 
বায় রেখা এবং ৯৮৫ হল প্রাশুক বাররেখা | 
হল বাক বদলের বিন্দু ॥ ৪ এবন্দুত্র নীচে 
10 রেবাছ নতম বন্দ ৪ রয়েছে । জাবার, 
৯ [বন্দরে বাম দকে [0 রেখাখট অবতল 
হপুয়ছে, কাজই তার নীচে ৮0 রেখা নক্মম-খী 





উৎপাদন 
৮.৯ বেখচিও্ :যোট বাররেখা থকে হয়ছে । 4৯ (বন্দরে ডানদদকে [০ রেখা উল, 
কীভাবে প্রান্তিক বাররেখ' অন্কন কাচ্ভই তার নীচে 6 রেখা উদ্ধশিখী 
কর! বার হয়ছে । তাহলে উাৎ রেখাও পথমে এনয়মখখ 


এবং পরে উধর্বমৃখখ হয়। অর্থাৎ 8১10 রেখাও গড় ব্যয়রেখার নত 7'-আকৃাতি- 
বাঁশঙ্ড হয়। 


স্বস্পকালে প্রান্তিক বায়ের মধ্যে স্থির বায় থাকে না । কাজেই প্রাস্তক বায়রেখার 
আকৃতি ব্যাখা করতে হুল আমাদ্ুদর পারবতানশখল বায়ব পঃরিবতনি বাখা কাস্তে 
হবে। আমরা জান উৎপাদন বৃদ্ধ পেলে স্বজপকালে ফামা কতকদনল বায় সংক্ষেপেশ 
স্থবিধা পায়, যাদের ফলে উৎপাদন যে হারে বাড়ে মাঢট পারবতানশীল বাম হাল 
চেয়ে কম হারে বাহড়, কাজেই প্রাস্তক বায় ও গড় বায় কমে । কান্ডেই উৎপাদন 
বৃ্ধির প্রথন 1দকে বয় সংক্ষেপের সৃবিধার জন্যই প্রন্তক বায়রেখা নিহনমৃখণী হয়। 
এই সুবিধা যত পাওয়া যাবে প্রাস্তক বায়রেখাও তত “নয়মখ হবে । তারপর 
উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকলে ব্যগ-বাহহল্যের অস্াবধা দেখা দেয় যার জন্য, প্রান্তক 


বায়রেখা উধবএহখশী হছয়। 


৮.৮. ছার্মের দবল্পকালণন গড় খ্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের পদ্পক £ 

এখানে আমরা তিন প্রকার সম্পকেরি উজ্লেখ লকুতে পার--১।॥ যখন গড় নায় 
বা 40 কমে? তখন প্রাস্তিক বায় বা 10 কম এবং বেশ হারে কমে । যার ফল 
গড় ব্যয়রেখা বা £১0 রেখা যখন নিয্মমৃখী হয়, তখন প্রাস্তক বায়রেখা লা ঠা 
রেখাও 'নিম্নমহখী হয় এবং 110০ রেখা /০ রেখার নীচে থাকে । 


২। যখন /৯০ বাড়ে' তখন 110 বাড়ে এবং বেশ হারে বাড়ে। অর্থাৎ যখন 
4১0 রেখা উধবমহখশ হয়, তখন ৮0 রেখাও উধ্মখখ হয় এবং 1৮10 রেখা 2৯0 
রেখার উপরে থাকে । 


৩। যখন £&€ সবচেয়ে কম হয়, তখন /১0 ও 710 পরপগর সমান হয় । অথাৎ 


কাতর ব্যয় ১৭ 


40০ রেখার নকতস বিন্দুতে 200 রেখা 1১০ রেখাকে ছেদ করে। ৮-১০ নং 
রেখাচিত্রের সাছাব্যে এই সম্পকর্গালি দেখানো হল । এখানে 2০ হল গড় বায়রেছা 
এবং ?£€ ছল প্রাঁস্তক ব্যয়রেখা ॥ 

এই রেখাচিন্লে টা হল 2১০ রেখা নতম িষ্দু । 1 বিন্দুর বামাদফে 4০ 
রেখা নিয়মখখী । অথথ গড় ব্যর কমছে। 
কাজেই 7৮ বন্দর বামাদিকে 240০ রেখা নী 
নিষ্মমগাী হয়েছে, অথাৎ 15 কমছে £ 1কিম্তু 
10০ বোশ হারে কমে বলে ?% 1বন্দুর বাঘ- 
দিকে 16 রেখা 2৯ রেখার নশচে থাকে । 2 
2৫ 1বন্দুর ডানাফকে £&0 রেখা উধর্বমখশী । 
ফলে 745 রেখা উধ্বম খন হল্েছে ॥ 2১0 
বাড়লে ৮5 বোশি হানে বাছে বলে ৮ কদ্দুর 
ডানদিকে টি রোখ এ হন্রখার উপরে 





উতৎ্পাছন 
থাকে । 4 বন্দুতে 1৫ জেস্ব; ও 4205 রেখা? ৮-১০ রেখংচিজ 3 গড় ও প্রন্নত্ধিক 
গলুগপরকে ছেদ করেছে এবালে চিত ও বায়রেখার সম্পর্ক 


+৮৮ সদাশ £ আগা বেখাঁচঘে উৎপাদন যখন ০৫ তখন গড় ব্যয়. 4৩ 
অঞ্চতি চিত পরিস্লে উত্পাদনের জন্য গড় বায় সর্বানস্ত ॥ আবার 7 িদ্দুটি 2 
রেখার উপরেও আছে । কাজেই এখানে 


০ ৰ এ ০8৩ উৎপাদন খন 0০৫ তখন প্রাম্তক ব্য়ও 
৪ এত 2101. অর্থাৎ উৎপাদন ০ হলে 4১0০. 
2.1 দশ 0 হবে। 

| ১৯৫৫ ০ রেখা 4০ রেখার নিপ্ততম বিন্দু 

| 7৮ পদয়ে যায় । শুধু তাই নয়, 1৬০ রেখা 
7 40 রেখার নিয়তম বিস্দু দিয়েও, যায় । 
উৎপাক্ষল অথাৎ ১৮০ রেখা /+৬০ রেখা ও 4৯০ 

৮.১১ ররেখাচিআ 2 গড় বায়, গড় রেখাকে তাদের নিম্ততম বিন্দু ছেদ করে 
পরিবর্তনশীল ব্যয় ও প্রান্তিক বাকের উপরের দিকে উঠে যার । পাশের রেখা- 
সম্পর্ক গল্পে এটি দেখানো হল ।॥। এখানে 24€৩ 


রেখা ৬০ রেখাকে তার নিম্মতম বন্দু 4&৯-তে ছেদ করেছে এবং 4০ রেখাকে তার 
নিয্রতম বিন্দু, 5তে ছেদ করেছে । 
৮.১ গড় ব্যক্স ও প্রা্তিক ব্যয়ের পার্থক্য 2 

গড় ব্যর ও প্রান্তক ব্যয়ের মধ্যে নিম্মালিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করা বার । 

(১) গড় ব্যয় হল মোট বয় ও উৎপাদনের পাঁরমাণের অনুপাত, প্রান্তিক ব্যয় 
হল আঁতারন্ত ক একক পাঁরমাণ উৎপাদনের আঁভারন্ত ব্যয় । 

(২) কোন 'নার্দন্ট সময়ে ফার্ম ধত একক ছুব্য উৎপাদন করে তাদের গড় ব্যয় 
হল প্রত্যেক একক দ্রব্যের ব্যয়ের গড়পড়তা 'হসাব । যেমন ফার্মের মোট উৎপাদন 

আঃ অর্থ ১২ 


৯৭৬ আধ্বনিক অথ-নশীত 


৯০ একক এবং উৎপাদন ব্যয় ১০০ টাকা হলে প্রাত এককের গড় বার হয় ১০ টাকা । 
এই ১০ টাকা হল প্রথম, "দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি প্রাতি এককের ব্যয়ের গড় 
হসাব। কিল্তু প্রাস্তক'বার হল শেবতম একক উত্পাদনের ব্যয় । 

(৩) স্বজ্পকালে গড় ব্যয়ের মধ্যে ফামের স্থির বার ও পারবত'নশখল বায়-_ 
উভয় প্রকার বরই অস্তভুন্ত থাকে 'কিম্তু প্রাস্তক ব্যয়ের মধো শ্হির ব্যয় থাকে না, 
কেবলমান্্র পাঁরবর্তনশখল ব্যয় থাকে । দশর্ঘকালে গড়বায়ের মধ্যেও শ্ছির বায় 
'াকে না। 

(৪) প্রান্তিক ব্যয় বলতে যদ মোট ব্যয়ের পারবঙ“ন ধরা হয় তাহলে মোট বায় 
ক্ছর থাকলে প্রাস্তক বায় শূনা হতে পারে । এমনাক, উৎপাদন বৃম্ধর ফলে ষাঁদ 
মোট ব্যয় হাস পায়, তাহলে প্রাশ্তক বায় খণাত্মক হতে পারে । কিম্তু গড়বায় কখনই 
শূন্য বা খণাত্বক হতে পারে না। 

(৫) রেখাচিন্তগত ভাবে বলা যায় যে 4৯০ রেখার 'নিয়্তম বিন্দুতে 7410 রেখা 
40 রেখাকে ছেদ করে । সেই ছেদ বন্দর বাম দিকের অংশে 4১0 রেখা নিয়মহখী 
হলেও 7৮0 রেখা উধর্মখশী হয়। এর থেকে বলা যায় যে, 2৮0 ব্‌ঘম্ধ পেলেও 
40 সাময়িকভাবে হাস পেতে পারে । 

৬.১০. ক্ষার্সের দীঘকালণন গড় ন্যপরেখার আকৃতি £ 

দীর্ঘকাল বলতে এমন একটি সময় সীমাকে গ্োোঝায়, যার মধো ফাম তার সব 
উপাদানের প্রয়োজনীয় পারবত“ন করতে পারে । স্বজ্পকালে কতকগুলি উপাদান 'স্ছর 
থাকে, কারণ সেইসব উপাদানের পারমাণ বাষ্ধ করতে হলে যে সময়ের প্রয়োজন হয় 
স্ব্পকালে সেই সময় পাওয়া যায় না। কিস্তু দীর্ঘকালে সময়ের সেই বাধা দূর হয়ে 
যার । কাজেই দীর্ঘকালে ফাম" সব উপাদানের পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে পারে ॥ 
দশর্থকালে সব উপাদানই কমবোশ পাঁরবর্তনশশল উপাদান । স্ব্পকালে ফামের 
সায়তন শ্ছির থাকে । কারখানার বাড়ী, আঁফিস ঘর, স্ায়ী যন্প্াাত, আনবাবপন্ত 
ইত্যাছি বাস্তব মূলধন 'নয়ে ফামের আয়তন গড়ে ওঠে । স্বঙ্পকালে "ই আয়তনের 
কোন পাঁরবর্তন করা যায় না। এই অবস্থার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে ফার্সকে 
চকৈবলমান্র পারবর্তনশশীল উপাদানের পরিমাণ বদ্ধ ক্র তা করতে হয় । এইভাবে 
কতকগুলি উপাদ্ানকে স্থির রেখে কয়েকাঁটর পাঁরমাণ বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধ করলে 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে পাঁরবর্তনশীল উপাদাম অনৃপাতের জনা পারণামে রমহ্াসমান 
প্রান্তিক উৎপাদনাবাঁধ কার্করা হয় । উৎপাদন ব্যাদ্ধর প্রথম 'দকে উৎপাদন যে হারে 
শ্াড়ে, ব্যয় তার চেয়ে কম হারে বাড়ে? অর্থাৎ গড় বায় কমে এবং তারপর উৎপাদন 
শৃষ্ধ পেলে উৎপাদন যে হারে বাড়ে তার চেয়ে মোট ব্যয় বোশ হারে বাড়ে অর্থাং 
পাড় ব্যয় বাড়ে । এইভাবে ফার্মের স্ব্পকালশন গড় বায়রেখা প্রথমে নিম্নমখা ও 
পরে উধর্বমূখী হয় । অনাভাবে বলা যায় একাট (নার্দশ্ট সময়ে বা স্নল্পকালে 
ফামের গড় ব্যয়রেখা ইংরোজ 0ে অক্ষরের মত হয়। 

দশর্থকালে ফার্ম তার আয়তনের পরিবর্তন করতে পারে । কিম্তু এই পাঁরবর্তনও 


ফামের ব্যয় ৯৭৭ 


সব সময় সমানভাবে করা হায় না । উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতকগুলি আঁবভাজ্য উপাদান 
থাকে, দের পরিমাণের গাহিবত'ন করা দধ্ঘকালেও সহজলাধ্য নয় । এই আবভাজ্য 
উপনদাল্গলির জন্য দ*ঘ“কালেও গড় ব্যয় উত্পাদন বগগ্ধর প্রথম দিকে কমতে পারে 
এবং পরে বাড়তে পানে । সার ফলে ফামের দাীর্ঘকালান গড় ব্যয় (19778 ০ 
4০56৩ 5950 9৮10২ ০) রেখা প্রথমে নিগ্নমৃখী ও পরে উর্মুখী হয় । অন্য- 
ভাবে বল। খায়, কামেরি দাঘ-কালখুন গড় বায়রেখার আকৃতি স্ব্পকালশন গড় ব্যয়- 
রেখার নত ৮ আক্কারাবাশ্দ্ঃ হালেও দীঘ্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা কিছুটা চ্যাপ্টা ধরনের 
হয়! অরথণৎ দদধ কালিসন গড় ব্যয়বেখার চয আকুতি স্বজ্পকালীন গড় ব্যয় রেখার 
মত এত তনু হয় না। 

দর্ঘকালে যেমন কোন একাটি ফামের আয়তন বৃদ্ধি পেতে পারে তেমাঁন অন্যান্য 
ফাতুমর আযর়তনও বাপি পেতে পারে 7 একই দুব্য প্রস্তুতকারী সকল ফাম“ 'নয়ে গড়ে 
ওঠে একটি 'শল্প | পীর্ঘকালে সমগ্র ?শ্ল্পের প্রিগার ঘটে । এর ফলে শিল্পের তন্তভূর্তি 
সব ফামই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কতগ:ল বায়সংক্ষেপের স্থাবধা পেয়ে থাকে । এই 
স্রবধাগুলো শিষ্পের বৃদ্ধির ফলে হয় বলে শিজ্প্রে কাছে এই স্থবিধাগুলো হল 
আভাম্তর ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা (1151 672885 590970555 9150215), 'িম্তু কোর একাঁট 
ফামেন কাছে এই স্বিধাগুলো হল ন্বযাহ)ক আবিধা (551৩708] ০০0০01৩$ ) 1 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় লমণ্র 'শজ্পের উদপ্াদন বদ্ধ পেলে কাঁচামাল, অন্যান্য 
উপকরণ প্রভৃতির চাহদা বাড়ে, তাতে পাইকারী? হারে দ্ুবা ক্রয়ের সুবিধা বা দাম 
হাসের স্বিধা পাওয়া যায় । অথাৎ ?শজ্পের মধো সব ফাম সম্ভায় কাঁচামাল ও 
অন্যানা উপকরণ পেতে পারে । | 

অনুরূপভাবে দদর্ঘদন ধরে একস্থানে শিষ্প, কলকারখানা গড়ে উঠলে শিজ্প- 
শ্রামকেরা সেখানে বসতি স্থাপন করে । ফলে কম মজ.রীতে দক্ষ শ্রমিকের যোগান 
পাওয়া যায়। এইভাবে দীর্ঘকালে সব উপাদানের দাম কমতে থাকে । তাছাড়া 
পাঁরবহণ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্বাত হয়। দ্রব্যের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য গবেষণা 
করা হয়। নতুন উৎপাদন পদ্ধতি চালু করা যায়, ষাতে গড় উৎপাদন কমে । এইসব 
বাহ্যক বায়সংক্ষেপের সুবিধার জন্য কোন একট ফামের দীর্ঘকালশন গড় ব্যয়রেখা 
নশচের দিকে নেমে যায়! 

দ'ঘ'কালে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অনন্তকাল ধরে স্বধা পাওয়া যায় না। ' একটা 
সময় আসে যখন বাহ্যক -সুবিধাগ্লো বাহ. . অসুবিধায় পাঁরণত হয় । এর ফলে 
কোন একটি ফামের গড় ব্যয়রেখা উপরের দিকে উঠতে থাকে । 

তাহলে আমরা পেলাম--দীর্ঘকালে কোন একটি ফামের উৎপাদন বৃদ্ধর প্রথম 
দকে বানারুপ বাহাক ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা দেখা দেয়, ফলে দশর্ঘকালণন গড় ব্যয় 
কমে, আবার উৎপাদন বাদ্ধির একট নাঁদস্টি জ্তুদুরর পর ফার্মের কাছে কতকগুলি 
বাহ্যক ব্যয়বাহ্‌ল্যের অস্সবিধা দেখা দেয়, যাদের জন্য ফার্মের গড় ব্যয় বাড়ে এবং 


এইভাবে ফামে“র দশর্ঘকালগীন গড় বায়রেখা 0 আকৃ্িবাশন্ট হয়। এখন আমরা 
রেখাচিন্রের সাহায্ো এট ব্যাখ্যা করতে পারি । 


১৭৬ আধুনিক অর্থন্শিতি 


কোন দার্খঘকালকে কয়েকটি স্বঙ্পকালের সমক্টি 'হানেবে দেখা যার । যেমন, পক 
বছরকে যদি দশর্ঘকাল বি এবং এক মাসকে স্বল্পকাল বাল তাহলে একাঁটি দশঘ'কাল 
হবে বারোটি স্বস্পকালের সমস্টি : আবার 'তনমাসকে বি স্বপ্পকাল বলা হয়, তাহলে 
একাটি দীর্ঘকালের মধ্যে চারাট স্ব্পকাল থাকবে ) 


তবে স্ব্পকাল বা দীর্ঘকালের এমন কোন পাঁঞজকাগত সংগা দেওয়া শায় না। 
তব আলোচনার ম্ুবিধার জন্য আমরা ধরে [নাচ্ছ একটি দীঘ্বকালের মধ্যে জিন্াটি 
স্ব্পকাল আছে । এক একটি স্বষ্পকালে ফার্মের আফতন "স্যর থাকে । কাঙ্জেইট এক 
একটি স্বজ্পকালের জনা এক একটি 0/ আবাতাবাশন্ট গড় ব্যধারেশা খাকান । বগা 
9405১ 9৯0. ও 5১805 হল বথারুমে প্রপ্ম: দ্বিতীর, তায ক্ল্প্জাতার 
বাররেখা । এদের '[নয়ে ফামেব দীঘকালশীন গড বায়রেখ। গে উঠায়? দাতা 
ধরে উৎপাদন কবলে ফামের গড় ব্যয় কম হঝে। কাম টি গথি বাধানেতা ধনে 
বা এ মাত্রায় উৎপাদন করবে । যেমন কার্য আছি 0১৯ পরা তত কতা 
প্রথম মানায় (5265 নোধ। ধারে । উদগদর আনে কহ এ হ্ায 
তন শটে: ই্িষ্তু ফিট লািহও 2 

1 টি ৯৬৯ [রথ পরে ) উৎপার্গন করান চা বায হিল 
শা ০ ৩ টি) শ্রখানে ক খি কস হর তি হে, 
পৃঃ নি আহ ফা 022 পুিম।ল আঙথয হিরা 

করাল জলা পঞ্চ গান জীন পিছত 

বেখা ধাবে উত্পাদশ। করা তাছবি শীতল 

₹১৫৯ পাঁকিজাণ দব। ৬৯177 কর জখজ 

9.9 রি ৭ মাতার গড় ব্যয় হবে 69 জিশতু ক্বিভতি 
টৎপাঁদন মালায় শড় ব্যয় হবে স্* ৫০ গ্রথানে চাহি) 

৮.১১ রেশন্দিষ 2 দীর্ঘ কাল্টীল গড় বারে! কম ও 1310 তি ; অতঞক (00 বসব 
ব্য উদ্পাদন করাতে হালে ফার্ম ছিতায় মারাটি ধনে বা ৯৯৬১ রেশা ধরে উত্পাদন 
করবে । তাহলে 3. বন্দ: পর্ষল্য প্রথম ধাতায় উত্পাদন করলে ফের গত বায় কগ 
হবে। | হস্দ থোক পি [নস্দ, পমাজ্জ দ্বিতীষ মানায় উত্পাদন করলে গড ব্যয় কচ? 

হবে।। এ 1 (ঙ্দশ "পর ডালাদাজ তেজ মানায় উৎপাদন কবলে গড় বায় কম হবে! 


তাহলে ফামের দশ্ঘ“কালশীন গড় ব্যয়রেখার উপন দা কৌাণক বিদ্দু যথা, [7 ও 
1 'ধাকবে। বাকি রেখাটি হাবে উপবের বেখাচিত্রে স্লাক্ষরে আঁঙ্কভ রেখার মত । 
এখানে দঘ ক।লকে 'তনাট স্বজ্পকালের সমান্টি লালে ধব। হয়েছে সেইজন। 
দশর্ঘকালীন গড় বায়রেখার উপর দুটি কৌশিক বিদ্দৃব সংস্দি হযেছে । যাঁদ চাবাট 
স্বপ্পকাল ধবা হত, তাহলে তিনটি কৌিক বম্দুব স.ট হত শাঁচাটি ধরলে চারটি 
কৌপিক বিস্দ-, ছয়টি ধরলে, পাঁচটি: সাতাঁট ধরলে ছয়াট-_ _শার্সান করে বদি ধরা হত যে, 
দীর্ঘকালের মধো 1? সংখ্যক দ্বস্পকাল আছে তাঙ্গালে দশর্ঘকালশন গড় ব্যধবেখায় 
1টি কোৌঁণিক বশ্দুর মংদ্ট হজ: গকল্তি গানে লেন কনা মাত তু ঘত বেছি, 


৪ 
হি ০ 


ফার্মের ব্যয় ১৭৯ 


ফোণিক শিষ্দ থাকবে তই বিদ্দুগর্জী ঘন হয়ে বসবে । অবশেষে .ঢ. বাদ 
খই [বাঁশ অর্থাৎ অপহ্খ্য হয়, তাহলে গশর্বকালগীন গড় ব্যররেখাটি একটি মসৃণ 
রেখায় পরিণত হবে এই রেখাটির প্রত্যেকটি 'বজ্দুতে একটি মান্লা অর্থাৎ 
এফাটি স্বশপকাজশল পড় ব্যররেখার বন্দু থাকবে! শ্রথানে অসংখ্য মান্তরা, 
ফাহ অন্য ১2০ রেখা থাকবে বং দীশর্ঘকালশন গড় বায়রেখা 
৮০১ আত্যক্কাটি 550 অ্রেখার সঙ্গে স্পর্শক হবে। এইর্‌প রেখাকে 
এলহভলোশ ল্য বাহ্ঃসপলকি ৬৬1০০) বলা হয় । অতএব দশঘ্কালসীন গড় 
নাফরেখ। হজে আশংপ্য সব্বকাজ্ণিন গড় বায়রেথখার 1নিম্নম্ছ বছিংস্পশণ্ক। 
কতেধাগের হাটি সহ লেখাটিগে 040 ক্লেখাটি হল এইরপ একাঁট দীর্ঘ- 


এত গড় বহিবেদ্যা । এই 






তর 8 ॥ 
প্লথার উপর আজিজ ছোট পু 
কন্ধাটি বেখাগ্িল ্প- 1 1380 
কাদলখীন গড বারে ও | 
অতএব মশর্বকালিযর গড় ০২ ৃ 
বরের আকোতি স্বজশ- ৩ ণ 
ফালশন গড় বাফারেশ্ল্র অত ৮ | 
(1 আক্াতবাশষ্ট হনে: তবে | 
এ ছা আকৃতি কিছ 1522 
চাপ্ঠা ধরনের হনে । 0 0 ১) 
আমাদের ৮.১হনং প্রেঘা- বত 
ধগিল দেখা সাল্ছে 5৯0০; .১৩ ক্েখাটিছ : অনিচ্ছা বাজ! প্িবর্তন ও দীর্খ কালীন 
মেখা থেকে 34005 হ্েখা ঈতিরানিরের 


গান্বা ন্গচে আতুহা এবং 98605 রেখা 94505 রেখার তুলনার উপরে আছে। 
দধ্ছ্ভকাজেশিন ব্যাহ্টক ব্যয় স্বক্ষেত্পের সুবিধার জন 34605 লীচের 'দিকে নেমেছে 
এুং দশ্ধকলেখন বাছিযক  জস্গব্ধার জন্য 583 উপরে উঠে গেছে। 
৮.৯৩লং রেপ্টিতে চ20 রেখার উপর & হুদ নিষ্নতম বিন্দু । অর্থাৎ 
ফার্ম যদ 00 পার্মাল দুব্য উতৎপাঙ্গন কে হাহলে হখঘন্ডালীন গড় ব্যয় সবচেয়ে 
কম হাব ক হিন্দুর বামাদকে 124১৫ চরখ,  স্মমুখী এবং ডানাদকে উধর্বমৃখী । 
£& ধবন্ণর বামদকে বাতিক নায় সংক্ষেপে আবথা [56081 ৪০০০০00158 ) 
পকায় স্বপপকাজ্গন নেখাগতাল নীচের দিকে নেমে আসে বলে & 'বিশ্দুর বামার্দকে 
.২৯0 রেখ।টি নিশ্মমুখী হয । বিপরীতভাবে & বিন্দুর ডানাদকে বাহ্যক 
বংয্বহুলোর আভ্ছবিধা £ চনিও0৪] 92550000100855 ) থাকায় স্বস্পকালশীন 
রেখাগুছ উপনের দিকে উঠে যায় এবং 1২4১০ রেখাঁট উধর্বমূখী হয়। এইভাবে 
[৮0 রেখা ১-আকাতাবাশশ্ট হয় । 

অনাভাবে বলা বায়, বাছাক সুবিধ।গুলি ফামের স্বজ্পকালন গড় ব্যররেখা- 


১৮৩ আধৃনিক অর্থনীতি 


গুলিকে নীচের দিকে নাঙছিয়ে আনে এবং বাহাক অস্থবিধাগৃলি গুদের উপরের দিকে 
তুলে দেয় ৷ এখন স্থাবধা ও অন্গাবিধা বাঁদ একই সঙ্গে ঘটে এবং-_ 

(ক) বাছাক স্াবধাগুলি বাদ অস্থৃবিধাগলির চেয়ে বেশি! হয়, তাহলে গ্ব্প- 
কালশন গড় ব্যররেখাগাাল ষতটা নশচের দকে নামবে তার চেয়ে কম উপরের "দিবে, 
উঠবে, ফলে 1.£.40০ নিন্মমৃখী হযে । 

(খ) বাহাক স্বাবধাগুল ঘাঁদ অপুবধাগ£ীলির সমান হয় তাহলে স্ব্পকালপন গড় 
বায়রেখা পুজি সুবিধার জনয যতটা নীচের দিকে নামবে, সমান আস.বিধার জনা ঠিক 
ততটা উপরের 'দিকে উঠে যাবে, কজে হছ২ 4০ রেখা হবে সমাস্তরাল সরলয়েখা এবং 

(গ) সৃবিধাগৃলির চেয়ে বাদ অসবিধাগৃূলি বোশ হর তাহলে 184০ 
উর্ধবমৃখা হবে। 

৬.১৯ জ্ঘ্পকাজণন ও দশর্থখকালীন গড় বয়ে সম্পর্ক £ 

ফার্ম যে কারখানায় উৎপাদন করে সেই কারখানার মাপ বা আয়তন (21901. 

৪12০) স্বপকালে স্থির থাকে | দশীর্ঘকালে ফাম তাব আগ্রতলের প্রপ্নোজন মত 


পরিবর্তন করতে পারে । 
এর কলে যে-কোন পারজাশ ছুব্য উৎপাদনের জল। ফার্সের স্বকপকালণন গড় ব্যয় 
জপেক্ষা দীর্ঘকালশীন গড় ব্যয় কন হয । প্রদণ্ত ৮.১৪ রেখাচিত্রে এই বিধয়াট দেখান! 
হয়েছে । এই রেখাচন্ে ০0%-এক্ষে ফামের উৎপাদন এবং ০0%-অক্ষে গড় বায় 
পারমাপ করা হয়েছে । এখানে ££&4০ নামক রেখাঁট হল দীর্ঘকালীন গড়বায় 
রেখা এবং 58২/১6০১ 9£১/১6০4, ১৮4১০ হল তিনাট পুথক মাপের আরজশের জগ্য 
তিনাটি স্ব্পকালণন গড় ব্যয় রেখা । স্ব্পকালে ফান এই [ীতলাট রেখার মধো 

যেকোন একটি রেখা ধরে উৎপাদন করে । 

ফাম" দ্বজ্পকালে এক রেখা থেকে অনারেখায় সরে ষেতে পারে না॥। কিম্তু দীর্ঘ- 
কালে ফার্ম তার ডউশুপর্দনের পারমাণ 
988, ॥$80 অন:সারে তার কারখানার আয়তনের 
প্র রা পারবর্তন করতে পারে । এর ফলে তর 
45৮ গড ব্যয় হাল পায়। এইভাবে দার কানে? 
গড় বায় সল্পকাজ নি গড় বাতের ওয়ে 
কম হয়। গ্রপক ৮:১৪ বেখাভতের পুসঙ্গ 
ধরে বলা বাত থে স্বতপকালে ফ।মে এ 
আয়তন ৯8£৮4৯০০ রেখা হুবো সুঠিচত 










পপি 





হালে এবং ফার্ 05 পারম।ন ভ্ুন) 
০ 21৭2 ৭5 % উৎপাদন করুতে চাইলে ফামোর সশ্পৃ- 
৮.১৪ ৫ রেখাচিজ কালপন শড় বাঘ হবে 3185, কপ্ত 


দখকালগ হেয়াছে কাম 9; পারসাণ 
প্রব্য উৎপাদনের জন্য 5£২/০। নামক আয় রেখ: ধরে উৎ্পাপন বলুতে পারলে ॥ 


ফামের ব্যয় ১৮১ 


9২০, রেখায় 35 পাঁরমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ফার্মের গড় ব্যর হবে 
314 43589. এখানে 374 কে দীর্ঘকালশীন গড় ব্যয় বলা যেতে পারে। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে যে 3: পাঁরমাণ দ্রব্য উৎপাদনের স্বজ্পকালশন গড় ব্যয় (3:83) 
অপেক্ষা দীর্ঘকালণন গড় বায় (03:41) কম । 

৮.১৪ রেখাচিত্র থেকে দেখা যায় যে 32 পাঁরমাণ দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফার্মের 
স্ব'পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় উভয়েই 3545 হয় ॥। এখানে দশর্ঘকালশন গড় 
বায় স্ব্পকালণন গড় ব্যয়ের চেয়ে কম না হলেও বোঁশ নয় । এর থেকে বলাযায়যে 
দীর্ঘকালশীন গড় বায় *ব্পকালশীন গড় ব্যয়ের সজান দকংবা স্বক্পকালশন গড় ব্যয়ের 
চেয়ে ক ছতে পারে ; কিন্ডু দশর্বকালশন গড় ব্যয় কখনই চ্বল্পকালশন গড় ব্যয়ের 
চেয়ে বেশি হতে পারে না। 

অনংরূপভাবে, 35 পারমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ফার্মের স্বজ্পকালশন গড় ব্যয় 
রেখা হবে 9409 এবং স্ব্পকালশন গড় ব্যয় হবে 335. 'কিম্তু দশর্ঘকালীন 
সময়ে ফার্ম 35 পারমাণ দুব্য উৎপাদনের জন্য এমন একাঁটি কারখানা বসাবে যাতে 
তার গড় বায় সবচেয়ে কম হয় । এইরূপ নতুন কারখানার জন্য ফামের নতুন গড় 
ব্যয় রেখা হবে 96/৯05 নামক রেখাটি । এই রেখায় 35 পাঁরমাণ দ্রব্য উত্পাদনের 
জন্য গড় বায় হবে 03545 43585 1 এর থেকেও বোঝা যায় যে কোন 'নাদণ্টি 
পারমাণ দ্রবা উৎপাদনের স্বজ্পকালীন গড় ব্যয় অপেক্ষা দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় 
কম হয় । অতএব, যে-কোন পাঁরমাণ দ্ুব্য উৎপাদনের জন্য-__ 

দশ্ঘকালণন গড় ব্যয় « »্ব*পকালশীন গড় বয় । 


৮১২. দশর্ঘকালনীন মাত্রা পক ঁনের প্রাতিদানের নিক্ষস ( হ,এলও ০01 1২56৩1285 ৫০ 
০0৪16 ) £ 

দশর্ঘকালে ফাম" তার মাত্রার পারবর্তন করতে পারে । ফার্মের মাত্রার পাঁরবর্তন 
বলতে স্ব উপাদানের পারম।ণের পারবতন বোকায় । যাঁদ শ্রম (1) ও মলধন 
() নামক দুটি মান্র উপাদানের কথা ধরা হয়, তাহলে ফামের উৎপাদন 
অপেক্ষকাঁট হবে। 

[১ [05521 

দীঘ কালে ফাম" যাঁদ তার মাত্রা ছি করেঃ তাহলে বুঝতে হবে শ্রমিকের 
সংখ্যা. থেকে বেড়ে 2]. হয়েছে এবং মলধনের পারমাণও %. থেকে বেড়ে 2% 
হয়েছে । অতএব মান্তার 'শ্ছিগুণ বৃষ্ধি বলতে শ্রম ও মূলধনের পাঁরমাণ 'ছিগণ 
করা বোঝায় । মাল্লার এ-গণ বৃদ্ধি হলে ভ্রমের নিয়োগ হবে 2, ও মুজধনের 
ধবানয়োগ হবে 20. । অতএব ফান ঘতগহীল উপাদান নিয়োগ করে তাদের 
সকলের পাঁরাণ একই সঙ্গে সঙ্গান হারে ঘতগণ বাথ পাবে ফার্মের মান্তাও ভততগ,ণ 
বৃঞ্ধি পাবে । 

অনুর্পভাবে সকল উপাদানের পাঁরঙাণ একই সঙ্গে একই হারে হাস পেলে 


১৮৭ আধুনিক অর্থনশীতি 


ফার্মের মাত্তাও সেই হারে ছাস পাবে । এইভাবে দীর্ঘকালে গাার্ন তায় সব উপাদানের 
পরিমাণ একসছে সমান ছারে বাড়িয়ে বা কিযে ভার উৎপাদনের শান্রার পরিবত'ন 
করতে পারে। এখন ' প্রন হল---এইরপভাবে মাপ্রার পাঁরবর্তন করে কণ প্রাতঙগান 
পাওয়া বায়? প্রাত্দান বলতে উৎপাদনের পারবর্তন বোঝায় । এখানে আমরা 
সহজেই বলতে পার-_ 

ফার্মের মালা বাড়লে উতৎপাঙ্গন বাড়বে এবং মান্লা কমলে উৎপাদন কমবে । অর্থাৎ 
ফার্মের মালার পাঁরবর্তন ও সেই পাঁরবর্তন থেকে প্রাপ্্র প্রাতদান একই দিকে 
পারবার্তত হয় ॥। মাত্রার হাসবৃদ্ধি হলে প্রাতদানেরও চাস বৃদ্ধি হবে। কিন্তু মান্রার 
পারবর্তন যে হারে হবে, প্রাতিদানের পারিবর্তনও কি সেই হারে হবে? এখানে 
[তন প্রকার সম্ভাবনার কথা বলা যায় £ 

১। প্রথণত' ফামের মাল্লা যে হারে বাম্ধ (বাহাস) পায়» ফার্মের উতপাদনও 
সেই হারে বৃদ্ধ (বা হাস) পেতে পারে। একে মানা-পারবর্তনের স্মহার 
প্রাত্দানের নিয়ম (78৬ 01 092080801 26180£05 0০ 9০91৩ ০0: 0১) বলা হয় । 
এক্ষেত্রে ফামের মান্রা বাঁদ ত্বিগৃণ বৃষ্ধি পায় উতৎ্পাদনও ছহগণ হয় । ফামের মাত্রা 
ধদি তিনগৃণ বাড়ে তাহলে উৎপাদনও তিনগুণ বাড়ে ইত্যাঁদ । 

২। দ্বিতীয়ত, ফারের মাতা ষেহারে বৃম্ধি (বা হাস) পায়--উৎ্পাদন তাক 
চেয়ে কম হারে বাম্ধ (বা হ্রাস) পেতে পারে । একে মাত্রা বশ্ধর ক্রম্হানশমান 
প্রাতদানের [নয়ন (18৬ ০6 10110110150808 [২৩168:18 0০ 5০81৩ 01 77075) বলা 
হয়। এখানে মাত্রা দ্বিগুণ হলে, উৎপাদনের পারমাণ 'হ্বগুণের চেয়ে কম বাড়বে । 
গাতা ফাঁদ তনগৃণ হয়, তাহলে উৎপাদনের পাঁরমাণা তনগণের চেয়ে কম বদ্ধ 
পায় ইত্যাদি । 

ত। তৃতীয়ত, ফামে মাত্রা যে হারে বাষ্ধি (বাহ্রাস) পায়, উৎপাদন তার চেয়ে 
বোশি হালে বৃস্ধি (বাহাস ) পেতে পারে । একে মান্তাবাষ্ধির জজবর্ষজাল ৩৫তদানের 
নিয়ম (172৯ ০1 7001658৭105 160010$ 10 ০5৪15 ০01 17২৯) বলা হম । এক্ষেত্রে 
ফার্মের মাত্রা বাদ দ্বিগুণ হয়, উৎপাদন হ্বগুণের চেয়ে বোশ বাড়ে । মাখা যদি 
[তনগৃণ হর, উৎপাদন তিনগুণের চেয়ে বেশি বাড়ে ইতাদ । 

৮১৩. কাদের জান্রা পরিবর্তনের সঙ্গছার প্রতিদানের 1নরন 1796 এ 91 
৫(০00896581 7615815 0 6815 ) ২ 

দার্ঘকালে কানের মাত যে ছারে ব্‌ণ্ধি বা ছাস পায় তার উৎপাদনের পাঁরমাণও 
যাঁদ সেই হারে বুদ্ধি বা ভাস পায়, তাহলে আমরা বাল .উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমছার 
প্রাতিগানের নিয়ম কার্ঘকরণ হয়েছে । ধার ফাম শ্রম (1) ও মলধন (%.) নামক 
দুটি উপাদান ব্যবহার করে । তাহলে ফার্মের উৎপাদন অপেক্ষকটি হবে । 

এন রিল ও 
এখন ধরি ফার্ম তার মানা শ্বগুণ বণ্ধি করেছে । তাহলে বঝতে হবে ফাম 


কামের বায় ৯৮৩ 


এখন "ন্থগুণ সংখ্যক শ্রামক ও ছ্িগ্ণ পান্রযাণ মৃসধন নয়োগ। করেছে 'এবং সমহার 
প্রাতদানের নিয়ম অনুসারে ফার্মের মাত্রা হ্ুগুণ হলে উৎপ্দেনও ছিগৃণ হবে । 
অর্থাদ আগে শ্রম-৮ ৮” মলধন » ৮ এবং উৎপাদন -.£ ছল ; এখন ফামের মাঙ়া 
শ্বিগুণ হয়েছে, অথাথ্ি শ্রমের নিয়োগ ও মূলধনের বানয়োশ গুণ হরেছে ॥। কাজেই 
এখন শ্রম -” 2 মূলধন _ 28২ এবং উত্পাদনের ক্ষেত্রে স্মহার প্রাতদঃনের 'নয়ম 
কার্যকরী হলে উৎপাদন 2৮ হবে। অজএব আমরা পাইঁ-মমহার প্রাতদালের 
'নয়মে ডি £€ 77510, 

2-71021528), 

3? € 31 3৮০ 9, 


0০৭ 7 এ) ॥ হবে: 


যাঁদ জাম (7): শ্রম (1) ও হলধন 1) এই তিনটি উত্পাদনের উপাদান থাকে 
তাহলে উৎপাদন অস্ক্ষোকটি হবে 2০৫ ( চু [5 ৮০ 0 খাখানে ফামের ম্বাহা বন্ধ 
হলে তিনাট উপাদানের পবিনল 'এজসঙ্ে একই হারে বুদ্ধি পাবে এবং উৎপল সেই 
হারে বৃদ্ধি পাবে! আপা 
2282 ধু ০ 1 5 
2৮৮1 25 2 2৮0) 
32 0) শের 3. ) ইত্যাদ হব £ 
এখন আমর! খাছ জল উগগকানের কথা ধরি তাহলে একই ব্যাপার ঘটবে ং 
খার £.5 হি, 2357 ১78 হক চি সংগাক্ষ উদপ্দাল বা 5০গোছ তাহ ম্লাষের 
উৎপাদন অপেক্ষক? ইবি ০ 
০11. 12. ১ ১18 । 
এবং সমহারি প্রঃতদালের হিরন আলসার 
2৮ --৮: চে৪হ) 5১ ডি 7 65, 
অতএব সমহাব পরলেও ন্য়ম ওনুলাকে ফনজরি স্ব উপাদানের পরিমাশ ছে 
পারিমাণে বাড়ে বা কে কানের উৎপাদলও লেট শাস্ুগাগে বাড়বে বা কমে । 
৮১৪. সমছছার প্রাতদ(নের £পয়ম শ ফানেন শ্যয 2 
(ক স্সহার প্রতিদানের ইনয়দ ও ফামের হমা বাগ 
ফার্মের মানা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে থদি সমহার প্রুতিদ'নের নিয়ম কাবকর+ হর তাহলে 
গাব উপাদানের পাঁরমাণ যতগুণ কাড়ে, ফাষের উৎপ্দনও ততগুগ বাড়ে । শেহ 
সম্পর্ক থেকে আমরা ফার্মের উৎপাদন ও মোট ব্যর়েব সম্পকক লব করতে পারি । 
আমরা যাঁদ ধরে নই যে, ফাম শ্রম ও মহলধন নামক ১ মাত উপাদান নিয়োগ করে 
এএবং শ্রমের দাম অর্থাৎ মজহরীব হার ও মৃলধনের সেবার দমে অথথ নদের হার সমান 


১৮৪ আধুনিক অর্থনীতি 


থাকে, তাহলে সমহার প্রাতদানের ক্ষেত্রে ফামের উত্পাদন ও মোট ব্যয় সমানহায়ে 
যাঁদ্ধ পায়। 


নীচের তালিকায় এটি দেখানো হল £ 





খঙের ছার 






মুলধনের 
জন্ড বার 






১১ ১ 


১একক ৷ ৫ টাকা | ৫ টাক! 






ও 





এই তালিকায় দেখানো হয়েছে ফাম" তার উৎপাদন ১ একক থেকে বাড়য়ে 
২ শপ্রকক করেছে, ২ একক থেকে বাঁড়য়ে ৩ একক, ৩ একক থেকে ৪ একক-_এইভাবে 
১০ একক পর্যন্ত বাঁড়য়েছে। ফামের উৎপাদন যেমন যেমন বেড়েছে, শ্রামকের 
সংখ্যাও সেই হারে বেছেছে, এবং মজুরীর হার স্থির থাকায়, শ্রমের জন্য বায়ও 
( গনং ম্ম্ভে ) উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে সমাল হারে বেড়েছে! 


অনুরহশভাবে &নং শ্তম্ভ থেকে দেখা যাচ্ছে_ উত্পাদন যে হারে বাড়ছে- মলধনের, 
[বাঁনয়োগও সেই হারে বাড়ছে এবং সংদের হার সমান থাকায়- ৭নং স্তম্ভে দেখা যাচ্ছে 
যে, যলধনের জন্য ফার্মের বারও উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সমান হারে বাড়ছে । এখন 
৪নং স্তম্ভ ও নং ম্তন্ভের শ্রম ও মঙধনের জন্য ব্যয়কে যোগ করলে আমরা ফামের 
মোট বার পাই । ৬নং ভ্তশ্ডে আছে মোট ব্যয়। এখানে দেখা বাচ্ছে, উৎপাদন 
ঘেমন যেমন বাড়ছে, মোট ব্যর়ও সেই সঙ্গে তাল রেখে সমান হারে বাড়ছে।, 
তাহলে আমরা পাই--স্সগার প্রতিদান [নয়ঙের ক্ষেতে উৎপাগন যে ছাযে বাড়ে ছষার্সের 
ছোট বারও গেই ছারে বাড়ে । বিপরণতকদে, কষাঙ্গের ভৎপাদন মাছ কমে, ভাহজে 
হাঙর দোউ ন্যয়গ নেই একছারে কছে। রেখ্যডন্রের ভাঘাছ বলা বায়, সঙগার, 


কামের ব্যয় ১৮৫ 


প্রাতগানের নিরদের ক্ষেত্রে ফার্মের মোট ব্যয়রেখা রেখাচতের অুলাবম্দু থেকে রোরিয়ে 
উধ্বহুখণ সরলরেখা হয় । 

(খ) সণহার প্রাতদানের [নিয়ম ও কানের গড় ও প্রাক বায় । 

সমহার প্রাতদালের নিয়মের ক্ষেত্রে ফার্মের উৎপাদন হে ছারে বাড়ে (বা কষে) 
ফার্মের মোট ব্যরও লেই ছারে বাড়ে ( বা কমে) কাভেই ফার্মের গড় ব্য় ও প্রান্তিক 
বায় পরস্পর সান ছয় । আমরা একটি তালকার সাহায্যে এটা দেখাতে পার । 





এখানে উৎপাদন যখন ১ একজ তখন শড় বায় ৯৫ টাকা এবং প্রাশুক ব্যয় 
১৫ টাকা, উৎপাদন যখন ২ একক তখন শোট ব্য ৩০ টাক; কাজেই গড় বায় 
_ মোট ব্যয় ৩০ টক 

উৎপাদন ২ একক 
ব্যয় বশ্ধি)- ১৩ ঢাক"; এই ভাবে দেখা খা উত্পাদন যতই হোক না হকন, গড় 
ঝয় ও প্রামিক বয় স্থির ও সমান থাকে ॥ অতথ্ব মারাদ্ধির ক্ষেত্রে মমহার 
প্রীতিদানের নিয়ম কাহফিরী হলে কামের গড় বা ও ্াস্তক বয় স্থির থাকে, শখ 
তাই নয়, উউ্মে প্রশগঞ সাল হায় হে । 


১৩৬ চাকা পুতি কহ এবং প্রাাজ্ক ব্যঞ ( অথার্থ মোট 


প্রতল। বল; 

১1 ফ্রাসের ব্যয় কাকে বলে? আবব বত, বাস্তব বাথ এবং 5ধোন খ্যয়েব পাক; কর 

২। স্বর বস পরিবনঞল বাদ কঃকে বলেত উপীহওনসহ এদের প1হকা কর! এই বিভাজনটি 
একটি দ্জঞলীুন বাপাম-উক্চিটি ব খা! কর! 

5 ফাষের শঞ্জকালীন “ষাট বাফব আধা তান কোন্ বার থাকে? হ্ষজ্লক£লীন মোট বার নেখার 
অ।কাতি লালোচন। কর: 

৪। গড় বায, সড় হির ও শড় পরিবর্তনশীল বা) সংজ্ঞ। দ1ও এবং এদের পার্থক? দেখাও 

«1 স্থির শ্যছ ও য্িবঙললীল বাছের পার্খজ্] কর এবং এই পার্থকে)র ভিন্বিতে কাসের সবক কালীন, 
বাড় বাকবেরার জকাতি আচল! কৰ। 


এত আব্নিফ আনি 


শ। ঈ ৭2 সক হলে? কাধ লক বোট বার শী গে সী খু কান খা 
খন বাহ) সাঞস--রেখা দহ আলো তল? কছু। 

2) খর মাহক্পেই হোকিধা বসন্তে ক ভোট ? ম্বসকাণে 6*স1দন সি বাগে বেন ফালি হানা 
অংন্ষদপহ হ্বাতবা পাঝছ। বাছু খাসী চল? ম্ষ | 

৮1 মার সাশেপেজ বাধন! কানে কাল? হই সাবধান কান কাত হজ কসোদ শন ঘর 
নেগাও স্বাকাতকে পাভাঠফিভ কাকে? 

»। ক্র বাল শড় ব্য£ খাদ বাফতি 'যালে?6না ক । 

১১৪ অবফাজি কাকে কাল 7 দ্বীৰকইস »1ছেজ পড় 27 থা খাকাতি । কখন হয় লেজ! কম । 

১১। আত্াঙার ও ছাস্ছিত দাগ সাংআপেক উিকিধ কিক ঘলে? ৮ পিল] কর জবদাজে 
কোন দলের হাতি পা) হাল “ই হিল: লাগ চীর্কজিটন উড ক) (রখ আকািক 
ফাঁক্াবে বির্বাতিত ঝছে : 

১২। প্রাত্িল বাজ কাকে ২ট8+ উতজূকন ছে (হর্কং জিগিল মক বো (কাশ ক্কোশি 
বাক ধক |] (ঘাট ঝানংর। পেকে কন্চতে ডিক যাগ” ঘন্ক ₹ কষা য় গস কায 

১1 ই হও পাকিক হাড় টিক হল উধছলসহূ ই জী কতিত কউ 09টি আদ 

০ক্চন্য নাঁপ্াংধ পড় ও প্রতিক বাহ দেখা শখ কই খু, বে এটতিসেসত অতি: 

:6। পড় গু প্রাক পক কাত বি? তক গড়ে ও কাত হকহ ফ্ে 2িক দত ক১। 

১৫: শীর্ষ কাগগীন যংর। গঠি সনে প্রতিশান স্ব কী কাজ 2 উদৃত্তহনত নওগা, আদরবশায ও 
ক্রম) খাত পা ভাল ১ম বা) কন) 

১৬৭ শুব্াতি ও জোনের (বপমাচি এ; উথয়ণ চিজ কির হাই লিল ওলা চন ছা 


১৭: দে চাল £ 

১, কারের আবধত বর ও বাডব দর ক: বকে? 

১1 খলকাধে গত বালের শ্াতে। আখ ৭ ধাঙ বগা? 

এ। গ্রণনক বধহণুর ৮.7 ফি £গপ হট হট ১ ব্লক বাক, 

€£. ফোডি বাঃ 'তখং কখন উন্হল-আন্ডের ইক আবতল হস, তখনও ইল্গুজ ই? 
৫" (স্বাট নাক তা তাও বখজেছে তিতুতডে প্রতিক বত গধনিজ হর--কগাটি ব্য কব, 
৬! সভ ছবির দায় খ!? প্রণাহা নিক ০৯্গু:৯, ক কী 

৭ পিঠা কব খু কেশ (1 জন্য এল তথ প-০০২% নল 

৮. ঘাড় ও (ছিল হাড় সংকর ছকে: পার্ক! বর; 

৯) হফ্িস্দ্জক ক? বেখাঁটিও খিছে মোক : 
০৯২ পথিভ/দ প্রবিজ শক শিদ্ধা হছে কী হাক 1 8৮1617০ দেতে আা তল কব, 


ঞ ূ বাঞ্/তে তা বাতি? 


ড 
িশ্টি উদ ই ০ ভাঙন জি রহ ড় ভারে রাত স্তাহারের খারা.) হয রঃ রা ব্যাটে ত ৪১-্ারারস্ত জাস্ট গছ & 0৮৮৫. স্রুচ উ উ ছ হা 9 স্হার ছারা গর খা জা ১ ও. 0৮০শররা এ পচ [টি ৮ শর হর হর গ্রাস পরপর এ উর ৭ 


৯.০ স্বাজাক্ধ কাফে বলে ? 


পাখারণ কথাধ বাছোর বলছে একাটি স্থানকে বোঝার যে স্থলে বহসতবাক বিজি 

বছুপ্রকার দুবা হিক্ুরের জন; নিয়ে আদ এবং যেখানে অসংখ্য ক্রেতা লেইসব ব্য; সব 

করে। অর্পনীতিয় বাজারেন ধারণ এই লাধারণ বাজাজ বেফে কিছুটে পকষত ও 

প্রগাদ্।, এম্াালে তান্দরে বঙ্গাছ। ফোঝাম একাটি দান ভবে লাক্গ্ ৮8 উজ্জল) জো 

বক্ষ গাও বাজার, কিংবা কালাড়ির সাজাতে ইত্যাদি 7 ভিত) জথিঙগতজা 

বাজতে হক 05) হিলার আলা সকল ক্রেতার লাছদ; ও সুকজা (বিক্রেতার ফোনের আহে! 

সক্ষাঁত গনিত আপনা কেজাদের ও বিরেত্যাদের ঘতধ্ বীনমব 7 ক্রেভলো বাজাকে হব 

কল কলার ভালে; কাত হিলআাজ। লাগ; বিক্রেতারা টিনয়ে আনে দ্রুবং ; কেতাদব আছে 

ওরঘ্হ -দ-গ 1 2 দ্রুলাত চাঙিদা এবং বিক্রেভাদের আছে দ্রব্যের বোগান ও অথেনি 

মাহা বাদ এট (5৬ প্চিবক চাঁছিদ? ও যোগ।নের মধ্যে সম্পক জ্ছনীপত লক 

তচধুগভ, বলার থে 2 আমর কোন একটি স্থানের মধ্যে বধ হবে এমন কোল কথা 

“নর ১» কাজকে ডক একা পারবেন, যে পাঁরবেশের অয ক্রেতাদের ও 'বিক্রেতাছ্ষের মধ্যে 

1 ছু 2 আনেক স্ময় ভেতারা বৈক্রেতাদের সঙ্গে টোলফোনে যোগাযোগ করে; 
এব এই ভাজ দ্রুবের ক্রুব-বক্তরষ সপ হয়! একেও আমরা একাট বাজার বলতে 

পার? ভাভওব তাৎ'লখীতিতে বাজার বলতে বোঝায় একটি পরিবেশ, হত পারিবেশের 

মধে (কাল গ্জ্ঞা দ্রবোর কুয়াবরুয় ঘটে অথ ষে পরিবেশে একাটি দ্রাবোর ক্রেতাদের 
সঙ্গে সেই দ্রবোল বিক্রেতাদের 'নিদনময় ঘটে । 


৯.২ স্বাজারের কাজ 5 


বাজ্জারের প্রধান কাজ হল দুটি; প্রথমত, বাজার ক্ষেতাদের ও বিক্রেতাদের মধ্যে 
[লন ঘটায্স । ক্রেতা দ্রবা ক্লয় করে ভোগ কঃ” চায়, বিক্রেতা দ্রব্য উৎপাদন করে 
বিক্লয় করতে চায় ॥ ক্রেতা অর্থ দের এবং 'বাঁনময়ে দ্ববা পায় ॥ বিক্রেতা দ্ুব্য দেয় 
এবং ধবানময়ে অর্থ পায় । এই অর্থ দয়ে বিক্রেতা আবার অন্য ধ্ব্য ক্রু করে। 
তখন বিক্রেতা ক্রেতায় পাঁরণত হয় ॥ আবার ক্রেতা ষে অর্থ নিয়ে বাজারে আসে সেই 
অর্থ তার আয়ের অংশ । সে সেই আয় পেয়েছে কোন না কোন দ্রব্য বা সেবার যোগান 
দিয়ে । অতএব এক বাজারের ক্রেতা অন্য কোন বাজারের (বক্রেতা । তাহলে দেখা 
যাচ্ছে, সকলেই ক্রেতা ও বিক্রেতা । এমনটা কেন হয়? খুব সংক্ষেপে বলা যায়_ 
কোন মানুষের জশবনধারণের জন্য বহু রকমের দুব্য ও সেবার প্রয়োজন । এই দ্ুব্য 
ও সেবার সব কয়টি উৎপাদন করা কোন একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব লয় ; সম্ভব 


১৮৬ আধ-নক অথ-নশীতি 


হলেও লাভজনক নয় । কাজেই সে একটি বা দুাট বা কয়েকাট মাত্র দ্রবা বা সেবার 
যোগান দেয়। তাথেকে সেষে অর্থ পায় তাই দিয়ে অনা সব্রব্যবা সেবাক্রয় 
করে নেয় । মাক্সের.মতে এটা হল গ্রবা-»অর্থ-স্দ্রব্য চক্র । কোন একজন ব্যাস্ত ব্য 
উৎপাদন করে বাজারে নিয়ে যায়, সেখানে সেই দ্রবা |বক্রয় করে সে অথ পায় । সেই 
অর্থ 'নয়ে সে আবার অন্য বাজারে যায় ॥। এবার যায় ক্রেতা তিসেবে এবং সেই অর্থ 
দিয়ে অন্য দ্রবা ক্ল় করে। অতএব প্রব্য-১অথ -স্প্রন্য চক্লের বাম বাহুতে ব্যন্ত থাকে 
বিক্রেতা হিসেবে এবং এর দাক্ষণ বাহতে ব্বান্ত থাকে ক্রেতা 'হসেবে । 

এই চক্রের বামাঁদকে 'বক্লয় এবং দাক্ষণগদকে ক্রয় । তাহলে এই চক্রের শরশর হল 
বাজার । কারণ নিছক ক্রয় বা 'নছক বিক্রয় বলে দিছং থাকে না: একজনের বিক্রয় 
হল অনাজনের ক্লয় এবং একজনের ক্রয় হল অঞ্জনের বিরুয় ॥ বাজারের কাজ হল 
সক্ুতা ও বিক্রেতাদের মধো মিলন ঘটানো । 

অন্যভাবে বলা যায়-_বাজার ভোগ ও উৎপাদনের বাবধান হর করে। একজন 
ব্ান্ত দ্রবা উৎপাদন করে কিম্তু সেই বাস্তু সেই দুব্যেব সবটা ভোগ করে না। আবার 
যে ভোগ করে সে সেই দ্রব্য উৎপাদন করে না। আমরা লব খাই, 'কিম্তু লেবু 
উৎপাদন কার না। জেলেরা যে মাছ উৎপাদন করে তার সবটা তারা ভোগ করে না। 
এখানে ভোগ ও উৎপাদনের মধো ব্ান্তগত বাধধান লক্ষা করা যায় । বাজার এই 
ব্যবধান দূর করে ॥। জ্েলেরা মাছ উৎপাদন করে বাজারে নিয়ে যায় । ক্রেতারা 
বাজারে গিয়ে সেই মাছ ক্লয় করে আনে ।॥ বাজারে কেতা ও গবক্রেতার ঘমলন ঘত১ এবং 
তভোগ ও উৎপাদনের মধো ব্যাকগত বাবধান দর হয়| 

ভোগ ও উৎপাদনের মধ্য ব্যক্ডিতত বাবধান ছাড়াও সামায়ক ও স্থানগত বাবধান 
থাকতে পারে । যেমন, আখ উৎপাদন হয় বছরের একাট মক্রশ,মে, কশতু চিন সারা 
বছর ধরে ব্যবহৃত হয় । জাল. বছবের এক?ট সময়ে উৎপন্ন হয়, 'কিম্তু সারা বছর 
ধরে আলু খাওয়া হয়, এইভাবে ভোগ ও উৎপাদনের মধো সময়গত ব্যবধান থাকতে 
পারে । বাজার সেই বাবধান দর করে । ভোগ ও উত্পাদনের মধো স্থানগত ব্যবধানও 
থাকতে পারে । আসামে চা হয়. কিম্তু সেই চা সারাদেশে ভোগ করা হয় । বাজারের 
মাধামে ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে এই স্ছানগত পার্খকা দূর হয়। 

বাজারের 'থিতায় কাজ ছল -_ক্রেতা ও [বক্রেতাদের মধো বৈনিনয়ের মাধ্যমে দুব্যের 
দা বা বিনিময় ছার লিধারিত করা। ক্রেতারা যে দামে দ্রবা ক্রয় করতে চাইবে, 
দবক্েতারা সেই দামে যাঁদ দ্রুবাঁট বিক্রয় করতে রাজি হয়ে যায় তাহলে বাঁনময় ক্রিয়াট 
ঈংঘাঁটিত হয় । ক্রেতাদের অর্থের সঙ্গে বিক্রেতাদের দ্রনোর বানিময় হলে বিনিময়ের 
হারও নিরধারত হয়ে যায়! বাদ ক্রেতারা যে দাম দিতে চায় সেই দাম বিক্রেতাদের 
হিসেবে কম হয়, তাহলে 'বাঁনময় হবে না। আবার বিক্রেতারা যে দাম চাইবে, তা 
বাঁদ ক্রেতাদের কাছ্ছে খুব বোঁশ বলে মনে হয়, তা হলেও 'বানম্য় হবে না। 'বানময় 
না হলে দ্রবোর দামও নির্ধারিত হতে পারে না। বাজার একাদকে ক্রেতার ও বিক্লেতার 


বাজারের কথা ১৬৮৯ 


মধ্যে 'বানমন্ত্রকে সম্ভব করে, অপরাঁদকে 'বাঁনময়ের দুব্যদ-টির মধ্যে (বা অর্থ ও 
দ্রবোর মধ্যে) বানিময়ের হার নিধদিরত করে । 


৯.৩ বাজারের ছ্রেশখাবভাগ £ 


অর্থনীতিতে যে বাজারের কথা বলা হয়, সেই বাজার অনেকটা কাল্পনিক বা 
আদর্শ বাজার । আদর্শ বাজার হল বাস্তব বাজারের প্রাতিচ্ছাব। আসল বাজারকে 
আলোচনার আয়নায় ফেলে দেখলে যেরকম দেখায়, অথনশীতর বাজার সেইরকম 
বাজার । এখন আলোচনার সুবিধার জন্য বাজারের 'বাভল্ব অবস্থার কথা ভাবা হয় 
এবং অবস্থা অনুযায়ী এক এক বাজারের এক এক রকম নাম দেওয়া হয়। বাজার 
বলতে যেহেতু ক্রয় ও 'বক্লয়ের একটি পাঁরবেশ বোঝায়, কাজেই বাজারের শ্রেণশ- 
বিভাগের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল ক্রেতা ও 'বিক্লেতার সংখ্যা ; 'কিংবী অন্যভাবে 
বললে মল বিষয় হল চারহদা ও যোগান সম্পার্কত বাভন্ন অবস্থা ৷ ক্রয়ের দিকে 
আছে দ্রবোর জনা ক্রেতাদের চাঁহদা ও তার দাম-গত স্থিতিস্থাপকতা এবং বিক্রয়ের 
দিকে আছে দ্রবোর ফোগান ও তার দাম-গত স্ছিতিস্থাপকতা । আবার প্রবযোের যোগান 
ও তার 'স্ছিতিস্থাপকতা নভর করে বিক্রেতাদের সংখ্যার উপর । তাহলে আমরা 
বলতে পার- যোগানের দিক "দিয়ে দেখলে 'বক্লেতাদের সংখ্যার সাহাযো বাজারের 
শ্রেণীবিভাগ করা যায়। বিক্রেতাদের সংখ্যা (ক) বহু (খ) এক অথবা গে) একাধিক 
[িন্তি অসংখ্য না হয়ে সীমিত হতে পারে ॥ তদনহযায়ী 'তিন ধরনের বাজারের উদ্ভব 
ঘটতে পারে । অর্থাৎ অথণনগাততে বাজার তন রকমের হতে পারে £ 


১। পণ" প্রা তযোগগতামলক বাজার £ এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা খুব বোশ 
থাকে এবং বিক্রেতাদের মধ্ো দ্রবা . ক্রয় করার জন্য তীর প্রাতিযোগিতা লক্ষ্য করা 
যায়; 

২। একচেটিয়া বাজার ঃ এই বাজ।রে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে ; এখানে 
প্রুতযোগিতাব প্রম্নই ওঠে না; 

৩। অপুণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজার £ এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা বহহ 
নয়, আবার একজনও নয় ! এখানে কয়েকজন মাত্র 1বক্রেতা থাকে এবং তাদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা থাকে । এই বাজারে এক একজন “বক্রেতা খুবই ক্ষমতাশালী, বলতে 
গেলে প্রায় একচোঁটয়া কারবারণর মত এবং এখা -পরকম প্রায় একচোঁটয়া ক্ষমতার 
অধিকারণ এবক্রেতাদের মো প্রতিযোগিতা থাকে বলে অনেকে এই বাজারকে 
একচেটিয়া প্রতাব-মিতশ্রত প্রাতযোগিতামলক বাজার, বা, সংক্ষেপে একচোটয়া প্রাত- 
যোগিতার বাজার বলে থাঁকেন। এই বাজারটি প্রাতযোগিতামলক বাজার ও 
একচেটিয়া বাজারের এক মিশ্রর্‌প, কিংবা, একটি মধাবতণ অবস্থা । 

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, প্রাতযোগতামলক ও একচোঁটয়া ব্যাজার উভয়েই 
সীমান্তবতপ অবস্থা ॥ বিক্রেতার সংখ্যা সম্বঙ্ধে আমরা যে ধারণা করতে পার শেই. 
ধারণার দুটি প্রাস্ত বা সীমা থাকবে-_উরধ্বসঈমায় বিক্রেতাদের সংখ্যা বহু হতে পারে 


২০১ আধানক অর্থনীীভ 


ফি 


বস পচন পিজেজাও পংখ্যা মাত একজল হতে পারে । এই দটি বাজারই 
আলফা রি (ষন্টি আস্ণীল্ক বাজার । আমরা বাস্তব যেসব বাজার দোখ সেগুলো 
এই দা দিযধ মহ) পাকে । এখানে বিক্রেতাদের সংখ্যা বহুও নয়, আবার একও 
এয় এতে হি আয় মাত কয়েকজন উৎপাদক বা: বিক্েতা কোন দ্ধ: উৎপাদন 
অ। কচ জড় গিনি: ফালেই বঙ্টিষ বুজত!রফে আমার শান্প এণঙ্গ প্রাঅন্াগিতাসংলক 
বাধ্য মা একা চারি গতিঙাটিতাসজক বাজার বলাতে পাকি | 

১) ।ফ আনার আশনাঙ্গ প্রাতিযোশিতামললিক বহ্বারঘ উপাবিভাশাও করা বায় । 
2৮ বজিতজন শত খাম এষ চর তাছহো তাই বাজারে জুয়োপাঙ্গি বলা হয়) 
ত%. টিকেহাততত সদা যাচ্ছ হাটি বেগ করেছি হাত হয় আহলে সেই বাজারনে: 
আনানে। পাদ বয়ে তেজ? 

সাজ ৮৫ বাজি €শ্শুনাবিতি প্রো গায় লয় লু হাক ও 

২: এবি প্রঠাঞখান্কাঘজ্ক হক্ষাও (যেন্লে বিরেতা অসংখ। ): 
ই: এষাদেটহা বাজায় (বেখালে অন্ন মার বিজ্তেভা ) খা ৩) অপ্ান্ন 
গতয। পহামজকে বান্ছার (বেখালে মাঘ কয়েকজন বিক্রেতা থাকে ৭: আগন্শি্চ 
প্রীভিষেগজাুর্ক বান্ছারের মধো পড়ে ক আকচেটিয়ি প্রাতিষণাতাম লক 
বাজ্ছাত 11: শুহাপক্গি এবং £গ) আকনোশালী ঘি) তালানা হাজার | 

জআয়াদে, শাঠাপন্তকে সজারকে দাটি বড়ি ভান বাধ হয়েছে ষথা। পর 
প্রাতিষে তাত সাজার ও অপূর্ণাঙ্গ বা অপ প্রতফোিতাহ রাজান্ £ জপূর্প 
পাতিবোশাভার নাজারের মধোই রাখ। হ্ায়া্ধে এতোটা বাঙাক। একমটিবা প্রাতি 
যোশিতাগলক্ব বাজার, যোনি গু আলিশোপাজ : 


প্রজ্নাবজ? 


১। বাজার কাকে বলে? বাজারেবজ্ক্তকী? 
২: স্বাঙ্জার কাকে বলে? বাঞ্ার কমুপ্রকার হতে পায়ে আলা১। কর 
৩। বাঞ্া:রর ভেবীবিজাগের ভিঝিকী 1 এই ভিডি অন্ুসাংয়ে বাজার অ্ছু(ধিতাণ কয় 


৪1 সংক্ষিপ্ত প্রম্প ঃ 
(১) প্রতোক ক্রেতাই কি বিক্রেতা? ধুতি দিয়ে ধোঝাঙ ; 
(২) ত্রবা-অর্থ-ভ্রব] চক্রটি বোকাৎ। 
(৩) “বাজার ছল ভে!গ ও উৎপাদনের মাপা সেতু"-_-কখাি ব্যাথা কছ।. 
(?) অর্থনীতির নাজারকে জ্মাদর্শ বাজার ব্কাহঘ কেন! 


খটি 
১০ ূ ফাতের ভ/রস।াঅ 





ভামকা_ ফার্মের কাজ হল দ্রব্য উৎপাদন করা ও বিক্রয় করা । এখানে দুটো 
বিষয় ফার্মের বিবেচনার মধ্যে আসে, প্রথম কণ পাঁরমাণ দ্রব্য উত্পাদন করতে হবে 
এবং দ্বিতীয় ক দামে সেই দ্রব্যকে বিক্রয় করতে হবে। দ্রব্যের পারমাণকে যাঁদ 
এবং প্রবযের দামকে যাঁদ ৮ বলা হয়, তাহলে ফার্মের বিবেচা বিষয় হল দুটি-_» 
এবং ২১ কোন ফার্ম দ্রযোর দাম নির্ধারণ করতে পারবে 'কি নাঃ সেটা নিরক্প করে 
বাজারের অবস্থার উপর । বন্জারে যাঁদ সেই ফার্ম ছাড়া আরও অসংখ্য ফার্ম দ্রব্য 
বক্রয় করে, তাহলে একটি ফার্মের পক্ষে দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব বিস্তার কলা 
অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং সেক্ষেত্রে ফামের বিবেচ্য বিষয় হবে কেবলমা্ট দ্রবোর পারমাণ 
বা 3. অপরপক্ষে সেই ফার্মট যাঁদ বাজারে দ্রব্যের একমার যোগানদার হয়, তাহলে 
ফাম্ণট সহজেই দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারবে ! সেক্ষেত্নে কামের বিবেচ্য. 
বিষয় হবে দাম ও পরিমাণ উভয়েই । আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধবে নিচ্ছি 
যে-যে বাজারে ফাম্ণট দ্রব্য বিক্রয় করে সেই বাজারে আরো বহু ফাম" দ্রব্য বিকুয় 
করে। তাহলে ফার্মের 'ববেচ্য বধয় হবে দ্রব্যের পারমাণ ॥ এখানে £ুব্যের দাগ হবে 
নিধারত 'বষয় ॥। ফামের কাজ হবে 'নধিরিত দামে দুব্য বিক্রয় করা এবং সেই বিক্রয়ের 
জন্য দ্রবোোর উত্পাদন করা । এক্ষেে দ্রব্যের পারিমাণই হুবে ফার্মের একমান্ত বিবেচ্য 
বিষয় । ফাম' কতটা দ্রব্য উৎপাদন 'করবে-সেটা 'নিভর করছে তার উদ্দেশ্যের উপর । 
ফার্মের উদ্দেশ্য বহু প্রকার হতে পারে : এই উদ্দেশাগুলোকে আমরা অর্থনোতিক 
উদ্দেশ; ও অনর্থনোতিক উদ্দেশ্য এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। অর্থনোতিক- 
উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে মুনাফা অর্জন করা: কিন্তু সব ফার্মই বে মুনাফার জন্য. 
উৎপাদন করে এমন বলা যায় না; অনেক প্রাতন্ঠান অছে বা থাকতে পারে 
যাদের উদ্দেশ্য হল মান্‌ষের মঙ্জলসাধন কন" । এই মঙ্গলসাধন নামক উন্দেশ্যটিকে, 
অনর্থনোতিক উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে । অবশ্য আঁধকাংশ বেসরকারী ফামের 
উদ্দেশ্য হল মৃনাফা অর্জন করা । 

আমরাখ্ এখানে ধরে নিতে পারি যে, সর্বাধক মুনাফা অর্জন করাই ফার্মের 
উদ্দেশ্য । 


১০.১ (ক) ক্ষার্জের ভারসজ্য কাকে ঘলে 2 যাঁদ ধরে নেওয়াহরফেকফার্মের 

উদ্দেশ্য হজ সব্বীধক মুনাফা অর্জন করা, তাহলে ফার্ম সেই পারমাণ দ্রব্য উত্পাদন ও 

'বিরয় করবে-- যাতে তার পক্ষে সবাধিক মৃনাফা লাভ করা সম্ভব হয়। যে পরিমাণ দুব্য 

উৎপাদন ও বিক্রয্ করলে ফার্মের মূনাফা সবাধিক হল়্, তাকেই বলা হয় ভারসাময় 
আঃ অর্থ--১৩ | 


৯৯২ আধুনিক অর্থনণাত 


উৎপাদন । কা্দ বখন উৎপাদনের পারজাণ নিষছিণের কেত্রে এপ্রন সন্ধানে 
€পশছায় বার ফলে ভার পক্ষে সবাঁধক আুনাক্কা অজন কতা সম্ভষহ হর তাকেই 
কামের ভরসাজ্য বলা. ছযস়। ফাম বাদ এই ভারসাম্য অবস্থায় আসে তাহলে 
ছেচ্ছার় সেই অবস্থা থেকে সোবছাত হতে চাইবে না। অবশা বাইরের. কোন 
শান্ত যাঁদ তাকে বিচ্যুত করতে চেষ্টা করে তাহলে সেই ফাম" একাঁটি ভারসাম্য 
অবন্থা পারত্যাগ করে নতুন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অন্য ভারসাম্য অবস্থার 
জ্বানাস্তরত হবে! 


এখ) কার কীভাবে ভারসাজ্য লান্ড করে ? 


" যেখানে ফার্মের মুনাফা সবাঁধিক হয়, ফার্ম সেখানেই ভাক়সাম্য লাভ করে । 
ঘহনাফা হল ফার্মের মোট [বক্রয়লম্খ আর বা মোট রেভেনিউ ও মোট উৎপাদন বায়ের 
বিয়োঙকফল । উৎপাদন ব্যয় ছাড়াও ফারম্েনর পরিবহণ বার, বিক্রয় ব্যয় বা বিজ্ঞাপন 
ব্যর ইত্যাদদ অনান্য ব্যর থাকতে পারে । আমরা যাঁদ সেসব বারের কথা না ধার 
ছাহজো কামের মোট মুনাফা স আয় ব্যস । 


যেখানে আয় ও ব্যয়ের ব্যক্ধান সর্বাধিক, সেখানেই ফার্মের ধুনাফাও সর্বাঁধক 
হয । অতঞব ফার্ম সেই পাঁরমাণ দুব্য উত্পাদন করবে-_যাতে ভার আয় ও বায়ের 
কাষধান সবাঁথিক হর । ফার্ম বাদ উৎ্পাদ্ধন বৃদ্ধি করেঃ তাহলে তার জন্য তার 
আভা আয় এবং আতারন্ত বায়ও হবে! আঁতিরিভ আয়কে প্রান্তিক আয এবং 
আতার বায়কে প্রান্ধক বায় বলা হক । ফার্মের মৃনাঞফা কখন সবাঁধক হবে সেটা 
নিভর করছে প্রান্তিক আয় ও ব্যয়ের উপর । বাদ প্রাণভ্ডক। আর (৮1২) প্রাক ব্যয় 
(০) অপেক্ষা বোশ থাকে তাহলে ফার্মের মুনাফা বাড়বে! কিস্তু আঁতারত 
উত্পাদন করলে প্রাক আর কমে এবং প্রান্তিক ব্যয় বাড়ে, অবশেষে এমন 
এফাটি অকন্থা আসে যেখানে ত্রান্তক আর ও প্রান্তিক বায় সমান হয় । সেখানে 
কামের ঘনাফার বাদ্ধি ভত্থ হয়। তাবপর উত্পাদন বাস্খ পেলে প্রান্তিক 
আয় অপেক্ষা প্রান্তিক বায় বেশি হয়ে বায় । যার কলে ফামের আতারন্ত মুনাফা 
নাহয়ে প্রাক ক্ষাতি হয়; অথাৎ হ্ার্মের মৃনাফা কঙ্তে আরগ করে । তাহলে 
আমরা পাই 


(ক) যতক্ষণ 1৭], ০ 2.০ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফাষের ম.নাফ। বাাপ্ধ পায়, 

(খ) যেখানে খা ₹. 71৮০ সেখানে আতারন্ত মুনাফা শুনা এবং 

(গ) যখন 2 -7৮1০ তখন মুনাফা ছাস পার । . তাহলে দেখা যাচ্ছে, যেখানে 
মুনাফা সবাধিক হয় সেখানে 1116.-110০ হয় । পরের পন্ঠার তালকার আট 


দেখানো হল । এখানে ধরা হয়েছে যে, প্রাক আর ভঙদশ কমে এবং প্রান্তিক বায় 
কমল বেড়ে হায় । 





পঞ্চম | ৯.০ | ১৫ » 





এখানে প্রথম একক দুব্য বিক্রয় করে ৫ টীকা, দ্বিতীয় একক থেকে ৪ টাকা, তৃতণয় 
একক থেকে ৩ টাকা, চতুর্থ একক থেকে ২ টাকা এবং পণ্চম একক থেকে ১ টাকা 
প্রক্ফিক আয় পাওয়া হায় বলে ধরা হয়েছে। এগুলোকে পর পর যোগ করলে 
আমরা মোড আয় (8২) পাই । ৩নং ভষ্তে মোট আর দেখানো হয়েছে । ৪নং ভতে 
প্রান্তিক বার ধরা হয়েছে প্রথম ককের ১ টাকা, ছ্িতীয় এককের ২ টাকা ইত্যাদি । 
তাদের পর পর যোগ করে আমরা মোট ব্যয় (০) জানতে পারি । ৫ নংভ্ততে মো 
ব্যস দেখানো হয়েছে। 


এখন মোট আয় (২) থেকে স্(ট ব্যর (০) বিয়েগে করলে মোট মুনাফা পাওয়া 
যার । ৬নং ভ্তষ্তে মুনাফার হিসাব দেখানো হয়েছে৷ ৬নং শতকে দেখা বাবে মোট 
সবাঁধিক মুনাফা ৬ টাকা । তীয় একক ছুবা বিরুয় করলে সবাঁধিক মুনাফা পাওয়া 
যায়। তারপর মূনাফা কমতে থাকে । 'কিস্তু 
| তৃতীর এককের প্রান্তিক আরে ও প্রান্ডিক ব্যয় 
ঁ চা টি পরস্পর সমান ৩ টাকা )। এইভাবে দেখানো 
রে ৯.৪ যার ০, যেখানে হ্যনাকা জবাধিক হয় 
চু ন্ট দেখা শ্মানতক আর ও প্রান্তিক বায় দজাল 
রি এল হথে। আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যও এটা 
টু টা টি দেখাতে পারি । পাশের রেখাচিন্রের 1 
রি ৪ হু রেখাটি হল প্রান্তিক আয় রেখা এবং 140 
উৎপাদন হল প্রান্তিক বার রেখা । ইং ও 116 
১০ ১ রেখাডিজ : কাধের ভাঙসাহ্য রেখা দুটি পরস্পরকে ৪ বিন্দতে ছেদ করেছে। 
8 বিদ্দুতে ইং. ০ হয়েছে । এরথানে ফান ০৩ পারমাণ দুব্য উৎপাদন করে । 
এখানে মোট আয় -- ০0450 এবং বার - ০8. 


১৬৪ আধুনিক জর্থনশীতি 


ততগ্রব মৃনাফা "(০48 নামক রিভৃজাড়ীতি ক্ষেম্ট । ফার্ম বদি 0৫3-এষ চেয়ে 
কম পারমাণ প্রবা উত্পপাঙগন করে, তাহলে তার মুনাফা ০04১£ ক্ষেত্রের চেয়ে কম হবে। 
আবার ফার্ম ষাদ 00 অপেক্ষা বেশি পারমাণ দ্রবা উত্পাদন করে, তাহলে তার প্রা্তব 
ব্যয় ভার প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশি হবে । কাজে ফামের ক্ষতি হবে। অতএব 
ফামণট ০৩ পারমাশ দ্ুবা উৎপাদন করবে এবং £ কল্দুতে ভারসামা লাভ করবে। 

(গ) ভারসাছের শত 8 ফার্মের প্রান্তক আয় ও প্রারাস্তক বায় পরস্পর সমান 
হবে এটি হস তার ভারসামোর একটি শর্ত । কিম্তু এটি প্রয়োজনীয় শর্ত ( ৭০55$91১ 
০০1)48610 ), বথেন্ট শর্ত (501001501 5017010197)) নয়। অথাৎ হুনাঞা সবাবিক 
হতে গেলে কাছের প্রান্ঠিত আয় ও প্রান্তিক বায় সঙ্জান হবে, কিন্তু প্রান্তিক আয় ও 
প্রান্তিক বা সান হলেই ঘলা ঘাবে লা হে ফার্গের দৃনাঞ্ষা সবাক হয়েছে । নখচের 
রেখাচিত্রে 0 রেখা 1 রেখাকে 4 ও 9 এই দূপ্ট বিষ্দ, 'ছেদ করেছে। 
কাছেই 4 ও 9৪ বিন্দুতে 110-110 হয়েছে । কিল্ত এই দুটি “বম্পৃতেই 
খা ফামের মুনাফা সবাঁধিক হবে না। ** 
| বষ্দুতে ৮10 রেখা ই রেখাকে উপর দিক 
ূ থেকে ছেদ করেছে । 4 বিজ্দ-র বামদিকে 


|. মা 1৮0১ পপ. অতএব ফামের ক্ষতি হব । 


৯১ 4» বিন্দুর ডান দিকে 1৭০ 4 ৮৮ অতএব 
| 2 ফামের লাভ হবে। তাহলে & বন্দর বাম 
রর রি রর "কে ক্ষাতর এবং ডানদিকে লাভের এলাকা । 
4 4৯ বিস্দূতে লাভ নেই। ক্ষতি সব চেয়ে 
8 কম। কাজেই হেখানে 110 রেখা ৯1৮ 
১০২ ব্েখাচিয ; ফাথের তারসাদ) রেখার উপরের [দিক থেকে ছেন করে সেখানে 
৯২ ও [860 সঙান হলেও ক্াসের মৃনাক্ষা পর্বাধক হবে না এবং ক্ষার্ম ভাপস।স্য লাভ 
করবে না, কি্তু যেখালে 7410 রেখা 1৮7২ রেখাকে চেয় দিক থেকে ছেদ করে সেখ।লে 
৮2৪ ও ৮0 গণান ছয় এবং খানে ফামের মৃনাফাও হয় সব্ধিক ' ফাস সেই 
হেদাধজ্বৃতে ভারসাম্য লা করে। অএব ভারসাম্যোর শর্ত দুটি প্রথমত, ফামে'র 
ভারসাম্যের জন্য ২ .. ৮1০ হবে এবং িতখকসত, 1৬10 রেখা 1৭7২ রেখাকে নশচের 
দিক থেকে ছেদ করবে । প্রথম শতর্ণটকে বলা হয় ফার্মের ভাবসামোর প্রষ্োজনখয় 
শত এবং প্রথম ও [ছয় শত লিয়ে গাঠত ছয় ভারপাঙ্গোর হথেষ্ট শর্ত । যাঁদ প্রথম 
শতণট পালিত হর, কিস্তু ছ্িতীর শতণট পালিত না হয় তাহলে ফামের ভারসাম) 
ঘটবে না। অর্থাৎ আঙম্তা হলতে পাকি না বে, কানের 28 ও ৯6 সআন হজেই 
ফার্জসের ভারল।জ্য ঘটযে | বরং আমরা বলতে পার ফান ভারগাঙায ঘউজেই ফাঞ্জের 
৯15২ ৮ ৮? হনব । ব্যাপারটা যেন মিষ্টি হলেই চাঁন হবে এমন বলা বায় না, 
কারণ মধু 'মিদ্টি, কিম্তু মধু চান নয়। কাজেই চান মিষ্টি, দিল্তু মিষ্টি পঙার্থ 
মান্ই চান লম্ঘ। 





প্রাতিক আয ও প্রানি পক্ষ 


ফার্মের ভারসাম্য ১৯৬ 


১০,২-(ক) পণ" প্রাতিঘোগিতান;জক ফার্মের ভারলাঙ্য $ 
তৈকোন ফার্মের উদ্দেশ্য হল সর্ধাধক মুনাফা লাভ করা । মুনাফা হ'ল ফার্মের 


মোর্ট বিরুয়ল্খ আয় ও মোট ব্যয়ের বিয়োগ ফল। 
ফার্মের মোট ম-নাফা- মোট আয় _ মোট ব্যয়। 
অর্থাথ পদ্ম হ২--€ 


আমরা জানি &.- ৮.3. অর্থাৎ ফার্মের মোট আর হ'ল দ্বব্যের প্রাতি এককের দাম 
এবং দ্রব্যের বিক্রয়ের পারমাণের গণফল । এর থেকে বলা যায় যেফার্মের মোট 
বক্রয়লম্ধ আয় দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ॥। একটি বিষয় হল দ্রব্যের দাম, অন্য 
বিষয়াটি হ'ল দ্রব্যের পাঁরমাণ । 'কিম্তু কোন একি পৃণ" প্রাতযোগিতামজক ফাম- 
কখনই দ্রবোর দাম নির্ধারণ করতে পারে না। পণ" প্রাতিযোগিতামলক বাজারে 
একাঁটি ফার্ম হল দাম-গ্রাহক, পে দাম-ানধরিক নর (4৯১ ১৩76০115 ০০70৩6111৬৩ 
চি 05 ৪ 1911০0-0510৩1 ০0801 20 13 2008 101০৩-0916৩1 ). অন্যভাবে বলা বায় 
ফে+ প্রাতিযোগিতামূজক ফামের কাছে দ্রবোর দাম (১) হল 'নিধারিত বিষয় । এই 
অবন্ছায় প্রাতযোগিতামূলক ফার্মের মোট আয় কেবলমাল্ল উৎপাদনের পারমাণের উপর 
নিভর করবে । অতএব আমরা পাই, প্রাতিযোগিতায্লক ফামের হং নিভর করে 
কেবলমান্র 0-এর উপর । 


অর্থার্থ £২ 7 £₹২(6২). ( £ হুল এর অপেক্ষক ) এবার ০ সম্বম্ধে আলোচনা করা 
যেতে পারে । ০ বলতে বোঝান ফামের মোট ব্যয়। আলোচ্য সময়্াটিকে ধাঁদ 
স্বজ্পকালীন সময় মেয়াদ বলে ধরে নেওয়া যায়ঃ তাহলে বলা যায় যে স্বম্পকালে 
ফামের মোট ব্যয়ের মধ্যে দুটি অংশ থাকে, যথা (ক) ্ছির ব্যয় বা উৎপাদন 
নিরপেক্ষ ব্যয় এবং (খ) পারবর্তনশশল ব্যয় বা উৎপাদন সাপেক্ষ ব্যয় । স্হির 
ব্যয়ের কথা ছেড়ে দিলে বলা যায় যে ফার্মের মোট ব্যয় উৎপাদনের পাঁরমাণের উপর 
দনিভ'র করে । অতএব আমরা পাই, 

কানের ব্যয় (0) উৎপাদনের পারমাণের (0) উপর নিভ'র করে। অথাৎ ০ 
নিভ'র করে 3-এর উপর, অতএব ০ ০6২). (০ হল 3-এর অস্পক্ষক ) 

প্রাতযোঁগজ/মজক ফার্মের মোট আয় ও -5”* বায় উভয়েই উৎপাদনের পারমাণের 
উপর 'নিাভর করে। মুনাফা যেহেতু মোট আয় ও মোট ব্যয়ের অন্তরফল, 
তাহলে বলা যায় যে- ফারের মোট ম.নাফাও উৎপাদনের পাঁরমাণের উপর নিভর 
করে। গ নিওর করে এর উপর অতএব দ-ুঙ্গ (0) (* হল 3-এর অপেক্ষক ). 
অথবা (৩) "৪ ()--০( 

প্রাতযোঁগতামৃলক ফার্মের উদ্দেশ্য হল 3-এর পাঁরমাণ নিরধারণ করা বাতে 
সবাধিক হয় । এখানে 3 হল অজ্ঞাত বিষয় ( 000%/0 )। 0-এর এমন একাঁটি 
মান 'নধারণ করতে হবে যাতে ₹ং ও 0-্রর ব্যবধান সবাধিক হয় । উচ্চতর গাঁশতের' 


১৯৬ আফ্নিক অ্থনর্খাত 


সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করা বায় । তবে সবচেয়ে সহজ হ'ল জ্যামাভিক পদ্ধাতর 
সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করা । নীচের রেখাচিন্ত্রে এই সমাধান দেখানো হল। 
এই রেখাচিত্রের 0১5 অক্ষে ফার্মের 
উৎ্পাঙ্গন এবং ০%-অক্ষে ফার্মের আয় 
(২, বায় (0) ও মুনাফা (7) পারমাপ 
করা হয়েছে। 
এরর্থালে ছি ও 10০ নামক রেখা 
দৃটি ছল বথাক্রমে ফার্মের মোট আম 
রেখা ও মোট ব্য়রেখা এবং ” রেখাটি 
হজ ফার্মের মৃনাফারেখা | 70 রেখাাটি 
০%-অক্ষের উপর 1 বিন্দু থেকে 
আক্ষিত হয়েছে । ০£ হ'লফামের 
স্বর বায় বা উত্পাদন-নরপেক্ষ ব্যয় । 
18 রেখাঁটি মলাবন্দ দিয়ে আক্কিত 
১০.৩ পূর্ণ প্রতিথে তা গুলক হয়েছে। তার কারণ উৎপাদন ঘা 
কাছের ভারগাষা বিয়ের পাঁরমাণ শংনা হলে ফার্মের 
মোট আয় শনা ছয় । 7২ রেখার ঢাল দ্বারা ভ্রবোর দাম (৮) স্‌চিত হয়। 
প্রাতযোশিতামৃলক ফার্ম যেহেতু দ্রব্যের দাম পরিবর্তন করতে পারে না" কাজেই 
প্রাতযোগিতামৃলক ফার্মের 1৪ রেখার ঢাজ সর্ব সমান থাকে । এর শ্বারা বোবায় 
যে প্রাতযোর্িভাজৃলক ফান্ণের যাং রেখা উদ্বপ্ণ লযলরেখা ছয়। 
রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে 7 ও ০ রেখা পরস্পরকে ১ ও টি বিস্দ্‌তে ছেদ 
করেছে । এই দুটি [বিস্দতে ফামের 16770, কাজেই ফার্মের মুনাফা শৃনা 
(ক. ০)। ফার্ম বাদ 0৫0 কিংবা ০৫" পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে, তাছলে 
ভার মুনাফা শৃনা হবে। সেজন্য 3 ও ৫" বিদ্দৃতে » রেখা 0১-অক্ষকে ছেদ 
করেছে । সহজেই বোঝা যায় যে ফার্ম 4» বিন্দু কিংবা ৪ বদ্দতৈ ভারসামা লাভ 
করবে না। 
4 বিষ্দৃর বামদিকে 7০ রেখা 7 রেখার উপরে আছে । এর হ্বারা বোঝায় যে 
॥ হিন্দুর বামাদকে ফার্মের [০১ 1 অতঞব 4 বিষ্দুর বামদিকে ফার্মের 
ক্ষতি হয়। ফার্ম এখানে ভারসাম্য লাভ করতে পারে না। অনুরপভাবে ৪ 1বিস্দুর 
ভানাদকে £0 রেখা আবার হ£. রেখার উপরে উঠে শেছে । এখানে 70১] হু আবং 
প্র4.€0, ফার্দ ৪ বিন্দুর ডানাদকে উত্পাদন করতে পারে না। 


এখন বৃকতে পারা বায় যে ফার্মাট £ [বদ্দুর ডানাদকে এবং ৪ 'বিদ্দুর বাম 
দিকের কোন িম্দতে যবাঁথধিক মৃনাফাসহ ভারসাম্য লে করতে পারবে, কারণ 
আখ্যলে বহর্সে। াং রেখা [০ রেখার উপরে গ্াকায় ফার্সের মনাফা ধনাত্মক হল । 
» ক্দূর বাজাদিকে ও ৪ বিন্দুর ভানাঁঘকে রয়েছে ফার্মের ক্ষাতির এলাকা, (রেখাচিত্লে 





ফামের ভারসাম্য ১৯৭ 


্ষাঁতর এঙ্সাকা দুটিকে শেড করে দেওয়া হয়েছে ), কিন্তু 4 বিশ্দ-র ডানাদকে ও 
৪ [বিন্দুর বামদিকে রয়েছে ফার্মের লাভের এলাকা । এই এলাকায় ঠিক কোন 
বিদ্দুতে গং ও[০ রেখার ব্যবধান উচ্চতম হয়, তা নিণ'র করার জন্য 70 রেখার 
গায়ে হয় বিন্দুতে একটি স্পর্শক অঙ্কন করা বায় । এই স্পরশকটি ণছং রেখার 
সন্গাব্ডরাল হওয়ার এখানে ফার্মের 'হছং রেখার ঢাল ও 0 রেখার ঢাল পরস্পর 
সমান হয় । ০ রেখার ঢাল হল ৭০ এবং শাং রেখার ঢাল হল [গং অতএব 
এখানে ফামের 51. ও 7410 পরস্পর সমান হয় । এর ছ্বারা ভারসাম্োর প্রয়োজনীয় 
শর্ত পাঁলত হয়। ফাম্ণট 00" পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করলেই তার 
1৬৮» 10 হবে । কাজেই ০0৫, হল ফামের ভারসাম্যন্তরের উৎপাদন । 

রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে 00" পাঁরিমাণ উৎপাদনের জন্য ফামের প রেখা তার 
শীর্ধাবস্দূতে আছে । শ্রখানে মুনাফার পরিমাণ হল ০০--০7. 107- 00০ 
হ'ল ফার্মের সবাঁধিক মুনাফা এবং 0 হ'ল দ রেখার সবেঙ্চি বিদ্দু ! 


ভারসাম্যের শর্ত £ 1২ -70 হ'ল ফামের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শত । 
পৃণপ্রাতিযোগিতামলক ফামের ভারসামোর জন্যও এই শর্ত পালিত হওয়া 
প্রয়োজন । 


আবার, প:ণপ্রাতযোগঠগতামলক ফামের প্রাস্তক আয় (1) ও গড় আম (4১) 
পরস্পর সমান হয় । অতএব, পুণপ্রাতযোগিতামলক ফামে্পপ ভারসামে]র জন্য 
তি _ /৯ছ২ ৮1০ নামক শর্ত পালিত হওয়া প্রয়োজন । িম্ভু সংজ্ঞানুসারে 
গড় আয় ও দাম (৮) পরম্পর সমান হয় । অতএব পূর্ণ প্রাতযোগিতামূলক ফার্মের 
ভারসাম্যের শর্ত হল 7১০ 1৮10. 

রেখাচিন্রের ভাষায় বলা বায়, যে বিন্দুতে ফার্মের ০ রেখার ঢাল ফামের 
রেখার ঢালের সমান হয়» সেই 'বন্দুতে ফার্ম ভারসাম্য লাভ করে। প্রদত্ত রেখাচিত্র 
দেখা যাচ্ছে যে 70 রেখার উপর 17 ও ও বন্দুতে আঁঙ্কত দুটি স্পর্শকই াছং রেখার 
সমাশ্তরাল হয়েছে 10 নামক শতট এ দুটি 'বিন্দূতেই পালিত হয়েছে । 
িশ্তু ও বিন্দুতে সবাধিক মুনাফার পারিবর্তে সবধিক ক্ষাতি হয়! তাহলে বোঝা 
যায় যে_ টাচ 10 হলে ফামের মৃন।ভা সবাক হতে পারে, আবার ক্ষাতিও 
সবাধিক হতে পাবে । অতএব, 

(১) ৮1৪০ ৯7০ হলে কষার্সের কাত সবাক ছাতে পায়ে এবং ফার্ম ভারসাজ$ 
লাভ করে না । 

(২) ৯18-1১10 হলে ঘঙ্গের মৃনাকা সবাীধক হতে পারে এবং কাম ভারসানয 
লান্ত করে। 

এর থেকে স্পস্টভাবে বোঝা যায় যে 24২--10 হওয়াটা ফার্মের ভারসামা 
প্রাতষ্ঠার পক্ষে প্রপ্য়াজনীয় হলেও .যঘেম্ট শর্ত নয়। 


১৯৮ আধুনিক অর্থনশীত 


ভারসাম্যের শর্ত আবিষ্কার করার জন্য ££ ও 1০ রেখার ঢালের সমতা ছাড়াও 
আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রায়োজন । যে বিন্দৃতে 1£. ও 71০ রেখার ঢাল সমান 
হয় (অর্থাৎ যে বিন্দুতে 1 1০ হয়) তার ডানাদকের কোন [বমন্দুতে 
০ ও শা রেখার ঢাল কেমন তা জানা প্রয়োজন। বাদ দেখা বায় যে 
ভানাদকের বিন্দুতে 70 রেখার চাল 7 রেখার চালে চেয়ে কম হয়, তাহলে বুঝতে 
হবে আগের বিজ্ঞৃতে বেখালে ট] ০৮ ১৯10 হয়েছে সেখানে ক্ার্মের মুনাফা সব1ধক 
হয়না । জপরপক্ষে, ডানদিকের [বন্দুতে থাছদ 7০ রেখার ঢাল 1 রেখার ঢাল 
জপেক্ষ। জাঁধক হয়, তাহলে জাগের বিদ্ষুতে মুনাফা সবীধক হয় এবং ক-ম' টি 
ভারপাজা লাভ করে। 


যে বিম্দতো ছি ও 7০ রেখার ঢাল সমান হয়, তার ডান দিকে সরে গেলে 
আমরা ছ&, ও [০ রেখার ঢালের পারবত'নের গাত প্রকাতি জানতে পার । 
ও শা € রেখার ঢাল হ'ল বথাকরমে ১৮ ও 1০ রেখা। অতএব 72 ও 7০ রেখার 
ঢালের প্রবর্তন হ্বার। যথাক্রমে 1৮ ও 7৮10 রেখার ঢাল সৃচিত হয় । 70 রেখার 
ঢালের পরিবর্তন € রেখার ঢালের পাঁরবর্তন অপেক্ষা আধক হবে বললে বোঝায় যে 
৮10 রেখার ঢাল [এছ বেখার ঢাল অপেক্ষা আধক হবে । কাজই ফামের ভার 
গামা জনা । 


(১) ৯ স৮ ৬10 হষ্, 
(২) ৮10 রেখার ভাল ১৮1 রেখার চাল হয়। 


০১৮ 
রেখাচপ্রের ভাষায় বলা যার, যেখানে ফারের 710 রেখা ফার্মের 16. রেখাকে নীচের 
“দক থেক ছেদ করে সেই ছেদ 'বন্দ্ৃতত এ দৃটি শর্ত পালিত হয় এবং ফার্ম ভারসাম্া 
লাভ করে। 


৯(খ) জপর্ণ প্তঘেগিতাজংজক বাজারে কামের ভারসাজ্য £ 


ভর প্রাতযোগঙগতামলক ব'জারে ফার্মের বা বিক্রেতার সংখ্যা স্মিত হয় । 
প্রত্যেকাঁট ফার্ম তার ষোগানেব বা উৎ্পন্দনের পারবর্তন স্বারা দ্রবোর দামকে কিছটা 
প্রভাঁবত করতে পারে! অপণ প্রতিযোগতামলক বাজারের কোন ফাম'কে দাম- 
গ্রাহক (211০5 0851) বলা যায় না। এখানে ফার্ম দাম-নির্ধারকের (211০৩ 2)8061) 
ভুঁমকাও পালন করতে পারে ! পণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি ফার্ম দামকে 
প্রচ্চানিত করতে পারে না? “কন্তু অপূর্ণ প্রতিযোশিতামলক বাজারের ফাম" দামকে 
প্রভাবিত করতে পারে । এই ঘটনাট ফামের মোট বিক্রয়লন্খ মায় রেখার মধ্যে 
প্রভিফলিত হর়। পণ“ প্রাতষযোগতভাম লক বাজারের কোন একটি ফার্মের বোট আয় রেখা 
€ হি রেখা) উধর্তমুখী সরলরেখা হয় কিম্তু অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের 
একটি ফামের 71 রেখা সরলরেখা হয় না, পরিবতে উৎপাদন পরিমাপক অক্ষের দিকে 
অবতল € ০০7৪০৪৬৩ ) হুয়। প্রদত্তরেখাচিত্নে 18. রেখাটি হ'ল অপূুণ" প্রাতিবোশিতা- 


ফামে"র ভারসাম্য ১৯৯ 


স.লক বাজাজারের কোন একটি ফার্মের মোট আয়রেখা । এই রেখাচিন্রের ০১০অক্ষে 
ফার্মের উৎপাদনের পারমাণ এবং ০-অক্ষে ফামের মোট আয় (২), মোট ব্যয় 
(7০) এবং মুনাফা (₹) পাঁরমাপ করা 
হয়েছে । এই রেখাচিত্রে আঙ্কত 10 
রেখা টি হ'ল ফামের মোট ব্যয় রেখা, দ 
রেখাটি হুল মোট মুনাফা রেখা । 
০ রেখাটি ০ অক্ষের চ বন্দু 
থেকে অক্কিত হয়েছে । এখানে 0৮ 
হল ফার্মের স্হির বায় । 

রেখাচিত্নে দেখা যাচ্ছেযে নাং ও 
৮ রেখা পরম্পরকে ও ৪ 
বিম্দুতে ছেদ করেছে । এই দুটি 
বিন্দূতে ফার্মের মুনাফা শুন্য 
(স-০0) হয়। কাজেই ফার্ম 4 
এবং ৪ 1বম্পূতে ভারসাম্য লাভ করতে 
পারে না। & 'বিম্দুর ঠিক নীচে € 
ব্রেখা 0১ অক্ষকে ছেদ করেছে। ১০.৪ অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক 
অনুরূপভাবে 3 বিশ্দুরও নীচে « ফাষে র ভারসাম্য 
রেখা ০%-অক্ষকে ছেদ করেছে । 4 বন্দর বাম 'দকে এবং ৪ 'বস্দুর ডান দিকে 
70০ রেখা তি রেখার উপরে আছে । এখানে শ্া২-]0 এবং স-০১ অথাৎ 
ফার্মের ক্ষাতি হয়। 4 বিন্দুর বাম দিকে ও উ বিন্দুর ডান দিকে রয়েছে 
ফামের ক্ষতির এলাকা । রেখা ৮. এই দুটি অংশ শেড করে দেওয়া হয়েছে। 
এখানে ফার্মের ক্ষতি হয় বলে * রেখা ০% অক্ষের তলার দিকের খাণাত্মক অংশে 
আঁঙ্কত হয়েছে । 


ফামের ধনাত্মক মুনাফা হয় ১ বন্দর ডান 'দিন্ছে এবং 9 বন্দর বাম দিকের 
অংশে । বোঝা যায় যে ফার্ম এই অংশে লাভ করবে। 1 রেখার উপর বন্দর 
এবং 70০ রেখার উপর 7১ 'বন্দুতে ঘে স্পর্শক দুটি অঙ্ছন করা হয়েছে তারা সমাম্তরাল 
হওয়ায় বোঝা যায় যে ফামণট ০৫০ পাঁরমা।ণ দ্রবা উৎপাদন করবে এবং তার হ্বারা 
তার মুনাফা সর্বাঁধক করতে পারবে । এখা.্‌. ধক মুনাফার পাঁরমাণ হল 
€10717৬10)০.। 


যেহেতু 9০০ পাঁরমাণ'উৎ্পাদনের জন্য "০ রেখা ও &ং রেখার উপর আ্কত 
স্পর্শক দুটি সমান্তরাল হয়, কাণঞ্রং বলতে পারা যায় ষে, 0৫০ পাঁরমাণ উৎপাদনের 
জন্য ফার্মের 24105 24২ হয় এবং ভারসামোর প্রযোজনার শর্ত পালিত হয়। 

1কম্তু রেখাচিতে দেখা যাচ্ছে 10 রেখার উপর 9 বিন্দুতে এবং ছু রেখার 
উপর [7 বিদ্দৃতে আন্ত স্পর্শক দৃটিও সমাম্তরাল হয়েছে। অর্থাৎ এখানেও 





২০০ আধুনিক অর্থনীতি 


১৫৪ ০710০ নামক শর্তট পালিত হয়েছে । কিস্তু এখানে 7 রেখার নি্তম বিদ্দু 
স্য়েছে। এর দ্বারা বোঝায় যে 0£ হুল ফার্মের সবাঁধিক ক্ষাতি। 1%7২.110 
হলেই ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক না হতেও পারে। এমনকি ফামে'র সবাধিক 
ক্ষতি হতে পারে সেই বিষয়টি এর হ্বারা প্রমাণিত হয়। 141২..40 হ'ল ভারসামযের 
প্রয়োজনীর শর্ত। এই রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে 3 বিজ্জর উপর ঈ রেখার শখর্ 
বিজ্দু 4 রয়েছে । 14 বিদ্দুটি হল মূনাফা-পর্বতের শীবন্দ্‌ (৮৩৪৬-০০1০৫ ০ 
(06 01০08010101) | কাজেই সবাধিক ম.নাফাসস্ধানগ ফাম' 005 পারমাণ দ্য 
উৎপাদন দ্বারা ভারসামা লাভ করবে। 


প্র্নাধজ? 


১। কাছের ভারসাহা বলতে কী বোঝ? কীঘ্ডাবে এই ভারসাহা দেখা দেয়? রেখাটিআমহ 
হালোচর কর। 

২। কামের ভারসাধা কাকে হলে] ভায়সাযোর কটি শঙ্ আছে রেখাচিহের সাহাঘো কণথের 
ভারসাহা আালোচর। কর। 

৩। (ক) কাধের হুবাকা নর্ধাধিক হলে প্রাছিক জার ওপ্রান্তিক বায সমান হবে। (খ) ফাঁষের 
প্রান্ধিত আর ও প্রান্তিক ধায় সহান ছলে তার মুবফা সর্ধাঁধক হবে ।-_-এই ছুটি উক্চির হো কোর্ট 
হা? দুকন$ হালোচহা! কর। 

৪, প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক বায় কাকে বলে! প্রান্তিক জার ও প্রান্তিক বছের সমগার 
সাহাঘে কাষ কীভাবে ভারসাম] লাভ করে উদাহরণ ও র়েখাচিজসহ বোকা ও। 


২ 3 ূ পুর্ণ প্রতিযে।গিত/র ব।জ/র 





১১১ পর্শপ্রাতিযোপিতাম্‌লক বাজার ও ত।র বৈশিষ্ট্য 2 


যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও |বক্রেতা পরস্পর প্রাতযোগিতার মাধ্যমে একাঁট 
সঙ্গজাতায় দ্যুব্যের ভ্রয়-বক্রয় করে, সেই বাজারকে পূর্ণ প্রাতযোঁিতামূলক বাজার, 
বলা ছয় । এই বাজারের বৈশিষ্ট্য ও তাদের তাৎপধ হল নিয়রপ « 

১। অসংখ্য ক্রেতা ও [বক্রেতা £ 

পুর্ণ প্রতিযো গিতামলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা এবং অসংখ্য বিক্রেতা থাকে । 
অনেক ক্রেতা সম্মিলিতভাবে মোট যে পারমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে চায়, তাকে বলা হয় 
মোট চাহিদা । একজন ক্রেতার ব্যান্তগত চাহিদা এই মোট চাহিদার একটি ক্ষুদ্রতম 
অংশ মাত্র । কাজেই, কোন একজন ক্রেতা ষাঁদ তার ব্যক্তিগত চাহিদার হাস বা বৃদ্ধি 
ঘটায়, তাহলে, তার ফলে সামাগ্রক চাহিদার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবত“ন হয় না। 
অনুরুপভাবে এই বাজারে অসংখ্য বিক্রেতা থাকায় একজন বিক্রেতার ব্যান্তগত যোগান 
মোট যোগানের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র । একজন বিক্রেতা তার নিজস্ব যোগানের 
অনেক পারবর্তন করেও মোট যোগানের উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে না । অথাৎ পূর্ণ-প্রতিযোগিতামজক বাজারে একজন ক্রেতা দ্রব্যের মোট চা'হদাকে 
এবং একজন বক্রেতা দ্রব্যের মোট যোগানকে কোনমতেই প্রভাঁবত করতে পারে না। 
এই বাজারে দ্রব্যের দাম 'নরধারত বব মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে । 
যাঁদ মোট চাহদা, কিংবা মোট ষোগানের ফিংবা উভয়ের পরিবত'ন হয়, তাহলে দ্রব্যের 
দামও পাঁরবার্তত হতে পারে ; 'কম্তু একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা এই দামের নিধয়িণ ও 
পরিবর্তনের উপর কোন প্রভাব রাখতে পারে না। মোট চাহদা ও যোগানের দ্বারা 
যে দাম নিধাঁরিত হয়ঃ সেই দামে একজন ক্রেতা দ্বুব্য ক্রয় করে এবং একজন বিক্রেতা দুব্য 
বক্রয় করে । এখানে ক্রেতা ও বক্রেতা উভয়েই বাজার 1নধিরত দামকে সামক্পিকভাবে 
স্থির বলে ?শরোধায* করে নেয় এবং সেই শ্ছির দামে ষে-কান পাঁরমাণ দ্ুব্য ক্রয়-বিক্রয় 
করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে রাখে . ব্বামরা বাঁল-প্‌ণ“-প্রাতিষোঁগিতাম লক 
বাজারে একজন ক্রেতা বা একজন 'বক্রেতা দাম-গ্রহ?তা (11০5 195), 1কম্তু দাম- 
শনর্ধারক (1211৩ 70857) নয় ॥ দ্রব্যের দাম (৮) ও দ্ুব্যের পারমাণ (0) এই দুটি 
বিষয়ের মধো এখানে ক্রেতা বা বক্লেতার কাছে ৮ গনরধারিত বিষয় এবং 3 হল গববেচনার 
[বষয়। দ্রব্যের দাম এখানে ।নার্দন্ট থাকে। সেই "নাঁদণ্ট দামে একজন ক্রেতা ক" 
পাঁরমাণ দুব্য ক্রর করবে তাই সে ঠিক করে । অনুরূপভাবে একজন বক্রেতাও দ্বব্যের 
দামকে নধারত ও 'নার্দন্ট বলে ধরে 'নয়ে সেই দামে সে কণ পারমাণ দ্ুব্য উৎপাদন ও. 
বিক্লুয় করবে তাই ঠিক করে? এখানে ক্রেত। ও বিক্রেতা উভয়েই পারমাণ 'নধারিক । 


২০২ আধৃনিক অর্থনীত 


২। সঙ্গজাতীয় দ্রব্য ঃ পর্ণ-প্রাতযোগিতামৃলক বাজারের 'হ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য 
হল উতৎপান্য ও বিক্লত দ্ুবোর বা পণোর সমজাতীয়তা । এই বাজারে সব 'বিক্লেতা 
যে দ্রব্য ক্রয় করে” সেই দ্বা আভাত্তর ও বাহাক উভয় দিক দিয়েই সমজাতীয়। 
অর্থাৎ এখানে একজন বিক্রেতার দ্রব্যের সঙ্গে অন্য সব বিক্রেতার দ্রব্যের কোন পার্থক্য 
থাকে না। কোন একজন বক্রেতা যে দ্রব্য বিক্রয় করে, তার গম্ধ, বণ“, স্বাদ বা বাইরের 
মোড়ক বা আবরণ বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য অন্য বিক্রেতাদের দ্রব্যের গন্ধ, ঘর্ণ, স্বাদ বা 
অনা কোন বৌশখ্টোর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলে যায় এবং এই মিলনটা ছুব্যের আভ্যস্তর 
ও বাহাক উভয়াদক সম্স্ধেই খাটে । 

শুধৃ তাই নয়, ক্রেতারাও বাজারের দ্রবাঁটকে সমজাতায় বলে মনে করে । অর্থাৎ 
পূর্ণ-প্রাতষোগিতামক বাজ্জারে বিক্রয়যোগা দ্রবাঁটি সব ক্রেতাদের মনের কাছেও 
সমান বা সমজাতায়। একে আমরা মানাসক সমজ্াতীয়তা (৮১৪১০1১০1০%1০৪] 
0১01708৩155169) বলতে পার । বাদ ক নামক ক্লেতা খ নামক বিক্রেতার বম্ধু হয় 
তাহলে প্রত্যেকবার সে খ-এর নিকট থেকেই দুবা ক্রয় করতে চাইবে, বাঁদও খ যে বা 
বিরুয় করছে, তা আর সব 'বক্রেতাদের দবোর মতোই । এক্ষেত্রে দ্রব্যের বস্তুগত 
সমজাতীয়তা (9538581 0) 0772085706109) থাকলেও ক-এর নিকট খ-এর দ্রবা অন্য সব 
বিক্লেতাদের দ্বার চেয়ে উৎকৃষ্ট । খষে দ্রব্য বিক্য় করছে ক-এর নিকট সেই দ্রযবোর 
উপর বম্ধৃত্বের মাখন মাখানো আছে বলে মনে হবে। বম্ধৃত্ব নামক অনর্থনোতিক 
বিবয়াটি এখানে দ্রব্যের মানসিক সমজ্ঞাতীয়তাকে নস্ট করছে । আমরা ধরে নেব যে, 
পৃর্ণ-প্রতযোগিতামলক বাজারে যে প্রব্যাটর ক্রয়-বিক্রয় হয় সেই দ্রব্যটি বস্তুগত 
দিক 'দয়ে এবং মানাসক দিক দিয়ে সম্পৃণ“ভাবে সমজাতীয় । অর্থাৎ পৃর্শ-প্রাতি- 
যোঁগতামূলক বাজারে সব ক্রেতা একই দ্রবা কয় করে এবং সব বিক্রেতা একই দুব্য বিক্রয় 
করে। চালের বাজারে সব চাল সমান । কাপড়ের বাজারে সব কাপড় একই কাপড় । 
এর ফলে যে-ফোন একাঁট দ্ূবোর বাজারে সেই দ্রবোর একাঁট মান্ত দাম চালু থাকবে, 
যে দামে সব ক্রেতা প্রব্য ক্র করবে এবং সব বিক্রেতা দ্রবা 'বক্লয় করবে । যাগ বাজ্জারের 
চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন হয়, তাহলে দামের পরিবর্তন হবে । কিস্তু ব্যান্তিগত- 
ভাবে কোন ক্রেতা কম দাম 'দয়ে দ্রব্যটি ক্লয় করতে পারছে বা কোন বিক্লেতা বোঁশ দামে 
দ্রব্যটি বিক্রয় করতে পারছে--এমন হবে না। 

৩। পৃপ-প্রতিযোগিতামলেক বাজারের নতুন নতুন ফাম“ যে-কোন সময় দ্রব্যের 
উত্পাদন আরফ্ক করতে পারে এবং এইভাবে শিজ্পের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে । 
আবার অস্থাবধা হলে কোন পুরাতন ফাম" যেকোন সয় উত্পাদন বম্ধ করে 'দয়ে 
শিল্পের বাইরে চলে আসতে পারে । একে প্রস্থান (5516) বলা বায়। পূর্ণ-প্রাতি- 
যোঁগতামূলক বাজারে যেকোন ফার্ম যেকোন সময় শিল্পের মধো প্রবেশ করতে 
পারে, এবং যে-কোন সময় শিঙ্প থেকে চলে ষেতে পারে," ফামের এই প্রবেশ বা 
প্রন্থানের পথে কোন আইনগত বাধা থাকে না। রাস্ম বা সরকার এই প্রবেশবা 
প্রন্থানের পথে কোনরকম ভাবে কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করেন না। এই বৈশিন্টযকে 


পূপ“-প্রাতযোগিতার বাজার ২০৩৩ 


অধাধ প্রবেশাধকার (7৩৩ 10115) বলা হয় ; এ্রবং অবাধ প্রবেলাথকার পুপ“-প্রীতি- 
যোগিতমে,লক বাজারের একটি প্রধান বা গরুত্বপূর্শ বৈশিষ্ট্য । 

অনেক সময় দেখা বার-_সরকার কোন একটি দ্রব্য উদ্প্বদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 
কোন একটি প্রাতষ্ঠানের আঁধিকার মেনে নিয়ে সেই প্রাতন্ঠানকে “পেটেম্ট রাইট" 
দেল। তখন অন্য কোন ফাম” সেই নামের কোন সমজ্ঞাতীর দ্রব্য উৎপাদন ও 'ব্রুয় 
করতে পারে না। এইভাবে একচেটিয়া কারবার প্রাতষ্ঠিত হয় । নতুন ফাম" শিষ্পের 
নধ্যে প্রবেশ করে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। আমরা বলতে পা, 
এক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশের উপর আইনগত বাধা বা নিষেধ আছে । পূর্শ প্রতিযোগ্গিতা- 
মক বাজারে ফামের প্রবেশ বাপ্রন্ছানের উপর এইরূপ কোন আইনগত বাধা 
খাকেনা। 

পরুর্ণ-প্রাতল্োগিত্যমলক বাজারে আইনগত বাধা না থাকায় যে-কোন ফার্ম যে 
কোলন সময় শিষ্পের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে কিংবা শিল্পের বাইরে আসতে পারে । 
যাদ শল্পাস্তভুন্ত ফাম“গুঁলি ( 119589৩ 017725 ) খুব বেশি মুনাফা লাভ করে, তাছলে 
বাইরের ফামণগুলি (6)8005546 ঠ॥17)8) মুনাফার লোভে শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে 
চেদ্টা করে, এবং কোন আইনগত বাধা বা সরকারের কোন আপাতি না থাকায় 
তারা 'শস্পের মধ্ো প্রবেশ করে! এর ফলে শিস্পের মধ্যে ফার্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় 
এবং সেই সঙ্গে শঙ্গেপের মোট উত্পাদন ও যোগান বৃদ্ধি পায় ॥ দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের 
মেট চাহিদা শ্বদি অ্পারবার্তত থাকে, তাহন্ দ্রব্যের যোগান বাষ্ধ পেলে দাম কমে 
যার । দাম কমে গেলে ফার্ষগুলির মুনাফা কমে যায় । এইভাবে সব ফামের 
আতরিস্ত মুনাফা দূর হয়ে বয় । তখন আর নতুন ফা শিস্পের মধ্যে প্রবেশ করে 
না। অনুরূপভাবে অবন্থা বাদ .. 'ন হর যে, শিল্পাস্তভূর্ত ফামণগুলির বেশ কিছুদিন 
ধরে ক্ষাত হচ্ছে এবং ভাঁবধ্যতে এই অবচ্ছার পাঁরবর্তনের কোন লক্ষণ নেই, ভাহালে 
কয়েকাঁট ফার্ম উৎপাদন বম্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে । রাশ্মী বা সরকার তখন যাঁদ 
বলেন উৎপাদন বম্থ করা চলবে না, কিংবা সরকার যাঁদ লক আউট, ফ্লোজার নিষিষ্থ 
করে আইন পাস করেন তাহলে ক্ষাত স্বীকার করেও ফার্মগৃলিকে উৎপাদন চালিয়ে 
বেতে হবে। পূর্ণ-প্রাতযোগিতামূলক বাজারে এরূপ কোন আইন থাকে না। তার 
ফলে ক্ষাত হলে ফার্ম উৎপাদন বম্থ করে দে পারে: বাদ একসঙ্গে অনেক ফা? 
এরকম 'সম্থান্ত গ্রহণ করে তাহলে শিজ্পের মূ. শর্মের সংখ্যা কমে বায়। দ্রব্যের 
মোট উৎপাদন ও ধোগানও কমে বায় এবং দ্রব্যের চ্াঁহদা অপারবাভ'ত থাকলে এর 
ফলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পান্ব । ধীরে ধীরে অবদ্ছার উত্বাতি হতে থাকে এবং অবশেষে 
1শজ্পান্ততূর্তি ফার্মগির ক্ষতি দুর হয়। 

অবাধ প্রবেশাধকার থাকার ফলে পৃণ-প্রাতযোঁিতামংলক বাজারে কোন বক্েভার 
অস্বাভাকক মুনাফা হয় না, আবার ক্ষাতও হুয় নন; প্রতোকাঁট ফার্ম জ্যাভাবিক 
মুনাফা লাভ করে। 

তবে এখানে উদ্লেখ করা যেতে খারে বে, নতুন ফামগ্যান অবাধ প্রবেশাধকায়ের 


২9৪ আধুনিক অথনশাতি 


নুযোগ কেবলমাত্র দীর্ঘ কালেই গ্রহপ করতে পারে । স্ব্পকালে নতুন ফামের প্রবেশের 
পথে কোন আই-্গত বাধা না থাকলেও নানার্পে কাঁরগরণ বাধা (6০010781 
০৩1৩15 ) বা.অর্থনোতিক বাধা থাকে। উৎপাদন আরম্ভ করতে ছলে ফার্মকে 
আঅনেকগাল চ্ছির বা হ্ছাকসশী উত্পাদন সংগ্রহ করতে হয় ও বসাতে হয়। এইসব 
উত্পাদনের যোগান স্বম্পকালে আশ্ছিভিস্ছাপক হতে পারে । আবার এই উপাদান- 
গুলির আয়তন বাদ খুব বড়ো হয়, তাহলে সেগালকে প্রাতত্ঠানের মধ্যে স্থাপন করতে 
অনেক দন সময় লাগতে পারে । স্ব্পকালে সেই সময় পাওয়া যায় না। কাজেই 
স্বম্পকালে ইচ্ছা থাকলেও নতুন ক্ষার্ম শিক্ষপের মধো প্রকেশ করতে পারে না। ফলে 
শিজ্পান্তভূন্ত ফামণগুলির পক্ষে স্স্পকালে আঁতারন্ত মনাফা লাভ করা সম্ভব হয়। 
আবার স্বস্পকালে বাদ ফার্মের ক্ষাত হয়, তাহলেও ট্ছির উপাদানগৃঁলির জন্যই 
অনেক ফার্ম উৎপাদন বস্ধ করতে পারে না। বাদ উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়, 
তাহলে শ্ছির উপাদানগালির মালিকদের পাওলা (মাটয়ে দিতে ফার্মের মালিকের আজো 
বেশি ক্ষাত হয়। কাজেই সে ক্ষাত সন্বেগড উৎপাদন চালু রাখতে বাধ্য হয় । 

অতঙব পূর্ণ প্রাতযোগতামজক উৎ্পাঙগন-বাকস্থায় কোন একটি কাম" জ্যম্পকালে 
অবাধ প্রবেশ বা প্রহ্থানের সুযোগ গ্রহণ করতে অসমর্থ ছতে পায়ে । কেবলমান্র দীর্থ- 
কালেই এই ঝুযোগ গ্রহণ করা যায় । 

(8) জঙন্যান্য বোশিষ্টয 8 (ক) পৃণ-প্রাতযোশিতামৃলক বাজারের অবস্থা 
সম্বন্থে ক্রেতাঙ্গের পপ সচেতনতা থাকে; খে) উৎপাদনের উপাদান সম্পর্ণে- 
ভাবে গতিশীল হয় এবং (গ) উৎপাঙ্গন-ব্যয় বাতীত জন্য কোন বার থাকে না বলে 
ধর নেওয়া হয়। এই চিনা বৈশিখ্টোরও তাখপব আছে। 

(ক) ক্রেতারা বাজবরের অবস্থা সম্বম্থে সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকার কোন 
[ঝুক্রতাই বাজারের প্রচ্জিত দামের চেয়ে কম কিংবা বোঁশ দাছে ভ্ব্া 'বিিয় করছে 
পারে না। কোন 'বিদ্কেতা যা যোশ দাম 'নিতে চায়, ভাহলে সে-কোন জ্রেতা পাবে 
না। ফলে সে দাঅ কমাতে বাধ্যহবে। জবার কোন বিক্রেতা বাদ কমদামে দহ) 
1বক্রয় করে? তাহলে সব ক্রতারা ভার কাছেই ভিড় করবে । তখন সে বাধ্য হয়ে দা 
বৃশ্ধি করবে । এইভাবে সমগ্র বাজারে এক সময়ে একাঁটমাত দা চাল থাকবে এবং 
সেই দামে সকলে দ্ুব্যর কয় 1বক্রয় চালিয়ে বাবে । 

(খ) পূর্ণ-প্রীতযোগতামলক উৎপাদন-ব্াবন্ছায় উৎপাদনের প্রতোকটি উপান্গান 
ফেসন, আম? জম মৃলফল,+ সংগঠন ইত্যাঁদকে সম্পূর্ণ গাতিশশীল (৪576০29 2০০১)৪) 
কলে ধরে নেওয়া হয় । উপাদানের গাতিশশজতা বলতে. স্ছানিক ও ব্যবহারিক উভয় 
প্রকার গাঁতশণক্তার যে-কোনটকে বোঝাতে পারে। কোন উপাদান বাদ একন্থান 
খেকে জন্য স্থানে নিবৃত্ত হয়, তাহলে তাকে শ্থানগতন্ডাবে গাঁতিশণল বলতে পারা যায়। 
জনি ব্যতত আর সব উপাদান এক শ্ছান থেকে অন্য চ্ছানে যেতে পারে বলে এই সব 
উপাদানকে চ্ছানগতভাবে গাঁতিশশীল বলে ধরা যেতে পারে । জমির অইর্‌প কোন 
স্বাগত গাতিশশীজতা নেই । এক চ্ছানের জাম অন্য ন্ছানে ফেতে পারে না। 


পূর্ণ-প্রাতযোশিতার বাজার ২0৬ 


জামর ক্ষেত্রে ক্থানিক গাতশীলতা না থাকলেও ব্যবহারিক গতিশীলতা থাকতে 
পারে । কোন একাঁট জাঁকে বাদ ধানচাষে না লাগয়ে পাটচাঘে লাগানো বায় 
তাহলে জাম ব্যবছারিক 'দিক 'দয়ে ধানচাষ থেকে পাটচাষে সরে যায় । এক্ষেত্রে জাম 
ব্যব্যারক 'দিক 'দয়ে গাঁতিশশল । 

উপাদানের এইর্‌প গাঁতিশশজতা থাকার পৃণ-প্রাতযোশগিতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থার 
সর্ব একসময়ে একাট মাল মজুরশীর হার, খাজনা, সুদের হার ও ম:নাফা চালু থাকে । 
অথাঁং উপাঙ্গানের পূর্ণ গাঁতশীজতার ফলে উপাদানের মজুরশ সর্বত্র সমান হয়। 
কোথাও বাদ কিছুদনের জন্য শ্রমের মজ্‌রীর হার বৃশ্খি পার, তাহলে সেই জ্ছানে 
সৰ শ্রামক গিয়ে 'ভিড় করে। তখন সেখানে ভ্রমের যোগান তার চাঁহঙ্গার থেকে 
বেশি হয়ে মায় এবং মজুরশ কমে যায় । আবার কোথাও মজুরণীয় হার কম 
হলে সেম্ছান থেকে অনেক শ্রামক অন্য স্থানে চলে যায়। তখন সেখানে শ্রমের 
যোগান চাঁহদার তুলনায় কম থাকে, কলে মজুরশর ছার বৃণ্ধি পার । এইভাবে 
অন্ততঃপক্ষে দীর্ঘকাল দেশের সফল চ্ছানে একাঁটমান্্র মজুরীর ছার চালু থাকে । 
অন্যান্য উপাদানের গাতিশখলতা থাকজেও তাদের পাওনা সর্ব সমান হয়। জামর 
খাজনা, মজধনের সুদ ও সংগঠন বা উদ্যোগের মুনাফা ইত্যাদ উপাদানের 
পাওনাগুলিও সমান হর । 'কিস্তু উপাদানগৃজি বাদ গাঁতিশশীজ না হয়ঃ তাহলে মব্জুরণর 
হার, সুদের হার ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন শ্ছানে 'বাভব রকম হবে । প্রাকাতিক বা 
আানাবকক কারণে কোন উপাদান তার গতিশলতা ছারয়ে ফেলতে পারে । ফলে 
শ্রমের মজুরী কোথাও বোৌঁশ, কোথাও কম হতে পারে । অন্যান্য উপাদান প্রসঙ্গে 
এইর্‌প বন্সা যেতে প্যার়ে । 

(গ) পুশশ্রাভযোগিতামশ বাজারে একাঁট ফার্ম কীভাবে দ্রব্য উত্পাদন ও 
1বক্রর করে, তা আলোচনার সময় বয়ে নেওয়া হয় যে, ফামের উৎপাদন-ব্যয় ব্যতশত 
জন্য কোন ব্যয় থাকে না, ফলে পণ্যের দমে ফেবলমান্র উৎপাদনের ব্যয় দ্বারা নিরধারিত 
হর। আলোচনাকে সহজ করার জন্যই এইরপ ধরা হয়ে থাকে । এর বিশেষ কোন 
গুরুত্ব নেই, বরং বাস্তবে দেখা যার উতপাদন-ব্যয় ব্যতীত ফার্মের আরো অনেক 
রকমের ব্যয় আছে ( প্রথা, পরিবহণ-ব্যয়ঃ বজ্ঞাপন-ব্যয়, সংরক্ষপণ-ব্যয়, বীমার জন্য ব্যয় 
'ঈত্যাদি ) এবং সেই ব্যরগৃজও প্ণ্য-মল্যক্রে প্রভাতি করে । কিম্তু আলোচনার 
সুবিধার জন্য এইসব অন্যান্য ব্যয় বাদ দেওয়া 


১৯২. পর্ণ-প্রাতযোগতাম,লক বাজারে একাঁটি ফাঙে'র ব্যয় ও জায়ের 
স্বরংপ ঃ 

যেকোন ফার্ম বা উৎপাদন প্রাতষ্ঠানের প্রধান কাজ হুল দুব্য উত্পাদন করে 
বাজারে 'বক্রয় করা । দ্ুব্য উৎপাদন করার জন্য ফার্মের মালিককে আবার নানার্প 
উপাদান সংগ্রহ করতে হয়। সেইজন্য ফার্মকে উপাদানের বাজারে যেতে হর 
উপাদানের ক্রেতা ধহসেবে । ফার্ম শ্রম, জাম ও মূলধনের বাজারে. ধায় এবং মজুরী, 


২০৬ আধুনিক অর্থনীতি 


খাজনা ও সুদের 'বানময়ে যথাক্রমে শ্রম জাম ও মজধন ক্রয় করে । এইভাবে শ্রম” 
জাম ও মূলধন সংগৃহীত হলে পর ফার্ম তাদের সার্থক উৎপাদনকার্ষে নিয়োগ করে 
এবং ব্য উত্পাদন করে । দ্রবা উৎপাদিত হওয়ার পর ফাম" সেই উৎপন্য দ্রব্য পণ্যের 
বাজারে বিব্ুয় করে । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে একটি ফাম” একই সঙ্গে দুটি বাজারের সঙ্গে সম্পক রক্ষা করে' 
চলে। কোন একটি ক্কার্ম উপাদানের বাজারের ক্রেতা এবং উৎপন্ব দ্রব্যের বাজারে 
বিক্রেতা হিসেবে কাজ করে । ফার্ম উপাদানের বাজার থেকে যেসব উপাদান সংগ্রহ 
করে, তাদের পারমাণ ও দাম ফার্মের বায় ধারণ করে এবং ফাম" উৎপন্ন দ্রব্যের 
বাজারে যেসব পবা বিক্রয় করে, তাদের পরিমাণ ও দাম ফামের আমন নিধরিণ করে। 
অন্যভাবে বলা যায়, উপাদানের বাজারের অবস্থা ফামের ব্যয়কে প্রভাবিত করে এবং 
উত্প্র্ দ্রব্যের বাজারের অবচ্থা ফার্মের আয়কে প্রভাবিত করে । 

এই দুটি বাজারে বিভিন্ব রকম অবন্থ্য থাকতে পারে, যেলন-_ 

(১) উপাঙ্গান ও উৎপর দ্ুবোর বাজারে পূর্ণ-প্রাতিষোগ্িতা, কিংবা (২) উভর 
বাজারে অপূণ-প্রাতষোগিতা" কিংবা (৩) উপাদানের বাজারে-অপর্ণ-প্রাতযোঁশিতা 
এবং উৎপন্ন দ্রবোর বাজারে পূর্ণ-প্রাতযোগিতা, কিংবা (8) উপাদানের বাজারে পৃশ*- 
প্রাতষ্োগিতা এবং উৎপন্ন দ্রবোর বাজারে অপৃণ--প্রাতযোগিতা এইসব 'বাভঙ্ব 
অবস্থাগুলি ফার্মের আর ও ব্যর়কে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবত করবে । তাদের সবগুদলির 
আলোচনা করা সহজ নর । আলোচনার সবধার জন্য আমরা ধরব যে উপাদান ও 
উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রাতিযোগিতা আছে । 

উপাদানের বাজারে পূর্ণ-প্রাতযোগিতা থাকলে কোন একাঁট ফাম" উপাদানের দাম 
নির্ধারণ করতে পারবে না। উপাদানের দাম 'নর্দিষ্ট হবে উপাদানের মোট চাঁহদা 
ও মোট যোশগালের দ্বারা । একটি ফার্ম কোন উপাদানের জন্য যে চাহিদার সৃষ্টি 
করবে, সেই চাঁহদা হবে মোট চাহদার একটি ক্ষুদ্রতম অংশ । ফাম যদি তার নিজন্ব 
চাঁছদা বৃদ্ধি করে তাহলে তার ফলে উপাদানের মোট চাহিদার কোন উল্লেখযোগ্য 
বৃদ্ধ হবে লা এবং উপাদানের 'নার্দষ্ট দামেরও কোন পারবর্তন হবে না। অতএব 
পূর্ণ-প্রাতষোগিতামলক উপাদানের বাজারে কোন একটি ফাম" উপাদানের দামফে 
প্রভাবিত করতে পারবে না। মেট চাহিদা ও যোগানের হ্বারা নিধধিরত দামকে 
একট 'নার্দন্ট স্তরে স্ছির ধরে নিয়ে যে-কোন পাঁরমাণ উপাদান ক্লয় করতে পারবে । 
উপাদানের পারমাণ ও উপাদানের দাম--এই দুটি বিষয়ের মধ্যে উপাদানের ক্রয়ের 
পাঁরমাণই কেবলমান্র একটি ফার্মের 'ববেচনার বিষয় হিসেবে থাকবে । উৎপাদনের 
উপাদানপুল হল জাম, শ্রম? মূলধন এবং সংগঠন এবং এদের প্রতি একক সেবার দাম 
যথাক্রমে খাজনা, মজ্জুরী, সুদ ও মুনাফা । পশ-প্রতিষোগিতামূলক উপাদানের 
বাজারে কোন একাঁট ফার্ম খাজনা, মজ্‌রী, সুদ ও মুনাফা নির্ধারণ করতে পারবে 
না। 'নির্দস্ট মজুরীতে একাঁট ফা কোন: উপাদানের কথ পাঁরমাপ কয় করবে তাই 
হবে ভার 'বিবেচা বয় । 


পূর্ণ-প্রাতিযোঁগিতার বাজার ২০৭ 


তাহলে পর্ণ প্রাতযোঁগতামূলক উপাদানের বাজারে একাঁট ফার্ম 'না্্ট 
মজ-রশতে শ্রম, 'নার্দন্ট খাজনায় জাম এবং 'নার্্ট সৃদের হারে মলধনের যে-কোন 
পারমাণ সংগ্রহ করতে পারবে ॥। এমনাক সংগঠন নামক উপাদানের 'নিস্মতম যষোগান- 
দাম যে স্বাভাঁবক মুনাফা, তা-ও 'নার্দস্ট থাকবে । এই অবস্থায় ফার্মের উৎপাদন 
ব্যয় 'নিধারিত হবে কেবলমাত্র উপাদানের পাঁরমাণের দ্বারা । 


ফার্ম যাঁদ বোশ উপাদান 'নয়োগ করে তাহলে তার ব্যয় বোঁশ হবে যাঁদ কম 
উপাদান নিয়োগ করে, তাহলে ফামের ব্যয়ও কম হবে ॥। আবার, ফার্ম ক পাঁরমাণ 
উপাদান নিয়োগ করবে তা-ও 'নিভর করে সে কী পারমাণ দুব্য উৎপাদন করতে চায় 
তার উপর এবং উৎপাদনের পরিমাণের সঙ্গে উপাদানের পরিমাণের কেমন কারিগরণ 
সম্পর্ক আছে তার উপর ॥ উৎপাদন ও উপাদানের মধ্যে যে কারিগর সম্পক্ থাকে, 
তাকে উৎপাদন-প্রকরণ বলা হয়। তাহলে আমরা পাই, পূর্ণ প্রাতযোগতামলক 
উপাদানের বাজারে ফার্মের ব্যয় 'নিধারত হয় (ক) উপাদানের পাঁরমাণ দ্বারা । 
' উপাদানের পাঁরমাণ নিধাঁরিত হয় (ক) ফার্মের উৎপাদনের পারমাণ এবং (খ) উৎপাদন- 
প্রকরণ নামক কারিগরণ 'বিষয়ের দ্বারা । আমরা যদি উৎপাদন অপেক্ষককে প্রদত্ত রৈষয় 


হসাবে ধরে নই, তাহলে ফামের ব্যয় 'নর্ধারত হবে উৎপাদনের পারমাণের উপর 
ফামের সিদ্ধান্তের হ্বারা ! 


আমরা জানি ফামের ব্যয় উৎপাদনের সময়-সশমার উপরেও 'নিভর 
করে। সময়-সীমার মধ্যে দুটি “কাল” থাকতে পারে-_যথা, (ক) স্বম্পকাল ও 
(খ) দীর্ঘকাল । স্বল্পকালে কত” চুলি উৎপাদন "স্থির থাকে । ফলে উৎপাদন 
বম্ধ করতে হলে কেবলমান্ত পাঁরবর্তনশশল উপাদানগ্‌ীলর পরিমাণ বৃদ্ধ করেই 
তা করতে হয়। এই অবস্থায় উৎপাদন বাদ্ধ পেলে মোট ব্যয় বৃষ্ধি পায়, 
কিন্তু গড় ও প্রান্তিক ব্যয় প্রথম দিকে রি 
হাস পায়, পরে বৃদ্ধি পায় । এইভাবে গড় 80] 840 টি 


॥ 
ও প্রাস্তক ব্যয়-রেখা 0 আকৃতাঁবাশস্ট হয়। ক 


১১.১নং রেখাচিন্রে ফার্মের স্ব্পকালশন 

গড় ও প্রাঁস্তক ব্য়রেখা হল যথাক্রমে 4০ ৃ 

ও 210 রেখা দুটি । | 
দীর্ঘকালে সব উপ্লাদানগুঁলি পাঁরকর্তন- ঢ 


গ; ওপ্রান্তিক বায় 


ঙ 
শপল হলেও কার্যত এই পাঁরবর্তনশীলতার ১১১ রেখাচিত্র £ পূর্ণ-প্রতিবাগিতা- 
মধোও সামায়ক স্গাঁবধা ও অস্রাবধা থ/কতে ফূলক কার্মে স্বল্লকালীন গড় ও 
পারে, যার ফলে দণর্ঘকালেও ফামের গড় প্রান্তিক বায়-রেখ। 


ব্য়-রেখা ছ্য আকৃতিবাঁশষ্ট হয়, ফিম্তু এই চা আকতি এত তাব্র হয় না, কিছুটা 
চ্যাপ্টা ধরনের হয় । 


আঃ অর্থ ১৪ 


২০৮ আধুনিক অর্থনীতি 


১১.২নং রেখা চিত্রে 1,২৮0 হল ফামের পীর্ঘকালশখন গড় বায়-রেখা | 
এখানে 178২১৮০ রেখা হল ফামের 
দর্ঘকালান প্রাসম্তক বায়-রেখা । এই 


া [.310 রি ৮: 
ূ ৬ পানি, রেখা টিও প্রথমে নিষ্মমুখী ও পঞ্পে উধও 





ছঁের 

হু (৬ এ ৪০১ মুখী হয় এবং এটি 17২4৮0 রেখাকে 
155৮৯ তার 'িয়তম বিন্দুতে ছেদ করে । এই 
রি হল *--প্রাতিযোগিতামূলক ফামনের 
ৰ বায়-চ্ । এবার তার আয়-চিত্রট লক্ষ্য 

6 বি করা যাক। 

১১২ রেখণচিজ্ ও প্্ণ-প্রতিযোগেতংমূলক ফাম" ছব্য উৎপাদন করে ও বিক্রয় 
ফ'মে র দীর্ঘকালীন %-5ও প্রান্থিক বার-রেখা করে । যে বাজারে ফাম" দ্রবা বক্রুয় করে সেই 


বাজ্ঞারে ষদি পূর্ণ প্রতযোগতা থাকে তাহলে একি ফাঃমর কাছে ছব্যের দাম কখনই 
'নধ্ধারণ কবার মত বিষয় হব না বরং এটি হবে নিরধালিত বিষয় | দুবার দাম 
[নরধারত হবে দুবার মোট হযাগান ও মোট চাহদার দ্বারা ! 

টনের বশর ফর্ম দুবার যালান দেয় । তার গণ্জদ্ব যোগান এখানে মোট 
যোশণনের একটি হ্দদ্ুত্ অংশ হবে । ফর্মে যাঁদ নিজস্ব যোগান লুহ্ধ করে, ভাহলেও 
মোট হনাগানের বিশেষ কোন পারবভান হবে না । একটি ফান দ্বার মাও যোগানকে 
প্রভাবিত করতে পারবে না। কাজেই দ্রবোর দ'মকেও সে হভাবিত করত পারিবে 
লা। মোট যোগান ও চাহদার ছারা যে দাম 'নরধারত হবে ফান সেই নিধারিত 
দাম গ্রহণ করে নিয়ে তিক করবে সেই দূ নে তার পক্ষে কা পরিমাণ দ্ধ উৎপাদন করা 
লভিক্রনক হব 7 এখানে ফার্ম দাম তাহক £ 0106 টততা ) কি'তু দাম নিধারিক 
(৮:16 761) নয়, বরং সে তার উৎপাদনের পারিমাণতনধারক 1 অনাভাবে বলা 
যায়, পৃণতপ্রততযেটাগহামলক কট কাম" দ্রবোব দানকে প্রভাবিত কলত পারে নাঃ 
বরং মোট চাইদা ও যোখানের ছ্বারা তে দাম নধারিত হধ্ঃ সেই দানে সে যেকোন 
পাঁরমাপ ছবা রর [দন ও বশর করতে পারবে ॥ যেমন? বাজার ব্রবাটির দাম যদ ১০ 
টাক হতুঃ তত হজে একট ফান এই ১০ ঢাকা দাতম ১ একক, ২ একক, ২০০ একক 
বা যেকোন একক পাল্নাণ দ্ুবা উৎপাদন ও বিক্রয় করতে পারে, তাতে দামের 
কোন হাস-বদ্ধি হবে না। আমরা ্গানি দ্রব্যেব প্রতি এককের যে দাম তাই হল 
দবক্ষেতার গড় জায় ॥ দাম যদি ১০ টাকা হয়, 'আহুণ ফামের গড় আয়ও ১০ টাকা 
হবে। দাম যতক্ষণ ১০ ঢাকায় স্থির থাককে। প্রতিযোগিতামলক ফামের গড় 
আয়-রেখা ততক্ষণ উৎপাদন-অক্ষের সমাস্তরাল হবে। দাম মাদ বেড়ে যায় তাহলে 
ফার্ের গড় আয়-রেখা সমান্তরাপই থাকবে, কিশতু উপরের দিকে উঠে যাবে। 
দম যাঁদ কমে যায়, তাহলে ফামের গড় আয়রেখাও সমাম্তরালভাবে নখচের 
দিকে নেমে যাবে । অথাৎ পর প্ররতিযোগিতানলক ফামের গড় আয় বিভিন্ন 
স্তরে স্থির থাকতে পালে ।  মাবার গড আয় যাঁদ "স্থির থাকে, তাহলে প্রান্তিক 


পৃণ-প্রাতিযোগিতার বাজার ২০১১ 


আয়ও স্থির থাকে । নীচের তালিকায় একটি কাঙজ্পাঁনক উদ্দাহরণের সাহায্যে এটি 
দেখানো হয়েছ । 





গ্রথানে দ্রব্যের দাম বা | উৎপাদন | গড় আয় ; মোট আর। প্রান্তক 
ফামের গড় আর ৮৯০ টাকা | বাবিক্যয় | বাদাম আর 
ধরা হয়েছে । ফলে ১১২, ৩, | - 
৪, & প্রভৃতি এককের জন্য | ১ 
ফামের গড় আয় ১০ টাকায় 1২ » 
শ্ছির আছে এবং প্রাস্তক আয়ও | ৩ 





সে 2: 1221228: 
লে আমরা €% ৃ 
তাহলে মে ডে | ৯০ 5? ৫9 ? ৯০ 5 


গড় তাক্স প্ছির থাকে, তাছলে . 
প্রোস্তক আস্ও চ্ছির থাকবে এবং (থু) গড় আযম ও প্রান্তক আয় পরস্পর 
সমান ছবে 





রেখাচিন্রের ভাষায় বলা মায় ফামের গড় আয়-রেখা যাঁদ উতৎপাদন-অক্ষের সঙ্গে 
সমাস্তরাল হয় তাহলে প্রাস্তক আয়রেখাও উৎ্পাদম-অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হুবে। 
শুধ তাই নয়--সেঙ্ষেমে গড় আক়্-রেখা ও প্রান্তিক আয়-রেখা পরস্পর মিলিত হয়ে 
থাকবে । অর্থৎথ উৎপাদন-অক্ষের সমান্তরাল করে একটি রেখা অঙ্কন করলে সেই 
রেখাটিই ফামের গড় আয় (28) ও প্রাস্তক আয় (8৮২) সূচিত করবে । বদি 
বাজারে দ্রব্যের দাম ব্বাম্ধ পায় ত: জল ফার্মের 4৯১২-2৮8. রেখা সমাস্তরালভাবে 
উপরের 'দকে উঠবে এবং যাঁদ বাজারে দ্রব্যের দ্রাম কমে, তাহলে ফামের 
/৯১-০ ৮৮ রেখাও সমান্তরালভাবে নীচের 'দকে নামবে । কিম্তু বাজারে দ্রব্যের 
পাম কেন বাড়বে বা কমবে; তার নানা কারণ থাকতে পারে । দ্রবোর দান 
বেড়ে যাওয়ার পিছনে থাকতে পারে--(ক) বাজারের চাহদা বৃদ্ধি অথবা 
€খ) যোগান-হ্াস অথবা, (গ) চাহদা বৃদ্ধ ও যোগান হ্রাস উভয়ে অথবা (ঘ) অন্য 
কোন কারণ । 


আমরা যাঁদ অন্য সব কারণ বাদ দিয়ে কেবলমাত চাহদা-বৃম্ধিকে ধার, তাহলে 
বাজাবে দ্রব্যের সামাগ্রক চাহিদা বৃদ্ধি পেলেই দাম বৃদ্ধি পাবে, আবার সামাগ্রক 
চাহদা যাঁদ কোন কারণে ভাস পায়, তাহলে দাও কমবে । ১১৩ নং রেখাচিন্তে 
চাহদার প্রবর্তনের ফলে কীভাবে বাজারে দ্ূবোর দামের বাম্ধ বা হাস হচ্ছে এবং 
সেই সঙ্গে পর্ণ-প্রাতিযোঁগিতামঃলক ফামের 4৯২ _ 28 রেখাও কীভাবে উঠছে বা 
নামছে তা দেখানো হয়েছে । 


এখানে বামাদকের রেখাচত্রে 95 হল বাজারের মোট যোগান-রেখা । এট 


২১০ আধ.নিক অর্থনশীতি 


ণচ্ছছয আছে । 1015 হল প্রথম চাহিদা রেখা । দাম-(0৮১।. ডানাদকের রেখা- 
চিত্রে দেখা যাচ্ছে বাজারে দাম ষখন ০0৮: তখন ফামের গড় ও প্রাস্তক আয়-রেখা 





পরিমাণ পরিমাণ 
বাজারের অবস্থ! একটি ক্ষামের অবস্থা 
১১.৩, রেখাচিআ £ পূর্ণ-প্রতিযোগিতাধূলক ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আন-রেখা ও তার ওঠা-না'মা 
4১17 6.। রেখা 07। স্তরে স্থির আছে । ফার্ম এই দামে যে-কোন পরিমাণ দ্রব্যের 
যোগান দিতে পারে । কাজেই ফার্মের গড় ও প্রাস্তক আয়-রেখা উৎপাদন-অক্ষের 


সমাস্তরাল হবে। 


গ্রখন কোন কারণে যাঁদ বাজারের চাহিদা বেড়ে যায়ঃ তাহলে চাহদা-রেখাট' 
ডানাদকে সরে যাবে । ধরলাম চাহিদা-রেখা হল 10109. তাহলে দামও বুদ্ধি 
পেয়ে 9৮9 হবে । ডানদিকের রেখাচন্লে দেখা যাচ্ছে বাজারে দ্রবোর দাম বৃদ্ধি 
পেলে ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয় রেখাও কীভাবে সমাস্তরালভাবে উপরের দিকে 
উঠে ষায়। আবার বাজারে দ্রব্যের চাহদা কোন কারাণ যদ কমে যায়' তাহলে 
চাহদা-রেখা নীচের দিকে নেমে যাবে । ধরলাম, এখন চাহদা-রেখাট হল 70125 
তাহলে দাম হবে ০85. ডানাঁদকের রেখাচিন্রে দেখা যাচ্ছে বাজারে দাম হাস 
পেলে ফামে'র গড় ও প্রাস্তক আয়-রেখাও সমাস্তরালভাবে নগচের দিকে নেমে 
যায় । অতএব বামাদকের রেখ ত্র বাজারের চাহিদা, যোগান ও দ্রুব্যেরে দামের 
ভিন্ন অবচ্ছা দেখানো হয়েছে এবং ডান'দকের রেখাচত্রে দেখা যাচ্ছে, বাজারের 
অবস্থার পারবতণনে্রে ফলে ফামেরি সামনেও নুন নতুন অবস্থার উম্ভব হচ্ছে । 
কখনো ফামের গড় ও প্রান্তিক আহ-রেখা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, কখনো আবার 
নধচের দিকে নেমে যাচ্ছে। দামের এই ওঠা-নামার ব্যাপারে একটি পূর্ণ- 
ত্তিমোগিতামলক ফানের কোন ভূমিকা নেই । 
১১৯.৩. স্বাভ।বক নৃনাঞা ও তার ভূমিকা £ 


ফামের মালিক উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, উৎপাদনের বশ্তি উপাদান 
সংগ্রহ করেনঃ তাদ্নে উৎপাদনকার্ষে সারকভাবে নিয়োগ করেন, উৎপাদশকাধণকে 
পাঁরচালনা করেন এবং উৎপাদনাক্িয়ার শেষে শ্রাপ্ু দুবা বাজারে বরুন করার 
দায়ত গ্রহণ করেন । প্রব্যর 'বক্লুয় থেকে যে ববক্রয়লব্ধ আয় পাওয়া যায়, তা থেকে 


পূ্‌ণম্প্রাতযোঁগিতার বাজার ২১১ 


ভাড়াটিয়া উপাদানসমহের মালিকদের পাওনা মেটান, যেমন- শ্রামকদের মজুরশ 
দেন জামির মালিককে খাজনা দেন এবং মূলধনের মালককে মুদ দেন । এখানে জামি, 
শ্রম ও মুলধন বাইরে থেকে সংগৃহীত হয়েছিল বলে ধরা হয় । মালিক যাঁদ নিজস্ব শ্রম, 
জাম ও মৃজধন দেন, তাহলে তিনি 'বক্রয়লম্থ আর থেকে নিজের শ্রমের জন্য মুজরণ, 
নিজের জাঁমর জন্য খাজনা এবং নিজের মৃলধনের জন্য সুদ পেয়ে থাকেন । এরপরও 
আরো কিছু পাওয়ার থাকে । 

ফার্মের মালিক সংগঠন বা উদ্যোগ নামক যে সেবা দেন, উৎপাদনের ঝুকি বহন. 
করেন, তার জন্য তান পারশ্রামক পান। এই পারশ্রামককে স্বাভাবক মংনাফা 
বলা হয়। ফামের মালিক সংগঠন বা উদ্যোগ নামক সেবা দেওয়ার জন্য ক পাঁরমাণ 
স্বাভাঁবক মুনাফা পাবেন, সেটা 'নিভর করছে তাঁর 'বকম্প আয়ের উপর ॥ ফামের 
মালিক যাঁদ 'নজে ফাম- না খুলে অন্য কোন ফার্মে বেতনভোগী ম্যানেজার বা অনা 
কোন কম“চার 'হসাবে কাজে করতেন, তাহলে তান যে পারশ্রীমক পেতেন, নিজের 
ফাম থেকে মালিক কমপক্ষে সেই পাঁরমাণ মুনাফা পাবার আশা করেন। এই 
মুনাফা না পেলে তান গৎপাদনের ঝৃশক বহন করতে রাজী হবেন না। কাজেই 
স্বাভাবিক মুনাফা হল সেই নিম্মতম পারশ্রামক যা ফার্মের মালিক তাঁর নিজের 
প্রাতঘ্ঠান থেকে পাবার আশা করেন এবং যা না পেলে 'তাঁন উৎপাদনের ঝধাক বহন 
করতে রাজণ থাকেন না। 

ফামের মালিক অন্যত্র বেতনভোগণ কর্মচারণ 'হসেবে নিষস্ত হলে যে পারিশ্রীমক 
“পান, তাঁর স্বাভাবিক মুনাফা তাঁর সেই 'বিকষ্প আয়ের সমান হয় । 


জ্যা্"দবক মুনাফার বৈশিষ্ট 


স্বাভাবিক মুনাফার কয়েকাঁট বোশন্ট্যের উল্লেখ করা যায়। 

প্রথমত, স্বাভাবক মূনাফা মালিক নিজের কাছ থেকে পান। সেইজন্য একে 
অন্তর্নহিত পাওনা ([77011510 581121608 ) বলা যায় । ফামের মালিক ফেসব 
ভাড়াটিয়া উপাদান নিয়োগ করেন, তাদের পাওনা হল ব্যস্ত বা স্পস্ট ব্যয় । কিন্তু 
স্বাভাবক মুনাফা তেমন স্পষ্ট নয় । 

ছিতগয়ত, স্বাভাবক মুনাফা উৎপাদন-ব্যস্র অংশ । তাহলে ফার্মের উৎপাদন- 
ব্যয়ের মধ্যে থাকে-_ শ্রমের জন্য মজ্জুরশী, চ +২* ও স্ছায়শ মমলধনের সদ, জমির জন্য 
খাজনা এবং মালিকের স্বাভাবক মুনাফা । এখন মোট উৎপাদন ব্যয়কে যাঁদ 
উৎপাদনের পারমাণ দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে যে গড় ব্যয় পাওয়া যায়, তার মধো 
থাকে মজ.রখ, সূদ* খাজনা ও স্বাভাবিক মুনাফা । 

তৃতয়ত, স্বাভাবিক মব.ণাফা যেহেতু উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ, অতএব স্বাভাবক 
মুনাফা সাধারণত শুন বা খণাত্মক হতে পারে না। 

স্বাভাবিক ম্‌শাফ। ফার্মের মালিকের 'িকজ্প আয়ের সমান । ফার্মের মালকের 
যাঁদ কোন 'বকজ্প আয় না থাকে, তাহলেই স্বাভাবক মুনাফা শন্য হতে পারে । 


২১২ আবুনিক অর্থনীতি 


1কিম্তু স্বাভাবক মুনাফা যদ মালিকের একমান্ আর হয় এবং মালিকের জাীবনধারণের 
বায় যাদ শুন্য না হয়ঃ তাহলে স্বাভাবিক নুনাফাও শুনা হতে পারে না। ভ্রবোর দাম 
যাদ গড় উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয়ঃ তাহলে ফার্মের মালিক স্বাভাবিক মুনাফা 
ছাড়াও আরো আতারন্ত মুনাফা পেকে থাকেন। একে আতারন্ত বা অস্বাভাবিক 
মুনাফা বলা হয়। ছুব্যের দাম যদি গড়-ব্যক্ের সমান হয়, তাহলে মালিকের কোন 
অতিরিস্ত মুনাফা থাকে না? কিম্তু স্বাভাঁবক মুনাফা থাকে ! আবার দাস যাঁদ গড়- 
ব্যয়ের চেয়ে কম হর, তাহলে ফার্মের ক্ষাতি হয় । ক্ষাত হলে তো ফারের মালিককে 
যে-কোনভাবে পাওনাদারদের পাওনা মেটাতে হয় । সেহ টাকাটা তাঁকে স্বাভাবক 
মুনাফা নামক তাঁর একমান্র আর থেকেও 'দতে হতে পারে । 

১১.৪. পর্ণ-প্রাতযো পিভামহলক ছনরের স্যক্পকালশন ভারসাম্য ও তার 1ব। ভা 
অবন্থা . 

পূর্ণ প্রাতিষোগিতামলক ফার্মের স্ব্পকালশন ভারসাম্য শালোচনা করতে হলে 
প্রথমেই পৃপ-প্রাতযোগতামজলক ফামের আক ও ব্যয়ের স্বরূপ জানতে হবে। 


পুর্ণ-প্রাতযোক্গিতা্লক ফ্ষার্সের আয়ের স্বরুপ : 

পূর্ণ-প্রতিযোঁগিতামলক দ্রব্যের বাজারে অসংখ্য ফাম একাঁট সমজাতীয় দ্রবা 
উত্পাদন ও বিক্রয় করে । এখানে সব ফাম” নিয়ে গড়ে ওঠে একটি শিজ্প (100145075) | 
প্রত্যেকাট ফার্ম যে পাঁরমাণ দ্রবোর যোগান দেয়, সেই যোগান এখানে শিল্পের মোট 
ঘোগানের একাট ক্ষদ্রতম অংশ । কাজেই কোন একটি ফার্ম নিজের চেষ্টায় দুব্যের 
মোট যোগানের হ্াস-বস্ধি ঘটাতে পারে না । একট ফা” দ্রব্যের যোগানকে প্রভাবিত 
করতে পারে না বললে বোঝায় যে__ একট ফাম দ্রবোর দামকেও প্রভাবিত করতে 
পারে না। প্রবোর দাম নিধারিত হয় বাজারের মোট চাহিদা ও যোগানের দ্বারা । 
একটি ফার্ম এই দামকে শিরোধার করে নেয় । আমরা বাল পূর্ণ-প্রঠতিযোগগিতা- 
মূলক দ্রব্যের বাজারে একটি ফার্ম হল দাম-গ্রহীতা (811০5 1৪01) । 

দ্রব্যের দাম হল ফার্মের গড় আয় । পর্প-প্রুতিযোগিতামলক বাজারে একাটি 
ফাম” দ্বব্যের দাম নিরধারিণ কহতে প।ত্রে না বললে বোঝায়--ফাম: তার গড় আরকেও 
প্রভাবত করতে পারে ন।। পুণ্প্রাতিযোগিতামূলক ফামের গড় আয় নিদিষ্ট স্তরে 
স্থর থাকে । ফাম বোঁশ দ্রব্য "বক্রয় করলেও তার গড় আয় মা থাকে, কম করলেও 
তা-ই থাকে । 

রেখাচিত্রের ভাষায় বললে বলা যাবে_ পুণণপ্রতিযোগণিতামজলক ফামের গড় আয়” 
রেখা উতৎপাদন-পরিমাপক অক্ষের সঙ্গে সমাস্তরাল হয় । 

আমরা জানি থে? গড় আয় যখন স্থির থাকে, তখন ফামের প্রাস্তক আয়ও ক্র 
থাকে, এবং প্রাস্তিক আয় গড়-আয়ের সমান হয় । রেখাচিন্রের ভাষায় বলা যায়, যখন 
গড়-আয় রেখা উৎ্পাদন-অক্ষের সমান্তরাল হয়, তথন প্রাস্তক আয়-রেখা গড় আয়-রেখার 
সঙ্গে মিলে যায় ; অর্থাৎ - একটি রেখা হারাই গড় ও প্রাস্তক আয় সচিত হয়। 


পূর্ণ প্রাতিষোঁগিতার বাজার ২১৩ 


এখন বাজারে দ্রবোর চাঁহদা ও যোগানের পাঁরবরতন হলে দ্রব্যের দ্ামেরও 
পারবর্তন হবে এবং সেই সঙ্গে পর্ণ-প্রাতিযোগিতামূলক ফার্মের গড় ও প্রান্তিক স্থবায়- 
রেখারও অবস্থানের পাঁরবর্তন হবে৷ 

যাঁদ দাম বাড়ে, তাহলে ফামের গড় ও প্রাস্তক আয়-রেখা সমাস্তরালভাবে উপরের 
দিকে উঠে যায় । দাম কমলে সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে যায় । এট ১১.৩নং 
রেখাচিত্ে দেখানো হয়েছে । 

১১.৩নং রেখাচিতে তল ইং হল ফামের গড় ও প্রান্তিক আয়-রেখা ৷ দ্রব্যের 
দাম যখন 0৮), তখন ফার্মের গড় ও প্রাস্তক আয়-রেখা হল 4৯২57 ৬। রেখা । 
দাম যাঁদ বেড়ে 9৮৮5 হয়ঃ তাহলে ফার্মের 4১২ ল ৮1২ রেখা উপরের দিকে উঠে যায় 
এবং 1২27 17115 রেখা হয় আবার, দাম যদি কমে গিয়ে 9৮3 হয়ঃ তাহলে ফামের 
গড় ও প্রাস্তক আয়-রেখা হয় 4৯2৩ 77 টি ও. 


পহর্ণ-প্রাতিযোগি তামলক ফার্মের স্বক্পকালণন ব্যয়ের গ্বরুপ £ 


স্বল্পকালে ফার্মের ব্যয়কে দৃভাগে ভাগ করা যায় । যথা- মোট স্থির বায় ও 
মোট পরিবতনিশশল ব্যয় । কাজেই ফামের গড় বায়ও দুভাগে বিভন্ত হবে, যথা- গড় 
স্থির বায় ও গড় পরিবততনশনল ব্যয় । ধাঁরি, গড় স্ছির ব্যয় _ /১৬০:৪৪০ £16এ ০০51 
বা 47:01 গড় পারবর্তনশশল ব্যয় 4১৬৩1৪৪০ ৬৪801৩0০951 বা 4৬০ এবং 
হাড় বায় ল £১৬০1৪৪৩ ০95 বা 4০. তাহলে আমরা পাই, 4৯0754১6074 
৯৬০, 


ফামের পাঁরবর্তনশশল বায় উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে বা কমে। ফামযাদ 
কোন উৎপাদন না করে তাহলে ত'র কোন পরিবর্তনশীল ব্যয় হয় না। কিম্তু 
শ্থির ব্যয় এমন নয়। ্ছির বায় হল ফার্মের চুনম্তীভত্তক বায় (০০710800021 
(0951) । 

স্বজ্পকালে ফার্ম যে সব 'স্ছির উপাদান 'নয়োগ্ করে? তাদের জন্য ফার্মের যে ব্যয় 
হয়, তাকেই স্থির ব্যয় বলা হয়: ফামের স্থির বার ফামের উৎপাদনের পাঁরমাণের 
উপর িভর করে না। ফার্মের উৎপাদন শুন্য হলেও তাকে স্ফির উপাদানগুলির 
বায় মেটাতে হয়। স্থির ব্যয় ফারমের মাথার উপর খঞ্েগর মত ঝোলে। সেইজন্য 
ইংরেজশতে একে 0%10068. 0959 বলা হয়। 

স্বস্পকালে ফামের মোট ব্যয়ের মধো স্থির ব্যয় ও পাঁরবর্তনশীল ব্যয় থাকে বলে 
তার গড় ব্যয় বা £0-র মধ্যেও 4১5০ ও 4৬০ থাকে । ফার্মের 4১০ থেকে 4১৮০ 
1বয়োগ করলে 4১0 পাওয়া যায়, কারণ 4০০ 450174৯৮০॥ 

অতএব £০-_:/৯৬০- ৮ এখন স্বতপকালে ফামে'র উৎপাদন যত বৃদ্ধি 
পায়, 4£€ তত কমে আসে, কাজেই 420০ ও 4+৯৬০-র ব্যবধান কমশ কমে আসে। 
রেখাচিত্রের ভাষায় বলা ধায় একই রেখাচিন্রে ফামের স্বপ্পকালীন 4১০ ও 4১৬০ রেখা 
আঁকলে তাদের মধ্যবতখ ব্যবধান থাকবে ফার্ের 4৯50 এবং 4£০ এ্রমহ্াসমান হওয়ায় 


২১৪ আধুনিক অর্থনশীত 


ফামের 4০ ও 4১৬০ রেখা দাটর ব্যবধান ক্রমশ কমে আসবে । আমরা জানি, 
স্্পকালে ফার্মের 4০ ও 4৬০ রেখা ৮ আকৃতির হয়। তাহলে 0 আকাঁতাবাশম্ট 
4৯0 ও 4১৬ রেখা দু'টির মধ্যবতঁ ব্যবধান ক্রমশ কমে আসে। 


(গ। ভারসাম্যের ক্ষেত্রে বাঁভাবব অবন্থা £ 


দ্রব্যের দাম ফামে-র গড় ও প্রাস্তক আয় ও ব্যয়ের সম্পর্ক ঃ 

একটি পূণ প্রতিযোগিতামূলক ফাম” দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করতে পারে না; 
নির্ধারিত দামে যত ইচ্ছা দ্রবা উৎপাদন ও ধবক্রয় করতে পারে ॥ এখন এই দামকে 
যাঁদ ফামের গড় বায়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে আমরা তিন রকম অবস্থার 
কথা ভাবতে পারি ঃ 


€১) প্রথমত, দূবোর দাম (৮) গড় বায় ৯০) অপেক্ষা বোশ হতে পারে' অথাৎ 
৮১৮ 4১০ হতে পারে ; 

(২) 'ছ্িতশয়ত, দ্রবোর দাম (৮১) গড় বায়ের সমান হতে পারে, অর্থাৎ 
2১০6 হতে পারে ; 

(৩) তৃতীয়ত, দ্রবোর দাম (৮) গড় বায়ের চেয়ে কম হতে পারে, অর্থ 
৫৩ /০ হতে পারে । 

আমরা জ্ঞান, ফামের আঅতিরিজ্ত মহনাফা-ফারম্মের মোট আয়-ফামের মোট 
বায়। ধার গ-ফামের অতিরিন্ত মুনাফা, 

&- মোট আয়, 
০.মোট বায়, 
তাহলে আমরা পাই, 
ঢং (০7557 

অতএব £.- ০ হলে স.৮০ হবে, 

অর্থাৎ £৯]২- 40 হলে * ৮0 হবে, 

এবং 4১৪২ 40 হলে ২১ হবে, 

এবং 4৯ি «4১০ হলে ল+0 হবে। 

আবার, ফামের 4২. দ্রব্যের দাম _ ৮৮ তাহলে আমরা বলতে পার £ 

(১) ৮১৮4০ হলে ফামের আতারন্ত মুনাফা হবে, 
(২) ৮-4১0০ হলে ফামের কোন আঁতারন্ত মুনাফা হবে না, 

এবং (৩) ৮4৪১০ হলে, ফামের ক্ষতি হবে । 

অতএব পর্ণ প্রাতিষোঁগতার বাজারে স্বষ্পকালে একাঁট ফাম“ নাট অবস্থার 
সম্মহখখীন হতে পারে 2 (১) ৮১৮৪০ হতে পারে, এখানে ফার্মের অস্বাভাবিক 
মৃনাফা হবে ; (২) ১,৮40 হতে পারে, এ্রখানে ফামের কেবলমাত্র স্বাভাবিক 
মুনাফা হবেঃ এবং (৩) ৮46 হতে পারে, এখানে ফামের ক্ষাত হবে। ককিম্তু 
ক্ষীত হলেই কি ফাম" উৎপাদন বন্ধ করে দেবে? এর উত্তরে বলা যায় যে, ₹ যদ 


পূর্ণ প্রাতযোঁগিতার বাজার ২১ 


40 অপেক্ষা কম 'িম্তু 4৬০ অপেক্ষা বোশ হয়, তাহলে সে উৎপাদন চাল; রাখবে, 
কারণ-উৎপাদন চালু রাখলেই তার পক্ষে দিক্রয়লম্খ আয় থেকে "স্থির ব্যয়ের কিছুটা 
মেটানো সম্ভব হবে । অপরপক্ষে, দাম যাঁদ 4৬০ অপেক্ষাও কম হয়ে যার, তাহলে 
ফাম" নিঃসন্দেহে উৎপাদন বন্ধ করে দেবে । একটি উদাহরণ 'দয়ে এট বোঝানো 
যায় । ধার, কোন ফার্ম ১০ একক দ্ববা উৎপাদন করেঃ যার জন্যে তার ব্যয় হয় ০০ 
টাকা, তার মধ্যে ধার, ৩০০ টাকা পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং ২০০ টাকা 'স্ছির ব্যয়। 
এখানে &0-&০ টাকা, £৯৬০-৮৩০ টাকা ও /৯৪০-5২০ টাকা । ধার, ৯৮৪০ 
টাকা । ফার্মের মোট আয় ৪০০ টাকা । এখানে ফার্মের ক্ষাত হয় ১০০ টাকা । 
এই অবন্থায় ফামণট যাঁদ উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, তাহলে তাকে স্ছির ব্যয় মেটাতে 
হবে এবং তার জন্য তার ক্ষাত হবে ২০০ টাকা । অতএব ফার্ম ক্ষাতি সন্বেও উৎপাদন 
চালু রাখবে । অর্থ যাঁদ ৮১4৬০ কিশ্তু ৮-:4০ হয়, তাহলে ফামে'র ক্ষাত 
হবে; িম্তু ক্ষতি সত্বেও সে উৎপাদন চাল্‌ রাখবে । এট হল তৃতীয় অবস্থার 
অন্তর্গত প্রথম অবস্থা । একে ৩ (ক) অবস্থা বলা যায়। 

[কম্তু দাম আরো কমে গিয়ে যাঁদ ৩০ টাকা (৮4১৬০) হয়, তাহলে ফামণট 
উৎপাদন চাল: রাখলেও তার যে ক্ষত হবে, উৎপাদন বম্ধ করে 'দলেও তার সেই 
একই পরিমাণ ক্ষতি হবে। এক্ষেত্রে ফামণট কী করবে বলা যাবে না। যাঁদ 
ফামণট ভবিষ্যতে সাদনের আশা রাখে, তাহলে হয়তো উৎপাদন চালিয়ে যাবে। 
অতএব ৮১4৬০ হলে ফাম চালু রাখতে পারে, আবার বম্ধ করে 'দিতেও পারে । 
এটি হল তৃতীয় অবস্থার অন্তর্গত "দ্বিতীয় অবস্থা । একে ৩ (খ) অবস্থা বলা যায়! 

দ্রবোর দাম যাঁদ £৬০-র নীচে চলে যায়, যাঁদ ৮৬০ হয়ঃ তাহলে ফাম" 
[নঃসন্দেহে উৎপাদন বন্ধ করে দে । যেমন- দ্রবোর দাম যাঁদ ২০ টাকা হয়, তাহলে 
ফামের মোট আয় হবে ২০০ টাকা । কিল্তু ব্যয় হবে ৫০০ টাকা । অতএব ফার্মের 
ক্ষতি হবে ৩০০ টাকা । ফাটি যাঁদ উৎপাদন বম্ধ করে দেয়, তাহলে তার ক্ষাত 
হবে ২০০ টাকা । অতএব আমরা ৩ (গ) অবস্থাটি পাই £ যেখানে £-4১%০, 
সেখানে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। 

দেখা যাচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বজ্পকালীন ভারসাম্যের ক্ষেত্র 
নগ্নীলীখত পাঁচাটি অবস্থার উদ্ভব হতে পারে ০ 

(১) ৮১4০ (ফার্মের আতরিন্ত মুন” হবে); 

€২) ৮৮40 (ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা হবে )£ 

(৩ক) ৮4০ কিন্তু 2৯-৯4%০ (ক্ষাতি হলেও ফার্ম উৎপাদন চালু রাখবে ) ; 

(৩খ) 77০ 4৬০ (উৎপাদন চাল. রাখসে বা বন্ধ করে দলে ফার্মের সমান 
ক্ষত হবে ) ; 

(৩ুগ) ৮4৬৫ ( ফার্ম উৎপাদন বম্ধ করে দেবে )। 

পরপন্ঠোয় রেখাচন্রের সাহায্যে এই অবস্থাগ্লি দেখালো হল । এখানে প্রত্যেকটি 
রেখাচিত্রের ০0১০অক্ষে দ্রব্যের উৎপাদন বা পারমাণ পরিমাপ করা হচ্ছে। ০0৬- 


২১৬ আধুনিক অর্থনীত 


অক্ষে পারমাপ করা হচ্ছে ফামের আয (গড় ও প্রাস্তক ), ব্যয় ( গড় ও প্রাস্তিক ) 
এবং দ্বব্ের দাম । প্রতোকাঁট রেখাচিত্রে 46 হল গড় বায় রেখা? 2.০ প্রান্তিক 
বায় রেখা, 4৮২-০1%ং হল গড় ও প্রাস্তক আয় রেখা ॥। ৩'ক)ঃ ৩(খ), ৩(গ) রেখা- 
চিলতে 4৬০ হল গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা । স্বঙ্পকালে ফার্ম ষত উৎপাদন 
বৃশ্ধি করে ততই তার গড় "স্থির ব্যয় কমে, কাজেই 4১০ ও 4১৬০ রেখার বাবধান 
(0) ক্রমশ কমে যায় । পরপ-্ঠার রেখা চিত্রে প্রত্যেকটি ক্ষেল্লে যেখানে ৮1০ রেখা 
নধচের দিক থেকে 1 রেখাকে ছেদ করেছে সেখানেই ফামের ভারসাম্য প্রাঁতাঞ্ঠত 
হয়েছে । আমরা জান, ভারসাম্যের শত" হল 1৮২. ৯০ এবং ভারসাম্য (বন্দর 
ডান দিকে ৮০০ হি. যেখানে 10 রেখা 2৮ রেখাকে নশচের দিক থেকে ছেদ 
করে সেখানে এই দট শর্তই পালত হয় । 


প্রথম অবচ্ছা £ ৮৮২80 (্ষার্মের অস্ষাভাবিক মুনাফা হয় )। 

গ্রথানে দাম - ০৮. ৮ গড় বায় (40) । ভারসামোর স্্দ 75" উৎপাদন 
001. ফামের মোট আয় - 0৮৮, ৮ 00375055505. গড় বায় -0960$ ৭ 
3,5%. মোট বায়- 90" * 00700157037 অতএব ফার্মের মুনাফা - 
মোট আয়--মোট ব্যয় 0৮5550)- 
০051 31750178516 501 এই ক্ষে্রাটিই 
হল ফামের সবাধিক আতারিক্ষ মুনাফা । 








চি 
নি 
িতশয় অবস্থা £ 7.৮ 40 (ফাঙ্গের 
কেৰলমান্ন *ব।ভা (বক ন্রুনাফা ছয়) তি 
এখানে ভারসাম্যের বন্দু 29. দাম » রিনার 
0755. উত্পাদন - 00৪. মোট আয়- ১১.৪ রেখাচিআর £ পূণ প্রতিযোগিতামূলক 
02398630339* 79 'বিদ্দুটি 4৯১০ রেখার কামের শ্বজগকালীন ভারস।ম; 
451 নিম্তম 'বিশ্দ: । কাজেই এখানে গড় 
রা ব্যয় - 26%-0৮* মোট বয়ন, 
হে ০০ টি 0৮০6339- মোট আয় । অতএব 
ভি || 5 ফামের আতিরিন্ত মুনাফা শৃন্য । ফাম" 
রি ২৬ ঠা £5.০/গ8, কেবলমাত্র স্বাভাঁবক মুনাফা পায়। 
ভি ২. এখানে 65 িদ্দ্‌তে ফামের আম ও ণ্যয় 
| | সমান বলে একে আয়-বায় সমতার 1 বন্দ, 
নিরীর ৯ ' 13621615551) (01771) বলা হয়। 
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১১, রেখাচিজ 2 পুর প্রতিঘোগি তামূলক ৩ (ক) তৃতীয় অবস্থার অন্তগতি 
ফামের হ্ষল্পকালীন ভারসাফ্য প্রথম অবস্থা 740 (ফামেক 


পূর্ণ প্রাতযোগতার বাজার ২১৭ 


ক্ষাত হয়) কিন্তু 7৯৯৬০ (ফার্ম ক্ষাত লন্েবও -উৎপান ,জাল? ন্বাখে )। 


এখানে দামম্”০৮5৪ গড় ব্যয়ের 
চেয়ে কম। ভারসামোর বিশ্দু 1৪. 
উৎপাদন -. ০0৫৪. মোট আয 7 
0১5775035. গড় ব্যয় ৮০0০. 3৪৯. 
মোট বায় ০00০935* তার মধ্যে 
0৬7০5 হল মোট পাঁরবর্তনশশীল 
বায় এবং ৮০5 হল মোট স্থির 
ব্যয় । 


দাম, আয় ওবায় 





পরিষাণ 
১১-৬ প্নেখাচিজ 2 খপ প্রতিযোগি তামূলক 
মোট আয়ু. 0090৯৩--:085 8533 ফাষে রর ন্বল্পকালীন ভারসামা 


শপ ১3035. ফাম যাঁদ উৎপাদল বম্ধ করে দেয় তাহলে তার ক্ষাত হবে 
৬057 59055. অতএব ফামেোর পক্ষে উৎপাদন চালু রাখাই কম 


এখানে ফামেোর ক্ষাত_মোট ব্যয় 





ক্ষাতিকারক ৷ 
৩ (খ) তৃতশরন অবশ্থার অব্তগ্গক ্বিতীযস অবস্থা ৯০৮40 কিন্তু 7» 
4 7 40. (এখানে গুৎপাদন চাল; 
রি ৮ রাখল ফামের যে ক্ষাঁত হয উৎপাদন 
$8 ৮ ্ 
8. //০০ বন্ধ করে দিলেও সমান পারনাণ ক্ষাভি 
্ (৮ , 
ডি ূ রর হয়) এধানে দাম - 0৮4, ভারসাম্যের 
2 
করি. টি িশ্দ; £৭- (ধরে নেওরা হচ্ছে ষে, 
প্র ফার্ম উৎপাদন করবে ) উৎপাদন 7 
টি 004. মোট আয় 0755404. 
রা সী? এখানে গড় বায় *০৩, মোট ব্যয় - 
দির রাঃ € 0305034 তার মধ্যে £৫৮:৫১৫ হল 


*১,৭. রেবাচিজ্ে ; পূর্ণ প্রতিবে।গিত: ব্লক 'স্থুর ন)য টা বাক 054৫25404 হল 

কখমে শল্স সালীন জার লা এ' * €িবর্তনশ্খল বায় । ফার্মের ক্ষতি 

মোট বায়-__মোট আয় _ 00503 --0১১4 ৮4৬ -8840525 5মোট স্হির বায়। 
উত্পাদন বম্ধ করে দিলেও ফামের ক্ষতি সমান থাকবে । 


এখানে 64 বিষ্দুটি 4৬৫ রেখার পিম্ততম বিস্দ। 4১8. রেখা 4৬০ 
রেখাকে এই নিয়তম বিশ্বু.ত পরশ করেছে । অতএব দাম স্নক্মতম গড় 
পারবত'নশশল ব্যয় । এটাই হল দামের নিম্নতম ীমা ! দাম যাঁদ এর চেয়ে কম হয় 
তাহলে ফা উৎপাদন বম্ধ করে দে: সৈইঙজ্জন; 84 বিন্দ্যাটকে উৎপাদন বন্ধের 
বিন্দ- (51090 ৫০৬/5 7১০100) বলা হয় । 


২১৮ আধুনিক অর্থনশীতি 
৩(গ) তৃতীয় অবস্থার অন্তর্গত তৃতীয়া অবস্থা 7৯/4৮৬০- /8০ 


2৫ (ফাম এখানে উৎপাদন বন্ধ করে 
8৬০ 480 | 
0 ৫ দেবে) 
রা 440 
র্‌ ৮ এখানে দাম- ০0০৮৪. এই দাম 
চি ঞ. 4 
তু রর ফামের নিষ্ততম গড় পরিবর্তনশীল 
চি 
কট ষ্ট 48571405 ব্যয় অপেক্ষাও কম । কাজেই ফামের 
৫ সিরা রিতার পক্ষে উৎপাদন বম্ধ 'করে দেওয়াই 
৬ টা থে ভালো হবে। এখানে ফার্মের 
১১.৮ রেখাচিজ্র : পূর্ণ প্রতিবোৌগিতাধূ্ণক ভারসাম্য ঘটবে না এবং উৎপাদনও 
কামে শ্ব্সকালীন ভারসাষ। হবেনা। 


১১.৫. কামের আয়-বামের সমতার বিচ্দ; এবং উৎপাদন বন্ধের [বিন্দু (88805 
€7০0 ট01776 8200 51006 00দা 00106 01 এ ঠা) $ 

(১) আক্ন-বায়ের সমতার বিজ্দ্, £ একট পূণ প্রতিযোগিতামজলক ফাম" দ্ববোর 
দাম ধারণ করতে পাত্র না। এখানে দ্ুবোর দাম নির্ধারিত হয় দ্রবোর জন্য 
ক্রেতাদের মোট ঢা'হদা ও বিক্রেতাদের মোট যোগানের দ্বারা । পূণ প্রাতিযোগিতা- 
ম্‌জক ফাম এই দামকে শিরোধার্য করে নেয় এবং সেই দামে ঘে-কোন পরিমাণ দ্রব্য 
উৎপাদন ও বিক্রয় করে। কাজেই তার গড় ও প্রাস্তক আয়রেখা উৎপাদন-অক্ষের 
সঙ্গে সমাম্তরাল হয় । 

বাজারে দবোর দাম বেশি হতে পারে, আবার কমণ্ড হতে পারে। দাম কা হবে 
সেটা চাঁহদা ও যোগানের উপর 'নিভর করছে । কোন একাঁট ফার্ম এই দামকে তার 
গড় উত্পাদন ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে দেখবে যে, স্বজ্পকালে দ্রবোর দাম 
(ক) ফামের গড় বায় অপেক্ষা বৌশ হতে পারে (৮৮৪১০) কিংবা (খ) দাম 
পড় ন্যায়ের সমান সমান হতে পারে (৮৯ 4৯০) অথবা (গ) দাম গড় বায়ের চেয়ে কম 
হতে পারে £৮/৪০)। 

(ক) দাম যাঁদ গড় বারের চেয়ে সেশি হয় তাহলে ফাম আতিরিস্ত বা অস্বাভাবক 
মুনাফা পাবে। (খ) দাম গড় ব্যয়ের সমান হলে ফাম“ কেবলমান স্বাভাবিক মুনাফা 
পাবে । গ) দাম বদি গড ব্যয়ের কম হয তাহলে ফামের ক্ষাতি হবে । এখানে 
2১ 4১০ অবস্থাটি হল প্রথম ও তৃতীয় অবস্থার মধ্াযবতী অবস্থা । প্রথম অবস্থায় 
দাম বোঁশ হওয়ায় ফানেরি পক্ষে অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হবে। একে. 
আমরা একাঁট আলোকে:জ্জবল অবস্থা বলতে পার ; আবার, ততায় অবস্থায় ফামের 
ক্ষাত হচ্ছে । এটি হল অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্ঠা , কাজেই ৮- 4.0 হল এমন একি 
অবস্থা যার উপরে আছে লাভের আলো, যার নীচে আছে ক্ষাতির অন্ধকার । তাহলে 
দেখা মাচ্ছে যে, ১০ 402 অবস্থাঁটিতে ফামেলি মাতিরিস্ত ম.নাফা নেই, আবার ক্ষাতিও 
নেই । আগে আতিরিস্ত যুনাফার আলো ছিল, এরপর হয়তো ক্ষাতির অন্ধকার ছাড়িয়ে 
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পড়বে । কাজেই এট 'দন শেষের ও রান্র আরস্ভের মধ্যবতশ গোধতএীল লগ্মের মতো 
একটি মধ্যবত" অদ্ভুত অবস্থা ॥ ফার্মের গড়ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দুতে যেখানে 
উত্পাদন-অক্ষের সঙ্গে সমাস্তরাল গড় ও প্রাম্তক আয় রেখা গড় ব্যয় রেখাকে স্পর্শ 
করে- সেখানেই এই অক্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমাদের ১১.১নং রেখাচিতে এই 
অবস্থাটি দেখানো হয়েছে । 

এই রেখাচিত্র £০ হল গড় বায় রেখা, 4.7 14 হল ফামের গড় ও প্রাস্তক 
আয় রেখা, 10 হল প্রাস্তক ব্যয়রেখা । এখানে & বিন্দুতে ৯৮২- 11 রেখা 
£১০ রেখাকে তার ীনম্নতম বিন্দৃতে স্পর্শ করেছে । এখানে & বিদ্দতে দাম- 
গড় বায় ০৮. 

£৯ বিদ্দহ গড় ব্যয় 4০ রেখার 'নম্বতম বিন্দু । এর উপরে আতারন্ত লাভের, 
এলাকা । এর নীচে আছে ক্ষাতির 


এলাকা, যেখানে দাম গড়ব্যয়ের চেয়ে রা 
কম। কাজেই 4৯ 'বন্দুটকে আমরা এ 4৫ 


না-লাভ-না-লোকসানের 'বিশ্দু বলতে এ 





অবস্থার শেষ হয়ে অন্য একটি অবস্থার 


+ 
শুরু ষেবন্দুতে হয় তাকেই 81৪ ক্ষতির ূ এলাকা 
৮৬৩ 1১০1) বলা যায়। ৃ 

আবার এখানে 4৯ বিন্দুতে ফামে“র ও য় 
1০ রেখা তার 4৯৮7 1%£. রেখাকে পরিমাণ 
নাচের 'দক থেকে ছেদ করেছে। ১১.৯ রেখাচিত্র £ আর়-বায়ের সমতার বিন্দু 
কাজেই 4৯ একাঁটি ভারসাম্যের 'বন্দ:ও হবে । এই বিন্দুতে দাম-০৮ এবং গড় ব্যয় 
্দাম ল 0৮. 

কাজেই মোট ব্যয়-মোট আয়। ফার্মের আতরিল্ত মুনাফা শুন্য । ফামণট 
কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পায় । এখন এই ঞ& বিশ্দুতে ফামের মোট আয় ও 
মোট বায় সমান বলে 4» বিদ্দৃটিকে আয় বায়ের সমতার বিদ্দুও বলা হয়। অতএব 
আয়-বায়ের সমতার £বন্দতে দ্রব্যের দাম ৮- ফামের গড় উৎপাদন ব্যয় । আবার 
গড় বায়স্প্রান্তিক ব্যয়। কারণ 4 বিন্দু খল 2৬০ ও 4৫ রেখার ছেদবিন্দু। 
আবার প্রাস্তক আয়- প্রান্তিক বায় (ভারসাম্যের প্রাথমিক শর্ত ) 

এবং প্রাক আয় -গাড় আয় পর্ণ প্রতিযোঠগতার জন্য ) 

অতএব 4 [বন্দ-তে 2১5 ৮৮6 লি ৬1007 1%চ২-_ ৯1২ হবে। 


পারি। ইংরেজিতে একে বলা হয় গ্ দির 
[1৩910-256 00800. একটি (আয় ও বায়ের সমতার বিল) 
চি 
এ 


(২) উৎপাদন বন্ধের বিজ্দু £ 


সব্পকালে দ্রবোর দাম পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফামের গড় ব্যয়ের চেয়ে কম 
হলে ফ।মে“র ক্ষত হয়৷ কিন্তু ক্ষাত হলেও ফার্মের পক্ষে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া 


২২০ আধৃিক অর্ধনশীত 


বৃক্তষ-জজঞ লেও হতে পাস ১ ঠাম বাদ গড়ব্ায়ের চেয়ে কম হয়, তাহলে ফার্মের 
মালিক প্রথমেই তাত স্বস্কালশীন শড়বায়কে দুভাগে ভাগ করবেন যথা, গড় 'শ্হির 
ম)ষ ও গড় পাঁবকতদিদীতা বার 1 কানেয়ি মাঁলককে গর ব্যয় মেটাতেই হবে, 
ক্যাজেটে [ভান দাখবেন দাম গড় পারজর্তনশশঙ্গ ব্যয় অপেক্ষা বেশি কনা । 

পাম বাত পড় পারিবর্তনশগল বায় বা 4৮০ অশেক্ষা বেশি হয়, তাহলে ফার্মের 
ছ্ালিক কাত সঙ্গেও উতৎঞয্দেন ঢাজ, রাখবেন । কারণ সেক্ষেত্রে তাঁর গক্ষে দ্বব্যের 
বিক্লয়লগ্ষ মোট আয় থেকে "স্ব উপাদানের মালিকদের পাওনার কটা মেটানো 
সাম্তধ হৃগ্ন বং তশার ক্ষাত আগ হর । ?কষ্তু 'এই অবস্থায় তান বাদ উৎপাদন 
বন্ধ করে দেন, তাহলে তীর "কৃতি হে হয়! লাম যতক্ষণ পযর্ত 2৬০ অপেক্ষা 
বেশি গাকবে ততক্ছল এইরকম হয় : দাম কমাতে কমতে যদি নিপ্নতম 4৬০-র সঙ্গে 
লমান হয়ে যায় তাহলে হামের্র পক্ষে উৎপাদন চালু রাত ৭ বন্ধ করে দেওয়ার কোল 
পার্পক্া থাকেনা । এখানে উৎপাদন বম্ধ করে দিলেও হয ক্ষাত হয়, উৎপাদন 
চালু রাখলে সেই একই পারমাণ ক্ষতি হয় ॥ কাজেই কেম মাঁলক উৎপাদন 
গুটিয়ে 'দবেল্‌ জনা বলা খায় না । | 

যাঁদ ভবব্যতে ভালো হবার আশা থাকে তাহলে শুয়তো তিনি উৎপাদন চাজু 


61 রাখতে পারেন! আমরা একেই 
4৮০1 1৯ »বচেয়ে স্ভ্ভাব্যতাময় ঘটনা হিসেবে 
এ & । 5 ধরে নিতে পার । এক্ষেত্রে দাম - 
নি ৭ 


1নয়তম 4৯৮০ এবং ফামের ভার- 
লাম্যাবন্দ 2১৮০ রেখার 'নিম্বতস 
দবন্দুতে থাকে । যেখানে ফামের 
৯ তি ০০1৮ রেখা তার ৯৯৮০ 
রেখাকে স্পর্শ করে সেই বিন্দুতে 
ফামের ভারসামা প্রাতিষ্ঠিত হয়॥ 
দাম যদি নিয়্তম 4১৬০ অপেক্ষা 
১২.১* রেখাচিজ : পূর্ণ প্রতিষোশিতামুজ ক কম হয় তাহলে ফামঁ নিঃসন্দেহে 
কাজের উত্পাদন বন্ধের বিন্দু উৎপাদন বম্থ করে দেবে। কারণ 
সেখানে উ্পাদন বম্ধ করে দেওয়াই ফামের পক্ষে কম ক্ষাতিকারক হবে । সেইজন্য 
তামও 4১৬০"র সমতার 'বন্দুটিকে উৎপাদন বন্ধের বিন্দু (500০ 0০106) 
বলা ভয়! ১৯-১০নং রেখাচিত্র ৪ হল উৎপাদন বন্ধের বিদ্দু, কারণ ৪ বিদ্দুটি* 
ফর্মের গড় পরিবর্তনশ্ীঙদ বায় “রেখা 1১৮৫:/ব নিষ্ধতম বিদ্দ:। খানে দাম - 
0৮০০ দনস্বতম ৯৫০ 





১৯-৬- পরর্শ প্রাভতযোগতামলক ফামে র দঘক্চিলীন ভারসাসা 2 
দীর্ঘকাল বলতে এমন একটি বস্তততর পময়সশমাকে বোঝায় যার মধ্ো ফাম" তার 
উৎপাদন প্রাতদ্ঠানের সকল রকম পরিবর্তন সাধন করতে পারে । স্ব্পকালে সময় কম 
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খাকায় ফার্মের পক্ষে উৎপাদনের মানার কোন হাস-বাম্ধি করা সম্ভব হয় না। কাজেই 
স্ব্পকালে কঠকগা্ীল উপাদান স্থির থাকে, এর ফলে ইচ্ছা থাকলেও পৃ 
প্রাতিযোণতামূলক শশ্পের মধ্যে নতুন ফাম স্ব্পকালে প্রবেশ করতে পারে না। 
এর ফলে শিল্পান্তভূন্ত ফামণ্গাঁলর পক্ষে স্ব্পকালে অস্বার্তাবক মূনাফা লাভ 
কর! সম্ভব হয় । দীর্ঘকালে এই বাধা অপসারিত হয়। দ্রব্যেন দাম সি ফামের 
গড় উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে ফাম” স্বল্পকালে অস্বাভাবিক মুনাফা 
পাবে। দীর্ঘকালে এই অবস্থা চলতে পারে না। কারণ তখন শতপাম্তভূ্ত 
ফামগহাল যাঁদ অস্বাভশাবক মুনাফা পায় তাহলে মুনাফার জেতে ফার্ম গশল্পের 
মধ্যে প্রবেশ করবে। স্বজ্পকাল হলে তারা প্রবেশ করতে পারত না, 'কিম্তু 
দীর্ঘকালে পারবে । এর ফলে কয়েকাট ঘটনা ঘটবে । প্রথমত, নতুন ফার্ম শিজ্পেব 
মধো প্রবেশ করলে ফামের সংখ্যা বাড়বে । দ্বিভীয়ত, এর ফলে শিশ্পের আয়তন 
বদ্ধি পাবে । তৃতীয়ত, শিক্পের মোট উৎপাদন ও যোগান বাড়বে চতুথত, 
প্রবোর মোট চাহদা যাঁদ অপারবার্তত থাকে তাহলে যোগান বাড়লে দাম কমণে। 
এইভাবে দাম গড ব্যয়ের সমান হবে | হত্তক্ষদ পর্যম্ত দাম গড়বায়র বোশ থাকবে 
ততক্ষণ এরূপ ঘটাবে । অবশেষে দাম ও গড্রন্যয় সমান হলে কোন ফাই আতা 
মুনাফা পাবে শা । সকলে কেবলমাত্র স্বাভাবিক মহনাফা গাবে ॥ তখন আর কান 
নতুন ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইবে না ॥। শিল্পে মধ্যে ফামেরি সংখ্যা 
নাদন্ট হয়ে ষাবে। 

অপরপক্ষে দাম যাঁদ গড়বায় অপেক্ষা কম হয় তাহলে ফামেরি ক্ষাত হাবকে। স্বপ্প- 
কলে ফা নক সনয় ক্ষাতি স্বীকার করেও উৎপাদন চাল. শ্নাথতে বাধা হবে। 
কারণ স্বজ্পকালে ফানমের মো ব্যয়র মতধা স্যর বায় নামক যে বায় থাকে ফা 
সেই বায় মেটাতেই হয় । কাজেই ফা দেখবে দুব্য বকুয় করে যে আয পাওয়া যাচ্ছে 
তা থেকো স্যর বায়ের কিতা পুরণ করা যাচ্ছে কিনা । যতন্ষ্ণ পর্ষস্ত দ্রব্যের দাম 
ফামোর স্বম্পকালীন গড় পারবর্তনশগল ব্যয় অশেক্ষা বেশি থাকবে ততক্ষণ পযস্ভ 
ফাম" ক্ষত স্বাকার করেও উৎপাদন চাল: রাখবে । দীর্ঘকালে অবস্থাটা অনার 
হবে ! দঈর্ঘকালে ফামে'র সকল বায়ই প€রবর্জনশীল ব্যয় । কাজেই এখানে ফার্৮ 
ক্ষত স্বীকার করে উৎপাদন চ।ল- রাখবে না । দ্রবোর পাম যাঁদ গড়বায় অপেক্ষা কম 
হয় তাহলে ফাম উৎপাদন বম্ধ করে দেবে এবং . জপ ছেড়ে চলে ধাবে । এর ফলে (ক) 
ধশজ্পের মধ্যে ফামের সংখ্যা কমবে, (খ) শিজ্পের আয়তন ছোট হবেঃ (গ) শিল্পের 
উৎপাদন ও যোগান কমবে এবং (ঘ) দ্রব্যের চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে 
তাহলে যোগান কমলে দাম বাড়াব । এইভাবে পাম গড়বায়ের সমান হবে এবং তখন 
আর কোন ফার্ম শিপ থেকে প্রচ্ছান করবে না। শিজ্পের মধ্যে ফার্মের সংখ্যায় 
ভারসাম্য দেখা দেবে । প্রত্যেকাঁট ফার্ম কেবলমাত্র 'নয়তম গড়বায়ে দ্রব্য উৎপাদন ও 
বিক্লয় করবে এবং কেবলনাত্র স্বাভাবিক ম.নাফা পেয়ে ভারসাম্য লাভ করবে । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে পণ” প্রাতযোগিতামূলক শিশ্পে দীর্ঘকালে কোন ফার্ম 


২ আধুনিক অর্থনশীত 


অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করতে পারে না। আবার কোন ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করেও 
উৎপাদন চালু রাখে না। শ্রখানে দ্রব্যের দাম ফার্মের গড় উৎপাদন বায়ের সমান 
হয়। পর্ণ প্রাতিযোগিতামলক ফার্মের গড় ও প্রাস্তক আয়রেখা উৎপাদন-অক্ষের 
সঙ্গে সমাস্তরাল হয় 'কিম্তু ফার্মের দীর্ঘকালীন গড়ব্যয় রেখা কিছুটা 7-অক্ষরের মত 
প্রথমে নিয়মুখশ ও পরে উধ্বমুখব হয় । ফামে'র গড় ও প্রাম্তিক আয় রেখা তার 7)- 
আকাতবিশিন্ট গড়ব্যয় রেখাকে তার 'নিয়তম 'বন্দৃতে স্পর্শ করে । ফলে দ্রব্যের দাম 
ফামের নিম্নতম গড় ব্যয়ের সমান হয় । ফামের ভারসাম্যের শর্ত হল যে, (১) 
ভারসামোর 'বন্দুতে ফামের প্রাস্তক আয় (148২) ও প্রাম্তক ব্যয় (0০) সমান হবে 
এবং (২) ভারসাম্যের বিন্দৃতে ফার্মের প্রা্তক ব্যয় (1০) রেখা তার প্রাস্তক আয় 
(6) রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করবে । নীচের রেখাচিন্নে পর্ণ 

প্রাতিযোগিতামমলক ফামের দীর্ঘ- 


8৫ কালীন ভারসাম্য দেখানো হল । এই 
রি 1710 রেখাচিন্তরে [140 ও 17২৮0 হল 
হর নি 180 ফার্মের যথাক্রমে দীঘ“কালশন গড় ও 
টি চ প্রাম্তিক ব্যয় রেখা । 4৯১ 
্ঁ +874ছ হল ফামে'র গড় ও প্রাস্তক আয় 
পু রেখা । এখানে 11২1০ রেখাটি 
/৯তি 51৮ রেখাকে নীচের দিক 
০0 2 ্ থেকে 2 বিম্দূতে ছেদ করেছে । 1 
পরিমাণ হল ফামের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের 

১১০১১ রেখাচিআ ১ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বিন্দু । 

কাঁষের দীর্ঘকালীন তারসায্য এখানে দ্রব্যের দাম ন 0৯৮. 


উৎপাদন - ০0৫". 

ফামের মোট আয়- ০0৮ *00-0150. গড়বায়- 0315-0৮. অতএব 
ফামের মোট ব্যর- ০৮৮০৫ -০9৮£৫- মোট আয়॥। অতএব ফামের 
আঁতারন্ত মুনাফা শন্য । ফাম' কেবলমাল্ন স্বাভাঁবক মুনাফা পায়। এখানে 25 
বিদ্দুটি ফামের গড়ব্যয় রেখার নিম্মতম বিম্দূতে অবাস্থত। কাজেই দাম 'নিম্তম 
গড় বায়ের সমান হবে। 

দশী্বকালখন ভারসাম্যের শত £ যে-কোন সময় যে-কোন বাজারে ফামের 
ভারসামোর শর্ত হল--(১) ভারসাম্যের বিন্দুতে ?৬৫]২ 1৯): হবে এবং (২) 1৮0 
রেখা ফার্মের ৮7২ রেখাকে নীচের দক থেকে ছেদ করবে । পূর্ণ প্রতিযোগিতা- 
মূলক ফার্মের দশর্ঘকালখন ভারসাম্যের ক্ষেত্রেও এই শর্ত দুটি অবশ্যই পাণলত 
হবে |" তার সঙ্গে আতরিন্ত শত" থাকছে যেঃ (৩) দ্রবোর দাম ফার্মের নিম্নতম গড় 
উৎপাদন বাগ্ের সমান হবে । অথ 27740 হবে । আবার, আমরা জানি ফাসে'র 
প্রাস্তক বার হেখা তার গড়বায় লেখাকে নিয়্তম িন্দতে ছেদ করে। অথাৎ 
যেখানে কামের গড়ন্যয় সবনিয়” সেখানে গড়ব্যয় ও প্রাস্তক বায় সমান । কাজেই 


পূর্ণ প্রাতযোঁগতার বাজার ২২৩ 


চতুর্থ শত” হল যে, (9) ছুবোর দাম কষার্মের প্রাশ্তক ব্যয়ের সঙ্গে সমান ছবে ॥। পূর্ণ 
প্রাতযোগিতাম্‌লক ফার্মের ক্ষেত্রে গড় আয় ও প্রাস্তক আয় সমান হয়। অর্থাৎ 
11২ 4১]. হয়। তাহলে আমরা পাই (৫) ফান্দের প্রান্তিক আয় ও প্রাান্তক 
ব্যম্স উদ্ভয়েই ফামের গড় আযমের সঙ্গে সমান হবে । অথাৎ 140০-1৬1২ -৮ /১২. 
তাহলে আমরা পাই 

10০-৮1% ভারসাম্যের সাধারণ শত; 

৮২০ 4১২ পূর্ণ শ্রাতিযোগতার বৈশিম্ট্য ; 

4৯২--৮ সংজ্ঞানুসারে ; 

[-. 4১০ দীর্ঘকালনীন শর্ত ; 
অর্থাৎ দীর্ঘকালে ৮- 4০-70-141২. 4১৮ হবে । এবং (৬) ফাম্ণট কেবলমান্র 
স্বাভাবিক মুনাফা পাবে ও তার গড় ব্যয় রেখার [নতম বিদ্দুতে উৎপাদন করবে । 
এর অর্থ হল যে, ফার্ম তার উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করবে এবং সবচেয়ে কম 
ব্যয়ে দ্রবা উৎপাদন ও শবক্লয় কসবে। উৎপাদন ক্ষেত্রে ষে সব দশর্ঘকালীন সুযোগ- 
স্তবধে পাওয়ার কথা ফার্ম সেই সব সুযোগ-স্থবিধেগূলি পারপূর্ণভাবে ভোগ 
করবে । 
১১.৭ শুর প্রাতযো গিতাম;লক শিনেপের ভারসাম্য £ 


পূর্ণ প্রাতিযোগিতামহলক 'শশল্পের মধো অসংখ্য ফার্ম একই দ্রব্য উৎপাদন করে। 
এখানে উৎপন্ন দ্রুবাট সমজাতনয় বলে ধরে নেওয়া হয় । কিন্তু ফার্মগুলে কি সমরূপ 
হয় 2 

এক্ষে লে আমরা দু'রকম অবস্থার কথা ভাবতে পাবি । ফার্মগ্ঁলি ১। সমান, 
২। অসমান হতে পারে । ফাম “মাল সমান বললে বোঝায় প্রত্যেকটি ফামের 
আয়তন সমান, মালিকেব দক্ষতা সমান, অন্যানা ব্যয় ও 'বানয়োগ সমান এবং প্রতোকটি 
ফার্ম সমান দামে যেকোন পারমাণ উপাদান কয় করতে পারে! যখন কোন একাঁট 
ফামের কাছে কোন একাঁটি উপাদানের যোগান পর্ণ ম্থিতিস্থাপক হয় তখনই ফার্ম 
ধনার্দন্ট দামে যে-কোন পাঁরমাণ উপাদান ক্য় করতে পারে । আবার কোন উপাদানের 
যোগান পূণ" শ্থিতিষ্থাপক হবে ?িনা সেটা নিভর করছে উপাদানের বাজারের অবস্থার 
উপর ॥ উপাদানের বাজারে যদি পূণ" প্রাতধোগিতা থাকে তাহলে এরকম হতে 
পারে। 

এরজন আরো কতগুলি শত“ পালিত হওয়া প্রয়োজন । (১) যে-কোন একটি 
উপাদ।শের মালক উপাদানের বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন থাকবে ; (২) যে- 
(কোন একাট উপাদানের সব এককগহ্ল সমান যোগ্যতাসম্পন্ন হাব; (৩) প্রত্যেক 
উপাদান সম্পূণভাবে গাতিশীল হবে ; (5) কোন উপাদানেব যোগানের ক্ষেত্রে কোন 
অপ্রাতযষোগাণ দল বা একক থাকবে না এবং (6) প্রত্যেকটি উপাদান সম্পণভাবে 


গবঙাজা হবে । উপাদানের বাজারে যাঁদ এই শতগুলি পালিত হয় তবেই প্রতোকাঁটি 
এ 
আও অথ -- ১৫ 


২২৪ আধুনিক অর্থনীতি 


ফাম" সমান হবে এবং তখন প্রতোকটি ফামের বায়ের কাঠামো সমান হবে । কোন 
ফার্ম বায়ের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ সুবিধে বা অস্থাবধে ভোগ করবে না। 


অপরপক্ষে প্রাতযোগিতামূলক বাজার ষদি সাঠকভাবে প্রাতযোগিতামূলক না হয় 
তাহলে প্রতিষোগিতামলক শিল্পের ফামণ্গ্লি অসমান হতে পারে । এক্ষেত্রে 
অথণনশীতাবদগণ শুম্ধ প্রাতিযোগতা (৮81৩ 0০9201960101017 )-ম্‌লক বাজারের 
আস্তত্ব ক্পনা করেন । এরংপ বাজারে উপাদানগঁল গাঁতশশীল থাকে নাঃ বাজারের 
অবস্থা সম্বন্ধে সকলে সচেতন থাকে না এবং একপ্ট উপাদানের বিভিন্ন একক 
সমযোগাতাসম্পন্নও না হতে পারে । তাছাড়া কোন উপাদান যেমন উদ্যোক্তা 
স্বয়ং আবভাজা হতে পারে । আবার কোন উপাদানের মধ্যে 'বাভম্ন অপ্রাতিযোগণ দল 
থাকতে পারে । এক্ষেত্রে সকল ফার্ম সমানভাবে ও সমান দামে উপাদান ক্রয় করতে 
পারবে না। 


অগা উপাদানের বাজারের অবস্থার অপ্রাতষোগতামলক চারন্রের জনা ফামের 
সমরপতা নস্ট হত পারে । এর ফপল £বতিম্ন ফামেরি ব্যয়-কাঠামো বিভিন্ন রকম 
হতে পারে । এক উপর আছে উতদাক্তার দক্ষতার পারথথকা (13106167750 06 ৫17116- 
07517505119] ৪01111১ ) 1 কোন উদ্যোন্ডা বেশি দক্ষ+ বাজারের অবস্থা সমন্ধে বোশ 
জ্বানসম্পল্ হতে পাহরন | এরুপ উদ্োক্কা কম বায়ে বেশ দ্রবা উৎপাদন কঃতে 
পারবেন । বাজারে দুবার দাম সমান হলেও সেই দামেই আধকতর দক্ষ উদ্োস্তা 
আতারস্ত মুনাফা লাভ করতে সমর্থ হবেন। আবার কোন উদ্যোক্তা যদ কম দক্ষতা 
বা দরদান্টস্ম্পন্ত হন তাহলে তরি গড় উৎপাদন বায় অনা ফাঃমরি চেয়ে বেশি হবে। 
অনা ফাম বখন লাভ কবছ-তখন তিনি ক্ষাতর মধ্যে জড়য়ে পড়েছেন এমনও 
হতে পানের । 

“শলেপের মধোকার ফামণল যাদ সমান হয় তাহলে দ্ীর্ঘকালে প্রতোকাঁট ফামর 
গড়ব্যয় সমান হবে এবং দুব্যের দাম সেই গড়বায়ের সমান হবে | সেক্ষেত্রে কোন ফাম'ই 
আতিরিক্ত ম-নাফা পাবে না! আবার কারো শ্কাতিও ছবে না। প্রতোকাট ফার্ম 
কেবলমান্ন স্বার্ভাবক মনলাফা পাবে । যেহেতু কোন ফামই আতারিক্ মুনাফা প্বে 
না, কাজেই 1শিজেপর মধো কোন নতুন ফাম- প্রবেশ করতে চাইবে না। হকান ফারের 
ক্ষাতও হবে না, কাজেই কোন ফার্ম শিজ্প ছেড়ে চলেও যাবে না। অথাৎ দীর্ঘকালে। 
1শপর মধ্যে ফামের সংখ্যায় কোন রকম পরিবর্তনের ঝোঁক থাকবে লা: কাছের 
সংখা 'নারদন্ট হয়ে যাবে । তাহলে দেখা যাচ্ছে_-পূর্ণ প্রাতযোগিতামলক গল্পে 
যাঁদ সব ফাম“ সমান হয় তাহলেই দপঘ কালে-_- 


১। প্রতত্যকটি ফাম তার দর্ঘকালীন গড় বায় রেখার 'নয়তম 'নন্দ-তে উত্পাদন 


করবে; 
২। সব ফামের গড়বার সমান হবে ১ 
৩। দ্রব্যের দাম সেই গড়বায়ের সমান হবে ১ 


পূর্ণ প্রাভিয্বেপিতার বাজার ২২৫ 


৪। কোন ফার্মই আতারন্ত মুনাফা বা ক্ষান্ত ভোগ করবে লা, প্রত্যেকাট হার্ম 
কেবলমান্ *বাভাবিক মুনাফা পাবে ; 

&। ফার্মের গড়ব্যয় ও প্রাস্তক বায় সমান হবে; 

৬। শিজ্গপের মধ্যে সব ফার্ম ভারসাম্য অবস্থায় থাকবে ; এবং 

৭। শিল্পের মধ্যে কোন নতুন ফাম" প্রবেশ করবে না, আবার কোন ফাম" শিল্প 
ছেড়ে চলে যাবে না। অথাৎ শল্পের মধ্যে ফার্মের সংখ্যায় ভারসাম্য দেখা দেবে 

যখন উপরের সব শতগাীল পালিত হবে তখন আমরা বলব যে সমগ্র শিল্পের 


মধ্যে ভারস্নম্য দেখা 'দয়েছে । একে অর্থনাততে পণ“ ভারসাম্য বা 81] 76098]. 
911881) বলা হয় । 


১১.৮- পণ প্রাতিযোগিতাঞ্লক ফার্ম ও শিল্পের স্বজ্পকালশন যোগান রেখা ও 
তার আকৃতি 

(ক) ফামের যোগান রেখা কাকে বলে 2£ আমরা জান, পর্ণ প্রাতষোগতা- 
মূলক উৎপাদন ব্যবস্থায় অসংখা ফার্ম একই দ্রব্য উৎপাদন করে ও বাজারে সেই দ্রব্যের 
যোগান দেয়। এখানে কোন একট ফার্ম দ্ুব্যর দাম 'নধরিণ করতে পারে না। দাম 
এখানে 'নধারিত বিষয় । দ্রব্যের দাম নর্ধারত হয় দ্রব্যের জন্য মোট চাহিদা ও 
মোট যোগানের দ্বারা । কোন একাঁট ফাম“ বাজারে দ্বব্যের দাম কী হতে পারে সে 
সম্বম্ধে অনুমান করতে পারে । দাম বোৌশ হতে পারে বলে ফাম আশা করতে 
পারে, ঠকংবা দাম কম হতে পারে বলে আশঙ্কা করতে-পারে। এই দামফে আমরা 
সন্ভাব্য দাম বা প্রত্যাশিত দাম (176%5০15৫ [911০৩ । বলতে পারি । কোন ফার্ম 
প্রত্যাশিত দামে কী পারমাণ দুব্য *:পারদদন করবে ও বাজারে যোগান দেবে_ সে 
সম্বন্ধে পারকম্পনা করে ও 'সিম্ধাম্ত নেয়। ফার্মের এই যোগানকে পাঁরকজপত 
যোগান ( ৮150105৫ 5819015 ) বলা যেতে পারে। 


এখানে দুটি বিষয় জড়িত (ক) একটি হল প্রত্যাশিত দাম এবং অপরাঁট হল 
(খ) পাঁরকাঞঙপত যোগান । এখন ফাম” দ্রব্যের 'বাভল্ন প্রত্যাশিত দামে যেসব 
পরিমাণ যোগান দিতে রাজি থাকে সেই পরিকল্পিত যোগ্রানের পারমাণগুলিকে 
প্রত্যাশিত দামের সঙ্গে সম্পর্কযুত্ত করে ফামের যোগান অপেক্ষক (5৮015 
(0100108 ) পাওয়া যায়। যাঁদ ০ যোগান এবং ৮-দাম ধরা হয় তাহলে এই 
অপেক্ষকাঁট হবে-_ 


5.002)। দাম ছাড়াও ফারমের যোগান অন্যান্য কহ বিষয়ের উপর নিভর 
করতে পারে । সেই বষয়গ্দীল 'ম্থর আছে বলে এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে ! 

এখন এই যোগান অপেক্ষকাটকে আমরা বাদ রেখাচিন্লের রূপ 'দিই তাহলেই 
ফার্মের যোগান রেখা পাব । অতএব ফানের যোগান রেখা হুজ--কোস ভবের 
[বাঁভাব দামে একটি ফার্দ যেসব 'বাভাব পাঁরম্যণ দ্রব্যের যোগান দিতে রাজি খাকে 


২্ত্ড আধুনিক অর্থনশীত 


সেইসব দাম ও ঘোগানের বাজি সাম্মলনের ভিতর দিয়ে আঁঙ্কত রেখা । এই 
রেখাচিত্রের একটি অক্ষে প্রত্যাশিত দাম (৮) এবং অপর অক্ষে পরিকজ্পিত যোগান 
(5) পারমাপ করা হয়। 

(খ) শ্িছেপের যোগান রেখা কাকে বলে? পর্ণ প্রাতযোগগতামূলক শিল্পে 
অনেক ফার্ম থাকে । প্রত্যেকাট ফার্মের একটি করে যোগান রেখা থাকে । এই 
যোগান রেখাগুলিকে পাশাপাশি রেখে জ্যামিতিকভাবে যোগ করলে আমরা শিষ্পের 
যোগান রেখা পাই । একে দ্রবোর মোট যোগান রেখা বলতে পারি । অতএব 
কোন দ্রব্যের 'বাভাব দামে সমগ্র শিল্প থেকে সেই দুব্যের যেসব মোট পা রকম্পিত 
যোগানের পাঁরমাণ পাওয়া যায় সেই দাম ও যোগানের [বাঁভাষ সামমলনের 
সংযোগকারী রেখাই ছল শিহেপের যোগান রেখা । অন্যভাবে বলা যায়-_-শল্পের 
যোগান রেখা হল পূণ প্রাতযোগতামলক সব ফার্মের যোগান রেখার জ্যামাতক 
যোগফল । 

(গ) ফার্মের ষ্বপকালীন যোগান রেখার আকৃতি £ কোন নাট দামে 
একটি পণ প্রাতিযোগিতামলক ফা কী পাঁরমাণ দ্রবোর যোগান দেবে তা নিভর 
করছে ফামের গড় ও প্রাম্তক ব্যয়ের উপর ॥ স্বজ্পকালে ফামেরি গড় বায় গড় স্ছির 
ব্যয় (40)+গড় পরিবর্তনশশল বায় (4১৬০) । দ্রবোর দাম যাঁদ 4৬০ অপেক্ষা 
কম হয, তাহলে ফামের পক্ষে উৎপাদন বম্ধ করে দেওয়াই ভালো । 


দাম (৮) যাঁদ +৯৬০-র সমান হয় তাহলে স্বপকালে ফার্ম উৎপাদন করতে 
পারে । এই দামে দ্রব্য বিক্রয় করে ফাম কেবলমাত্র তার পারবত'নশশল বায় মেটাতে 
পারবে । স্থির বায়টি ক্ষতির খাতায় লিখিত হবে । ফার্ম যদি কোন উৎপাদন না 
কবে' তাহলেও তাকে স্ফির ব্যয় দিতে হয়। এট চীন্তবদ্ধ ব্যয় । কাজেই যেখানে 
[১-5/১%০ সেখানে ফার্ম উৎপাদন করা বা না করার মধ্যে নিরপেক্ষ থাকতে পারে» 
কারণ উভয় ক্ষেত্রেই তার ক্ষত সমান যাদ ৮-4+১৬০ হয়ঃ তাহলে ফা" উৎপাদন 
“বন্ধ করে দেয়। ১-4১৬০ হল নিয়তম দাম, যে দামে ফাম কোন উত্পাদন 
রত পারে । আবার, পর্ণ প্রতিযোগিতামলক ফামের গড় ও প্রাঃশ্তক আয়রেখা 
(4১7 %৮ রেখা ? উৎপাদন-অক্ষের সমাস্তরাল হয় কিম্তু ৬০ রেখা ঢ0-আকৃতি- 
1বশষ্ট হয় । তার জন্য 4১৮, -_ 2 রেখা 4৯৬০ রেখাকে তার 'নম্বতম 'বশ্দতে 
স্পর্শ করে । যেখানে ১7 4৬০ সেখানে 4১৬০ 'নম্ততম । ৮৯০ হলে 
ফার্ম উৎপাদন করে না। ৮-স্ীনম্তম 4৯৬০ হলেই ফামের পক্ষে উৎপাদন করার 
সম্ভাবনা থাকে । কাজেই 4৬০ রেখার নিম্নতম গবচ্দুই হল ফার্মের ঘোগান রেখার 
আরম্ছের বিজ্দ্্‌, । আনরা জানি এই 'বিশ্দুটিকে উৎপাদন বন্ধের বিন্দু (107000০৬ 
7০21) বলা হয় । বাস্তবত এটিই ফার্মের যোগান রেখার আরম্ভের 'ন্দুও হতে পারে 
( যাঁদ নীচের দিক থেকে শুরু করা ষায় )। আমাদের পরের পন্ঠার রেখাচন্রে এই 
বিন্দুট হল ১. 


পূর্ণ প্রাতযোগিতার বাজার ১১৬ 


এখানে 4১০ ও 4৬০ হল যথাক্রমে ফার্মের স্ব্প কালীন গড় ব্যর ও গড় 
পরিবর্তনশশল ব্য ররে খা । 70 হল প্রান্তিক ব্যয়রেখা । 4৯ স্ 1 হল গড় ও 
প্রাস্তক আয়রেখা । 

এখানে ০৮, হল দ্রব্যের 
শনম্মতম দাম এবং এই দামে 
ফামের 'নয়তম যোগান হল 
00৮. দাম যাঁদ বেড়ে 
97৮ হয়, তাছলে ফামের 
ভারসাম্য বিন্দু হবে ৪ এবং 
এই দামে ফার্ম ০৫' 
পারমাণে দ্রব্যের যোগান 
দেবে । এই দামে ঠ৯িস্ 
৬৮7২ রেখা 4৯০ রেখাকে 
তার 'িয়তম 'বন্দৃতে স্পর্শ 
করে। এখানে দ্রবোর দাম 
- ফার্মের গড় বায় । কাজেই 
উৎপাদন করে ফার্মের কোন কামের উৎপাদন ও যোগান 
আতীরন্ত লাভ বা ক্ষত ১১.১২ রেখাঁচিআ্্র : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফামে র 
ণকছ-ই হবে না। এই স্বলপকালীন যোগান রেখা! 
অবস্থাটিকে আয় ও ব্যয়ের সমতার অবস্থা বলা হয়। ষে 'বন্পদুতে ফার্মের আয় 
ও বায় সমান হয় তাকে আয়-বায়ের সমতার বিন্দু (9£০9%-5%5) ০101) বলা 
হয় । আমাদের রেখাচিতে ৪ হজ এরকম একটি বিস্দু | 

দাম যাঁদ 07৯৮ অপেক্ষা বোশ িম্তু 0৮ অপেক্ষা কম হয়, তাহলে ফার্মের ক্ষাত 
হবে। 'শকম্তু ক্ষত সন্বেও ফার্ম উৎপাদন চাল: রাখবে । তার কারণ স্বম্পকালে 
ফামের স্থির ব্যয় খড়েগর মত মাথার উপর ঝুলছে । ফার্ম যাঁদ উৎপাদন বম্ধ করে, 
তাহলেও তাকে 'স্ছির বায় মেটাতে হবে । এই অবস্থায় ফার্ম উৎপাদন চাল. রাখলেই 
তার ক্ষাত কম হবে, কারণ তখন সে মোট আয় থেকে পরিবর্তনশীল বায় মিটিয়েও 
স্হর বায়ের কিছুটা মেটাতে পারবে । 


দাম যাদ 0৮ অপেক্ষা বোৌশ হয়, তাহলে ঞকার্মের আতারন্ত মুনাফা হবে এবং 
তখন সে উৎপাদন ও যোগান বম্ধ করে যাবে, যেমন, দাম যাঁদ ০৮" হয়, তাহলে 
ফাম" 0 বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে এবং ০93 পাঁরমাণ দ্রব্যের যোগান দেবে । 

এইভাবে দ্ুব্যের বিভি্ব দানে ফার্ম যেসব বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে সেই 
[বন্দুগৃজি যোগ করলেই ফার্নের স্যষ্পকালগন যোগান রেখা পাওয়া যঘাবে। 
আমাদের রখাচিত্রে এই বিন্দৃগঁল হল 4৯, 85 ০ ইত্যাদ। এই বিম্পংগুলি ফার্মের 
যোগান রেখার উপর অবাঁস্থত। 


দাম, আর ও বায় 





্হ্ষ্টি আধুনিক অর্থনশীতি 


আমাদের বেখাচিলে দেখা বাচ্ছে যে, 4৯১, 8, ০ বিদ্দগাঁল কামের প্রাণীস্তক ব্যয় 
জেখ্বর উর্ধমখশী অংশে অবাস্থিত। অতঞ আমরা বলতে পার যে, ফার্গেক প্রান্তিক 
বায় রেখার উধ্বজুখীী অংশই হল কামের চ্যষ্পকালান যোগান হ্েখা। পণ 
প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ক্ষেত্রে দ্ব্যর দাষ (৮) সব সমর তার প্রা'স্তিক ব্যয়ের (10) 
সমান হয় । অর্থাৎ ৯. 7৫০ হবে । কারণ-_ 

চল ৮২ (সংজ্ঞানসারে ), 

4৯৮২০ গছ (পূর্ণ প্রাতিযোগিতার জন্য ) 

৬1২..1৬16০ ( ভারসামোর শর্ত ), 

জতঞব, ৮৯. 1৮0, অর্থাৎ রেখাচিল্লের ০0৬-জক্ষে ৮০ পাঁরমাপ করার অই 
হল ৮ পারমাপ করা । যোগান রেখার ক্ষেত্রে 0খ্-অক্ষে ৮ এবং ০%-অক্ষে যোগান 
(0) পারমাপ করা হয়। 170 রেখার ক্ষেত্রে ০%-জক্ষে 1৮০ (- ৮) এবং ০0%- 
অক্ষে পারমাণ (0) পারমাপ করা হয়, 'কম্তু দুটি রেখাই সমান । 

তবে এখানে একাট শর্ত আছে। সেই শর্তাট হল যে, স্বজ্পকালে দাম 4৬৫০ 
অপেক্ষা কম হবে না। অর্থাৎ ৯4১৬০ হলেই ফামের পক্ষে দ্রব্যের যোগান দেওয়া 
সম্ভব হত্য। জেখ্াচিগ্রের ভাষায় পর্ণ প্রাতযোগতাঙ্ছলক কামের চ্বস্পকালশীন 
যোগান রেখা তার 4১৬6 রেখার [ন্পতম বিন্দু থেকে আরম্ভ হবে এবং তার পল্র 
৫0 রেখা ধরে উপরেত্র দিকে ভঠে যাবে । যেখানে ৮» 4১৬৫ সেখানে ফামের 
যোগান রেখাঁট উৎপাদন অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হবে । যদি ৪4৬০ হয় তাহলে 
ফার্মের যোগান শুন্য হবে এবং ফার্মের যোগান রেখাটি ০%-অক্ষের সঙ্গে মলে 
বাবে । 


তাহলে দেখা যাচ্ছে পূর্ণ প্রাতিযোগিতাষজক ফামের যোগান রেখাট প্রথমে. 
ঢ উল্লব্ব, পরে অনভুমক এবং তারপরে 
৪ উধর্মৃখা হবে। আমাদের ১১.১৩নং 
রেখাচিত্র স্ছুলাক্ষরে আক্কত রেখাঁটই 

হল পূর্ণ প্রাতযোগিতামলক ফামের 

রর স্বজ্পকালীন যোগান রেখা । বলা 
হি £ বাহুল্য এই রেখাঁটি একটানা (০০151100- 


| ০৬5 ) নয়, এর মাঝে দ্‌টো কৌণক 
বিদ্দ] আছে । তবে আলোচনার স্ুবিধের 


0 
শু জন্য আমরা এর ভাঙাচোরা অংশটিকে 
যোগান 
১১.১৩ রেখাচিত্র: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাদ দিয়ে একটানা অংশটিকে যোগান 
ফাষের ম্বজকালীন যোগান রেখা রেখা ঝলে ধরে োানতে পার । তাহলে 


ফার্মের যোগান রেখা হবে £5 রেখার মত একটানা ও উধর্যমুখশী । 
(ঘ) শিজ্পের যোগান রেখা £ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে যতগাঁল ফাম€ 
আছে তাদের প্রত্যেকের যোগান রেখাই উধর্যমখাী হবে। এখন সেই যোগান রেখা- 


পূর্শ প্রাতমোগতার বাজার ২২৯ 


গুলিকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলে আমরা শিম্পের মোট ঘোগ্নান রেখা পাব। 
অঙ্কনের স্াবধের জন্য আমরা ধরে নিতে পার যে, শিজ্পের মধ্য 'তিনাঁট মাত ফাম- 
আছে, তাহলে শিল্পের যোগান রেখা হবে নীচের 303) রেখাচন্রে আন্ত 53 রেখার 
মত । এখানে ৯৪০5 59585 ৪৯০ হুল যথাক্রমে ৪, ৮, ০ নাক ফার্মের বোগান 
রেখা । ০৮ দামে ৪ ফামের ষোগান 0৪১ ০ ফার্মের যোগান 3৮ এবং ০ ফার্মের 
যোগান ০৩, 








1 


৮৮ 9০০5 29 815 ত 


(০) (০) (9) 
১১.১৪ রেখাচিত্র £ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিলেন্ ক্বল্পকালীন যোগান রেখ! 


অতএব ০৮ দামে শিল্পের মোট যোগান - 098+০0৮+০0০ - 04. 
অনরুপভাবে ০0৮৮ দামে শিজ্পের মোট যোগান ০04৯» 0৪"+0৮"+0০. 
তাহলে ১5 হল 'শিজ্পের যোগান রেখা । 

১১.৯ (ক) যোগানের নিম্ন 2 


কোন দ্রবোর যোগান ভর ন্টরে-(১) সেই দ্রব্যের দামঃ (২) উপকরণের 
দাম, (৩) উৎপাদন পদ্ধতি, (8) সময়-সীমা, (%&) উৎপাদকের ব্যান্তগত ইচ্ছা, 
আনচ্ছা এবং (৬) দেশের সামরিক, রাজনোতক অবস্থা, পাঁরবেশ ইত্যাঁদ 
িষয়ের উপর | এই বিষয়গুলির মধো দ্রবোর দাম বাতীত অন্য বিষয়গুলি যাঁদ "স্ছির 
আছে বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে কোন দ্রবোর পাঁরকঁজ্পিত যোগান ( ৮)2010৩৫ 
90771 ) সেই দ্রবোর প্রতাশত দামের উপর 'নরভর করবে । সাধারণত দেখা 
যায় যে, দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে ষে।গানও কমতে থাকে । অন্যান্য 
অবস্থর কোন পাঁরবর্তন না হলে কোন ভ্রকের প্রত্যাশিত দামের সঙ্গে সেই ব্য 
পারকঞ্পিত ঘোগানের যে একমুখণী স্পক: গু'৩ণ্ঠা করা হম়-_-অর্থনপীততে তাকে 
যোগানের নিয়ন বলা হয়। ধরা যাক 9-দ্রবোর পরিকল্পিত যোগান এবং 5ন 
দবোর প্রতাশিত দাম, তাহলে যোগান ও দামের সম্পকণটকে 5 7 10) রুপেও 
প্রকাশ করা হয়। যাঁদ ৮ নাড়ে, তাহলে ১৮ ধনাত্মক হঝে, এবং ৮ কমলে £১৮ 
খণাত্বক হবে। ৮ বাড়লে যাঁদ 5 বাড়ে, তাহলে /১৮ এবং 2১৪ উভয়েই ধনাত্মক 


হবে, কাজেই রি ধনাত্মক হবে । আবার ৮ কমলে /১৮ ও ১5 উভয়েই ধাণাত্মক 


২৩০ আধুনিক অর্থনীতি 
হবে, কাজেই 28 ধনাত্্ক হবে। অতএব 2৯৮০ হল যোগানের নিয়মের 
মূল কথা । 

(খ) যোগানের নিমের প্রাণ £$ (দাম বাড়লে যোগান বাড়ে কেন 2) 


কোন দ্রবোর দাম বৃষ্ধি পেলে (১) একজন উৎপাদক বা'বক্রেতার যোগান 
বস্ধ পায়, এবং (২) সকল 'বক্লেতার যোগান বা সামাগ্রক যোগান বম্ধি পায় । 
প্রথম ষোগান বৃশ্ধর কারণ হল (১) মহনাফা বৃষ্ধ এবং "দ্বিতীয় যোগান বৃদ্ধির 
কারণ হল প্রত্যেক উত্পাদকের যোগান বদ্ধ এবং উৎপাদকের সংখ্যা বদ্ধ । দাম 
বশ্ধি পেলে একজন 'বক্রেতার মৃনাফা বৃদ্ধি পায় এবং আরো বোঁশ মুনাফা লাভের 
জন্য সে যোগান ব-শ্ধ করে । আবার একটি ফামের মুনাফা বৃষ্ধি পেলে বহু ফাম" 
শিল্পের মধো প্রবেশ করে ফলে মোট যোগান বেড়ে যায় । 
দ্রবোর বাজারে বাদ পণ" প্রতিযোগিতা থাকে তাহ" নাঁদর্ট দামে একজন 
[বিক্রেতা বা একটি ফাম কা পাঁরমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং যোগান দেবে তা 
বাজারে ৮.৮ 4৮7 ]৬৮ হয় এবং ভারসাম্যের জন্য 1%1২.০1৮0০ হয়, কাজেই 
৮৮1৬০ হয় । এই কারণে দাম ষত বৃদ্ধি পায়, ততই ৮০ বৃদ্ধি পায় । আবার? 
14০ রেখাঁটি যেখানে উধর্বমৃখী, সেখানেই ফার্মের ভারসাম্য হয় । 1৮০ রেখা 
উধ্ৰন:খশ হওয়ায় উৎপাদন বাম্ধ পেলে 1৮1০ বৃদ্ধি পায় । অথাৎ ৮০ বৃদ্ধি পেলে 
বুঝতে হবে যে উৎপাদন বৃশ্ধি পেয়েছে । তাহলে আমরা পেলাম, 
দাম বাড়লে ৮০ বাড়ে" (১) 
৮০ বাড়লে উৎপাদন বাড়ে.-....(২) 
তএব, দাম বাড়ল উৎপাদন বাড়ে" -*" (৩) 


এখন আমরা যাঁদ ধরে নিই যে, ফামের উৎপাদন যে পরিমাণে বছ্ধি পায়? তার 
সবটাই বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, কোন অংশই মজুত করে রাখা হয় 
না, তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে যোগান ন্যাম্ধ পাবে । এইভাবে প্রমাণ করা 
যায় ষে-_দাম বাম্ধ পেলে যোগান বহ্ধ পায় । দাম বদ্ধ পেলে বেশি পরিমাণে 
যোগান দিলেই ফামের মুনাফা বধ পায় । কাজেই দাম বাড়লে যোগান বাড়ে, 
তার মল কারণ মুনাফা বহশ্ধি। 

এখানে আমরা একজন উৎতপার্কের বা একটি ফামের দক থেকে যোগানের 
নয়মট প্রমাণ করলাম । কম্তু এই প্রমাণের সময় ধরে নেওয়া হয় যে ফার্মের সংখ্যার, 
উৎপাদন পদ্ধাতর, উপাদানের দামের এবং ইত্যাঁ্দ প্রকার অন্যানা বিষয়ের কোন 
পারবতন হয় না। বলা বাহুভায যে? অন্যানা বিষয়ণীলর কোন প্রাতিকুল পা'রধত'ন 
হলেই যোগানের নিয়মের বাযতক্রম হবে। 

কোন নিপির্টি দামে এক ফান যে পারমাণ দ্রবোর যোগান দেয় দুবোর দাম 
বেড়ে গেলে মুনাফা লাভের আশায় সেই ফার্ম তার চেয়ে বোশ পরিমাণ দ্রব্য 


পর্থ প্রাতযোগতার বাজার ২৩১ 


উত্পাদন করে এবং যোগান দেয়। পূর্ণ প্রাতযোগিতামূলক িপ্পে বহু ফার্ম 
থাকে । তাদের প্রত্যেকের ধঘোগ্ান বৃদ্ধি পাওয়ায় সমগ্র শিস্পের মোট যোগানও 
বৃদ্ধি পার । এইভাবে দাম বৃষ্ধি পেলে সামাগ্রক যোগান বৃদ্ধি পায় । স্বস্পকালে 
দাম বৃশ্ধি পেলে শিপ্পান্তর্ুন্ত ফামণগলর মুনাফা বৃত্ধি পার ॥ গকিম্তু নতুন ফার্ম 
শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করে না। কারণ 'শিম্পের মধ্যে প্রবেশ করতে হলে বা উৎপাদন 
শর, করতে হলে যেসব উপাদান নিয়োগ করতে হয়, তাদের -সবগুলির বৃষ্থি 
ঘটানোর মত সমর স্বস্পকালে থাকে না। কাজেই প্রাতষোঁগতামলক শিল্পে স্বজ্প- 
কালে ফামের সংখ্যার বৃষ্ধি হয় না । বেশি দামে সকলেই বেশি পারমাণে যোশান 
দেয় বলে সামাগ্রক ঘোগান বৃদ্ধি পায় । 

দীর্ঘকালে শিল্পের মধ্যে নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে । ফলে শিল্পের 
মধ্যে ফামের সংখ্যা বৃদ্ধ পায়। ফলে সামাগ্রক যোগান বৃদ্ধি পায়। 1কস্তু 
যোগান বদ্ধ পেলে দাম কমে আসে ; দাম কমে গিয়ে 'নিম্মতম গড় ব্যয়ের সমান হয় । 
সব ফার্ম যাঁদ সমদক্ষ হয় তাহলে কারোও পক্ষে আঁতারস্ত মুনাফা লাভ করা সম্ভব 
হয় না। ফাম্গুীলর মধ্ো দক্ষতার পার্থক্য থাকলে--বোশ দক্ষ ফামণগুনিল মুনাফা 
পেতে পারে । 


আবার দীশর্ঘকালে সব ফার্মই বোশ পাঁরমাণে দ্রবা উৎপাদন করতে চায়। 
উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে উপাদান ( যেমন, শ্রম, যম্ত্রপাতি, কাঁচামাল )-গুঁলর চাহদাও 
বষ্ধি পায়। চাহদা বাষ্ধ পেলে উপাদানের দাম বাষ্ধ পাবে। প্রত্যেক 
ফামে'র বার রেখাগুল উপরের দিকে সরে যাবে । একে বলা হয় ক্লমবর্ধমান ব্যয়ের 
অবস্থা । পূর্ণ প্রাতিযোগিতামলক 'শিজ্পাট ক্রমবর্ধমান ব্যয়াধীন হলেই শিল্পের 
যোনান রেখা উধর্বমখী হয় ।  উধবএুখা যোগান রেখার ক্ষেত্রে দাম বাড়লেই যোগান 
বাড়ে এবং যোগানের নিয়ম কাজ করে । অবশ্য এখানে ধরে 'নতে হয় যে শিল্পাঁট 
ক্রমবর্ধমান বায় অবস্থায় রয়েছে। 


(গ) যোগানের নিক্মের ব্যাতিক্রম £ দাম বাড়লে যোগান বাড়ে দাম কমলে 
যোগান কমে-_-এটাই হল যোগানের নিয়ম । িকম্তু এর £বপরীত হলেঃ অর্থাৎ দাম 
বাড়লে ষাঁদ যোগান কমে যায়, কিংবা, দাম কমলে যোগান বেড়ে যার 'কংবা 
দামের পারবর্তন হলে ষোগানের কোন পরিবর্তন না হয় তাহলে যোগানের "নিয়মের 
ব্তকম হয় । যোগান যে কেবলমাত্র দামের ৬পর নির্ভর করে তা নয়ঃ আরো 
অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর নভর করে । সেই বিষয়গুলি স্ছির আছে বলে ধরে 
[নিয়েই দামের সঙ্গে যোগানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা হয় । অন্যান্য 'বষয়গুলির 
পারিবতন হলেই ষোগানের নিয়মের বাতিকুম হতে পারে । তাছাড়া 'নিম্নীলখিত ক্ষেত্রে 
যোগানের নিয়মের ব্যাতক্রম দেখা যায়। 


(১) দ্রবোর দামের পাঁরবর্তন সম্বন্ধে উৎপাদকদের প্রাতিকুল প্রতাশা থাকলে 
যোগানের নিয়মের ব্যাতক্রম হতে পারে ॥ যেমন-_দাম কমলে উৎপাদকেরা মনে 


২৩২ আধুনিক অর্থনশীত 


কল্পতে পারে ঘে, ভাবধ্যতে দাম আরো বোঁশ কমে যাবে, কাজেই তারা কম দামে দ্রবোর 
যোগান বৃদ্ধি করতে পারে । আবার বখন দ্রবোর দাম বেড়ে বার, তখন উৎপাদকেরা 
বাদ ভাবে যে ভবিষ্যতে দাম আরো বোঁশ বাড়বে, তাহলে তারা যোগান "স্থির রাখতে 
পারে, কিংবা কমিয়ে দিতে পারে । এক্ষেত্রে ঘোগানের নিক্মের ব্যাতক্রম হবে । 


(২) যোগানের নিয়মাট সকল দ্রব্য বা সেবার প্রাত প্রযোজ্য হয় না। আমরা 
যদ শ্রম নামক উপাদান সেবার কথা চিন্তা কার তাহলে দেখা যায় প্রম-সেবার দাম 
বা মজৃরশ বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান এক সময়ে কমে পেতে পারে । মজুরশ বৃচ্থি 
পেলে যদ শ্রমের যোগান হাস পায়, তাহলে শ্রমের ক্ষেপ্নে ষোগানের 'নিয়মাটর 
বাতিক্রম হয় । 

(৩) আবার অনেক দ্রবা থাকতে পারে ষেগৃিকে পুনরায় উৎপাদন করা যায় না। 
এদের যোগান স্ছির । কাজেই যেসব দ্রুবা পৃনরৃৎপাদনশশল নয়, যাদের যোগান চ্ছিরঃ 
দাম বাড়য়ে তাদের যোগান বৃদ্ধি করা যায় না। এদের ক্ষেত্রে যোগানের নিয়মের 
ব্যাতক্রম হয় । বিখ্যাত শিষ্পশর আঁকা কোন বিখ্যাত ছাব' সাহিতাকের শিজ্পকম“ 
ইত্যাদি হল এই শ্রেণশর দ্রব্যের উদাহরণ । 

(8) কোন শিজ্পের দর্ঘকালশখীন যোগান রেখা যদি নিয়মহখী হয় তাহলে সেই 
শিল্পের বিক্রীীত দ্রবোর দাম কমলেও তার যোগান বদ্ধ পাবে । উৎপাদন বৃষ্ধি 
করলে যাঁদ গড় ও প্রান্তক ব্যয় রেখা নীচের 'দকে সরে যায় তাহলেই নয়মুখী যোগান 
রেখার উম্ভব হয় এবং সেক্ষেত যোগানের নিয়মের বাতিক্রম হতে পারে । অবশা এটি 
হল শিল্পের সামাগ্রক যোগানের ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যাতক্রম । একাঁট মাত্র ফামের ক্ষেন্রে 
যষোগানের 'নয়মের ব্যাতিক্রম এভাবে হতে পারে না। 


(ঘ) হযোগানের দামগত শ্ছিতস্থাপকতা £ 


কোন দ্রবোর যোগান সেই দ্ুবোর দাম ও অন্যানা বিষয়ের উপর নিবি করে । 
এখন ধরে নিই যে, অন্যানা বিষয়গু?ল স্থির আছে । তাহলে কোন দ্রবোর যোগান 
কেবলমাত্র সেই দ্রব্যের দামের উপর নাভ করুব । হযোগানের নিয়ম থেকে জানা 
যায়, দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দ'র কমলে যোগান কমে । অথাৎ দান মদি 
একাঁট 'নার্দম্ট হারে বাড়ে তাহলে যোগানও অনা একাঁট শির্দন্ট হারে বাড়বে । দামের 
পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যোগানেরও পরিবতন দেখা দেবে । এখন দানের পরিবতনের 
সঙ্গে সঙ্গে যোগানেদ্ি এই পত্রিবর্তনশখলভাকে যোগানের দামগত পস্তিস্থাপকতা 
বলা হয়। 
_ যোগানের প'রিবতণনের হার। 

দাঃমল পারবর্তটনের হার 
পরিবর্তনের হার বলতে শতকরা পারবতণনের হাল বোঝাতে পালে । 

ধরা যাক ১-স্মাগান। 
৮-দাম। 


অতএব যোগানের দামগত স্ছিতস্থাপক তা 


পণ প্রাতিযোগিতার বাজার ২৩৩ 


/১৯- যোগানের পারবত'ন 
4১৮." দামের পারবর্তন । 
৩৪. যোগানের দামগত 'স্ছিতিষ্থাপকতা ॥ 


এখন দামের শতকরা পারবর্তনের হারস 2 % 100 গ্রেবং 


যোগানের শতকরা পরিবর্তনের হার ৮২১ 100. 
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অতএব 6৪ - 








গ্রখন দাম ও যোগানের পাঁরবর্তনের হার যঁ্দি সনে হয় তাকালে ৩৯» 1 হবে। 
একে একক স্ছিতস্থাপক যোগান বলা হয়। আবার ষোগানের শতকরা পাঁরবর্তন 
ধাঁদ দামের শতকরা পরিবর্তন থেকে বেশি বা কম হয় তাহলে ৩* যথাক্রমে ? অপেক্ষা 
বেশি বা কষ হবে । যাঁদ ৩,১৮1 হয় তাহলে যোগান হবে 'স্থতিস্ছাপক যোগান । আবার 
তি 5988 যেমন, কোন দ্রব্যব দাম বাদ 


/ বম্ধি পায় এবং তার ফলে দবোর যোগানও যদ 20% বাঁদ্ধ পায়, তাহলে 


নে 
-20%-1 হবে। আবার দাম যদি 20০ বাড়ে এবং তার জন্য যোগান যাঁদ 


40০7 বাড়ে তাহলে ০, 2642৯ | হবে। অনরপভাবে দাম যাঁদ 20% বাড়ে 


৬. 





এবং যোগান যাঁদ 1092 বাড়ে তাহলে € -হশ্য এ ॥ হবে। 

(৬) যোগানের স্থিভি্ছাপকতার জ্যামাতক "শরমাপ £হ কোন যোগান রেখার 
একাঁটি নার্দন্ট চাপের উপর যদি স্ফিতিষ্তাপকতা পরিমাপ করা হয় তাহলে আমরা 
পাব যোগানের চাপভুক্ত স্ছিতিম্থাপকতা (4১1০ 15195010105 01 58215 )। আবার 
যোগান রেখার কোন একটি 'বম্পহতে একটি নির্দষ্ট দামে যদি স্ফিতিস্থাপকতা পরিমাপ, 
করা যায় তাহলে আমরা পাব যোগানের বিন্দু স্থািতস্থাপকতা । আমরা এখানে 
বন্দু শ্ছিতিস্থাপকতা পারমাপ সম্বন্ধে আলোচনা করব । 


আলোচনার স্থবিধার জনা যোগান রেখাকে সরলরেখ: বলে ধরে নেওয়া যেতে 
পারে। ধরে নিই যে, দাম শৃন্য হলে দ্রব্যের ষোগানও শুন্য হয়। তাহলে যোগান 


২৩৪ আধুনিক অর্থনীতি 


রেখাটি রেখাচিত্রের মলাবন্দু দিয়ে যাবে । ধার 05 হল যোগান রেখা ॥ এর উপর /» 
একাট বিন্দু । 4৯ 'বন্দুতে যোগানের 'স্হিতিষ্থাপকতা পারমাপ করতে হবে । 

4 বন্দুতে দাম ৮১. 48 এবং 

যোগান ৯- 98 
| এত, 
3০৪৮ 
প্রবর্তন বোঝান্ত আমরা ০5 রেখার উপর 
4 বিশ্দুর কাছে ০ নামক আর একাঁটি বিন্দু 


অতএব এখন দাম ও যোগানের 





নিলাম । 
যোপান 
১১.১৫ রেখাচিত্র: যোগানের 4 থেকে ০ বিশ্দুতে গেলে দামের 
দামগত স্থিণস্বাপকতার পরিমাপ পাঁরবতন ৮7০07 হবে, এবং যোগানের 
নিরারি ৮5 £9 
পাঁরবর্তন -১৪- 40 হবে । কাজেই /১৮- €ঢ 
৯1) 098 
“কষ্তু 048 ও /৯৫1) £ 'ভুজ দং£3 নদশ হওয়ায় ০ো১- জ্টী হ হব। 


[০১১ ৯৪7 0903 
6 ্ী ১৫ চু 

আহ-ল 5* ৩ 2১৮7-০0৯% ৯৪ 
কাজেই ০95 যোগান রেখার & বিন্দ্‌তে, যোগানের স্থিতিষ্থাপকতা একের সমান 
হবে। এখানে যোগান রেখাটি রেখা ।চত্রের মলবিম্দণ থেকে বেরিয়ে এসেছে । কাজেই 
এই রেখার উপর ৩২. 1 হবে। অপরপক্ষে যোগান রেখাটি যাঁদ ১১.১৫নং চিত্রের 


দ্র 


ঢ 
| 4) 58065 ০1) 











5৬ (65১৪) চর 
£ 
৪, ৩ ও 
যোগান যোগান 
১১.১৬ রেখাচিজ £ যোগান রেখার বিশ্তিশ্র ১১.১৭ রেখাচিত্র £ ববরৈপিক যোগান রেখার উপর 
স্বিতিগ্কাপকত বিভিন্র বিনতে যোগানের স্থিতিস্বাপকতার পরিমাপ 


7958 রেখার মত ০%-অক্ষ থেকে বের হয়ঃ তাহলে এ 1 হবে। আবার যোগান 
রেখাট যাঁদ ১১.১&নং চিল্লের 5১৪ রেখার নত ০%-অক্ষ থেকে বের হয়, তাহলে 
৩৯০ এ হবে। 

যোগান রেখা বাঁদ সরলরেখা না হয়ে ১১.৯৬ রেখাচিত্রের 55 রেখার মত বক্রবেখা 
হয়, তাহলে তার উপরে কোন বিদ্দতে ৩৯» পারমাপ ধরতে হলে সেই বিন্দ্‌তে যোগান 


পূর্ণ প্রাতযোগতার বাজার ২৩৫ 


রেখার উপর একাঁটি স্পর্শক টানতে হবে । সেই স্পর্শকটি যাঁদ ০১.অক্ষ থেকে বের 
হয়, তাহলে ৩৪ «€ £ হবে এবং যাঁদ ০১%-অক্ষ থেকে বের হয়ঃ তাহলে ৩, ১1 হবে। 


(5) যোগানের শ্থিতিষ্থাপকতা কোন্‌ কোন বিষয়ের উপর নিভ'র করে £ 


কোন দ্রব্যের যোগান সহজে বেশি পাঁরমাণে বাড়ানো বা কমানো গেলে সেই 
যোগানকে স্ছিতিন্াপক যোগান বলা হয়। 'বিপরীতপক্ষে যে দ্রবোর যোগানকে 
সহজে বোৌশ পাঁরমাণে বাড়ানো বা কমানো যায় না তার যোগানকে বলা হয় আঁস্থতি- 
স্থাপক যোগান । কোন দ্রব্যের যোগান শ্থিতিষ্ছাপক হবে, কি আস্ঘিতিস্থাপক হবে 
সেটা কতকগুলো বিষয়ের উপরে 'নভর করে। তাদের মধ্যে 'নিয়ীলখিত বিষয়গুলো 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

(১) প্রথমত, যোগানের 'স্ছাতিস্থাপকতা উৎপাদনগত সময়সীমার উপর 'নিভ“র 
করে। সময়-মেয়াদ যাঁদ কম হয় তাহলে যোগানের বাঁদ্ধ"বা হ্রাস ঘটানো সহজ 
হয় না। যোগান বৃদ্ধি করতে হলে নতুন যন্ত্র বসাতে হয়ঃ কারখানা ঘর বাড়াতে 
হয়, বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। এ সব সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ! 
স্বজ্পমেয়াদে এসব করা যায় না! কাজেই স্বজ্পকালে দ্রব্যের যোগান আঁস্ৃতিস্থাপক 
হতে পারে । কিন্তু সময়-মেয়াদ দীর্ঘ হলে ফামের পক্ষে আয়তনের পাঁরবর্তন 
ঘটানো সম্ভব! কাজেই দঈর্ঘকালে যোগানের 'স্থাতিস্থাপকতা বাদ্ধ পেতে পারে। 
আত দদর্ঘক'লে যোগান পূণ স্হিতিস্থাপক হয় । আত ম্ব্পকালে যোগান পূর্ণ 
আম্ছতিস্থাপক হয় । 

(২) যোগানের স্থিতিস্থাপকতা দ্রব্যের প্ুকূতর উপরেও নিভর করে। শাক- 
সবাঁজ, মাছ-মাংস প্রভৃতি দ্রবা পচনশ,ল । এদের সংরক্ষণ করা সহজ নয়। কাজেই 
এদের যোগান একবার বাজারে এসে গেলে সে যোগানকে কমানো যায় না* যেকোন 
দামে বাক করে দিতে হয়। অপরপক্ষে অতাজপকালের মধো এদের যোগান বৃষ্ধ 
করাও সম্ভব নয়। কাজেই আমরা বলতে পার যে, পচনশনল দ্রব্যের যোগান 
আস্ছতস্থাপক হয় । কিন্তু যে সব দ্রবা সংরক্ষণযোগ্য দাম কমে গেলে সেসব দ্রব্যের 
যোগান কমিয়ে দিয়ে উৎপন্র দ্রব্য মজত ভাণ্ডারে রেখে দেওয়া যায় । আবার দাম 
বদ্ধ পেলে মজুত ভাণ্ডার কমিয়ে যোগান বদ্ধ করা যায় । অতএব আমরা বলতে 
পার ষে, সংরক্ষণযোগা দ্রবোর যোগান স্থিতিষ্থা” চয়। 

।৩) যোগানের 'স্থিতস্থাপকতা ফামের আয়তনের ও উৎপাদন পদ্ধাতির উপরও 
[নিভর করে। যে ফামের আয়তন বড়ঃ তার পক্ষে স্ব্পকালে যোগান বাড়ানো 
সম্ভব । ছোট ফামে'র পক্ষে তা সম্ভব নয়। আবার যে ফাম উন্নত ধরনের যন্ত 
বাবহার করে সে ফাম" স্ব্পকালে যোগান বৃদ্ধি করতে পারে । তার দ্রব্যের যোগান 
শ্হিতিস্থপক হয় । ছোট ফামে'র দ্রব্যের যোগান অস্থাতস্থাপক হয় । 

(৪) উপাদান বা উপকরণের সহজলভনতা থেকেও ষোগানের স্ছি'তস্থাপকতার 
পারিবতণন হয়। কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য জাম, শ্রম, মলধন ইত্যাঁদ উপাদান 


২৩৩ আধুনিক অর্থনীতি 


ব্যবহার করতে হর । এই উপাদানগৃজির মধ্যে এক বা একাধিক উপার্দানের যোগানে 
যাঁদ থাটাভি দেখা দেয়, কিংবা সামার়কভাবে সেই উপাদান না পাওয়া যায়, তাহলে 
দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করা সহজ হয়না । এক্ষেত্রে যোগান আস্ছতিম্থাপক হয় । 
আবার সকল প্রকার উপাদানের যোগান যাঁদ অবাধ ও সহজলভ্য হয় তাহলে দ্রব্যের 
যোগানও বেশি স্ছিতিষ্ছাপক হয় । 
১১.১০ পথ প্রাভিঘোগিতামুলক বাজারে কীভাবে দ্রবোর দাম নিধণারিত হয়। 

পৃণ প্রাতিষোঁগিতামূলক দ্রব্যের বাজারে অসংখ, ক্রেতা ও 'বঞ্রেতা থাকে । 
ক্রেতারা সকলে দ্বব্যাটর জন্য চাহিদা সৃষ্টি করে। বিক্রেতারা ষোগান দেয় । সব 
ক্রেতাদের চাহদাকে মোট চাহদা বলা হয়। সব 'বক্রেতাদের যোগানকে নিয়ে 
পড়ে ওঠে মোট ষোগান। মোট চাহদা ও মোট যোগান দুরকম হতে পারে 
বথা-_প্রকৃত চাহদা বা ষোগান এবং পারকজ্পত চাহদগা বা।?যাগান । প্রকৃত চাহিদা 
হলযে চাহিদা হয়ে গেছে বা ঘটে গেছে। এটি একটি অতাঁত বিষয় (25 7০5 
0090067). িম্তু পরিকপ্পিত চাহিদা হল-_যে চাহিদা হতে পারে । এটি একটি 
সম্ভাব্য বিষয় (67 81015 1778007). ক্রেতারা ষে পাঁরমাণ দ্রব্য ক্রয় করেছে-_ তাকে 
প্রকৃত চাহিদা বলা হয়। আবার ক্রেতারা যে পাঁরমাণ দ্ুবা ক্রয় করবে বলে পাঁরকপ্পনা 
করেছে, তাকে বলা হয় পারক্পিত চাঁদা (91271750 06709710). অনৃরপভাবে 
[ক্রেতারা যে পারমাণ দ্রব্যের যোগান দেবার পাঁরকজ্পনা করেছে তাকে বলা যাবে 
পাঁরকক্পিত যোগান (18)060 3809115). আমরা বাঁল চাহদা ও ষোগান উভগ্লেই 
দামের উপর নিভর করে । এখানে দাম শক্দ্টও দুটি অর্থে বাবহত হতে পারে 
যেমন, প্রন্কৃত দাগ (১০৫০) 011০৩) এবং সম্ভাব্য দাম বা প্রত্যাশত বা কাঁত্কত দম 
(26350600654 001০৩) । কেতা বা 'বক্রেতা কেউ এককভাবে দাম ঠিক করতে পারে না। 
কাজেই দামের ক্ষেত্রে পাঁরকাজ্পত দাম হবে না। কোন ক্রেতা বা বিক্রেতা দাম সম্বন্ধে 
পারকষ্পনা করতে পারে না । এককভাবে সে কোন দাম আশা করতে পারেঃ কিংবা 
আকাঙ্ক্ষা করতে পারে । সেইজন্য দামকে এখানে পারকঁজ্পিত দাম না বলে কাঁঞ্কত 
বা সম্ভাব্য দাম বলা হয়েছে । 

পূর্ণ প্রাতযোঁগতামলক বাজারে কোন দ্রবোর জন্য কোন একজন ক্রেতার চাহদা 
মোট চাহদার একটি ক্ষুদ্রতম অংশমান্ত । এই বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ; একজন ক্রেতা 
সেই ভিড়ে হারয়ে যায় । তাকে আলাদা করে দেখা যায় না: কাজেই সেই ক্রেতা 
দ্রবোর দাম 'নধারণ করতে পারবে না। সেদ্রব্যেরদাম সম্বন্ধে নানারপ আশা- 
আশঙ্কা করতে পারে মাল । সে হয়তো দ্রবোর দাম কম হবে বলে আশা করতে 
পারে । আবার দ্রবোর দাস্স বোশ হবে বলে সে আশঙ্কা করতেও পারে । যাঁদসে 
আশা করে ষে,দবোব দাম কম হবে তাহলে প্রবোর জনা তার চাহিদা বেশি হতে পারে । 
বিপরশতভাবে, সে বাঁদ আশঙ্কা করে যে" প্রবোর দাম বোশ হুবে, তাহলে সে চাহদা 
কাময়ে দিতে পারে । আমরা বাল কোন একজন রেতার পারকাঁজ্পত চাঁছ্দা দ্ুব্যের 
ঈন্ভাব্য দানের উপর নিভ“র করে। / 


পূর্ণ প্রাতযোঁগিতার বাজার ২৩৭ 


অথাৎ ৫- (09) এখানে ৫ - ব্যান্তগত চাহিদা এবং ০-সন্ভাব্য দাম । 
এখন বাজারে যাঁদ সংখ্যক ক্রেতা থাকে তাহলে এইরপ ?। সংখ্াক চাহিদা 


ে 
অপেক্ষক পাওয়া বাবে । এবং বাজারের মোট চাহিদা হবে .5 ৫%-.79- এখানে 79 


ঢুহুহ 
_1[9(৮) হবে। অথাৎ মোট চাহিদাও দ্রব্যের উপর 'িনভ'র করবে । তাহলে আমরা 
পাই 1১-1(৮)-*-(১), 

কোন দ্রব্যের দামের সঙ্গে কোন একজন ব্যান্তগত ক্রেতার ব্যান্তগত চাঁহদার 
বিপরশত সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় । দাম বাড়লে বা কমলে চাহদা কমে বা বাড়ে। 
এইজন্য বাস্তগত চাহদা রেখা নিম্মমুখী হয় । বাজারের মোট চাহদা রেখা যেহেতু 
ব্যান্তগত চাঁহদা রেখার যোগফল, অতএব মোট চাহিদা রেখাও নিষ্মমহখী হবে । সম্ভাব্য 
দাম কম বা বোশ হলে পারক্পিত চাহিদা যথাক্রমে বাড়বে বা কমবে । 

পূ প্রাতযোিতামলক বাজারে একজন ক্রেতা যেমন দাম গ্রহীতা, একজন 
বিক্রেতাও তেমান । একজন বিক্রেতা যে পারমাণ দ্রবা 'বরুর করতে চায় তা বাজারের 
অসংখ্য বিক্রেতার মোট যেগানের একটি ক্ষদ্রুতম অংশ মাত্র । কাজেই সে দ্রব্যের 
দামকে প্রভাবত করতে পারে না। সে আশা করে যষেঃ সে বোশ দাম পাবে। কিংবা 
সে আশঙ্কা করে যে, দাম পড়ে যাবে। অর্থাৎ, একজন বিক্রেতার কাছে দাম হল 
সম্ভাব্য দাম । সম্ভাব্য দাম ঘাদ বোশ হয় তাহলে সে বেশি পারমাণ ছুব্যের যোগান 
দেওয়ার পাঁরকফ্পনা করে । অথাঁৎ একজন 'িক্লেতার যোগান রেখা উধ্ৰ মুখণ হয় । 
আমপা যদি 5 দ্বারা একজন বক্লেতার পাঁরকপ্পিত যোগান বোঝাই তাহলে 1 নামক 
1বরেতার যোগান &; নি৩র করবে দ্বুব্যের সম্ভাবা দাম ৮-এর উপর । এখানে যোগান 


অপেক্ষকাট হবে ৬ » ৪0৮) । বাজ,.-র যদ চে সংখ্যক !বক্রেতা থাকে তাহলে মোট 
08) 
যোগান হবে. ্। ৪.5. এথানে মোট যোগান 5-ও দামের উপর নির্ভর করবে। 
] শী 
তাহলে আমরা পাই 5 90)--(২) 
৮ বাড়লে ও বাড়বে, ৮ কমলে 5 কমবে ! অতএব মোট যোগান রেখাঁটি হবে 
উধব মুখী । 
তাহলে আমরা পাই পর্ণ প্রতিযোগিতার বাঙ্জারে 
1১- 8)(৮)-- (১৯) 
এবং ৯-৯(৮)---(২) 
এখন গবাভন্র দামে 170 বিভিন্ন হবে এবং 5-ও বিভিন্ন হবে। কিম্তু আমরা যাঁদ উপরের 
দুটি সমশকবণকে একসঙ্গে সমাধান করি তাহলে আমরা এমন একটি দাম (৮০) পাব 
যে দামে চাহিদা ও যোগান সমান হবে এই দ্ামটি হবে আমাদের 'নিণেয় দাম -_ 
যে দামে ক্রেতারা যে পারমাণ ক্রয় করতে চাইপণে সেই পারমাণ ক্রয় করতে পারবে 
এবং তারা সম্তুণ্ট হবে । আমরা বাল ক্রয়ের গাঁরক্পনাগাঁল বাস্তবে রুপাঁয়িত হবে। 


২৩৮ আধুনিক অথ-নীতি 


আবার এই দামে বিক্লেতারাও সম্তুম্ট হবে, কারণ এই দামে তারা যে পরিমাণ দ্রব্য 
বিক্ুয় করতে চাইবে ক্রেতারাও সেই একই পারমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে চাইবে । 
ক্রেতাদের চাহদা ও [বিক্রেতাদের যোগানের মধ্যে এইভাৰে সঙ্গীত দেখা দেবে ঃ 

দাম যাঁদ ৮০ না হয়, যাঁদ ৮7 অপেক্ষা বে'শ হয়? তাহলে বিক্রেতারা বেশি পারিমাণ 
দ্রব্য 'বিক্রয় করতে চাইবে এবং ক্রেতারা কম পরিমাণ দ্রুব্য ক্রয় করতে চাইবে, এর ফলে 
বাজারে আবিক্রীত মাল থেকে যাবে । আমরা বাল বাজার পাঁরম্কার হবে না। তখন 
[বক্তারা দাম কমবে । দাম যাঁদ ৮৮০ অপেক্ষা শিম হয়ে যায় তাহলে চাহিদা 
যোগাণের চেয়ে বেশি হবেঃ এতে অসন্তুষ্ট ক্রেতারা দ্রব্যের জন্য বেশি দাম দিতে রাজি 
থাকবে এবং দাম বাড়বে ! এইভাবে দাম ওঠানামা করবে এবং একসময় ৮০ স্তরে 
এসে তেছাবে । তখন চাহদা ও যোগান সমান হবে । দাম স্থির. হবে। বাজারেও 
ভারসামা দেখা দেবে। 

অতএব পর্ণ প্রাতযোগিতাম্‌লক বাজারে ছুবোর দাম প্নর্ধামিত হবে ভ্রেতাদের 
মোট চাহিদা ও বিক্রেতাদের মোট যোগানের ঘাত-প্রাতত্বাতে । রেখাচিন্তরের ভাষায় বলা 
যায় যেখানে বিস্মমুখা চাহিদা তরখা উধ্মখী যোগান রখাকে ছেদ করবে সেই ছেদ 
[বন্দতে পারকাল্পত চাঁহদা ও যোগান সমান হবে । সেইখানেই ভারসামা দাম স্হির 
হবে । আমাদের নীচের রেখাচন্লে (১১.৯৭নং রেখাচিন ) ০0%-অক্ষে দাম (৮) এবং 
)%-অক্ষে চাহদা ও যোগান পাঁরমাপ করা হচ্ছে । এখানে 1979 হল বাজারের মোদ 
চাহিদা রেখা এবং 55 হল মোট যোগান রেখা । এরা £ বন্দূতে পরস্পরচ্ক ছেদ 
করেছে । এখানে দাম. ০9৮০. এই দামে চাহদা -* 01১১ যোগান 017 অতএব 
০১৮, হবে ভারসামা দাম । 

এখন বাজারে দাম যাঁদ ০৮৭ না হয়ে 9৮৭ হয়, (0৮:১৯০9৮০ ) তাহলে সেই 
দাম প্রবোর চাঁহদ। হবে 554 কিশতু যোগান হবে 2595 ৮3১ $) 4৯০ অথণাৎ 
০0৮: দামে ৯৪ পাঁরমাণ আতাবক্ক যোগান (68065558001 125 ) “থাকবে ! 
দাম কমবে । দামযাদ কমে ০0৮5 হয়েযায়। তাহলে এ দামে চা'হদা হবে ৮১ ৩, 


1 রঃ এবং যোগান হবে 85৮. এখানে 2৪৫৪ ৩ 
রঃ 8885 ৮257 অর্থাং বাজারে অনন্ত চাঁহদা 
| ২ | [5700655 611:80 -- 1: ) থাকবে। দাম 
এ বা বাড়বে । 1: বন্দর ৬পনে ও নাচে দামের 
হি, এ নি সিল উপর খথাকুনে নয়মৃখী ও উিধবমনথা। চান 
[৯ | এ "দখা দেবে। তীর চিন দিয়ে আগখলি 
0 5:07 2 দেখালো হয়েছে । যা হোক। 26 বন্দর 


চাতিনা ও যোগান উপরে যদি দাম থাকে তাহলে দাম কমবে 

১১.১৮ রেগাচিছে £ পর্ণ প্রচিযোগিতাত অথতি 2 বিন্দুর দিকে আসবে । আবার 
মুগ বাজারে দ্বার দাষ লির্পাতণ দাম যদ তি [বন্দর নীচে থাকে তাহলে দামে 

বাড়বে । এইভাবে দান ওঠানামা করতে করতে যখন [: বন্দতে এতে ০0৮৭ হবে 


তখনই দম স্থিরতা লাভ করবে । 


পূর্ণ প্রীতষোগতার বাজার ২৩৪ 


১১,১১৯. পনণ প্রাভবে্ীগতামূলক হাজাকে দাদ নির্ধারণের জেরে পময়ের গুরুত্ব £ 

পূর্ণ প্রাতযোগভামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম নর্ধারত হয় দ্রব্যের মোট চাহঙগা 
ও মোট যোগানের ঘাত-প্রাতঘাতে । চাহিদা ও যোগান নামক দুটি বৃহ ও 
বিপরীতমহখা শান্ত এখানে একই সঙ্গে কাজ করে। যখন এই দূট বিপরখত শঙ্তি 
একটি বিন্দুতে 'নাজেদের মধ্যে সঙ্গাত খংজে পায় সেখানেই ক্রেতা ও বিক্রেতা 
উভয় পক্ষই সম্তুস্ট হয় এবং দ্রবোর দাম 'নধারত হয়। অতএব দ্রব্যের দাম 
নর্ধারণে দুটি বৃহৎ শান্ত কাজ করে । এদের একটি হুল দ্রব্যের উপযোগতা যা 
থেকে চাহিদার সৃষ্টি হয়! আর একদিকে কাজ করে দ্রব্যের দৃ্প্রাপ্যতা, যা 
যোগানের পশ্চাতে কাজ করে যায় £ আগেকার 'দনের লোকেরা মনে করতেন, দ্রব্যের 
দাম নিধারত হয় কেবলমাত্র দ্রব্যের উপযোগিতা, অর্থাৎ দ্রব্যের চাহিদার ছারা । 

পরবতী পায়ে কোন কোন ব্যাস্ত বললেন---না, দ্রব্যের দাম নিধ্ণারত হয় 
মূলত দ্রব্যের দ্প্রাপ্যতা বধ: ফোগাল্ের হারা । পরবতাঁকালে মহামতি মার্শাল 
বললেন--কাঁচির একট ফলায্স কা: নাঃ দু ফলার কাটে : অর্থাৎ দ্রব্যের দাম 
কেবলমাহ উপযোগিতা কংব? কেবলমাত দুষ্প্রাপ্যতা ছারা 'নর্ধারিত হয় না। দাম 
1নধাারত হয় এই দই শান্তর মিললে 1? অর্থাৎ দাম নিধরিণের ক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদা 
ও দ্রবোর ষেগান উভয়েই গুরুত্বপুর্ণ এবহ সম্ভবত সমান গুরুত্বপণ। তবে সব সময় 
চাঁহদা ও যোগানের গরু সমান থাকে না। কখনো চাহদা 'নাম্কিয় হয়ে যায় 
এবং যোগানের হ্ধার়া দাম বোশ প্রভাবিত হয়; আবার কখনো বা যোগান নক্কি্ 
হয়ে যায় এবং দাম নিধরিণের ক্ষেত্রে চাহদা অগ্রবতশ ভুমিকা পালন করে! কখন 
চাহিদা সাক্ুয় এবং ঘোগান নাক্কুয় হবে, কিংবা যোগান সাক্রয় ও চাহদা 'নাক্কয় হবে 
তা নর করছে সময়ের উপর « সময়কে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি ২ 

(১) অত্যন্ত স্বস্পকাল (529০1 [9119৫ ), (২) স্বাভাবিক কাল ( ০7081 
০5119) এবং (৩) দীর্ঘকাল (১:91) 0৩1194) ॥ এখানে উল্লেখ করা বায় খে, কাল বা 
সময় বলতে পাঁঞ্জকাগত কাল (08151)681 1800৩ ) অথবা কারধকর? কালা (6০০75. 
0০01791 €11775 ) বোঝাতে পারে । প্রথম ?বভাগে কাজ পাঁরমাপ করা হষ সেকেন্ড, 
মানিট, ঘস্টা, দিন, মাস, বৎসর এইভাবে । কিম্তু কোন সময়কে যাঁদ কোন ক।জের 
সঙ্গে সম্পক যুস্ত করা হয় তাহলে সময হবে কাষকরী কাল । বধেমন, আমি বাদ বলি 
পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন, আম আসছি, তাহ”ল এখানে সময় হল পঁজকাগত সময় ! 
আবার যাঁদ বাঁল--একটু অপেক্ষা করুন, একগ্র।স জল খেয়ে আস--তাহলে আম 
 ধনাদিষ্ট ব্যক্তিকে কোন পঞ্জিকাগত সময় বলছি না। আমার একগ্রাস জল খেতে যে 
সময় লগবে তাকে ততক্ষগ্ল পযন্ত অপেক্ষা করতে বলাছ। এখানে জল খাওয়া 
নামক একটি কাজ 'দিয়ে সময় পগবম।প করা হচ্ছে: কাজেই এখানে সময় হবে কার্য- 
করণ সময় । অর্থনশীততে স্ব্পকাল্‌, দীঘ'কাল বলতে যে 'বাঁভন্ন সময়-সীমা বোঝানো 
হয়, সেগুলি হল সব কাষকরণ সময় । এদের কোন পাঁঞ্জকাগত পাঁরমাপ নেই। 
অর্থৎ কত মাসে স্বপ্পকাল, কিংবা কত বছরে দীর্ঘকাল হবে--তা বলা যায় না। 

আঃ অথ--১৬ 


২৪০ আধনিক অর্থনাত 


৯। অত্যন্ত স্বপ্পকাল বলতে খুবই কম সময় বোঝায় যে সময়ের মধো উৎপাদক 
বাবক্রেতা তার উত্পাদনের কোন পারবর্তন বা হ্রাসবাম্ধি করতে পাবে না। 
এখানে যোগান শ্ছির। কাজেই যোগান রেখাটি পারিমাণ-অক্ষের উপর লম্ব হয়ে 
যায়। দাম যাঁদ কমে তাহলেও যোগান কমে না, স্থির থাকে । আবার দাম খদি 
বাড়ে তাহলেও যোগান বাড়ে নাঃ স্থির থাকে ॥ 


সাধারণত কাঁচা শাক-সবাঁজর ক্ষেত্রে স্ব্পকালে বিক্রেতা যে পাঁরমাণ দুবা বিক্রয় 
'করতে আনে তার যোগান এই রকম 'স্হর হতে পাবে। দাম কমলেও বকোতা 
ষোগান ফিরিয়ে 'নতে পারে না। আবার দাম বাড়লে যে তাড়াতাঁড় করে 
তৎক্ষণাৎ জাঁমতে সবজি চাষ করে যোগান বাঁড়য়ে ফেলবে তারও উপায় থাকে 
না। যে সবদ্রব্য সংরক্ষণ করা যায় না, এবং যেগুলি অত্যন্ত পচনশশল বিক্কয় 
করে না ফেলতে পারলে যেগুলি নষ্ট হয়ে যায় অত্যান্ত স্বজ্পকালে তাদের যোগান 
স্ছর থাকে । আমাদের ১১:১৮ নং রেখাচিত্র 
557 হল এই রকম একটি অত্যন্ত স্বস্প- 
কালশন যোগান রেখা । এট পরমাণ- 
অক্ষের উপর লম্ব হয়ে আহে । 


এক্ষেত্রে যোগান ক্রয় কাই 
দাম স্যর করার বাপারে চাহিাহ 
মৃখাভূমিকা গ্রহণ করনে । 5।হদা যান 
' বোশি হয় তাহলে দাম বেশি হবে। চাহদা 





9 
টা ১০১  যাঁদ কম থাকে তাহলে দাম কম হবে 
১১.১৮ :রখা চিজ: স্বপ্পকাজে রেখা চিত্ে চাহিদা রেখাটি 1)1)9 হলো পাম 
জাম গনর্ধারণ হবে ০0৮০ আবাল চাঁহছা যাঁদ বেত 
যায় তাহলে চাহদা রেখাঁটি 10791 হবে। ৮ 






স্থানে পাম হবে 9৮1. ০0৮২১০০0৮০৩, 
অর্থাৎ চাহলা তবড়ে যাওয়ার জন্য দ্রবোর 
দান বাড়ল । বপরপশতক্রমে চাহদা যাঁদ 


বম হকিত তাহলে দাম কমতি । 


২। স্রাভাঁবক কাল অতাম্প কালের 15 
লয়ে বোশি সময় । এই সময় উৎপাদক . | রি 
বা ধবকুক্ুতা দুব্যর মোগানের কিছটা ০0 নে ৪) 
ল্রাস-বৃষ্ধি করতে পারে ॥ উৎপাদক এই পরিমাণ 
সময় স্ছির উপাদানের পাঁরবর্তন করতে ১১০১৯ রেখাচিজ : স্বাভাবিক কালে দান 
পানে না। কেবলমাত্র পারবতনশগল পি 


উপাদানের হ্রাস-ব্যাম্ধ করে তার যোগানের হাস-বশ্ধি ঘটাতে পারে । অথাৎ স্বাভাবিক 


এ 


৩03 


দম 


পূণ প্রাতষো'গতার বাজার ২৪১ 


কাল হল আমাদের পাঁরচিত স্বপ্পকাল । এখ্যনে ফামের যোগান রেখা উধ্বমৃখশ 
হয়। দাম বাড়লে যোগান বাড়ে । দাম কমলে যোগান কমে । 

1কিম্তু দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ষোগানের সম্পূর্ণ পাঁরবর্তন নয়, কেবল- 
মান্র আংশিক পাঁরবর্তন সগ্ভব হয় । আমাদের ১১.৯৯নং রেখাচিত্রে 99০ হুল 
স্বাঙাবক কালের মোট যোগান রেখা এবং 11)9 হুল মোট চাহদা রেখা । 

এখানে 7010০ ও 99০ রেখা পরস্পরকে ৪ বিম্দূতে ছেদ করেছে । কাজেই £ 
[বদ্দুতে ভারসাম্য হবে এবং ০৮০ হুবে ভারসাম্য দাম । এই দাম নিধারণে চাহদা 
ও যোগান উভয়েই গুর-স্বপ?ণ“ ভূমিকা পালন করে । 

৩। দীরঘ্ঘকালে সময় প্রয়োজন মত পাওয়া বায়, কাজেই উৎপাদক তার 
উৎপদ্ধদনের ক্ষেত্নে সবরকম পরিবর্তন সাধন করজেগ্পারে এবং চাহদা মত দ্রব্যের 
যোগাঞ্ দিতে পারে । 

এখানে যোগান রেখাটি পূর্ণ 'স্থিতিস্থাপক: হয় অর্থাৎ পারমাণ-অক্ষের সঙ্গে, 
দীমাস্তরাল হয় । আমাদের ১১.২০নং রেখাচন্লে ৮০5৭ হুল দীর্ঘকালশন যোগান 
রেখা । পূর্ণ প্রাতষোগিতামলক বাজারে ঢ 
দীর্ঘকালে প্রত্যেকটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবক 0 00 0 
মৃূনাফা পায় এবং দ্রবোর দাম _নিম়তম গড় 
ব্যয় হয়। যাঁদ ধরা হয় যে? প্রত্যেকটি ফার্ম 





ঢ্যা 
দক্ষতা ও অন্যান্য বিষয়ে সমরূপ তাহলে * 9০ 
প্রত্যেকের 'নম়তম গড় বায় সমান হয়। ঢ, 
এখানে উপাদানের মল্যও সমান হয়। কাজেই র্‌ ০:8৩, রে 
উৎপাদন বৃস্ধি করতে হলে ৮" কাঁট রি 3.9 
উপাদানের পাঁরমাণ বাষ্ধ করতে হয়। ১১০২০ রেখাচিন্ত্ £ দীর্থকালে 
উৎপাদনের ক্ষেপে সমহার প্রাতদানের দাম নির্ধারণ 


1নয়ম কাষকরণ হয় এবং এর ফলেই যোগান রেখা উৎপাদন-অক্ষের সমান্তরাল হয় । 

দশঘ“কালে দাম গনধরিণের ক্ষেত্রে চাহদা 'নাক্কয় হয়ে যায়। দাম 'নিধারত হয় 
নিম্তম গড় উৎপাদন বায় দ্বারা । রেখাচিন্লে এই দাম হল ০৮০ চাহিদা রেখাটি 
যদ 19199, কিংবা [১79 কিংবা 10192 হয় তাহলে দামের কোন পরিবতনি হবে না। 
চ।হিদা বাড়লে সামায়কভাবে দাম বাড়বে । কিম্র সঙ্গে সঙ্গে নতুন ফার্ম এসে 
উৎপাদন করে ক্লেতাদের চাহিদা পূরণ করবে ; তখন "।ম আপনা থেকে কমে আসবে । 
আবার কোন কারণে দাম কমে গেলে সাময়িকভাবে দাম সামান্য কমতে পারে, 
1বক্লেতারা তাদের উপাদানের ও" আয়তনের ষথাযোগা পাঁরবর্তন সাধন করে যোগান 
নয়ঠশ্ঘত করবে । কাজেই দাম আব:দ উঠে যাবে । এইভাবে দীর্ঘক।লে একটি মানত 
দাম ?নধগিরত হাবে। 


১১.১২ দানের পাঁরবর্তন £ 
পূণ প্রাজ্যোাগিতামলক বাজারে দ্বব্যের পাম নির্ধারিত হয় দ্রব্যের মো 


২৪২ আধূনিক অর্থনীতি 


চাহিদা ও মোট যোগাসের ছ্বারা। তাহলে দামের পরিবতর্ন (হাস কিংবা বৃদ্ধি) 
হবে ষি-_ 
১। চাহিদার পরিবর্তন হয় এবং ফোগান চ্ছির থাকে, কিংবা? যদি-_ 
২। যোগানের পারবর্তন হয় 'কিম্তু চাঁহদা শ্হির থাকে কিংবা, যাঁদ - 
৩। চাহদা ও যোগানের পারিবর্তন হয় ॥। আবার, চাহ্দ্দা ও যোগানের 
প্রতোকের পারবর্তন বলতে (ক) হ্রাস বা (খ) বশ্ধি বোঝায় । তাহলে আমরা পাই-_ 
১। (ক) যোগান স্থির, চাহিঙ্গার বৃদ্ধি, অথংণ (খ) যোগান কশ্ছির, চাহিদার 
হাস, কিংবা 
২। (ক) চাহিদা স্ির, যোগানের বুদ্ধি অথবা (খ) চাহিদা স্হির, যোগানের 
প্লাস কিংবা, 
৩। (ক) চাহিদার হাস, যোগানের বৃষ্ধ (খ) চাহিদার বৃষ্ধ, যোগানের হাস । 
(গ) চাহিদার বাঁধ ও ফোগানের বৃশ্ধি (ঘ) চাহিদার হাস ও যোগানের হাস । 
যেখানে চাহদা ও যোগান উভয়ের পরিবর্তন হয সেখানে সেই পাঁরবত'ন সমান 
বা অসমান হারে হতে পারে । তাহলে চাহদা ও যোগানের নানারকমের পারবর্তন 
হতে পারে এবং এদের প্রত্যেকাঁটির ক্ষেত্রে দামের কোন-না-কোন পরিবর্তন হতে পারে । 
এখন রেখাচিন্নের সাহায্যে আমরা সংক্ষেপে এই পারিবর্তনগৃঁল দেখাতে পারি । 
এখানে প্রত্যেকটি রেখাচিত্রে 019০ ও ৯5০ হল যথাক্রমে প্রার্থামক চাহদা ও যোগান 
রেখা । ০0৮ হল প্রাথামক দাম । 


 প্ুথম অবস্থা $ অপরিবর্তিত ধোগ্যনের ক্ষেত্রে চাহদার পরিবতনের ফল। 

এখানে দেখা যাচ্ছে, যদ যোগান অপাঁরবার্তত থাকে এবং চাহদা বছ্ধি পায় 
তাহলে চাহদা রেখাঁট ডান 'দকে ও 
উপরে সরে. যাবে। ধার চাঁহদা 
রেখাঁটি হয় 1705. এখানে দাম 0৮১, 
থেকে বেড়ে 9৮: হবে । আবার চাহদা 
যাঁদ কমে যায় তাহলে চাহদা রেখাটি 
হবে 7795 এবং দাম কমে ০৮৯৪ হবে, 
অতএব যোগান যাঁদ 'ম্ছির থাকে কিম্তু 
চাহিদা যাঁদ বাড়ে তাহলে দাম বাড়বে 





9 5০0 এবং চাহদা যদি কমে তাহলে দাম 
চাতভিদা ও যো'সান কমবে । 
১১.২১ রেখাচিজঞ ১ যোগান অপরিবঠিিত 
থাকলে ভ্রবোর দাম কীভাবে চাহিগার শ্বিতশয় অবস্থা £ অপরিবাতণত চাহদার 
ঘ।রা পরিবন্তিত হয় ক্ষেপে যোগানের পারবত'নের ফল । 


যদ চাহদা অপাররারতত থাকে এবং যোগান বাড়ে তাহলে যোগান নেখা টি ডান 
দিকে সরে যাবে । ধার নতুন যোগান রেখাটি হল 95), এখানে দাম ০৮. থেকে 
কমে 091 হবে । আবার যোগান যাঁদ কমে তাহলে যোগান রেখা হবে ১5১৪ এবং 


পূর্ণ প্রাতযোগগিতার বাজার ২৪৩ 


সেক্ষেত্রে দাম বেড়ে হবে 07৪. অতঞ্ব চাহিদা ঘাঁদ "স্থির থাকেত 
বাড়লে দাম কমবে এবং যোগান কমলে ৃ 
দাম বাড়বে । 

তৃতশীয় অবস্থা ঃ চাহ্দা ও যোগালের 
একসঙ্গে পারবতণনেয় ফল । 

চাহিদা ও যোগানের একসঙ্গে 
পারবরতন হলে চার রকম অবস্থার সৃষ্টি 
হবে। আমরা ধরে নেব চাঁহদা ও যোগান 
উভয়েই সমান হারে বাড়ছে বা কমছে। 
তাহলে ধার-_ 

(ক) চাহিদা বাড়ছে ও যোগানও চাহিদা ও ঘোগান 
বাড়ছে, এখানে চাহদা রেখা ও যোগান ১১.২২ রেখাচিজ £ স্থির চাহিদার ক্ষেতে 
বেখা উভয়েই সমানভাবে ডানাদকে সরে যোগানের পরিবর্তনের ফল 


যাঝে। ঢাহিদা রেখাঁট হবে 70101 এবং যোগান রেখাটি হবে 997. এখানে 








চাহি! ও যোগান চানছিদ ও যোগান 
১১.২৩ রেখাচিজ্  চাহিদ। ও যোগানের ১১.২৪ রেখাচিত্র £ চাহিদার বৃদ্ধি ও ধোগানেন 
একই দিকে লমান হারে পরিবর্তনের স্াস ঘটলে দাম কীনাবে বৃদ্ধি পায় 


ফলে দাষ অপরিবত্িিত থাকে । 


দাম অপ্পারবার্তত থাকবে । অনুরূপভাবে (খ) চাঁহদা ও যোগান যাঁদ সমান 
হারে কমে তাহলেও দাম স্থির থাকবে । এখানে ১70, ও 55,কে প্রথম চাহিদা 
ও যোগান রেখা এবং 1079 ও 999কে ছিতীয় চাহিদা ও যোগান রেখা ধরলে 
দেখা.যাবে দাম ০0১৮০ স্তরে শ্ছির আছে । 


(গ) চারহদা বাড়ছে, যোগান সমান হারে কমছে । 

এখানে 0১7১০ রেখা ডান দিকে সরে 1070, হবেঃ 99০ রেখা বামদিকে সরে 
55। হবে । দাম ০0৮, থেকে বেড়ে ০৯. হবে। দাম বেশ বাড়বে। 

(ঘ) চাহদা কমছে, যোগান বাড়ছে । 


২৪৪ জাধানক শীর্থনশীতি 


তৃতীর ক্ষেত্রের রেখাচিন্নে বাদ 7222।কে প্রাথামক চাহদা রেখা এবং 95।কে 
প্রাথামক যোগান রেখা ধার তাহলে প্রাথামক দাম হবে 0৮1. এখানে চাহদা কমার 
জনা 1010: রেখা বামদিকে সরে 727০ হবে এবং যোগান বদ্ধ পাওয়ায় যোগান. 
রেখা ডান দিকে সরে 55, হবে । এখানে দাম কমে ০9৮৭ হবে । 

তাহলে আমরা পাই, 

যাদ চাহদা ও যোগান সমান হারে বাড়ে বা কমে তাহলে দাম "স্থর থাকব । 
1কন্তু যদ চাহিদা বাড়ে এবং যোগান কমে তাহলে দ"ম বাড়বে এবং যদ চাহদা কমে 
ও যোগান বাড়ে তাহলে দাম কমবে । 

১১১৩ চাহিদা ও যোগানের পারিবত"ন £ 


(ক) চাছদার পারবর্তন ও তার ব্যাথা £ সমগ্র চাহদা রেখা যখন ডানাদকে 
কিংবা বাম দিকে সরে যায়, তখন আমরা বলতে পারি যে, চাহদার পরিবত'ন 
ঢ হয়েছে । অতএব চাহদার পারবতন হল 

চাঁছদা রেখার অশপসরণ । চাহদা রেখা 

যদ ডন £দকে সরে যায় তাহলে যে-কোন 

দামে আগের চেয়ে চাহদা বোশ হবে। 

বাম 'দিকে সরে গেলে তার বিপরীত হবে। 

সেজন্য একে 'নাদণ্ট দামে চাহদার বদ্ধ 

125 বা হাস বোঝায় । ননার্ট দামে চাহদার 

বৃদ্ধকে কম দামে চাঁহদার বৃদ্ধির সঙ্গে 

গুলিয়ে ফেলা উচিত নয় । আমবা পাশের 

রেখাচিত্লের সাহাযো এই পার্থক্যটি 

বোঝাতে পার । ধরা যাক চাঁহদা রেখাটি 

[২ থেকে ডানাদকে সরে ?গয়ে 70705 হল । আগে 9৮ দামে চাহর্দা হত 08, 

এখন হবে ০0৮. দাম ০017 স্তরে স্থির আছে, তাহলেও চা'হদার বৃদ্ধি হল। এটা 

হল শ্ছির দামে চাহদার বৃদ্ধি । “কম্তু ধরা যাক, চরহদা রেখাঁটি 107)। 

স্তরে স্ছির রয়েছে, কিস্তু কেন কারণে হবার দাম কমে 9১ হল । এর 

ফলে 121), রেখার 4৯ বিশ্দ থেকে চাহদা সরে গেল ০ বিন্দুতে এবং চাহিদা বেড়ে 

হল ০০. এখানে দাম কমে যাওয়ার জনাই চাহদার বদ্ধ হল । এটা হল কমদাতণ 
চাহদার বাম্ধ। 

অতএব 4৯ বিন্দু থেকে 8৪ বিন্দুতে গেলে চাহিদার যে ব্ম্ধ ঘটে সেটা হল শির 
দামে চাহদার বৃদ্ধি । কিন্তু & থেকে 0 বিদ্দৃতে গেলে একই চাহিদা প্রেখার 
উপর বামদিকের বন্দ থেকে ডান দিকের বিন্দুতে যাওয়া হয় । এখানে চাঁহদা 
রেখাটি স্থির থাকে । 4৯ বন্দ থেকে ও বিদ্দ্‌তে সরে যাওয়াকে চাঁছদার পারিবতন 
এবং 4 বিন্দু থেকে ০ বিন্দ্‌তে সরে যাওয়াকে নস্ট চাহদাতে পারধত'ন্‌ 
বলা হয়। 





০ 
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১১,৭২৫ রেখাচিআ: চাঠিদার পরিবঞঙ্ন 


পূর্ণ প্রাতযোঁগতার বাজার ১5% 


(খ) চাঁছিদার পরিবর্তনের কারণ £ 'বাঁভন্ব কারণে চাহদার বুদ্ধি .- হাস 
হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগা হল 

(১) জনসংখ্যার পাঁরবর্তন* (২) আয়ের পাঁরবর্তন, (৩) অথনোতিক 
উত্বয়নের প্রভাব, (8) আয় বন্টনের প্রভাব, (৫) রুচি ও পছন্দের পাঁরবর্তন, 
(৬) বিজ্ঞাপনের প্রভাব, (৭) নতুন দ্রব্যের উদ্ভাবন, ৮৮) প্রদর্শন প্রভাব (10210070- 
80180101) 12660) 1 

জনসংখ্যার বৃদ্ধি হলে ভোগ্যদ্রব্যের প্রয়োজন বৃশ্ধি পায়। ভোগাদুব্য উৎপাদন 
করার জন্য মৃলধনদ্রব্য চাই। কাজেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ভোগ্যদুব্য ও মূলধন: 
দ্বোর চাহদা বৃদ্ধি পায়। কাজেই কোন একট দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সমর 
দামে চাহদা রেখাঁট ডান দিকে ও উপরের দিকে সরে গেছে । অনুরূপভাবে, 
জনসাধারণের আয় বৃদ্ধ পেলে, কিংবা অর্থনোতিক উন্নয়নের ফলে দেশবাসীর 
জীবনযাত্রার মান বাধ পেলে যেকোন দ্রব্যের চাহিদা রেখা ডানাদকে সরে যায় ॥ 
1বপরীতক্রমে, জনসংখ্যা হাস পেলে, আয় কমে গেলে, অর্থনৌতিক অনল্নয়ন ঘটলে 
বা দারদ্রা বৃদ্ধি পেলে ভোগ্যদ্রব্য ও মৃলধনদ্রব্যের লামাগ্রক চাহদা হাস পেতে 
পারে । , | 
দেশের মোট আয় দেশের মানুষের মধ্যে বাণ্টত হয় । সমাজে সাধারণত ধনী 
ও দাঁরদ্র--এই দুই শ্রেণীর মানুষ থাকতে পারে । আবার ধনী, দাঁরদ্র মধ্যাবত্ত, 
উচ্চ মধ্যাবত্ত' নিম্ম মধ্যবিত্র, রিক্ত, সর্বহারা বহু শ্রেণীর কথাও বলা যেতে পারে ॥ 
আলোচনার স্বার্থে ধরা যেতে পারে যে সমাজে কেবলমান্র মজুরী প্রাপক শ্রমিকশ্রেণী 
এবং মুনাফা, খাজনা, সুদ ইত্যাঁদ আয় প্রাপক পধাজপ'ত শ্রেণীর মানুষ বাস করেন ॥ 
সমাজের মোট আয় এ"দের মধ্যে ভ; হয়ে যায় । তাঁরা তা থেকে ভোগব্যয় করেন। 
এখন আয় বণ্টনের কোন পাঁরবর্তন হলে হমাট ভোগবায়েরও পাঁরবর্তন হবে। 
সাধারণত দেখা যায় যে, শ্রামকদের ভোগ করার ইচ্ছা বেশি থাকে ধনীদের যেমন 
থাকে সণ্য় করার ইচ্ছা । এই অবস্থায় আয়ের পৃনবণ্টনের ফলে শ্রামক শ্রেণীর 
মানুষদের আপেক্ষিক আয় যদ বুদ্ধি পায় তাহলে দেশের ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাবে ॥ 
কাজেই চাঁহদা রেখা উপরের দিকে উঠবে । এর টবপরাঁত হলে চাহিদা হাস পাবে 
এবং চাঁহদা রেখা নীচের দিকে নামবে । 

ক্রেতাদের রুচির পাঁরবর্তন হলে কোন দ্ববে;* শহদা বৃদ্ধ পেতে পারে । যেমন, 
যারা আগে আমিষ আহার করত, তারা কোন কারণে 'নরামষাশী হয়ে গেলে 
মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির চাঁহদা কমবে । সূতা বস্ত্ের বলে লোকে বাঁদ কাতরম 
তস্তুজ কাপড়-জামা ব্যবহার করে তাহলে সতী বস্তের চাহদা কমবে এবং কারিম 
তন্তুজ বস্দ্ের চাহিদা বাড়বে । অতএব ক্লেতাদের রুঁচর পারবত'ন হলে সকল দ্রবোর 
চাঁহদাই , বৃদ্ধি বা হাস পায় না, কতকগুলি দ্রব্যের চাঁহদা ব:ম্ধ পেলে অপর 


কয়েকট দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায় । 
[বক্লেতারা তাদের দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য বিজ্ঞাপন দেয় । এতে ক্রেতাদের চাহিদা 
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এক দ্রব্য থেকে অনা দ্রব্য সরে যেতে পারে । যাদের বিজ্ঞাপন সার্থক হবে তাদের 
দ্রব্যের চাহদা বাড়বে, কিস্তু তাদের দ্রবোর বিকজ্প দ্রবাসমংহের চাহদা কমবে। 
নতুন দ্রব্যের উদ্ভাবন হলেও ক্রেতারা পুরাতন দ্রবোর পাঁরবর্তে নতুন দ্রবা ক্রয় করতে 
পারে। এতে নতুন দ্রবোর চাহিদা যেমন বৃষ্ধ পায়+ তেমনি পুরাতন দ্রব্যের চাহদা 
হাস পার। 

অধ্যাপক ডুয়েসেন বেরশর মতে ভোগকারশীদের চাহ্দা অপরের ভোগম্তর দ্বারা 
প্রভাবত হয় ॥ প্রতিবেশীরা যেন তাদের ভোগের ব্যাপারটা অন্যান্যদের 'নিকট প্রদর্শন 
করে এবং অনাদের ভোগকে প্রভাবিত করে ৷ এর নাম প্রদর্শন প্রভাব । এই প্রভাবের 
ফলে স্থির দামে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটতে পারে । 


গে) ঘোখানের পারিবর্তন £ 
শ্ছির দামে যদি ষোগানের হাস বা বাঁষ্ধ হয়, তাহলে তাকে যোগানের পরিবর্তন 
বলা হয । যোগান বৃদ্ধ পেলে যোগান রেখাঁটি ডানাদকে এবং উপরের দিকে সরে 
, যায় ; যোগান হাস পেলে যোগান রেখাটি বামদিকে এবং উপরের 'দিকে সরে যায় । 
যোগানের এই পারবর্তনকে উচ্চতর দামে ষোগান বৃদ্ধি থেকে পৃথক করে দেখতে 
হয়। উচ্চতর দামে যোগান বৃদ্ধি পায়। যে-কোন একাঁট যোগান রেখার বামাঁদকের 
কোন 'বশ্দ্‌ থেকে ডানাদকের কোন বিদ্দতে সরে গেলে এর্‌প ঘটে । এখানে 
যোগান রেখাটি শ্ছির থাকে । কিল্তু ফোগানের পাঁরবর্তনের ফলে গোটা যোগান 
রেখাঁটি সরে যায় । 
পাশের রেখা চিত্রে এট দেখানো হল । 
্ এই রেখাচিতে 555 হল প্রথম যোগান 
রী রেখা এবং 955 হল "দ্বিতীয় যোগান রেখা । 
রী 55. রেখাটি 551 রেখার ডানাদকে আছে। 
এটা হল যোগানের বৃদ্ধি । দাম যদি 02 
হয়, তাহলে 551 রেখায় যোগান হবে 0৪ 
( 4 বিন্দ্‌তে ) এবং 555 রেখায় ০৮ দামে 
যোগান হবে ০৫ এখানে ০৫১০৪. অর্থাৎ 
০0 ধর ্ চ্ছির দামে যোগানের বৃপ্ধি ঘটেছে । কিম্তু 
১১.২৬ রেখাচিজ £ ধোগানের পরিবর্তন যোগান রেখাটি যাঁদ 557 স্তরে স্ফির থাকে, 
তাহলে দাম বেড়ে ০8 হলে যোগান বেড়ে 
হবে ০০. এটা হল 'চ্ছির যোগান রেখার উপর দাম বৃষ্ধির প্রভাব । এখানে 4৯ বিন্দু 
থেকে ০ বিদ্দৃতে গেলে যোগান 08 থেকে বেড়ে ০০ হয় । যোগান হাস পেলে 
যোগান রেখা বামাদকে সরে যাবে । 


(ঘ) যোগানের পরিবতনের কারণ £ 


স্থির দামে যোগানের পারবর্তন হতে পারে. নানা কারণে” তাদের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য হল £ (১৯) সময়-মেয়াদের হ্রাস বা ব্ধি, (২) উৎপাদন পদ্ধাতর পরিবর্তন, 





পণ” প্রাতযোঁগতার বাজার ২৪৭ 


(৩) উপাদানের দামের পাঁরবত'নঃ (9) শিল্পের মধ্যে ফামের সংখ্যার পরিবর্তন, 
(৬) উৎপাদনের উপর সরকারণ করের প্রভাব ইত্যাদ । 


(১) সময়-মেয়াদ যত দীর্ঘ হবে, ততই ফার্মের পক্ষে কারখানার আয়তনের 
বথাযোগ্য পারবত'ন করা সম্ভব হবে । ফলে ফার্ম বোশ পাঁরমাণে দ্রব্যের যোগান 
[দিতে পারবে । সময়-মেয়াদ হাস পেলে ষোগানের বৃদ্ধি ঘটানো যাবে না। অবশ্য 
এই 'বিষয়াট যোগান রেখার ঢাল 'নরধরিণে যত বোশ গুরুত্বপূর্ণ, যোগান রেখার 
অপসরণে তত গুরত্বপৃণ হয় । 


(২) ফার্মের উৎপাদন পম্ধাতর উত্নাত হলে ফারের পক্ষে স্ছর দামে বোশ 
পরিমাণে দ্রব্য যোগান দেওয়া সম্ভব হবে। কাজেই তার যোগান প্নেখা ডানদিকে 
সরে বাবে । কারণ উৎপাদন পদ্ধাতর উন্নয়ন ঘটার অর্থই হল যে, ফামণট পবেরি 
ব্যয়ে বোশ দ্রব্য উৎপাদন করতে পারছে+ 'িংবা সমান পারমাণ দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় 


কম হবে । এর দ্বারা বোঝায় যে, ফামের যোগান রেখা ডান দিকে এবং উপরের 
1দকে স্ছানাস্তারত হয়েছে । 


(৩) উপাদানের সেবার দাম কমে গেলে সমান পাঁরমাণ দ্রব্য উৎপাদন করার 
বায় কমে যাবে, অথাৎ সমান বায়ে আগের চেয়ে বোঁশ পাঁরমাণে দ্রব্য উৎপাদন করা 
সম্ভব হবে। এর অর্থ হল যে, ফার্মের যোগান রেখা ডানাঁদকে ও উপরের দিকে 
সরে যাবে । 'বিপরাীতক্রমে, উপাদানের সেবার দাম বৃদ্ধি পেলে যোগান রেখা 
বরামাদকে সরে যাবে। 


(9) শিস্পের মধ্যে নতুন ফার্ম প্রবেশ করলে 'স্ছির দামে শিস্পের সামাগ্রক 
যোগান বাষ্ধ পাবে, ফলে যোগান স্খো ডান দিকে সরে যাবে । আবার পুরাতন 
ফামণগুলি বম্ধ হয়ে গেলে যোগান রেখা বামাদকে সরবে। 


(&) কোন দ্রবোর বিক্রয়ের উপর সরকার কর আরোপ করেন । একে বিক্রয় 
কর বলা হয়। বক্রয় কর আরোপিত 
হলে দ্রবোর যোগান-দাম করের সমান চ 
পারমাণে বৃদ্ধি পায় এবং যোগান রেখাঁটি 
করের সমান পারমাণ দুরছ্ছে বাম দিকে ও 
উপরের দিকে সরে যায় । পাশের রেখা- 
চন্রের সাহায্যে এটি দেখানো হল ॥ এই 
রেখাচিত্রে ১১, হল মুল যোগান রেখা । 
ধরা যাক, যোগান - ০9৫. তাহলে 
যোগান-দাম হবে 48৫. যোগান 7০৫ 
৮৬৭ চি ১80 ১১.২৭ রেখাচিজ £ কর ও যোগান 
আরোপত হল। তাহলে কর-আরোিত যোগান রেখাটি হবে 55৪. এই যোগান 
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রেখাটি 55 রেখার বামদকে এবং উপরে থাকবে । এখন, প্রবোর যোগান ০৫ 
হলে যোগান-দাম হবে ৪-4১০+ 4৯৪ _নপহবের দাম+করের পাঁরমাণ ॥। অনং- 
র্‌পভাবে, যোগান যদ ০৫ হয়ঃ তাহলে যোগান-দাম হবে ৪১-৮27 কাত 
স্প্বের যোগান-দাম + কর ॥ এখানে ৯৯ এবং 55, সমাস্তরাল হয়েছে । অতএব 
4১13 ০০ 403 হবে। 

১১.১৪ দামের উপর করের প্রভাব £ 

সরকার কোন দ্রব্যের উৎপাদন ও 'বক্লয়ের উপর কর আরোপ করেন। এই করের 
প'রমাণ যাঁদ 'স্ছর ও 'নারদদস্ট হয়ঃ তাহলে দ্রব্যের ভাব্রসামা-দামের উপর প্রভাব পড়বে ॥ 
সাধারণ ধারণা থেকে বলা যায় যে, করের প্রভাবে দ্রব্যের ভারসাম্া-দাম বৃদ্ধি পাবে । 
তবে দাম কতখানি বাড়বে তা নিভ্ভর করবে (১) আরোপিত করের পারমাণ, 
(২) যোগানের সশ্থিতিস্ছাপকতা এবং (৩) চাছিদার শ্ছিতিষ্থাপকতার উপর। 
সাধারণ ধারণা থেকে আমরা বলতে পার (৯) করের পাঁরমাণ যত বোঁশ বা কম 
হবে ভারসামা-দামের বাদ্ধও তত বোশ বাকমহবে। (২) যোগান যত কম ব্য 
বেশি স্থিতিষ্থাপক হবে, ভারসাম্য-দামের ব-দ্ধির মধ্যে করের প্রভাব ততই কম বা বেশি 
হবে এবং (৩) ক্রেতাদের চাহদা ঘত আশ্ৃতিষ্থাপক হবে, ততই দাম বুম্ধির মধো 
বেশি পবিমাণে করের ভাগ থাকবে ॥ এই 'বিষয়গুণল রেখাচিন্ত্রের সাহাষ্যেই ভালো- 
ভাবে আলোছনা করা যায় । প্রথমে আমরা যোগানের বিভিন্ন 'স্ছিতিস্থাপকতা নিয়ে 
দানের উপর করের প্রভাব দোখয়োছি ১১.২৮ নং রেখাচন্রের অন্তভুন্ত (ক), (খ) ও (গ) 
চিত্রে । পরে এ রেখাচিন্রের অস্তভুত্ত (ঘ), (ড) ও (5) 'চত্রেচাহদার 'বাভন্ন 
[স্থতিস্থাপকতা নিয়ে এই প্রভাব দেখানো হয়েছে । প্রত্যেক রেখাচিত্রের অনভুমিক 
অক্ষে চাহদা ও যোগান এবং উল্লম্ব অক্ষে দাম পারমাপ করা হয়েছে । প্রত্োকাট 
ক্ষেত্রে ১৩, হল করারোপের প্র যোগান বেখা এবং ৯১৪ হল করারোপের পরের 
যোগান রেখা । 1270 হল "তাক ক্ষেত্রের চাহদা রেখা । আমরা ধরে নিয়েছি ষে, 
করারোপের ফলে কেবলমান্র ঘোগান গেখাই বামাদকে করের পান্সিমাণে সরে ঘায়, 
[কম্তু চাহিদা বেখার কোন পাঁরবতন হয় লা। 

(কক) কোগানের বাত 1স্থাতিস্থপকতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য দামের উপর করের 
শুদ্ধ এ - _ 

ক, (খ) ও (গী চিত 1000 ব্রেখা ও 555 রেখা পরস্পরকে 5 বিদ্দুতে ছেদ 
কস্ল্ছ ॥ স্যাাহহ করা ল্রোপের পৃবেরি ভারসাম্া-্দাম হবে ০৮ করারোপের পর 
যা? ০7 কুপবর প€ব্শাণ 7157 দরত্বে বাম দিকে সমাম্তরালভাবে সরে গেছে । 
করারেতপর পর ভারসাম্য শাম হয়েছে 9৮ দেখা যাচ্ছে, 0৮৮৯ 0৯ অতএব 
কররেপপির ফলে দ্রুলের ভাবললামান্দাম ব্ধি পায় । 

(ক) তে 557 রেখাটি (খ) চিতের 55. রেখার খেকে বোশ খাড়াভাবে আছে । 
অহুএব (ক) চিত্রে ১51 রেখা হল আঁস্াতিস্থাপক যোগান রেখা এবং (খ) চিলরের 991 
হল স্ছিতিস্থাপক যোগান রেখা । দেখা যাচ্ছে (ক) অবস্থার চেয়ে (খ) অবস্থায় ভার- 
লাম্য-দাম বেশি বূর্ধি পেয়েছে । আমরা বাল (১) যোগানের স্মিতিচ্ছাপকতা যত 


পণ" প্রাতধোগতার বাজার ২৪১ 


বোঁশ হবে করের প্রভাবে ভারসান্য-গগাছ ভঙ বোঁশি বাড়ছে । 1কম্তু (ক) চিত্রে দেখা 
যাচ্ছে, 27. পাঁরমাণ করের মধ্যে ক্রেতাদের উপর চাপছে ৮৮৮ ( ৮”) 
পারমাণ কর এবং বিক্রেতাদের উপর চাপছে করের বাঁক পাঁরমাণ। অর্থাৎ 
৮৮" হল বিক্রেতাদের উপর করের বোঝা । আবার দেখা যাচ্ছে ষেঃ (ক) 'চন্রে ক্রেতা- 
দের উপর করের অংশ (৮) খে) চিতের ৮৮৮ অংশের চেয়ে কম । অপরপক্ষে 





£ক) খে) (গ) 
১১.২৮ রেখাচিজ ৫ বিভিন্র প্রকার ধোগান রেখার ক্ষত্রে দামের উপর করের প্রভাব 


(ক) চিত্রের ৮” (খ) চিত্রের ৮” অপেক্ষা বেশি । তাহলে আমরা পাই (২) করের 
ভার ক্রেতা ও বিক্রেতার উপর বভন্ত হয়। (৩) যোগান যত আস্ছৃতিস্থাপক হবে, 
ততই ক্রেতাদের উপর করের বোশ অংশ পড়বে এবং !বক্রেতাদের উপর বম অংশ 
পড়বে, অপরণক্ষে, যোগানের 'স্থিতিস্থাপকতা যত বৃণ্ধি পাবে ততই বিক্লেতাদের অংশ 
কমবে এবং ক্রেতাদের অংশ বাড়বে । 

(গ) চিত্রে যোগান রেখা 5959, হল পর্ণ স্ছিতিষ্থাপক । এখানে করারোপের ফলে 
১১০ রেখা'টি ১৯১॥ রেখার সমাম্তরাল থেকে £1 পারমাণ দূরত্বে ১৪1 রেখার উপরের 
দিকে সরে গেছে । এখানে ভারসামা-দাম সমগ্র করেব পরিমাণ ছ্বারা বদ্ধ পেয়েছে এবং 
করের ভার কেবলমাত্র ক্রেতাদের উপরেই পড়েছে । অতএব আমরা পাই, (8) যেখানে 
যোগান পর্ণ গ্িতিগ্থাপক, সেখানে দ্রব্যের ভারস।ম্য দাম করের সলগ্র পানমাণ ছারা 
বৃদ্ধি পাম এবং এর ভার কেবলমাত্র ক্রেতাদের উপরে পড়ে । 


(থ) চাহদার বিভিন্বয চ্ছিতগ্ছাপকতার স্ষন্ে ভংরসাম্য দামের উপর করের 
প্রভাৰ £-_ 

(ঘ) 'চত্রে চাহদা রেখা 7050 হল পূর্ণ আঁশ্ছাতম্থাপক ॥ এখানে করের আগে 
দাম ছিল ০৮, করের ,পারমাণ-187া- ভারসামা-দাম বৃদ্ধি পেল ৮৮. 2 
পারমাণে । অতএব আমরা পাই (৫) যেখানে চাহিদা পর্প আঁচ্ছাতিষ্থাপক হবে 
সেখানে ভারসাম্য-দাম করের স্মগ্র পাঁরমাণ দ্বারা বাঁধ পাবে এবং ক্রেতাদের উপর 
সম্পণ ভাবে এই করের ভার পড়বে । 

(৩) চিত্রে প্রথমে 107 নামক একাট চাঁহদা রেখার কথা ধরা যেতে পারে। 
এখানে করের পরিমাণ 877৮ 2৮7+,  কিম্তু ভারসাম্য-দাম বেড়েছে ৮৮ পরিমাণে ॥ 


২৫০ আধুনিক অর্থনীতি 


অতএব দাম করের পরিমাণের চেয়ে কম পাঁরমাণে বদ্ধ পায় ॥ 21 পারমাণ 
করের মধ্যে ক্রেতারা দেয় ৮৮ পরিমাণ এবং 'বিক্লেতারা বহন করে ৮৮77 পাঙমাণ । 
এখানেও করের ভার ক্রেতা ও 'বিকেতাদেকর মধো িবভঞ্ক হবে ॥ এবার এ চিত্রে ভাঙা 
লাইনে আঁকা 1790 নামক চাহিদা রেখাটির কথা ধরা যেতে পারে । 197)" রেখাটি 
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০] 
১১.২৮ রেখাচিআ ও বিভিচ্ প্রকার বান দ্েন্ছে দামের চপর কের প্রভাব 

917 রেখার চেয়ে হেলানো । অথাৎ 70 রেখার থেকে 770 রেখার 'স্থাতিচ্ছাপকতা 
বেশি । এখানে করের পারমাণ সমান থাকা সত্বেও ভারসামায দাম কম /বড়েছে। 
শুধু তাই নয়ঃ এখানে ৮7 পারমাণ করের মধ্যে ক্রেতারা দেয় ৮৮ এবং ধবক্রেতারা 
দেয় ৮1. অতএব আমরা পাই (৬) ক্রেতাদের চাঁহুদার স্থিতি-্াপকভা ঘত বেশি হবে, 
করারোণের ফলে ভারনাম্য-দ(ম-বহাঞ্ধর পরিম।ণ তত কম হবে এবং করেনি ভার 
ক্রেতাদের উপর কম পড়বে, কিন্তু বিক্রেএাদের উপর খেশি পড়বে । 

(5) চিল্লে চাহদা রেখা পর্ণ স্থিতচ্ছাপক 1 এখানে করারেপের ফলে ভারপাণ্য- 
দামের কোন ছাস-বৃণ্ধি হবে না। করের ভার বিক্রেতাদের বহন কৃরতে হবে । অতএব 
আমলা পাই -_ 

(৭) ক্রেতাদের চাঁহুদা পণ“ স্ৃতিষ্থাপক হলে করারোপের ফলে ভারসাম্য-পামের 
কোন পরিবত'ন হবে না এবং বিক্রেতারাই করের ভার বহন করবে । 


পূর্ণ প্রাতযোঁগতার বাজার ২৫১ 


১১-১৫. দাম নিয়গ্ত্রণ $ সরকার কতৃক কোন দ্রব্যের উত্বতজ [িংবা 1নম্নতম 
দাম নিধণরণ করে দেওয়াকেই দাম নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। সরকার যে দাম নিধরিণ করে 
দেন, সেই নিয়শ্ঘিত দামে ক্রয়-বক্য় করাই বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায় । কোন ক্রেতা 
তার চেয়ে বেশি দাম দিলে বা কোন বিক্রেতা তার চেয়ে বোশ দাম নিলে বেআইনণ 
বাজাঘ বা কালো বাজার (814০1. 25106) গড়ে ওঠে । আবার সরকার কোন 
দ্ুবোর নিয়ম তম দাম বেধে দিলে কেউ তার চেয়ে বেশি দাম 'দতে বা 'িনতে পারে না। 
সৈরফম করলে বেআইনী কাজ করা হয় ॥ কাঁষজাত বা শিজ্পজাত, ?কংবা ভোগ্যদ্রব্য 
বা মলধনদ্ুব্য যেকোন এক বা একাধিক দ্রব্যের উপর দাম নিয়ম্ত্রণ থাকতে পারে এবং 
ক্রেতা বা বিক্রেতা যে-কোন একজনের স্বার্থে দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চাল করা হয় । 
তবে আমরা বলতে পার- সাধারণত ক্লেতাদের স্বাথে উধ্ব'তম দাম এবং [বক্রেতাদের 
স্বাথে নিণ্নতম দাঙ্গ ?নধণারণ করা হয় । 

উধ্র্বতম দাম নির্ধারণ £ কোন দ্রব্যের দাম নিধাঁরিত হয় চাহদা ও যোগানের 
দ্বারা । চাহিদা ও যোগান নামক শান্ত দুটিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে তারা এমন 
দাম 'নধধরিণ করে দেয় যাতে বাজারে চাহিদা ও যোগান সমান হয়। কোন অত রন্ত 
চাহদা বা ধোগান থাকে না। এই দামই হল ভারসাম্য-দাম। কিন্তু কোন কারণে 
যদ (১) কোন দ্রবোর ষোগান খুব কমে যায় এবং চাহদা স্থির থাকে কিংবা বেড়ে 
যায় তাহলে 'সেই দ্রব্যের দাম খুব বোঁশ বেড়ে যাবে এবং ক্রেতাদের অস্থাবধে হবে ॥ 
চালঃ গম, চাঁন, কেরোসিন, কয়লা, ভোজ্য তেল+ ডাল? কাপড়, কাগজ, কাল ইত্যাঁদ 
নিত্য প্রয়োজনীর দ্রবোর ক্ষেত্রে যোগানের ঘাটাত দেখা গেলে খোলা বাজারে (যে 
বাজারে চাহদা ও যোগানের উপর কোন বাধা বা নিমন্ত্রণ থাকে না) এ দ্রব্যগাঁলর 
দাম অস্বাভাবক বেড়ে যেতে থাক । এতে কেতাদের প্রচণ্ড অসুবিধে হয় ॥। কিন্তু 
কোন দ্রবোর যোগানের ঘাটাতি হয় কেন 2 সেটা দুটো কারণে হতে পারে, যথা €ক) 
উৎপাদকদের ও ব্যবসায়ীদের ইচ্ছার বাইরে বা 'নিয়ন্ত্রণাবহীন কোন কারণে, অথবা 
(খ) উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের ইচ্ছাকৃতভাবে বা কৃত্রিমভাবে । প্রথমটি হল স্বাভাবিক 
ঘাটতি, 'দ্বিতীয়াট হল কৃত্রিম ঘাটাতি; কিম্তু যেভাবেই ঘাটতি হোক না কেন সেই 
ঘার্টাতর ফলে ক্রেতাদের অস্সাবধে হয় । এই অবস্থায় সরকার ভোগাদ্রব্য ক্রেতাদের 
অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জনা এ সব দ্রব্যের দামর উধর্যপীমা (5০111728) নির্ধারণ করে 
দেন। বলা বাহ্‌লা, এই দাম নতুন ভারসাগ্া ক্গামের চেয়ে বোঁশ রাখা হলে ক্রেতাদের 
কোন জুবিধেই হবে না এবং 'নধ্ধীরত দামের চেয়ে কম দামে দ্রব্যাটি পাওয়া যাবে 
বলে দাম নিয়ন্ত্রণ করার মূল উদ্দেশ্যাটই ব্যর্থ হবে। কাজেই আমরা বলতে পার 
যে, উধ্বতম দাম প্‌বের ভারসাম্য-দামের চেয়ে বেশি হলেও নতুন ভ।রসাম্য-দামের 
চেয়ে কম হবে ॥। পরপ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে দামের উধ্যতম সীমা 'নধরিণের 
বাপারট দেখানো হল । 

এখানে উল্লুতব অক্ষে দাম এবং জনূভূমিক অক্ষে চাহদা ও যোগান পাঁরমাপ 
করা হয়েছে । এখানে ধরা হয়েছে যে, দ্রব্যের যোগানে ঘাটতি দেখা 'দিচ্ছে' চাহিদা 


২২ আধুনিক অথনীতি 


অপারিবারতত আছে । [700 হল চাহিদা রেখা এবং 953 হল প্রথম যোগান 
রেখা । প্রথম ভারসামা-দাম ০৮. পরে 
যোগানে ঘার্টাতি ঘটায় যোগান রেখাটি 
বামদিকে সরে গেল। 555৪ হল নতুন 
যোগান রেখা । এখন খোলাবাজারে দাম: 
হবে ০৮. ধরা যাক' সরকার ঘোষণা 
| করলেন যে, দ্বাম ০৮ অপেক্ষা বেশি হতে 

০ 4৫ 2 ৭ ৪,0 পারবে না। তাহলে 0৮ হবে উধ্বতম 

১১.২৯ রেখাচিজ £ উধ্ব তম দাম নিরক্রণ ণনয়ন্তিত দাম, এই দামে যোগান হবে 

0৮ এবং চাহদা হবে 098. অরাঁণ ৪ 

পারমাণ অতিরিস্ত চাহিদার সৃষ্টি হবে । এখন প্রশ্ন, ব্যবসায়ীরা কি ০৮ দামে 0০9 
পরিমাণ দ্ববোর যোগান দেবে 2 দিলে কীভাবে দেবে ? 

উত্তরে বলা যায় ষে, ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের “আগে এলে আগে পাবে" নাতির 
ভিত্তিতে এই পরমাণ দ্রবা বিক্রয় করতে পারে । ধিম্তু এতে আঁতারস্ত চাহিদার 
সমস্যা থাকবে । দামের উপর উধর্ষমহখীঞচাপও থাকবে । যে ক্রেতারা দ্রবা পাবে 
নাঃ তারা ০ পাঁরমাণ দামে দুবা ক্রয় করতে চাইবে । এখানে ০9৮ হল কালো- 
বাজারের সবণ্ধিক দাম । তাহলে দেখা যাচ্ছে উধ্বতম দাম নিয়ম্ত্রণের ফলে 
কালোবাজারের উদ্ভব হতে পারে । সরকারের পক্ষে কালোবাজার 'নিয়ম্তণ করার 
সমস্যা সৃম্টি হতে পারে। 

এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য আঁতাঁরন্ত চাহিদা দর করা উচিত। ক্রেতাদের 
চাহদাকে যদি শাঁময়ে আনা ধায় তাহলে উধৃত দাম-নিয়ন্তণনগতি সফল 
হতে পাল্র । চাহিদা কমানোর একটি উপায় হল, ভোগবরাদ্দ বা রেশন ব্যবন্থা গড়ে 
তোলা 1 হভাদধবাদ্দ পাবস্থায় সবকার পরিবারগুলির সদস্যসংখ্যা, তাদের বয়স, 
আয় ইত্যাঁদ বিবেচনা করে পারবার পিছু ভোগবরাম্দ বেধে দিতে পারেন এবং 
রেশন কাড বা কুপনের মাধামে নিয়শ্লিত দামে ব্যবসায়শদের ঠনকট থেকে দ্রবা 
ক্লুয় করার 'নয়ম চালু করতে পারেন : তাই বলা হয়, ভোগবরাচ্দ ব্যবস্থা ব্যত*ত 
দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল হয়না । 1কম্তু ভোগবরাদ্দ ব্যবস্থার প্রধান অস্ত্াবধে 
হল যে, এতে জনসাধারণের ভোগস্তর ও তাণ্ত কমে যায়। যাদের ক্য়ক্ষমতা থাকে 
তারাও ছুবা ভোগ করার সুযোগ থেকে বণ্চিত হয় । কাজ্জেই সরকার আপ্রয় হল্তে 
পারেন । ভোগবরাস্দ ব্যবস্থার দুন্শীতও থাকে । 

(খ) 'নিয়তম দাম নিধরিণ £ 

কোন দ্রবোর যোগান বেড়ে গেলে, কিংবা চাঁহদা কমে গেলে কিংবা উভয় 
কারণে কোন দ্রব্যের দাম খুব কমে যেতে পারে । দ্রব্যের দাম গড় উৎপার্দন ব্যয়ের 
নচে নেমে গেলে উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ॥। কাঁচা পাট, তুল ধান বা চাল, আখ 
প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেপ্লে এমন হতে পারে । আবার কোনো শিজ্পজাত দ্রব্যের 





পূণ” প্রাতযোঁগতার বাজার ২৫৩ 


ক্ষেত্রেও হতে পারে । যে বছর অনুকুল মরশুম থাকে সে বছর কাঁষজাত দ্রব্যের ফোগান 
খুব বেড়ে যায় । দাম পড়ে যায়। চাষীরা ক্ষাতগ্রম্ত হয় ।. এ সব ক্ষেত্রে সরকার 
দ্বব্যের নিয় তম দাম বেধে দিতে পারেন । সেই নিম্মতম দাম কখনই নতুন ভারসাম্য- 
দামের চেয়ে কম হবে না, কারণ তাতে দাম 'নিয়ম্ণের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। 
নীচে রেখাচত্রের সাহায্যে নিয়তম দাম [নয়ম্তরণ দেখানো হল । এখানে ধরা হয়েছে 
যে, ষোগান বাদ্ধর জন্য নতুন ভারসাম্য 
দাম আগের চেয়ে কমে গেছে এবং নয়্তম 
দাম বেধে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে । এই রেখাচিন্রে উল্লম্ব অক্ষে 
দাম এবং অনুভূমিক অক্ষে চাহদা ও 
যোগান পারমাপ করা হয়েছে । 955২ হল 
প্রপম যোগান রেখা ॥ 7010 হল চাহদা 





রেখা । শ্রথম ভারসামা-দাম হল 0৯8, ০ ৫৭ 0 ৪৯১ 
এখন ধর? হল যোগান রেখা ডান ১১.৩০ রেখাচিআ £ নিপ্নতম দাম 
দে" সরে গয়ে 935 হল । নতুন ভার- নির্ধারণ 


লাচ্য দাম 985 -40৮5" এই দামে চাহিদা ও যোগান- 0০৭. এখন ধরা হল যে 
সব্ুকার ।নয়তম দাম ৩৮ স্তরে স্থির করলেন । এখানে ০0৮7০" এই দামে যোগান 
হব 09৮ এবং চাহদা হবে 08. কাজেই বাজারে ৪০ পাঁমাণে অভিরিস্ত যোগনে 
থাকবে । 


প্র“নাবলন 


১। বানা +1কে বল! বাজারের কাজ কী? 

২। "বাজার তোগ ও উ২পাদনের লানধান পুর করে এবং জবোর দাম নির্ঘাত করে ১। উস্তিটির 
বাবা কর 

৩। স্ান্ছার কাকে বলে 5 অর্থনীতিতে বাঙ্গারের কীরপ শ্রেণীবিষ্ভাগ করা হয় আলোচন। কর। 

৪ পূর্ণ প্রর্তষোগিতামূলক বাজার বলতে কীবোঝ? এই বালের বৈশিষ্টাগুলির আলোচনা 
শট পল | 

«) পুর্ণ পরতছোশিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যগুজি কী কী? প্রতে কটি বৈশিষ্টোর তাৎপর্য 
[বিশ্লেষণ কঃ। 

৬। “পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একজন ক্রেত * একজন বিত্রেড দ্রলে]র দাম শির্ধারণ 
করতে পারে ন", নির্ধারিত দাষকে গ্রহণ করে মাত্র” । - দক্তিটির আলোচনা কর এবং এর তাৎপধ 
বৈশ্সেষণ কর । 

৭] প্র্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফাঁধের গড় ও প্রান্তিক আর এবং বয়ের স্বরূপ নিপর কর। 

৮। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কার্ষের গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা কেমন হয়--ধুক্তিসহ আলোচনা 
“ন্র। 

»॥ পুরণ প্রতিযোগিতামূলক কার্সের হ্বপ্রকাঁলীন ভারসামোর ক্ষেঞ্জে কী কী অবস্থার উত্তৰ হতে 
পারে রেখাচিআসহ আলোচনা কর। 

১০। পূর্ণ প্রতিযোগিতাখুলক কানের শ্বজকালীন ভাঁরসাম্র শর্গুলির আলে।6চন1 কর। 


২৫৪ আধুনিক অর্থনশীতি 


১১২ স্থির বার ও পরিবর্তনলীজ বারের পার্থকা কর। পুর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি 
কার্ষের জজ কালীন ভারসাযোর ক্ষেত্রে এই পার্থকোর সার্থকতা ব্যাখ্যা কর । 

১২। স্বা্কাখিক মুনাফা! কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য কী? কখনপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কারের 
খ্বাডাবিক মুনাফা! হয়, কখন হয় না? না কলে কি ফার্য উৎপাদন বন্ধ কয়ে দেয়? বুক্তিসহ 
আলোচনা কর। 

১০। স্থি দবায় কাফে বলে? তূগ্গি ফি মনে কর যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফা ন্বজকালে' 
স্বির বার তুলতে ন1 পারলে উত্পাছন বন্ধ করেদের? ধুক্তিসহ আলোচন। কর'। 

১৪। আর়-বার-সবতার বিন্দু ও উৎপাদন বন্ধের বিচ্ছু বলতে কী যোত্য? এমের পার্থক; কয়। 
একটি রেখচিত্র একৈ এই বিন্যুগুলি স্বাপন কর । এবং এন্ের শর্তগুল লেখ । ও 

১৫। পুর্ণ গ্রতিঘোশিতাহুলক ফার্ের দ্বীতকালীন ভারসাম] ও তার শর্তাবলী সম্বন্ধে আলোচন! 
কর। 

১৬। অবাধ প্রবেশাধিকার বলতে কীবোক? অবাধ প্রবেশাধিকার কীভাবে পূর্ণ প্রতিযোগিত। 
হুলক ফার্ষের দ্বীর্থ কালীন ভারসাষাকে প্রভাবিত করে খআলোচজ। কর। 

১৭। দগীর্ঘকালে পূর্ণ শ্রতিঘোগিতামূলক কাধের কোন অতিরিক্ত যুনাক। হুছজগ কি? খুক্তিসহ 
আলোচনা কর। 

১৮) শিজেএ ভারসাহা কাকে বছে? পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের ভারসাম] কীভাবে ঘটে? 
এর শর্তগুলির আলোচনা কর। 

১৯। পূর্ণ ভারনাধা কাকে বলে? কীভাবে পূর্ণ ভারসামা ঘটে? এর শগ্তগুলি আলোচন। 
কর। 

২*। ফার্ষের যোগান রেখা। কাঁকে বলে? পূর্ণ প্রতিঘোগিতাধুলক- কামের স্বক্সকালীন যোগান 
রেখার জাকৃতি আলোচনা কর। 

২১। কার্য ও শিল্পের যোগান রেখ! বলতে ক বোঝ? পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কাম ও শিজ্োয় 
স্ব কালীন যোগান রেখার আকুতি আলোচনা কর। 

২২। যোগানের নিরষ বলতে কী বোঝ? এই নিক্মর্টি বাখ্য' কর। 

২৩ । ঘোগানের নিয়মের বাতিক্রষ কীতভাধে হত্স এবং কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে তয় 

২৪। কোন দ্রেবযের দাম বাড়লে তার ঘোগান বাড়ে কেন? 

২৫। যোগানের স্থিতিস্বাপকতার সংজ্ঞ! ধাও। যোগান রেখ|র কোন বিন্যৃতে কীভাবে যোগানের 
স্থিতিস্বাপকতা পরিষাপ কর! বায় রেখাচিত্রসহ বোকঝাও। 

২৬। ফেগানের স্থিতিস্থাপকত। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর নির্ভর করে? 

২৭। পূর্ণ প্রতিঘোগিতাধুলক বাজারে কোন ভ্রবোর দাম কীভবে নির্ধারিত হয় আলোচন| 
কর। 

২৮1 “পূর্ণ প্রতিযোশিতামুলক বাজারে গ্রবোর দ্াষ নির্ধারিত হয় চাহিদ1 ও ঘোগানের ঘাত- 
গ্রতিবাতে ।' আঙ্োচন কর। 

২৯। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাঁজারে ত্রবোর ছা নিধারণে সময়ের গুরুত্ব ও ভূমিকা! সম্ব্ধে 
আলোচন! কর। 

৩০। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ছ্রবোর দামের পরিষ্ন কীভাবে হয়? রেখাচিআ্সহ 
আলোচনা! কর। 

৩১ | চাহিদার পরিবর্তন বজতে কী বোঝার? কেন এরূপ পরিবরণ হয? 

৩২। যোগানের পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়? কেন এরাপ পরিবর্তন হয়? 

৬৩। বিক্রয় কর আরোপিত হলে প্রবোর দামের উপর কী প্রভাব পড়ে? 


১২ | অঅপুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজ 


০০ 











১২.১. ভুমিকা _ আমরা জানি বক্রেতাদের সংখ্যা যখন অসংখ্য থাকে এবং সেই 
অসংখ্য বিক্রেতাদের মধ যখন দ্ুব্য বিক্রয়ের জন্য তাত্র প্রতিযোগিতা থাকে, মূলত 
তখনই বাজারের চ'রন্লে পর্ণ প্রতিযোগিতার প্রভাব পড়ে ॥ কিম্তু বিক্রেতাদের সংখ্যা 
যখন সীমিত হয়, তখন প্রাতযোগতাও' সশীমত হয়ে পড়ে । এরপ সশীমত প্রাত- 
যোগিতার বাজারকেই অপর্ণার্গ প্রাতিযোগিতামলক বাজার বলা হয়। এইভাবে 
বিক্রেতাদের সংখ্যা ধত কমবে, প্রাতিযোগিতাও তত অপণাঙ্গ হবে। এমান করে 
ধবক্লেতাদের সংখ্যা ঘখন একে এসে দাঁড়াবে তখন প্রাতযোগিতার অপণাঙ্গতাও বোধ 
হয় পৃণাঙ্গতা পাবে । সেই বাজারকে আমরা সম্পূর্ণরূপে অপণঙ্গি প্রতিযোগিতার 
বাজার বলতে পারব । এই বাজারের আর এক নাম একচোঁটয়া বাজার । 

একচেটিয়া বাজারে একজন 'বক্রেতা বা একটি মান্ন প্রাতম্ঠান অসংখ্য ক্রেতার 
গনকট তার উৎপন্ন দ্রবযটটি বক্র করে । এই ক্রেতার অন্য কোন শ্রাতষোগী থাকে 
না। গোটা বাজ্জারের উপর দখল একজনের ! সেষে দামে দ্রব্য ক্রয় করবে, 
ক্রেতারা মোটামৃটি সেই দামেই দ্ুব্য ক্রয় করতে বাধা । সেষে পাঁরমাণ দব্যের যোগান 
দিতে চায় ক্রেতাদের সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়ণ। বিরেতা যাঁদ খুব বেশি দাম 
চেয়ে ধসে, যাঁদ বোঁশ দামে কম পাঁরম; বিক্রয় করতে চায় তাহলে ক্রেতাদের মানাঁসক 
ক্ষোভ বা অতৃপ্তি থাকতে পারে, কিম্তু তার বিরুদ্ধে করার কিছ থাকে না। কেন 
িছ করার থাকে না তার অনেক কারণ থাকতে পারে । প্রথমত' গ্রকচোটয়া কার- 
বারণ যে দব্য বিক্রয় করে সেটি যাঁদ খুবই প্রয়োজনীয় দুব্য হয় এবং সেই দ্রব্যের যাঁদ 
কোন 'বিকষ্প দ্রব্য না থাকে তাহলে ক্লেতাদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গাত থাকে না। 
[স্বতশীয়ত, একচেটিয়া প্রাতিষ্ঠানাট ষাঁদ সরকারী আন.কুলা পায়, সরকারের কাছ থেকে 
আইনগত 'িশেষ আধকার ( পেটেপ্ট রাইট ) পায়, তাহলে হ্রন্য কোন প্রাতষ্ঠান তার 
সঙ্গে প্রাতযোগতায় নামতে পারবে না, তাহলে! ন্ই হবে একশ্চম্দ্রঃ । ক্রেতাদের 
অর্থনৈতিক প্রভাবের চেয়ে তার প্রভাব অনেক বেশি । এই বাজ্জারকে বিক্রেতার বাজার 
(5017৩15 240510৩6% ) বলা যেতে পারে। তৃতীয়ত, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানটি অনেক 
সময় একটি রাশ্ট্ীযয় প্রতিষ্ঠান হতে পারে । এই প্রাতচ্ঠানের 'পছনে রাষ্ট্রীয় শান্ত 
কাজ করে । কোন ক্লেতাই রাম্প্রীয় শান্তর বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানয়ে তাকে হঠাৎ 
বদলে 'দতে পারে না। 


১২.২- কণভাবে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব ছয় ? 


নানাভাবে একচোঁটয়া কারবারের উদ্ভব হতে পারে । তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
অর্থনৌতক কারণসমূহ পরের পন্ঠায় দেখানো হলো । | 


ভরে ৫৯৫৫ ৭৯ 


২৫৬ আধুনিক অর্থনীতি 


প্রথমেই বলা যায় পণ" প্রাতযোগিতার মধ্যেই একচেটিয়ার বীজ থাকতে পারে | 
পূণ” প্রাতযোগিতাম্‌ূলক সব ফাম যদ সমান আর্থক অবস্থায় না থাকে, ষদি কোন 
ফাম” অনা ফার্মের তুলনায় বেশি ক্ষমতার আধকারী হয়, তাহলে তার আয়তন অনা 
ফার্মগুলির চেয়ে বেশ বড় হয়ে ষেতে পারে । আয়তন বড় হলেই সে ফার্ম বৃহদায়- 
তনের বায়সংক্ষেপ নামক স্ববিধাগৃচি পাবে । তার গড় বায় অন্য ফামের তুলনায় 
কম হবে। তখন সেই ফার্ম কম দামে ক্রেতাদের কাছে দ্রব্য 'বিরুয় করবে । অনা 
ফাম'গুলিল তা পারবে না । এইভাবে ক্রেতাদের চাহিদার ৮'কাঁট বড় অংশ সেই ফাম” দখল 
করে বসবে 1.সব ক্রেতাই যাঁদ তার কাছে চলে আসে, তাতেও আশ্চর্যের কিছ নেই এবং 
তার আয়তন যেহেতু বড়, উৎপাদন যেহেতু খুবই বেশি, তাহলে সেই ফাম” সব ক্রেতাদের 
চাহিদা মত দ্রব্যের যোগান দিতে পারবে না এমন মনে করার কোন কারণ নেই । 
এইভাবে বাদ চলতে থাকে তাহলে একাদন দেখা যাবে সেই ফামণট টিকে আছে, অন্য 
ফার্মগুল হয় মরে গেছে না হয় ধধকছে । এর পারণামস্বরূপ একাঁদন একাঁট ফাম" 
শিল্পের আকার ধারণ করবে এবং একচেটিয়া কারবারে পারণত হবে । 


কাল মাকর্স তাঁর অর্থনৈ'তক তত্বে ধনতাম্লিক অর্থ-বাবস্থার গাত-প্রকাতি 
1বণ্রেষণ করতে গিয়ে এই বাপার'টর উপর ঘথেম্ট আলোকপাত করেছেন । তাঁর মতে 
ধনতাম্তিক অর্থ-বাবস্থায় উৎ্পাদকরা মুনাফার জন্য উৎপাদন করে । যন্ত্র বাবহার 
করে শ্রুমকদের দিয়ে খুব বেশি দ্রবা উত্পাদন করায়, “কম্তু শ্রামকদের কম দেয়। 
ফলে শ্রমকরা শোষিত হর, উৎপাদকের মোট মুনাফা বৃদ্ধি পায় । 'কষ্তু দ,ভগ্যের 
বিষয় যন্ত্র, শ্রমক ও কাঁচামালের বাবহার বুদ্ধ হওয়ায় তাদের উপর মোট 'বানয়োগ 
যে হারে বাড়ে, মোট মৃনাফ: সেই হারে বাড়ে না। অথথি মুনাফার হার কমে যায় ॥ 
ষত বেশি 'বানরোগ করা হয়, ততই মুনাফার হার কমতে থাকে । তাতে উৎপাদকরা 
আতঙ্কত হয়ে পড়ে । এই অবস্থাকে সামাল দেবার জনা তারা আরো যন্লের বাবহার 
করে এবং যশ্তের ব্যবহারের জনা আরো বেশি বিনিয়োগ করে । এইভাবে চতু'্দকে 
সন্যয় ও 'বাঁনয়োগের জনা তণব্র প্রাতিযোঁগতা দেখা দেয় । এই প্রাতিযোগিতায় ছোট 
ছোট উৎপাদকরা পেরে ওঠে না। তারা পথ ছেড়ে দাড়ায় । বড় বড় প্াজপ'তরা 
ছোট পখাজপাঁতিদের গলে ফেলে । বাপারটা অনেকটা মাৎসান্যায়ের মত। বড় 
বড় মাছ ছোট মাছদের ?গলে ফেলে রাঘব বোয়াল হয়ে যায় । অতএব আর্ক শস্ততে 
প্রাতত্ঠান”হলির মধো প্রতিযোগণিতাই হল একচে.টয়া কারবারের জম্মভ্ঁম | 

স্বিতীয়ত, অনেক সময় আইনের সাহাযোও সরকার একচেটিয়া প্রাতশ্ঠান গড়ে 
তুলত পারেন । সরকার কোন বিশেষ একাটি প্রাতিষ্ঠানকে বিশেষ একটি দ্রবোর 
উৎপাদন ও €বক্রুরের আাধকাল দান করেন এবং অনা প্রাতিষ্ঠানগহালকে সেই দ্রব্য সেই 
পদ্ধতিতে উৎপাদন করতে নিষেধ করেন । এটা হল অবাধ প্রবেশের পথ বাধা । যাঁদ 
এই লাধা থাকে» ভাহহল একটেঠিয়া কারবার গড়ে ওঠে । 

তৃভাম্মত, কোন দেবের সরকার নিজে কোন একাট বিশেষ প্রবোর উৎপাদনের 
দায়ত্ধ নিতে পারেন । সেখানে অনা কোন বেসরকারা প্রাতান থাকে না । টেলিফোন, 


অপূর্ণ প্রাতযোগিতার বাজার ২৫৭ 


ডাক, তার, রেল পরিবহণ, বিমান পাঁরবহণ, জললেচ, বদনৎ। স্বান্ছ্য ও 'চাকৎসা 
প্রভৃতি দ্রব্য ও সেবার ক্ষেত্রে সরকারণ একচেটিয়া কারবার থাকতে পারে । সরকার 
দেশের স্বাথে এইসব দ্রব্য ও সেবা উত্পাদনের দায়িত্ব নিজের হাতে নেন। তাছাড়া 
কোন দেশের প্রাতরক্ষার সাজ-সরঞ্জাম, অস্তর-শস্ত্র, গোলাবার্‌দ, যৃশ্ধের কাজে ব্যবহৃত 
জাহাজ, বমান ইত্যাদি দ্রবা সরকার নিজেই উৎপাদন করে নিতে পারেন । এদের বলা 
হয় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কারবার (51816 1০0০১০1/৩৪ )। অবশ্য দেশের প্রতিরক্ষা 
দ্রব্যের সঙ্গে অনয দ্রবোর পার্থক্য আছে । প্রাতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রণ 
সাধারণের মধ্যে 'বিক্যযোগা নাও হতৈ পারে । তবে একদেশের সরকার অন্য দেশে 
সেই সব সামগ্রী বিক্রয় করতে পারেন । যাহোক এই ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার থাকতে 
পারে এবং দেশের শিল্প-সম্পাকৃত নখাততে এ ব্যাপারে সিম্ধাস্ত নেওয়া হয় এবং তার 
জনা প্রয়োজনশয় আইন বা বাঁধ রচনা করা হয়। 


চতুর্থত, নতুন আঁবম্কার ঞ্টলেও একচেটিয়া কারবার গড়ে উঠতে পারে । 
আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক ব্যাপার । কোন একট প্রাক্'্ঠান বা কোন একজন প্রাতিভাধর 
বৈজ্ঞানিক নতুন দ্রব্যের অথবা নতুন উৎপাদন পম্ধাতর আবিষ্কার করতে পারেন । 
সেক্ষেত্রে সেই আ'বক্কৃত দ্রব্যাট বা যন্তাট বা উৎপাদন-কৌশলটি কেবলমাত্র তাঁর 
অধিকারে থাকবে বলে ধনতাম্প্রিক দেশে স্বীকার করে নেওয়া হয় । তিনি তখন নিজে 
বা কোন প্রাতষ্ঠানের মাধামে দ্বব্যুটি উৎপাদন ও বাজারে বিক্রয় করতে পারেন । এর 
জনা তিনি সরকারের কাছে বিশেষ অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে পারেন, সরকার 
তাঁকে বিশেষ ছ্রেডমার্ক ও 'িবশেষ একচেটিয়া অধিকার বা পেটেশ্ট রাইট 'দিতে পারেন ॥ 
সেক্ষেন্রেও একচেোটয়া কারবারের উদ্ভ- হয়৷ 


পঞ্চম, নতুন ফাম" বাঁদ নতুন যন্ত্র নতুন উৎপাদন কৌশলের সাহায্যে নতুন 
দ্ুবা নিয়ে বান্জারে উপাম্ুত হয়, তাহলে সেই ফার্ম অন্য পুরাতন ফার্মগ্লির চয়ে 
বায়-গত দিক দিয়ে বেশি স্াবধাজনক অবস্থায় থাকবে । তখন সেই ফার্ম অন্য 
ফাম'দের কোণঠাসা করে দিতে পারে কিংবা সম্ভব হলে প্রতিযোগিতা থেকে সরিয়ে 
দিতে পারে ॥ এইভাবে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয় । 


ঘষ্ঠত, র্েতাদের রৃচি ও পছন্দের পাঁরবর্তন হলেও একচেটিয়া কারবার গড়ে 
ওঠে । একটি অঞ্চলের বা একটি বাজারের সব হে -.ই যাঁদ একাঁট বিশেষ প্রাতষ্ঠানের 
দুব্য ক্রয় করতে বোঁশ আগ্রহ হয়, তাহলে সেই প্রাতথ্ঠান!টর স্থাবধে হয়। তার 
স্বনাম তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সব র্লেতাই তার দ্রব্য ক্রয় করতে চায়। 
এর ফলে একচেটিয়া কারবার গড়ে ওঠে । 


নগ্তমত, অনেক সময় কয়েকটি প্রাতষ্ঠান প্রাতযো?গতা পারত্যাগ করে 
পারস্পাঁরক স্বার্থে জোটবম্ধ হতে পারে । তখন যাঁদ সব প্রাতছ্ঠান 'মিলে গগয়ে একাঁট 


নতুন নামের প্রাতষ্ঠান তোর হয়, তাহলে আমর? তাকেই একচেটিয়া কারবার বলতে 
পারব । 


২৫৮ আধুনিক অর্থনশীত 


১২.৩. একচোঁটয়া কারবারের বোশিগ্ট্য 

(ক) সংজ্ঞা ঃ কোন দ্রব্যের একচোটয়া কারবার বলতে এমন একাঁট বাজারকে 
বোঝায়, যে বাজারে একজন মাত্র 'বক্লেতা 'ফিংবা একটি মাত প্রাতন্ঠান -অসংখা 
রুতাদের নিকট একটি দ্রব্য বিক্রয় করে -- যে দ্রব্যের কোন ঘাঁনম্ঠ বিকজ্প দ্রব্য থাকে না 
এবং যে দ্রবোর অন্য কোন প্রাতিযোগণ 'বিক্লেতাও থাকে না। 


(খ) বৈশিষ্ট্য £ একচোঁটয়া কারবারের সংজ্ঞা "থকেই এর বোশন্টাগুলি খঃজে। 
"বর করা বায়। 

প্রথমত, একচেটিয়া কারবারে একজন মানত বিক্রেতা বা একটি মান্র প্রাতিষ্ঠান 
থাকে_যে সারা বাজারে বোর যোগান দেয় । এখানে একচেটিয়া কারবারখর 
বান্তগত যোগানই হল বাজারের ₹মাট যোগান । 


চ্বিতীয়ত, একচেটিয়া. কারবারে ফার্ম ও শিম্পর মধো গাথথকা করা বায় না। 
পূণ প্রতিষোগিতামলক বাজারেই ফার্ম ও শি্প-- এই দুটি প্‌থক ধারণা চলতে 
পারে ।  কিম্তু একচোটয়া বাজারে ফামই শিল্পের আকার ধারণ করে । 


তৃতশীয়্ত, একচেটিয়া কারবারে অসংখ্য ক্রেতা থাকে । ফলে একছ্জন ক্রেতা 
'নজস্ব ক্রয়ের ছারা বাজারে দ্রব্যের দামকে প্রভাবত করতে পারে না। এখানে একজন 


ক্রেতা দাম-গ্রহশতা বা 011০5 08০1 মাত্র । 


চতুর্থত, এক চেটিয়া কারবার উপাদানের বাজারে উপাদানের একমাত্র ক্রেতা 
“া হতেও পারে। অর্থাৎ দ্রবোর বাজারে একচেটিয়া কারবার থাকলেই ফে 
উপাদানের বাজ্জারেও একচেটিয়া কারবার থাকবে এমন কোন কথা নেই । এমন হতে 
পারে যে, দ্রবোর বাজারে যে একচেটিয়া কারবার, শ্রমের বাজারে অসংখ্য ক্রেতাদের 
মধ্ো সে একজন মাত্র ক্রেতা । যারা অন্যান্য দ্রব্য তোর করে তারাও শ্রমের চাহদা 
স:স্টি করবে এবং তারা শ্রম ক্রয় করতে চাইবে ৷ এক্ষেত্রে কোন একট দ্রব্যের বাজারে 
একচোটয়া কারবার থাকলেও উপাদ।নের বাজারে পূর্ণ প্রাতযোগগিতা থাকতে পারে । 
তাহলে একচে টয়া কারবারী উপাদানের দামকে প্রভাবত করতে পারবে না, সে হবে 


উপাদানের দাম-গ্রহশতা । 


পণ্চজত, একচেটয়া কারবারী যে প্রবোর যোগান দেয় তার কোন ঘাঁনষ্ঠ 'বকস্প 
দ্রব্য থাকে না; ফলে ক্রেতাদের পক্ষে অন্য দ্রবা ক্রয় করা সম্ভব হয় না। একচেটিয়া 
কারবার যাঁদ তার দ্রবোর জন্য খুব বেশি দাম চেয়ে বসে আহলে ক্রেতারা বাধ্য হয়ে 
সেই দামে দ্রব্য ক্রয় করে। আতে তাদের মোট ব্যয় বেড়ে যেতে পারে। এরুপ 
অবস্থার দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের চাহদা কমবে সভা, কিম্তু চাহদা খুব 
কমবে না। অর্থাথ একচেটিয়া কারবারীর দ্রবোর চ্াহদা আচ্ছাতস্থাপক হতে 


পারে। 


অপূর্ণ প্রাতযোঁগতার বাজার ২৫৯ 


বষ্ঠত, একচোটয়া কারবারণশ বাজারে দ্রব্যের একমাল্ল ফোগানদার বলে তার 
নিজস্ব যোগানই হল বাজারের মোট যোগান । একচেটিয়া কারবারী যাঁদ নিজের 
যোগান বৃদ্ধ করে তাহলে বাজারের এ 
মোট যোগান বাড়বে । এর ফলে দাম বায 
কমবে । যাঁদ ক্রেতাদের চাহিদা অপাঁর- 
বর্তিত থাকে একমান্র তাহলেই এরপ ঢু 
হবে। রেখাচিন্ত্রের সাহায্যে এটি প্র 
তখানো হল । আমরা যাঁদ ধরে নিই রি 
যে, ক্রেতাদের চাহদা 'স্ছর আছে, 
তাহলে রেখাচিপ্লের চাহদা রেখা 1029 





এক জায়গায় 'ক্ছর থাকবে । এই ০ 0. 0 0 
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অবস্থায় একচেটিয়া কারবারীর যোগান পরিমাণ 

যাদ ১5। নামক যোগান রেখার ছারা ১২-১ রেখাচিত্র ই একচেটিয়া কারবারী 


হবে ০৮১, এখন একচোটয়া কারবারণ যাঁদ 'নার্দন্ট দামে বোঁশ পাঁরমাণ দ্বব্যের 
যোগান দেয়, তাহলে তার ষোগান রেখা টি ডানদিকে সরে গিয়ে ১৯ হবে এবং তখন 
ভারসামা দাম হবে 0৮5. এখানে 0৮১ 0৮1. অথাৎ একচেটিয়া কারবারী যাঁদ 
প্যাগান বাষ্ধি করে, তাহলে দ্বার দাম কমবে এবং বিপরীতক্রমে, যদ সে যোগান হ্বাস 
কষে, তাহলে দাম বম্ধি পাবে । ক্রেতাদের চাঁহুদারেখা নিয্মমখী হওয়ার জন্যই এর্‌প 
হয়। ক্রেতাদের চাঁহদা রেখা নস্রমুখী হওয়ার অর্থ হল যে, ক্রেতারা কম দামে বৌশ 
পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে চায়। নম সখন ০৮,৯ আগের রেখাঁচত্রে চাহিদা তখন 
001, দাম কমে 0৪ হলে চাহিদা বেড়ে হয় ০০৪%- 

সপ্তমত, একচেটিয়া কারবারীর গড় ও প্রাস্তক আয় রেখা নদ্নমুখী হয়। এর 
কারণ কম দামে ক্রেতারা বেশি পারমাণ দ্রবা ক্লয় করে । অর্থাঁৎ-__বিক্রেতা যাঁদ বোশ 
পরিমাণ দ্রবা ধবক্ুয় করতে চাষ তাহলে ক্রেতারা কম দাম না হলে সেই পারমাণ দ্রব্য 
ক্ুয় করে উঠতে পারে না। 

দব্যের দাম হল বিক্রেতার গড় তায় । এখন প্রবোর দম কমে যাওয়ার অথই হল 
1বক্রেতার গড় আয় কম যাওয়া । 

আমরা জান £বক্রেতার গড় আয় রেখা বখন নিপ্নমখা হয়ঃ তখন তার প্রাস্তক 
আয় রেখাও 'নয়মুখা হয় এবং শুধু তাই নয়--গড় আয় যত কমে প্রাস্তক আয় তার 
চচয়ে বোশ কমে, ফলে-_প্রণাস্তক আয় রেখা গড় আয় রেখার নশচে থাকে । 

অন্টমত, একচেটিয়া কারবারণ দ্রবোর যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে বলেই 
সে দ্রবোর দামকে প্রভাবিত করতে পারে। যোগানের উপর তার যে প্রভাব সেটাই 
দামের উপর সন্তারত হয়। আমরা বলতে পারি, একচেটিয়া কারবার পরিমাণ 
নিধরিক (0885610 হা81তা) এবং সেই সঙ্গে দাম নিধারিক (21০৩ 018)051) | 


হ৬৩ আধ্যানক অর্থনশীত 


প্রবোর দাম (৮৮) এবং দ্রব্যের পারমাণ (0০) এই দুটি প্রধান বিষয়ের উপরেই 
এফচেটিয়া কারবারণর প্রভাব থাকে । সে ৮ এবং 3 উভয়কেই 'নধারশ করতে পারে । 
িশ্তু সে একই সঙ্গে উভয়কে 'নধারণ করতে পারে না। দেবাঁদ দাম নিরধারণ করে 
তাহলে পারমাণ নির্ধারিত হবে ক্রেতাদের চাহিদার হ্বারা । সেই দামে ক্রেতারা ষে 
পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে চাইবে তাই হবে পাঁরমাণ । অপরপক্ষে--বিক্রেতা বাঁদ 
পারমাণ নির্ধারণ করে, তাহলে দাম নিধাঁরত হবে ক্রেতাদের চাহিদার ত্বারা । কী- 
পামে ক্রেতারা সেই পাঁরমাণ দ্রব্য ক্রয় করবে--তার উপরেই দাম নিভ'র করবে। 
অতএব একচেটিয়া কারবারণী দুটো কোর্টে একসঙ্গে খেলতে পারে না ॥ একটা কোরে 
ক্রেতাদের চাহদা খেলে । অর্থাৎ ক্রেতাদের চাহদা ও তার স্ছিতিস্থাপকতার একটি 
ভুমিকা আছে, যে ভূমিকাকে একচেটিয়া কারবার কোনমতেই অস্বীকার করতে 
পারেলা। 


নবম, এফচোঁটয়া কারবারী অনাসব বাজারের 'বিগ্রেতাদের মতো সবাধিক 
মনাফা লাভের উদ্দেশ্যে চালিত হতে পারে । এখানে মুনাফা বলতে নট আয় বা 
আয় ও বায়ের বিয়োগফলকে বোঝায় । বিক্রেতাদের বায়ের মধো যাঁদ কেবলমান্ত 
উৎপাদন 'বায়ের কথাই ধার, তাহলে সেই ব্যয়ের মধ্যে দ্রবযোর উত্পাদক হিসেবে তার 
নিজের স্বাভাবক মৃনাফাও থাকবে । এখানে উৎপাদন বায় ছাড়া অনা কোন বায় 
নেই বলে একাঁট অবাস্তব অনধারণা করা বায় । 

দত্ত, একচোটয়া কারবার তার দ্রব্যকে 'বাঁভশ্ব ক্রেতার নিকট কিংবা বিভিন্ন 
অঞ্চলে 'বাঁভম্ন দামে বিক্রয় করতে পারে । অর্থনীতিতে একে দাম ম্বতম্তরীকিরণ (১11০৩ 
৫1801177108 10101) বলা হয় । কতকগুলি 'নার্দস্ট শর্ত পাঁলত হলেই দাম ত্বতম্ত্ীকরণ 
সম্ভব ও লাভজনক হতে পারে । আবার বিশেষ অবস্থায় দাম স্বতম্মশকরণ কামা বা 
আকাম হতে পারে । এখন আমরা আলোচনার সুবিধের জন্য ধরে নিতে পান যে” 
একচেটিয়া কফারবারশ এরপ দাম ম্বতশ্তীকরণের কোন কৌশল গ্রহণ করে না। 


১২.৪. একচেটিয়া কারবারণর ভারসাম্য ও তার শত" 2 

একচেটিয়া কারবার দ্ুব্যর একমান্র 'বিক্রেতা । তার ব্যানস্তগত যোগানই হণ 
বাজারের মোট যোগান । কাজেই একচেটিয়া কারবারী তার ফোগানের হ্াস-বৃদ্ধি করে 
বাজারের মোট যোগানের হাস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারে এবং এইভাবে যোগানের মাধামে 
দ্রব্যের দামের উপরেও তার কর্তৃত্ব প্রসারত করতে পারে । তাহলে একচেটিয়া 
কারবার দ্ুবোর দাম (৯) এবং দ্রব্যের পরিমাণ (0) উভয়কেই নিধারিণ করতে পারে- 
ফিম্তু একসঙ্গে পারে না । সে বদি দাম ঠিক করে, তাহলে সেই দামে কণ প্রমাণ 
দ্রব্য বিক্রয় হবে সেটা নিভর করবে ক্রেতাদের চাহিদার উপর । অপরপক্ষে- সে যাঁদ 
প্রব্যের পরিমাণ 'নিধারণ করেঃ তাহলে ক”? দামে ক্রেতারা সেই পারিমাণ দ্রবা ক্লয় করবে 
সেটা নির্ভর করবে ক্রেতাদের চ।হদা ও তার 'শ্ছাতস্ছাপকতার উপর । তাহলে দেখা 
বাচ্ছে, ক্রেতাদের চাহিদার একাঁট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে-_যে ভীমকাকে একচেটিয়া 


অপূর্ণ প্রাতযোশিতার বাজার ২৬১ 


কারবারণ কোন মতেই অঙ্ীকষার ফরতে পারে না। ৮ এবং ৫ এরই দ্যাট বিধয়ের 
মধ্যে একচোঁটয়া কারধারণ কোন:টিফে ঠক করবে সোৌঁটি বড়ো কথা নয়, এখানে বড়ো 
কথা হল সে যাকে খুশি বেছে নিতে পায়ে--ফকিম্তু সে বদি একটিকে বেছে নেয়, 
তাহলে অপরাটকে ছেড়ে দিতে হবে ক্রেতাদের ছাতে। আলোচনার স্রাবহেন জন্য 
আমরা এখানে ধরে নিতে পার ষে? সে দ্রব্যের দামকে বেছে নিল । তাহলে সে দাম 
শ্ছির করবে । ধরে 'নিই নীচের রেখা1চনে ক্রেতাদের চাহিদা লেখা হল 4১৪২০, 


ক্রেতাদের চাহিদা রেখাই হল একচেটিয়া কারবারীর গড় আয় রেখা । অতএব 
/০ রেখাটিকে আমরা একচেটিয়া কারবারণর গড় আয় রেখাও বলতে পার । 
এখানে গড় আয় রেখাটিকে একাঁট নিষ্মমুখী সরলরেখা হসেবে অঙ্কন করা হয়েছে । 
তাহলে একচেটিয়া কারবারণর প্রাস্তক আয় রেখাও আমরা অঙ্কন করতে পারব । 
এখানে ০৯২০-কে যাঁদ একাঁট শ্রিভুজ বলি, তাহলে এই ন্রিভুঙ্জের 4 বিন্দু থেকে 
আঁঙ্কত মধ্যমা /1৮ হবে একচেটিয়া কারবারাঁর প্রাস্তক আয় রেখা । 


দাম নিরধারণের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারধ সবাঁধক ম:নাফা লাভের উদ্দেশ্যে 
পাঁরচালেত হবে । সবাঁধিক মুনাফার শত 
দুটি অন্য বাজারের 'বক্রেতার মতোই 
হবে। অর্থাৎ প্রাস্তক আর ্প্রাস্তক ব্যয় 





০ 
এবং ভারসাম্ বন্দর ডানদিকে প্রাম্তক ৮ 
বায় প্রাস্তক আর অপেক্ষা বেশি হবে। চট » 
যেখানে ক্রেতার প্রান্তিক ব্যয় রেখা 2 ₹ 
প্রাস্তক আয় রেখাকে নীচের দিক থেকে মা % 
ছেদ করবে__সেখানেই এই শর্ত শুটি ঢ 
পালত হবে। তি 
আমাদের রেখাচত্রে 7৮৮০ হল 
একচেটিয়া কারবারণয় প্রান্তিক ধা রেখা। ১৯.২ রেখাচিত্র £ একচেটিয়া! কারবারীর 
40০ হল গড় বায় রেখা । ১৮16 রেখা ভারসামা 


40 রেখার নিম্তম বিন্দৃতে 40 রেখাকে ছেদ করেছে। 


একচোঁটয়া কারবার এমনভাবে দাম ম্পির করবে যাতে তার প্রাস্তক তায় তার 
প্রাস্তক বায়ের সমান হয় । আমাদের রেখা।6তে দেখা যাচ্ছে-_সে যাঁদ ০৮০ দাম 
স্থর করে, তাহলে সেই দামে ক্রেতারা ০0৫০ পাঁরমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে পারবে । 
এখানে তার গড় আয় ছবে 3. এবং প্রান্তিক আয় হবে ০৭5. এখানে ৩০727 
প্রান্তিক বায় প্রান্তক আয়; তাহলে একচেটিয়া কারবারী ০৮০ দাম 'স্যির করবে 
এবং সেই দামে 00, 'পাঁরমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও রুয় করবে । এতে তার মোট 
আয়। হবে 0৮০ *» 00৭7 ০৮০৪6২০ তার গড় ব্যয়” 391» 06০ -অতগব 
তার মোট বায় হবে ০০৮ ০৫১০-00১০* তার মোট মুনাফ্া-মোট আর- 


২৬২ আধুনিক অর্থনীতি 


মোট বার ০0৯০৪০৭- 090০০ স্৮ 02087). এটিই তার সবধিক ম.নাফা ॥ 
এখানে 740 রেখা এ রেখাকে £. বিশ্দূতে নীচের দিক থেকে ছেদ করেছে । কাজেই 
৮ হবে একচেটিয়া কারবারীর ভারসামোর বিদ্দ্ৃ। 


র্ভ £ দেখা যাচ্ছে এই ভারসামা লাভের জন্য একচেটিয়া কারবারীকফে তার 
প্র্মা্তক আমন্ম ও প্রাম্তক বায়ের মধো সমতা রক্ষা করতে হচ্ছে। এটি হল 
ভারসাম্যের প্রাথামফ শর্ত । আবার 5 বিন্দ্‌র ডান 'ঙ্গকে 1০216. একচেটিয়া 
কারবার যদ ০৮০ অপেক্ষা কম দাম ধা করে, শাহলে তার প্রাস্তক আয় তার 
প্রাস্তক বায়ের চেয়ে কম হবে। ফলে তার ক্ষাত হবে। কাজেই সে দাম বৃদ্ধি 
করবে। আবার সে যদি ০৮০ অপেক্ষা বেশি দাম ধার্য করে তাহলে তার বিক্রয় কমে 
বাবে । উৎপাদনও কমবে । অর্থাৎ আয় কমবে এবং ব্যয় কমবে । কিম্তু এখানে 
[৫১৭০ হওয়ায় তার বায় হত কমবে তার আয় তার চেয়ে বেশি কমবে । কাজেই 
তার মুনাফা কমবে । দাম বৃদ্ধি করলে বাদ তার মুনাধা কমে? তাহলে সে দ্রাম 
হাস করবে । এতে তার মুনাফা বাড়বে । এইভাবে যেখানে ৮7২-7০ এবং 
মুনাফা সবাঁধিক হবে সেখানেই সে দাম নিধধরিণ করবে এবং ভারসামা লাভ করবে । 


[র« ০৮. দামে একচেটিয়া কারবারখর গড় আয় তার গড় ব্যয়ের চেয়ে বেশি 
হবে, ফলে তার অতিরৰ মৃনাফা হবে । £কম্তু তার গড় ব্যর যদি দামের সমান হর, 
তাহলে তার আতারন্ত মৃনাফ: হবে না। যতক্ষণ ৮১460 থাকবে, ততক্ষণ তার 
আতিরিষ্ত মুনাফা হবে। 40 হলে আতরিক্ক মুনাফা শন্য হবে। আবার 
৮ 4০ হলে তার ক্ষাত হবে । কিম্তু 2740 এবং ৮৮44০ এই দুটি অবচ্ছাই 
ব্যাতরুমের মধো পড়ে । সচরাচর এরকম হয় না। তবে একচেটিয়া কারবার যাঁদ 
তার ব্যয়কে নিমনম্তরণের মধো বাখতে না পারে, যাদু তাৰ গড় বাষ খুব বেশি হয় 
তাহলেই এরকম হতে পারে । 


১২.৫. এ্রকচোটিক়া কারবারণ্র দাম ন্ষারণ ক্রেতাদের চাঁদার [স্থিতগ্থাপকতার 
ঘারা কণভাবে নিয়ম্তিত হয় ? 


একচেটিয়া কারবার দ্রবোর বাজারে একমান্র যোগানদার বা 'বক্লেতা। তর 
নজস্ব ধোগানই হল বাজারের মোট যোগান । কাজেই সে য্গ যোগান বদ্ধ বাহাস 
করে তাহলে বাজারের ষোগানও বাড়বে বা কমবে । এখন ক্রেতাদের চাহদা যি স্ছির 
স্তরে থাকে তাহলে একচেটিয়া কারবারীর যোগান বাড়লে মোট যোগান বাড়বে এবং 
দ্রবোল দাম কমবে । বিপরাতক্রমে একচেটিয়া কারবারখল যোগান কমলে দাম বাড়বে । 
অতএব আমরা বলতে পারি যে, একচোঁটয়া কারবার প্রত্যক্ষভাবে বাজারের যোগানকে 
এবং ফোগানের নাধ)মে পরোক্ষভাবে প্রবোর দানকে প্রভাবিত করতে পাবে! 


যে-কোন বিক্রেতার কাছে দুটি বিবেচা [বিষয় থাকে--যথা, দ্রবোর দাম (৮) এবং 
দ্রব্যের পরিমাণ (3). একচেটিয়া কারবার দটি বিষয়কেই প্রভাবিত করতে পারে। 


অপূণ প্রাতযোগতার বাজার ২৬৩ 


এর থেকে মনে হতে পারে ষে; একচেটিয়া কারবারী খুঁশিমত বেশি বা কম দাম 
ঠিক করতে পারে এবং সেই দামে খুশিমত কম বা বোঁশ দ্ুব্য বিক্রয় করতে পারে । 
আস্মবলে ব্যাপারটা 'কিম্তু তা নয়। একচেটয়া কারবারীর উদ্দেশ্য ষাঁদ সবাধিক 
মহনাফা অর্জন করা হয়ঃ তাহলে সে খাশমত দামে 'নধরিণ করতে বা খাঁশমত পাঁরমাণ 
নিধরিণ করতে পারবে না। একচেটিয়া কারবারীর দ্রবোর জন্য ক্রেতাদের চাহদা 
ও তার দাম্‌-গত ধীস্ৃতিস্থাপকতা ক্রেতার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে'। ক্রেতাদের 
চাহদা ও তার 'স্থৃতিস্থাপকতাকে একটি প্রদত্ত বা.'নার্দষ্ট বিষয় বলে ধরে নেওয়া যায় । 
একচোট্য়া কারবারীর উদ্দেশা হল এই 'নার্দ'্ট বিষয়ের মধ্যে থেকে তার মুনাফা 
সবাঁধিক করা । 

আমরা জান কোন দ্রবোর জন্য ক্রেতাদের চাহদা দামের উপর বপরখতভাবে 
নিভ'র করে । একচোটয়া কারবারণর প্রবোর ক্ষেত্রেও এটা হবে ॥। দাম কমলে চাঁহুঙা 
বাড়বে এবং দাম বাড়লে চাঁদা কমবে । এখন একচেটিয়া কারবার যাঁদ দাম বৃষ্ধি 
করে' তাহলে তার দ্রবোর জন্য ক্রেতাদের চাহদা কমবে । ফলে তার 'ক্কিয়ের পারমাণও 
কমবে । কিন্তু এতে কি তার লাভ কমবে? এটি সহজে বলা যায় না। কারণ 
বিক্রেতার লাভ - বিক্রয়লম্ধ আয়- উৎপাদন ব্যয় । কিংবা, অন্যভাবে বলা যায়-__ 

মুনাফা -*আয়-_বায় ॥ বরুয় কমলে উৎপাদন কমবে এবং সেই সঙ্গে বায়ও 
কমবে, কিম্তু দ্রবোর দাম বন্ধ পেলে ক্রেতাদের বায় অর্থাৎ বিক্রেতার আয়ের কীর্‌প 
পারবর্তন হবে সেটা চাহদার দাম "স্ছাতিস্থাপকতার উপর 'িনভ'র করবে ॥ চাহদা 
যদ 'স্ছতিস্থাপক হয় (৩১ 1)* তাহলে দাম কমলে চাহিদা খুব বোৌশ বৃদ্ধি পাবে, ফলে 
দবক্রেতার আয় বাড়বে । চাহিদা যদি একক 'স্থিতিষ্থাপক হয় (৬: 1), তাহলে দাম 
বৃদ্ধির ফলে বিক্রেতার আয়ের কে ন হাস-বাম্ধ হবে না। আবার অস্িতিস্থাপক 
(₹-:1) চাহিদার ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি পেলে চাহদা কমবে, 'কম্তু খুবই সামান্য কমবে, 
যার ফলে বক্লেতার আয় কায বাঁদ্ধ পাবে । একটি উদাহরণ নিয়ে বোঝানো যায় । 
ধাঁর-_-একচেটিয়া কারবারণ ১০ টাকা দামে ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় করে । তার আয় 
১০০ টাকা । এখন ধার -সে দ্রব্যের দ্রামকে হঠাৎ 'দ্বগুণ বাঁড়ক়ে ২০ টোকা করে 
দিল। দাম বেড়েছে । এবার 'বান্র কমবে । ধার--চাঁহদা কমে «& একক হল। 
গাহলে বিক্রেতার আয় হবে ১০০ টাকা । এখানে দ্বাম ছ্বিঞুশ হয়েছে? চাহিদাও অর্ধেক 
হয়েছে, ফলে বক্লেতার আয় স্থির আছে । আব।- ক্তাদের চাহদা হাস পেয়ে বাদ 
৭ একক হয়, তাহলে বিক্রেতার আয় বেড়ে ১৪০ টাকা হবে । কিম্তু চাহিদা যাঁদ খুব 
বেশি কমে যায়, যাঁদ ৩ একক হয়ে যায়ঃ তাহলে 'বিকেতার আয় কমে ৬০ টাকা হবে। 
তাহলে আমরা পাই দ্রবযোব দাম (৮) বৃদ্ধি পেলে বিক্রেতার আয় (২) স্থির থাকতে 
পারে বাড়তে পারে, আবার কমতেও পারে । এখানে নিয়ম হল-_ 

(৯) যদ €-॥ হয় তাহলে ৮ বাড়লে & বাড়বে; 

(২) যাঁদ ৪.1 হয়, তাহলে ৮ বাড়লে £ স্ছির থাকবে ; 
এবং (৩) যাঁদ ৩০1 হয় তাহলে ৮ বাড়লে 7 কমবে । 


২৬৪ আধূনিক অর্থনীতি 


এখন একচেটিয়া কারবার দাম বৃদ্ধি করবে, কি চাস করবে, কি শ্ছির রাখবে সেটা 
নিয়লিখিতভাবে বোঝানো ধায় । 

আমরা জবান মুনাফা» ছ₹ং--€. এখানে £:-আয়ঃ ০০ ব্যয়। এখন চাঁইদশর 
স্ফিতিষ্থাপকতা (০) বাভা্ হলে একচেঁটয়া কারবারশ কণভাবে ভারসাম্য লাভ করবে 
তা নীচে বুঝানো হল । 

প্রথমত, ধার শ-1, তাহলে একচোটয়া কারবার" দাম বাড়িয়ে মুনাফা বেশি করতে 
চাইবে । দাম বোশ হলে তার বিক্রয়ের পারমাণ কমবে । ফলে উৎপাঙ্গন কমবে? 
উত্পাদন কমলে উৎপাদন বায় ০ কমবে। কিন্তু ৩1 হওয়ায় দাম বাড়লে 
বাড়বে । তাহলে বিক্রেতার দহ্দক দিয়ে লাভ বাড়বে । গ্রৎমত তি বাড়বে, ঙ্থতখয়ত 
০ কমবে । তাহলে একচোটয়া কারবারী আবার দাম বাম্ধ করবে । আবার ইং 
বাড়বে এবং ০ কমবে, আবার মহনাফা বাড়বে । এইভাবে বিক্রেতা খুবই কন দব্য 
উৎপাদন করে সেটি অত্যন্ত চড়া দাসে বিক্রয় করবে । কিম্তু তাতেও তত্বগতভাবে দাম 
বৃদ্ধির কোন শেষ থাকবে না। অর্থাৎ একচেটিয়া কারবাধশ এথানে দাম স্থির করতে 
পারবে না ; প্রতি মহর্তেই সে দাম বাড়িয়ে চলবে। 

ঙ্গতীর়ত, যাঁদ ₹- | হয়, এবং দাম বাড়ে, তাহলে £ং স্ির থাকবে, কিম্তু ০ 
কমবে । ফলে £২--০ বাড়বে । এখানেও একচেটিয়া কারবারশর পক্ষে দাম 'নধানন্ুণর 
ধাপারে কোন ভারসামো পেশছানো সম্ভব হবে না। 

তৃতীয়ত, ষাঁদ ৩১! হয়, তাহলে এবং একমা্র তাহলেই একচোঁটয়া কারবার দাম 
স্থির করতে পারবে । এক্ষেত্রে সে যাঁদ দাম বৃঘ্ধি করে, তাহলে £ কমবে এবং € 
কমবে । তার মুনাফায় ক প্রবর্তন হবে তা বলা যাবে না' এই অবস্থায় তার কাজ 
হবে £.--০ এই ব্যবধানাটকে সবাধিক করা । 

যেখানে 1187 11০ হবে এবং যেখানে 7410 রেখা 1২ রেখাকে নশচের দিক 
পেকে ছেদ করবে সেখানেই তার ভারসাম্য লাভ ঘটবে । কাজেই একচেটিয়া কারবারখ 
শ্ছিতশ্ছাপক চাহদার ক্ষেত্রেই তার ভারসাম্য দাম (যে দামে ম-নাফা সবাধিক হয় ) 
ধা করতে পারে । 

একচেটিয়া কারবারীর গড় আম (1২), প্রাস্তক আয় (টি) এবং চাহিদার দাম- 
শ্ছিতিষ্ছাপকতা (6)-র সম্পক€ দিয়েও এটি বোঝানো যায় । আমরা জ্ঞান, এই 
সম্পকতাট হল 


বাত (5) 
ং পপ 


ধাঁদ ৪.1 হয়, তাহলে উহ 0 ( খণাত্মক ) হবে। যাঁদ ৬-] হয়, খাহলে 
%7,-0 হবে এবং ধ্দ ০১] হয়, তাহলে ১7২৯০ (ধনাত্মক ) হবে। এখন 
একচেটিয়া কারবারখর প্রাস্তক ব্যয় (0) যদ ধনাত্মক (0০১ 0) হয় ; তাহলে 
মুনাফা সবাধিক হতে হলে ই২-কেও ধনাত্মক হতে হবে। ফিম্তু ৬1 হলে 
[০0 হবে। কাজেই 17৮1 ও 1৮0 সমান হবে না। একচোঁটয়া কারবারণর 


অপূর্ণ প্রাতযোগতার বাক্গার ২৬৫ 


ভারসাম্যও হবে না। যাঁদ ৩1 হয়” এবং জার ফলে ২০ হয়, তাহলে 
একচেটিয়া ক্ষারবারণর প্রাস্তিক ব্যয়কেও খাণাত্মক ছতে হবে৷ কিস্তু খণা্থক প্রান্তিক 


ব্যয় অবাস্তলন কথা । কাজেই এক্ষেয্ে একচেটিয়া কাল়বারী গাম 'নর্ধরিশ করতে 
পারবে না। - 


আবার বদি ৩৮1 হয়, তাহলে টং -৮০ হবে এবং এ্রকর্চেটিল্লা কারবারশর 
78০-০ হলে এখানেও 7০ ও গথি সপ্ান ছবে না। বিক্রেতা ভারসাম্য 
লাভ করতেও পারবে না। বাদ ?10০-0 হয়, জহলেই 1/0-1৬ং হতে পারে, 
এবং সেক্ষেত্রে একচোঁটয়া কারবার এত বেশশ দাম ধা করবে যে, সেটা 
অনুমান করাও বায়না । আবার 2.০. এটাও একাটি বিরল ঘুটনা। অতএব 
যেখানে ৩ 1? সেখানেও ভারসামা দাম "স্থির করা একচোটয়া কারবারখর পক্ষে 
সম্ভব হবে না। তাহলে একাঁট সম্ভাবনাই থাকগ্জ, সোঁট হল যে ৩১৯1. যেখানে 
৩- |, সেখানে 21১০ হবে এবং ধনাস্ক প্রাস্তক ব্যয় প্রভাবত একচেটিয়া 


কারবারীর পক্ষে সেখানেই একি দাম 'স্ছর করা সম্ভব হবে যাতে তার মুনাফা 
সবাধিক হয় । 


আমরা রেখাঁচত্রের সাহাষ্যেও এই 'বিষয়াট বোঝাতে পার। প্রদত্ত রেখাচিন্তে 
০0১%-অক্ষে ফার্মের উৎপাদন বা বিক্রয়ের পরিমাণ এবং 0%-অক্ষে ফার্মের গড় ও. 
প্রাস্তক আয় প্রাস্তক ব্যয় ও দ্রব্যের দাম পারক্লাপ করা হয়েছে । এই রেখাচিতে 
800 নামক একাঁট চাহুদা রেখা অঙ্কন করা হয়েছে । এই চাঁহঙ্গা রেখার 4১ 
অংশে ০১15 80 অংশে ৩5 1 এবং ০১ 
অংশে ৩1. ঠক অংশের নখচে ৯7, 
রেখাঁটি ফার্মের 28. রেখা সংঁচিত "রে, 
80 অংশে 6-_ 1! হওয়ায় এই অংশের 
1৬৮7২ -0 এবং 0 রেখাটি 0১%-অক্ষের 
সঙ্গে মশে থাকে । 070 অংশে ৩1, 
এই অংশের 7৮ -০ কাজেই 01 
নামক রেখাটি খণাত্মক 1২ সূচিত 
করে। এখানে 410 হল ফামের প্রাম্তক 
বায় রেখা । যেহেতু 10০০0, কাজেই 
ফাম* 010 অংশে (যেখানে ৩4০। ) কিংবা 
3০ অংশে ( যেখানে ০-1) দাম ধায' 
করবে না। ৯৪ অংশে ৪1 হওয়ায় 
1৮ ..0 এবং 17%0১০9 হওয়ায় কবি 
রিকছেরনহানর ৪ হি ১২.৩, রেখাডিজ £ চাহিগগায় বিভি্জ স্থিতিস্থাপকত। 
বিন্দুতে দাম ধায করবে। প্রদত্ত ও একচেটিয়। কারবারীর 'ারসাম্য 
রেখাচিত্রে দেখ। যাচ্ছে যে ফার্মের ০ 


রেখা তার াংি রেখা কে নীচের দিক থেকে £ ধবন্দুতে ছেদ করেছে। 
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2 'বন্দৃতে ফার্ম ভারসামা লাভ করবে । ভারসামা অবন্থায় ফার্মের উৎপাদন 
হবে ০03. দ্রবোর দাম হবে ০৮. ফামের মোট আয় হবে ইং রেখা ও 
০ পরিমাণ উৎপাদন হ্বারা সীমাবম্ধ ক্ষেত্র ”” 07203. ফামের মোট বায় 
হবে 0৫ পারমাণ উৎপাদন ও [1০ রেখা ম্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত (07120. 
কাজেই ফার্মের মোট মুনাফা হবে ০4+2৫-০9250 7 6 নামক ছায়াময় 
ক্ষেত্রাট । এখানে £745 হল ফামের স্বাঁধক মুনাফা । অতএব একচেটিয়া 
ফাম তার গড় আয় রেখার 'স্থিতিষ্থাপক অংশে ( *৪ অংশে ) & বি্দৃতে দাম 
ধাষ" করে । 

১২.৬. একচোঁটিয়া বাজার ও প্রাতযোগগিতার বাজারে উৎপাদন ও দামের তুলনা £ 


পূণ প্রাতযোঁগতার বাজার এবং একচেটিয়া বাজারের মধো কয়েকাট মিল আছে 
এবং কয়েকটি গরামল বা পার্থকা আছে । প্রথমে মিঃ প্র বিষয়গতাল এবং পরে 
পার্থক্যের বিষয়গ্তল বলা যেতে পারে । 


মল £ (১) উভয় বাজারে বিক্রেতার উদ্দেশ্টা হল সবধিক মুনাফা লাভ করা ; 
(২) উভয় বাঙ্তারে ক্রেতার সংখ্যা খুব বোশ; (৩) উভয় বাজারের বিক্রেতারা 
উপাদানের বাজার থেকে 'নার্দন্ট দামে উপাদানসমহের সেবা ক্লয় করে; (8) গড় 
ও প্রাস্তক বায় রেখা উভয় ক্ষেপেই ঢ-আকৃ'তাঁবাঁশন্ট হয়; (৫) 2৮0-7৭1২ হল 
ভারসামোর প্রাথথামক শর্ত । এই শট উভয় ক্ষেত্রেই গুযুস্ত হয় । 


পার্থক্য 8 (১) একচেটিয়া বাজারে একজন মার বক্রেতা থাকে । পণ 
প্রতিযোগিতার বাক্জারর থাকে অসংখা বিক্রেতা । 1২) একচেটিয়া বাজারের বিক্রেতা 
হবোন যোগান ও দামকে প্রভাবিত করতে পারে । পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
বাজার একজ্ঞন £বক্রেতা দ্রব্যের সামাগ্রক যোগান বা দামকে প্রভাঁবত করতে 
পারে না। (৩) পুজা প্রতিযোগিতার বাজারে একজন উৎপাদক কেবলমান্ু 
উত্পাদনের পাঁরমাণের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । দামের উপর কোন সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করার ক্ষমতা তার হুনই । ফিশ্ত একচেটিয়া কারবার? উৎপাদনের পাঁরমাণ ও 
উৎপন্ন দ্ববোর দাম-_উভর এববয়ে সিষ্ধাম্ত গ্রহণ করতে পারে । অবশ্য একই 
সঙ্গে "স উৎপাদনের পরমাণ ও দাম 'নধারণ করতে পারে না। (৪) পু 
প্রাতনোগিতার বাজারে একাঁট ফামের গড় আয় রেখা উৎপাদন পাঁরমাপক 
অক্ষের সমাম্তরাল হয় এবং প্রাশ্তক আয় রেখা গড় আয় রেখার উপর 
সমপাতিত হয়। কষ্তু একচেটিরা ফামের গড় ও প্রাস্তক আয় রেখা বাম 
"দক থেকে ডানদিকে নিয়মখশ হয় । এখানে 1২ রেখা ৮৫ রেখার নীচে 
পাকে । (৫) পূর্ণ প্রাতিযোগগতার বাজারে ৮১,10০ হয় িম্তু একচেটিয়া 
বাজারে ৮:10 হয় 1 অতএব আমরা বলতে পার একচেটিয়া বাজারে দ্রুবোর দাম 
পণ প্রাতযোগিতার বাজার অপেক্ষা বেশি থাকে । (৬1; একচেটিয়া বাজারে দ্রবোর 
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যোগান প্রাতযোঁগিতার বাজার অপেক্ষা কম হয়। রেখাচিন্রের সাহায্যে দাম ও 
উৎপাদনের পার্থক্যগত 'বষরাঁট দেখানো 
হল । 

এই রেখাচিত্রে ০0১আক্ষে উৎপাদন 
এবং ০%-অক্ষে দ্রব্যের দামঃ গড় আয়, 
প্রাস্তক আয় এবং প্রাস্তক বায় পারমাপ 
করা হয়েছে । এখানে 41২ ও 1৬২ রেখা 
দুটি হল যথাক্রমে গড় ও প্রাম্তক আয় | 
রেখা? 1০ হল প্রাস্তক ব্যয় রেখা । দাম ০0 (১ রা 
--গাড় আয়- 40২. পূর্ণ প্রাতিযোগিতায় ১২-৪ রেখাচিজ £ একচেটিয়া ও পুর্ণ 
৮. 17%0০ হয়েছে ৬ বিন্দুতে । "হল প্রতিযোগিতার বাজারে ভ্রবোর উৎপাদন ও দাষ 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য বন্দু । এখানে 0৮ হল পূর্ণ 
প্রীতযোগিতার বাজারে দ্রব্যের দাম এবং ০9৫০ হল উৎপাদনের পাঁরমাণ । অপরপক্ষে 
৩» হুল একচেটিয়া ফামের ভারসাম্য বন্দু । কারণ এই শবন্দ্‌তে 10০ রেখা নীচের 
দিক থেকে 21২ রেখাকে ছেদ করেছে । এখানে 4১ ল 07৮ ৮ 1 হল দ্রবোর দাম 
এবং 0৫, হল উৎপাদনের পাঁরমাণ 1 দেখা যাচ্ছে ০৮৮-3৮- 

' এবং 9৫% 40035 

অতএব একচেটিয়া বাজারে ক্রেতারা কম পারমাণ দ্রব্য ভোগ করতে পায় এবং তার 
জন্য বোৌশ দাম দিতে বাধা হয়। (৭) পূর্ণ প্রাতযোগতার বাজারে নতুন ফার্ম 
1শস্পের মধ্য প্রবেশ করতে পারে । একচেটিয়া বাজারে অবাধপ্রবেশের পথে বাধা 
বা অস্তরায় ( 5৪:০০ ) থাকে ' সেইজন্য একচে'টয়া ব্যবসায়কে অন্তরায়মহলক 
বাণিজা-পন্ধাতি ( হ২55:1001৮০71800  1১1506105) বলা হয়। (৮) পূর্ণ 
প্রাতষোঁগিতায় দীর্ঘকালে পৃণ“প্রকেশির ফলে ৮ 4০ হয় এবং কোন ফার্ম অস্বাভাঁবক 
মুনাফা পায় না বা ক্ষাতও হয় না। প্রত্যেক1ট ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবক ম.নাফা 
পায়। একচোটয়া বাজারে প্রবেশাধিকার থাকে না বলে দীর্ঘকালে আতিরিস্ত লাভ বা 
ক্ষীত হতে পারে । (৯) পর্ণ প্রাতিষোগিতায় দাম জতম্ত্রীকরণ থাকে না, একচেটিয়া 
বাজারে থাকে । (১০) পণ প্রাতিষোগিতামুলক ফরমের যোগান রেখা থাকে, 
একচেটিয়া কারবারণর নির্দিষ্ট একটি যোগান রেশ পাকে না। 

১২৭, কোন: কোন ক্ষেত্রে একচোটয়া কারব্যরকে সমর্থন করা বাসস 2 

( একচেটিয়া কারবারের পক্ষে ষান্ত ) 

১। পৃ" প্রাতযোগিতার বাজারে অসংখ্য যম“ একটি সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন 
ও বিক্রয় করে। এর ফলে বহু ফার্ম গাঁজয়ে ওঠে ॥ প্রত্যেকাট ফার্মকে উৎপাদন 
করার জন্য নিয়তম পাঁরমাণে কিছ অর্থ ব্যয় করে 'বাভিক্ব প্রকার 'স্ছর উপাদান 
ধনয়োগ করতে হয়। প্রত্যেকটি ক্ষার্মকে পৃথকভাবে কারখানা গড়তে হয়, আলো, 
আসবাবপন্র, যল্ত্রপাতি, পাঁরবহণ, মজুত প্রন্ৃতির ব্যবস্থা করতে হয় । এতে ইট, 
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সিমেন্ট* লোহা, বিদহাৎ, শ্রম ও সবেপার বহু মূলধন লাগে । অপরপক্ষে একচেটিয়া 
কারবারে একটি মাত্র ফার্ম থাকায় এই সব উপকরণের ব্যবহার কম হয়। অতএব 
আমরা বলতে পারি, একচেটিয়া বাজার ব্যাঙ্ডের ছাতার মত বহু ফামের বৃদ্ধি বম্ধ 
করে এবং সম্পদ বাবহারের ক্ষেত্রে মিতবায়িতার স্থুবধে ভোগ করে । এই দিক 'দয়ে 
পৃণ" প্রতিযোগিতার বাজার অপেক্ষা একচেটিয়া বাজারকেই কাম্য বলে মনে হয় । 

২। পণণঞপ্রীতিষোগিতার বাজারে ফামণগুলির আয়তন খুব ছোট হয়। তারা 
বায় সংক্ষেপের সুবিধে ভোগ করতে পারে না। একচেটয়া কারবারের ফামের 
আয়তন বড় হয়। ফলে তারপক্ষে উৎপাদন ব্যয় হাস করা সম্ভব হয়। 

৩। পর্ণ প্রাতযোগতার বাজারে বহু ফামণ একই দ্রব্যের যোগান দেয় । 
তার জনা প্রত্যেক ফার্মকে পৃথক যোগান বা সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলত্বে হয়। 
এটা অপ্রয়োজনীয় । যেমন, কোন অণ্ুলে যদি একাধক প্রাতঘ্ঠান 'বিদহাতের 
যোগান দেয় এবং তার জনা প্রত্যেকে আলাদা করে তার, খখধট ইত্যাঁদ ব্যবহার 
করে তাহলে একই জায়গায় বহু রকমের তার ও খখট ইত্যাদি বসাবার দরকার 
হবে। কম্তু একাটমান্র প্রাতঘ্ঠান বিদহতের যোগান দিলে তার, খ*টি ইত্যাঁদর 
বহুত্ব (19101011515) বন্ধ করা যায়। এতে দ্রব্য সরবরাহের বায় কমে । সমাজের 
উপকার হয়। ও 

(8) পূর্ণ প্রাতিযোগগতার বাজারে একটি ফাম বাজারের উপর কোন প্রভাব 
বিস্তার করতে পারে না। ক্রেতারা কী পাঁরমাণে তার দুবা ক্রয় করবে সে ব্যাপারে 
সেই ফামেরি কোন পর ধারণা থাকে না। অথচ একচেটিয়া কারবার অতাত 
আঁভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে তার দ্রব্যের চাহিদা কতটা হতে পারে । কাজেই সে 
সহজে উৎপাদনের পারমাণ সম্বন্ধে সিম্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে । অর্থাৎ পণ 
প্রাতযো'গতার বাজারে একটি ফাম” বেশি আনশ্চয়ঙার মধ্যে উৎপাদন করতে পারে, 
কিম্তু একচেটিয়া বাজারে অনিশ্চয়তা থাকলেও কম থাকে । 

(&) আঁনশ্চয়তা যেখানে বোশ সেখানে অতুযুত্পাদনের সম্ভাবনা থাকে কিংবা 
উত্পাদনের স্বস্পতা দেখা দিতে পারে । পূণ" প্রাতিযোগিতার বাজারে দেখা যায় যে, 
অনেক ফার্ম চাহদার তুলনায় বোশ পারমাণে দ্রব্য উৎপাদন করে বসে। এর ফলে 
আবিক্রাত দ্রবা নস্ট হয়ে যায় । আঁনশ্চয়তার জন্যই এই অপচয় । একচেটিয়া কারবারে 
আঁনশ্চয়তা কম বলে অপচয়ও কম হয় ॥ 

(৬) দেশের সামরক প্রবোর যোগান পূর্ণ প্রাতিযোগিতার বাজারে না রেখে 
সরকারন একচোটয়। বাবস্থার় রাখাই সামরিক স্বার্থে কামা বলে বিবেচিত হয় । 

(খ) একচোঁয়ার (বিরুদ্ধে হাান্ত $ 

(১) একচে:টয়া বাজারে দ্রবোর যোগান কম হয় কিম্তু দাম বোঁশ হয় । ফলে 
ক্রেতাদের অন্ুবধে হয় । (২) একচেটিপ্লা বাজ্জারে ফামের অতিরিন্ত উৎপাদন ক্ষমতা 
থেকে যায় । এতে নিয়ত বায়ে উৎপাদন হয় না । (৩) একচেটিয়া বাজারে যেহেতু 


অপু প্রাতযোঁগতার বাজার ২৬৯ 


অন্য বিক্রেতা থাকে .না, কাজেই ক্রেতারা একজনের কাছ থেকেই দ্রব্য ক্রয় করতে 
বাধা হয় । এতে ক্রয়ের স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য থাকে না। (৪) একচোটয়া কারবারশ 
্রব্যের যোগান এনয়ন্তরণ করে এবং দ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্ট করে। এর ফলে 
দাম বেড়ে যায় । ক্রেতারাও বেশি দাম 'দতে বাধ্য হয়। (৫) একচেটিয়া বাজারে 
অন্তরঃয়মূলক ব্যবসা পম্ধাত গ্রহণ করা হয়। নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে না 
ফলে উৎপাদনের ব্যাপারে একচেটিয়া কারবারী দক্ষতা দেখাবার আঁগদ অনুভব করে 
না। (৬) একচোটয়া বাজারে সম্পদ ও আয়-বন্টনের বৈষম্য বৃদ্ধি করে । কাজেই 
একে সামাঁজক ন্যায়নীতির ( ১০০1৪] 100511০৩ ) পাঁরপন্থী বলা যেতে পারে। 
(৭) একচেটিয়া বাজারে উপাদানের মালকেরা ন্যায্য পারশ্রাীমক বা তাদের 
উপাদানের দাম পায় না। শ্রীমকেরা তাদের উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে কম মজুরী পায় 


এবং শোষিত হয় £ কিম্তু পূর্ণ প্রাতিষোঁগিতার বাজারে শ্রামকের মজরী তার প্রাস্তক 
বস্তুগত উৎপাদন ক্ষমতার সমান হয় । 


১২.৮. একচেটিয়া ফামের ভারসাম্যের কয়েকাটি অবস্থা $ ( একচোটয়া ফার্সের 
1ক ক্ষাঁত হয় 2 


ক) স্বস্পকালশীন অবস্থা £ স্বম্পকালে একচেটিয়া ফামের ভারসাম্োর ক্ষেত্রে 
অদ্বাভাঁবক মুনাফার উদ্ভব হয়। এটাই স্বাভাঁবক ঘটনা । দ্রব্যের দাম গড় ব্যয় 
অপেক্ষা বৌশ হলেই অস্বাভাঁবক মুনাফার উচ্ভব ঘটে। নীচের রেখাচন্রে এই 
অবস্াঁট দেখানো হল । এখানে একচেটিয়া রর 
ফাক্মন ৮1০ রেখা তার [৫ রেখাকে নখগচের 
[দক থেকে 5 বিন্দতে ছেদ করেছে । চ£ হল 
ভাব্রসাম্যের বিন্দু । 

এখানে উৎপাদন - ০৫. 

দাম ল 0৮ 

ফামের মোট আয়-০৮ *০২-০৮৪২৩ 

গড ব্যয়-০০ 

মোট বায়» ০0০১৮ ০3-০০১৫২ ১২-৬ রেখাচিআ £ একচেটিয়া কারবারীর 

আতএব মোট মুনাফা-_ ০৮৫ -০০৯% স্বল্পকালীন ভাঁরসামা 
0৯২5. এটাই হল সবাঁধক অস্বাভাবিক মুনাফা । রেখাচিরে এই অংশটি 
শেড করে দেওয়া হয়েছে । 





বাজারে যখন চাহিদার অবস্থ! খুব ভালো থাকে এবং একচেটিয়া কারবারার ব্যয় 
মুনাফালাভের অনুকুল থাকে তখনই ৮৯০ হয় এবং ফার্মের পক্ষে অস্বাভাঁবক 
মুনাফা লাভ ' করা সম্ভব হয় । ধকিম্তু চাঁহদা যঁদি কমে যায়, কিংবা ব্যয় বোশ হয়ে 
যায়, তাহলে একচেটিয়া ফামের 4২ ও 7৮11২ রেখা নীচে নেমে যাবে কিংবা 4০ 
-ও 7৮0 রেখা উপরের দিকে উঠে যাবে। সেক্ষেত্রে ৮ এবং 4০ সমান হতে পারে 


২৭০ আধুনিক অর্থনশীতি 


ধিংবা ৮ অপেক্ষা 4১০ বেশি হয়ে যেতে পারে । 1১-5/0 হলে 40 রেখাটি 2 
রেখার সঙ্গে স্পর্শক হয়ে যাবে এবং একচেটিয়া ফার্মাট কোন অস্বাভাঁবক মুনাফা 
পাবে না। নীচের .রেখাচল্ে এটি দেখানো হয়েছে । এই রেখাচিতে 110. 
2 হয়েছে £ 1বন্দুতে । 16 হল ভারসাম্যের "বন্দু । এখানে দাম "৮০৪. কিল্তু 
শব বিন্দুতে 40 রেখা 4১ রেখাকে স্পর্শ করায় গড় বায়. 0৮ হয়েছে । অর্থাৎ 
2১০০ 4১0 হয়েছে । এখানে ফামের উৎপাদন হবে ০৫. 

মোট আয় - 0৮১00750৮৮৫. 

মোট বায় 7 0 ১ 00 -৮0৮7 63, 

অথথ মোট আয়শ্ মোট বায় । 

অতএব ফার্মের অস্বাভাবক মুনাফ। 
হবেনা । ফামট কফেবলমান্ত স্বাভাবিক 
ম.নাফা পাবে। 

স্বজপকালে একচেটিয়া ফামের কাতর 
সম্ভাবনাও থাকতে পারে । একচেোটিয় 





& ফার্মের উৎপন্ন দ্ববোর চাহিদা কম থাকলে 
১২.৬ রেখাচিত্র ১ একচেটিয়া কাছের কিংবা একচেটিয়া ফার্মের বায় খবর 
ভারসাষা : স্বাভাবিক মুনাফা বেশি বেড়ে গেলে দ্রব্যের দাম অপেক্ষা 


গড় বার বেশি হয়ে যেতে পারে । সাধারণত একচেটিয়া ফার্ম যে সব উপাদান 
ক্লু করে তাদের দাম বৃদ্ধি পেলে ফামের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে ঘাবে। 
ফামের 4১০ ও 71০ রেখা উপরের 'দকে উঠে যাবে। সেক্ষেত্রে ফামের 
ক্ষতি হবে। নীচের রেখাচল্লে দেখা যাচ্ছে ফার্মের 4৯০ রেখা 4৮ রেখার 
উপরে আছে। কাজেই ৯০১৮৮ অথবা ৮4০ হয়েছে । এখানে 210 
রেখা 1৭6 রেখাকে নীচের দিক থেকে 5 বিদ্দূতে ছেদ করেছে । কাজেই 2 হবে 
ভারসামোর বিষ্পু | 


এখানে উত্পাদন "0৫. 


দাম ₹- ০৮. 

গড় ব্যয় ০০১ ০৮, দত 
কাজেই মোট আয় - 0৮৫ ০ / ০6 
মোট ব্যয়. ০০5৯০২৫ রি 


ফার্মের ক্ষাতর পাঁরমাণ হবে ৮০৯৯ 
এই ক্ষতির পাঁরমাণ যাদ্দ একচেটিয়া 


শি ৩ এস শপ আজ 


ফার্মের চ্ছির বায়ের চেয়ে বেশি হয় তাহলে . ৃ ল . 
ফার্মের পক্ষে উৎপাদন বম্ধ করে দেওয়াই 4০ 5 
মঙ্গল হবে। যতক্ষণ পযন্ত ক্ষতি 'স্ছিল ১১,৭ রেখাচিজ্ ১ একচেটিয়। কাষের 


ব্যয়ের চেয়ে কম হবে ততক্ষণ সে ক্ষতি ভারসাষ] £ ক্ষতি 


সন্ববেও উৎপাদন চাল রাখতে পারে । 


অপুণ- প্রাতযোঁগতার বাজার ২৭৯ 


অতএব একচোঁটয়া ফার্মের স্ব্পকালশন ভারসাম্যের ক্ষেতে সব সময় যে 
লস্বাভাঁবক ম:নাফা হবেই এমন বলা যায় না। কোন কোন বশেধ অবস্থায় তার ক্ষাতি 
হতেও পারে এবং ক্ষাত সন্ধেও সে উৎপাদন চালু রাখতে পারে । শুই অবশ্থাগৃলি 
পর্ণ প্রাতযোগিতামলক ফার্মের স্ব্পকালীন ভারসাম্যের অবস্থার অনুরূপ | 


(খ) দীর্ঘকালশীন জবস্ছা ঃ একচোঁটয়া বাজারে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকে না। 
কাজেই নতুন ফাম যে 'শিজ্পের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং একচোঁটয়্া কারবাব্রশর 
অস্বাভাবিক মুনাফাকে কাঁময়ে দেবে সে সম্ভাবনা নেই। সেইজন্য আমরা বলতে 
পারি- একচেটিয়া ফার্ম দশর্ঘকালেও অম্বাভাঁবক মুনাফা পেতে পারে । দ্রব্যের দা 
দীর্ঘকালেও গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি থাকলেই ফামের পক্ষে অস্যাভাবক মুনাফা লাভ 
করা সম্ভব হবে। নীচের রেখাচিন্রের সাহায্যে এই অবন্ছাটি দেখানো হয়েছে । 


এই রেখাচন্ে 7৮২4১0 ও [47২৮০ হল যথাক্রমে দার্ঘকালশন গড় ও প্রাস্তিক 
ব্যয় রেখা । 7২47২ এবং 7২৬ হল যথাক্রমে দীর্ঘকালশীন গড় ও প্রাম্তক আয় 
রেখা 1 17২0 রেখা 7.৫ রেখাকে 
নীচের দিক থেকে € বম্দুতে ছেদ 
করেছে । 75 হল ফার্মের ভারসামের 
বিন্দু । 
এখানে উৎপাদন _ 06. 
দাম - 0০07৯. 
টব গড় ব্যয়--€)6০* 
১২,৮ রেশ্াাভিআ ১ এক চেটিয়া কারের মোট আয়-0৮২. 
দীঘ“কালীন ভারসংম্য মোট ব্য. ০0১৫- 





অতএব মোট অস্বাভাবিক মুনাফা হল” ০৮£.5 নামক ছায়াময় ক্ষেত্রটি । 

অবশ্য দস্ঘণকালে একচেোটয়া ফামের দ্রুবোোর বাজার নতুন প্রাতদ্বম্ছী দ্রব্যের 
আঁবন্কারের ফলে আংশিকভাবে নম্ট হয়ে *] 
যেতে পারে । গকংবা ফামের উৎপাদন ব্যয় 
খুব বেড়ে যেতে পারে । সেক্ষেত্রে [১০ 4৯১0. 
হয়ে যেতে পারে এবং ফার্ম কেবলমান্ত 
স্বাভাবক ম:নাফা লাভ করতে পারে। 
পাশের রেখাঁচল্লে দেখা যাচ্ছে 1২4১০ 
বেখা 17২0২ রেখাকে শা" বিন্দুতে স্পশ 
করেছে । এখানে 1 ভারসান্যের 'িম্দহ এবং 

দাম- ০১৮. 


৮710 





১২.৯ রেখাটিঞজে 5 এব চেটিক্। কাধের 
গড় বায় - ০৮, দীর্থকালীন ভাঁকসামষা 
-মাট আম্নল(0৮70-মেনট ব্যয় । 


আঃ অর্থ _ ১৮ 


চি আধৃনিক অর্থনশীত 


কান্বেই ফামণট কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পায় । 

দশর্ঘকালে একচেটিয়া ফামের অস্বাভাবিক মৃনাফা ছতে পারে ; আবার ফার্মটি 
কেবলমাল্ন ম্বাভাবিক ম.নাফা পেতে পারে । কিস্তু ফার্মের ক্ষতি হবে কি? স্বস্প- 
কালে একচেটিয়া ফার্মের ক্ষতি হতে পারে এবং ক্ষতি সত্বেও ফার্মাট উত্পাদন চালু 
র।'খতে পারে । িশ্তু দীর্ঘকালে কোন ফাই ক্ষাতি সহা করে উৎপাদন চালব রাখতে 
চাইবে না বলে ধরে নেওয়া হয় । এখানেও .₹স কথা প্রযোজ্া। অর্থাৎ দীর্ঘকালে 


ক্ষতি হলে একচেটিয়া ফার্ম উৎপাদন বম্ধ করে দেবে। 
২২». পুশ" প্রাতিষোগি তামূলক বাজার ও একচে টয়া বাজারের সাধারণ ভুলনা । 


(ক) শ্ার্থক্যের ঙ্গক £-- 

(১) পূর্ণ প্রাতযোঁগতামূলক বাজারে একই প্রবোর অসংখা বিক্রেতা থাকে । 
একচেিষা বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা বা একাট মান্ন প্রাতন্ঠান থাকে । 

(২) পূণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফাম ও শিল্প বৃঁটি পৃথক ধারণা । 
' যে-কোন একটি প্রতিষ্তানকে ফাম এবং সকল প্রাতিষ্ঠানেব সামাগ্রক বৃপকে শলপ 
বলা হয়। একচেটিয়া বাজ্জারে ফাম ও শিল্প পক থাকে না। ফমোই শিজপ 
গঠিন করে । ফা ও শিশ্প পরস্পব মিলে যাষ। 

(৩) পর্ণ প্রততশশিগতার বাজারে একাটি ফাম হবার সামগ্রক যোগান ও 
দ্ব্যের দামকে একক-প্রচেস্টায় প্রভাবত করতে পারে না। কশতু একচেটিয়া বাজারে 
ফামের যোগানই হল বাজারের সামগ্রক যোগনে। একচেটিয়া কারবার যাগান 
বাম্ধ করলে বাজারের সামাগ্রক ফোগান বৃম্ধি পাবে । যোগান বাড়লে £ এবং ঢাহদা 
অপাঁরবর্তিত থাকলে )দাম কমবে । অতএব একনটিয়া কারবার ষোগানকে, প্রভাবিত 
করতে পারে এবং ষোগানের মাধামে বোর পামকেও প্রভাবিত করতে পাবে । কত 
একচোটয়া কারবারশ ছবোর দাম ও যোগান উভয়কে একই সঙ্রে নধারণ করতে পারে 
না। যেক্ষেপ্রে সে যোগান বা পরিমাণ নিধাবিণ করতে পারে; পক্ষে রে দাম নিধারিত 
হবে ক্রেতাদের চাঁহদার ছ্বারা ' আবার -স দাম নধাঁবণ করত পারে । তাতে এখ 
পরিমাণ প্রবা উৎপাদন করতে হবে 2 ্রুতাদের চাহদার উপর £নভর করষে। 

(9। পূর্ণ প্রততযোগগতামজক ফা মেরি শড় আয় রেখা উৎ্পাদন-পারিম। পক 
অক্ষের সমান্তরাল হয় । কারণ বাঙ্ছাে যে দাম শিধাতিরিত হত, সেই ইনধারিত দামে 
সে যে-কোন পরিমাণ দ্রবা বিকয় করতে পারে । কিশ্তু একচেটিয়া বাজ।রে 1বক্রেতার 
গাড় আয় রেখা বাম দিক পেক ঢান দিকে নিক্মুখশ হয় । কারণ সে যত 
বেশি পারমাণে দ্রবা বিক্রয় করতে চায় ততই ভ্রবোর দাম ( অথত্ি তার গড আর ) 
কমে যায়। 

(%) পর্ণ প্রতিযোগিতামঞ্লক ফমর প্রান্তক আম রেখা উৎপাদন-অক্ষের 
সমাস্তরাল এবং গড় আয় রেখার সঙ্গে মাশিত হয় । একচোটক্া বাজারে ফামের 
প্রাস্তক আয় রেখা গড় আয় মেখাহ নাচ থাকে এবং নিষ্বসৃখখ হয় । 


অপ.ণ" প্রাতযোঁগিতার বাজার ২৭৩ 


(৬) পূর্ণ প্রাতিযোগতার বাজারে একাঁট ফাম" যে দ্রব্য বক্য় করে তার মত্ত দ্ুব্য 
অন্য সকল ফার্ম বিক্রয় করে । অর্থাৎ এখানে দ্রব্যের সমজাতীয়তা থাকে । 'কিংবা 
প্রাতবোশিতামূলক বাজারে সকল বিক্রেতার দুব্য পরস্পরের খুবই ঘাঁনঘ্ঠ 'বিকম্প বা 
সম্পূণ" বিকম্প দ্রবা । একচোটয়া কারবারে ঘাঁনম্ঠ 'বকম্প দ্রবোর আন্তত্ব নেই বলে 
খরা হয় । 

(4) পুর্ণ প্রাতযোঁগতায় কোন ফাম 'বন্ন্তাপনেব মাধ্যমে বাঅন্য কোনভাবে 
পণ্যের পথকীকরণ করতে পারে না। অনেকে মনে করেন--পৃণ প্রাতযোঁগতা- 
একক বাজারে কোন ফার্ম দ্রুবোর গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য গবেষণা করবে না। 
অপরপক্ষে একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা তার মুনাফা বাঁম্ধর জন্য পণ্যের পৃথকশী- 
করণ করতে পারে, বজ্ঞাপন দিতে পারে, গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অর্থব্যয় করতে 
পারে। অথাৎ প্রাতিযোঁগতামজলক ফার্মের কাছে একমাত্র 'বচার্য 'বষয় হল দ্ুবোর 
পাঁরমাণ । অথচ এ্রকচেটিয়া কারবারশর বচার্য বিষয় একাধক যেমন, দ্রব্যের পাঁরমাণঃ 
পাম বিক্রয় বায় 'নিধারণ, গবেষণা ইতাদি। 

(৮) পর্ণ প্রাতযোগিতামলক শিল্পে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকে । একচেটিয়া 
কারবাবে তা থাকে না। তবে দশর্ঘকালে একচোটয়া কারবারশর প্রাতছ্বম্যশ দেখা 'দতে 
পারে । £কংবা তার ছবোর কোন বিকল্প দ্রবা আব্্কত হতে পারে ॥ 

(৯) পূর্ণ প্রাতযোগিতামকক ফাম" স্বস্পকালে আতারন্ত মূনাফা পেতে পারে, 
কেবলমান্র স্বাভাঁবক মুনাফা পেতে পারে আবার ক্ষাতির সম্মুখীনও হতে পারে । 
[-: 4১0 কিস্তু ৮০৯৬০ হলে ক্ষাত সন্ত্বেও ফার্ম উৎপাদন চালু রাখে । কিম্তু 
একচেটিয়া কারবারে স্বল্পকালে আঁতারন্ত মৃনাফাই হবে। দাম যেহেতু বিক্রেতার 
করায়ত, কাক্ষেই দামকে সে গড় বায়ের নশচে নামতে দেয় বলে মনে হয় না। অতঞ্ব 
একচেটিয়া কারবারের স্বল্পকালে শ্ষাতর কোন আশঙ্কা থাকতে পারে না বলেই 
এনে হয়। 

(১০) পুর্ণ প্রাতযোগিতামলক বাজারে স্ব্পকালে দ্রব্যের দাম (%) প্রাস্তিক 
বায়ের (৯0) সমান হয়। অথাৎ ৮১-7৮০ হয়। £কম্তু একচেটিয়া বাজারে 
2৮1৮0 হয়! উৎপাদনের দিক থেকে দেখলেও বলা বায়, পূর্ণ প্রাতযোগিতয় 
উৎপাদন, একচেটয়া কারবারের তুলনায় বেশি হয় । ক্রেতাদের দিক থেকে বলা যায় 
পৃ প্রতিযোগিতার ক্রেতারা অপেক্ষাকৃত কম দামে অপেক্ষাকৃত বোশ পারমাণ 
প্রব্য ভোগ করতে পারে । 

(১১) দশর্ঘকালে পূর্ণ প্রাতযোশিতায় কোন ফাম" আতরিন্ত মুনাফা পায় না, 
সৰ ফার্ম কেবলম ত্র স্বাভাবিক মুনাফা পায় । অবাধ প্রবেশাধিকার দশর্ঘকালে কাষে: 
বপায়ত হয় বলে এমনটা হয় । 1কস্তু একচোটয়া কারবারে অবাধ প্রবেশ থাকে না। 
সেইজন্য একচেটিয়া কারবার দীর্ঘকালেও আতিরিস্ত বা অস্বাভাবক ম.নাফা পেতে 
পারে। অবশা একচেোটয়া কারবারী দীর্ঘকালে কেবলমান্্র স্বাভাবিক মুনাফাও 
পেতে পারে । 


২৭৪ আারধ,নক অথানাতি 
(১২) পূণ্ণ ১৬যোগিভাদশাক কাম 'শরখখকাতল তার 2০ রেখা শিম এ 
চকম্দহ. উৎলিশন হতে 27৯০ ২10 ক এবং ফা তার উতপাপন ক্ষমতার 
এপ" সন্ব।বহার কছে . কান জাতাজ্জ উৎপাদন ক্ষমতা অবাবধত অবন্থায় দাকে না। 
কম্তু “জ্ঞল্টিয়ত উবার কা শে 82৮4৯১0 কিংবা ৯৮6 হতে পার । 
এেজদ্টাত মি ভাত 20 ভিত নম্বতম উবম্পতত, কংবা তাব বাম ছকে, কাবা 
টান ০৩ শাকতত পাত তাপ শিম়তম তিস্দ,ব বাম দিকে আর্ত উৎপাদন 
লুল" গে যাবি । 
পণ প্রাতষোধনাতাম হল কামাক 6 রেখা ফামেরি শ্বপপকালীন যোগান 


(১ ৬৭ ৩ । 


পরখা ছুষ: একচেটিয়। কব হত বা না। 
(খ। মিলের দিক £ 


শুণা প্রযাতযোহি হম বাজাতি এবং একঠটিয়া বাজারে অসংখা বক্রেতা 


হত কাল কিন হবাকাতা হাল দামকে একক প্রত্চছ্টায় প্রভাবিত করতে 


হি ৩খ৬এ ৪ 


৪ 


পারে লা । 
1২) “খনিটিতক লাধাবদ আাদুলাগনার ধনে নেওয়া হয় ফের ফলের ড় ও প্রানি 


বক 
বাল কুকার আস্তিক উশয় বাজ ২ গকুই কমের হয় 0৩ ত০ হেনা উভঠ়েই 


£. লাকি তপতি থে 

/, পলা প্রততষাশিতামলিক ফান এবং একচেওয়া কারবার উভয়ই সবাধিক 
দুন।কা লাভ লতে চায় । 

(5) উম "ক্ষত্রেই সবাধিক মুনাফার শাভা হল 1২৯1০, 
নখচের ছক .«তক তি রেখাকে ছেদ এলে লিখা ফানা ভরেসমা লাভ কছে। 


(%) উদয় নঙ্ষারেই একজন এবকুকুত: যখন উত্পাদন-বাাপাতল হাস হুহণ 
শব তিন পাব তানি 


৯৮10০ মা যেখান 


শাস্পি 


নত তুলুন ধরে শের হ্যেঃ ০] শি তণ্ঠান? এ হতিও। 2 শি ঞ্্বাা, 


১৯১০. দাম স্বতুল্ত্রীকরণ (১76০6 01501177808 016)82) 

.&) পাম "“বতন্তাকরণ কাকে বলে এ 

কোন একটি দুব্যকে 'বাঁভল্র দামে বাঁভশ্র ক্রেভার (নকউ বএয় করার কে।শপকে 
দান »বতন্তশকরপ বলা যেতে পানে । এক) নাশ সনে, এক? নিলি ১ স্তনে 
"কন একও শ্রব্যকে যাঁদ ক ক্রেতার নক বি 521 দান এবক্রয় ক্পা 22 তাহলে 
এ; তকে শ্যংতগিত পান সতষ্তওকরণ বদি এ পা 1 অক পবরয় দেবা যাহ, কেনে 
ষ্তার ধন গর দের কিট বোনা কি চনচ্ছেনও আবার ০ ববব রোগ দেত 5শকত কম 
ফি চেন | ভাডারের ফি হল ভার চিকিৎসা নামক সবার দান এবং তান 'চ'কৎসা 
নখক সেবার িক্োেডা 1 এখানে ভন সেই চপবাডিকে এব। ভব ফ্রেভাব (হোগবদেশ ) 
কাছে বাঁভহা দাখে বিক্রয় করছেন ॥ তি হল পাংকছগঠ দান হর 


টু 


বা 


0: 


অপর্ণ প্রাতযোঁগতার বাজার ২৭৫ 


উদাহরণ । আবার একাঁট দ্রবা 'বাঁভল্ব বাজারে কিংবা একই বাজারের বিভিন্ন অঞ্লে 
বিভিন্ন দামে বিক্লীত হতে পারে । যেমন, ফোন বিক্লেতা ভারতে একদামে এবং 
নেপালে অনা দামে তাব্র দ্রব্য 'বিক্কয় করতে পারে । এাঁট হল আশন্ঞীলক বা পু নগত 
দাম স্লতম্ত্রীকরণ । আবার কোন বিক্রেতা একই ক্রেতার নিকট দ্রবোর দিতি একক 
বি'ভাম্ব দামে বিক্রয় করতে পারে। যেমন, কোন-ক্রেতা যাঁদ ১টি কাপড় নে নাহল 
বিক্রেতা &০ টাকা দাম চাইতে পারে । কিম্তু ক্রেতা যাঁদ ১০ট কাপড় নেয় ৬হলে 
সে তখন প্রত্যেকটি কাপড় ৪০ টাকায় বিক্রয় করতে পারে । একে দ্রবোর এক কণ্তি 
দাম স্বতম্্রশকরণ বলা হয়। 


(খ) দাম *বতজ্প্ীকরণ কন সম্ভব হয় 2 

দাম স্বতম্তীকরণ সব সময় সম্ভব নয় । এর জন্য কয়েকাঁট শর্ত পাল হও 
প্রয়োজ্জন । এই শতগিিলকে দাম স্ব ত্ত্রীকরণের সম্ভাবনার শর্ত (05017480072 01 
10551011109 ধৃ। [106 101501010700501017) বলা হয় । এই শর্তগুলেক আমর) 
1তন'টি ভাগে বিভস্ত করতে প্যার, যথা-- 

(৯) দ্রবোর বাজার সম্পকিতি শর্ত, 

(২) দ্রব্যের পুকতি সম্পকিতি শর্ত" এবং 

(৩) ক্রেতার আচরণ সম্পাকণত শর্ত । 

(১) বাজার সম্পাঁকত শর্ত £ ক) যে-কোন বাজারেই দাম স্বতশ্রশীকবশ 
সম্ভব নয় । যেমন, পণ প্রাতযোগিতামলক বাজারে দাম স্বতম্তীকরণ সম্ভব নল: । 
কেবলমার একচেটিয়া বাঞ্জারেই এট সম্ভব হয় । 

(খ) দ্বিতীয়ত, যাঁদ এক, ক বাজারে লা অন্ঞদল দাম স্বতম্পকরণ কর? 
হয়, তাহলে প্রতোকটি বাজারের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সঈমানা স্পঙ্ট হওযা 
প্রয়োজ্জন ৷ 

(গ) ততীয়ত, একট বাল্ার থেকে বে-আইনীভাবে অন্য বাজারে দ্রবাচির 
চোরাই চংলান হওয়া চলবে না। তা যদ হয়, তাহলে বিক্রেতার পক্ষে বিভিন্ন বাজাবে 
দাম স্বতম্তীকরণ করা সম্ভব হবেনা । 

(ঘ) চতুর্থত, একা'ধক বাজারে বাদ দ." স্বতম্করণ করা হয়ঃ তাহলে £বভিল্ল 
বাজারের চাহদার শ্থিতিষ্থাপকতা বিভিন্ন * ”। নতুবা দাম স্বতম্ত্রখকরণ সম্ভব 
হবেনা। 


(২) প্রবোর প্রকাতগত সম্পক £ যে দ্রব্যাটর দাম স্বতন্ঘীকরণ করা হবে সেই 
দ্রব্যটি পুনাবিক্রয়যোগা হব না। দ্রব্যাট যাঁদ প.নাবিক্রয়যোগ্য হয়ঃ তাহলে একজল 
ক্রেতা কম দামে বিক্রেতার 'নিকঢ থেকে দ্ববাটি ক্রয় করে সেই দামেই ছুব্যটি অনা ক্রেতা: 
দের নিকট ধবক্য় করে দিতে পারে । ফলে 'বিক্লেতার পক্ষে দাম স্বতম্ত্করণ করা 
সম্ভব হবে না। কিম্তু সব দ্রবা পুনাবক্রিয়যোগা নয় । সাধারণত সেবার ক্ষেতে 
পৃনর্কিক্রয়যোগ্যতা থাকে না। যেমন, কোন সেল্‌নে যদি সস্তায় কোন ব্যন্তর চুল 


২৭৬ আধুনিক অর্থনপীত 


লঙগাউ মায়, ভাহলে সেই ব্যান্ত অন্য বান্তকে সেই হেয়ার কাট পুনরায় বিক্লয় করতে 
প'্ববে বা । হেয়ার কাট একটি সেবা । এট পুনক্রয়যোশ্য নয়। সেরপ, ডাক্তারের 
্মিকসাও পুনবক্ক্রিয়ষোগ্য নয় । রেলের পরিবহণও নয় । কাজেই এই সব সেবার 


স্ক্ন্রে দাম স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব হবে । 

(০) ফ্রেতার আচরণগত লম্পক' £ ক্রেতার আচরণ বদি অথনৈতিক 'দিক দিয়ে 
শাভাবক হয়, তাহলে দাম দ্বতম্তশকরণ সম্ভব হয় না ' অনেক সময় ক্রেতার আচরণ 
স্বাভাবিক হতে পারে । যেমন, বাজারে প্রবোর দাম সম্বম্ধে ক্রেতার কোন ধারণা না 
শাকিতে পারে । একে ক্রেতার অজ্ঞতা বলা বায়। আবার অনেক সময় ক্রেতার শ্রান্ত 
শা বামোহ থাকতে পারে ষে, বেশি দামের দ্ববা ক্তর করলে ভালো দ্রবা পাওয়া 
য। এমনটা নাও হতে পারে যেখানে দামের সঙ্গে দ্রবোর গৃণ বাড়ে, সেখানে 
কভার এই ভাবনার ব্ন্ত থাকে । অনান্ন এই ধারণা? একাট শ্রান্তিমাত । ক্রেতার 
আডনণে এই ভ্রাম্তি বা মোহ থাকলে দ্রবোর দাম স্বতশ্তরকরণ সম্ভব হবে । আবার 
কত বদি খুব ধনশ হয়, তাহলে সে দামের পার্থকাকে গ্রাহা করে না। এই রকম 
সাহা জরার অভ্যাস থাকলে দাম স্বতম্তীকরণ সম্ভব হবে। তাহলে আমরা পাই, 
সেতার সাচরণে (ক) অজ্ঞতা, (খ) ভ্রান্তি এবং (গ) অগ্রাহ্য করার অভ্যাস থাকহলই 
বাল গ্বতম্ত্রীকরণ সম্ভব হতে পারে । 

(গ) দাম স্বতল্প্রীকরখ কীভাবে লাভজনক ছয় ; 

নম স্বতস্তীকরণ সম্ভব হলেই যে লাভজনক হুবে এমন কোন কথা" নই । দাম 
স্পতম্ভাকরণ লাভজনক হওয়ার ক্ষেত্রেও কতগ.লি শর্ত আছে। এদের লাশ্জনকতাও 
শর্ত (5909801905৩ ০1 7:9915081)05) বলা হয়। 

দাম ম্বতস্তীকরণ লাভজ্জনক হওয়ার অর্থ হল যে, দাম স্বতন্প্রকরণ করে এক- 
চেটিয়া কারবারী সবা্ধিক মৃনাফা লাভ করতে পারে । যেখানে এবং যখন দাম 
জ্বতম্মকরণ করে সে সবাঁধিক ম-লাফা পিংতেগ তখনই পাম স্বতম্লীকরণ লাভজনক 
হবে। 

দাম দবতন্্রীকরণ কীভাবে লাভজনক হতে পাবে তা বোঝাবার জনা আমরা একটি 
মডেলের কথা ধরতে পার । ধরলাম, কোন হবক্রেতা একই সঙ্গে দণ্টে বাজারে হার 
প্ব্য বিক্ুর করে । এই দ:টি বাজারের প্রথমটি হল ধরা যাক, স্বদেশিল বাস্লার 
(1977৩ 1721000) যেখানে সে একমাতত বু্রতা এবং 'শ্বাতীয় বাজাবাটি হল বেদেশক 
বাজার 17915180. 7187৩1), যে নাজ্ঞারে পাপবশর বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখা 
বিক্রেতা এসে একই দ্রব্য বিক্ুয় করে। এক্ষেত্রে স্বদেশের বাজারাটি হল একচেটিয়া 
বাজার এবং বৈদেশিক বাজ্জারটি হল পণ প্রাতযোগিতামূলক বাজ্জার । স্বদেশের 
বাজারে দ্রব্যের চাহিদা অস্ভিতন্ছাপক (৩.1) এবং বৈদেশিক বাজারে দ্রবোৌর চাহিদা 
পণ স্থিতিস্থাপক (০০০ “), অথথ স্বদেশের বাঞ্জারে বিক্লেতার গড় আয় রেখা 
নিষ্মমুখশী হবে এবং বৈদেশিক বাজারে গড় আয় রেখা হণে পারিমাণ অক্ষের সমান্তরাল । 


অপূর্ণ প্রাতযোগিতার বাজার ২৭৭ 


আমাদের রেখাচিত্রে ৯২৭ হল স্বদেশের বাজারের “নয়মুখশ গড় আয় রেখা । এবং 
4১৮ হল বৈদেশিক বাজারের গড় আয় রেখা । 4১৮২৮ রেখাটি বনম্মখনী ও সরল- 
রেখা করে আঁকা হয়েছে । অতএব স্বদেশের বাজারের প্রাস্তক আয় রেখা (47) 
4১৭ রেখার মতই নিষ্মমুখশ সরলরেখা হবে এবং ৮ ঠিক 4৯২৭ রেখা ও 0%- 
অক্ষের সমান দরে থাকবে । বিদেশের বাজারে পপ প্রাতিঘোঁগতা থাকায় সেখানের 
গড় আয় রেখা ৯8 পাঁরমাণ অক্ষের 
সমাস্তরাল হবে এবং প্রাস্তক আর 
রেখাও 1৮8২৮) তার সঙ্গে মিশে 
যাবে । এখানে 4৯১২৮ _1%৮৮ হল 
বেদোশক বাজারের গড় ও প্রাম্তক 
জায় রেখা । 

এই দুটি বাজারের 1৮ রেখা 
থেকে আমরা সাম্ম“লত 1৬৮ (0০2- 
0117৩] 7৮18151179] ০৬০1৮ বা 
01৮) রেখা মঙ্কন করতে পার। 
আমাদের রেখাচন্রে এই বেখাটি হল 
€7৮1 নামক রেখা 1 এট ৪ বন্দ পরিষ'প 
থেকে াছিদ ধরে চি বিন্দু পযন্ত ০২ ১৭ রেখাচিত্র £ দাষ ম্বতস্ত্রীকরপের ক্ষেত্রে 
সর ভার সর রবে ডানদিকে একচেটির! কারবারীর ভারসাম 
সোনা বেরয়ে বাবে । রেখাচিলল ০ রেখাকে একটু মোটা করে আঁকা হয়েছে৷ 

ধরলাম ১৮10 হল 'বিক্রোতার প্রাস্তক বায় রেখা । এটি উধর্ষমখী | ওর লরঞ। 
একতচণিয়া কারবার হত বেশি দ্রবা উৎপাদন করবে ততই তার প্রানম্তি ব্যয় 
বাড়বে । এক'চ্টয়া কারবারশ স্বদেশে বা উৎপাদন করে এবং সেই উৎপন্ন ছুবাহ্ক দাউ 
বাজারে বক্রয়ের জন্য “নয়ে যায় এখানে ধরা হয়েছে যে এর জনা কোন পহিবহণ 
বায় লাগে না। কাজেই দ্বোর প্রাস্তক ব্যয় হল গ/স্তক পরিবর্তনশ'ল উৎপাদন 
বায় । একচেটিয়া কারবার যেহেতু একট স্থ নে দ্ুবা উৎপাদন করেঃ যেহেতু দহীট 
বাঙ্ঞাবে উত্পাদন করে না, অতএব আয়ের :* তার বায়ত দুভাগে বিতস্ত হলে না, 
এখানে একটি মাত ১1০ রেখা থাকবে । 

“1ম স্বতম্তপকরণ্র ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর উদ্দেশা হল সব মুনাফা 
লাশ করা। এরপর শত দন্ট £ (১) প্রাণম্তক বায় প্রাণন্তক আয় (৮৮ তি) 
এবং (২) প্রাধস্তক বায় রেখ। প্রাস্তক আয় রেখাকে নীচের দক থেকে ছেদ করবে। 
এখানে প্রাস্তক আয় দুটি 28৮ এবং 1১1৮. অতএব এখানে শর্ত হল 'বক্রেতার 

1৮10-27-1৮ হবে। 
1১4 ও 1৮1২ থেকেই 07৮ আসে । অতএব শর্তটকে আমরা লিখতে পারি 
11072 পছং। প তিল 0৬. 


আয় ও বায় 





আধনিক অর্থনীতি 


রেখাচিন্লে দেখা যাচ্ছে, 7 বিদ্দৃতে বিক্রেতার 7০ রেখা ০া৭াছি বেখাকে নীচ 
ধদক থেকে ছেদ করেছে । অতএব £ হবে ভারসামোর বিম্প্‌ । এই বন্দতে 1বক্রেতা 
00 পারমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও ববক্কয় করবে । এখানে 01৭৮ -৮ 2৩ প্রান্তিক 
বায় ্পাধিদ. আবার চ বিদ্দুতে টি 7087৮560210. 018৭ অতএব 
18২৪-৮৮-৮0, কাজেই বিক্রেতা 0১ পারমাণ মোট উৎপাদনকে 
দৃভাল্গ ভাগ, করবে । ০ম পরিমাণ দ্রবা স্বদেংশর বাজারে বিক্রয় করবে এবং 
বাক ০০-০003৪.- প্র3 পাঁরমাণ দ্ুবা বিদেশের বাজারে 'বক্লুয় করবে। 

আবার 1 ফ- 4২ কারণ বিদেশের বাজারে পৃশ€ প্রাতযোগতা আছে বলে 
ধরা হয়েছে । অতএব ফল /ঠং রিল 36508 বিদেশের * বাজারে 0৮৮ 
দামে একচেটিয়া কারবারশ 0803 পারমাণ দ্ুবা বিক্লুয় করবে । সে ০খেদ পারমাণ 
দ্রবা স্বদেশের বাজারে বিক্লর করবে । উৎপাদন 02 হলে গড় আর হবে 0০চদ্র, 
অতএব স্বদেশের বাজারে দ্রবোর দাম হবে 0৮ঘ. 

দেখা যাচ্ছে, ০0৮৪১ ০৮ছ এবং 090 € 393. অর্থাং একচেটিয়া কারবার 
স্বদেশের বাজারে বেশণ দামে কম পাঁবমাণ দ্রব্য এবং বিদেশের বাজাবে কম দামে 
বেশি ্রমাণশ দ্রবা বিক্রি করবে এবং এইভাবে সে তার মুনাফা সবাধিক করাবে । 
রেখাশ্চল্ল তার সর্বা;বক যন'ফার অংশটি শেড করে দেখানো হযেছে । 

স্বদশের বাজারে «1. কাজেই এখানে দাম বেশি রাখতল বিক্রয় কমবে এবং বায় 
কম-ব, পকম্তু মোট আয় বাড়বে । আবার বিদেশের বাজারে ৪০০ হওয়া এখানে 
দাম “নর্দদ্ট থাকবে, কাজেই বিক্লেতা সেই দামে যত বেশি বিকুয় করবে হত 
তব তা আয় ও ম.লাফা বাড়বে । এইভাবে বিক্রেতা আমহ্হতস্থাপক চাহুদার 
বাজানে বেশি দামে কম প্রবা এবং স্িতিষ্থাপক চাঁহদার বাজারে কম দামে বেশ 
পাঁরমাণ দ্রবা £বক্য় করে তার মুনাফা সর্বাধক করবে! 


৭৮ 


(থু দাক্গ *্বতজ্তশকরণ কি কাজ্য 2 

কোন কাজের কামাতা পরস্ক্ষা করা এবং সে সম্বন্ধে £সম্ধাম্ত হুহপ করা খবহী 
কাঠন কোন কাজ সমাজের সকলক্ত সমানভাদুব প্রভাবিত করে না। কাপল? 
ভাল করে" কারো ক্ষতি কলে । যার চাল হয় সে বলে কাজটি ভাল । যার ক্ষত 
হয় সে বলে কাজট করা উচত হয়নি! এই অবস্থায় ভতগয় একজন কোন হনরলেক্ছ, 
ব্যন্তন পক্ষে বলা সম্ভব হয় না কাক্জট আসলে ভাল ক খাহাপ 1 দাম স্বতম্তখকরণ 
প্বন্ধেও একথা সমানভাবে প্রষোঙ্জা । দাম স্বত্স্তীকর:ণল ক্ষেত্রে ষেলা মাতা কম 
পঠ়ে দব্াটি পায় তারা নিশ্চয়ই একে কামা বলবে । আবার যাদেন নিকট থেকে বেশ 
৮" তদায় করা হয় হারা কখনই বলব না যে, দাম স্বতম্লখকরণ কামা | 

এ কথা মলে রো আমরা দাম তশ্তশীকরণের কামাতা বিচার করতে পারি 
*-ই বচার ক্রেতাদের দিক থেকে এবং বিক্রোত'র দিক থেকে এবং সমাজ্ঞে দক থেকে 
কর: মন: প্রতাদের দিক পেকে দেখলে বলা যায়, যে একচেটিয়া কারবারণ দাম 


অপণণ প্রাতিযোগিতার বাজান ই৭৯ 


স্বতষ্করণ করে এবং যে করে না তান্দর মোট উৎ্পাদনেল পার্থক্য থাকে । আমরা 
বলতে পার, ষে একচেটিয়া কারবারশ পাম স্বতম্পীকরণ করে তার উৎপাদন অন মে 
ধবক্লুতা করে না তার উত্পাদনের চেয়ে বেশ হয় । কাজেই ক্রেতারা প্রথম শেন বেশি 
পরিমাণে দ্রব্য ভোগ করতে পারে । এতে তাদেন তৃখ্রি বাড়ে । শ্বাবাদ: বোশ দ্রব্য 
উত্পনে হলে কমানয়োগও বষ্ধি পায় । এটাও দাম আ্ষতস্্করণের 'কাহনতার একটি 
ধনাত্মক দিক । 

[বক্রেতাক্স দক খেকে দেখলে বলা যায়, দায় প্বতম্ীকরণ করলে মোট 
ধবক্ুয়লব্ধ আয় বৃদ্ধ পায়। এবক্রেতার উৎপাদন খায় ষদ স্যর থাকে তাহলে আর 
ব্‌্ধর ফলে বিক্লেতাব মুনাফা বৃষ্ধি পার । ছম্তু দাম উরি ফলে 
বিক্রেতার মোট উত্পাদন বাম্ধ পায় । তাতে তার উত্পাদন বায়ও বুদ্ধি পাবে? উিশহ 
বায় বদ কম হারে বাড়ে, আয় "বাঁশ বাড়ে' তাহলে ধধক্রেক্তার মুনাফা ব্য পাবে। 

কোন দ্রবোর উত্পাদন বায় বশ হলে এবং জার ধোলাবাজাবের দাম কন হুল 
“বনুকাতাল ক্ষতি হয় িপ্রুত; উৎপাদন বদ্ধ করে দেয় । এক্ষেলে দাম স্বউশ্টগকহণ 
সি তা ছগাতিম হবততের লাভ একে কম দাম ক্রয়ের ক্ষত পা রুপ করা নায়। 
এই তুর £বপক্ুতার পক্ষ উৎপাদন চ'লু বাছা সব হবে 1 শু ভাই নয়, এর দ্বারা 
ছবুস্পত, হানাফা লাহ কল পাশে এটি বেখস্চপির সাহাঙো দেশিনা হল । 





যু £1 
ছা 
1 1 । 7 লি. ৯ 
। রি 
রা] 1 ৬ মি ্ঃ 
*1 1.8 ] ৫ $ ৯ শক জি সি রর ্ 
|! আ উর নত 
|101111 | - 
$ ! টু রি 
[0 এ 
) হা টি হি * ৮০ স্‌ 
। পা ১ 
2 286 ৰ র র্‌ 
৬৭155 ০ ৯ জিন 
6" অ |) ও 
(ক) 1. 
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ব' পুশ দাম-ন্হস্ত্রী করণ “পক পেকে দান এ পন্থী করণের কানাডা 


এখানে দাউ তেখাণ্চত্র প্রগকন কতা িয়তে 1 ক) চিক ১অক্ষে পারমাণ 
এবং ১-অক্ষে দাম এবং (হা) িতেস 9৮-আিকক্ষ পারম্াল এবং 9%-অহ্দ থেকে 
আম ও লায় পারমাপ করা হয়েছে । 

(ক) চিলে 1 হল বোর চাদ শা ছে) চান্্রুও হাহা তি) চিত্রে 
4৮৮] হত পাজিক আয় রেখা, 50 ও 8৮10 হল যথাকমে গড় ও প্রাম্তিক 
লাড় শে । 


২৮০ আধুনিক অর্থনীতি 


(খ) চিত্র থেকে দেখতে পাই ষে' একচোঁটয়া কারবারখর 20০ রেখা এছ রেখাকে 
নঈচের দিক থেকে € বিন্দতৈে ছেদ করেছে । চ হবে ডারসাম্যের (বিন্দু । উৎপাদন 
ও বিব্য় হবে ০৫, দ্ুব্যের দাম হবে ০৮. গড় বায় হবে ০0. ০০১০৮. গড় 
বায় দাম অপেক্ষা বোশ হবে । কাজেই ফামের ক্ষাত হবে ৮০57 পাঁরমাণে | 
একচেটিয়া কারবারী ক্ষাত হলে উৎপাদন বম্ধ করে দিতে পারে । যদি তার স্হির 
বায় এই ক্ষতির চেয়ে কম হয় তাহলে সে উৎপাদন বদ্ধ গ্রে দেবেই । 

কিম্তু একচেটিয়া কারবারী যাঁদ দাম স্বতম্করণ করে তাহলে কী হবে 2 তাহলে 
তার ক্ষতি না হয়ে লাভ হতেও পারে । ও 

ধরা যাক একচেটিক্রা কারবার নিখংত বা পণ" দাম স্বতম্তশকরণ (৮৩10০ 017০৩ 
এ/501171)17051190) কৌশলের আশ্রয় নেয় । এই কোশহল প্রতোক একক দ্রব্যের জন্য 
পৃথক দাম নেওয়া হয় এবং যে-কোন এককের দাম ত্রুতা *নতধিক যে দাম দিতে চায় 
তার পমান হয় । (ক) চিত্রে এটা দেখানো হয়েছ । এখানে ৭1-এর দাম ০5৭1 2 
৯-র দান 02৭9; ৭৩-র দাম 9৪93 ইত্যাঃদ। 

(ক) চিনে দেখা যাচ্ছে 0৭. একক দ্রবযব মোট দাম 04৯০৭ নামক 
্রটাঁপটজয়ামণট । 0৭5৪ এককের মোট দাম 9/55৭58 নামক দ্রাপজিয়ামাঁট । 
প্কুতারা যত বেশি ক্রয় করবে ততই তাদের প্রতি এককের জন্য কম দাম দিতে হবে। 
ধরা যাক বিক্রেতা 93 পারমাণ দ্রবা বিকুঘ কলল। তাতত তার তমাট আয় হবে 
০0472 নামক ্র্যাপজিয়ামতট | কিশতু £বক্রতভা যদ দাম স্বতম্লুকরুণ না করত 
তাহলে প্ুত একতকর দাম হত 9৮ এবং তমাট আয় হত ০0৮ সি হএব একচেটিয়া 
কারবারী দাম স্বতম্শকরণের দ্বারা আঁতিঃবক চর] পরিমাণ মোট আয় পাচ্ছে । 

(খ) “চন্রে দেখা যাচ্ছে একচেটিয়া কারবার যাঁদ এইভাবে 9 পরিমাণ দ্রব্য “বক্ুয় 

কর তাহলে তার মোট আয় হব 04১12, কিশতু তার বায় হব 90০5৫. দেখা যাচ্ছে 
িনখংতভাবে দাম স্বতম্ীকরুণ করে ভাব মৃনাফা হবে (৩,/500-7 ১চডা) পরিষালে। 
যতক্ষণ পর্যস্ত 2১4৫, তা 9া থাকবে, ততক্ষণ নিখহত দম স্বতম্মীকরণ 
লাভজনক হবে । আতুএব বিক্রেতার দা থেকে দম স্বতম্তীকরণ রি | 

সমগ্র সমাজের দিক থেকেও দ;এ লতম্তপকরদের কামাভা বিচার করা যাষ। যে 
সনাজ্ে জায় ব্টনেল বেম্মা থাকে সেঘাদেন শোলাবাজ্ঞাপ্ের লামে দবিদু ক্রেতারা অনেক 
নিতাপ্রয়োজনশয় দ্রবা ক্ুয় করছে পালে লা সর্ুকার তাদের কাছে কম দামে এবং 
ধনীদের কাছে বেশি দাম সহ লা হল পকুষ়ের বাবস্থা করতে পারেন । হাবার 
একটি দুবা পরিবার ও প্রতগ্ঠংনগত্লর কাজে লাগলে তার দবহকম দাম থাকতে 
পারে । যেমন* বাড়তে বাবঙ্গ 5 পিদ-াভের পাম কারখানায় বাবঙত বিদযাতের চেয়ে 
কম হু কোন শেক্ষাপ্রুততে্ঠাতন করা হাসপাতালে সরকার বিনাপহ়সায় ।কংবা 
খুব কম দাত্ন শিক্ষা ও গচকতলার সেবা বির কাত পারেন, অথচ ধনঘদের কাছ 
থেকে এর ভুনা বেশি দান ভাদায় করতে পাদেন। 

এখানে ওল্লেখ কলা যায় যে অভঠিলিষ্ক ভাড়া আদায়ের জনা সরকার কোন 


অপূর্ণ প্রাতযোগতার বাজার ২৮১ 


আতরিস্ত সুবিধা দভে পারেন । রেল ছাড়াও অন্যান্য বহু রক্জজ সরকারণ বা 


বেসরকারী সেবার ক্ষেত্রে দাম ত্বতম্তশকরণ করা হয় এবং সেগ্াপি বথার্থ প্রয়োজনেই 
করা হয়। 


৯২,১১৯, 1বশচ্ধ একচেটিয়া কারবার ( 7৯০7০ ৯2070970915 ) $ 


বিশুম্ধ একচোঁটয়া কারবার বলতে এ্রমন একটি বাজারকে বোঝায়, যে বাজারে 
একজন মাল্ল 'বক্রেতা বা যোগানদার থাকে, যার দ্রব্যের কোন বিকল্প দ্রব্য থাকে না 


এবং ক্রেতাদের চাশহদা একক ক্ফিতিস্থাপক হয় । বলা বাহ্‌জ্য এই বাজ্জারাটি একটি 
তাঁত্বক সম্ভাবনা মাত্র । 


এই বাজারে ক্রেতাদের চাাহদা একক স্থিতিস্থাপক । এখানে দাম কমলে ক্রেতাদের 
চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাঁহদা কমে, 'কিম্তু চাঁহদ্যার এই হাস-ব-্ধি 
এমনভাবে হয় ষে, ক্রেতাদের ব্যয় সমান থাকে । যেমন- দাম যাঁদ ১০ টাকা হয় 
তখন ক্রেতারা যদ ১০ একক দ্ববা ক্লয় করে তাহলে তাদের মোট বার হবে ১০০ টাকা । 
এখন দাম যাঁদ ২০ টাকা হয় তাহলে ক্রেতারা :& একক দ্ুব্য ক্রয় করবে, যার 
ফলে 'ভাদের বায় ১০০ টাকায স্থির থাকবে । অর্থাৎ ৮৫32 ৮ (একাঁট গ্রবক) 
হনে । এখানে ৮ লাম, ৫-চাহদা বা ক্রয়- বিক্রেতার বিরুয়। তাহলে আমরা 

পাই, বিশ.স্ধ একচেটগ্লা কারবারে চি মোট আয় ৮৫২. ৮৮ অথাঁৎ তার গড় 


আয় দাম লম- &. অর্থাৎ ২ বাড়লে € এমনভাবে কমবে যাতে ৮০ 'স্ছির 


থাকে । চল 3 কে যদ রেখা।০ন্র অঙ্কন করা যায় তাহলে যে রেখা?ট পাওয়া 


যায় সেই রেখাঠটই হবে বিশঞ্ধ একচেটিয়া কারবারে বক্রেতাব গড় আয় রেখা 
এখানে গড় আয় রেখা বা কি রেখা ০ 

হবে একটি আয়তক্ষেত্িক পরাবত্ত (6০181)- 

£081807 170615012) 1 এই রেখা টি 

'নয়মৃখী হবে, ক্রমশ 03-অক্ষের নকটবত প্র | 


হাব, কশ্ত কখনই ০০৩-অক্ষকে ছেদ করবে টু 
না এবং এই রেখার নীচে যতগালি আয়তক্ষেত্র 35 
আকা যাবে তাদের "ক্ষরফল সমান হবে। ১৮--৮৮০ইস 
এখানে ক্রেতাদের দামগুত “স্থাতিস্থাপকতা : &. 
(০) | পরিমাণ 
|] ১২.১৩ বেখাচিন্র £ বিশুদ্ধ একচেটিস্া 
ধবক্রেতার গড় আয় (৯২) প্রাস্তক আয় কারবারীর গড় ও প্রান্তিক আয়রেখ। 


(১17) এবং চাহদার 'স্ছতস্থাপকতা (০)-র মধ্যে যে সম্পক আছে সেই সম্পর্ক 
থেকে আমরা পাই, 


1৬২ - ১৪(ৎ21) 


৯২৮৯ আধবানক অর্থনশীতি 


গিশুঙ্ছা এ 29 0 এাজিক।রে ৪ ল ? কাজেই উহি5:0 হবে । রেখাচিত্রের ভাষায় 
[1২ তেখাটি টিটি এ সক নিশে যাবে আমাতদর উপরের রেখ চিন্তে ভাঙা দাগে 
আগত তলা ধু আুধদ্জেটিয়া কাপবারশর পিং রেখা । এখন প্রন বিশ 
গেজ টি হারিত ৩8 বি এল দাম শ্ছির করবে ? 

হা ও ". এ পিয়া শালবারী দাদ নিধাারণ কুহার সনয় ক্রেতাদের 
চি পা টিতে ১. 2] 52 হি দাম ছিপ কত অব কালণ ক্রেতার 
4:78 ২ ১ কির দাগ যাকে সাধারণ এক এটখা কারবারগ 
757 টা তো মদ দাম ফু বোদা করে তলে 


- ০৬০২১৯০ রা সই বি 
চি ২ * ১১৬ কিন ফানি কোক তত বিসেদলেম্থ 
লা না টি টা -&ি১ ০৯ 
রি ৮1 ছু না 
কিছ বা 7 শ হু ৯. মে পাতে পি | তু ১৩ ৮১102 
সর ত এ ১ - 22 
বই, | রি ঃ তি লি | 1 
খত ॥ ত ম্ টি ্ স্তর ১৪১৭ ০ পি 
স্‌ 
০ লহ ১ 2 নল পা নর ৩ চাতক টি ঢা 
17 আবু কপ ৪১০৭ ক রি স রঙ ৪1৫ (£ টি পন নী নন & রর নক? এ শা বধ 
কলি বে নি টি সপ কে টি 
৮587 ৪ 8 ৬ 4 *শঠা কলে। 
» " ১৯ ৫ তা হি তত খাত সু 
১০ 4৪ বশ পা নু টি নি পি » শ্ সাজি রি 
পন ও &-০০ তি ২ ৩5 ন্ ছা $ বি? তা হও দ চে 15 রর. 
শ সাজ হি ৯ শি রর ন ন তি ৪ রি র্‌ রঙ "প্র 
৮ শু হি লি ্ র্‌ এ "১ ্ দি চটি ০ ০ টু জজ পাছে 
ক হরর 48 ট ই ৪ ৯৯ তক, 
২৫ খা পাকি দি * প্র ১১ তল রি ১ পাশ লি পি ২শ শি | 
কত শি এত শি ২০৬ 
ঙ লী টু রং আখ] স্ ক এ পানি 2 পপ) বি বি ০ 1] | রি বি, হু ০, শি ৩ 
| চি 
. কনা 5122৬ কুক ._ ১৮ কী ৮, ()- €) এ পি ৬ 
() এ হর ৩এ$ ৬ 2 রা হাহ. ক চি ৫ ০ জা টু বি ূ বিরান, 
ঞ 
শি ৬ ৪ ৬. ০০ স্জ্রা ৮ £- ০ ক ১০ আজ ৮ ক্র পি ম্ জ জ 
(এজ ক ক হলত হাতি পপ, হখু লা 1: রত ৮ পাঠ হাল? ৪৪ পনি ৬ ৮৯] শহ্িত ও ্ খত রাত? 
ক রঙ 
পল হু শ শন টে ক রি 
নামান তম চবি শিং শা ৮১৭১ দাপ্স বিিয় করিলে ভি তত হ, 


সীঘা লব শা পিতা এ চাহ একক এছ: সি ও লু 
[ছেই তারা লিলি হঠিজবাদ কুপবে না। 
তি ১ ই ৭৯৯ জট ,*) হি ০ হা স্হদুন্ু বাত, সম বং ” পা রা নি 
গু গু ব্রা ৭88. ০৪ ডাব 88 হও সপ লি রি কাশ ৬ ০০885 টা রে ধ «ন্ৃপি 
€:১2.5701050551165115 01011711155 12751 72 
£ চ ০ পরি স্ষ্স শ্ ৮7 সম ৫... চু শর ভ রথ এ শি 
[লিচা।ত অহ ঃ 'শৃল ৮5071 তলত 8517 চর ও " শত 2] 
৪ ৮ রর স্ব ৪৯ £75 2 6৪৫ মশ £ ৪ কক শ --£ এজ & রঃ ্ 
পাখব (ভে দিন পাত ও পতিবও | 12151 ৪২ শ ৪১৮ পরগ ৩৭ নখ 45 ্ ল্, আশা 1 
2 হাহ 245 ০০. 52 এ 
বাস্তবে যা দেখা ব শে হর শা এব ৬ ০৯৭৪ 2557 খে 2 ৪০ 4১82 ৪52 মী £ শি |] 


এন ৮ চি ক্ ০০ চা শা ঞ্ রি 

15. চেম্বার।লনের ভাবার এই বাজ্ঞাততচ লট তি £ হল, 7 খল যেতে 
ক্র ০৫ সত রি পচ চও শ €- পি সা শ শপ 

পানে । মিনেল পলননন, একে ভপন্পণঙ্গ প্রতি । 2 তত, *ালোচনার 


কাবার ভুন্য আমদা নও চেনে ল্নের একচেল। জাত 255 10150091150 


অপূর্ণ প্রাতযোগতার বাজার ২৮৩ 


01777611500) এবং মিসেস রাঁবনসনের অপূর্ণীঙ্গ প্রাতিযোগিতা (10017951601 
00176840101 )-কে সমার্থক বলে ধরব । 

এবচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার বলতে এমন একাঁট বাঞ্জার বোঝায় যে বাজারে 
কয়েকজন নান্র বিক্রেতা পরস্পরের সঙ্গে প্রাতিষোগিতার, মাধ্যমে অসংখ্য ক্রেতাদের 
?1নকট একট সমজ্জাতীয় বা পৃথকশকৃত দ্রব্য 'বিক্লর করতে পারে । 


বৈশিষ্ট ৪- 


প্রথদত, এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা একচেটিয়া বাজ্জারের মত একজন নয়, 
আবার প্রণাতষোশিতার মত অসংখ্য নয় । এখানে বিজ্তোর সংখ্যা মাত্র কয়েকজন । 
দবক্রেতার সংখ্যা কয়েকজন হওয়ায় এই বাজারকে একচেটিয়া ও প্রাতিযাঁগতার 
সশ্রুরূপ বলে ধরা হয়। অর্থাৎ এই বাজ্জারে একচেটিয়া উপাদান ও প্রাতযোগিতার 
উপাদান--এই দুটি উপাদান মিশে থাকে । এ দুটি উপাদান ত্য সমান সন্লভাবে 
থাকবে তার কোন মানে নেই । এখানে একচেটিয়া উপাদান ও প্রাতযোণগিতার 
উপাদানের বিভিল্ মিশ্রণের কথা ধরা যেতে পানে । বিক্রেতার সংখ্যা বত বাড়বে 
উপপাদান ততই নাড়ল্ব। 

[হত৭য়ত, এই বাজারে যেহেতু কয়েকজন মাত্র বিক্রেতা ঘাকে, সেজন্য প্রত্যেক 
ঠবকেতা বাজারের একটি বড়ো অংশ দখল করে থাকে । অন্যভাবে বলা ষায়-_-এই- 
পপ বাঙ্গানের একজন বিক্রেতা তার দ্রব্যের ষোগান বাড়িয়ে বা কমিরে বাজারের 
মোট ঘোগানতক প্রভাইবত করতে পারে । এই বাপারটি একচেটিয়া বাঙ্জারের মত 
এবং এক্তনাই একচোঁটয়া প্রাতযোঁগতার বাজারকে একচোঁটয়া প্রভাবিত বাজার বলা 
হয়। তুকান একজন বক্তার গড় শায় রেখার আকৃতিতে এই বোৌশম্টযট ধরা পড়ে । 
একচেণ্টয়া বাক্জারের বিক্রেতার গড় আয় রেখা 'ন্নমহখী হয় । পূর্ণ প্রাতযোগিতার 
বাজারে হয় উতপাদন-অক্ষের সমাম্তরাল । একচেটিয়া প্রাতিষোগিতার বাজারে গড় 
আয় রেখা এই দ.ই প্রকার গছ আয় রেখার মাঝে থাকবে এবং 'নি্নম:খী হবে। 
একটা প্র“তযোগশতান বাজারে যতই প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে ততই গড় আয় 
রেখা সমান্্রাল গড় আয় রেখার দিকে সরে যাবে, অপরপক্ষে প্রাতিযোগিতার মাতা 
হত কমে ততই ড় আয় রেখা একচেটিয়া কারবার গড় আয় রেখার "দিকে 
কবে । এখানে প্রা,স্তক আয় রেখা নিম্ম:২ হবে এবং গড় আয় রেখার নীচে 
৮৮ বরগিশা। 

€৩য়ত, একচেটিয়া প্রাতষোগিতার বাজারে দ্রব্াট সমজাতীয় বা ঘাঁনষ্ঠ 
£বকল্প ধ্রবা হতে পারে, আবার পথকীকৃত হতে পারে । পৃথক দ্রব্য ও পৃথক কৃত 
“বা একই বাপার নয় । পথেকাকিত শ্রবা বলতে বোকায়ঃ যে প্রবা মন্লত গা্খক নল 
1িল্ত তাকে পুগক বলে প্রচারে করা হয় দ্ও দ্ুবোর গলা সমানঃ আভ্যস্তর 
গঠন সমান, ৬খথাপি তাদের নাম, রড মোড়ক আলাদা হইতে পারে। এখানে নাম? 
রঙ, মোড়ক বা বাহরঙ্রের কোন পরিবতন দ্বার। মধ্লীত সমজাতপন দ্রবাকে পুথক করা 
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যেজে' পারে । একচেটিয়া প্রতিষোশতার বাজারে প্রত্যেক বিক্লেততা তার দ্রব্যের 
জনচ এমনভাবে বিজ্ঞাপন দেয় যাতে তার প্বব্যাটিকে অন্য বিক্রেতার দ্রব্যের চেয়ে উন্বত 
মানের বলে মনে হতে পারে । টুথপেস্ট, সাবান, সিগারেট, বিস্কুট, চকোলেট প্রভাত 
কত দ্রব্যের ক্ষেতে এমন বিজ্ঞাপন সিনেমা ও টিভির পদয়ি, রাষ্ভার ধারে, খবরের 
কাগজে আমরা রোজ দোখি তার হিসেব নেই । অর্থাৎ এই দ্রব্যগৃঁলর বাজার 
একচেটিয়া প্রাতিযোগিতার বাজার । প্রত্যেক বিক্রেতাই এখানে ক্রেতাদের চাঁহদাকে 
নিজের দ্রব্যের দিকে আকর্ষণ করার জনা !বজ্ঞাপন দেয় । 

চতুথত, পৃথকশকৃত দ্রবোর ক্ষেত্রে একজন উৎপাদকের উৎপাদন বায় ছাড়াও 
বিজ্ঞাপন ব্যয় বা বিক্রয় ব্যয় (5০11198 ০০5৫) থাকবে এবং এই বিক্রয় ব্যয় দ্রবোর 
দামকে প্রভাবত করবে । এখানে দাম উৎপাদন ব্যয় ও 'বজ্ঞাপন ব্যয় ছারা 
প্রভাঁবত হবে। 

পণ্চমত, বিজ্ঞাপন দিলে 'বক্লেতার যে কেবল ব্যয় বাড়ে তাই নয়, সেই সঙ্গে 
প্রন্যের চাহিদাও বাড়ে । যত বোশ সফল 'বজ্ঞাপন দেওয়া হবে, ততই 'বক্রেতার 
গড় ও প্রাস্তক আয় রেখা উপরের দিকে উঠে বাবে । অন্য বাজারে গবক্লেতার গড় 
আয় রখা একাট 'নাদস্ট স্তরে স্থির ধাকবে । 

হদ্ঠত, একচেটক্সা প্রাতযোগিতার বাজারে দ্রব্যের পৃথকশীকরণ থাকলে একই 
প্ুব্য প্রম্তুতকারশ 1বভল্ব ফার্মের সমদ্টি হিসেবে শিল্পের যে ধারণা করা হর সেই 
ধারণাঁট অল হয়ে পড়বে । প্রত্যেক ফার্ম এখানে পৃথকশকৃত দ্ুব্য বিক্লয় করবে। 
কাজেই তাদের একাঁট শিল্পের মধ্যে অস্তভূর্ত করা যাবে না, এইজন্য মিঃ চেম্বারালন 
দর বা গ্রুপ শব্দাটর প্রয়োগ করেছেন ॥। আমরা অবশ্য ধরে নিতে পার যে, প্রত্যেকটি 
ফাম" সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে । তাহলে আলোচনার জাঁটিলতা কমে যাবে এবং 
শিল্পের ধারণাঁট প্রযোজ্য হবে । 

লন্তঙ্ত, এই বাজারে নতৃন ফার্ম যেকোন সময় প্রবেশ করতে পারে । তবে 
প্রব্যের পুথকীকরণ থাকলে একটি ফা নিজের দ্রব্যের নামঃ ভ্রেডমারক প্রভাতি 
রেজিস্টি করে সরকারকে ফি 'দয়ে ও অন্যান্য আন.বক্ষিক নিয়ম মেনেই প্রবেশ করতে 
পারবে । 


১২.১৩, একচোটিযা বা জপখছি প্রাতহোগিতান বজোায়ে একটি কামের »্বষ্পকালণন 
ভারসাম্য ঃ 

একচেটিয়া প্রাতবোঁগিতার বাজারে কয়েকজন মন্তে বিক্রেতা বা উৎপাদক থাকে । 
এখানে একজন বিক্রেতাকেই আমরা একটি ফার্ম বলতে পার । বাজারে এরকম ফার্ম 
বেগ করেকটি থাকতে পারে । তাদের মধো প্রাতিন্যোশিতা থাকবে । 

আলোচনার স্বিধার জল্য আমরা ধরব যে-_ 

৯। প্রত্যকাঁট ফার্ম সমজাাঁয় দ্রব্য উৎপাদন ও বন্য করে ; অতএব 

২ ”-ন ফাম তার দ্রব্যের জন্য বিজ্ঞাপন দেয় না, বিজ্ঞাপন বারও শূন্য, 


অপূর্ণ প্রাতযোগতার বাজার ৮৩ 


৩। উৎপাদন বায় বাতশত ফার্মের অনা কোন ব্যয় নেই, এবং 

৪ ফার্মের উদ্দেশ্য হল সবাঁধিক মুনাফা বা নীট আয় অর্জন করা । 

একচোটয়া প্রাতযোগিতার বাজারে কয়েকজন মান্র 'বক্কেতা থাকায় একজন 
শবক্রেতার গড় ও প্রাস্তক আয় রেখা নিয়মুখী হবে । অর্থাৎ ফার্ম বতই তার ধোগান 
ধৃষ্ধি করবে বাজারের মোট যোগান ততই বূষ্ধি পাবে এবং চা'হদা অর্পারবার্তত 
থাকলে দাম বা গড় আয় কমবে । গড় আয় কমলে প্রান্তিক আয় কমবে এবং প্রাস্তক 
আয় রেখা গড় আয় রেখার নশচে থাকবে। আবার ধরলাঙ্গ যে, অন্য বাজারের 
ফার্মের মত একচেোঁটয়া বা অপণাঙ্গ প্রাতিযোগতার বাজারের একাট ফারের গড় ও 
প্রাস্তক বায় রেখা 0-আক্াীতাঁবাশল্ট হয় । 

এখন এই বাজারের যে-কোন একটি ফামের স্ব্পকালশন ভারসাম্য রেখাচিন্রের 
সাহা:যা দেখানো যায়। 

ফামেরি উদ্দেশ) হল সবাধিক মনাফা অর্জন করা । যেখানে ফার্মের প্রাম্তক 
বায় £50০) রেখা তার প্রাস্তক আয় (1) 
রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করে সেই ছেদ 
বন্দ:তি ফামের মুনাফা সবিধিক হয়। 
আমাদের পাশের রেখাচিত্রে এই ভারসামা 
অবন্থ্যাট দেখানো হল । 

এই রেখাচিলে 9-অক্ষে উত্পাদন এবং 
€)১% অক্ষে গড় ব্যয় (4১০), প্রাস্তক ব্যয় 
11৮10), গড় আয় (4৮) এবং প্রাম্তক আয় 
(৮7) পারমাপ করা হচ্ছে। এখানে 480 





উৎপাদন 


ও 1০ হল যথাক্রমে ফার্মের গড় - প্রাস্তিক ১২.১৪ রেখাচিত্র £ এক চেটিয়া 
বায় রেখা এবং 4১ ও [২ হল যথাক্রমে প্রতিযোগিতা সৃলক কানের ব্বজকালীন 
ফামে'র গড় ও প্রাস্তক আয় রেখা । এখানে ভারসাষা 


1০ রেখা 5 বিদ্দৃতে 1২ রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করছে। 7 হল 
ভারসাম্যের বিম্দ ॥ ৪ বদ্দ্‌তে 
উৎপাদন »৮ ০৫০ 
দাম ₹- ০৮০, 
অতএব মোট আয় - ০৮০ * 00০» 05০৯৬১০, 
এখানে গড় ব্যয় ০০০৮০ অথাৎ গড় বায় দামের চেয়ে কম। তাছলে 
ফামের আতরন্ত মৃনাফা হবে। 
এখানে ফামেক্স মোট বায় - ০06৮ ০৫০ -০০৪৫৩ 
অতঞব ফার্মের মোট মুনাফা "" ০৯০১০ - ০০70-০8০57. এটিই হল 
কামের স্য্পকাল্সীন সর্বাধক মুনাফা । 
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তাহলে দেখা যাচ্ছে একচেটিয়া প্রাতযোগিতার বাজারে কোন ফাম" স্বপ্পকালে 
তস্বাভাবক মুনাফা লাভ জরতে পারে । দুবোর দাম যতক্ষণ পযভ্ত গড় ব্যয় অপেক্ষা 
বোশ থাকবে ততক্ষণ ৮“স্ত ফামবি অস্বাভাবক মুনাফা লাভ করা সম্ভব'হবে। 
একচেটিয়া প্রাতযোগিতার বণজারে নুন ফাম” প্রবেশ করতে পারে? 'কিল্তু স্বস্পকালে 
তার পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব হবে নয কাজেই "বা শশ্পের অস্তভুন্ত ফামণগযাল 
অস্বাজাবিক মুনাফা লাভ '"স্তে পারতব | 
কষ্তু কোন ফাম হাদ কম দক্ষতা তি ৩ াঙ্গতে তান গড় ও প্রাম্তিক বার 
কে হবে এবং ভার ম.লাফা কমবে: 200 হোসি লাক সর সম্মংখীন হতেও 
সে । সাদি দুবোর গড় বাল দাত তা তি ইতি হেহযলে ফামের শত হবে। 
আব্র ৩ক্ান ফার্ন কেবল ম্মাভাটবক্গ মলা 2 শপতেও পাব | বিভব দক্ষতা 


সম্চ 7 ফর্ম হান বাতি অবস্থার সম্দতি ল জালে লাচের ক্ষত হচ্ছে তারা ফাঁদ 
হবো পাছা কর জাহালে ক্রেতার তালা ক্ষেতে হা জল তান । 


হাত কক 'কছোওয়া এিতিযোধিতার কারে তে খাল টি ফালি জাবনাংমা £ 


হ্যাল এট 
14৮১ ৮৮70, 
২১16 রেখা নীচের দিক থেকে 2১ বোছুক ছেদ বললে ॥ 


৩ এখানে ১ ডি সহ হবে। 
১৮.১৭, একচেটিয়া বা অপশাক্গ প্রাতমোঁগিতার বাক্ষানে পার্ট তাগাটিল কারলাম্য £ 


একচেটিয়া বা অপ্‌ণক্রি প্রাতিযোগিতার বা্গাছে তিহিশলে নেক ন্ছান। কও 
পাবে । এর ফলে বক্রেতাদের সংখা যেমন একাদকে বালে, অন্যান, 5 22ত। 
দব্ক্রেতাপের মধো প্রতিযোঁগতাও বৃম্ধি পাবে! কোন ফার্ম আদি তং এ ও 
পায় 'ভহালে নতৃন ফার্ম বাক্জারে প্রবেশ করবে এবং ক্তারা দেখবে হয ১, 
বিক্লেতা এসেছে ঘাপ্ধ কাছ থেকে কম দামে দ্রব্যটি পাওয়া যেতে পারে । ধলি 2০75 
ক্রেতাই সেই দ্রবোর দিকে ঝংকে পড়বে । তখন প.রোনো বিক্কেতা বাধ্য 25 ৬1 
ছুবোল দম কছদিয়ে হফলবে | তত তার মুনাফা কমবে । এইভাবে আচবে 277 
মুনাফা শ.না হয়ে যাবে । যতক্ষণ শ। এরকম হগ্ছে ততক্ষণ নতুন বিক্রেতা বাজ্ঞ তা 
প্রবেশ করবে । অবশ্য ছ্ুব্গাল যাদ পৃথকাকৃত হয় এবং পল্ণার হব্জ্ভাপিন থাকে 
তাহলে একছুন বিক্রেতা দ'র্ঘকাতলও তার স্তনাম বজায় রাবদত পারবে নতুন ফামা 
বাজারে প্রবেশ করলেও ক্রেতারা এতাঁদন ধরে বার দুবা কয় করত ভাব দুবাই কু রে 
যাবে । নতুন বিজ্ঞাপনের মোহে দাঁদ তারা শাযায় তাহলে নতুন ফামাল বেশেরা 
ফলে পোলো ফামেরি চাহুদা হারানোর কোন ভয় থাকবে না। চিত মনে 
বিজ্ঞাপন নেই বলে ধরে নিই তাহলে যত নতুন ফার্ম আসবে ততই পৃরোশঠা ফামোলু 
দ্ুবযর চাছদা কমবে এবং দাম কমবে । অবশেষে এনন হতে পারে ০05 ফি পবা 
ক্রয় করে কেবলমান্ত উৎপাদশ বায় মেটাতে পারছে, কোন উচ্থ পা আতর 


অপূর্ণ প্রাতযোগতার বাজার ২৮৬৭ 


মৃনাফা পাচ্ছে লা। যেখানে দ্রবোর দাম ফামের গড় উত্পাদন ব্যয়ের সমান হয়ে 
যাবে সেখানেই এরপ হবে । এ অবন্থাটি পূর্ণপ্রতিযোগিতামলক ফামের দশর্ঘ- 


কালীন ভারসাম্যের সঙ্গে প্রায় সমতুল্য । পাশের ১২.১৫ নং রেখাচিন্রে এই অবন্ছাটি 
দেখানো হল। 280০ 


এখানে [৮ ও [7 হল ই 
বথাক্রমে ফার্মের দশর্থঘকালশন গড় ও 
প্রাস্তক আয় রেখা । 140 ও 7৮০ 
হল যথাক্রমে দশর্ঘকালশীন গড় ও প্রান্তিক 
ব্যয় রেখা । 1.0 রেখাঁটি 1. 
রেখাকে নীচের দিক থেকে 5 বিন্দুতে 
ছেদ করেছে । 7 হল ফামের ভার- 
সামোর 'বিষ্দু । রস ৭০ ০ ও 


উৎপাছগন 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১২.১৫ রেখাচিত্র £ একচেটির প্রতিযোগিতা মূলক 


দশর্ঘকালে ফামেক়ি সংখ্যা বোশ হওয়ায় ফাঁ্ের দীর্থকালীন তারসাষ্য 
প্রাতযোগিতার মান্তা বৃদ্ধি পায় । তার জন্য 1:41 ও [্প রেখার খাড়াভাব 
কমে আসে । স্ব্পকালে 4৮ ও [ রেখা যেমন নিম্মমুখী থাকে, দশর্ঘকালে 
1.4 ও 1.£ রেখা তার চেয়ে কম 'নিয্মমুখী থাকে । আবার দীর্ঘকালে ফামে“র 
গড় বায় রেখাও একটু চ্যাপ্টা ধরনের হয়। 


এখানে ফামে'র দীর্ঘকালীন উৎপাদন -০৫** ছ্ুব্যের দাম: 0৮০. অতএব 
মোট আয় ». ০৮,১৯৫ এখানে গড় ব্যয় ৫*5.ম্ দাম । অতএব ফার্মের আতারি্ত . 
মুনাফা শুন্য । এখানে দেখা যাচ্ছে যে? ৮4১৮২ রেখাটি ফার্মের 7:4০ রেখাকে 5 
ধবন্দৃতে স্পর্শ করেছে । কাজেই দাম- গড় ব্যয় হয়েছে । 


পৃণপ্রীতিযোগতামলক বাজারেও দশর্ঘকালে ফার্মের 4২ রেখা তার 40 
রেখাকে স্পর্শ করে এবং স্পশণবিন্দুতে দাম - গড় বায়, বা ৮-4১০ হয় । কিল্তু 
এখানে সামান্য পার্থকা লক্ষা করা যায় । পর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ফামের 
রেখা ও 1৮ রেখা উৎপাদন অক্ষের সমাম্তরাল হয়ঃ কাজেই 4৯১৪২ _ 1৮ রেখাট 
/0 রেখার 'নয়তম 'বন্দতে স্পর্শ করে । এখানে ৮5 40০-1.০ হয় ।॥ একচেটিয়া 
প্রতিযোগিতা বাজারে 146. রেখা নিয়মহখী হওয়ায় এই রেখাটি ফামের দীর্ঘ- 
কালখন 70) রেখাকে তার নিম়তম বস্দুর বাম দিকে স্পর্শ করে, যার ফলে ৮7 4১0০ হয় 
[কম্তু এই 4০ নিয়্তম 4১৫ নয় । যার জন্য এখানে ৮.৮ 2১০১ %০ হয়। 

আমাদের রেখাচিল্ে ৯ বিদ্দৃটি হল পৃণ“প্রাতিযোঁগিতামলক ফামের দশঘ'কালণন 
ভারসামোর 'িন্দ: । এখানে উৎপাদন » ০৩« এবং দাম ০৮০. তাহলে দেখা যাচ্ছে 
একচেটিয়া প্রাতযোগিতার বাজারে ফার্মের উৎপাদন (90৭) তার গড় বায় রেখার 
গনয়তম 1বন্দুর বাম দিকে হবে এবং পণ প্রাতিষোগিতার তুলনায় উৎপাদন কম হবে। 

আঃ অথ---১৯ 


জার ও ধার 


|, 





২৮৮ আধূৃনিক অর্থনীতি 


গড় ব্যয় রেখার নিয়তম বিদ্দৃতে উৎপাদন করার অর্থ হুল উৎপাদন ক্ষমতার পর্ণ 
বাবহার করা । একচেটিয়া প্রাতযোগতার বাজারে ফামের ৫৩০২ পাঁরমাণে আতরিল্ত 
উৎপাদন ক্ষমতা (০555 ০798010১ ) থেকে যাবে এবং দ্রব্যের দাম নিষ্নতম গড় ব্যয় 
অপেক্ষা বেশি হবে । 

১২.১৫ পুর্ণ ও অপর্র্ণা্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দীর্ঘকালীন অবস্থার 
তুলনা £ 

অপ্শাঙ্গ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া প্রাতিষোগিতার খাজারে একচেটিয়া উপাদান 
থাকে, আবার প্রাতিষোগতার উপাদানও থাকে । কিম্তু দটি উপাদান সমানভাবে 
থাকে না। স্ব্পকালে এর মধ্যে একচেটিয়া উপাদান বেশি থাকতে পারে । কিশতু 
দশর্ঘকালে এই বাজারাটি প্রদতযোগিতামংলক বাজারের মতই হয়ে পড়ে । সেইজনা 
বলা হয় যে, একচেটিয়া প্রতিযোন্ডার বাজ্জার একচেটিয়া বাজারের চেযে বেশি 
প্রাতযোগিতাম-লক বাজ্জারের মত। ৮1 091/01009115010 ০০177766018) 15 7016 
1186 ০0101601010 1081) 100001001%. ) স্বস্পকালে এই কাট যত সতা, দশর্ঘকালে 
তার চেয়ে বেশ সত্য । 

পূর্ণ প্রতিতষাগতামলক বাজারে অনেক ফার্ম থাকে, ফলে কোন ফামাই দলের 
দাম নির্ধারণ করতে পারে না। অপশঙ্গি প্রাতিষোণগতার বাজারে বিক্রেতার সংখা 
অসংখ্য নয়, কিন্তু আবার একজনও নয়। কাজেই এখান একজন বিক্রেতা প্রবোর 
দামকে প্রভাবিত করতে পারবে না এমন বলা যাবে না, আবার বিক্রেতা দ্বার 
দাম নিজের চেঙ্টার খুব বাঁড়য়ে বা কমিয়ে দিতে পারবে- সেরকম মতন করারও 
ঘৃক্ধি নেই । 

পূর্ণ প্রাতযোঁশগতামলক বাজারে স্বপ্পকালে একটি ফার্ম আতারক্ষ মৃনাফা স্পতে 
পারে, স্বাভাবিক ম.নাফা পেতে পারে, আবার ক্ষতির মৃখেও পড়ত্ত পাত অপংোঙ্গি 
প্রাতযোঁগতার বাজারেও এরকম হতে পারে । 

দশর্ঘকালে কোন পণপ্রাতিসোগিতামংলক ফাম আতিরিক্ত ম.লাফা পেতে পারে 
না। প্রত্যেকটি ফা কেবলমাত প্ব্গাবক মুনাফা পায় । দ্রবোর দাম ফামের 
সর্বানম্ম গড় উত্পাদন ব্যয়র সমান হয় । অশপার্গ বাজারেও দশর্ঘকালে ফার্ম 
কেবলমাত স্বাভাবক মুনাফা পেতে পারে । আঁতারন্ত মৃনাফা প্রাতষোঁগতার ঝড়ে 
উড়িয়ে দেয় । 

অতএব “বক্রেতা বা ফার্মের “দক থেকে দেখলে বলা যায একচেটিয়া প্রতিযোগিতার 
বাজার মূলত প্তলোিতাব বাজারের মতই । 

কিশ্তু ক্রেতাদের দন্টিকোণ থেকে দেখলে পূর্ণ প্রতিযোগ্গতাকেই তাল বাজার 
বলে মনে হবে । পর্পপ্রিতিযোশিতায় দ্রব্যের দাম ফার্মের প্রাসুক বায়ের সমান হয় । 
কিন্তু অপূণাঙ্গ প্রাতযোিতায় দ্রবোর দাম প্রাস্তিক ব্যয়ের চেয়ে বোঁশ হয় । দঘণকালে 
পূর্ণ প্রাতিযোঁগতায় উৎপাদন বেশি হয় এবং ফাম" তার নিম্তম গড় ব্যয়ে উৎপাদন 


অপ্ণ প্রাতযোগিতার বাজার ২৮৯ 


করে। উৎপাদন ক্ষমতার সম্পূণ ব্যবহার করে। ফলে সমাতজর ক্রেতাদের নিকউ 
দ্রব্যের যোগান বোশ হয় ॥ তাদের দ্ুব্য ভোগের স্থযোগ-বৃদ্ধি পায় । তাছাড়া পূর্ণ 
প্রতিযোগিতায় দ্রব্যের দপর্ঘকালীন দামও ফার্মের সর্বানম্ন গড় ব্যয়ের সমান হয় । 
এটাই হল সর্বানম্ব দাম । তাহলে পণ" প্রতিযোগিতায় ফার্মগ্ীল উৎপাদন ক্ষমতার' 
পূর্ণ বাবহার করে, সবাপেক্ষা বেশি দ্রব্য উৎপাদন করে এবং কম দামে সেই দ্রব্য 
ধক্রয় করে । এর ফলে ক্রেতারা সবচেয়ে কম দামে সবচেয়ে বেশি পারমাণ দ্রব্য ভোগা 
করতে পারে । কিম্তু অপণঙ্গ প্রাতিযোগিতায় দ্রব্যের দামও বেশি হয়, যোগানও 
কম হয় । ফাম"গলর আঁতরিস্ত উৎপাদন ক্ষমতা জমে থাকে । আথচ ফাম“গাঁলিরও 
লাশ হয় না। অথাৎ অপণঙ্গি প্রাতযোগিতায় না হয় বিক্রেতাদের লাভ, না হয় 
ক্রেতাদের লাভ, কাজেই সমাজের দৃম্টকোণ থেকে দেখলে বলা যায়_-পূর্ণ প্রৃতি- 
যো'ঁগিতার বাজারই হল সর্বাপেক্ষা উৎকৃন্ট বাজার । 


১২.১৬ একচোটয়া প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিযোগিতার স্বরুপ £-_দাম 
প্রাতঘোগিতা (19105 (011১6086605 ) এবং দাম ছাড়া অন্য বিহয়ে প্রতিযোগিতা 
( ০0-7১7106 00108601619) 2 

একচেোটয়া প্রাতযোগিতার বাজারে . একাঁধক বিক্রেতা বা ফার্মের মধ্যে তগব্র 
প্রাতযোগিতা থাকে । এই প্রতিযোগতা দুদিক দিয়ে হতে পারে, থা, দামের দিক 
দিয়ে অথবা দ্রবোর দিক দিয়ে । আবার দাম ও দ্রব্য উভয় বিষয়েও প্রাতিযোগ্গতা দেখা 
দিতে পারে । 

পরবার দাম 'নয়ে 'বক্লেতাদের দাম সংক্রান্ত প্রতিযোগতা (611০5 0০171601000) 
থাকে, এক্ষেত্রে দ্ুব্যের গুণ ও পাঁরমাত্ে, কেন পারবর্তন সাধন করা হয় না। অপর 
পক্ষে বিক্রেতাদের মধো দ্রবোর দাম নয়, গুণ বা পারমাণগত দিকে তত্র প্রাতষোগতা 
দেখা দেয়' একে দ্রবা-সংক্রান্ত প্রাতযোঁগতা (0৮008 0০005111105 ) বলা হয়। 

একজন বক্লেতা তার উৎপন্ন ছ্রব্টোর গুণ ও পরিমাণ সমান রেখে পৃবের চেয়ে 
কম দামে তার দুব্য বিক্রয় করতে পারে । সব দ্রব্যের মধ্যে বাহ্যক পার্থক্য প্রাকলেও 
আভাস্তর দিক থেকে বা গণের দিক থেকে বিচার করলে বলা হয়- একচেটিয়া 
' প্রাতযোঁগতার বাজারে 'বাভন্ল বিক্রেতার বিক্রয়যোগা দ্রব্যের চাহদার পারস্পারক 
ধস্থতস্থাপকতা কিংবা অন্য দামগত-স্াতজ্ছাপকত। : 71058 51851010115 01 ৫677)810৫ ) 
খুব বেশি হয় । অর্থাৎ দ্রবাগ্ীল সব বিকল্প দ্রব্য । ফলে কোন একটি ফার্স 
যদি তার প্রবের দাম কমিয়ে দেয়, তাহলে তার প্রাতিযোগস্‌ ফামে'র চাহিদাও 
হাস পাবে । তখন অনা ফাম'গুলি দাম কমাতে বাধা হবো এইভাবে দাম 
কমানোর প্রাতযোঁগিতা তশব্র থেকে : তীব্রতর হতে পারে । অনেক সমর এই 
প্রথতযোগিতা গলাকাটা পমাঁয়ে চলে যায়। তখন একটি বড়ো ফাম অন্য 
ফামগৃলিকে বাজ্ঞার থেকে তাঁড়য়ে দেবার জন্য এবং 'নজেদের একচোঁটয়া প্রভুত্থ 
বিস্তার করার জন্য দ্রব্যের দামকে উৎপাদন ব্যয়ের নশচে নামিয়ে দেয় । সেই দামে 


২৯০ আধুনিক অর্থনশীত 


দ্রব্য বিক্লয় করতে গিয়ে ছোট ফাম্মগৃঁলি সবস্বাস্ত হয়ে পড়ে এবং কারবার ছেড়ে 
পাঁলয়ে বাঁচে। তখন বড়ো ফার্মগুলি একচোটয়া ক্ষমতা দখল করে । 

একচোটয়া প্রতিযোগিতার বাজারে দাম ছাড়া দ্রবোর ব্যাপারেও প্রাতিযোগিতা 
থাকতে পারে । কোন ফা" তার দ্রব্যের প্রাত ক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার 
জনা নানারপ কৌশলে চতুর বিজ্ঞাপন প্রচার করে এবং এর জন্য (সিনেমা, টি. ভি.» 
রোডিও, সংবাদপন্র ইত্যাদ মাধ্যমগৃজিকে ব্যবহার করে। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হল--- 
বিজ্ঞাপিত দ্রবোর বিশেষত্ব সম্বন্ধে ক্রেতাদের সচেতন করা এবং এইভাবে 'বািক্রু 
বাড়ানো । বিজ্ঞাপন হুল দাম ছাড়া অন্য বিষয়ে প্রাতযঘোগিতা (০0-18০৩ 
(০০0007০6101) | 

বিজ্ঞাপন 'দিলে ফার্মের বাক বাড়ে, গড় ও প্রাস্তক আয় রেখা উপরের দিকে 
সরে বার ॥ সেই সঙ্গে ফার্মের ব্যয়ও বৃদ্ধ পায়। অবশ্য এটা হল 'বকুয় বায় । 
[বিজ্ঞাপনের ফলে ফার্মের আয় ও ব্যয় উভয়েই বাম্ধ পায় খলে ক পরিমাণ প্রব্য 
উৎপাদন করলে এবং তার জন্য কী পাঁরমাণ 'বজ্ঞাপন দিলে ফামের মৃনাফা সবাধক 
হবে সেটা ফার্মের ভারসাম্য লাভের সমস্যার মধ্যে অন্তরভূ্ত হয়ে যায় । 

দাম ব্যতশত অন্য [বিষয়ে প্রাতিযোগিতা অন্যভাবেও হতে পারে । কোন ফার্* 
তার দ্রবোর দাম সমান রেখে দ্রব্যের সঙ্গে বনামলো কোন উপহার দিতে পারে । 
গুড়ো সাবানের সঙ্গে প্রাস্টক বালাত বা জার, দাঁড় কাটার সাবানের সঙ্গে ব্রেড, 
পানীয়-খাদ্যের (£০০৫-৫:£0%) বোতলে স্টিলের চামচ- ইত্যাদ যে সব বিষয় 
আমরা দেখে থাকি সেগ্যলো হল দাম ব্যতীত অন্য প্রাতযো গতার উদাহরণ । 


১২১৭ একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজায়ে দাজ প্রাতযোগিতা ও কারের দ্রযোর 
চাঁছদা রেখা £ 

একচেটিয়া প্রতিযোশিতার বাজারে বহু ফার্ম এমন সব দ্রব্য বিক্লয় করে চযগুল 
ঘনিষ্ঠ বিকষ্প দুব্য । কাজেই কোন একটি ফার্ম তার দ্রবোর দাম কমালে তার দ্রব্যের 
চাঁহদা বৃদ্ধ পার এবং অন্য ফার্মগৃঁলর চাঁহদা কমে বায় । মঃ চেম্বারলিন এক- 
চোটয়া প্রতিযোগিতার বাজারের ফাম“গুলিকে একট দল (01০4১)-ভুক্ত মনে করেন । 
এই দলের মধ্যে অসংখ্য ফার্ম থাকতে পারে, আবার সীমিত সংখ্যক ফাম"ও থাকতে 
পারে । অসংখ্য ফার্ম থাকলে দলটি বড় দলে পরিণত হয় । আবার দলে কম সংখ্যক 
ফার্ম থাকলে দলাঁট ছোট হবে । বড় দলের ক্ষেত্রে একাঁট ফার্ম দাম কমালে অনা ফামের 
বক্রয় কমে বায় । কিম্তু এটা বহু ফার্মের মধ্যে ভাগ হয়ে ব্ময় বলে কোন একটি ফাম 
এটা বুঝতে পারে না। ফলে একাঁট ফার্ম দাম কমিয়ে বিক্রি বাঁড়য়ে তোলার চে্টা 
করলে অন্য ফার্মের কোন প্রাতক্রিয়া হয় না। কিস্তু দল ছোট হলে এবং একটি ফাম" 
দাম কাময়ে 'বিক্রি বাড়ালে অন্য ফার্মগৃলির বিক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পাবে । 
তখন তারাও দাম কমাতে পারে । এর ফলে আগে যে ফাম" দাম কমিয়েছিল তার 
বিক্ষি কিছুটা কমে বাবে । অন্যভাবে বলা যায়-দল বড় হলে একটি ফাম' তার 


অপুণ- প্রাতযোগতার বাজার ২৯১৯ 


'প্রব্যের দাম কামিয়ে তার বিক্রয় থে পাঁরমাণে বাড়াতে পারে- ছোট দলের কেনে 
একটি ফাম“ দাম কমালে দাম প্রাতযোগিতার ফলে ফামের বিক্য় কম বৃদ্ধি পায়। 
রেখাচিন্রের সাহায্যে এটা দেখানো হুল। এখানে ৫ ও 197১ নামক দৃটি চাহিদা রেখা 
অঙ্কন করা হয়েছে । ৫৫ রেখ্যাট 707 রেখার চেয়ে বোৌশ হেলানো। ধরা যাক, 
দাম-০০৮১ তখন চাঁহদা - 0০৫. ধরা বাক দাম কমে ০৮ হল । এতে ৫৫ রেখার 
দক থেকে দেখলে চাহিদা বাড়বে ০৫ পাঁরমাণে এবং 7275 রেখার চাহদা বাড়বে" 
৫ পাঁরমাণে । এখানে 3403 


কোন একটি ফার্ম দ্ুব্যর দাম কমালে তার দ্রব্যের চাহিদা ৫৫ রেখা ধরে 
বাড়বে । বাদ দলাট বড় হয় এবং যদি দলের মধ্যে দাম প্রাতযোগতা না থাকে তাহলে 
এরূপ হয়। অপরপক্ষে, দলাট ছোট হলে 1 
এবংদলের মধ্যে দাম প্রাতযোগিতা থাকলে 
কোন একাট ফার্ম দাম কমিয়ে বিক্রি 
বাড়ানোর চেস্টা করলে তার দ্রব্যের চাঁহদা 
বাড়বে 7070 রেখা ধরে । মিঃ চেম্বার- 
?লনের মতে দাম প্রাতযোগিতার ফলে 


২২ 








ফার্মের বিক্রয় প্রকৃতপক্ষে 7070 রেখা ধরে ০ 3 &? 2. ঢ 
বধ পাবে ক্তু ফার্মাট মনে করবে যে, ১২.১৬ রেখাচিজ্র £ এ কচেটিয়া প্রতিযোগিতার 
তার বিক্রয় এ রেখা ধরে বাড়বে। বাজারে দ।ম-প্রতিযোগিতা ও একটি কারের 
অতএব আমরা বলতে পার 17077 রেখা ক্রবোর চাতিছ। রেখা 


হল প্রকৃত বিক্রয় রেখা (4০ 38165 ০91৮৩ )১ কিম্তু 4৫ হল পৃবনিমিত বিক্রয় 
"রেখা (06010179806 58165 ০01৬৩ )। 

৫৫ রেখার ঢাল ও অবশ্থান সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। এর ঢাল 'নিভর করে 
দলে ফা্ব সংখ্যার উপর । ফামের সংখ্যা যত বেশ হবে ততই 4৫ রেখার ঢাল 
বোশ হবে এবং রেখাটি হেলানো হবে । অপরপক্ষে দলে ফার্মের সংখ্যা কম থাকলে 
দাম প্রাতযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং এ রেখাটি খাড়া হবে । আবার একটি ফাম“ 
যদি দাম কমায় এবং অন্য দ্রব্যের দামও কমে যায় তাহলে ৫৩ রেখাটি সমাস্তরালভাবে 
নখচের দিকে নেমে যাবে । অতএব ৫৫ রেখার : ম্বান নিভর করছে অন্য ফাম” দাম 
কমাচ্ছে “কনা তার উপর । 

ছিতখয়ত, দলের মধ্যে নতুন ফার্মের অবাধ প্রবেশ ঘটলে একটি ফার্মের 3৫ রেখা 
সমান্তরালভাবে নখচের দিকে নেমে যাবে । কারণ নতুন ফার্মের প্রবেশ ঘটলে দ্রব্যের 
দাম কমে যাবে । পরের সমান পাঁরমাণ দ্রব্য এখন আগের চেয়ে কম দামে বিক্রয় 
হবে। 

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, নতুন ফামে-র প্রবেশ ঘটলে ৫ রেখা যেমন নীচের 'দিকে 
নেমে যায় তেমান 7010 রেখাও বাম দিকে সরে আসে। 


২৯২ আধুনিক অর্থনশীত 


১২.১৮, অরঞ্চচোটয়া প্রতিযোগিতার ধাজারে একটি ক্ষার্মের হড় দজ ও ছোট 
দলতুত্ত ভারলাজয ঃ 

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজায়ে দলের মধ্যে অসংখা ফার্ম থাকতে পারে” 
আবার পমিত সংখ্যক ফামণও থাকতে পারে । অসংখ্য ফাম” থাকলে দল'ট বড় হবে। 
বড় দলে একটি ফা দাম কমালে তার দ্রবোর বিকল বাড়বে £ অন্য বহু ফার্মের 
ক্রয় সেই পাঁরমাণে কমবে । কিস্তু দলে বহু ফার্ম থাকায় গড়ে প্রতেঃফের বিক্রয় 
খুব কম পাঁরমাণেই কমবে । কাজেই অন্য ফামগৃলি দাম কমাবে লা বলে ধরে 
নেওয়া যায় ॥। কোন একটি ফার্ম দাম কাময়ে তার !বক্র বাড়িয়ে বেশি মুনাফা পাবে। 
এই মুনাফার লোভে নতুন ফা প্রবেশ করবে । অতএব আমরা একটি অপস্া 
পেলাম যেখানে (ক) অবাধ প্রবেশ থাকবে, কিন্তু কোন দাম প্র'তযোগতা 
থাকবে না। 

আবার দলাট যাঁদ ছোট হয়, অবাধ প্রবেশের পথে যাঁদ ক্লে বাধা থাকে "তাহলে 
একটি ফার্ম দাম কাময়ে তার বাক্র বাড়াতে পারবে ॥। এর ফলে অনা ফাম“গৃ?লর 
বাক্ত সেই পারমাণে কমবে কস্তু ফার্মের সংখ্যা নিতাস্ত কম হওয়ায় প্রতোকের 
বারু উল্লেখষোগ্যভাবে কমে যাবে । তখন অন্য ফামগৃলিও দ্রবোর দাম কমাবে। 
এইভাবে 'বাভব ফামের মধ্যে দাম-প্রাতিযোগিতা দেখা দেবে । অতএব জামরা আর 
একটি অবস্থার কথ্থা বলতে পার যেখানে (খ) দাম প্রাতযোগিতা থাকবে 'কম্তু 
অবাধ প্রবেশ থাকবে না। 

আমরা রেখাচত্রের সাহায্ো এই দুটি অবস্থায় ফামের ভারসাম্য দেখাতে পার । 
নীচে (ক) চিতে প্রথম অবস্থাটি এবং (খ) চিত্রে ছিতীয় অবস্থাঁটি দেখানো হল। 

(ক) চিত্র ব্যাখ্যা (বড় দলের অশ্ভুন্ত একাঁট ফার্মের ভারসাম্য £ দাম 

প্রতিযোগিতা নেই, অবাধ প্রবেশ 





খা 

১ ৬0 2৯ আছে ) 
, 2 এই রেখাচিনে 40 ও 170 হল যথা- 
ৃ 28 ক্রমে ফার্মের গড় ও প্রাস্তক ব্যয় ব্রেখা। 
০1টি এ ৫এ হল চা'হদা রেখা বা ফামের গড় আয় 
ৃ ঠা (48২) রেখা | 1 হল ফামে'র প্রাস্তিক 

%7 ৫ আয় রেখা । 

৬৫ বি ঠ হল ভারসামোর 'িবজ্দ্‌ । উৎপাদন 


১২.১৭ রেখাচিত 2 (ক) এ কচেটিয়া্রতিঘো শিতার "৮০০ দাম-্০০৮- গড় বায় ০০৭ 
এবং অবাধ প্রবেশ ধুক বাজা॥ দাষ প্রতিযোগিতা- দাম। অতএব ফার্মের 0205 পাঁরমাণ 
বিহীন অবস্কার একটি কাধের তারলাম্য মুনাফা হবে । এটা হুল স্পমেয়াদশ 
কালের ভারসামা । 
এই মৃনাফার লোভে নতুন ফার্ম প্রবেশ করবে । তার ফলে ৫এ রেখা সমাস্তরাল- 
ভাবে নশচের দিকে নেমে আসবে ; সেই' সঙ্গে ৫ রেখাও নামবে । দাম কমবে। 


অপ্পণ প্রাতযো' গিতার বাজার ২৯৩ 


মুনাফা কমবে । দশর্ঘকালে ৫এ রেখাঁটি 20 রেখাকে এ বিদ্দ্তে স্পশ* করবে যখন, 
তখন ৮ 420 হবে, অিরিন্ত মুনাফা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হবে এবং নতুন ফামে'র প্রবেশ 
ঘটবে না। এইভাবে চাহিদা রেখাটি হবে ৫৫ 1৮1৮২ রেখা হবে 11২, ভারসামোর 
বিশ্দু হবে 5. উৎপাদন -. ০৫২ হবে। -০(0৮/-গড় বায় । অতএব আতরিস্ত 
ম.নাফা শন্য হবে। 


(খ) চিন্নের ব্যাখ্যা (দাম প্রাতিযোগিতা যুক্ত অবাধ প্রবেশাবহশন একচেটিয়া 
প্রাতিযোগতার বাজারে ছোট দলভুন্ত একটি ফা.মর ভারসাম্য ) £ 


এই রেখাচিত্রে ০0১%-অক্ষে উৎপাদন এবং ০-অক্ষে আয় ও ব্যর এবং দাম 
পরিমাপ করা হয়েছে । এখানে 460০ ও 7৮0 হুল যথাক্রমে ফামের গড় ও প্রাস্তক 
বায় রেখা । 4৫75 ৫৫৯ **-৫৫৭ হল ফামে'র বিক্রয় রেখা বা ফামের দ্রব্যের জন্য 
ক্রেতাদের চাহদা রেখা ।:৫75 ৫2+-:৫৮7 রেখাগৃঁলির সন্গারপথ হল 70791 
রেখা । এই রেখাকে আমরা ফামেরি প্রকৃত 'বিক্ুয় রেখা বলতে পার । 


এখানে ধরা হয়েছে যে* অবাধ প্রবেশ নেই ! দলের মধ্যে ফার্মের সংখ্যা বাম্ষ 
পেতে পারে না। কাজেই দল1ট ছোট রর | 
হবে। ছোট দ;ল অবাধ প্রবেশ থাকে না, 
?1কম্তু দাম প্রতিযোগিতা থাকে । একট 
ফাম বিকু বাড়ানোর জন্য তার দ্রবোর 
দাম কমাতে পারে । কিম্তু অন্য ফার্ম- 
গুলিও তো এপকম করতে পারে । তখন 
এই ফামের বিক্রয় রেখা (৭৩ ) নীচের 
দিকে নামবে । এখানে প্রকৃত বিক্রয় রেখা 
হবে 1070 রেখাটি । 1010" রেখাটি ৫৫ 
রেখার চেয়ে বোশি খাড়া, কারণ একটি তা ১ জো 
ফাম' দাম কাঁময়ে বেশি পাঁরমাণে বাক অবাধ প্রবেশের নুষোগবিহীন অবস্থার একটি 
বাড়াতে পারবে বলে আশা করবে? সে কামের ভারসাষ। 
দেখবে 4৫ রেখা ধরে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার চা'হদা বাড়বে 10709 রেখা ধরে অর্া 
কম পারমাণে ! যেমন, ফাম“ট যদি 4 বিন্দ,তে থাকে এবং ০৯, দাম ধা করে, 
তাহলে সে ভারসাম্য অবস্থায় থাকবে না, নুনাফা সর্বাধিক করার জন্য সে দাম 
কমাবে । ধরা যাক সে ০0৮2 দাম ধার্য করল । 

এর ছ্বারা সে আশা করবে ষে সে ৪০ পাঁরমাণ বোশ 'বাক্ত করতে পারবে ॥ 
€িম্তু তখন দাম প্রাতিযোচিতা শুরু হয়ে গেলে এই ফার্মের বিক্রয় রেখা হবে 9৫৪. 
ফামণট দাম কাময়ে কেবলমান্ 708 পারমাণ বেশি দ্রবা বাক করতে পারবে। 
অতএব একট ফাম" ভাববে, সে দাম কাময়ে ৫৫ রেখা ধরে তার 'বারু বাড়াতে পারবে । 
কিন্তু প্রকুতপক্ষে তার ৫৫ রেখা দাম প্রতিযোগতার ফলে ক্রমাগত নাচের দিকে সে 





২৯৪ আধখনিক অর্থনশীতি 


আসবে । এই রেখাগৃজির সম্টারপথ ছবে 127) নামক চাহিদা রেখাটি । মিঃ 
চেম্বারলিনের মতে এটি হল বাজারের মোট বিক্রির মধ্ ফার্মের 'নার্দন্ট অংশসচক 
রেখা ॥ একে আমরা ফামের প্রকৃত বিক্য় রেখাও বলতে পার । 

ধাহোক দাম বখন ০৮৪, তখনও এই ফার্মাট ভারসাম্য লাভ করতে পারবে না। 
সে ন্চাববে দাম কমিয়ে ৫49 রেখা ধরে সে তার 'বাক্র বাড়াতে পারবে ॥। কাজেই 
সে দাম কমাবে । অন্য ফামণও তার মত স্বস্পদ্ষ্টিসম্পন্ব হওয়ায় তারাও দাম 
কমিয়ে বিক্রি বাড়িয়ে মুনাফা সবাঁধিক করতে চাইবে । এর ফলে ৫৫৪ রেখা নশচের 
দকে নেমে বাবে । ফামের প্রকৃত বিক্রয় কমই বৃদ্ধি পাবে । অবশেষে দাম কমে 
হর্ন ০৮" হবে তখন উৎপাদন হবে ০0৫%. 

এখানে প্রাস্তক ব্যয় রেখা (240০ রেখা ) ও ৫৫-এর নীচে অক্কিত প্রার্তক 
আর রেখা (ছি রেখা ) পরস্পরকে ৪ িস্দূতে ছেদ করেছে । 6 হল ভারসামোর 
িদ্দু। 

এখানে ৫৭ রেখা 40০ রেখাকে £ বিশ্দ্‌তে স্পর্শ করেছে । কাজেই দাম ₹ গড় 
বার ( ৮-্৮/১০)- এখানে ৮৮4১০ হওয়ার .ফ্ষার্মের কোন লাভ বা ক্ষাত হবে না। 
ফাম্ণাট কেবলমার ফ্বাভাবক মুনাফা পাবে । এখানে সে বাদ দাম কমার তাহলে 
তার ক্ষাতই হবে । কাক্ছেই সে দাম কমাবে না। 


১২.১৯ ডুয়োপাল 
' (ক) ডুয়োপালি বা দৃজন বিক্কেতার বাজারের সংজ্ঞা ও বোশিষ্ট্য £ 


যে বাজারে দুজ্রন মাত্র 'বক্রেতা কিংবা দুটি মান্র ফাম" থাকে তাকে ডুয়োশলি 
বলা হয়। এখানে দুজন বিক্রেতা দুটি দ্রব্য বিক্রয় করে, কিম্তু সেই দ্রবা দুটি 
পরস্পরের ঘ:নত্ঠ বিকল্প দুব্য, ষাতদর মধো একাট দ্রবোর চাহিদার শ্ফিতিশ্ছাপকতা 
অনা দ্বাটির দামের উপর খুব ঘাঁনঘ্ঠভাবে নিভ'র করে । 

বৈশিছ্টা (১) এই বাজারে প্রতোক বিক্রেতা বাজারের সামগ্রিক চাহিদার একাটি 
বড় অংশ দখল করে থাকে । আমরা বল ডয়োপালিতে দৃজন বক্রেতার মধো বাজার 
ভাগ হয়ে যায় । 

(২) এর ফলে প্রতোক বিক্রেতার গড় ও প্রাস্তক আর রেখা নিয়মখশ হয়। 
অথাৎ একজন বিক্রেতা বেশি পরিমাণে দ্রবা বিক্লয় করতে চাইলে তাকে দ্রবোর দাম 
কমাতে হয় । 

(৩) এই বাজারে অসংখা ক্রেতা থাকে বারা তাদ্ের চাহদা রেখা ধরে 
দ্রব্য ক্রল্প করে । কোন ক্লেতাই দ্রবোর দামের উপর ব্যান্তগত প্রভাব 'বল্তার করতে 
পারবে লা । 

(8) এই বাজারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা হল যে, এখানে দ্রবোর দাম 
কিংবা দ্রবোর পাঁরমাপ বিষয়ে দুজন বিক্রেতার মধো পারস্পারিক নিভ'রতা থাকে । 
প্রত্যেকেই বোঝে যে, তার একজন প্রতিযোগণ বা প্রাতস্দবী বিক্রেতা আছে ॥ 


অপু প্রতিযোগিতার বাজার ২১৯৫ 


(৫) এই পারস্পরিক নির্ভরতা থাকায় প্রত্যেক 'বক্রেতাই দ্রব্যের দাম বা পাঁরমাণ 
স্ম্ব্ধে তার প্রাতন্ষস্দবীর প্রাতাক্রয়া কী হতে পারে সে সম্বন্ধে পূর্ব থেকে অনুমান 
€ ০০1716০687০ ) করে । সেই অনমানের 'ভিক্তিতে নিজের কর্মকৌশল ( 80805£১ ) 
ঠিক করে । 

(৬) ভুয়োপালির ক্ষেত্রে দজন 'বিক্লেতার মধ্যে দ্রব্যের দাম 'নয়ে কিংবা দাম ছাড়া 
অন্য ব্যাপারে তীব্র প্রাতযোিতা থাকতে পারে । দান-প্রতিযোগতা থাকলে একজন 
শবক্লেতা তার দ্রবোর দাম কমিয়ে তার বক্র বাড়াবার চেস্টা করে । তখন অন্য 'বিক্লেতা 
তার দ্রবোর দাম কাঁময়ে দের । এইভাবে দুজনের মধো তীর দাম-প্রাতযোগতা দেখা 
দিতে পারে । আবার দাম ছাড়া অন্য বিষয়েও প্রাতযোগিতা থাকতে পারে । কোন 
একজন 'বক্রেতা সমান দামে বোশ দ্রব্য 'দিতে পারে, কিংবা সমান দামে ক্রেতাকে দ্রব্যের 
সঙ্গে বাড়াত কোন পুরস্ফারম.লক দ্ুবা 'দিতে পারে । 


(খ) ভহয্োপাঁলিতে কণভাবে ভ্রব্যের পাঁরমাণ নির্যারত হয় ( কুলেণ মডেল ) £ 

বিখ্যাত ফরাসী অর্থনীতাবদ অগাষ্টিন কুনো ১৮৩৮ সালে দুজন বক্রেজ 
কাঁভাবে তাদের ভারসাম্য লাভ করে তার আঁঙ্কক প্রমাণ দেন । আমাদের বত'মান 
এসালোচনা কুনেরি ছকের ( 70০৫৩| ) উপর 'ভাদ্তি করে রাঁচত হয়েছে । 

আলোচনার স্বৃবিধের জন্য আমরা ধরে নেব যে, 

(১) বাজারে 4১ ও ৪ নামক দুঞ্জন বিক্রেতা আছে । 

4২) দুজ্জনেই একাট দ্রব্য, কিংবা সমজাতায় দুটি দ্ুব্য বিরয়- করে । 

€৩) প্রতোক বিক্রেতার প্রান্তিক বায় (৮0) শুন্য । 

(8). প্রতোকের কাছে দ্রবোর পরিবাণই হল একমাত্র 'বিচার্য বিষয় । 

(৫) বাজারে দ্রবাটির অসংখ্য ক্রেতা আছে । 

(৬) তাদের চাহদা রেখা দেওয়া আছে। এই চাহদারেখা নিরমুখী ও 
সরলরোখক । 

(৭) প্রত্যেক 'বক্রেতা স্বাধানভাবে উত্পাদনের 'সিম্ধান্ত গ্রহণ করে । 

(৮) তাদের মধো জোট বাঁধার কোন চেষ্টা নেই । 

(৯) দ্রবোর পৃথকীকরণ নেই, বিজ্ঞাপনও নেহ॥ 

(১০) প্রতোক বিক্রেতা মনে করে যে? যে-কোন... তার প্রাতন্বম্ভবীর উৎপাদনের 
পারমাণ তার পূর্ব সময়ের উৎপাদনের স্তরে শ্ছির থাকবে । 

(১১) দংজন  বক্রেতাই লমানভাবে দক্ষ । 

এক্ষেত্রে £& ও. ৪ নামক দুজন বিক্রেতার মধ্যে কে কী পাঁরমাণ দ্রব্য উৎপাদন 
করবে এবং কণশভাবে ভারসামা লাভ করবে তা পরপন্ঠার রেখাচিচত দেখানো হল । 
এই রেখাচিল্লে ০%অক্ষে £'র উৎপাদিত দ্রবোর পাঁরমাণ এবং ০৮-অক্ষে চর 
উৎপাদিত দ্রবোর পারমাণ পরিমাপ করা হয়েছে । এখানে 48 হল 4 নামক বিক্রেতার 
প্রতিক্রিয়া রেখ্য (২০৪০1০০ ০৪:৬৩) এবং 07 হল চ"র প্রাতাক্রয়া রেখা । 


৯৬ আধুনিক অথনীতি 


এখানে 48 ও ০০ রেখা দুটিকে সরলরৈশখিক করে অঙ্কন করা হয়েছে। 55 
রেখার প্রত্যেকট বিদ্দৃতে 4 ও ট'র উৎপাদনের পাঁরমাণ সচিত হয়। বাদ ৪'র 
উৎপাদন কোন নিদিন্ট স্তরে শ্ছির থাকে 





র্‌ তাহলে 4 যে পারমাণ দ্রুবা উৎপাদন করলে 
্ তার মূনাফা সর্বাধিক হাতে পালে, & ও 
রি ৪'র সেই উত্পাদনের পরিমাণ দুটি ৯8 
রেখার উপর কোন বিস্দর দ্বারা প্রকাশ 

৮৯1------উ করাযায়। মদ বেশ পাঁরমাণে দ্রবা 
রর দি উৎপাদন করে তাহলে 4'র সবাঁধক 
মৃনাফাদায়ণ উৎপাদন কমে যায়। সেইজন্য 

0 ০70201 5 0 2 29 রেখাটি [নিস্অখী হয় । যেমন, 4৯ 
১২.১৯ রেখাচিত্র ১ প্রতিক্রিতা রেখার যাঁদ ধরে নেয় যে' 8৪ শলা পরিমাণ দ্রব্য 
মাহাঘে। ভূজোপলি ভারনাষা উত্পাদন কবুদব, তাহলে & যখন 08 


পশায়মাণ দ্রবা উৎপাদন করবে তখন তার মৃন:ফা হবে স্বাঁধিক । এক্ষেতে বাজারে 
4 হবে একচোঁটয়া কারবারী । কাজেই 098লক আমরা একচেটিয়া উদপাদন 
(৯০০০০০)১ 9000801) বলতে পারি । কত ই যদ ০৮) পাঁরমাণ দ্রবা 
উত্পাদন করে তাহলে 4 পক্ষে 08১ পারিমাণ দুবা উত্পাদন ও ধবক্ুয় করতে 
পারলেই মৃনাফা,সবাধিক হবে । এইভাবে দেখা বায় ৪ যত তার বিক্রয় বাড়িয়ে 
যায়, ততই /র পক্ষে কম উৎপাদন ও বিক্রয় কাই ভভজনক হয়ে ওঠে । বপরত- 
ক্রমে ৪ ঘত কম উৎপাদন ও €বরুয় করে, &র পক্ষে তত বেশি বিরুয় করা লাভজনক 
হয় । কাজেই ৫র প্রতিক্রিয়া রেখাটি বাম দিক থেকে ডানদিকে নিয়মৃখা হয়। 
অনূরপভাবে 2'র প্রতক্রিয়া রেখা 00'র আকৃতি ব্যাখা করা যায়। রি 
উতপাঙ্গন কোন 'নাদ্ট মাতায় (ম্র থাকলে 9'র পক্ষে ক পরিমাণ উৎপাদন করা 
লাভজনক হবে তা 00 রেখা থকে জানা যায়। £৯ যদ ভার উৎপাদন বদ্ধ করে 
তাহলে 29'র পক্ষে উতপাঙ্ন হ-স করা বা বদ্ধ করাই লাভজনক হয়। এখানে 
00 হল ৪'র একচোটয়া উৎপাদন । যেহেতু 4 ও 9কে সমান বলে ধরা হয়েছে, 
কাজেই 090০7-08 এবং 04. ৮ 010 হবে। 

/১8 307 যেখা দুটি পরস্পরকে £ বন্দুতে ছেদ করেছে । 2 হল ভারসামোর 
[বন্দ । এখানে 08৮ ও 0৮৭ হুল যথাক্রমে 4 ও 9'র ভারসামা উৎপাদন । 
যদ 4 ও ৪ যথাক্রমে 08৯ এবং 0১দ পরিমাণ দ্রবা উদ্*পাদন করে তাহলে উভয়েই 
সবাঁধিক মৃনাফা পাবে এবং কেউ উৎপাদনের হাস বা বাঁস্ধ ঘচাবেনা। চবস্দ:র 
বাম দিকে অথবা ডান দিকে দুজনের প্রতিক্য়া থাকবে । কীভাবে এটা হয় দেখা 
বেতে পাবে। 

ধরা যাক, 4 মনে করল যে, 2 শনা পারমাণ উৎপাদন করব । তাহলে সে 
করবে 99. িস্তু 4 যাঁদ ০8 উৎপাদন করে, তাহলে 9 করবে ০১1. ৪ বাদ 
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০0০, করে, তাহলে £& করবে 0875 তখন 8 করবে 0০৮৪, তখন / করবে 0৪9. 
এভাবে ৪ তার উৎপাদন বাঁড়য়ে যাবে এবং £& তার উৎপাঙ্গন কমাবে । এ্রমান করে 
তীরমুথে সঁচিত পথে তাদের প্রাতাক্রয়া তাদেরকে 2 বিন্দুর দিকে নিয়ে বাবে । 
25 বিন্দুতে এলে তাদের প্রাতক্রিয়ায় ভারসাম্য দেখা দেবে । অনুরূপভাবে 5 'বস্দর, 
বামাদকে কোন বন্দু থেকে আরম্ভ কপ্পলে তারা তীরাক্কত পথে 75 বিদ্দূতে এসে 
পেশছাবে। অতএব 5 হল ভারসামোর বন্দু । 

শন্তবায £ কুনেরি মডেলে ডুক্লোপালর যে সমাধান দেওয়া হয় তার কয়েকটি 
শ্রটির উল্লেখ করা যেতে পারে। 

প্রথজ্জত- এখানে দ্রব্যের পুথকশীকরণ নেই । এটা অবান্তব। দ্ুব্ের পৃথকখকরণ 
থাকলে বিজ্ঞাপন থাকবে । বিজ্ঞাপন থাকলে একজন বিক্রেতা সহজেই তার অন:কুলে 
ক্রেতাদের চাহদাকে আকৃষ্ট করতে পারবে । 


ছিতশয়সত-_কুনো উৎপাদন বায়ের কথা ধরেনান। উৎপাদন ব্যয় না ধরলে 
আলোচনার বাস্তবতা থাকে না, থাকে অস্কের কারিকুরি মাত্র । কুনো অথ' নীতিতে 
অফ্কের প্রয়োগ করার জন্য তাঁর ড্য়োপাঁল মডেল রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় । 


তৃতণয়ত -কুনো মডেলে দ্রব্যের পরিমাণ নিয়েই ভাবা হয়েছে, দাম ?নয়ে ভাবা 
হয়ান । যেহেতু উৎপাদনের ব্যয় নেই কাজেই দ্রবোর দাম কত হবে তা এম'নতে 
জানা যায় না। অবশ্য বাজারের চাহদা রেখা দেওয়া থাকলে পরিমাণ থেকে দ্রবোর 
দাম জ্ঞানা যেতে পারে। গকম্তু উভয় 'বক্রেতার মধ্যে দাম-প্রাতিষোগতা থাকলে দাম 
কোথার 'গয়ে থামবে সেটা কুনেরি মডেল থেকে জানা যায় না। কুনো মডেলের ভ্রুটি 
দর করার জনা বারক্রাড একটি দাম 'ভ্তিকষ মডেল রচনা করেছেন । 

চতুর্ঘত-_ কুনেরি মডেলের দূজন বিক্রেতা স্ব্পদষ্টর রোগে ভোগে । প্রতোকেই 
ধরে নেয় প্রাততশ্ঘী 'বক্রেতা তার দ্রব্যের পারমাণ পাল্টাবে না এবং সেই ধারণার 
*ভাঁততে সে স্বাধীনভাবে নিজের কম'কৌশল খাড়া করে । অথচ পরের মুহৃতেই সে 
দেখতে বাধা হয় যে. তার ধারণা মিথ্যা হয়েগেছে । তবু তার ভুল ভাঙে না। 
এ বড় আশ্চর্যের ব্যাপার । 

- পন্তমত-_সবচেয়ে আম্চষের ব্যাপার হল এই বে+ কুনে। মডেলে দুজন বিক্রেতাই 
ভুল পথে চলে এবং তারা অবশেষে ঠিক ভারস . সক্ষ্যে গিয়ে উপনীত হয় । ভুল 
পথে চললে কেউ সঠিক লক্ষ্যে যেতে পারে কিনা সেটা ণবতরকের বাপার এবং তার 
মধো “ভুল করলে ঠিক করা হয়' এরকম একটা স্বাবরোধ থেকে বায় । 


১২২০ কে) গালগোপালির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট ঃ 

যে বাজারে কয়েকজন মাত বিক্রেতা বা কয়েকাট মান্র ফার্ম থাকে যারা একটি 
সমজাতখয় দ্রবা গকংবা কয়েকাঁটি অত্যন্ত ঘাঁনম্ঠ বিকল্প দ্রব্য উৎপাদন ও 'বক্লয় করে 
সেই বাজারকে গাঁলগোপলি বলা হয় । 


২৯৮ আধূৃনিক অর্থনীতি 


বৈশিষ্ট্য ঃ ওলিগোপলি হল অপণাঙ্গ প্রতিযোগতামলক বাজারের একটি 
বিশেষ রুপ । ১1 এখানে মান্ত কয়েকজন বিক্রেতা থাকে । ২। প্রত্যেক বিক্রেতা 
একাঁট সমজ্জাতীয় অথবা পৃথকণকৃত দুব্য বিক্রয় করে । সকলে পৃথকণীকৃত দুব্য বিক্রয় 
করলেও দ্রব্যগৃলি প্রায় সমজ্াতীয় হবে। ৩। এই বাজারে বিক্রেতাদের মধ্যে 
পারস্পরিক 'নিভরশশলতা (110061605050০৩ ) থাকবে । একজন বিক্রেতা বাদ 
তার দ্রবোর যোগান বৃদ্ধি করে, তাহলে দ্রব্গুলি প্রায় সমজাতীয় হওয়ায় আমরা 
বলতে পারব ষে, তার ফলে বাজারের সামাগ্রক যোগান ব.স্ধ পাবে । এতে অন্যান্য 
গবক্রেতাও তাদের যোগানের পারবতন করতে বাধা হবে এবং এইভাবে 'বক্লেতাদের 
একজনের কাজ অনাদের প্রভাবত করবে । অনাভাবে বলা বযায়--ওনলিিগোপালর 
বাজারে বিক্রেতাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রাতক্রিয়া থাকবে। 

8| দ্বোর পারমাণ ও দ্রবোর দাম _ উভয় ব্যাপারেই প্রতিযোগিতা ও প্রাতীক্রিয়া 
থাকতে পারে । একজন 'বক্লেতা তার দ্বোর ক্রয় ব:্ধ করার জন্য দাম কাময়ে 
ধদতে পারে । এতে অন্যান্য বিক্রেতার বিক্রয় কমে যায় । তখন তারাও দাম কাঁময়ে 
'দেয়। এইভাবে ওকিগোপাঁলতে দাম প্রতিযোগিতা দেখা দেয় । 

& | ওিগোপালিতে পণোর পৃথকশীকরণ থাকতে পারে । তাহলে প্রতোকাঁট 
ফার্ম তার দ্রবাকে পৃথক করার জন্য বজ্ঞাপনের আশ্রয় নিতে পারে । 

৬। বিজ্ঞাপন থাকলে বিজ্ঞাপনের বায়ও থাকবে এবং এই বায় দ্রবোর দামকে 
প্রভাঁবত করবে, চাহিদাকেও প্রভাবিত করবে । 

৭। ও'িগোপাঁলর বাজারে নতুন ফাম" অবাধে প্রবেশ করতে পারে, অথবা 
অবাধ প্রবেশের পথে কোন বাধা থাকতেও পারে । অবাধ প্রবেশ থাকলে গাঁলগো- 
পালিত ফাল্মর্রি সংখা খুব বোশ হয়ে যাবে এবং সকলের দ্রবা সমজাতীয় হলে 
ওালগোপংলর সঙ্গে পৃ প্রীতিযোশিতামলক বাজারের কোন পার্থকা থাকবে না। 
তবে গ'লগোপালির বাজারকে অবাধ প্রবেশাধিকারাবহশীন বাজার বলাই উচচত। 

৮) ওলিগোপাঁলতে ফাম্গাল জোটবম্ধ হতে পারে, আবার পৃথক থাকতে 
পারে । 

(খ) গালগোপলিতে একটি ফাম” কণসাবে ভারসামা লাভ করে ? £ 

[ অধ্যাপক চেম্বারালনের ছোট দল মডেল ] 

োঁলিগোরপপালতে একটি ফাম কীভাবে ভারসাম্য লাভ করে সে সম্বন্ধে অধ্যাপক 
চেম্বারলনের আলোচনাঁটি এখানে দেওয়া হল। চেম্বারলিন ধরে নিয়োছলেন যে, 
খলিগোপলির বাজারে নতুন ফাম" প্রবেশ করে না। "কাজেই দলের মধো মাত 
কয়েকটি ফার্ম.থাকবে । এজন্য একে ছোট দলের ব্যাপার বলা হয়। অবশা চেম্বার- 
দিন আলোচনাকে সহজ করার শুন্য ধরে নিয়েছিলেন যে, দলের মধ্যে দ.ট মানত ফাম 
-বা দুজন মার্ত বিক্রেতা আছে । চেমবারলিনের অনুসরণে আমরাও ধরে নেব যে, 

(১ দলের মধ্যে ” ও ৪ নামক দুজন মান্ল 1বঞ্েতা আছে, 

(২) তারা উভয়ে একাঁট সমজাতীয় দ্রবা উৎপাদন ও বিক্রয় করে, 


অপূর্ণ প্রাতযোঁগতার বাজার ২৯৯ 


(৩) আলোচনার সুবুবধের জন্য আমরা ধরে নেব যে, উভয়ের কোন উৎপাদন ব্যয় 
নেই, কাজেই প্রান্তিক ব্যয় শুন্য । 

(8) উভয়েই সর্বাধক মুনাফা পেতে চায়। যেখানে মোট আয় সর্বাধিক 
সেখানে বিক্রেতার মুনাফাও সবাধিক (কারণ মুনাফা" আয় - ব্যয়, এখানে ব্যয় 
শ্‌ন্য, কাজেই মৃনাফান্পমআয়, কাজেই আয় সবাধিক হলেই মুনাফা সর্বাধিক 
হবে )। ্‌ 

(৬) বাজারে অসংখ্য ক্রেতা আছে । 

(৬) ক্রেতাদের চাহিদা রেখা সরলরোখক ও নিম্মম-খা । 

(৭) প্রত্যেক 'বক্রেতাই তার প্রাতদ্বম্থপর প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয় । 

এই অন-ধারণাগহলির ভাঘ্ততে আমরা আলোচনা করতে পারি, গঁলগোপলিতে 
প্রত্যেক বক্লেতা কী পারমাণ দ্বব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করবে এবং দ্রবোর দামই বা কত 
হবে। নীচের রেখাচ্ে এট দেখানো হয়েছে । 

এই রেখাচিত্রে 03-অক্ষে পারমাণ ও ০৬-অক্ষে দাম পাঁরমাপ করা হয়েছে : 





এখানে 1072 হল দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের 11 
চাহিদা রেখা । একে আমরা বিক্রেতার | 
গড় আয় রেখা বলতে পারি । ৯ 
ধরা যাক, প্রথমে 4 উৎপাদন শুরু ৃ রবে 
করল। সে হবে একচোটরা কারবারাী। ১ 7৮ 
1১7১ রেখাটি হবে তার ££২ রেখা এবং চি টি। 
২, রেখাটি হবে তার 1৮, রেখা । নিত ডিত 
11২, রেখাটি ০১-অক্ষকে 3* 1 .দুতে ডি চি 8, 
ছেদ করেছে । এখানে 2৮॥»» ০, ৮৮ 
আমরা ধরোছ যে, 4-র ৮607-09. ১২.২* রেখাচিজ ১ ওলিগোপলির ক্ষেতে 
কাজেই মুনাফা সবাধক করার জন্য ?৫চ. বিক্রেতার ভারসাষা (ছোট দল মডেল) 


-20-0 হবে। এখানে 3% হল 4৯-র ভারসাম্য বন্দু । কাজেই বোঝা যাচ্ছে 
যে, যদ 4 একমান্ন বিক্লেতা হয়ঃ তাহলে সে 093৮ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে 
এবং সেই দ্রবোর প্রাত একক ০০* দামে 'পক্ুয় করবে । এখানে 9৫% হল এক- 
চেটিয়া উৎপাদন (17101079915 ০009৫ বং 0৮৮ হল একচেটিয়া দাম। 
সেইজন্য 3 ও ৮-এর গায়ে 1 অক্ষরাটি বসানো হয়েছে । 


এখন ধরা যাক, ৪, উৎপাদন বাজারে প্রবেশ করার সিম্ধান্ত নিল। সে এসেই 
দেখবে যে, 4১ 008৮ যোগান দিচ্ছে । সে ধরে দেবে যে, তার দ্রব্যের চাঁহদা রেখা হল 
010; এটাই তার 41২ রেখা এবং তার নখচে ২৮ হল তার 7 রেখা । 
যেহেতু তার 10-৮0১ কাজেই সে সবাঁধিক মুনাফার জন্য 29 পাঁরমাণ দ্ুব্য 
উৎপাদন করবে। তাহলে বাজারে মোট যোগান হবে 0৮-705৪- ০8 এবং 
দাম হবে 0৮. 


৩৩০ আধুনিক অর্থনীতি 


০৮ দামে দ্রবা বিক্লয় করার সময় 4 দেখবে ফে? তার মোট আয় বা মুনাফা কমে 
গেছে । আগে তার মুনাফা ছিল ০0৮4 00৮" এখন হয়েছে ০৮0০৫৮- 0 বিন্দুতে 
৩. 15 কিম্তু 00 অংশে 1. কাজেই দাম কমিয়ে (অর্থাৎ উৎপাদন বাঁড়য়ে ) বেশি 
পারমাণে দ্রবা বিক্য় করা যাবে সত্য' কিম্তু তাতে তার মোট আয় বা মোট মুনাফা 
কমে যাবে । ঝজেই & তার উৎপাদন ব:ম্ধি করবে না। ৪ বাজারে প্রবেশ করায় ষে 
এটা হয়েছে তা & বুকতে পারবে । সে এখন উৎপাদন কমাবে । চেম্বারলিনের 
মতে এখাতন & উৎপাদন কমায় ৪-র উৎপাদনের সমান করবে । রেখাচতে ৮১-র 
উত্পাদন - ০04 দেখাতনা হয়েছে । এখানে ০0১৯ 348. অথাঁথ 4 ও ৪ দুজনেই 
বুঝতে পারবে ফে* একপ্রচাটিয়া দামে দ্রব্য বিক্রয় করাই লাভজনক । কাজেই দ্রব্যের দাম 
হবে ০৮ এবং এই দামে মোট 'বিকুয়ের পারমাণ হবে ০৫3৮ এই উৎপাদনের অর্ধেক 
করবে & এবং বাক অর্ধেক করবে 8. আত্এব চেক্বারলিনের মতে দৃজন ব্যয়াবহশন 
গবকেতার বাঙ্জাতর ছরবোর উৎপাদন ও দাম একচেটিয়া বাজারের সতত 'নাঁদর্ট হবে। 

মন্তব্য £ (১) চেম্বারলতনের এই মডেলটি কূনোঁ মডেলের মতই দহজন 'বক্লেতার 
বাজ্জার নিয়ে আলাচনা করে । একে আমরা সঠিক অর্থে গিগোপালির আলোচনা 
বলকত প্পাব না। 

(২ কুনোর মত চ*বারালন ধরে নিয়েছেন যে ক্রেতাদের কোন উৎপাদন 
বায় নেই । এই অনুধারণাণ্ট অবাস্তব । 

(৩) এখানে নতুন প্রবেশের কথা বলা হয়ান। এটি একাঁট বষ্ধ বাবস্ছার 
আলোচনা । 

8) প্রচ্বারালন যেভাবে দুজন 'বক্রেতার উৎপাদন 'দ্ষ্ধাম্ত ব্যাখ্যা করতে 
চেয়েছেন, তাতে মনে হবে দুজন িক্েতা বুক একসঙ্গে তাদের মিলিত মুলাফা 
(3০101 ?1০96) সবাঁধিক করতে চায় । 

১২.২১ কোণষুত্ত চাহিদারেখা এবং ও'লিগোপালর ক্ষেত্রে দামের অপারবতনশয়তা 
(808185৫6074 0৪৩৮৩ ৪0৫ 2৯৫06 702)0869 8000€7 €08880801৬) 2 
1 রর (ক) চাঁহিদারেখা কখন কোণঘুত্ত হয়? 
ূ অধ্যাপক স্থইজির মতে, ওনলিগোপালিতে 
রি. 2১5 দাম প্রাতযোগিতা থাকলে একজন বিক্রেতার 
৫ 2 রর ভ্রবোর চা'হদারেখায় দহটি অংশ থাকবে-_ 
| | একাট বামাদকের অংশ, অপরাটি ভানাদকের 
অংশ । বামা্দকের অংশে চাহদা রেখাঁট 
বেশি হেলানো হবে এবং ডানাদকের অংশে 
এটি কছ-টা খাড়া হবে। এই দি অংশ 
১১.২১ রানি: তলগোপলির শে যেখানে ছেদ করবে সেখানে একাঁট কোণের 
০*াশধুকু চাতদারেখ। উৎপাত হবে । সেজন্য £কে কোণম্্ত 
চাহিদা দরখা (10117105 ৫51098170 ০07৬5) বলা হয় । আমাদের উপরে রেখাচিতে 410" 


ৰ 


শী সত শস্প শা 


1 


6) ৩5 ৫4 -৫ 


অপর্ণ প্রাতযোগতার বাজার ৩০১ 


হল একটি কোণবূত্ত চাইদা রেখা । &. হল এই চাহদা রেখার উপর কৌশিক বিন্দু 
(8০178) 1 এখানে ০%-অক্ষে চাহিদা বা বিক্রয়ের পারমাণ এবং ০%-অক্ষে দাম 
পারমাপ করা হচ্ছে! বস্তুত 1 চাহিদা রেখাটি [১7১ ও ৫৫ নামক দুটি 
চাহিদা রেখার এক প্রকার 'মশ্রণের ফলে উৎপন্ হয় । 'মিঃ চেম্বারালনের মতে ৫৫ 
হল একট ফার্মের প্রত্যাশিত 'বক্রয় রেখা (5%০৩০1০৫ 99158 (00৬৩) এবং 1010 হল 
প্রকৃত 'বক্রয় রেখা (4০189) 9815৪ 00৮৩) ! 

ও'লিগোপছিতে বিক্রেতার সংখ্যা সীমিত । কোন একজন !?বক্লেতা তার দ্রবোর 
দাম হাস করলে তার 'বক্রয় বাড়বে এবং অন্যদের বিক্রয় সেই পারমাণে কমবে । 

বক্লেতার সংখ্যা কম হওয়ায় গড়ে প্রত্যেকের বিক্রয় উল্লেখযোগ্য পারমাণে কমে 
যাবে। কাজেই তারাও দাম কমাবে । তারা যাঁদ সমান পারমাণে দাম কমায়, 
তাহলে একটি ফাম“ পুবে' দাম কাঁময়ে যতখানি দ্রব্য বিক্রয় করবার আশা করোছল, 
প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে কম বিক্রয় করতে পারবে । রেখাঁচিত্রের ভাষায় বলা যায়-- 
একটি ফাম" দাম কাময়ে 4৫ রেখা ধরে তার বিক্রয় বৃাম্ধ করার আশা করবে, কিন্তু 
সে প্রকৃতপক্ষে 1010 রেখা ধরে তার বিক্য় বৃষ্ধি করতে সমথ' হবে । কাজেই ৫৫ হল 
প্রত্যাঁশত বিকুয় রেখা এবং 101১” হল প্রকৃত বিক্রয় রেখা । এগুলি মিঃ চেম্বারালনের 
কথা । উপরের রেখাচিন্রের প্রসঙ্গ টেনে বলা যায়- একজন 'বক্লেতা দ্রবোর দামকে 
৩৮ থেকে কাঁময়ে ০৮" করলে সে আশা করবে যে, সে 3২৫ পারমাণে বিক্রয় ব্ধি 
করতে পারবে? কিশ্তু প্রকৃতপক্ষে তার ধিক্যয় বম্ধ পাবে 3" (0৫) পারমাণে । 
অতএব দ্রবোর দাম যাঁদ ০৮ অপেক্ষা কম হয়, তাহলে ৫৫ রেখার 10" অংশাঁট 
বাতিল বলে গণ্য হবে এবং 1০7 হবে প্রকৃতপক্ষে 'বিৎক্ষতার দ্রব্যের চাহদা রেখা ৷ 
৮৫ অংশাঁট বা'তল হবে দেখানোর লন্য একে ভাঙা দাগে অঙ্কন করা হয়েছে । 

আবার এই ফামণট যাঁদ দ্রব্যের দাম বাদ্ধ করে, তাহলে তার বক্র কমবে। 
1কম্তু অনা ফামণগৃলিও দাম ব্াম্ধ করবে। যাঁদ করে তাহলে বিক্রয় কমবে £51 
রেখা ধরে ; ফিম্তু অন্য ফামণগাল যাঁদ দাম বাঁম্ধর প্রাতষোগতায় অংশগ্রহণ না 
করে, তাহলে এই ফার্মের বিক্রর খুব বোঁশ পাঁরমাণে কমবে । আমরা বলতে পার 
ঘষে, সে ক্ষেপে এই ফামের বিক্রয় £.৫ রেখা ধরে কমবে 

অথথ দাম কমালে একটি ফামের 'বক্কয় বাবে ৮৮1১" রেখা ধরে এবং দাম বৃদ্ধি 
করলে তার 'বক্রয় কমবে &৫ রেখা ধরে । শা বাম্ধর সময় 1011 রেখার 7 
অংশাট বাতিল বলে গণা হবে। কাজেই একাঁট ফার্মের ছব্যের চাহদা রেখা হবে 
981) নামক একটি কোণযুক্ক রেখা । 

এখানে উল্লেখ করা যায় যে 11)" চাহিদা রেখার ৫৮ অংশাঁটতে চাহদাব 
পামণ,ত 'স্থতিষ্থাপকতা বৌশ এবং 7) অংশাটতে এই স্হিতচ্ছাপকতা কম । এর 
সঙ্গত কারণ আছে । শ্রকটি ফাম" যখন দাম কমায় এবং অনা ফার্মগৃলিও দাম কমায় 
তখন এই ফামে'র ক্রয় কম বাদ্ধ পায়, কাজেই দাম হাসের ক্ষেত্রে চাহিদার 
শ্ছিতিম্থাপকতা কম হয়। অপরপক্ষে একটি ফাম" যখন দাম বাদ্ধ করে 'কিম্তু অন্য 


৩৩০৭ আধুনিক অর্থনীতি 


ফামণগল দাম বৃদ্ধি করে না (ধরা যেতে পারে যে? তারা দাম চ্ছিররাখে)। 
সে ক্ষেত্রে দাম বুছ্ধিকারী ফামের বিক্রয় বেশি কমে যায় । কাজেই চাহিদার দামগত 
শ্ছিতজ্ছাপকতা বেশি 'হয়। ম্িতিস্থাপকতার এই পার্থকোর জনাই ৫8০7 চাহিদা 
রেখার ৫. অংশটি হেলানো হয় এবং £₹.1১ অংশাঁট খাড়া হয়। 

অতএব আমরা বলতে পারি যে, গালগোপালিতে এক বিশেষ ধরনের দাম 
প্রাতিযোঁগতার ফলে একটি ফামের দ্রব্যের চাহদা রেখা কোশব্ত্ত হয়ে থাকে। 


খে) কোণযৃক্ত চাহিদা রেখার সাহাযো দামের অপণ্রবর্তনীযতার ব্যাখ্যা 
অধ্যাপক হল ও হিচ নামে দজন গবেষক দাম নিধরিণ বিষয়ে গবেষণা করার সময় 
জক্ষা করেন যে, অনেক দ্বোর দাম মোটাম-টিভাবে 'নাঁদর্টি স্তরে স্থির থাকে । কেন 
এমন হয় 2 অধাপক স্ইজির মতে কোণযক্ত চাহদা রেখার সাহায্যে এই ঘটনার 
বাখ্যা করা যেতে পারে । আমরা নশচে রেখাচিত্রের সাহায্যে দামের অপারবত'নীয়তা 
বাখ্যা করতে পর । 


৫ 
এই রেখাচন্লে ০১-অক্ষে দ্রবোর 

৫ 1৯১২.. পরিমাণ এবং ০%-অক্ষে দাম পরিদাপ 
১ রি করা হয়েছে । এখানে ৫100 হল 
নি কোণযা্ত চাহিদা রেখা । দ্রবোন চাহিদা 
এর রেখা হল বিক্েতার গড় আহ রেখা । 

| চা উস ৯ না এখানে বিক্রেতার £&&ি ব্রেখার দে 
টি ররর রর রর অংশ বথা 01 এবং 11). এদের 
০ ৭ র্‌ নীচে ৫78 এবং 120 হল যগ্াকমে 
১২.২১ রেখাচিজ। £ কোণধুক্ত চিন রেশ প্রাস্তক আয় (0) রেখা । এই 


রেখাচিন্তে ০ হল বিক্রেতার প্রাস্তক বায় রেখা । 

ওলিগোপলির বাজারে একজন বিক্রেতা তার দ্রব্যের দাম কমালে অনা বি তারাও 
তাকে অনুসরণ করেঃ ফলে ভার বিক্রয় কম বাড়ে । আবার এবজন যি দাম কম্ধি 
করে এবং অন্যেরা তাকে অনুসরণ না করে তাহলে তার বিক্ুয় খুব বেশি কমে যায়। 
সেইজন্য ওলিগোপাঁলর বাজারের একজন 'বক্রেতার দ্রবোর চাঁহদা রেখায় একটি 
কোঁণিক বি্দু থাকে । এই 'ব্দ্দুর বাম দিকে চাহদা রেখা পস্থতস্থাপক হয় এবং 
এর ডানদকে চাহিদা রেখা বেশি আম্ম্বতিষ্থাপক হয় । অতএব গ:লগোপগলতে একজন 
বিক্রেতার গড় আয় রেখা বা দ্রব্যের চাহিদা রেখা ৫7০70 রেখার মত কোণযুক্ হতে 
পারে। %* হল কোণক বন্দ । 

চাহিদা রেখা এইরকম ভাঙা হলে ফামের 0 রেখাও অবাঁচ্ছন্ব হবে না। 
এখানে চাহিদা রেখার দুটি অংশের সঙ্গে সঙ্গাতি রেখে দুটি পাং রেখা হবে এবং 
তাদের মধো একটি বিচ্ছিশ্রতার সীমার (721786 ০1 415০০770108)169 ) থাকব । 
আমাদের উপরের রেখা 'চত্রে ৫৮ রেখার নইচে আঙ্কত 06 রেখা এবং 71)" রেখার 
নীচে আঞ্কত £০ বেখা হল ফামের পদ াাং রেখা । এদের মধো 2 শসা 


অপহণ প্রাতযোগিতার বাজার ৩০৩ 


বাচ্ছন্বতা থাকবে। এখানে উল্লেখ করা বায় যে--৫% এবং 8.১ অংশে চাহদার 


দামগত 'স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্যের জনাই এই 'বাচ্ছল্নতার উদ্ভব ঘটে এবং এই দুটি 
অংশের স্থাতস্ছাপকতার পার্পক্য যত বেশ বা কম হবে £ঢ অংশের দৈঘণও তত 
বোঁশ বা কম হবে। 


অধ্যাপক সুইাঁজর মতে এইরূপে কোণয-স্ত চাহদা রেখাসম্পন্ন জোটাবহশন 
ওলিগোপাঁলতে একজন বিক্রেতা কৌিক বন্দ &₹তে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করবে এবং 
ফামের প্রাস্তক বায় বেশ বা কম যাই হোক না কেন-_এই দাম অনড় বা 
অপারিবর্তনীয় অবস্থায় থাকবে । আমাদের উপরের রেখাচিন্রে দেখা ষাচ্ছে ফার্মের 
[৬0০-17%11 হয়েছে £ বিদ্দৃতে । এর বামাদকে 210 কম, খাং বোৌশ এবং ডানাঁদকে 
0০ বোশ। কাজেই 2০71 নামক ভারসাম্যের শরতট 8. 'বম্দুতেই পালিত 
হবে। অতএব £€ হবে ফামের ভারসামোর বিন্দু ! এখানে উৎপাদন হবে 0৫3 এবং 
দ্রব্যের দাম হবে ০0৮. 


এখন ফামের 1৮1০ রেখা বর্দি নীচে নেমে 710 রেখা হয়ঃ তাহলেও দাম ০0৮ 
স্তরে স্থির থাকবে । অতএব 121 নামক অংশে যেকোন বন্দর মধা দিয়ে ৮০ 
রেখা যাক না কেন ( অর্থাৎ ফার্মের 20 ষত বেশি বা কম হোক না কেন ), দ্রব্যের 
দাম ০0৮ স্তরে স্থল থাকবে । সুইজির মতে-_কোণযুস্ত চাহদা রেখার সাহায্যে 
ও'লগোপপ'ল বাজারের একটি ফামের ভারসাম্য নির্ধারণ করা যায়। শুধু তাই নয় 
এর সাহাযো গ'লিগোপালি বাজারের দামের অনড় ভাবকেও ব্যাখ্যা করা যায়। 


প্রশনাবলণ 


১1 একচেটিয়া কারবার কাকে বলে? একচেটিয়া কারবারের বৈশিকষ্ট্যগুলে আলোচন। কর। 

২। একচেটিয়া কারবার কাকে বলে* একচেটিয়া কারবারীর গড় ও প্রান্তিক আর রেখার আকৃতি 
কেমন হর আলাচনা কর। 

৩। একচেটিয়া কারবারী £ক ইচ্ছটমত ড্রবোর দাম নির্ধারণ করতে পারে? ধুক্তিসহ আলোচনা 
কর। 

৪1 একচেটিয়া কারবারী কীতাবেভ্রবোর দাম নির্পারশ করতে পারে, আসোচনা কর। 

৫1 একচেটিচা কারবারীর ভারসাম। ও তাঁর শর্তগুলি আলোচনা কর। 

৬। একচেটিঘ। কারবারীর ভারসাম্য ক্রেতাদের চা; : স্থিতিস্থাপকতা দ্বার! কীভাবে প্রভাবিত 
হয় দেখাও 

৭1 বিশুদ্ধ একচেটিয়া! কারবার কাকে বলে? বিশুদ্ধ একচেটিয়া! কারবারী কভাবে দাষ নির্থাহণ 
করবে? থুক্তি দিয় বাকাও। 

৮ | দাঁম শ্বতস্ত্বীকরণ কান্দে বলে? দাম স্বডস্ত্রীকরণ কখন সম্ভব? কখন লাগজনক এবং কখন 
কামা হতে পারে? বুক্তিদহ বোবাও। 

»। অপুশাঙ্গ প্রতিযোগিতা কাকে বলে? এইরূপ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি কামের 
খজসকালীন ভারলসাষ। এবং চার সঙ সম্বন্ধে আলো5ন! কর। 

১০। একচেটিা প্রতিযোশিতামুলক বাজার বলতে কী বোঝায়? এই বাজারের বৈশ্ষ্টাগুজি 


আ.লোচন। কর। 
ওলী, উন্ট্৫-- ৯৩ 


৩০৪ আধুনিক অর্থনশীত 


১১। এক চো প্রতিযোগিতায় বাজার কাঁকে বজে? এট বাজানে একটি কামের বঞজ্জকালীন 
ও দীর্ঘকালীন ভারসাষ। ও তার শর্ত সন্ধে আলোচনা কর । 

১২। একচেষ্কা প্রতিযোগিতার দাজ্ঞারের সঙ্গে একচেটিয়া বাচার অপেক্ষা পূর্ণ এঞুতিবোগিতা মূলক 
হাজারের হিল বেশী । এই ওক়িটি তি টিক? বৃক্তিসহ আলোচনা কও। 

১৩। একচেটিয়া বাজ্রার, পূর্শপ্রতিঘোগিতামূলক বাঞঙ্জার ও একচেটিয এুডিঘোগিতামুলক 


'সবাজারের ভূলন। ক্র । 

১৪। একচেটযা প্রতিযোগিতার বাজার এবং পূর্ণ পতিযোশিতামুজত বাজ়াঁকে কোন একটি ফাষের 
দীর্থকালীন ভারসাযোর তুলনা কয়। 

১৫। একচেটিয়া! প্রতিযোশিতার বাজারে ঝঁ ধরনের প্রতি পিত। দেখা খাত বং এর পরিপা্ 
কীহ্য়? 


১৪। দ্বাহ-্প্রত্িযোগিভা (না০৩-0011500100) এবং জা বাচীন অভ্ভবিহষে প্রতিযোগিতার 
(০০-8০৩ 0০9০019৩৫10100) হথে পার্থকা কর এবং এছের প্রক্রিত। * প্কৃতি [হাাহণ »য়। 
১৭) একচেটিয়া প্রতিযে'গিতার বাজারে ভোট এজ ও হড় লে অন্তড়ক কান ফাষের ভারসাহ। 


কীভাবে অভ্িত হয় আলোচনা? কর 
১৮। ভূয়োপালি কাকে বলে” ছন্সন বিফ্রেতা কীভাবে উৎপা.-4 পরিম নির্ধারণ করে, 


গ্রতিক্রিক্া দেখার সাঙাযে) বাখা! কর। 
১৯। ভুয্বোপনিতে ছুঙুন বিদ্রেতার আচরণ বাখা!। করার ভগ্ত ঘে কুনে। কল আনে তার 


পর্যালোচর। কর 
২০ গুলিগোপণির ক্ষেএ্ে কীভাবে ছাষ নির্ধারিত হত? 
২১। কোণঘুক্ত চাণ্তর রেখা (61005 10651708190 001৮6) কাকে বলে? ক৬া৭ চাহিদা রেখার 


উপয় কোণের ৃি ছয়? 
২২। কোপধৃক্ক চাঠিম। রেখার সাভাথো কীষ্ভাবে গুগিপাপাক্ির ক্ষেতে জামে আশ্মনীমতা বাখ। 


করা বায়? 








১ ূ ফরমের ক্রু 





ভূক £ ফোন উৎপাদন প্রাতঘ্ঠান বা ফাম কব্য উৎপাদন করে-ও বাজারে 
বিক্রয় করে। দ্রব্যের বাজায়ে ফার্ম হল বিক্রেতা । ধিম্তু এই প্রব্যা উৎপাদন করার 
জনা তাকে নানারকমেল্স উপাদান সংগ্রহ করতে কিংবা ক্রম্প করতে হয়। ফান ছল 
উপাদানের বাজারের ক্রেতা । তাহলে দেখা যায়ঃ যে ফা" দ্রব্যের বাজারে যায় 
[বিক্রেতা হিসেবে; সেই ফার্মই আবার উপাদানের বাজারে যায় উপাদানের ক্রেতা 
হসেবে। কিল্তু উপাঙ্গানের বাজারে বিক্রেতা কে? এ্রর উত্তরে বলা ঘায়--দেশের 
“পারবারগালই হল উপাদানের বাজারের 'বক্রেতা । উৎপাদনের উপাদানগৃলিকে 
আমরা বদি শ্রম, জাম, মলধন বলি--তাহলে বৃঝতে হবে পারিবারগুলিই উপাদানের 
বাজারে শ্রমের বিক্রেতা, জমি নামক উপাদানের সেবার 'বক্লেতা, মজধন সেবার 
বিক্রেতা ইত্যাদি । সে যাহোক দ্ূব্যের উৎপাদক হিসেবে ফার্ম কণ পাঁরমাণ দ্রব্য 
উত্পাদন করবে সে সম্বন্ধে সিম্ধান্ত গ্রহণ করে। দ্রবোর পাঁরমাণ জানা হলে কারি- 
পারক জ্ঞানসম্পত্ষ ব্যান্তরা বলতে পারবেন_ সেই পাঁরমাণ দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য 
ফার্মকে ফোন: কোন্‌ উপাদানের কী পরিমাণ নিয়োগ করতে হরে। বলা বাহূল্া, 
এট সম্পর্শ কারিগারক ব্যাপার (02615 15০071081 1081151) 1 ফামের মালিক 
সেই সব কারগাঁরক বাপার ও উৎপাদনের সম্ভাবনার কথা নিশ্চয়ই জানবেন । 
তারপর দেখবেন- তাঁর সামর্থা কতখান। উপাদান নিয়োগ করার জন্য তাঁকে 
অর্থ ব্যর করতে হবে। আবার উপাদানের সাহায্যে দ্রব্য উৎপাদন করে সেই 
উৎপাদন বাজারে শিক্তি করে আয় পাওয়া যাবে । ফার্মের মালিককে এই আয়-ব্যয়ের 
দোটানার মধ্যে একটি কামা অবস্থায় থাকতে হবে। তান চাইবেন নির্দষ্ট ব্যয়ে ! 
কভাবে সর্বাধিক দুব্য উৎপাদন করা যায়, 'কিংবা শার্দন্ট পারমাণ দ্রব্য কণভাবে 
সবশনয় বায়ে উৎপাদন করা বায় । ব্যাপারাঁট ক্রেতার ভারসাম্যের সঙ্গে তুলনীয় । 

ক্রেতা যেমন 'নার্দশ্ট আয় 'দিয়ে এমনভাবে দ্রব্য ক্রয় করে যাতে তার তপ্ত: 
সবাঁধিক হল! তেমাঁন ফামে'র মালিকও চান 'নার্দন্ট অর্থ ব্যয় করনে এমনভাবে উপাঙ্দান। 
ক্লয় করতে যাতে সেই উপাদানসমহের নিয়োগ থেকে তাঁর উত্পাদন পর্বাধিক হয়। 
যেভাবে ভোগকারশ ক্রেতার ভারসাম্য আলোচ”। করা হয়, ঠিক সেইভাবেই উপাদান 
য়ের ক্ষেত্রে ফার্মের ভারসাম্যের সমস্যার আলোচনা করা হয়। ভোগ্কারী 
ক্রেতার থাকে সমতৃপ্তি রেখা “বা নিরপেক্ষতা রেখা ও বাজেট রেখা । ফার্মের থাকে 
সমোৎপাদন রেখা ও সমত্থয়াবখা । .আমরা এখন এই সমোৎপাদন রেখা ও সমব্যয় 
রেখা সম্বম্ধে আলোচনা করব এবং তাদের সাহায্যে উৎপাদান ক্রয়ের ক্ষেত্রে ফাম 
কণভাবে ভারসাম্য লাভ করবে তার 'বল্লেষণ করব। 


৩০৬ আধুনিক অর্থনীতি 


১৩.১ সঙনোৎপাদণ রেখা ও তার বৈশিষ্ট্য £ 

(ক) লঙ্গোৎপাদন রেখা কাকে বলে 2 

কোন ফার্ম বিভিন্ন উপাদান নিয়োগ করে একটি দ্ুব্য উৎপাদন করে । এখন 
যদ ধরা হয় যে- কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দুটি মান্ত পাঁরবর্তনশশীল উপাদান» 
যেমন, ভ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে হয়, তাহলে বাজি পারমাণ শ্রম ও মুলধন 
নিয়োগ করে ফার্ম কী পারমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে- তার কাঁরগারক 
সন্ভাবনাগাল ফার্মের উৎপাদন অপ্পেক্ষকের মধ্যে প্রাতফাঁলত হবে । ফামের এই 
উৎপাদন অপেক্ষকের একটি বিশেষ জ্যামিতিক রূপ হল সমোৎপাদন রেখা ( 698% 
07০০০ ০৬৫৮৩ ) | শ্রম ও আঅুলধন- এই দুটি" উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন 
ধনাস্মক হলে যে-কোন একাঁট উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধ করে মোট উৎপাদন বাম্ধ 
করা বায় । দুটি উপাদানের মধ্যে একটির নিয়োগ বম্ধ ক: এবং অপরটির নিয়োগ, 
' হাস করে মোট উত্পাদন সমান রাখা যায়। 


এইভাবে দুটি উপাদানের বিভিল্র পরিমাণ থেকে একাধিক উপাদান সম্মলন৷ 
(10700 ০০100108019) ) পাওয়া যায়, যাদের প্রত্যেকাটতে উৎপাদনের পঃরমাণ 
সমান । এই সম্মিলনগৃঁলির মধাদয়ে একটি রেখা অঙ্কন করা হলে তার নাম হবে 
সমোতপাদন রেখা । অতঞব দুটি উপাদানের ঘে নব সাল্মলন থেকে কোন 
ভ্ুযোর একটি নির্দিষ্ট পাঁরদাণ উৎপাদন পাওয়া হাক্স, লেইসব সম্মিলনের মধ্য দিয়ে 
অঠ্কিত রেখাকে সমোখপাদন রেখা ( [941 
0710৫501০৫৩) বলা হল্ম। ১৩.১নং 
রেখাচিতে ৮৮ হল একাঁটি সমোতপাদন রেখা । 
এই রেখাচিন্রে অনুভূমিক অক্ষে শ্রম (1) ও উল্লব, 
অক্ষে মূলধন (৫) পরিমাপ করা হচ্ছে! 4১ 8 
ও €০ হল 'তনাট বন্দু । 4» বিন্দুতে শ্রমের 
0. ৮৮ ৮৪0০ '. পাঁরমাণ 014, ও মূলধনের পারমাণ 08২, ৪ 
শ্রম বিস্দৃতে শ্রম - 0139 মহলধন *্” 0865৮ 0 
১৩.১ রেখাচিজ £ সযোৎপাগন রেখ! বিন্দুতে শ্রম "৮ 915, মলধন 7 0805, 4৯৭ ৪ ও 
€০--এই তিনাট বন্দ. একই সমোৎপাদন রেখার উপর অবস্থিত বঞ্জে এই গতনাঁট 
1বন্দ্তে উত্পাদন সমান থাকবে । অর্থাৎ 4 বন্দূতে 9177 পারমাণ শ্রম ও 0%6। 
পাঁরমাণ মূলধন নিয়োগ করে যে পাঁরমাণ দ্বব্য উৎপাদন করা যাবে 9 বিদ্দ্‌তে 0179 
পারমাণ শ্রম ও 045 পারমাণ মূলধন নিয়োগ করে সেই একই পাঁরমাণ উৎপাদন 
পাওয়া যাবে । অন্রপভাবে ৪ বিস্দুতে 08- শ্রম ও 089 মৃলধনের সাহায্যে 
যে পাঁরমাপ দ্রবা উৎপাদন করা বাবে; ০ বিশ্দৃতে 0175 শ্রম ও 0805 পরিমাণ 
ম.লধন নিয়োগ করে একই পারমাণ দুব্য উৎপাদন করা যাবে । অতএব সমোৎপাদন, 
রেখার উপর অবাঁচ্ছিত প্রত্যেকাঁট খবন্দ্‌তে উৎপাদনের পাঁরমাণ সমান । 





কামের ভয় ও 


(খ) সঙ্গোৎপান রেখার বৈশিষ্ট্য 


সমেতেপোদন রেখার বৈশিষ্ট ভোগা নিরপেক্ষতা রেখার মতই । নিরপেক্ষতা রেখা 
যেমন বামদিক থেকে ডানদিকে 'নয়মৃখী হয় এবং রেখাচিত্রের মলাবন্দুর দিকে উত্তজ 
হয়, সমোৎপাদন রেখাও তেমাঁন হয় । দুটি নিরপেক্ষতা রেখা পন্রস্পরকে ছেদ করতে 
পারে না।- সমোৎপাদন রেখা সম্বম্ধেও এই কথা বলা যায় । অতএব 

(১) সমোৎপাদন রেখা বামাদক থেকে ডানাদকে নিয়মৃখণী হয়, 

(২) রেখাঁচন্রের মলাবন্দুর দিকে উদ্ভল হয়, 

(৩) দুটি বা তার চেয়ে বোশ সংখ্যক সমোখপাদন রেখা পরস্পরকে ছেদ করতে 
পারে না। 

সমোৎপাদন রেখা বামদক থেকে ডানাঁদকে নিক্মহখী হয়, তার কারণ একাঁট 
উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কাজেই উৎপাদন সমান রাখার 
জনা অনা উপাদানটির বিয়োগ কমাতে হয় । 

সমোৎপাদন রেখা যাঁদ 'নয়মৃখখী না হয় তাহলে হয় উধর্বমহখা হবে, না হয় 
রেখাচত্রের যেকোন একাঁট অক্ষের সঙ্গে সমাস্তরাল হতে পারে । সমোৎপাদন রেখা 
উধর্বমুখী হলে বুঝতে হবে শ্রম ও মূলধন - এই দুটি উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি 
পেলেও উৎপাদন সমান থাকে । বাদ শ্রম ও মজধনের প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতা শ্‌ন্য 
হয়, তাহলেই এমন হতে পারে । আমরা যাঁদ ধরে নিই যে, শ্রম ও মূলধনের প্রাম্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতা ধনাত্মক, তাহলে সমোৎপাদন রেখা কখনই উধ্বমৃখী হতে পারে 
না। আবার সমোৎপাদন রেখা যাঁদ শ্রম-পাঁরমাপক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়, 
তাহলে বুঝতে হবে শ্রমের প্রাম্তিশ্ উৎপাদন ক্ষমতা শ্‌ন্য । তাষঁদনা হয়, তাহলে 
সমোৎ্পাদন রেখাও শ্রম-অক্ষের সমাস্তরাল হতে পারে না। অনংক্পভাবে__ 
সজধনের প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতা যাঁদ শূন্য না হয়, তাহলে সমোৎপাদন রেখা 
কখনই শ্রম-পারমাপক অক্ষের সঙ্গে সমাস্তরাল হতে পারবে না। অতএব সমোৎপাদন 
রেখা 'নম়মুখী হবে । 


দুটি সমোৎপাদন রেখা পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না, বদি করে তাহলে সেই 
ছেদাবন্দৃতে দুটি বিভিন্ন উৎপাদনের পাঁরমাণ পমান হয়ে যাবে । তা কখনই হতে 
পারে না। অতএব দুটি সমোৎপাদন- রেখা * স্পরকে ছেদ করতে পারে না। 

ক্রেতার নিরপেক্ষতা রেখার মতই সমোৎপাদন রেখাও রেখাচিন্তরের মূলাবন্দুর 
ণদকে উত্তজ হয়। 

নিরপেক্ষতা রেখার ক্ষেত্রে ক্রেতা একাট দ্ুষ্যের ভোগ কাঁময়ে তার পারবর্তে তার 
বিকল্প হসেবে অন্য প্রবাটির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে পারে । দুটি দ্রব্যের মধ্যে এরংপ 
পরিবর্ততার হারকে প্রান্তিক পরিবত'তারপ্হার বলা হয় । উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একজন 
মালিক একটি উপাদানের ব্যবহার কাঁময়ে তার পাঁরবতে অন্য উপাঙ্গানাটির ব্যবহার 
বা নিয়োগ বাষ্ধি করতে পারেন । শ্রমের পারবর্তে মূলধন 'নয়োগ করা বায়। 


ওত আধূরনিক অর্থনীতি 


তেমান যে কাজ যন্মে হয় সোট লোক দিয়ে করানো যার । অতঙব ভ্রম ও মূলধন 
হল দুটি বিকল্প উপাদান । তবে সব দ্রব্যের উৎ্পাদন্তন এই িকল্পতা সমান স্থাবধা- 
জনকভাবে হয় না। আসন কোন দ্রবা থাকতে পারে বার জন্য ভ্রম ও ম্রলধন একাঁট 
নির্দিছ্ট “অনুপাতে নিষন্ত হবে । এখানে পাঁরবর্ততার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। 
আবার এমন কোন দ্রবা থকতে পারে যেখানে প্রথমে যত সহজে শ্রম ও মলধনের 
পাঁরবর্ততা সম্ভব হয়, পরে আর তত সহজে হর না। ফলে একটি উপাদযনের সমান 
সমান পারমাণের পারবতে অনা উপাদানাটির বোশ এবং আরো বোশি পাঁরমাণ 
বাবহার করতে হয় । এইভাবে সমোৎপাদন রেখা রেখাচিন্রের মুজাবম্দ্‌র দিকে উত্তল 
হয়। রেখাচিত্রের সাহায্যে এট বোঝান বায়। প্রদত্ত ১৩২নং রেখাচিন্রে 2৮, 
হল একটি সমোৎপাদন রেখা.। রেখাচিন্লে 
04-অক্ষে শ্রম (7) ও ০%-অক্ষফে মজধন (৮8) 
খারমাপ করা হচ্ছে। 


গ্রথানে ধরা হচ্ছে যে' উৎপাদক বা ফামের 
মাঁজক প্ুলধনের পারমাণ কমিয়ে ভার পারবতে 
প্রমের ব্যবহার বাঁড়য়ে উৎপাদন সমান 
০ ৮ ঝ্বাথছেন। ধরলাম 1তু)৮ প্রত্যেকবার সমান 
অব সমান পারমাণ মজধন কাঁময়ে দেন । প্রথমে 

১৩.২ রেখাচিত্র £ সমোৎপাঙ্ন রেখা 4১, ন্বতশয়বারে 005, তৃতীয়বারে 18₹ পারমাণ 


মৃলধন কমিয়ে তার পারবর্তে যথাক্রমে ৪016 এবং £9 পাঁরমাণ আতিক শ্রম 
নিয়োগ করেন । এখানে 435 07১7 7 

িম্তু ৪9০-1212 « 709. কাজেই শ্রম ও মৃলধনেব প্রান্তিক কা্রগংরক পারবতাভিরে 

হার (৮1818170081 2515 ০06 1601178581 ১8051118191) বা 11151 এথাত 
2 থেকে কমে 592 এ বং র থেকে কমে ৫ হল্ছ | এখানে সোহা কুছ 
ছাসমান হওয়ায় সমোৎ্পাদন রেখা ৮০ কেখাচিত্রের আঅলাবিম্দতরে দক উতলা 
হয়েছে । 

(গ) সমোৎপাদন মালাচত (1:7981 1791০94400 1৮8] ) 

দুটি উপাদানের অসংখা প্রকার সামলন হতে পারে । এই সাম্মলনগৃলিল মধা। 
দিয়ে আমরা অনেকগুলি সনাৎপাপন রেখা অঙ্কন করতে পার এখানে একট 
সমোৎপাদন রেখার উপর্ন অবাচ্ছত বাভন্ন [বন্দ্‌তে উৎ্পার্দন সমান হাবে, কিশ্তু উচ্চত৭ 
সমোৎপাক্ষন রেখায় উৎপাদন বেশি এবং নিপ্নতর্র রেখায় উৎপাদন কম হবে। এইভাবে 
দুটি অক্ষরেখার মধ্যে আবম্ধ ম্ছানে যে-সব সম্মিলন থাকবে_তাদের প্রতোকির 
উৎপাদন সম্ভাবনা জানা যবে । এখন সমস্ত সমোতৎপাদন রেখা নিয়ে যে জা!মতিক 
চিন্তাট গড়ে উঠবে--তার নাম সমোতপাদন মানচিত্র ॥ দুটি উপাদানের সাহাযো 





ফামের ক্রয় ৩০১১ 


উৎপাদন করলে উৎপাদনের যে-সব কারিগারক সম্ভাবনা থাকবে- তাঁরই জ্যাঁমাতিক 
চিন্ররূপ হল সমোৎপাদন ম্রানাচন্তর। নশখচে রেখাচিত্র দিয়ে এটি দেখানো হল। 

এই রেখা চিত্রের অনুভূমিক অক্ষে শ্রম (17) ও উল্লশব অক্ষে মলখন (০) পারমাপ 
করা হয়েছে । এখানে 2৮55 ৮, 
৮৮৪ ইত্যাদদ হল সমোৎপাদন রেখা । 
৮৮, রেখার উপর প্রত্যেকটি বিদ্দুতে 
উৎ্প্লাদন ১০ এককঃ ৮7৮৪ রেখায় 
উৎপাদন ১৫ একক, ৮৪ রেখায় ২০ 
একক ইত্যাদ । ৮৮১) রেখার উপর 
প্রতোকাঁট বিন্দুতে উৎপানঙ্গন সমান, 
কিস্তু ৮৮. রেখায় উৎপাদনের পাঁরমাণ 
৮৮২ রেখার চেয়ে বোশি। ৮৮৩ শ্রম 
রেখায় উত্পাদন ৮৮৪ থেকে বেশ । ১৩.৩ রেখাচিআ্র £$ সমোৎপাদন মান চিত্ত 
এইভাবে সমোৎপাদন রেখা যত উঁচুতে থাকে, ততই তার উৎপাদনের পাঁরমাণ 
বোশ হয়। 


মূলধন 





১৩.২. সম্োংপাদন রেখার কারিগরিক আকাতি (76087080891 51180৩ ) ও জর্থ- 
নোতক আকাতি ( 7:০০0০8910 5189]6 ) £ 


দগটি উপাদানের যে-সব সম্মিলন থেকে সমান পারিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়ঃ 
সই সব সামলনকে যোগ করে যে রেখা পাওয়া যায়--তাকে 'সমোৎপাদন রেখা 
বলা হয় । এই সমোতৎ্পাদন হে র আকৃতি দূরকম হতে পারে থা _ কারগাঁরক 
আকৃ;ত ও অর্থনোতিক আকাতি। 

দু'ট উপাদানের ষে সব সম্মিলন থেকে কারগাঁরকভাবে একাট 'নাদ্ট পাঁরমাণ 
দ্রবা উৎপাদন করা সম্ভব হয, সেই সব সাম্মিলনকে যোগ করে যে সমোৎপাদন রেখা 
পাওয়া খার_-তাকে আমরা কোন দ্ুব্য উৎপাদনের কাঁরগার্ সম্ভাবনা রেখা 
(76017710581 [৯0955101115 00৮৮৩ ) বলতে পার । কারগাঁরক দিক 'দয়ে দেখলে 
বলা যায় কোন একটি দুব্য উৎপাদন কসর জনা যাঁদ দ্যাট উপাদান ব্যবহার 
করতে হয়, তাহলে 'সেই- দটি উপাদানে শ্হৃভাবে বিভিন্ন অনুপাতে নিয়োগ 
করা যায়। উপাদান দহুট' যাঁদ শ্রম (1) ও মূলধন (৮) হয়ঃ তাহলে শ্রম ও 
মূলধনের নিয়োগ বাঁড়য়ে-কমিয়ে, বহুভাবে তাদের ণনয়োগ করে একাঁট 'নার্দ্ট 
পারমাণ দ্রুধা উৎপাদন করা কারগারক দিক দিয়ে সস্তব হয়; এইভাবে শ্রম ও 
মৃলধনের যেসব সাশ্মলন থেকে সমান পরিমাণ দ্ুব্য উৎপন্ন হয়, তাদের যোগ করে 
সমোৎপাদন রেখা পাওয়া যায়। এই সমোৎপাদন রেখার আকৃতি উপবন্ধের মত 
হয় । আমাদের নীচের রেখাচিন্রে ৮৮০ হল এর. এফাঁটি উপব্ত্তাকার (15118011581 ) 
সমোখপাদন রেখা । 


৩১৪০ আধুনিক অর্থনখীত 


এই রেখ্যচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে শ্রম (].) ও উল্লন্ব অক্ষে মূলধন (8) পরিমাপ 
করা হয়েছে । ৮৮০ রেখার উপর ০৮-অক্ষের 
সমাস্তরাল করে এফাঁট স্পর্শক আঁকা হয়েছে। 
এই স্পর্শকি ৮৮০ রেখাকে 4 বিদ্দৃতে স্পর্শ 
করেছে । অনুরূপভাবে ০£-অক্ষের সমাস্তরাল 
স্পর্শকটি ৮৮০ রেখাকে ৪ বিস্দতে স্পর্শ 
করে। 49 হল সমোখপাদন রেখাটির নিয়ম-খশ 
অংশ । 4৮ ও ৪৮০ অংশ দুটি উধর্তমুখশী । 
১৩,৪ রেখাচিজ £ সষোৎপাঙ্গন সমোৎপাদন রেখার কারগাঁরক আকৃতি বলতে 
রেখার আকুতি উধর্বমুখশী ও 'নস্রমখী সব অংশ ধরেই যে 
আকাত--তাকে বোঝায় । তাহলে আমরা পাই-_সমোখপাদন রেখার কান্িগারিক 
আক্কাঁত হল উপব-ত্ত বা 711119৫-এর জত । 
উপবৃত্তাকার সমোৎপাদন রেখার উধর্বমহখখ অংশে দুটি উপাদানের পারমাণ বাখ 
করলেও উৎপাদন সমান থাকে । তাহলে বোঝা যায় ষে, সমোতপাদন রেখার উধর্কমুখ্খী 
অংশে দুটি উপাদানেরই অপচয় হয় । যাঁদ বলা হয় যে _একাঁট কাপড় তোর করতে 
গ্রক একক শ্রম, এক একক মজলধন লাগে ; আবার দ্‌ একক শ্রম ও দ্‌ একক ম.ক্সধন 
ধদল্পেড একটি প্রাতত কাপড় তোর কয়া বায, তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রমের ্রক একক ও 
ধমৃলধনের এক একক উৎপাদনে নিষত্ত হয়েও কোন উৎপাদন করছে না। অর্থাৎ প্রম 
ও মলখন লামক দুটি অতাস্ত প্রয়োজনাযক্স উপান্দহনর সত্যবহার করা হচ্ছে না। 
ধনটা অপব্যবহারে অপচয়ে নষ্ট হচ্ছে । ফোন হিসেবী উৎপাদক এমন করতে 
পদ্ধরে না। 
অর্থনশীততে বলা হয়-_কোন বিচারবৃশ্ধসম্পন্ন , মানুষ সমান পারমাণ দ্রবা 
উৎপ্যান্ধন করার জন্য দহটে উপাদদানকে এমনভাবে বাবহচর করবে বাস্তেতার উৎপাদনের 
ব্যর সবচেয়ে কম হর 1 উপাদানগ্হালর,.যোগান সীমিত, তদের জন্য অথ ব্যয় করতে 
হয় । কাছেই অর্থ বার করে উপাদান ক্রয় করে কোন উৎ্পাদকই সেই উপাদানের 
অপচন় করতে পারে মা। কাজেই কোন বিচরবৃশ্খিসম্প্ষ মিতব্যয়শী উৎপাদক 
সম্দোৎপাদন রেখার উধধর্বমুখী অংশে অবস্থিত উপাদান বাম্মিলনগুঁল ব্যবহান্স করবে 
না। মিতব্যায়তার নীতি অনসারে- উৎপাদক সম্পাদন রেখার কেবলমান্ত 
নিযমুখট অংশে অব্যস্থত উপাদান সম্মলনগৃলির মধ্যে ষে কোন একট সাম্মলন গ্রহণ 
করবে । এই নিস্মখী জংশে একটি উপাদানের নিয়োগ বাড়লে অন্যাটর নিয়োগ 
বমে ॥ অর্থাৎ উপাদান দুটি এখানে পাঁরবর্ত বা বিকল্প উপাদান হিসেবে গণ্য 
হাতে পারে। 
সঙ্গোৎপাদন রেখা যাঁদ আম্ঘছাদের রেখাচিতে 7০০ রেখার মত হয়, তাহলে 
সেই রেখার নিস্রমৃখণী অংশ হবে ++. এই নিম্রমৃখী অংশটি হবে সমোতপাদন রেখার 
অর্থনোতক আকাত।! অঙতএব আমরা বলতে পারশ্পসমোথপাদন জে 





ফামের ভয় ৩১১৬ 


অর্থনোতক আকৃতি হবে নিস্রমহখাী রেখার মত । এই অংশে দি উপাদান হবে পারবর্ত 
বা?বকপ্প উপাদান এবং তাদের মধ্যে প্রান্তক কারিগারক পারবরতার হার (৬? 5) 
কমহাসমান হওয়ায় সমোগপাদুন রেখাটি রেখাঁচন্লের মূলবিন্দুর দিকে উদ্ধল হবে। 


১৩.৩ পাঁরবত'তার প্রান্তরেখা ( 7২126 11055 ) ও পরিষত“তার ক্ষেত ( 4759 
01 58809686886192 ) $ 


দট পারবর্তনশশীল উপাদানের সাহায্যে কোন দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হঞ্লে 
সেই দুটি উপাদানের যে-সব বাভাব সাম্মলন থেকে কোন একটি দ্রব্যের একাঁট 'নাদন্ট 
পারমাণ উৎপাদন করা বায় তাদের মধ্য দিয়ে আঁফত রেখাকেই সমোৎপাদন রেখা বলা 
হয়। সমোৎপাদ্গন রেখার ঘ্বাক্া উত্পপাদনের-কারিতাঁরক সম্ভাবনা বোঝার ॥। কারিগরিক 
দক থেকে দেখলে বলা বার-_সমোখপাদন রেখা দেখতে উপবৃন্ধের মত হয় । কোন 
একটি সমোৎপাদ্দন রেখার দুটি উধ্বমৃখী অংক্য এবং একটি 'নিম্মুখণী অংশ থাকে । 
উধ্্বমহখখ অংশ দুটিতে উপাদান দৃঁটির পারমাণ বাষ্ধ করলেও উৎপাদন সমান 
থাকে । কাজেই সমোৎপাদন রেখার উধহ'মহখী অংশে দুটি উপাদানেরই ছটা করে 
অপচয় হয় । 

অনাভাবে বলা যেতে পারে-_সমোৎপা্দন রেখার উধর্যমুখী অংশে দুটি 
উপাদানের অপচয় হজোও তারা পাঁরপুরক উপাদান হিসেবে কাজ করে । উপাদান 
দুটি ষাঁদ শ্রম ও মূলধন হয়ঃ তাহলে শ্রমের অপচয় হলে বৃঝতে হবে আঁতীরক্ত শ্রীমকদের 
সঙ্গে আতারন্ত মূলধন দ্রব্য বা যস্পাতিরও অব্যবহার হচ্ছে । কাজেই শ্রম ও ম্‌লঞ্চনকে 
এখানে পারপত্রক উপাঙ্গা্ ।0০9371610601819 ০৫০5) বলা যেতে পারে । কিশ্তু 
সমোৎপাদন রেখার নিজ্রমুখী অংশে কৃটি উপাদান বিকজ্প বা পরিবর্ত (9951119065) 
হিসেবে ব্যব্হত হয় ॥ একটি উপাদানের নিয়োগ হাস করলে অন্যটর নিয়োগ বৃদ্ধি 
করতে হয় । শ্রম ও মূলধনের ক্ষেত্রে বলা যায়_ শ্রমের নিয়োগ হাস করলে মূলধনের 
ণনয়োগ বৃশ্ধি করতে হয়, কিংবা মূলধনের পারমাণ হাস করলে শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি 
করতে হয়। অতঞব সঙ্গোধপাদন রেখার নিম্মমখী অংশে দৃটি উপাদানের মধ্যে 
শপারবর্ততা চলে । 

এখন একাঁট সমোংপাদন রেখার 'ন্নমুখী অংশাটিকে তার উধধর্বমুখী অংশ দাট 
€েকে পৃথক করার জন্য সমোৎপার্দন রেখার উষ্ণ দুটি স্পর্শক অঙ্কন করা হয় ; এদের 
মধো এন্সাটি স্পশক ০0%.অক্ষের এবং অপরাঁটির ০%-অক্ষের সমাস্তরাল হয় । এই 
স্পর্শীবন্দ্‌ দুটির মধ্যবতখ অংশটিই হয় সমোৎপাদন রেখার 'নিয়্মুখী অংশ যেখানে 
পট উপাদানের মধ্যে পয়িবর্ততা চলে। একট সমোৎপাঙ্গন মানচিগ্রে বতগালি 
সমোৎপাদন রেখা থাকবে তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এইভাবে স্পর্শক অন্কন করে 
প্রত্যেকের নিন্রমুখণী অংশ বার করা হয়। তাহলে প্রত্যেকটি সমোৎপাদন রেখার 
উপর দুটি করে স্পশশবন্দ] থাকে । এই স্পর্শাবম্দুগৃির মধ্যে কতগ্াঁল থাকে 
ধাষ দিকে এবং কতগালি থাকে ডান দিকে । এখন বাম দিকের একং ডান 'দিত্ষর সব 


৩১২ আধুনিক অর্থনীতি 


স্পশশীবন্দুগুলির মধ্য দিয়ে দুট রেখা অঙ্কন করা যায়। এই রেখা দটিকেই 
পারবত-তার প্রাস্তরেখা ( 1৫8৩ 11775) বলা হয়। 

তাহলে আমরা বলতে পারি _বাভাষ সঙ্দোৎপাদন রেখার নিষ্নছখখর অংশের 
প্রান্তবিদ্দৃগহালির নধ্য দিয়ে যে রেখাছয় অঙ্কিত হয় তাদেরকেই পাঁরবত-তার প্রান্তরেখা 
বলা ছয়। 

নীচের রেখাচিতে 01২1 ও 0৮5 হল দ:1ট প্রাস্তরেখা। এখানে ৮১), ৮৪, 
৮৮৪ ও ৮৮৫ হল চারাট সমোধ্পাদন রেখা । 4৯১) 85+ 2282, 25855 4৯4 04 
হল ওদের 'নম্নমুখ্খী অংশগ-জি । সমোত্পাদন রেখাগীজর বামাদকে ০0%-অক্ষের 
সমাস্তরাল করে যে স্পর্শকগ্ীল অঙ্কন করা হয়েছে তাদের স্পর্শাবন্দ- 4১15 4৯29 285 
ও 4১4 বিন্দুর মধ্য 'দিয়ে 09২) প্রাস্তরেখা অঙ্কন করা হয়েছে । অনুরূপভাবে বাম 
দিকের স্পর্শীবন্দ 89 895 83, 84-এর মধ্য দিয়ে আঙ্কত হয়েছে ০082 প্রাস্ত 
রেখা । রেখাচিন্ত থেকে দেখা বাচ্ছে ১1১ 4১৪১ 4৯৪১ 4৯১৩ বিদ্দুগালর বাম 'দিকে 
এবং 8) 95, 83, 8৬ বিজ্দগৃঁজর ডানাঁদকে 
রয়েছে সমোৎ্পাদন রেখাগ্লির উধর্তমহখশ 
অংশগুলি । ফিম্তু দুদকের এই উধর্দমুখাী 
অংশের মধো থাকে নিয্মমুখী অংশ | উধর্তমুখখ 
অংশগুলিকে যদ উচু ভূমির মত মনে করা হয়, 
তাহলে নিয়মুখশ অংশাঁট হবে উপতাকার মত 
নশচু অংশ । অতএব প্রাম্তবেখা দটিকে "সই 

রি উপতাকার দাদকের সীমারেখা বলা যায়। 
১৩৫ রেখাচিজ্ঞ: পরিবতার পাঁরবত'তার ক্ষেত (4169 ০6 $00501- 
প্রাস্তবেখা (21৫8৩ [712৩৩ ) 01০17) 5 সমোৎপাঙগন সান্িলে প্রাজরেখা 

দুটির জ্যান্া সীমাবদ্ধ অংশকে পাঁরবর্ততার ক্ষেতে বলাঘার়। পাঁরবর্ততাব "ত্র 
থাকে সমোধপাদন রেখাগৃতলর িক্পমহখশ অংশে । এই অংশে দুঘট উপাদানের মধ্য 
একাঁটির, পাঁরমাণ হাস করলে অন্য উপাদানের পরিমাণ বধ করতে হয়। কাজেই 
এই অংশে উপাদান দ:ট পরস্পর 'বক'প হিসেবে কাক করে । বলা যায় এই অংশ 
দুটি উপাদানের মধো যে পাঁরবততা ঘটে সেই অংশকে পারিবতর্তার ক্ষেত বলা 
যাবে । আমাদের প্রদত্ধ ১৩. নং রেখাচিন্লে 08২) ও 0হিএ রেখাদউর মধাবতিশ 
ছায়াময় ক্ষেতরটি (9178454 8169) হজ পালবর্ততার কষে । 





১৩.৪ সমবন্য রেখা (139 0০০51 হ. 1286) $ 

উৎপাদন প্রাতষ্ঠান বা ফাম" যে অর্থের সাহাযো উপাদানের সেবার পারমাণ কয় 
করে সেই অর্থের পরিমাণ বাদ শ্ছির বা নার্দস্ট থাকে এবং উপাদানগলির প্রাঁত একক 
সেবার দাম যাঁদ স্থির ও 'নার্দশ্ট থাকে, তাহলে সেই পার্ট অর্থের সাহাযো ফাম 
দু উপাদানের দে সব পাঁরমাণ সেবা কুয় করতে পারবে- সেই সব সাঁম্মলনের মরধী 


ফারমের ভয় ৩১৩ 


দিয়ে আঙ্কত রেখাকে সমবায় রেখা (15০ ০০৪৫ 110৩) বলা হয়। এই রেখার উপর 
1বাভব বন্দৃতে উপাদান নিয়োগের জন্য ফার্মের মোট ব্যয় সমান থাকে বলেই এই 
রেখাকে সমবার রেখা বলা হয়। 

ধরা বাক, দুটি উপাদান হল শ্রম ও ম্‌লধন । শ্রমের সেবার পাঁরমাণকে ], এবং 
মৃলধনের সেবার পারমাপকে &. দ্বারা স্মাচত করা যেতে পারে । 

ধরা যাক, এস্মজুরীর হার "শ্রমের প্রাতি একক শ্রম-সেবার দাম, £- সুদের 
হার -্ প্রাত একক মজধন-সেবার দাম । এখন ফার্ম যাঁদ . একক শ্রম-সেবা ও প্‌ 
একক মহলধন-সেবা ক্রয় করে, তাহলে শ্রমের জনা মজপ্রশ বাবদ ফার্মের ব্যয় হাবে 
এবং মজধনের জন্য. সুদ বাবদ ফার্মের ব্যর 
হবে 11০, তাহলে শ্রম ও মজধন নিয়োগ করার 
জন্য ফার্মের মোট ব্যয় হবে আ],110- ১, 
এখানে ধরা হচ্ছে যেঃ ফার্মের মালিক শ্রম ও 
মূলধনের জন্য 1 পারমাণ অর্থ ব্যস করেছন । 
ফার্ম বাদ কেবলমান্্ [, একক শ্রম নিয়োগ করে 
এবং ফোন মজধন না ব্যবহার করে, তাহলে 
সেক্ষেত্রে শ্রষ 

৮.-:0 হবে, কাজেই £1-- 0 হবে, ১.৬ রেখাচিজ্ঞজ £ সমবায় রেখা 

কাজেই »1.- 1৮ হবে। 


নুলধন 





৮. থক পাই, এ, 


ৃ 0১০1 
ধা থাক, আমাদের রেখা 50981» ৬ অনব্রপভাবে ফার্ম যাঁদ কোন 
শ্রমিক নানা কণতত না চায়, তাইলে 150 হব এবং টুল হবে। কাজেই 
না ০ ৰ এ রী 
1 7 ঠবে। ধরা যাক, রেখাচিত্রে 0৯৪০ ₹ এখন - ০ধ্াঅক্ষের £&। 


1বশ্৮, এবং ০0৮-অঙ্সেল 81 বিশ্দকে একি তুরখার সাহাযো যুক্ত করলে সমব্যয় রেখা 
পাওয়া যা । আমাদের রেখাচিত্র 481 হল একটি সমবাঘ রেখা । 

সঙ্গবায় রেখার ঢাল £ সমবায় বেখা যদি একটি সরলরেখা হয় তাহলে 
ভার ঢাল হবে হার লম্ব দুরত্ব -অনুভ্ান। দুরত্ব । উপক্ে রেখাচিতে ৯755 


(4৯ 0১০] , বু 
সমব্যয় রেখার ঢাল হবে 08৭ - আমরা জান 04৯1 ₹ এবং 98।--৬- 
অতএব 4৯111 নামক সমধান্ রেখার ৪।ল হল 
০4৯1. 2 1... সু ৮৬ _মজুরীর হার 
013 1 গ 1 £ সুদের হার 


_ অনুভূংমক অক্ষে প?রামত উপাদানের সেবার দাম । 
উল্লম্ব অক্ষে পাঁরামত উপাদানের সেবার দাম। 


৩১৪ আধুনিক অর্থনশীত 


কাজেই যাঁদ মজুরশর হাব ও আদের হার শ্ছির থাকে, তাহলে € স্থির থাকবে । অথাৎ 


ও £চ্ছর থাকলে সমবায় রেখার ঢালের কোন পারিবর্তন ছবে না। অর্থাৎ সমবায় 
রেখাটি একটি সরলরেখা হবে । 

উপাদানের বাজারে পৃর্প্রাতিযোগিতা থাকলে কোন শকাঁট ফাম” তার একক 
চেষ্টায় উপাদানের দামকে প্রভাবিত করতে পারবে না। একাঁট ফার্মের কাছে 
উপাদানের দাম হবে নাদস্ট । তাহলে আমরা বলতে পারি শরম ও মহলধনের বাজারে 
পহর্থপ্রাতযোগিতা থাকলে মজ্‌রণীর ছার ও সদের ছার যে-কোন একটি ক্ষার্জের কাছে 
স্থির থাকবে, কাজেই সমব্যক্স রেখা সরলয়েখা ছবে। 


১৩.৫ ফার্ম কীভাবে দুটি উপাদানের সেবা ক্রয় করে ? (দাটি পাঁরবর্তনশ'ীল 
উপাদানের নিয়োগের ক্ষেত্রে ফা কণভাবে ভারসাম্য লাভ করে 2) 


সাধারণত আমরা ধরে নিতে পারি যে, কোন উৎপাদন প্রাতদ্ঠান বা ফার্মের 
উদ্দেশ্য হল দ্রব্য উৎপাদন ও বক্ুয় করে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা । প্রবা উৎপাদন 
করার জন্য আবার উৎপাদনের উপাঙ্ছান চাই । উপাদানগ্ালর যোগান সীমাবধ্ধ 
এবং তদের উৎপাদন ক্ষমতা আছে । কাজেই উপাদানগৃলির দাম থাকবে । ফার্ম 
বদ উপাদান নিয়োগ করতে চায় তাহলে তাকে উপাদানগৃলির জনা দাম দিতে হবে। 
এই দাম হল ফার্মের বায় । ফার্ম ধত বেশি উপাদান নিয়োগ করবে ততই তার বায় 
বাড়বে । আবার ফার্ম উপাদান নিয়োগ করে দ্রব্য উৎপাদন করে । বেশ পরিমাণে 
উপাদান নিয়োগ করলে উৎপাদনের পাঁরমাণও ব্ধি পায়। কাজেই সেই বার্ধত 
উৎপাদন বাজারে বিক্রয় করে ফার্মের রেভেনিউ বা আরও বৃদ্ধি পায়। 

তাহলে উপাদানের 'নিক্লোগের পাঁরমাণ বাড়ঞ্লে একাঁদকে ফার্মের আয় বাড়ে, 
অন্যদিকে তেমনি ব্যয় বাড়ে । আবার উপাদানের নিয়োগ কমলে ফামের আয় কমে 
এবং ব্যয়ও কমে । ফার্মের মুনাফা হল আর ও বায়ের বিয়োগ ফল । অর্থাৎ মুনাফা 
স্আয়-ব্যয় । যাঁদ 7*মুনাফা, £২৮ আয় এবং ০. বায় ধরা হয়ঃ তাহলে আমরা 
পাই, ৮০চ২--০" ফার্মের উদ্পেশা হল ”-কে সবাঁধিক করা । ফার্ম এমনভাবে 
উপাদান নিয়োগ করবে এবং এমন পরিমাণে দ্ববা উত্পাদন করবে যাতে তার ম্‌নাফা 
সবাঁধিক হয়। যে পারমাণ উপ্নদান নিয়োগ করলে ফার্মের মুনাফা সবাধিক হবে, 
সেখানে ফার্ম উপাদানের নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারসামা লাভ করবে । বাইরে থেকে 
কোন চাপ না এলে ফার্ম সেই অবশ্থা থেকে বিচ্যুত হতে চাইবে না। ফার্মের মুনাফা 
শম্তছি 0, এখানে ৮২ স্ফার্মের মোট বিক্রয়লক্খ আয়-স্ফার্মের উৎপাদনের 
পাঁরমাণ (২) ৮ প্রাতি একক উৎপাদনের দাম ৮. অর্থাৎ ₹-প২. আবার ফামের 
ব্যয় ০-উপাদানের পারমাণশ » প্রীতি একক উপাদানের দাম । ধরা যাক, বাজারে 
প্রম (৮) এবং মূলধন (+০) নামে দূটি মাত্র উপাদান আছে । ধরা যাক, ৯.» মজরশীর 
হারঃ £স্মজধনের জন্য সুদের ছার। ফার্ম বাদ % মজুরীর হারে 1. একক শ্রম 


ফামের ভয় ৩১৫ 


এবং £ ম্সদের হারে ৮%. একক মূলধন 'নয়োগ করে তাহলে উপাদান নিয়োগের জন্য 
ফারমের মোট ব্যয় (0) হবে ৯1,110. অথাঁথ 07 আ],1 10. 


তাহলে আমরা পাই, দম ঘ _ 0. 
এখন ২» ৮৫২ এবং ০- ৬1,111 বাসয়ে পাইও 7৮১০-11-10) 


তাহলে ফার্মের মুনাফা নির্ভর করছে (১) দ্রব্যের পারমাণ (0) (২) দ্রব্যের 
দাম (৮) (৩) শ্রমের পারমাণ 01)১ (8) শ্রমের মজরীর হার (৯), (&) মৃলধনের 
পারমাণ (8 এবং (৬) মলধনের সুদের হারের (£) উপর । 


এখন দ্রব্যের ও উপাদানের বাজারে যাদ পর্ণ প্রাতযোগিতা থাকে তাহলে কোন 
একটি ফার্ম দ্রব্যের দাম (৮) এবং উপাদানের সেবার দাম (% ও £) িধরিণ করতে 
পারবে না। সেক্ষেত্রে ৮, » ও "কে আমরা স্ষির বলে ধরে নিতে পারব । অতএক 
পূর্ণেপ্রীতিয়োগিতাম্‌লক ফার্মের কাছে দ্রব্যের পাঁরমাণ (3 এবং উপাদানের পাঁরমাণ 
(1 ও %7০) হল একমান্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় (19০13101. ৬৪£18৮1০) বা বিচার্ধ 
বিষয় । আবার দ্রবোর পরিমাণ (0) নিভর করে উপাদানের নিয়োগের পারমাণের 
(1317) উপর। কাজেই উপাদানের 'নয়োগই হল একমান্র 'বিচার্য বিষয় । 
অতএব আমরা বলতে পার ফারমের উদ্দেশ্য হল সেই উপাদান সম্মিলন (7৪০৫০: 
(০177110580101) ' নিবিন করা যাতে তার মুনাফা সবধিধিক হয় । এখন দেখা যাক,- 
কণশভাবে এই মুনাফা সবাধিক হতে পারে। 


আমরা পেয়োছি 7 ৮-60০ 


অথবা ক-৮১০-0. এখন * বা মুনাফা সব্ধাধিক হতে পানর দুভাবে (১), 
প্রথমত, যাঁদ ০ 'চ্ছুর থাকে তাহলে ” সবাধিক হবে, যাঁদ 3 সবাধিক হয়ঃ 


?কংবা (২) "দ্বিতীয়ত, যাদ 3 স্থির থাকে, তাহলে * সবিধিক হবে, যাঁদ ৫ 
সর্বাণয় হয় । আলোচনার স্বিধার জন্য আমরা এখানে ধরে নেব ফে, ফামের ব্যয় 
স্থর আছে । তাহলে ফার্মের মুনাফা সবিলিক হবে ধন ফামেরি উৎপাদন সবাধিক 
হয় ॥ অর্থাৎ 'নাদণ্ট বায়ে সবচেয়ে বোশ পরিমাণ দুব্য উৎপাদন করতে পারলেই 
ফামের মুনাফা সবাধক হবে । অন্যভাবে বল। যায়_ ফার্মের মোট ব্যয় যাঁদ 'নাঁদন্ট 
থাকে, তাহলে ফাম" এমনভাবে উপাদান সম্মিলন নিবাচিন করবে যাতে তার উৎপাদন 
সবচেয়ে বোশ হয় । তাহলেই তার মুনাফা সবধিক হবে । 


ফামের ব্যয় নিণ“য় করা যায় তার সমব্যয় রেখার সাহায্যে । ফার্মের বায় 'নাঁদস্ট 
থাকলে একটি মাল্ল সমবায় রেখা পাওয়া যায়। ধরা যাক, পর-পন্ঠায় রেখাচত্রের 
004. রেখাঁটি হল একটি 'নার্দন্ট সমব্যয় রেখা । এই সমবায় রেখার উপর 'যাঁভাব 
1বন্দতে ফামে'র ব্যয় সমান, 'িম্তু উৎপাদনের কারগারক সম্ভাবনা 'বাভব। 


৩১৬ আধ্ানক অর্থনশীত 


এই সন্ভাবনাগৃলি জানতে হলে এই রেখাচিল্রের মধ্যে ফার্মের সমোৎপাদন মানচনর 
অঙ্কন করতে হবে । ৯৩.৭নং রেখাচিতে তাই করা হয়েছে । এখানে ৮৮, ৮ 
৮৮ ইত্যাঁদ হল বিভিন্ন সমোখপাদন রেখা । আমরা জানি উচ্চতর সমোৎপাদন 
রেখায় উৎপাদন বোশ হয় এবং নিয়তর রেখায় কম 
হয়। মংনাফা সবাঁধক করার জন্য ফার্ম [নার্দস্ট 
ব্যয়ে সবচেয়ে বেশি পারমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে 
চাইবে । রেখাচন্রের ভাষায় বলা যার, ফার্ম 
নার্দঘ্ট সমব্যয় রেখার উপর থেকে সবচেয়ে উচ্চু 
সমোতপাদন রেখায় উত্পাদন করবে । আমাদের 
রেখাঁচিতে দেখা যাচ্ছে, ফার্মের সমব্যয় রেখা 00 
শ্রষ সমোতপাদন রেখা ৮৮-কে ৯ ও 4৯ বিম্দৃতে 
১৩৭ রেখাটি ১ টপাঙ্গান বি্ষোগের ট্-কে 0 ও 10 'বন্দৃতে ছেদ করেছে এবং 
বিরান সবচেয়ে উত্চু সমোৎপাদন রেখা ৮৮-কে চ 
শবন্দূতে পপর্শ করেছে । অতএব £ হুল ফার্মের ভারসাম্যের বিদ্দ: । এখানে দেখা 
ধাচ্ছে ফার্ম যদি 01.০ শপারমাণ শ্রম ও 01৭ পাঁরমাণ মৃলধন নিয়োগ করে তাহলে 
তার মৃনাফা সবশিধক হবে । 6 বিশ্দুর ডানাদকে কিংবা বাম 'দকে ফামের বায় 
সমান থাকবে, কিশ্তু উত্পাদন কমে যাবে । অতএব বিচারবৃদ্ধিসম্পন্য ফার্মের 
মালিক 2 বিদ্দূর বামাদকে বা ডানাদকে কোন উপাদান সম্মিলন কয় করবেন না। 
অর্থাৎ তান 5 বিস্দুতেই ভারসামা লাভ করবেন । 





এই ভারসাশোর শত 

এই ভারসামোর শর্ত দৃচি। প্রগ্থমত, বাজেট রেখা ও সমোখপাদন রেখা 
পরস্পরকে স্পর্শ করবে, অথথ পর্বতে বাজেট রেখার ঢাল (সস. জর হার) 
ও সমোধ্পাদন রেখার চাল (1৮675 ্দুটি উপাঙ্গানের প্রান্তিক ৮৯০ 
পাঁরকর্ততার হার ) সমান হবে। অর্থাৎ ₹-.24775.« হবে । দ্ষিতীরত, সমোতপাদন 


রেখা রেখাচিত্র মজাবম্পুর 'দকে উদ্ভল ( 0০0৬৩%.) হবে। এখানে প্রথম শর্তাটর 
কথা আর একট বস্তৃতভাবে বলা যেতে পারে । আমরা জানি, সমব্যর় রেখার ঢাল 


হল ? স্মজুরীর হার /স্থদের হার। আবার সমোৎপাদন রেখার ঢাল হল 


রাও 28. -হমের নিয়োগের পাঁরবর্তন / মূলধনের নিয়োগের পারবর্তন । 


জমছাসমান প্রান্তিক উত্পাদন [বিধি অল্যায়ী শ্রমের নিয়োগ বদ্ধি পেলে (4১1), 
ভামের প্রান্তিক উৎপাদন (11) কমবে । অর্থাৎ ৫১], ও 71,-এর [বপরণত সম্পক" 


ফামের ভয় ৩১৭ 


আছে । আমরা পাই ১, ট- অনুরূপভাবে ১৫- 1114.  ভাহলে 
০ 


রর ইরা হারা 000 
সমোখৎপাদন রেখার ঢাল » 2১৮০ 21-সরচু ১৮-- 14:শ শ্রমের প্রান্তিক 


উত্পাদন / মৃলধনের প্রাম্তিক উৎপাদন । তাহলে সমবায় রেখা ও সমোতপাদন রেখার 
লি তে জ-, 4৮, হবে। অরথা-0৮- - 84৮5 হবে । 

অর্থাৎ ফামের ক দুটি পাঁরবত'নশীল উপাদান শ্রম (0) ও মলধন (৫০) 
এমন পারমাণে নিয়োগ করবেন যাতে তানি প্রত্যেকাঁট উপাদান থেকে সমান পারমাণ 
প্রাস্তক উৎপাদন (অর্থের হিসেবে ) পেতে পারেন । এট হল ভারসাম্যের প্রথম 
শর্তের অথথ । ছ্িতীয় শর্ত মতে সমোৎপাদন রেখা রেখাচিত্রের মূল বিন্দুর দিকে 
উত্তল হবে। কোন উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধ পেলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কমহ্বাসমান 
উত্পাদনাবাধ দেখা দলেই এই শর্ত পাঁলত হবে । 


১৩.৬ সবশনম্ন সাম্মলন ( 1,685 0956 00770808180 ) 2 


কোন 'নাদর্ট পারমাণ দ্রব্য উৎপাদন করার জনা ফাম" বিহু উপ্নদানের 'বাভল্ন 
সা্মলন নিয়োগ করতে পারে । এই সম্মলনগুলির বায় বিভিন্ন হতে পারে । তাদের 
মধ্যে যে সা্মিলন:টর জন্য ফারমেরি বায় সবচেয়ে কম হবে তাকেই বলা হয় সর্বানয়ব্যয় 
সম্মলন । আলোচনার স্ুবধের জন্য আমরা শ্রম (1-) ও মূলধন (%০) নামক দুটি মাত্র 
উপাদানের কথা ধরতে পারি ॥। তাহলে [ও ৮-এর 'বাভল্ল পারমাণকে এক একটি 
সাঁঘলন বলা বাবে। এই সাঁমমলনগনলির জনা ফার্মের ব্যয় বিভিন্ন হবে। তাদের 
মধো যে সম্মিলনাটতে শ্রমের মজুল্স। ও মূলধনের নুদ বাবদ ফার্মের মোটব্যয় সবচেয়ে 
কম হবে সেই সাঁম্নাটকেই সর্বানম্নব্যয়ের সাঁমলন বলা যেতে পারে । অতঞব-_ 
যে উপাদান সাশ্মিলন থেকে একাঁট 1নার্দন্ট পরিজাণ দুব্য উৎপাদনের জন্য কষার্গের 
মোট বায় সবচেয়ে কম হয় তাকেই সর্বানম্নবায় সাঁমসলন্‌ বলা হয় । 
আমার যার্দ ধরে নই ষে, ফার্মের উদ্দেশ্য হন্স সর্বাধিক মহনাফা অর্জন করা, 
তাহলে ভ্রবোর পাঁরমাণ 'নার্দস্ট থাকলে সেই 'নাদন্ট পবিমাণ দ্রব্য সবচেয়ে কম ব্যয়ে 
উৎপাদন করতে পারলেই ফার্মের পক্ষে সবচেয়ে বোঁশ মুনাফা লাভ করা সম্ভব হবে। 
অর্থাৎ সর্বানয়বায় সাম্মলন থেকে প্রাপ্ত উৎপাদন *ল সবাঁধক মৃনাফাসম্পন্ উৎপাদন 
(7105 15830 ০০56 ০) 45 01)৩ ৮৫5৫ 71950 00008)8 )। 'নগ্রালাখতভাবে 
এটা দেখানো যায় £ 
ধরা যাক ₹-০মনাফা, 
৮.্দ্ুব্যের দাম, 
3েম্ দ্ুবোর পারমাঁণ, 
₹. স্পবক্তয়লব্খ আর, 
(০-*্উৎপাদনের বায়, 


৩১৮ আধুনিক অর্থনীত 


তাহলে দ-০£১--০ হবে । এখানে £২** ৮৫. ফামট যাঁদ পৃর্ণপ্রাতিযোগতা- 

মৃলক ফা" হয়, তাহলে ফামের পক্ষে দ্ববোর দাম বা ৮-এর কোন পাঁরবর্তন করা 

সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে ₹ নিভ'র করবে এর উপর । তাহলে আমরা পাই -- 
শ্লল0-0 


3 ও 0০ উভয়েই উপাদানের পারমাণের উপর 'নিভর করবে। অর্থাৎ 
03-03(1+ ৮) এবং 0-৮001-5 ₹) হবে । তাহলে আমরা পাই শ্- 30৮৮ 0) 
০৫17 %০)। 

এখন 3 যাঁদ 'নার্দম্ট থাকে, তাহলে * সবাধিক হবে, যাঁদ ০ সবচেয়ে কম হয় । 
অর্থাৎ উৎপাদনের পারমাণ নর্দষ্ট থাকলে 
বায়ের পারমাণ ঘত কমবে মুনাফা ততই 
বাড়বে যেখানে বায় সবচেয়ে কম হবে 
সেখানেই মুনাফা সবাঁধক হবে। পনশের 
স্রখাচতের সাহাযো এটা দেখাছনা হল । 
এখানে উৎপাদনের পারমাণ 'নারত্ট বলে ধরা 
হয়েছে । কাজেই আমরা একটি মাত্র সম্মাৎ- 
পাদন রেখা পাব। আমাদের রেখাচলে এই 
রেখাটি হল 2০০, 

শ্রম এখান 05, 0001৭ 0025 003 হ 

১৩.৮ রেখাচিত্র ১ সর্ধনিন্র বর সম্মিলন সমবায় রেখা । ভামরা জ্ঞান উচ্তর 
সমব্যয় রেখায় ফার্মের ব্যয় বেশী হয়, নিয়়তর রেখায় কম হয় । তাহলে দেখা যাচ্ছে, 
ব্যয়ের দক দিয়ে বিচার করলে 0০০১১ 0০0৪-০০+১৯00, রেখাচিলে আরো 
দেখা যাচ্ছে যে, ০০ রেখা ৮৮৮৮ রেখাকে 2 বিদ্দ্‌তে স্পশ করেছে | 0207 ব্েখা 
2৮০ রেখাকে 4৯) ও 81 বিদ্দুতে, 5০5 রেখা ৮৮,কে 22 ও 85 বিন্দুতে এবং 
005 রেখা 2৮১" রেখাকে 45 ও ৪5 বিশ্দতে ছেদ করেছে 1 /৯)9 80৭ 4৯2, 85 
. ইত্যাদ ছেদবিদ্দুগুজিতে ফাতে*ল উৎপাদন সমান কিম্তু বায় বেশ | কিল £, 
িম্দ্‌তে উৎপাদন সমান অথচ বায় সবচেয়ে কম । অথাৎ ৮৮০ সংমাংপাদন রেখায় 
যে পাঁরমান উৎপাদন সূচিত করে সেই পরিমাণ দ্রবা উৎপাদন করার জনা সবনয়- 
ব্যয় হবে কেবল মান 7. বিন্দতে। অতএব £ সব্ণনয়বাযে নাদন্টি পঃরমাণ পুধা 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফামের ভারসাম্যের বন্দু ৷ £ বন্দ.তে ফার্মটি 01, পরমাণ 
শ্রম ও ০%-9 পরিমাণ. মৃলধন ?নয়োগ করবে । অন্যশভাচব বলা যায়, ফাম'৫ট যদি 
৮৮৭ রেখার উপর কোন বিস্দুতে দ্রবা উৎপাদন করে সবাধিক মুনাফা লাভ কত 
চায় ভাহলে তাকে 091৭ পারমাণ শ্রন এবং 0৫০৮ পরিমাণ ম.পধন নিয়োগ করতত 
হবে। 

অতএব ০179 পারমাণ শ্রম ও ০০৪ প্রমাণ নহলধক্দল সংশ্মনানহী তল সিলিকন 
ব্যয়াবাশষ্ট উপাদান সম্নিলন বা সং্াপ সদ দছলল 


মূলধন 





খু] 


০ [০ শুই পি € 05 


ফামের পম ৩১৯ 


১৯৩, (ক) ফাঙল্গের দম্প্রলারণ পথ (ঘ.028285607 05111 01 €186 টির) ৫ 

ফাম" বাদ দুব্যের উত্পাদন বৃম্ধি করতে চায় তাহলে তাকে নিম্ন সমোত্পাদন 
রেখা থেকে উচ্চতর সমোতপাদন রেখায় যেতে হবে ; ৪৭ জনা তাকে উপাদান পাটি 
খনয়োগ বৃম্ধি করতে হবে । যেমন, আগে ফাজমণত সদি 1090 একক দ্রুবা উত্পাদন 
করত এবং তার জন্য যাঁদ 10 একক প্র ও 15 একক নংলধন [নিয়োগে হত খবং এখন 
যাঁদ ফামশট 200 একক উৎপাদন করতে চায়, তাহ তাকে পরের হয়ে “গল আম 
ও মৃজধন নিয়োগ করতে হতে পারে : 

1কিম্তু ফার্ম যাঁদ শ্রম ও মূলধন--এই দুটি লপলতঈ নিমোগ লুস্ধি কদে এব 
তার উত্পাদনের পাঁরমাণও বাদ্ধ রে, তাহলে হোতা বলর্তে পরার হল ফাষো্ 
আয়তন সম্প্রসারত হয়েছে । এই সম্প্রস্ন্তণর আলা কাল হে পথ হরে চলে তাকে 
সম্প্রসারণ পথ হলা ছয়। 


এখানে শ্রম ও মৃজলধনের 'নয়োগ বাতি প্যানে, তার ফলে ফার্মে লাখ বাম্ধি 
পাবে। ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফসেল লগকায় স্খাও সমান্তরালভালে 
উপরের দিকে উঠে যাবে এবং ফামের ভাবসামা ব্িশ্যশ উপরের নকতর সগারপাদন 
রেখায় সরে যাবে । এইভাবে বতবার ব্যয় বাডদ- ভতশ্র ফর্মাল ভাকগামা লিজ 
উচ্চতর সমোৎপাদন বেখায় সরে যাপন ॥ 

এখন আমরা যাঁদ ফার্মের এই ভারসাম! টিলমপপ্গর মধ টিষে এটি বোগা 
অঙ্ধন কার তাহলে সেই রেখা কুপন হগপ্যার পেশ্রণ পল 1 ৫০ তরশান্ছিজেক 
সাহাবো দেখানো হল। 

এই রেখাঁচত্রে ১৮৭১ ৮৮2, 2১০ ইত্রাদিদ গল হল ফামেরি সমোতৎপাছন 
নখ । 

2১359 4১383952585 হল ফাণে ব সমবার তে 

75 89১ ৮29 ইত্যাদি হল যথাঃ কন ফাতমব জহগ্রশীহ্ৃতীয় এবং তৃতীয় ভারসামোন 
[বিন্দু 1 6 বিন্দৃতে ফাম" 01. গরমাণ শ্রম 
ও 0৮; পরিমংণ মূলধন নিয়ো "তব | 

অনরংঞ্গভাবে, 55 ও 1৪ বিদ্দ.তে ফামটি 
যপাক্ষঘে 01. "রমাণ শ্রম 0৮০৪ পারঘাণ 
মৃজাধন এবং 1, পারমাণ হম ও 0০7১৩ 
পারগ্াণ এক [নয়োগ করে । এই বিন্দু 
গুলির *ঘো শদয়ে ০0 *রেখা অক্কিত হয়েছে। 
এখানে ১2২ হুল ফার্মের সম্প্রসারণ পথ । নাত নি তি 

ফার্মের সম্প্রসারণ পথ সম্বদ্থ আমরা সম্প্রসারণ পথ 
বলতে পার যে--(১) এটি ফামের আয়তন বূছ্ধির সপ্তারপথ, (২) এাঁট একটি 
দীঘ'কালশল ব্যাপার, কারণ কেবলমাত্র দীর্ঘকালেই ফাম“ তার আয়তনের পরিবর্তন 

আঃ অর্থ--২১৯ 


হলধন 





০০০ 
[ক 


চ 151,215 1 মিঃ ৪5 


৩২০ আধুনিক অর্থনশীত 


করতে পারে, (৩) সম্প্রসারণ পথ-রেখার উপর প্রতোক্ষাট 'বন্দুই ছল উপাদান 
নিয়োগের ক্ষেত্রে গ প্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফার্মের ভারসাম্য বন্দ, (8) সন্প্রসারণ 
পথ রেখাচিন্লের মল বিম্দ: থেকে শুর হয়ে উপরের 'দকে বা উত্তর-পূর্ব দিকে 
প্রসারিত হর । 


(খ) কাঙের সম্প্রসারণ পের জাকাতি $ 


সম্প্রসারণ পথ সরলরোখিক শবা বকররোৌখক হতে পারে । সরলরোখক সম্প্রসারণ 
পথের ক্ষেত্রে দুটি উপাদানের হলপাভি (28০৫০ ৮/০০:৫১০০।) স্যির থাকে । 
দকম্তু বরুরোথক সম্প্রসারণ পথের ক্ষেতে এই 


্ অনুপাত শ্ছির থাকে না; একবিম্দু থেকে আর 
$ এক বিশ্দ্‌তে এই অনুপাত পূথক হয়ে যায় । 
হু আমাদের ১৩.১০নং রেখাচিত্রে 07. হল 
উন 
একাঁট সরলরোখিক সম্প্রসারণ পথ । এর উপর 
৪ ঘাঁদ + নামক একাঁট বিষ্দু নেওয়া যায়, তাহল 
নর ্ ১ বিন্দুতে ভ্রম »৮ ০1২ এবং মজধন ₹ 217. 
শ্রম হবে। তাহলে 4 বিদ্দুতে মজধনের ও শ্রমের 
১৩.১০ রেখাচিজ £ সরলটৈখিক ৮০) ০4১77 - 
সম্প্রসারণ পথ 2005 (1) 0৯ রেখার, চাল 
আবার 0%. রেখার উপর আর একটি [বম্দয ৪ নিলে ৪ বস্দবতে শ্রম » 912, 


৮ মা, 
মূলধন -81.5. অতএব ৪ বি্তৃতে মূলধন ও শ্রমের অনৃপাত (1) হবে 02 
(98 রেখার ঢাল। এখন /১ ও ৪ বিন্দু দু'টি একই সরলরেখার উপর অবস্থিত 
বলে 0৯ রেখার ঢাল ও ০8 রেখার চাল সমান হবে। তাহলে আমরা পাই 
সরলরোতিক লম্প্রলারণ পথের সব 1জ্দৃতে দি উপাদানের জন্পাত মান থাকে । 


সরলরৈিক সম্প্রসারণ পথের উপর উপাদান দুটির অনুপাত সমান থাকে, কিম্তু 
বাম দিক থেকে ডান ধিকে উত্পাদন বোঁশ হয় । কোন কার্ষে শ্রম ও মজধনের নিয়োগ 
যাঁদ সমান হারে বম্ধি করা হয় তাহলে শ্রম ও মূলধনের অনুপাত "স্ছির থাকবে । 


যেমন-_ফাম“ বাদ 100 টাকার শ্রম ও 1,000 টাকার মংলধল বিনিয়োগ করে তাহলে 


100 1 
শ্রম ও মলধনের অনুপাত হবে 100) -"10+ এখন ফাম" বাদ 2090 টাকার ভ্রম 


ও 2000 টাকার মূলধন নিয়োগ করে তাহলে শ্রম ও"মলধনের অন-পাত হবে 


29০. অর্থ শ্রম ও মহলধন নামক দহ:ট উপাদানের 'নয়োগকে বাদ একসঙ্গে 


সমান হারে বৃদ্ধি ( বা হাস) করা বায়, তাহলে শ্রম ও মূলধনের অনুপাত সমান 
থাকবে । প্রম ও মজধনের পরিমাণ 'একসঙ্গে সমান হারে পরিবারতত হলে মোট 
উত্পাদনের পারমাণও সমান হারে পারবার্তত হতে পারে । সেক্ষেত্রে উৎপাদনের 


কামের ভয় ৩২৯ 


ব্যাপারে আয়তন বৃদ্ধির জন্য সমহার প্রতিদানের নিয়ম (19৬ ০1 09258 
[518:09 (০ 9০81৩ ) কার্যকরশ হবে। তাহলে আমরা বলতে পারি--সম্প্রসারণ 
পথ সরলরোথক হলে দাউ উপাঙ্গানের অনুপাত র্‌ 
সমান থাকে এবং ক্ষার্ণের আরতন-বদ্ধির ক্ষেত 
সঙছার প্রাতদানের (নিজ কার্করা হয়। 

ফার্মের সম্প্রসারণ পথ যাঁদ বক্তরোখক হয়, 
তাহলে উপাদান দু'টির অনৃপাত সমান থাকে 
লা। আমাদের ১৩.১১ নং রেখাচিত্রে 0. হল 
ফার্মের সম্প্রসারণ পথ । এর উপর 4৯ বিশ্দৃতে 9 ব্রা 
শ্রম »৮ ০148 শ্রবং মৃলধন - 4১1,১. অতএব শ্রম 
নিস 01:১০ রেখার ঢাল। অনুরূপ- ১৩,১১ সি 
ভাবে ৪ বিম্দূতে এই অনুপাত হল 0৪8 রেখার ঢাল। যেহেতু 09৪8 রেখার ঢাল 
০১4 রেখার ঢাল অপেক্ষা কম, অতএব ৪ বিদ্দুতে মূলধন ও শ্রমের অনৃপাত 4 
বিন্দুর তুলনায় কম । 

তাহলে আমরা বলতে পার যে, ফার্মের সম্প্রসারণ পথ সরলরোখিক অথবা বক্ু- 
রোথিক হতে পারে । ফার্মের সম্প্রসারণ পথ সরলরোখিক হলে উপাদানের অনুপাত 
স্থির থাকে, 'কিম্তু সম্প্রসারণ পথ বক্ররোথক হলে উপাদান অনুপাত পাঁরবতনশগল 
হয়। উপাদান বাম্যর ক্ষেত্রে সঙহার প্রাতদানের (নয় কাবকরণ না হলেই সম্প্রসারণ 
গথ বতরোখিক হয়। 


মূলধন 


প্রশ্নাবলন 


১। সযোৎপাদন রেখা কাকে বলে? সযোৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচন! কর। 

২। সমোৎপাঙ্গন মানচিত্র কাকে বলে? এটি কী দেখা? সমোৎপান রেখার আকুতি 
আআ লোচন1 কর। 

ও | সহব্যর রেখ! কাকে বলে? সমবায় রেখার চালের অর্থকী? কখন ও কীভাবে এই রেখার 
'অবস্বানের পরিবর্তন হয় আলোচন! কর। 

৪1 সর্বনিষ্নবায় সম্মিলন বলতে কী বোঝায়? কফার্ন কীভাবে এই সম্মিলন নিধাচন করে? 

৫ | ছুটি উপাঙ্গান নিয়োগের ক্ষে্ে.কোন ফার্শ কীভাবে তারসামা লাভ করে রেখাচিত্বের সাহায্য 
বোবাও। এই ভারসায্যের শর্ত কী? 

| সর্ববিষ্ন বায়ে কীভাবে কা প্রব্য উৎপাদন করে রেখাডিভ্রের সাহাব্য আলোচন! কর। 

৭। সধনিন্ববায বিশিষ্ট উৎপাঙ্গন হল সধাধিক যুনাফ1 সম্পন্ন উৎপাদন-_ব্যাথা। কর। 

৬৮। সন্প্রলারণ পথ কাকে বলে? এর আকৃতি আলোচন! কর। 


১। নরধাক্ষিগ্ত প্রশ্ন £ 
(ক) সংজ্ঞা! দাও (১) সমোৎপাদন রেখা; (২) ছুটি উপাদানের প্রান্তিক কারিগরি 
পছ্চিবর্ততার হার; ৫) সমযধ্র রেখা; (৪) সমব্যয় রেখার চাল; (৫) সযোৎপান রেখার 


৩২২ আধৃনিক অর্থনীতি 


করিককিক আকুতি ও অর্থনৈতিক আকৃতি; (৬) পরিবর্ততায় গ্রাতরেখ! (২1086 [065 ) ; 
1৭) পলষর্যহার কেহ (8998. 01 99১৪1090০90) (৮) সধনি বাযধিশিষ্ট উপাদান সপ্মিলন ; 
(৯) সম্প্রম।রণ পথ। (১৭) নহহার প্রতিদাদের মির । 


(থ) সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ 

(১) উৎপাহকের সমোৎপার রেখা ও ভোগকারীর দিপ্পেক্ষত। রেখার হথো ছিল ও অহিল 
কোখার ? 

(২) দঙোৎপাছন দেখা কেন রেখাচিতের মূলবিন্যুর দিকে উদ্ভল হন! 

(২) পযে!ৎপাঁদন খর জাতি কখন নিহসূখী হছ? 

(2) কাধের অলিক মহোৎপান্ছৰ রেখার উধ্ব মুখী অংশের উপাদান মন্মিলনগ্ুলি গ্রহণ কেন কি? 
সুজিনহ হো ও। 

(2) ; প্রসারণ পথ কখন সয়লর়ৈখিক হয় এষং কখন হু না? 

'*) পু দান নিক্লোগের ক্ষেতে কর্মের যালিক কীাবে ছুটি উপাদানের উপর ার বার য্্টঞ 
হন) 

(৭) কার্েছ সুজাক কখন সর্ধাধিক হয়? 


আজিজ 





ভুদিফাঃ$ ফার্মের মালিক 'বাঁভন্ন উপাদান নিয়োগ করে তাদের সাহায্যে বে 
দ্রব্য উৎপাদন করেন সেই দুব্য বাজারে বিকুয়ের জন্য পাঠানো হয়। বিক্লয়লত্ধ 
অর্থ ফার্মের আয় হিসেবে ফার্মে ফরে আসে । এরপর মালিক সেই আরকে 
উৎপাদনে অংশগ্রহণকারণ 'বাভি্ উপাদানের মালিকদের মধ্যে ভাগ করে দেন। 
কীভাবে এই ভাগ করা ছবে--সেটা নির্ণয় করা এবং সেই নাতি অনযার়ণ বস্টন 
করাই হল ব্টনতত্তের মূল সমস্যা । 

উৎপাদনের কাজে যে সব উপাদান অংশ গ্রহণ করে তাদের প্রমঃ মলধন, জাম ও 
সংগঠন বা উদ্যোগ--এই চারটি প্রেণীতে 'বিভন্ত করা হয় । মানুষের শারণীরক ও 
গ্রানসিক শন্তির ও বৃদ্ধির প্রয়োগকে শ্রম বলা হয়। যাঁরা শারীরিক শন্ত ও সাধারণ 
সান প্রয়োগ করে কাজ কতরন, তাঁদের অদক্ষ শ্রমক বলা হয়। আদক্ষ শ্রামকেরা 
মজুরী পান। যাঁরা কোন 'বিশেষ দক্ষতার আধকারণ তাঁদের দক্ষ শ্রামক বলা হয়। 
তাঁরা বেতন পান। তাহলে মজুরী ও বেতন হল শ্রম নামক উৎপাদন উপাদানের 
শপাওনা। বপ্টনতত্বে মজুরী সম্বম্ধে আলোচনা করা হয় । একে আমরা মজুরাতন্ 
বলতে পারি ' 

শ্রম হাড়াও উৎপাদনে মজধন ব্যবহৃত হয়। মূলধন হজ মানুষের তৈরি 
উৎপাদনের উপকরণ ॥ এর মধ্যে পড়ে যম্প্রপাঁতিঃ কারখানা ঘর; বৈদযাতিক সাজ- 
সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ইত্যাদ। এইসব মূলধন দ্রব্যের নিয়োগের পরিমাণ বুদ্ধি 
পেলে উৎপাদন বৃম্ধখ পায়। একে বিনিয়োগ বলা হয়। 'বানয়োগ জাসে লয় 
থেকে । কোন ব্যান্ত বা পারবার তার উদ্ছত্ত আর ব্যাঙ্কে জমা রাখে । ব্যাঙ্ক থেকে 
'বানয়োগকারশীরা সেই আয় সংগ্রহ করে; একে মূলধন খণ বলা হয়! এক*১ 
ধনার্দন্ট পারমাণ মূলধন একট 1নাঁদন্ট সময় ধরে উৎপাদনের কাজে বাবহুভ হলে ভার 
জনা যে দাম 'দিতে হয় তাকেস্ুদের হার বলাহয়। বণ্টনত্থ গ্লক কর হয় আুদের 
হার কীভাবে 'নিধারিত হবে। সুদের হার নিধারিত হলে- মবন দম্ক উপাদালের 
পাওনা কত হবে সোট বোঝা যায়। অতএব সুদের হার বরণ পক্তির আজ :5ল: 
বন্টনতত্বের আর একাঁট অংশ ॥ 

শ্রম ও মূলধন ছাড়াও উৎপাদনের কঝ।জ্জে ভান জ/ন্হদ হয় 1 জমি হল মুজত 
একটি প্রাকাতিক সম্পদ--যা উৎপাদনের কাজে ব্যবহাত ২: এবং যা যোগান ললমিভ। 
কৃষি জমি, কারখানার জমি, মাটির নীচের খনিজ সৎ: বন এবং অন্যান প্রাকতিক 
সম্পদকে জাম বলা হয়। যে ব্যাস্ত বা পারবার ধা ৬) ফোন প্রাত্ঠান এই 
জাম নামক সম্পদ আঁধার করে থাকে তাদের জমর মা?লক বলা হয়। জাঁমর 
মালিক জমির উপর তাঁর মালকানা সাময়ক পাঁরত্যাগ করেন এবং ভার্ন পুরস্কার 


৩২৪ আধূনিক অর্থনশীত, 


পান। এর নাধ্‌ খাজনা । বস্টনতস্বের মধ্যে খাজনা নিধারণতত্ব একটি আলোচা ও 
গৃরৃত্বপূর্ণ অংশ । 

শ্রম, মূলধন ও জমি নানক উপাদানের সাহায্যে দ্রব্য উৎপাদন করে ফার্ম যে অর্থ 
পায় তাকে বিকয়ল্ধ আর বা শুধু আয় বলা হয়। এই আয় থেকে ফার্মের মাঃলক 
শ্রীমকদের মজুরী দেন, মূলধনের মালিকদের সদ দেন, জামর মালিকদের দেন খাজনা । 
তারপর নিজে নেন মুনাফা । মুনাফা হল উদ্যোস্তা হসেবে মালিকের পাওনা । 
ব্টনতত্বে আলোচনা করা হয় মোট আয়ের মধ্যে শ্রামকেরা কত মজুরশ পাবেন, 
মহলধনের মালিকেরা কত নুদ্দ পাবেন, জামর মালিক বা মালিকেরা কত খাজনা পাবেন 
এবং ফার্মের মালিক কত মহনাফা পাবেন। 


১৪.১ প্রান্িক বান্ধব উত্পাদন (1১77, ); প্রাক উতপদলেক জৃল্য (৮৮11১ ) 
এবং প্রাক আয় উত্পাহন (1৮187, )এর সংজ্ঞা ও পার্থক্য £ 

বস্টনতত্বের মূল কাজ হল উৎপা্ব দ্রব্য বা তার মৃলাকে উপাদানগূলির মধ্যে 
নাষ্যভাবে ভাগ করে দেওয়া । নাষ্যভাবে ভাগ করা বলতে বোঝায় প্রতোক 
উপাদানকে তার অবদান অন্যায়ী পারশ্রামক দেওয়া । কোন উপাদানের অবদান 
জানার উপায় হল সেই উপাদানের প্রান্তিক উত্পাদন ক্ষমতা পারমাপ করা । কোন 
উপাদানের প্রাস্তক উত্পাদন ক্ষমতাকে তিন ভাবে পাঁরমাপ করা যায়। এই 
পারমাপগাাল হল প্রান্তক বান্তব উত্পাদন ( 17118181281 ৮15%51০9] [1০৫০৫ বা 
1৮12৮), প্রাস্তক উত্পাদনের মূলা ( ৬৪1০৩.০৫ 19581817091 ৮1০40০1 বা ৮৮12) 
গ্রবং প্রাস্তিক আয় উৎপাদন (145191091 7২৩৬61)৮০ 210909০ বা ৯2). 
বস্টনতন্বে এই শব্দগৃলির বহুল ব্যবহার হয়। কাজেই এদের সংজ্ঞা ও প্গকা 
জানা প্রয়োজন । 

(ক) প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন (৮0১৮) £$ কোন উৎপাদন হেত কোন একটি 
উপাদানের নিয়োগ সামান্য বাঁষ্ধি করলে এবং অন্যান্য উপাদানের োনয়োগ ও 
উত্পাদনের অন্যান্য অবন্থার কোন পরিবর্তন না হলে সেই উৎপাদন ক্ষেত্রে নোও 
উত্পাদন যে পাঁরমাণে বৃষ্ধি পায় তাকেই বলা হয় সেই পরিবর্তনশ টন উপাদ নেন 
প্রাস্তক বাস্তব উৎপাদন । ধরা যাক আমরা শ্রম (1) নামক উপাদানের কথ? 
আলোচনা করছি । তাহলে শ্রমের প্রাস্তক বাম্তব উৎপাদন হনে 1৮৮, -"] 
এখানে ৭৮. উৎপাদনের সামান্য পারবর্তন (বাদ্ধ )১ এখানে 51 কেননা নু ৩৭ 
নিয়োগের সামান্য বৃশ্ধি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে শ্রামকেরা মে দ্রব্য উৎপন্ন 
করে সেই উৎপন্ন দ্রব্যের আকারে শ্রমের প্র্াস্তক বাস্তব উ্পাদন পারমাপ কত. হা 
সেলন কোন কাপড়ের মিলে শ্রামকদের 71৮৮ পরিমাপ করা হবে কাপড়ের হিটিছ 
লোহাল্র কারখানার নিবুক্' শ্রমিকদের 11৮৮ পারমাপ করা হবে লোহান পু বানি 
জারা ইত্যাদ। উৎপন্ন দ্রব্যের হিসেবে 6৮ পারমাপ করা হয় বলেই একে বসত ও 
বা বাস্ব উত্পাদন বলা হয়। 


বণ্টনতত্ব ৩২৫ 


বস্তুগতভাবে প্রাণম্তক উত্পাদন ক্ষমতা পাঁরমাপ করার প্রধান অন্ুবিধা হল এই ঘষে, 
এর দ্বারা ধ্বাভন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রামকদের বা অন্যান্য উপাদানের $৮৮ 
বাভন্ন দ্ুব্যের 'হসেবে প্রকাশিত হওয়ায় তাদের মধো তৃলনা করা যায় না। তাছাড়া 
বাস্তব ক্ষেত্রে উপাদানের অবদান দ্রব্যের হিসেবে প্রকাশ করার রীতি নেই। এই 
অস্করবধাগূলির জন্য উপাদানের প্রাম্তক উৎপাদন ক্ষমতা অর্থের হিসেবে প্রকাশিত 
হয়। অর্থের হিসেবে প্রকাশিত প্রীস্তক উৎপাদন দরকমের হতে পারে, যথা - প্রাস্তক 
উৎপাদনের মল (৬1১) এবং প্রাস্তক আয় উৎপাদন 17২2). 


(খ) প্রান্তক উৎপাদনের মূলা (৬14৮) £ কোন উপাদানের প্রাস্তক উৎপাদনের 
মূলা হল সেই উপাদানের প্রাস্তক বাস্তব উৎপাদনের বিক্রয় মূল্য । অথাৎ কোন 
উপাদানের 1৮চ৮কে সেই দ্রুবোর বাজার দম (৮) দ্বারা গুণ করলে ৬৮ পাওয়া 
যায়। আমরা বলতে পার ৬1৬০, ৮০. 14৮ এখানে ৮২ হল সপদ্রব্যের দাম 
এবং 1৮1» হল স-্দ্রবের হিসেব প্রকাশিত শ্রমের প্রাম্তক বাস্তব উৎপাদন । 

(গ) প্রান্তিক আয় উৎপাদন (4৮) £ কোন প্রাতণ্ঠান 'বাভন্ন উপাদানের 
সাহামো যে পারমাণ দ্রুবা উৎপাদন করে সেই দ্রবা বিক্রয় কবে যে আয় পায় তাকে 
মোট এবক্রুয়লম্ধ আয় (79181 চ২০৮৩)৩ ) বলা হয় । অন] সব উপাদান 'স্থর রেখে 
কোন একটি উপাদানের নিয়োগ সামনা পাঁরমাণে বৃদ্ধি করলে ফামেরি মোট উৎপাদন 
এবং সেই সঙ্গে মোট আয় বদ্ধ পাবে । কোন উপাদানের ?নয়েগ সামান্য পারমাণে 
বদ্ধি করে ফামের মোট জায় যে পাঁরমাণে বৃদ্ধি পা তাকে সেই উপাদানের 
প্রাস্তক আর উৎপাদন (2৯) বলা হয় । যদ শ্রম নামক শপানানের কথা ধরা হয়ঃ 
তাহলো 

147২৮, 7, (8২) বালে হি লমোট বক্ররলষ্ধ আম, 


এবং 7. (8) হল শ্রম-নয়োগের সামান্য বন্ধ ফলে ২-এর পাঁরবত ন। 


কোন ফাম' বেশি পারমাণে দুব্য উৎপাদন করলে শানে সানাগ্রক যোগান 
বৃ্ধি পার। ফলে দ্রবোর দাম কমে ষায়। সেক্ষেত্রে মেটে ? বেল দবকম পারিবত'ন 
হবে। প্রথমত, উৎপাদন ব্‌গ্ধির জন্য "মাট আয় বাড়21' এবং লাম কমার ভনা 
মোট আয় কমবে। কাজেই মোট আয লাড়বে, ক 1” "লে কি কবে_ স্টো 
[নরভর করছে উৎপাদন বাম্ধর পাঁরমাণ ২ হার এবং দত এস পারমাণ ও হলের 
উপর । এর থেকে অনুমান করা যায় যে, ইট হা ৬৯ দশ হব! 
কারণ ৬1৮ হল প্রান্তিক উৎপাদনের মলা, চিনে হি ক চি) হাত গণ করে 
৬4৮ পাওয়া যায় । একিস্তু 1২৮ হিসেব করার সক্ক ছা টখিতত হবে যেও চত্বর 


দাম (০) কমশ হ্রাস পাচ্ছে । কাজেই 1৮--৬১ ০.২. শি ভাবত সখালে 
একজন বা কষেকজন মান্ন বিক্রেতা থাকে সেখানেই ৭? তাহা উৎপাদন ঝড়ে, 


তার ফলে বাজারের সামাগ্রক যোগান বাড়ে এক হক সস হি বায়) কৈশহ 


৩২৬ আধুনিক অথপশীতি 


পূশ* প্রচ্িধাতি হার জেক হরবোর বাঞ্জানে অসংধা 'বঙ্গেত। থাকার একজন বিক্রেতার 
যোগান বাড়ি ১াট মেন বিশেষ বাড়ে না । করেই পে দিক দিয়ে দাম কমে 
যাওয়ার কোন কংদ খাবে না । পুশ প্রাতিবোতিতাম জোক বাজারের ২ ০ ৬0 
হয় । কিদ্তু ৪ বাজারে ভাপতপাঙ্গ প্রতিখোগতা থাকলেই 9৮ এবং ৬৮ 
পৃথক হন 1 

গ্রেখন আস; ৯1555 ছাপুসি ও হর মধো পাকা করতে পার । (৯) 
2:1৮ প্রকাশ হত একা, তিতলাব । কিশ্তু হত বা ৮৮৮ প্রকাশিত হয় অর্থের 
ধহিসেবে । (২):1৮1£8 হাক 2৯) সরব তিৎশাগন ক্েত্রে পয উপাদানগুলির উৎপাদন 
ক্ষমতার তুলন, কয়া দা শত তি ও তত দ্বারা তজনা করা বায় । (৩) 
7১1৮৮ বৃন্ধি "শলে বের কাত উপ্াশাতলের উদ্পপাচগন ক্ষমতার হীকত বৃন্ধি ঘটেছে, 
জন 1২১ বা ৬০১৮5 টা বেছে সে একনি অলনমান করা হজে সেই অনুমান 

সত হতে পত্র আনছে তক হত পারে কারণ উপাদানের বাস্তব উতৎ্পাঙগন 
ক্ষতা 1স্ছুর ঘেলে। উত্গাহ না, তর সভার বক্ছি ঘিউলও পিক বা প৮ বাম্ধি পাবে। 
কস্তু তার ধার, পাদ: পিন ক্ষমতার কত ব্ধি সাঁচত হবে না । (8) পূণ 
প্রতযোগিংতামকক তি কল বাবঙ্ায দি টি ডাচ হয় । কিদ্তি অনা বাজারে 
1৮1৮ ৩ ৬1৮1৮ সম 7১. হত *া। 


* আমরা আন সা, ৭ ৫: শশার, 
খর! ঘাক 3--৬২প কত তি হব এ হা, ভাজে 


পচ, শ 4৫5 বশ ১:85 তং, 942 


চরাধাক ৯.০ -ব০ ৩.১. বাধ! লা ৮৮ 
এ ৩৩৫ 5. 42 
ত্রাস 515. ও 

€3 বাড়লে হি 1» কবে ২.৭ ৫০২ ২ হব । 


ঞ 8 ১৪৭8 ১, শি, 
সিডি 6 418-75525 হিা 


অর্থাৎ পা. ৬৮17. 


কিদ্ধ পূর্ণ প্রঠততে এপ তত কন্যা 9 +:9- ডিৎপ[গুথ াড়লেও ৭ -শ পরিবর্তন হয় না। 


কাজেই পূর্ব প্রতিযোগিতা 07 4 


অর্থাৎ [এগ ৬1টি, , 


বস্টনতত্ব ৩২০ 


১৪. প্রান্ডিক উৎপাদন অন্দতাতবতৰ £ 

কোন স্বর উৎপাদনে করেকাঁটি উপাদান অংশ গ্রহণ করে! এই উপাদানগ্াল 
হল শ্রম, মলধন, জাম এবং উদ্যোগ বা সংগঠন । ফার্মের মধ্যে যে দ্রবা উৎপা হয় 
তার মধ্যে শ্রমের। ছংলধনের, জাঁমর শ্রবং উদ্যোগের অবদান থাকে । উৎপান্ব দ্রব্যের 
মধ্যে কোন উপাঙ্গানের অবদান কতথ্াান তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন । অথচ অবঙ্গান 
অনুসারে প্রত্যেক উপাদানকে পারিপ্রামক না দিলে চলে না। যে উপাদানের অবদান 
বোঁশ ভাকে কম দেওয়া এবং যার অব্দান কম তাকে বোঁশ দেওয়া _ দুটোই অন্যায় । 
আবার সব উপাদানকে সমান দেওয়াও চলে না, কারণ যেখানে 'বাভিব্ব উপাদানের 
জব্দান বাতি সেখানে সামোর নীতি ন্যার-নশাতি নয় । বস্টনের ব্যাপারে বাদ 
ন্যার-নপাতি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে প্রশ্তোকটি উপাদানকে তার 'নিজন্ব অবদানের 
সমান পারশ্রীমক দেওয়া উঁচত। এরজন্য প্রত্যেক উপাদানের অবদান পারমাপ 
করা চাই। ৃ 


কোন উপাদানের অবদান পারমাপ করায় কোন গর্বজনগ্রাহ্য ও সম্ভোবজনক 
উপার নেই । তষে এর মধ্যে প্রান্তিক উত্পাদন ক্ষদতাতত্বাটি ঘথেষ্ট আলোকপাত করে । 

এই তত্বটির মতে ফোন উপাদানের অব্াান তার প্রান্তিক উত্পাদন ক্ষমতা দ্বারা 
পাঁরমাপ করা যায় । কোন উপাদানের প্রাব্তক উত্পাদন ক্ষমতা পারিমাপ করার জন্য 
অন্য উপাঙগানগ্ঁলির পরিমাণ স্ছির রেখে সেই উপাদানাঁটির নিয়োগ সামান্য বুদ্ধি 
করতে হয়। তার ফলে মোট উৎপাদন যে পারমাণে বৃদ্ধি পার তাকেই আমরা সেই 
উপাদানের প্রান্তক উৎপাদন ক্ষমতা বজতে পার । ধরি, কোন প্রাতিষ্ঠানে ১০ জন 
শ্রামক এবং (নার্দস্ট পাঁরমাশ মল -, জাছ ইত্যাদি উপাদান নিয়োগ করে ১০০ একক 
দ্রব্য পাওয়া ধায় ॥। এখন অন্যান্য উপাদানের নিরোগ স্থির রেখে ১১ জন শ্রামক 
নিয়োগ করে যাঁদ ১০৭ একক প্ুব্য পাওয়া ধার তাহলে একাদশতম শ্রামকের প্রান্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৭ একক দ্রব্য । 

আমরা বদ ধরে ই যে, সব জামকের যোগ্যতা সমান তাহলে যে-কোন শ্রাঙ্ঘক 
অএকাদশ্তস শ্রামকেন চ্ছানে ধনহৃত্ত হতে পারে । সেক্ষেত্রে প্রতোক শ্রামকের প্রান্তিক 
উৎপাদন হবে ৭ একক প্রব্য। তাহলে ১০ জন শামক মোট ৭০ একক দ্ুব্য উত্পাদন 
করতে পায়ে। ১০৩ এরফক প্রব্যের মধ্যে "€ একক দুব্য শ্রামকদের পাঁরশ্রমের ফল, 
বাকি ৩০ একক ভ্ব্য অনা উপাদানশগশীলর় অবদান । অখন যাঁদ প্রত্যেক শ্রমিককে 
এ একক করে হজরশ দেওয়া ছয় তাহলে তো ন্যারসম্মত হবে। অতএব প্রাস্তক 
উৎপাদন ক্ষমতাতন্ব অনুসারে - শ্রমিকের মজরণী স ভ্রামিকের প্রান্তিক উৎপাদন হবে! 

শুধূ শ্রামক নয়, যে-কোন উপাদানের পাঁরপ্রামক সেই উপাদানের প্রান্তিক 
উৎপাদনের সঙ্গান হবে । 

তথাৎ জামের দজরণ -»প্রাদকের অকান »» প্রামিকের প্রান্তিক উত্পাদন, 

মৃলবনের সুখ» মজধনে্র অব্দান -মজখনেয় প্রান্তিক উৎপাদন, 

জঙ্গির খাজনা - জমির অব্ান - জামর প্রাজ্তিক উৎপাদন, 


৩২৮ আধুনিক অর্থনীত 


এবং উদ্যোন্তার মুনাফা -উদ্যোন্তার অবদান - উদ্যোস্তার প্রাস্তক উৎপাদন । 

এখানে প্রান্তিক উৎপাদ্গনকে দ্রব্যের আকারে ধরা হয়েছে । একে প্রাস্তক বস্তুগত 
বা বাস্তব উৎপাদন (11818109] চ155108] ০০৫৪০০৫ বা 117 ) বলা হয়। আবার, 
অর্থের হিসেবেও প্রান্তিক উৎপাদনকে পাঁরমাপ করা যেতে পারে । ফাম" যে দ্ুবা. 
উৎপাদন করে সেই দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করে যে অর্থ বা আয় পেয়ে থাকে তাকে আয়- 
উৎপাদন (£২৩৬৪)৪৩ (০৫০৫) বলা হর । অন্যানা উপাদান শ্ছির রেখে শ্রমের 
নিয়োগ সামান্য বৃদ্ধ করে যে পারমাণ আতিরিন্ত আয়-উৎ্প্যাদন পাওয়া বায় তাকে. 
সেই উপাদানের প্রাস্তক আয়-উৎপাদন (1৮6181081 7২০৬৩1)0৬ 1৮7০00০1 বা 2১7২৮) 
বলা হয়। পণপ্রাতযোগিতামলক ফার্মের 141২-21-7৮ _লদাম। কাজেই 
প্রাস্তক বাস্তব উৎ্পাদনকে ৮ স্থারা গুণ করলে টছ২ পাওয়া যাবে । [7৮১ [৮ 
28৮৮ বাদ ৬/- শ্রমের আর্থিক মজুরখ হয় তাহলে আমরা বলতে পার শ্রামকের 
আর্থিক মজুর" শ্রামকের প্রান্তিক আয় উৎপাদনের সমান হবে, অথাথ ৬/.» 10 - 
৮7৮৮ হবে। এখানে ৬/.০ ৮,৮৮৮, 


/ 
অতঞ্ব 7» মত 1৯৮, ( উভয়পক্ষকে £ দ্বারা ভাগ করে ) 


এখানে ৮ হল দ্রব্যের দাম । হল আনক মস সেই দ্রবোর আকারে 
শ্রমকের মজুরণ । একে বস্তুগত বা বাস্তব মজুরণ বলা হয়। বাস্তব মজুর বলতে 
আর্থক মজৃরশীর ক্রন্নক্ষমতা বোঝায় । যেমন, শ্রটমকের মজে ঘঁদ ৬০০ টাকা হয় এবং 
চালের দাম বাঁদ ৩০০ টাকা কুইস্টাল হয় তবে ৬০০ টাকা আর্ক মজুগণ -২ 
কুইস্টাল চাল । এটি হল চালের হিসেবে শ্রামকের বস্তুগত মজুর । বাণ্তব মজ.রশ 
প্রবোর আকারে প্রকাশিত হয় । শ্রামক যে প্রতিষ্ঠানে নিবৃত্ত থাকেন, সেই প্রাঁভ্ঠান যে 
প্রবা উত্পাঙ্ন করে? সেই দ্রব্যের হিসেবে শ্রামকের উৎপাদন ক্ষমতা পাঁরমাপ করলে, 


আমরা পাই শ্রমিকের প্রানি বাস্তব উৎপাদন । প্রমিকের বাস্তব মজৃরী (৯) 


শ্রমকের প্রান্তিক বাস্তব উতপাঙ্গনের সমান । 


অনুরপভাবে অন্য উপাদাদের ক্তৃপগত বা বান্তব পারর্রামক সেই উপাঙ্গানের 
প্রান্তিক বন্তুগত উত্পাদনের সমান হর । বান্তব সুগ হয় মূলধনের প্রান্তিক বান্তৰ 
উত্পাদনের সমান । বাস্তব খাজনা জমির প্রান্তিক কস্টগত উৎ্পানের সমান, 
ইত্যা্ঘ। আজব প্রান্তক উৎপাদনের তথ্থাটি সব উপাঙ্গানের ক্ষেত্রে একই নশাত 
প্রয়োগ করে । এইজন্য এই তস্বাটিকে আমরা বস্টনতত্বের লাধারণ সগ্রাধান !হসেবে 
ধরে নিতে পার । 

প্রান্তিক উৎপাদনতত্বের মূল বন্তবা হল বে, কোন উপাদানকে পারিশ্রমিক বা 
মজুরী দেওয়া উচিত তার প্রাম্তিক উৎ্পাঙ্গন ক্ষমতা অন্যারণ । কোন উপাঙগানকে 
হাঁদ এর চেয়ে কম দেওয়া হয়, ভাহলে বৃঝতে হবে তাকে শোখল কয়া হচ্ছে। যেমন, 


বণ্টনতত্ব ৩২৯ 


ফোন গ্রামক যাঁদ কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে ১০ একক দ্ুব্য উৎপাদন করেন, তাহলে তাঁর 
পাওনা হবে ১০ একক.। কম্তু সেক্ষেত্রে যাঁদ তাঁকে ৮ একক মজুর দেওয়া হয়, 
তাহলে বুঝতে হবে শ্রমিক ২ একক কম পাচ্ছেন। মালিক শ্রামককে ২ একক দুব্যের 
পারমাণে শোষণ করছেন ॥। এটাই মাঁলকের মুনাফা বা আতারন্ত লাভ । ম্যালক 
যাঁদ শ্রামককে তাঁর প্রাস্তক উৎপাদন অনুযায়ী মজ.রশ দিয়ে দেন, তাহলে তাঁর কোন 
আঁতারন্ত মৃনাফা থাকবে না। আতারন্ত মুনাফা না থাকলে কে উৎপাদন চালাবে ? 

কিন্তু প্রাস্তক উৎপাদন তন্বাটতে বলা হয় যে-_-মািক যাঁদ শ্রামকদের প্রাস্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে মজুরী দেন, তাহলেই মালিকের মুনাফা সর্বাধিক হবে । 
তিনি বদি কম দেন তাহলে মহনাফা সর্বাধক হবে না, আবার তিনি যাঁদ বোশ দেন” 
তাহলে তাঁর ক্ষাত হবে। অথাৎ শ্রীমককে তাঁর প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী 
মঙ্জুর ?দলেই অনাফা সবাঁধিক হবে এবং মাঁলক যাঁদ সবঠিধিক মৃনাফা লাভের 
উদ্দেশোর হারা পারচাটলিত হনঃ তাহলে তান অবশ্যই শ্রীমককে তাঁর প্রাস্তিক 
উৎখাদনের সমান মজরশ দেবেন । 

আপাতদষ্টিতে এটি অসম্ভব মনে হলেও এর রহস্য লুকয়ে আছে ব্লমহ্াসন নন. 
প্রাস্তক উৎপাদন (বাধর মধ্যে । এই বিধিমতে-ষে উপাদানের 'নয়োগ বাড়ে (তন্য 
উপাদাল্গল স্ছির ) সেই উপাদানের প্রান্তক উৎপাদন ক্রমশ কমে আসে । কাছেই 
কোন উপাদানের আগের দিকের এককগ্যালর প্রান্তিক উৎপাদন পরের 'দকের একক- 
গুলর প্রাস্তিক উৎপাদন অপেক্ষা বোশ হয় । এখন সব একককে পরের দিকের 
একের প্রাস্তিক উৎপাদনের সমান মজ:রা দিলে তাদের কম দেওয়া হয়। একটি 
উদ।হরণের সাহায্যে এটি বোঝান যায়। ধার, প্রথম শ্রামকের প্রাস্তিক উৎপাদন 
১০ একক, ছ্বিত৭য় শ্রীমকের ৮ শক, তৃতীয়ের ৬ একক? চতুথেরি ৪ একক এবং পণ্মের 
২ একক । মোট & জন শ্রীমক থেকে মোট উৎপাদন আসছে ১০+৮+৬+৪+২-: 
৩০ একক ॥ এখন মক্ুরী ল পঞ্চম শ্রমিকের প্রাস্তক উৎপাদন ০২ একক । সব 
শ্রামককে পণ্চম শ্রমকের সমান ধরে নিলে এবং সকলকে ২ একক করে মজুর? দিলে 
মোট মজনরী লাগে ৬ ২৯১০ একক । মালিকের মুনাফা - ৩০- ১০ -২০ একক ॥ 
এজরীর হান যাঁদ ২ একক হয় তাহলে তানি পাঁচক্রন শ্রমক নিয়েছে কহকেন আখ 
পাঁচজন এমিককেই পঞঙম শ্রামকের প্রাম্তত উৎপাশান্র সমান মজুরী বন আবহ 
এতুতহ সার মুনাফা সবখিক হবে । আমরা ”"" শচপেব হাথে এট দেখাতে সনির । 
১০.১নং হখাচিতু্ 0% অক্ষে শ্রমের েিয়োশ, ০১৬ জতক্ষ শ্রমের প্রদস্তক উইদালন ও 
বাস্তব মত” হার পররম।প করা হয়েছে । 

ন ২৮ হল এন শ্রার্তিক উৎপাদিত হন) 

সা হল মডরী বিখা | উপাদানেদ বালাকে পুলি প্রচিতিষোহগিভা তা পপ 
"কান একও ফান মজ5 হারকে গরিবতনি কাতিত সারতে ॥ নট ঃলাদূর্টি ইহ ছিত 
যে-কেনে পাবসাণ শ্রুন নিহাগ করতে পারাবে, হেই মস রেখাতি আগ পুর 
সনাগ্তরাল হবে । 


৩৩০ আধুনিক অর্থনশীত 


এখানে ৬/০৬/০ রেখা [10১, রেখাকে ৪ বিন্দুতে ছেদ করেছে । 9 বিন্দুতে 
বাস্তব মজৃরপর হার .. শ্রমের প্রাস্তক বন্তুগত উৎপাদন হয়েছে । ফার্ম ০০ পরিমাণ 
জম নিয়োগ করবে। 

এখানে মজুরশীর হার ৮ ০৮/০. নিয়োগ 02৭০. অতএব 0৭০ সংখাক 
্ শ্রামকদের জন্য লাগবে ০৮০ ১ 0০ .০ 
০0৬০ 8০. 'কিম্তু ফার্মের মাঁলক ০০ 
পারমাণ ভ্রম (নয়োগ করে মোট উৎপাদন 
পাবেন 09৯87২০ এর থেকে ০৮০৪০ 
0৯৮ বাদ দলে মালিফের মুনাফা থাকবে 2১৮০৪ 
০ টু হ নামক 'িভুক্জটি । এঁটই সর্বাধিক মুনাফা । 
শর তান যদ ০০ অপেক্ষা কম শ্রম নিয়োগ 

১৪.১ রেখাচিজ £ প্রযের প্রান্তিক করতেন তাহলে মশা এর চেয়ে কমহত। 
উৎপাছন ক্ষষতা ও যজরীরহার যেমন তিনিধদি 0 পারমাণ শ্রম নিয়োগ 

করতেন এবং প্রতোক শ্রমককে প্রান্তিক উত্পাদন ক্ষমতার চেয়ে কম মজুরী দিতেন, 
তাহালে তাঁর মহনাফা কমে শিদ়ে হত ০৯8 নামক গ্রাপিজিয়াম ক্ষেল্লাটি । অতএব 
ফার্মের ম্বাথেহি শ্রমকদের মজংরী শ্রমিকদের প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতার সমান হওয়া 
উচিত। এটিই হল প্রান্তক উত্পাদন তক্থের মূল বন্ধবা এবং এই বন্তব্যাট শ্রম ছাড়া 
অন্যান্য উপাদান সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে । তাহলে প্রাস্তক উৎপাদন 
তত্বটির বন্তবা হল যে - 

পণ প্রাতিযোঠিতামলক উপাদানের বাজারে যেকোন উপাদানের বঙ্গ 
পারশ্রমিক সেই উপাদানের প্রাস্তক বস্তুগত উৎপাদনের সমান হবে। এর ফলে 
উপাদাক্নর মালিকেরা নাাধা পাগুনা পাবেন এবং উপাদানের নিয়োগকারীর মুনাফা 
স্বাধিক হবে। 
১৪.৩. প্রান্তিক উৎপাঙ্গন কদতা তত্র সঙ্গালোচলা 

প্রথমেই বলা উচিত ফে, প্রাস্তক উত্পাদন তন্বটর মত বৈজ্ঞানিক তত্ব খুবই কন 
আছে। এর আগে বস্টনের যে সন তব ছিল সেগৃলি কোন উপাদানের পারিশ্রমিককে 
সেই উৎপাদনের অবদানের সঙ্গে বৃত্ত করত না। শ্রমকের মজরশ সেখানে নিধারিত 
হত মালিকের ইচ্ছার হ্বারা ( মজ্জুরী তহাবিল তব), কিংবা শ্রামকের জাবনষাত্তার 
বায়ের হ্বারা ও তাদের সন্তান জল্নদাতনর ইচ্ছার হারা (ক্রসিক্যাক তথ )। কিশ্তু 
প্রা্স্তক উৎপাদন ক্ষমতা তব্বে «ই প্রথন উপাদানের মক্ুর)কে তার প্রা্থিক উৎপাদন 
ক্ষমতার সঙ্গে যুত্ত করা রর | 

পিস্তু এই তের লুট হলে যেও এ অনেক অনাশ্রস অনধোরণার আশ্রয় নেয় । 
এই তন্বে প্রথমেই ধরে নেওয়া হয়ছে, ০ উপাপান সম্পপরতেপ বোবভাজা, দার 
ফলে একটি উপাদানের নহে সামনা পারিহালে পি বরা হায় । কিনতু বান্তলে 
অনেক উপাদানের 'বিভাজ্যত। থকে নাও থাকডেও সে [িবভাজা ঠা চাপা নয়ত আহ 
সব উপাদানের ক্ষেত্রে তত্ব পুযোজ্জা হবে না। 





অসের গা: উৎপাদন ও হজ্ব 
৬ 


বস্টনতত্ব ৩৩১ 


স্থিতীরতঃ কোন দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে 'বাঁভন্ন উপাদানগৃলিকে একটি নিদিষ্ট 
অনুপাতে নিষৃন্ত করতে হতে পারে । যেমন, জল উৎপাদনের জন্য হাইড্রোজেন ও 
আক্সজেনকে চহ৪০-_এই অনুপাতে রাখতে হয় । এখানে হাইভ্রোজেনকে স্থির রেখে 
আফ্মজেনকে বুদ্ধি করলে কোন আঁতারন্ত জল হবে না। অর্থনপাতিতেও এরকম 
উৎপাদন অপেক্ষক থাকতে পারে যেখানে একাঁট উপকরণকে বোঁশ পাঁরমাণে নিয়োগ 
করলে অন্য উপাদানগীলকেও সেই অনুপাতে বাষ্ধ করতে হয় 'নাহলে কোন 
আতীারন্ত উৎপাদন পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন 
নিণ“য় করা বাবে না। 

তৃত'য়ত, মিসেস রাঁবনসনের মতে উপাদানের পারশ্রীমক উৎপাদন ক্ষমতার 
উপর যেমন নিভর করে, তেমান উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতাও তার পারিশ্রমিকের 
উপর নিভ'র করে। যে শ্রামক ভালো মজ-রী পান, ভালোভাবে খেতে, পরতে, 
থাকতে পান, ভালো শিক্ষা পান তাঁর উৎপাদন ক্ষমতা যে দারদ্র শ্রামকের চেয়ে বেশি 
হবে সে বিষয়ে কোন সশ্দেহ নেই । অর্থাৎ প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতা ও পাঁরশ্রীমক 
পরস্পরের উপর 'নিভ'র করে । 

চতুখত, প্রানস্তক উৎপাদন ক্ষমতা তত্বাট প্রত্যেকটি উপাদানের বাজি 
এককগহালকে সমান বা সমজাতীয় বলে গণ্য করে। কিম্তু একই উপাদানের বিডি 
'এককের মধ্যে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদর পার্থকা থাকতে পারে । 

পণ্চঙত, প্রাস্তক উৎপাদন তন্বটি পূর্ণ প্রাতিযোগতামলক অবস্থায় কার্ধকর? 
হয়। পর্ণ প্রতিযোঁগতা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় না। 

কাজেই এই তন্বাটকে খুব বোঁশ তাঁত্বক এবং খুব কম বাস্তব তত্ব বলা হয়। 


প্রশ্নাবলী 


১। বণ্টবতত্ববের মূল সমন্কা কী? কীভাবে এই সমন্ডার সমাধান কর! হয়? 
২। প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমণ্1 তত্ত্বের সাহায্যে কীতান্ৰ বন্টন সমন্ডার সমাধান করা হয়? এই 


তত্ত্বের ক্রটগুলি উল্লেখ কর। 
৩। প্রান্তিক উত্পাদন ক্ষণত! তন্ত্র পর্যালে!চনা কর । 


৪ 1 সংক্ষপ্ত প্রশ্ন £ 


(ক) মূলধন কী? মূলধনের আয়ের নাম কী? 

(খ) নুদ্ধ কাকে বলে? 

(গ) খাজন1 কী? খাজনা কেন দেওয়া হয়? 

(খ) প্রাতিক বাস্তব উৎপাধধ ও প্রান্তিক আয় উৎপাদনের মধ্য পাথক] কর। 

€৪) প্রান্তিক ও গড় আন উৎপাণন কাকে বলে? ওদের সম্পর্ক কেষণ? 

(5) অনের বাস্তব মজুরী কি শ্রমের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনের সমান হয়? যুক্তি দিয়ে বোবা ও 


(2 বন চা অর হক 


২৫ [ মন্ভুরী 





১৫.১ (ক) মজুরী কাকে বলে ? শ্রম নামক উপাঙ্গানের সেবাকে উৎপাদনের 
কাজে ব্যবহার করার জন্য শ্রামককে যে পারিপ্রামক দেওয়া হয় তাকেই মজুরশী বলা 
হয়। শ্রম দৌছক এবং মানসিক শ্রম হতে পারে । অদক্ষ শ্রমের পারশ্রমিককে 
মজুরী বলা হয়। দক্ষ শ্রামকের মজরশীকে বেতন বলা হয়। 'কিম্তু এটি লৌকিক 
শব্দ ব্যবহার মানত । 

(খ) আর্ছিক মজুরী ও বান্ধব জঅজুরীয় সংজ্ঞা ও পার্থক্য ঃ কেন শ্রামক 
উত্পাদন প্রাতদ্ঠানে উৎপাদন কার্ধে অংশগ্রহণ করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অর্থের 
হিসেবে যে মজরী বা বেতন পেয়ে থাকেন তাকে আর্থিক মঙ্গুরী বলা হয়। বর্তমানে 
প্রায় সব শ্রামকেরা অর্থের হিসেবে মজুরশী পেয়ে থাকেন। 

বাস্তব বা বস্তুগত মজুরী ঃ শ্রামক তার কমস্ছল থেকে যাঁদ কোন দ্রযষ্যের 
আকারে তাঁর মজ-রী পেয়ে থাকেন তবে সেই দ্রব্যের পাঁরমাণকে শ্রামকের বাস্তব বা 
বন্সুশত অজুরী বলা হয়। আমাদের গ্রামেগজে-কাষ খামারে যে সব কীঁষ প্রামক 
কাজ করেন তারা এখনো দিন শেষে ধান বা চাল, মৃঁড়, তেল, তামাক প্রভূতির 
হিসেবে তাঁদের মজুর পান। কিশ্তু যেখানে শ্রামক অর্থের হিসেবে মজুরী পান 
সেখানে সেই আর্ক মজৃরশীকে কোন একাঁট দ্রব্যের আকারে প্রকাশ করা বায়। 
যেমন, কোন শ্রামকের আর্ক মজহরশ বাদ ১০০০ টাকা হয় এবং চালের দাম যাঁদ 
২০০ টাকা কুইস্টাল হয় তাহলে চালের 'হসেবে তাঁর বস্তুগত মজুরী হবে ৫ কুইস্টাল 
চাল। এখানে বস্তুগত মজুর হল ১০০০ টাকার আর্থিক মজুরণীর কয় ক্ষমতা । 

তাহলে আমরা বলতে পাঁর--শ্রামক তাঁর আর্িক মজুরী 'দিয়ে বাজার থেকে 
প্রচলিত দামে যে সব দ্ববা ও সেবা ক্লয় করতে পারেন, সেইসব দ্রব্য ও সেবার মোট 
পারমাণকে শ্রামকের বান্তব মজুরী বলা হয়। এখানে বাস্তব মজৃরী- আর্থিক 
মজুরীর ভয় ক্ষমতা । আবার প্রামক তাঁর কর্মস্থল থেকে নানারূপ স্থযোগ-সৃবিধা 
( যেমন বিনাভাড়ার বাড়, আলো, জল, জবালান, চাকৎসার সুযোগ ইত্যাঁদ ) পেতে 
পারেন ॥ এইসব সৃযোগ-সৃবিধাকেও বান্তব মজুরীর মধ্যে ধরতে হয়। তাহলে 
প্রামকের বাস্তব মজুরী "আর্ক মজুরীর কয় ক্ষমতা+অন্যানা প্রা্থ সযোগ- 
সুবিধা । বাদ ৬/..আর্থক মজুর, ০-্দামন্তর এবং %.- অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা 


হয় তাহলে বাস্তব মজুরশ হবে ৮4৮. যাঁদ ...০0 হয়, তাহলে বাস্তব মজুরণ 


১ 
স্্ট হবে। 
(গ' আর্থিক মজ্‌রশ ও বস্তুগত মজুরীর পাথক্য ৫ 
নর্র্দক ও বস্তুগত বা বান্তব মজুরশীর মধ্যে পরপূণ্ঠায় বর্ণিত পার্থকাগুলি 
লক্ষা করা যেতে পারে £ 


মজুরণ ৩৩৩ 


১। আর্থিক মজুর অর্থের হিসেবে প্রকাশিত হর, কিস্তু বাস্তব মঞ্জুরী 
প্রকাশিত হয় শ্রব্য বা সেবার 'ছিসেবে। 

২। আঁর্থক মজুরী নির্ভর করে প্রাপ্য অর্থের পাঁরমাপের উপর । কিন্তু 
বস্তুগত মজুরী হল আর্ক মজুরণীর ক্রয় ক্ষমতা । কাজেই বান্তব মজুরশ 
নিভ'র করে-_ | 

(ক) আর্ক মজুরী (%/) এবং €খে) দামন্তরের 0) উপরণ বাদ ৬/ বাড়ে, 


৮ স্থির থাকে, তাহলে বাস্তব মুর? (৭৯) বাড়বে । বাদ ৬/ কমে, ৮ স্থির থাকে 


ডা 
তাহলে চু কমবে। বাঁদ ৬/ 'স্ছর থাকে, কিম্তু ৮ বাড়ে বা কমে, তাহলে 
বথাক্ুমে কমবে বা বাড়বে । আবার বাদ ৬/ এবং ৮ একই হারে বাড়ে বা কমে, 
তাহলে ৯: মির থাকবে । 


৩। শ্রার্মকের বাস্তব অর্থনোৌতক ব্যবস্থা আি'ক মজুরি অপেক্ষা বাস্তব মজুরশর 
দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয় । ধি বাস্তব মজৃরণ বৃদ্ধি পার, তাহলেই শ্রামকের জশবন- 
ষাল্রার মান উল্বত হবে । কিন্তু আমকের আর্থক মজুরী বৃদ্ধি পেলেই যে তাঁর বাস্তব 
অবস্থার উদ্বাতি হবে এমন কথা জোর করে বলা বার না। 

(থ) বাস্তব অজুবশী কীভাবে নির্যাতিত ছয় $ গ্রনের প্রান্তিক উৎপাদন আজতা 
তন্তব ( ১7৪788558 2১০6৬০৫858৫ [26৩৪5 ০1 ৮88৩5 ) 

শ্রামকদের বাস্তব মজৃরণীর হার কশীভাবে 'নিধারত হওয়া উচিত সে সম্বম্থে 
অর্থনরশশাতিতে এফাধক তথ্ধ প্রচা্গত আছে । তাদের মধ্যে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
তত্ব হল, প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তত্ব । এই তত্বের মল বন্তব্য হল যে, সকল শ্রামকের 
বাস্তব মজুরীর ছার শ্রম নামক উপাদানের প্রাস্তক বাস্তব উপাদানের সমান হবে । 

কোন প্রাতথ্ঠানে কর্মরত সকল শ্রামকের প্রাম্তিক বাস্তব উৎপাদন পারমাপ করার 
সময় ধরে নিতে হুর যে--(১) শ্রম হল সম্পণণরূশে বিভাজ্য একটি উপাদান, 
(২) সকল শ্রামকের দক্ষতা, শিক্ষাগত বোগ্যতা ইত্যাঁদ সমান, (৩) শ্রম সম্পর্ণ 
গাঁতিশশল বা সচল উপাদান। এই অবস্থায় “কল শ্রামকের প্রাস্তক বাস্তব উৎপাদন 
ক্ষমতা সমান হবে । যে-কোন শ্রমিককে প্রান্তিক শ্রামক হিসেবে নিষুস্ত করা যাবে।, 
কাজেই কোন প্রামকের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন ক্ষমতা পারমাপ করার জন্য শ্রম নামক 
উপাদানের নিয়োগ সামান্য" বৃদ্ধি করলেই হল। অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ 
অপারিবাতত রেখে শ্রম নামক উপাদানের নিয়োগ আঁতরিন্ত সামান্য পারমাণে বাৃষ্ধি 
করলে মোট উৎপাদন যে পাঁরমাণে বাদ্ধ পাৰে তাকেই বলা হবে শ্রামকদের প্রাস্তিক 
বাস্তব উৎপাদন । অবশা অন্যানা উপাদান স্ছির রেখে ষত বোঁশ পারমাণে শ্রম নিয়োগ 
করা যাবে ততই শ্রমের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন ছ্াস পেতে থাকবে । উত্পাদনের 
ক্ষেত্রে পারবর্তনশশল উপাদান অনৃপাতের প্রতি ক্রমহ্বাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি 


৩৩৪ আধুনিক অর্থনপতি 
(৬ ০1 01108015308 10)918898) সো ০০০০ 0০ ৬1480]5 9০005 101১0801075) 
কাজ করার শ্রমের প্রাস্তক বাস্তব উত্পাদন ভ্মশ কমে আলবে। প্রমের প্রযাস্তক বাস্তব 
উৎপাদন রেখাট হবে ১৪-১ নং রেখাচিত্রে অন্কিত 71৮ রেখার সত নিয়ম-খশ। 

এখন বাদ ধরে নেওয়া বায় যে, শ্রমের নিযোগকতা উৎপাদনের মালিক শ্রমের 
নিয়োগ থেকে সবাঁধক মৃনাফা পেতে চায় এবং নিয়োগের বাজায়ে পূণ" প্রতিযোগিতা 
আছে, তাহলে যেকোন একজন 'নিয়োগকতাঁ 'নার্টি মঙ্ছুরণর হায়ে বত ইচ্ছা 
শ্রম নিয়োগ করতে পারবে । অথাৎ একজন গিয়োগকারশর কাছে শ্রসের যোগান 
রেখা'টি হবে ১৪-১নং রেখাচিন্তরে আক্ষত ৬/০ ৬/৬ রেখার মত । এই অবস্থায় মালিকের 
মুনাফা সবধিক হবে যেখানে আ্ামকদের মজ-রণ শ্রামকদের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনের 
সমান হবে। রেখাচিন্রের ভাষায় বলা বায় _ যেখানে নিমসুখণী 14৯, রেখা ৬/৩ ভ/৩ 
রেখাকে উপরের দিক থেকে ছেদ করবে সেই হেদাবল্দৃতে শ্রমের নিলো ও মজরশর 
হার নিধারত হবে । ১৪-১নং রেখািত্রে দেখা বাজছে, ৫৮ রেখাটি /$ ৬/৩ রেখাকে 
৪ বিদ্দৃতে ছেদ করেছে । এখানে মজরশর হার 0৬/০. নিয়োগ _ 01৭5. শ্রামকদের 
মোট উত্পাদন হল ০48০ নামক খ্াপাঁজয়ামাটি এবং প্রনিকদের মোট মজুরী হল 
0৬1০ ৪৩ নামক আরতক্ষেত্রাট | অতএব মাঁলকের সবাঁধক ম:নাফা ৮ ০/8০ 
05০ ০. ৬০৪ নামক ভ্িভুজাকাতি ক্ষে্াট । 

এখানে দেখা বাচ্ছে, ৪ বিদ্দুট 216. এবং ₹/৬৬/০ রেখার উপর অবস্থিত । 
কাজেই এখানে প্রামফদের প্রান্তিক উৎপাদন 7 সখ০ এবং মজজরধর ছার -”০0৬/০। 
কষ্তু ০৬০ এ্রবং 9০ ছল ০৬/০৪ ৩ নামক আরতক্ষেত্রের ঘপরীত বাহু । 
কাজই ০৬০. 9৪২০ অথাৎ মজরশীর হার» প্রমের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন। 
এইভাবে প্রান্তিক উৎপাঙ্গন ক্ষমভাতক্কের সাছায্যে প্রমাণ করা যায় যে, শ্রমিকদের 
মজৃরীর হার তাদের প্রাস্তিক বান্তব উৎপাদনের সষান হলে শ্রামকরা তাদের প্রাস্তিক 
পাওনা পায় । শুধু তাই না, এতে মালকদের মৃনাফাও সর্বাধক হয় । প্রান্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতাতন্ব শ্রামক ও মালক সকলের স্বার্থই রক্ষা করে । বশ্টন সমস্যার এর 
চেয়ে ভালো সমাধান হতে পারে না। 

প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতাতত্বের পহর্যে মজুরশ নির্থরিণের জন্য একাধিক তন্ব 
ছিল । 'কজ্ঞ সেই তথ্গৃলিকে শ্রামকদের জখধনধারণের নিম্মতঙ বায়, মালিকের 
ইচ্ছা, ইত্যাদি 1ববয়ের সঙ্গে সম্গর্কযূন্ত করা হত। কাজেই সেই তত্তবগ্াল 
অবৈজ্ঞানিক । প্রাশ্তিক উত্পাদন ক্ষমতাতত্ডেরই প্রথম স্বীকার করা হয় যে, ভ্রামকদের 
মজুরী শ্রমিকদের উৎপাদন “নতার উপর নিভর করবে । অতএব প্রান্তিক উৎপাদন 
ক্ষমতাতত্তেরর মধ্যেই আমরা গুখম একটি বৈজ্র/নিক' শোষণাবহণীন মজৃরণী তত্র 
সাক্ষাৎ পাই । 

এ কথা স্বীকার করেও আমরা এই তত্র কয়েকাঁট প্রটির উল্লেখ করতে 
পারি ॥ 

এই তদ্ধেড প্রাক, মালিক, উৎপাদনের অবস্থা ও বাজারের জবস্থা সম্বন্ধে এন 


মজরী ৩৩ 


অনেক অনুধারণা করা হয় যেগুলি বাস্তব জগতে প্রযোজ্য নয় । কাজেই অতাধিক 
অনুধারণা-নিভরতা এবং অনুধারণার অবান্তবতাই হল এই তত্তের প্রধান ল্রুট । 

(১) এই তত্বে ধরে নেওয়া হয় যে? শ্রম সম্পূর্ণ বিভাজ্য উপাদান । মাথা গুনাতি- 
ভাবে শ্রম আঁবভাজ্য । সময়ের হিসেবে ধরলে শ্রমকে বিভাজ্য বলা যায়॥। 'কিশ্তু এই. 
িভাজাতার ফলে শ্রমের গণ ও দক্ষতার কোন ক্ষাতি হবে না এমন বলা যার না। 
তাছাড়া, ম্যানেজার, দক্ষ প্রশাসক প্রভাতি উচ্চ শ্রেণীর শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শ্রমের 
1বভাজ্যতার কথা বলা যায় না। তাঁরা উৎপাদন পারচালনা করেন । আতিরিন্ত এক 
সেকেন্ড আঁফসে বসে থাকলে কারখানার উৎপাদন যতটুকু বাড়বে তাই হবে ম্যানে- 
জারের প্রাম্তিক উৎপাদন এমন মনে করাও হাসাকর । 

(২) এই তত্বে ধরে নেওয়া হয় যে, সকল প্রীমকের দক্ষতা ও যোগ্যতা সমান । 
এটি অত্যন্ত অবাস্তব ধারণা । মানুষ সব দিক 'দয়ে সমান হতে পারে না। 
শ্রীমকদের মধ্যেও উৎপাদন ক্ষমতার পার্থক্য আছে । মনোযোগ, অভ্যাস, চারন্ত 
সকলের সমান হয় না। কাজেই সকল শ্রামককফে যে-কোন একজনের প্রাস্তক বাস্তব 
উত্পাদনের সমান মজুরণ দিলে যার উৎপাদন ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে বেশি সে কম পাবে 
এবং শোষত হবে। সেইজন্য বম বয়ার্ক এই তত্বের মধোও শোষণ আবিস্কার 
করোছিলেন। 

(৩) অনেক উৎপাদন ক্ষেত্র আছে যেখানে অন্যান্য উপাদান শ্ছির রেখে শ্রমের 
পাঁরমাণ বৃদ্ধ করলে মোট উৎপাদনের কোন হাস-ব্ম্ধি হয় না। সে সব ক্ষেত্রে 
শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাপ করা সম্ভব হবে এবং এই তত্থাটও প্রয়োগু করা 
বাবে না। ৃ 

(৪) আধ্গনক অর্থনশীতাঁঝ্ণরা মনে করেন মজধন বা যম্ চ্ছির রেখে শ্রমের 
নিয়োগ বৃদ্ধি করা যায় না। এর ফলে যম্মের গঠনের পারবর্তন হয়। যে বন্দে 
একজন শ্রামক কাজ করে, তাতে একটা হাতল থাকে । িম্তু সেই যশ্তে দুজন শ্রামক 
কাজ করলে তার দুটো হাতল থাকতে হবে। এতে যন্তের সংখ্যা ঠিক থাকলেও 
বশ্মের গঠন ও গুণ বদলে যাবে । লোহার বা শস্ত কোন ধাতুর যম্দ হলে তাতে ঘন 
ঘন হাতল জোড়া বাবে না। কোন নরম পদ, যেমন কাদা বা জোৌলর তোর যম্ত্র 
হলেই তাতে ক্রমাগতভাবে বোশ সংখ্যক শ্রীমক 'নয়োগ করা যাবে । অনাথায় শ্রমের 
প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতা 'নণ“ল্ল করাও যাবে ন, । 

(&) অধ্যাপিকা জোয়ান রাঁবনসন মনে করেন, শ্রমের প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতা 
মজ্‌রণর হার দ্বারা নিধারত হতে পারে । সেক্ষেত্রে মজুরীর হার ও প্রাম্তক উৎপাদন 
ক্ষমতা পরস্পরের উপর দির্ভর করবে এবং কোনাঁটর ছারা অন্যাট 'নধারত হতে 
পারবে না। 

(৬) এই তত্বে শ্রমের সচলতার কথা ধরে নেওয়া হয় ॥ 'িম্তু আমরা জান 
কোন শ্রামক এক জায়গায় স্ছির হয়ে বসে গেলে, বাঁড় ঘর বানিয়ে স্থাঁয়ভাবে বসবাস 
করতে আরম্ভ করলে, তার পক্ষে সেই সব বম্ধন ছিড়ে অন্যন্ত যাওয়া বা অন্য কোন 

আঃ অথ ২২ 


৩৩৬ আধুনিক অর্থনশীত 


কমে নিধৃত্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে । আবার যে দেশে দারিদ্রা, কুসংস্কার ও 
রক্ষণশশলতা বোঁশ সেখানে শ্রমের সচলতা প্রায় নেই বললেই চলে । 

(৭) এই তত্বে পূর্ণ প্রতিযোগিতার যে আন্তত্ব ধরে নেওয়া হয় তাও অবাস্তব । 
গ্রামের ক্ষেত্রে দেখা যার মালিকরা যেমন মালিক সংঘ গড়ে নিজেদের সংঘবষ্থ করে, 
শ্রামকরাও সেইর্‌প শ্র'মক সংঘের মাধামে নিজেদের সংঘবন্ধ করে । শ্রঃমর চাহদা 
ও ধোগান উভয় 'দকেই পণ প্রাতিযোগতার অভাব এবং অপ প্রাতিযোগি তার 
প্রাধানা দেখা যায়। এখানে প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতা তন্বাটকে প্রয়োগ করা 
যায় না। 


১৬.২ প্রমের যোগান রেখ। ও তার আকা £ 

(ক) প্রনের ব্যন্তিগত যোগান রেখা 

প্রমের যোগান বলতে বোঝায় শ্রমের পারকশ্পিত যষোগান। কোন 'নাদর্টট 
মজৃরীর হারে একজন প্রামক বতক্ষণ কাজ করতে রাজি থাকেন তাকেই সেই শ্রামকের 
শ্রমের যোগান বলা বায়। 

শ্রমের যোগান পারমাপ করা হয় সময়ের হিসেবে বা ঘণ্টা ধরে। শ্রামক যদি 
বেশি সময় ধরে কাজ করেন তাহলে তাঁর শ্রমের যোগান ব:দ্ধি পায় । 'এখন-- 
বাজি মজৃরশর হারে একজন শ্রামক যেসব 'বাভন্র পারমাণ শ্রমের যোগান দিতে 
রাজি থাকেন তাদের নিয়েই গড়ে ওঠে শ্রামকের ব্যন্তগত যোগান রেখা । 
সাধারণ অবস্থার আশা কতা বায় যে মজুরশর হার বৃদ্ধি পেলে শ্রামক বোশক্ষণ ধরে 
কাজ করতে রাজি হবেন । অর্থাৎ মজুরীর ছার বৃষ্ধি পেলে তাঁর শ্রমের যোগানও 
বৃদ্ধি পাবে। 

শ্রামক শ্রমের যোগান দেন আয় পাবার জন্য । তান বতক্ষণ কাজ করেন, 
সেই শ্রম বিক্লুর় করে তার 'বানিময়ে 'তাঁন আয় উপার্জন করেন । তাঁর আয়ের 
চাহদা বদি বোৌশ থাকে, তাহলে তানি বেশি শ্রমের যোগান দিতে রাজি হন। 
এক্ষেত্রে শ্রমের যোগানরেখা উধর্মহখী হবে। একিশ্তু যাঁদ শ্রামকের আয়ের চাহিদা 
কম থাকে, তাহলে তান শ্রমের যোগান কাঁময়ে দেন । মজুরশর হার বাম্ধ পেলে 
তান শ্রমের যোগান কমিয়ে বাকি সময়টা বিশ্রাম করেন । এক্ষেত্রে শ্রমের যোগান 
রেখা পশ্চাৎমৃখশ হবে। 

কোন শ্রমকের আয়ের চাহিদা বোশ হবে _যাঁদ তাঁর আর্ক অবস্থা ভালো না 
হয় । আর্থক অবচ্থা ভালো না হলে 'তাঁন জশবনধারণের জনা প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও 
সেবার অভাব ধোধ করবেন । এই অভাব পূরণের জন্য তিনি বোশি আয় চাইবেন। 
আয় পেতে হলে তাঁকে বোশি সময় ধরে পারিশ্রম করতে হবে । কাজেই মজ.রশর 
হার বোৌশ হলে সেই শ্রীমক আয় উপার্জনের অনুকূল অবস্থা দেখে শ্রমের যোগান 
বাঁড়য়ে দিতে পারেন । এখানে শুমের যোগান রেখা উধর্মৃখশ হবে। এইভাবে 
কিছুদিন যাবার পর শ্রামকের আয়ের চাহদা মিটে বাবে। তাঁর অবস্থার উন্নতি 
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হবে। তখন মজুরীর হার বাম্ধ পেলে তান আর ছেড়ে বিশ্রামের দিকে ঝএকবেন। 
বিশ্রাম থেকে মনের ম্ফর্ত আসে । বিশ্রাম শ্রাীমককে আগামীদিনের কাজের জনা 
প্রস্তুত করে দের । তাছাড়া-_-বিপ্রামের সময় মানুষ রুটিনমাফিক কাজের সীমা 
ছাড়িয়ে বথ্খার্থ সম্টিশশীল কাজের মধ্যে জের মনের মানত খুজে পার। কাজেই 
একজন শ্রামকের কাছে আয়ের যেমন চাঁহদা থাকবে, তেমনি চাহিদা থাকবে 'বপ্রামের ৷ 

আয় ও বিশ্রামকে আমরা দুটি পারিবর্ত বস্তু হিসেবে দেখতে পার । আয় বেশি 
পেতে হলে বিশ্রাম কমাতে হয় ॥। বিশ্রাম বেশি হলে আয় কম পাওয়া যার। আয 
«ও 'বিশ্রাম--উভয়েরই তৃপ্তি আছে। তাহলে আমরা শ্রমিকের নিকট সমান তাণ্তি- 
দায়ক আয় ও বিশ্রামের কতগুলি সাম্মলনের কথা ভাবতে পারি যাদের প্রাত শ্রামক 
নিরপেক্ষ থাকবেন। এই সশ্মলনগনীলর সংযোগকারী রেখা হবে আর়-বশ্রাম 
1নরপেক্ষতা রেখা (10০০03০-]1,51358516 170866760০৩ (591৮৩ ) এবং এরূপ অনেক 
নরপেক্ষতা রেখা নিয়ে গড়ে উঠবে শ্রামকের নিরপেক্ষতা মানাঁচত্র । এখানে 
প্রত্যেকাট নিরপেক্ষতা রেখা 'নিম্নমৃখণ, রেখাচিত্রের মহলাবন্দূর 'দ্ধকে উত্তল এবং 
পরস্পর অচ্ছেদী হবে। শ্রামক সবসমর উচ্চতর নরপেক্ষতায় থাকতে চাইবেন । 
এখন ললামরা রেখাচিন্রের সাহায্যে শ্রমের যোগান রেখার আকৃতি আলোচনা 
করতে পার । 

আমরা যাকে দিন বাল- তারমধ্যে একাট 'দিন ও একটি রাত মিলে মোট ২৪ 
ঘণ্টা থাকে । শ্রমিকের শ্রমের যোগান ও বিশ্রাম উভয়ে ২৪ ঘস্টার বেশি হতে পারে 
না। ১৬১নং রেখাচিত্রে ০৯ হল ২৪ ঘণ্টা । যাঁদ /-্মজুরশীর হজ্জ (প্রতি 
ঘণ্টায় ) হয়, তাহলে শ্রামক ০4 ঘশ্গা পাঁরশ্রম করলে মোট ৬/.০4 পাঁরমাণ আয় 


পাবেন । 
ধরা যাক 0১5-অক্ষে 099২-৬1-০0. এখন 4 ও 9) বদ্দুকে সরলরেখার 
সাহায্যে যোগ করলে আমরা 4১১ রেখাটি পাব ॥ আঁটি হল মজুরী রেখা । মজুরণীর 


প্র ও বিশ্রা 





ন্‌ 
চি 
1, পি 
[নত 
্ ্ 
০ 8) 82 8৬০ জর. ০ খ্‌ 
আর পম 
১৫১ রেখাচিত্র £ সজুরীর ছার ও ১৫.২ রেখাচিজ £ শমে 
শ্রমের যোগান যোগান রেখা 


হার (জ/) বাধ পেলে ০ ঘণ্টা পারশ্রম করে শ্রামক বোশ আয় পাবেন। কাজেই, 
মন্ুরশ রেখাঁটি 0%-অক্ষে 4 1বন্দৃতে 'চ্ছির থেকে ০0:-অক্ষে ডান দিকে সরে -বাবে। 


৩ আধুনিক অর্থনীতি 


যতই মজুরশর হার বাড়বে, ততই এরকম হবে । আমাদের রেখাচিতে 4১১১ 282, 
4১6১ হল তিনটি মজুরী রেখা । এরকম আরো অনেক মজুরী রেখা অঙ্কন করা 
যায় । এখানে 4৪৬ রেখা দ্বারা প্রকাশিত মজুরীর হার 489 রেখা দ্বারা 
প্রকাশিত মজৃরশর হার অপেক্ষা বেশি । আবার, 2৯85 রেখাটি 48. রেখার 
চেয়ে বেশি মজুরীর হার সূচিত করে। এইভাবে বলা যায়--মজৃরশর হার যত 
বৃদ্ধি পার? মজুরী রেখাঁটি ততই ০0%-অক্ষে ডান 'দকে সরে যায় । 

এই মজুরী রেখা যেবন্দৃতে আয়-বিশ্রাম নিরত্পক্ষতা রেখাকে স্পর্শ করবে সেই 
্পর্শবিষ্দৃতে শ্রমিক ভারসামা লাভ করবেন । এখন তাঁর আয় কত হবে এবং তিনি: 
কতক্ষণ কাজ করবেন সব জানা যাবে । যেমন, মজৃরশ রেখাটি 4১9 হলে শ্রামক ৪ 
বিদ্দৃতে ছারসামা লাভ করেন । 2৪, বিন্দুতে শ্রমিকের বিশ্রাম -" 091১ আয়  ].:78. 
অর্থাৎ 4 'বন্দুতে শ্রামকের হাতে বিশ্রাম করার মত সময় ছিল ০/ ঘণ্টা ॥ 
তার থেকে 'তাঁন ৯], ঘণ্টা সময় কাজ করেছেন, বাক 0171 ঘস্টা সময় 'বিশ্রামের 
জন্য রাখছেন । 485 রেখার ঢাল অনুসারে ১14 ঘণ্টা সময় কাজ করে তান 578. 
পারমাণ আয় পাবেন । 4 বিন্দুতে তাঁর কোন আয় ছিল না। মজুরশর হার বষ্ধি 
পাওয়ার তিনি আর উপাজনে মন দিলেন এবং কিছুটা বিশ্রাম বিক্রি করে শ্রমের 
যোগান দিলেন এবং ৪. বিদ্দৃতে নেমে এলেন । 

মজুরীর হার যাঁদ আরো বেড়ে যায়ঃ তাহলে মজ্‌রী রেখাটি হবে 42৯83, 
প্রমকের ভারসাম্য বিন্দু হবে 95১ 15* বিদ্দ-তে শ্রমের যোগান হবে 4১14০. আয় 
হবে 1:988. দেখা যাচ্ছে 419 ১ 4৯১]-5 অথাৎ মজুরীর হার ব-ন্ধি পেলে 
শ্রমের যোগান বৃম্ধি পায়, শ্রমকের আয়ও বৃষ্ধি পায় । কিম্তু বরাবর এরকম 
হয় না। 

রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে, মজুরীর হার আরো বেড়ে গেলে মজুরী রেখাটি হবে 4১35. 
ভারসাম্যের বন্দু হবে ৪৩. শ্রমের যোগান হবে 4175. দেখা যাচ্ছে 2155 4413 
অর্থাৎ মজুরশীর হার বৃষ্ধি পেলে শ্রমের যোগান কমে যাচ্ছে । ৪০-বিদ্দুতে শ্রীমকের 
আর হবে 7,5৪৪. এখানে মজুরীর হার এত বেশি যে শ্রামক আগের চেয়ে কম সময় 
ধরে কাজ করেও আগের চেয়ে বেশি আয় পাচ্ছেন। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে-_মজ.রশর হার বাড়লে কিছুদূর পর্যন্ত শ্রমের যোগান বদ্ধ 
পায়, তারপর শ্রমের যোগান কমে যেতে পারে । ধবাঁভি্ন মজুরশীর হারে শ্রামকের 
1বাভল্র ভারসাম্য বিশ্দাগূঁলি যোগ করে আমরা মজুরখ-শ্রম-রেখা (৬488৩3-].০০ 
08:৬৩ বা /1.0) অঙ্কন করতে পারি । আমাদের রেখাচিল্লে ৬/7,০ হল মজ-রী- 
শ্রম রেখা । এই রেখাটি 81১ 189+ ৪5 ইত্যাদি ভারসাম্য বিশ্দুগ্ীলর মধ দিয়ে 
আম্কিত হয়েছে । এই 1.0 রেখাঁটির আকাতি দেখেই আমরা শ্রমের যোগান রেখার 
আকাতি জানতে পারব । এই রেখাটি ষতক্ষণ পধন্ত বামাদক থেকে ডান দিকে 'নিয়- 
ম:খী হবে, ততক্ষণ পর্যস্ত মজুরীর হার বাড়লে শ্রমের যোগান বাড়বে । যেখানে 
উ/].0 উপরের দিকে উঠবে, সেখানেই মজুরী বাড়লে শ্রমের যোগান কমবে ॥ 
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আমাদের রেখাচিতে 55 বিন্দু পর্যন্ত ড/[,0 নিষ্বমখী হয়ে তারপর উপরের দিকে 
উঠে গেছে বা পশ্চাথমুখী হয়েছে । তাহলে মজরশীর হার বাড়লে শ্রমের যোগান 
4৯17৪ পর্যস্ত বাড়বে এবং তারপর কমবে । এক্ষেত্রে শ্রমের যোগান রেখাটি প্রথমে 
উধ্বমহখাী হয়ে পরে পশ্চাৎমুখশ হবে । ১৫০২নং রেখাচিল্ে 04,5 রেখাটি হল ১৫.৯নং 
রেখাচিত্রের ৬/1.০-এর মতই । ০4১5 রেখাঁটি 4 বিন্দু পর্যস্ত উধ্বমৃখশী হয়ে পরে 
পশ্চাৎম-খ* হয়েছে । | 

অতএব মজুরশীর হার বাড়লেও শ্রমের যোগান 'িছনদ্‌র পর্ধম্ত বাড়তে পারে, 
তারপর কমে যেতে পারে । 

(খ) প্রণের দোউট যোগান রেখা ঃ কোন 'নার্দ্ট মজ্জ-রীর হারে কোন নার্দ্ট 
কমে সব শ্রামকেরা যে পাঁরমাণ শ্রমের যোগান দিতে রাজশী থাকেন তাই হুল শ্রমের 
মোট যোগান । 'বাভাব মজুরীর হারে একই কর্মে 'নিষন্ত সকল শ্রামকের শ্রমের 
1বাভন্ব যোগানগীলকে যোগ করে পাওয়া যায় মোট যোগান রেখা । অন্যভাবে বলা 
যায়_ সকল শ্রামকের ব্যান্তগত শ্রমের যোগান রেখাগৃলিকে পাশাপাশি রেখে ফোগ 
করলে শ্রমের মোট যোগান রেখা পাওয়া যায় । ব্যন্তিগত শ্রমের যোগান রেখা যাঁদ 
উধর্বমুখী হয় তাহলে মোট ষে।গান রেখাও উধধর্বমৃখণী হয় । 'িম্তু কোন শ্রামকের 
যোগান রেখা যাঁদ উধর্বমুখী হয় এবং অপর কোন শ্রীমকের পশ্চাৎমুখশী হয় তাহলে 


মোট যোগান রেখার আক্াঁত কেমন হবে বলা যাবে না। তবে সাধারণত শ্রমের মোট 
যোগান রেখাকে উধর্তমুখী ধরা হয় । 


১৫.৩ প্রজের চাঁছ্দা রেখা £ 


মের চাঁহদা আসে ফার্ম বা উৎপাদন প্রাতষ্ঠানগৃির 'নকট থেকে । ফার্মগরীল 
হল শ্রমের বাজারের ক্রেতা । এই বাজারে বাদ পণ" প্রাতিযোগতা থাকে তাহলে 
কোন ক্রেতাই মজুরীর হার নিধারণ করতে পারবে না। নিধারিত মজৃরশতে সে 
তার প্রয়োজনমত শ্রম নিয়োগ করতে পারবে । এইজন্য পূর্ণ প্রাতযোঁগতামলক 
ফামের নিকট গড় ও প্রান্তিক মজুরশী ( 4৯৬০7৪9৪৩ ৬4৪৪৩ বা 2৯১৬৮ এবং 10817510091 
৬/৪৪৩ বা ?%/ ) সমান ও চ্ছুর হবে । সকল শ্রীমককে যে মোট মজুরণ দেওয়া হয়ঃ 
তাকে শ্রামকের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে পাগুয়া যায় শ্রামক পছহ মজুরী বা গড় 
মজ্জুরণ (4১৬), গড় মজুরী ও মজুরীর হার একই ব্যাপার । যেমন ১০ জন শ্রাীমককে 
যর্দ ১৫০ টাকা মোট মজুর দেওয়া হয়, তাহলে একজন শ্রামফের গড় মজুরী বা 


অজ্‌রখর হার হবে ২০০. টাকা ১৫ টাকা । এবার প্রাস্তক মজুর [এজ্/) সম্বন্ধে 


বলা যায়। আঁতারন্ত একজন শ্রামক নিয়োগ করলে মোট মজ্‌রী যে পারমাণে বাধ 
“পায় তাকেই সেই একক শ্রমের প্রাস্তক মজুরণ বল্লা হয় । যেমন ১০ জন শ্রামকের 
জন্য যাঁদ ১৫০ টাকা মোট মজুরী লাগে, কিন্তু ১১ জন শ্রমিকের জন্য যদি ১৬৫-টাকা 
লাগে তাহলে একাদশতম শ্রমিকের জন্য ১৫ টাকা বেশি মজ্‌রশী লাগছে ॥ এখানে 
প্রাস্তক মজুরী হল ১৫ টাকা। আমরা সহজেই বৃঝতে পার বে গড় মজুরী ও 


৩৪০ আধৃনিক অর্থনীতি 


প্রান্তিক মজৃরশর মধো একটি নাদন্ট সৃ্পর্ক আছে । আমরা বলতে পারি- গড় 
মজ.রী যাঁদ শ্ছির থাকে তাহলে প্রা-স্তক মজৃরণও স্থির থাকবে এবং গড় ও প্রান্তিক 
মজূরী পরস্পর সমান হবে। পূর্ণ প্রাীতযোগিতামূলক ফার্মের কাছে গড় মজুরণ 
স্থির, কাজেই প্রাস্তিক মজুরী ও গড় মজুরী শ্হির ও সমান হবে । মজরী বলতে 
আক বা ব্তুগত- যে-কোন মজুরী বোঝাক না কেন- সব ক্ষেত্রে এই সম্পকর্শট 
বজায় থাকবে । আমাদের বর্তমান আলোচনায় অবশা মজ.রীঁ হল বান্তব বা বস্তুগত 
মজ.রশর হার (২6৪1 ৬৪৪০ 1২91৩). 

রেখাচিত্রের ভাষায় পৃণ" প্রাতযোগিতামজক ফামের গড় ও প্রাম্তক মজুর)? রেখা 
পারমাণ অক্ষের সমান্তরাল হবে। 

বাস্তব মজ্‌রশ হল ফার্মের বায়ের দিক | এই বাস্তব মজুরশর সঙ্গে ফার্ম তুলনা 
করবে শ্রামকদের নিয়োগ থেকে প্রাপ্ত গড় ও প্রান্তক বস্জগত উৎপাদনকে (4১৮০:৪৪০ 
20931০51 ৮৮:০১০ বা 4১৮৮ এবং 11818109] 60581081] 2০৫9০ বা 71৮৮৮৮)। 
শ্রম বাদ একমাল্র পরিবর্তনশীল উপাদান হয়, তাহলে শ্রমের নিয়োগ বদ্ধ পেলে গড় 
ও প্রাস্তক উৎপাদন প্রথম 'দকে বাড়লেও পাঁরণামে কমবে । উত্পাদনের ক্ষেত্রে ক্ম- 
হ্বাসমান উৎপাদন 'বাঁধ দেখা দেওয়ায় এরকম হবে। রেখাচিত্নে ৯৮৮ ও পচ 
রেখা দু'টি উল্টানো বাটির মত হবে। প্রথমে ৯৮৮ ও 1৮৮৮ উভয়েই উধ্বমহখশ 
হবে এবং 212৮ রেখা ৯৮৮ রেখার উপর থাকবে তারপর ৯৮৮ ও 7৮1৮৮ রেখা 
নিষ্বমৃখী হবে এবং 74৮৮ রেখা 4১৮৮ রেখার নীচে থাকবে । 21৮৮ রেখা 4৯০৮ 
রেখাকে উপর দিক থেকে তার শীর্ধবিষ্দূতে ছেদ করবে । ৯৮৮ ও ১৮৮৮ হল 
ফার্মের আয়ের দিক । 


এখন কোন 'নাদর্ট মজর্রী হারে একটি ফাম ক পারমাণ শ্রম নিয়োগ করলে 
তর মুনাফা সর্বাধিক হবে তার শর্ত হল দুটি--(১) 1৮৬. ৮৮৮ (২) 1৮৮ 
রেখা ৮৬ রেখাকে উপর থেকে ছেদ করবে। 
অর্থাৎ যে বন্দুতে শ্রমের 7৮৮৮ রেখা 
ফামের ১৮৬ রেখাকে উপর থেকে ছেদ 
করে সেই ছেদাবন্দ্‌তে ফার্মের ভারসামা 
হবে। এই ভারসামা বিদ্দুটি হবে ফার্মের 
চাহিদা রেখার উপর একাঁট বন্দ । পাশের 

চিরে ১৬.৩ রেখাচিত্র এটি দেখানো হল । 

১৫.৩ রেখাচিজ £ শ্রমের চাহিঙ্গা রেখা আমাদের এই রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে-- 
মজৃরশীর হার যখন ০৬/০ তখন ফার্ম 4 বিদ্দূতে ভারসামা লাভ করে এবং ০0৩ 
পরিমাণ শ্রমের চাঁহদা সৃষ্টি করে। তাহলে 4 হল প্রমের জনা ফার্মের চাহদা 
রেখার উপর একটি বন্দু । এখানে এত .. +৬/.-50%/০,. নিয়োগ. 07০. 
মোট মজুরশী-৮ ০৬০ ১ 0০, ০৮4০+৯০. এখানে 4৯৮৮ 4১৩,» মোট 
উত্পাদন» ০৬/০/১০- মোট মজুরী, কাজেই ফার্মের আঁতারন্ত মৃনাফা শন্য। 


হ্ুরী ও অযের আর 
উংপাদন 





ও ০ 0811225 ন 


মজবরা ৩৪১ 


মজুরী যদি ০৬/০ অপেক্ষা বোশ হয় তাহলে ফাম“ কোন শ্রামক নিয়োগ করবে না, 
কাজেই ০%/০ হল সবাঁধিক মজুরী । ০খি০ হল সবনয় শ্রমের চাঁহদা এবং /৯-বিম্দু 
হল শ্রমের জন্য ফামের চাহদা রেখার আরচ্ভের বিদ্দু। 

এরপর মজুরীর হার যত কমবে শ্রমের জন্য ফামের চাহিদাও তত বৃদ্ধি পাবে ॥ 
যেমন, মজ-রাঁর হার ০৬৮ --০৬/০ হলে নিয়োগ হবে ০: ১০০. মজুরশর হার 
০৬/2 হলে ফার্মের ভারসাম্যের বিদ্দ্‌ হবে ৪. 8 বিশ্দুট ফামের চাহদারেখার 
উপর আর একি বিম্দু। এইভাবে ০%/৪ মজুরশতে ০ বিন্দুতে শ্রমের চাহিদা হবে 
০০ - ০0৭15 0৬/5 মজুরখীতে 7 বিশ্দ-তে শ্রমের চাঁহদা হবে ০৭১ ইত্যাদি । 
এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, ফামের চাঁহদা রেখার উপর 4৯১, ৪১ 0০৯ 79 ইত্যাদি 
বিম্দুগীল 17৮৮ রেখার নিম্নমৃখী অংশে অবাস্ছিত। অতএব আমরা বলতে পাঁর-_ 
4১৮৮ রেখার শীর্বাবন্দু থেকে শুরু করে 74৮৮ রেখার নিয়মহখই অংশাট হল শ্রমের 
জনা ফামের চাহিদা রেখা । 'ছ্বিতীয়ত, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে 
মজ-রশর হার শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদনের সমান হয়। এখানে 141৬ 
এবং 71৬/ _ 117৮৮ কাজেই ৯৬ -* 1 হবে । আমাদের রেখাচিত্রে ৯1৮৮ ব্রেখার 
যে অংশটট শ্রমের চাহদা রেখা হবে সেই অংশাটি মোটা দাগে আঁকা হয়েছে । 

প্রতোকট প্র প্রাতিযোশিতামলক ফামের কাছে শ্রমের চাঁহদা রেখা নিয়মহখাী 
হবে। সব ফামের চাহিদা রেখাকে পাশাপাশি রেখে যোগ করে শ্রমের যে মোট 
চাহদা রেখা পাওয়া যাবে তা অবশ্যই 'নয়মহখী হবে । 

১৫.৪ পর্ণ শ্রাতযোগিতামলক ছুজের বাজারে মজুর” 'নিরধারণ £ 

পূণ প্রাতযোগিতামজক মের বাজারে অসংখা শ্রমের ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে ॥ 
ফাম“গু'ল হল শ্রমের ক্রেতা । শ্রামকেরা হলেন শ্রমের বিক্রেতা ৷ ক্রেতারা শ্রমের 
চাহিদা সূষ্টি করে। শ্রমিকেরা দেন শ্রমের যোগান । পণ" প্রতিযোগতামলক 
শ্রমের বাজারে মজ-রী কোন একজন শ্রীমক বা কোন একট ফার্মের দ্বারা 'নধারত 
হবে না। এখানে মজুর নিধঠিরত হবে শ্রমের মোট যোগান ও মোট চাহিদার 
ঘাত-প্রাতঘাতে। 

শ্রমের যোগান £-_ বান্তগত কোন শ্রামকে যোগান বস্তুগত মজরশর হারের উপর 
[ভর করে। যদ ৬/- আর্থিক মজুর” "বং ৮--দামস্তর হয় তাহলে বস্তগত 


৬4. : ড় 
মজরণ হবে ৮৪ পট বোশ হলে শ্রমের যোগান বম্ধি পায় ।॥ চ কমলে শ্রমের 


যোগান কমে । রা কে রেখাচিন্রের লম্বঅক্ষে এবং শ্রমের যোগানকে অনভুূমিক 
অক্ষে পরিমাপ করলে আমরা শ্রমের উধ্বমহখী যোগান রেখা পাই । কোন শ্রামকের 
যোগান রেখা অবশা প্রথমে উধ্ঞমখী ও পরে পশ্চাৎমুখী হতে পারে। বস্তুগত 


মজ.রশর হার খুৰ বেশি হলে শ্রামকের আয়ের চাহদা কমে আসে এবং বিশ্রামের 
চাহিদা বেড়ে যায় । তখন তান শ্রমের যোগান কাঁময়ে বাঁক সময়াট বিশ্রাম 'হাসেবে 


৩৪২ আধুনিক অথনীত 


উপভাগ করেন । এখানে শ্রমের ফোগান পশ্চাৎমখখশী হবে । আলোচনার স্রাবধার 
জনা আমরা 'এই স*ভাবনাটিকে বাতিল করব । তাহদুল একজন শ্রমিকের যোগান 
রেখা উধ্বমহখী হবে ।' 


সকল শ্রীমকের উধর্যম্খী যোগান রেখাগীলকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলে 
শ্রমের মোট যোগান রেখা পাওয়া যাবে । এই যোগান রেখা1টও উধধর্যমৃখী হবে। 

শ্রমকের চাছিদা রেখা £ ফামের মাগলক শ্রম ন-য়াগ করেন কারণ শ্রম থেকে তাঁর 
উত্পাদন ব্য পায়। অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ চ্ছির থাকলে শ্রমের নিয়োগ 
বৃষ্ধ পেলে শ্রমের প্রাস্তিক বস্তুগত উৎপাদন কমে যায়। অথাৎ শ্রমের প্রাস্তক 
বস্ত-গত উৎপাদন রেখা নিয়মুখী হয় । এই রেখাটিই হল শমের জনা ফামে'র চাহিদা 
রেখা । পণ" প্রতযোণগতামংলেক উপাদানের বাজারে প্রাস্তক মজ.রখ ও গড় মজংরী 
সমনে হব । ফান মুনাফা সবহিধিক হলেই শ্রমের নয়োগ হবে। সবাঁধিক 
মুনাফার প্রাথামক শত হল £হ ১2৮7 ৬. এখানে ৮-4৬- অতএব 
মজ.রীর হার 74১৬৮০০1৭2৮ অথাৎ মজুরীর হার দেওয়া থাকলে ফাম+ট এমন- 
৬৫ শ্রমের চহিদা সষ্টি করবে যাতে মজ.রশর হার শ্রমিকের প্রস্তিক বস্তুগত 
উৎপদনের সমান হয় । মশ্তুরীর হার কমলে (বাড়লে ) শ্রমের নিয়োগ বাড়বে 
( কমবে )। এইভাবে শ্রমের জ্রন্য ফামেরি চাহিদা "রেখা নিয়মৃখী হবে। এখন 
সব ফারমের [নেয্রঘ,খী চাঁহদা বেখাগণলিকে পাশাপ্ণাশ রোখে যোগ করলে আমরা 
শ্রমের যে মোট চাহিদা রেখা পাই হাও নষ্জনখশ হবে। বজ্ঞংগত মজরণীর হার 
কমল (বাড়"ল শ্রমর চাহিদা বাড়বে ( কমবে )1 


এখন শ্রমের মাটি যোগান রেখা ও "মাট 





চা চে 
৩ 5 চাহদা রেখা দুটিকে একাটি রেখাচিন্লে একে 
ঢং 
শু ] আমরা মজ্ঞ,রী নধরিণের বাপাবটি বকে 
ভিত1-772278 পারি। যে মজরঘর হাবে শ্রমের যেগান 
রী রি উ 
1224 টা ও শ্রমের চাহিদা সমান হয় সেই মঙ্গল 
তাপ বি হারাঁঁকে ভাদসামা মজখির হার বলা হয়। 
ভাড়া বারও যে বিন্দতে শ্রমের যোগান বেখা শ্রমের 
১.৪ রেখাচিত্র : পূর্ণ প্রতিযোগগি তামলক চাওহদা লেখাকে চেক করে সেই বিন্দুতে 
রং 
শ্রমের বাজারে সগুরী নির্ধারণ চাহদা ও যোগানের মধ্ো সঙ্গতি দেখ দেয় 


এবং সেই £বম্দ:তৃত মজ.রের হার নশিধরিরিত হয় আনাদি ১০৪৭২ রেখাগচলে 
0১ হল শ্রমের যোগান রেখা এবং 1019 হল চাহদা বেখা | এরা 4৯ £বন্দ:তে ছেদ 


রঃ ডা পু 
করেছে । এখানে ভারসামা মজ,রণর হার-( ৃ এবং এই মজ.রার হারে শ্রমেন 
& 
চাহিদা. 0০. শ্রমের যোগান ॥ অন্য মজরখর হাগে এই সমতা থাকবে না। যদি 


৫ 
মক্রীর হার (6), অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে শ্রানর যোগান চাহদার চেয়ে বোশ 


মজুর? ৩৪৩ 


হবে । ফলে মজুরণীর হার কমবে । অপরপক্ষে মজরোীর হার ৮ ), অপেক্ষা/কম হলে 


চাহদা যোগানের চেয়ে বোশ হবে এবং মজুরী বাড়বে । এইভাবে মজ.রশর হার 
ওঠানামা করতে করতে এমন একটি অবস্থায় এসে পেীছাবে যেখানে শ্রমের চাহদা 
ও যোগান পরস্পর সমান হবে এবং তখন মজুরীর হারে আর কোন পাঁরবর্তন দেখা 
দেবে না। 

১৫.০ অপনর্ণাঙ্গ প্রাতযোগতামনলক শ্রমের বাজারে মক্তুরী ও নিয়োগ £ 


শ্রমর বাজারে অপৃণগ্গি প্রতিত্যাগতা থাকতে পারে যাদ-- 


(ক) শ্রমের ক্লেতা অসংখা, 'কিম্তু বিকেতা মাত্র কয়েকজন বা একজন থাকে" 
কিংবা -- 


(খ) শ্রমের বিক্রেতা অসংখ্য, 'কিশতু ক্রেতা মান্র করেকজন বা একজন থাকে, 
?কংবা-- 

(গ) শ্রমের ক্রেতা ও বিক্রেতা কয়েকজন, বা একজন করে থাকে । অর্থাৎ শ্রমের 
চাহিদা ও যোগান--এই দুটো দিকের যেকোন একটি কিংবা উভয় দিকেই অপনঙ্গি 
প্রতিযোগিতার লক্ষণ থাকতে পারে । আলোচনার স্ববিধার জনা আমরা ধরে নেব 
যে? শ্রমের বাঙ্জারে শ্রমের অসংধা £বক্রেতা (অর্থাৎ শ্রমিক ) আছে, 'কিম্তু শ্রমের শ্রতা 
মাত্র একজন । যে বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা থাকে, তাকে ননোপসানি (৯1০10০]১- 
১০:)%) বলা হয়। 

শ্রমের বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা থাকলে তাল বাক্তগত চাঁহদাই হবে শ্রমের মোট 
চাহদা। শ্রমের যোগান ষ্দ স্থির াকেঃ তাহলে শ্রমের জন্য ক্রেতার চাহিদা বাড়লে 
মজুল্শর হার (৬) বাড়বে" চা'হদা কমলে মজ-রীর হার কমবে । 

মজুরশর হার হল শ্রমের গড় মজুরী (4১৮5188০৬৪৪ বা 2৬) শ্রমের 
বাজারে একশন মাত্র ক্রেতা থাককুল শ্রমের চাহিদার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে &জ বাড়বে । 
রেখাচিত্রের লাষায় বলা যায়--4১৬% রেখা উধ্বম-খী হবে । শ্রমের গড় মজুরী বাড়লে 
বঝকতে হবে আত'রন্ত এক একক শ্রম নিয়োগের জনা দেয় মক্ত-রগ, অর্থাৎ প্রাম্ভক 
সজল (197181081 ৬4৪৪০ বা 2৮৬/) বাড়বে এবং গড় মজুরীীর চেয়ে বোশ বাড়বে। 
রেখাচিননের ভাষায় বলা যায়, 4১৮/ রেখা ৭ খাঁ হলে ৮1৬/ রেখাও উধ্বমৃখী 
হবে এবং ৯৮৬ রেখা ৯৬ রেখার উপরে থাকবে । 

মজ.রণ হল উপাদানের ক্রেতা বা ফার্মের কাছে ব্যয়ের ঠবষয়॥। ফা শ্রম নিয়োগ 
করে আয়-উৎপাদন পেয়ে থকে । আয়-উতপাদনও দরকম হতে পারে, যথা--(ক) 
গাড়-আয় উৎপাদন (/৯১৬০/৪66 £২৩৬০:৪৮১৩ ১08০0 বা 4৯৪২৮) ও (খাঁ প্রাম্তক 
আয়-উতৎ্পাদন (1১18151081 হ২৩৮৩1৮7]৩ [১1০90০ বা ১৮২৮) £ অনা উপাদানের 
নয়োগ যদি "স্থির থাকে, তাহলে শ্রমের নিয়োগ বাড়লে শ্রমের কহ ও হি 
প্রথমে বাড়লেও পাঁরণামে কমে যাবে । রেখাচন্রের ভাবায় শ্রমের ৯৮ ও ২৮ 
রেখা দুটি প্রথমে উধর্কমৃখী ও পরে নিম্মুখী হবে। যখন 4৮৮ বাড়বে, তখন 


৩98 আধুানক অর্থনীতি 


14২৮ তার চেয়ে বৌশ বাড়বে ; বখন 4৮২৮ কমবে, তখন 18৮ তার চেয়ে বোশ 
কমবে । অর্থাৎ 4১৮২৮ কমবে খন উধ্বমখশী হয়, তখন [4৮ রেখাও উধর্বমৃখশ 
হয় এবং 27২৮ রেখা ৯২৮ রেখার উপরে থাকে । আবার 4৯১৮ রেখা যখন 
গনগ্রমহখী হয়, তখন 7২৮ রেখাও নয়মুখশ হয় এবং 4৮২৮ রেখা 4১৮২৮ রেখার 
নীচে থাকে । যেখানে ৯8২৮ রেখার শশর্ষযবিশ্দ, সেই শীর্ধাবন্দুতে 1৮8২৮ রেখা 
4১২৮ রেখাকে ছেদ করে । 

এখন অপশঙ্গ প্রতিযোগিতামক শ্রমের বাজ;রে মজ্‌রশর হার ও শ্রমের নিয়োগ 
কশর্‌্প হতে পারে তা রেখাচিন্লের সাহায্যে আলোচনা করা যায় । আমাদের নীচে 
দেখানো ১.৫ নং রেখাচিন্রে ৯৮২৮ ও 0২৮ রেখাদৃটি হল যথাক্রমে গড় ও প্রাস্তক, 
আয়-উৎপাদন রেখা । 4৯১৬ ও 1%1৬/ রেখা দু'টি হল যথারুমে গড় ও প্রাস্তিক- 
মজুরী রেখা । 

আমরা ধরে নেব ষে, শ্রমের ক্রেতা বা ফাম' 
সবাঁধিক মহনাফার জনা শ্রম নিয়োগ করে। 
তার মুনাফা সবাঁধিক হবে সেখানে যেখানে 
[৬7২৮ রেখা উপর দিক থেকে ১৮1৬ রেখাকে 
ছেদ করে । আমাদের রেখাঁচত্রে ৪ বিন্দুতে 
1৮6৮৮ রেখা ৮৬ রেখাকে ছেদ করেছে । 
2 হল শ্রম নিয়োগের ক্ষেতে ফামের 

শ্রম ভারসামোর বদ্দু | 

77 মজ.রীর হার (গড় মজুরী )-০0৬/০, গড়- 
আয়-উৎপাদন _ 0. অতএব ফার্মের মোট আয় _0£২৯8[,০ এবং ফার্মের মোট 
বায় (মজুরী )-0০৬/৭1[,০. অতএব ফামের আতীরন্ত মুনাফা - ০২81). 

এখানে শ্রমের প্রান্তক আয়-উৎপাদন (৮৯) হল 7.০ এবং মজৃরণর হার 
হল 110. 

অতএব দেখা যাচ্ছে__অপবশগ্ছি প্রাতযোঠগতামলক প্রমের বাজারে শ্রমের মভহরণ 
শ্রমের প্রান্তিক ( আয় ) উৎপাদনের চেয়ে কম ছয় । অর্থাৎ অপণঙ্গ প্রতিযোগিতামলক 
শ্রমের বাজারে শ্রামকরা মালিকদের দ্বারা শোধিত হন। শ্রামকদের যাঁদ প্রাস্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী মজুর দেওয়া হয়ঃ তাহলে মজ-রীর হার হবে 27৭, কিশ্তু 
বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রামকদের নেওয়া হবে 7017. শ্রামকদের প্রাপা মজুরী 161, 'কিম্তু 
শ্রমিকেরা পাবেন 70177. কাজেই এখানে শোষণের মাতা 10580617001 5510101150107)) 
হবে 2০, 


১৫.৬ প্রাক সংঘের উদ্ভব £ মজৃরখর হার ও 1নয়োগ £ 


প্রামক সংঘ বলতে বোঝায় শ্রামকদের অথনোতিক স্বার্থ ও মঙ্গল সাধনের উদ্দেশো 
গঠিত শ্রামকদের একাঁটি স্থায়ী ও শ্ষেচ্ছামংলক সংগঠন | শ্রামক সংঘের প্রধান কাজ 


মজুরী ও শহর আয় উৎপাদন 





মজুর ৩৪৬ 


হল মালিকদের সঙ্গে দর-কষাকষি করা, ধাতে মালিকেরা শ্রামকদের বোশ মজুরশ 
দেল, অথবা প্রচাজিত মজ্‌রণীতে বেশি শ্রামক নিয়োগ করেন । অথবা মজুর ও 
নিয়োগ উভয়কেই বাজ্ধ করে । মজুরশীর ছারকে / এবং নিয়োগকে যাঁদ খে বলা 
হয়, তাহলে শ্রামক সংঘের প্রধান কাজ হল (ক) বোশ ৬॥, িশ্তু সমান বিঃ কিংবা 
(খে) বোঁশ ই, কিস্তু সমান ৬/ কিংবা (গ) বেশি ও বোশি টৈ-এর জন্য 
মালিকদের সঙ্গে দরাদরি করা, প্রয়োজন হলে সংগ্রামের পথে নামা । এ ব্যাপারে 
প্রামক সংঘের প্রধান হাঁতয়ার হল আন্দোলন বা ধর্মঘট । শ্রামমক সংঘের উচ্ভব 
হলে, সব প্রামক সংঘের সভ্য হলে, সেই সংঘই হয় শ্রমের যোগানের একমান্ত 
উৎস। সব শ্রামকের প্রাতানধি হিসেবে শ্রামক সংঘ মাঁলকদের সঙ্গে দর-কষাকাষ 
করে। এইভাবে দর-কষাকাঁষ গ্বারা যে মজ:রীর হার 'ির্ধারত হবে, সেই 'নীদর্টি 
মজুরীতে সব শ্রামক শ্রমের যোগান দিতে রাজি হবেন। মালিকেরা 'নার্দন্ট 
মব্জবরীর হারে যে-কোন পাঁরমাণ শ্রমের যোগান পাবেন । তাহলে বলা বায় শ্রমিক 
সংঘের উচ্ভব হলে শ্রমের যোগান রেখা বা মজ্‌রণীরেখা শ্রম পারমাপক অক্ষের সঙ্গে 
সমাস্তরাল হবে । অর্থাৎ এখানে গড় মজুর একাট নির্দিষ্ট শ্তরে স্থির হবে এবং 
তার জন্য প্রাস্তক মজুরণীও গড় মজুরণর সমান হবে। 

থেখন শ্রামক সংঘ যদি বেশি মজুরীর জন্য আন্দোলন করে এবং মালিকেরা যাঁদ 
সেই দাব মেনে নেন, তাহলে শ্রামক সংঘের উম্ভবের ফলে মজুরীর হার বাড়বে । 
ণকম্তু [নিয়োগের পাল্সিমাণ বাড়বে কি কমবে তা এমান বলা ধারনা । নয়োগের 
পরিমাণ কী হবে--সেটা নির্ভর করবে শ্রমের বাজারের অবস্থার উপর । এখানে, 
আমরা দুটি অবস্থার কথা আঙ্দোচনা করতে পারি £ (ক) শ্রামক সংঘের উচ্ভবের 
আগে শ্রমের বাজারে পর্ণ প্রাতিযোগতা থাকতে পারে, অথবা (খ) শ্রামক সংঘের 
উম্ডবের আগে শ্রমের বাজারে অপণঙ্গি প্রতিযোগতা থাকতে পারে । নগচে 
রেখাচন্লের সাহায্যে এই দুটি অবস্থার আলোচনা করা হল । 


(ক) প্রাতধোগিতাজুলক শ্রমের বাজারে প্র্গক সংঘের উদ্ভবের প্রভাব । 

শ্রামক সংঘের উম্ভবের আগে শ্রমের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ছিল । কাজেই গড় 
ও প্রাস্তক মজুরীর হার কোন একাঁট 
ফার্মের কাছে 'স্ছর ছিল । 


ধরলাম, আঠগ মজুরীর হার ছিল 
0৬০. এই. হারে ফার্মের গড় ও 
প্রাস্তক মজুরশ রেখা ছিল 4১৬০ 
1৬/7. এখানে 1৮ রেখা হল 
প্রাস্তক আয়-উৎপাদনরেখা। প্রথমে প্রষের নিজোগ 
ভারসামা বিস্দু ছিল £০. এখানে শ্রমের ১২৬ রেখাচিআ £ যজুরীর হার ও 
[নিয়োগ .*০0) অর্থাৎ ০৬০ মজরশর বিযোগের উপর আঅহিক সংখের প্রভা 
হারে কোন একটি ফার্স ০0, পারমাণ শ্রম নিয়োগ করত । 





মতুরী ও শ্রমের আর 


৩৪৬ আধুনিক অর্থনীতি 


এখন ধরলাম, শ্রমিক সংঘ মজৃরীর হার বাঁড়য়ে ০৮15 করার দাব করল । এর 
ফলে গড় ওপ্রাম্তক মজুরী রেখাটি সমাস্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে গেল। 
এখন নতুন মজুরী রেখা হল ৯৬) 7-৬/) রেখা । এখানে ভারসাম্যের বিস্দু ৪. 
প্রবং শ্রমের নিয়োগ হল ০0 ২২০ই০. অতএব -- শ্রমের বাজারে থাঁদ আগে পর্ণ- 
প্রাভধ্যোগভা থাকে, তাছলে গ্রাঙ্গক সংঘের উচ্ভবের ফলে ও দর়-কষাকাঁঘর লে 
মজৃরীর হার বাড়বে কম্ভু নিছ্েগের পারজাণ কজবে। এখানে শ্রমিক সংঘের 
উম্ভবের আগে শ্রামকেরা তাঁদের প্রাস্তিক ( আয় ) উত্পাদন ক্ষমতা অন:যারণ মজুর" 
পেতেন, শ্রমক সংঘের উম্ভব্রে পরও তাঁরা তাই পাবেন । পর্বে তাঁদের উপর 
শোষণ ছিল না, পরেও শোষণ থাকবে না। 


(খ) জপনর্থ প্রতিঘোঁগ তামূলক শ্রমের বাজারে শ্রমিক সংঘের উত্ভবের প্রভাব । 


শ্রমক সংঘের উম্ভবের আগে যদ শ্রমের বাজারে অপণ” প্রতিযোগিতা থাকে 
[বিশেষত যাঁদ একট মাত ফাম" শ্রমের ক্রেতা হিসেবে থাকে তাহলে 42৯৬1 ও 1৮৬/ 
রেখা উধ্বমখ হবে। 2৯৬ রেখার উপরে ৬ রেখা থাকবে । পরবে মজুরখর হার 
4 রি থাকবে 0০৬/০ এবং নিয়োগ থাকবে 0০ 

এবার পশ্রামক সংঘের উচ্ভবের পর ৮৬ ও 


প্র 
টি 1৬ রেখা অনুভুমিক অক্ষের সঙ্গে 
চি হ নার সমান্তরাল হয়ে যাবে । শ্র'মক সংঘ যাঁদ 
8 রী ০৬,» ০৬/০ মজুরশর হার দাবি করে 
বু এবং মালিকেরা যাঁদ সে দাব মেনেনেন, 
9 8৩ প্রঃ [ 

তাহলে মজৃরীর হার বাড়বে । শুধু তাই 

শরযের নিয়োগ নয়, এখানে নিয়োগের পাঁরমাণও ০079 

১৫.৭ প্েখাতি  অপ্পর্ণ বেড়ে 01 ৰ ফামে 
প্রতিযো পি তাধূল্ক শ্রষের বাজারে টি চরে পরে 
বক্ুরীয় ছার ও বিম্োগের উপর ভারসাম্যের বিশ্দু 5০ থাকলে পরে সেটি 
শ্রধষিক সংঘের প্রগ্তাব ৪5 (বন্দতে সরে আসবে । শ্রামক সংঘের 


উদ্ভবের আগে শ্রমিকেরা যে মজুরী পেতেন (9৯০) সেটা তাঁদের প্রাস্তক উৎপাদন 
ক্ষমতা (0) অপেক্ষা কম ছিল । শ্রমিকেরা আগে শোষিত হতেন । শোষণের 
সাত্র ছল পর্বে ৬০৮২, শ্রমক সংঘের উদ্ভবের পরে শ্রমিকেরা তাদের প্রাস্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী নক্তুরী পাবেন । অর্থাৎ তাঁদের শোষণ দর হবে। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে-_শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রাতযোগিতা থাকলে এবং সেখানে 
শ্রমক সংঘের উদ্ভব হলেও মঙ্গুরীর হার ও নিয়োগ বাম্ধ পায় এবং শ্রাামকদের 
শোষণ দূর হয় । 

১.৭. প্রনিক সংঘ ও মজুরশর ছার শ্রনক সংব কি আন্দোলনের আধামে 
এঞজরণর হার বদ্ধ করতে পারে 2 


শ্রমক সংঘ হল শ্র্দকদের অর্থনোতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য গঠিত একাট স্ছায়ণ 


মজুর? ৩৪৭ 


সংগঠন । শ্রামক সংঘই হল তার সদসাদের শ্রমের একমার যোগান্দার । সংঘ 
মজুরীর হার ও শ্রমের যোগান উভয় ব্যাপারেই একচোটয়া প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে। কিম্তু একচোটয়া কারবারীর মত শ্রামক সংঘ উভয় ব্যাপারকেই একসঙ্গে 
স্থির করতে পারে না। শ্রামক সংব যাঁদ বোঁশ মজুরীর হার দাবি করে তাহলে সেই 
মজজুরশর হারে মাঁলকেরা কী পরিমাণ শ্রমের চাহিদা বা নিয়োগ সৃষ্ট করবেন সেটা 
তারা ঠিক করবেন। আবার শ্রামক সংঘ যাঁদ নিয়োগের পাঁরমাণ স্থির করে তাহলে 
শ্রমের জনা মালিকদের চাহদা শ্ছির করবে মজুরীর হার । শ্রামক সংঘ ঘাঁদ মজ-রীর 
হার বৃষ্ধি করে তাহলে মালিকেরা শ্রমিক ছাঁটাই করে নিয়োগ কমিয়ে দেবেন । অপর 
পক্ষে শ্রামক সংঘ যাঁদ বেশি শ্রামকের চাকুরির দাবি করে তাহলে মালিকেরা মজুরীর 
হার কমিয়ে দেবেন। অথ শ্রমিক সংঘের উদ্ভবের ফলে শ্রমের যোগানের গদিকে 
একচেটিয়া কারবারের সষ্টি হয় এবং শ্রামক সংঘ একচেটিয়া কারবারণীর মত শ্রম নামক 
সেবার দাম (মজুরীর হার ) ও সেবার পারমাণ উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে, 'কিম্তু উভয়কে একসঙ্গে গ্রভাবত করতে পারে না। এখানে শ্রমের জন্ 
মালিকদের চাহ্দার একটি ভূমিকা আছে । 

এখানে ধরা হয়েছে যে, শ্রমের অসংখ্য ক্রেতা ॥। কিন্তু মালিকেরা যাঁদ শ্রামকদের 
মত সংঘবম্থ হন তাহলে চাহদার দিকেও একচেটিয়া কারবার গড়ে ওঠে । তখন 
মালকপক্ষের শান্ত বৃদ্ধি ঘটে । মঞ্জুরীর হার এবং নিয়োগের পারমাণ--উভয়ের 
উপর মালিক সংঘের প্রভাব বৃদ্ধ পায়। এই অবস্থাটিকে 'হিপার্বিক একচেটিয়া 
কারব।র ( 811965181 ৫ ০০০০০1১ ) বলা হয় । এখানে শ্রমক সংঘ একদিকে শ্রমের 
একমান্র যোগানদার এবং মালিকপক্ষ একমাত্র ক্রেতা । শ্রামক সংঘ চায় মজ.রীর হার 
বদ্ধ করতে, অথবা নিয়োগ বৃদ্ধি করতে অথবা মজুরী ও নিয়োগ উভয়ই বৃষ্ধি 
করতে । মালিকেরা চায় মজ.রণ বা নিয়োগ হাস করতে । এইভাবে শ্রমিক সংঘের ও 
মালক সংগঠনের স্বার্থ পরস্পর-বিরোধণ হয়ে পড়ে । এখানে মজুরীর হার 'নিধরিত 
হয় যৌথ দর-কষাকধির মাধামে । যৌথ দর-কধষাকাঁষর ক্ষেত্রে মজুরীর হারের উপর 
শ্রমিক সংঘের প্রভাব খাটবেই এমন কথা বলা যায় না ॥ যাঁদ মালিক সংগঠনের ক্ষমতা 
আপেক্ষিকভাবে বোঁশ হয় তাহলে তাঁরা মজুরণীর হারকে 'নজেদের অনুকুলে টেনে 
[নিয়ে যাবে। 

শ্রীমক সংঘ এ ক্ষেত্রে মজংরী বৃদ্ধি করতে পারবে না অবশ্য শ্রমিক সংঘের 
আপ্পোক্ষিক ক্ষমতা যাঁদ বেশি হর তাহলেই তারা মজুরী বাৃগ্ধি করতে পারবে । 

অনেকে নে করেন? শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের দ্বারা আর্থিক মজুরী বৃদ্ধি করতে 
পারে গকম্তু আন্দোলনের "বা: শ্রমিকদের প্রান্তিক বন্তুগত উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় 
না। বাস্তব মজুরধ- প্রাম্ডক বাস্তব উৎপাদন। এখন আন্দোলনের দ্বারা আর্থক 
মজরশ বৃণ্ধি পেলে শ্রীমকদের আর বাড়বে ফলে দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা বাড়বে । 
কিম্তু সেই সঙ্গে দ্রব্য-সামগ্রীর ধোগান বাড়বে না। ফলে দাম বাড়বে। দাম 
বাড়লে বাস্তব মজুরী কমবে 'কংবা স্ছির থাকবে । তাহলে শ্রামক আন্দোলন 


৩৪৬ আধৃনিক অর্থনীতি 


শ্রামকদের বান্তব অবস্থার কোন উল্বাতি করতে পারে না । এট শুধু মজাব্দ্খি ঘাঁটয়ে 
অশ্রামক জনসাধারণের অস্থবিধা ঘটায় ॥ 

যাঁরা শ্রামক আন্দোলনের ক্ষমতায় বিশ্বাসী তাঁরা বলেন- বাস্তব বাজারে পূর্ণ- 
প্রাতযোগিতা নেই, আছে অপণঙ্গ প্রাতযোঁগিতা । এখানে শ্রামকের মজুরণ শ্রামকের 
প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে কম। প্রামক সংঘ আন্দোলনের খারা প্রামকদের 
প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে না সত্য 'কিম্তু শ্রাীমকদের মজ-রণকে প্রান্তক 
উৎপাদন ক্ষমতার কাছাকাছ নিয়ে আসতে পারে । 


শ্রামক সংঘ আন্দোলনের দ্বারা মজুরীর হার বৃদ্ধ করতে পারে কিনা সোৌঁট 
আন্দোলনের সাফল্যের উপর নিভ'র করে । এই সাফল্য আবার নিভ'র করে (১) শ্রম 
ও মৃজধনের পরিবর্ততার স্থিতিষ্থাপকতার উপর, (২) শ্রমের যোগানের স্থিতি- 
স্থাপকতার উপর, (৩) শ্রামক সংঘের অর্থনৌতিক ও রাজনোতক অবস্থার উপর, 
(৪) শ্রামকেরা যে দ্রবা উৎপাদন করছে তার চাহিদার 'মস্থিতিচ্ছাপকতার উপর । শ্রমের 
পারবর্তে যদি সহজে ম.লধলের ব্যবহার করা যায় তাহলে শ্রমিক আন্দোলনের সময় 
মালকেরা শ্রামকদের ছাঁটাই করে যশম্নের সাহাযষো উৎপাদন করবেন । এর ফলে শ্রামক 
আন্দোলন ব্যর্থ হুতে পারে । তবে অনেক উৎপাদনে শ্রমের প্রয়োজন খুব বোশি হয়, 
সেখানে শ্রামক আন্দোলন সফল হতে পারে । শ্রমের যোগান বাদ খুব বেশি 'ম্ছাত- 
স্থাপক হয, তাহলে নাদিষ্ট মজহরশীতে মালকেরা অন্য শ্রমক পেয়ে বাবে । সেক্ষেত্রে 
প্রামক সংঘের আন্দোলন সফজ হবে না। শ্রামক মংঘ যদ অথ'নোতিক ও রাজনোতিক 
ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে তাহলে তার আন্দোলন সফল হতে পারে । পাঁরশেষে 
বলা বায়__ 

শ্রমিকেরা যে দ্রব্যাটি উৎপাদন করেন তার চাহ যাঁদ অশ্হাতম্ছাপক হয় তাহলে 
শ্রামকদের মজুরী বৃষ্ধ পেলে প্রাক্তিক ব্যয় বাড়বে, দ্রব্যের দাম বাড়বে এবং চাহিদা 
খুব কমবে না। এক্ষেত্রে শ্রামক সংঘের আন্দোলন সফল ছুতে পারে । অপরপক্ষে 
এই চাহদা বাঁদ চ্ছাতচ্ছাপক হয় তাহলে দাম বৃদ্ধি পেলে চাঁহদা খুব বোশ কমে 
যাবে । তখন আন্দোলনের মল উদ্দেশ্যই নন্ট হবে। ককিম্তু ক্রেতাদের চাহিদার 
স্যিতষ্থাপকতার ব্যাপারে শ্রামক সংঘের কিছু করার নেই । ক্রেতারা সার্বভোম 
ক্ষমতার আধকারশ ॥। কেউ এই আধিকারে হল্তক্ষেপ করতে পারবে না। 


১৫.৮ ছাজুরণীর হাবের পাথ-ক্য (11115750৩65 10 ৬৪৪৩ 28655 ) 

সমতারকাকার' ও অ-সমতারক্ষাকারণ পার্থক্য ([0008185108 ঞজগা [ঘি ০০- 
€58115856 9875867620৩ ) £ 

মজৃরী নরধরিণের তাত্বিক আলোচনায় মজুরশর হার কশভাবে নিধাঁরণ করা হয় 
সে সম্মম্ধে আলোচনা করা হয় । এখানে শ্রমকে একাঁট সমজাতশযর ও একক উপাদান 
হিসেবে দেখা হয়। সেইজনা মজূরশ বা মজংরীর হার বসতে একটি মাত হারকে 
বোঝায় । কিম্তু বাস্তবে দেখা যায় _বিভি্ব কর্মে [নযান্ত শ্রামকেরা বাভল্ন হারে 
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মজুরী পান, আবার একই কর্মেও মজুরী বিভিন্ন হয় । বাস্তবে একটি মা মজুরশীর 
হার দেখা যায়না । 

আমরা বলতে পাঁর-_মজুরীর হারে দুরকমের পার্থক্য থাকতে পারে, বথা-- 
(ক) প্রথমত-_বিভিন্ব কর্মে সমান দক্ষতাসম্পন্র শ্রামকদের মজুরণ 'বাঁভন্ব হতে পারে, 
(খ) 'দ্বিতীয়ত- একই কর্মে [নয্স্ত বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন শ্রামকদের মজুরশ 'বিভি 
হতে পারে । অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে কর্ম পৃথক, শ্রম সমান ; 'হ্বিতীয় ক্ষেত্রে কর্ম সমান, 
কিম্তু শ্রম পৃথক | যেখানে শ্রমের গৃণগত সমতা থাকে, 'কিশ্তু কর্মের পার্থক্যের জনা 
মজ-রশীর হারে পার্থক্য দেখা দেয়, যেমন-ানার্ঘ্প ও পারচ্ছ্ কাজে কম মজুর ও 
নোংরা এবং বিপজ্জনক কাজে বেশি মজ:রণ হয়ঃ সেখানে মজুরীর পার্থক্যকে সমতা- 
রক্ষাকারী পার্থকা (50081858076 ৫1861৩11০65 ) বলা হয় । আবার যেখানে কর্ম 
সমান, কম্তু শ্রমের গুণগত পার্থকোর জন্য মজব্্রীর পার্থক্য হয়, যেমন- কম 
আভজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রামক কম মজংরখ পান; বোশ দক্ষতা বা আভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রামক বোশ 
মজংরী পান, সেখানে মজুরীর পার্থক্যকে অ-সমতারক্ষাকারী পার্থক্য (ই ০০- 
50991131198 ৫1ছি5:618০৩$) বলা হয় । 

ণনর্বিঘ্থ ও পারচ্ছল্ধ কাজে আর্ক মজংরী কম হতে পারে, 'কিম্তু কাজের আনম্দ 
ও স্সবিধা বেশ । বাস্তব মজ.রীর হিসেবে বলা যায়, 'নাব্্ ও পারচ্ছল্ন কাজে বাস্তব 
মজ.রশ বেশী । বান্ভব মজরশম্মআর্থক মজ.রখর ক্রয়ক্ষমতা+অন্যান্য স্রাবধা। 
পারচ্ছন্য কাজে আর্ক মজ.রশ কম হয় ফলে আর্থক মজুরীর ক্রয়ক্ষমতাও কম হয়, 
ণকম্তু অন্যানা সুবিধা বোশ হয়, কাজেই পাঁরচ্ছন্ন কাজে বাস্তব মজুরী বেশি হবে। 
আবার নোংরা বা বিপজ্জনক কাক্ষে অন্যানা স্রবিধা নেই, বরং বিপদ, প্রাণনাশের 
আশঙ্কা কিংবা সামাঁজক সম্মানের অভাব থাকতে পারে । এক্ষেতে যাঁদ নোংরা বা 
বিপজ্জনক কাজে আর্ক মজ.রণ বেশি হয়, তাহলেই তার বাস্তব মজুরী বেশি হতে 
পারে । এইভাবে 'বাভন্ন ধরনের কাজে বাস্তব স্ুযোগ-স্বিধার পার্থকোর ক্ষাতপুব্রণ 
হিসেবে আথণক মজরশর হার বাড়িয়ে বা কমরে বাস্তব “মজুরীর মধ্যে সমতা 
আনয়ন করা হয়। সেইজন্য এই পার্থকাগৃলিকে সমতা আনয়নকারা পার্থক্যও বলা 
যেতে পারে । অপরপক্ষে' যেখানে শ্রামকের দক্ষতা বা প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতা 
বেশি, সেখানে শ্রামকের বাস্তব মজুরী বোশ হবে । একই কমে নিষুন্ত সকল শ্রামক 
সমান সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন । কাজেই ৯ অবস্থায় ষে শ্রামকের আর্ক 
এজরশ বোশ হবে, তাঁর বাস্তব মজুরীও বোশ হবে । এইভাবে আর্ক মজুরীর 
ছার বাঁড়য়ে বা কমিয়ে 'বাভন্ব গুণ বা দক্ষতাসম্পল্ শ্রীমকদের মজুরীর হারে যে 
পার্থক্য রক্ষা করা হয়, তাকে অ-সমতারক্ষাকারা পার্থক্য বলা হয়। 

(ক) সমতারক্ষাকারণী পাঞ্থক্য £ 'বাভ্র কমে শ্রাীমকদের মজরীর হারের পার্থক্য 
নানা কারণে থাকতে পারে ঃ 

১। যেস্বব কাজ নোংরা কাজ -যেমন, রাস্তা-ঘাট, ড্রেন ইত্যাঁদ পাঁরম্কার করার 
কাজ, কারখানার ধোঁয়ার মধো কাজ ইত্যাদ--সেইসব কাজে আর্ক মঞ্জুরীর হার 
বোঁশ হয় ৭ 


৩৩ আধনিক অর্থনশীত 


২। যেসব কাজে শরীর বা মনের উপর চাপ পড়ে সেই সব কাজে আর্থক 
মজৃরণ বেশি হয় । দিনের বেলায় কোন শ্রমক যে বেতনে কাজ করতে রাক্ধি হন» 
রাত্রে 'তাঁনই সেই কাজের জনা বৌশ আঁর্থক মজুরী দাবি করেন। 

৩। যেক্াজে সামাজিক মধাদাহানির আশঙ্কা থাকে তাতে আর্থিক মজরণ 
বোশ হয় । এই কারণে কসাই, জেলের প্রহরণ, ফাঁস দেওয়ার লোফের মজুরী বেশি 
হতেপারে। 

৪। যেকাজেশরণশর নষ্ট হয়, প্রাণনাশের আশগ্কা থাকে কংবা আর কমে 
যায়--এমন কাজে আর্ক মজুরী বোৌশ হয়। যে শ্রামক হীঞ্জনের বয়লারে কাজ, 
করেন তাঁর €বপদের আশগ্কা বেশি' কাজেই তাঁর মজরশী বোঁশ হবে। 

ও। যে কাজের হ্ছায়ত্ব কম, ছাঁটাই হবার ভয় বেশি, সেই কাজে মজ-রশ বেশি 
হয়। ঠিকা কাজে এই কারণে মজুরণ বোশ হয়। ্‌ 

৬1 হয সব কাজ শিক্ষা করতে বোঁশ সময় লাগে বা যেশি অর্থ ব্যয় করতে হয় 
সেই সব কাজে মক্ঞুরী বেশি হুয়। ডান্তার ইরঞ্জীনয়ার, অধ্যাপক ইত্যাঁদ কাজের 
শিক্ষালাভ করতে বহু অর্থ বায় করতে হয়। বহৃদন সময় লাগে। সেইজন্য 
এইসব কাজে মজরণ বেশি হয়। 

(খ) অ-সঙ্তারক্ষাকারণী পার্থক্য 8 একই প্রতিষ্ঠানে বা একই কমে" 'নয্্ত 
শ্রামকদের মজ্জরীতে অ-সমতারক্ষাকারণী পার্থক্য নানা কারণে থাকতে পারে £ 

১। অভিজ্ঞতার পার্থকোর জনা এইরপ পার্থক্য থাকতে পারে । যে শ্রামক 
বেশি দন ধরে কাজ করছেন তিনি সেই কর্মে নিষৃন্ত নত্‌ন শ্রাীমকদের চেয়ে বেশ 
মজরশ পাবেন । 

২। আবার একই কর্মে নিষুত্ত বেশি দক্ষতাসম্পন্তব শ্রীমক অন্য শ্রামকদের চেয়ে 
বেশি মজুরী পেতে পারেন । 

৩। আন্ঞলক অবস্থার পার্থক্যের জন্যও 'বাভন্র শ্ছানে একই কমে [নিযুস্ত 
শ্রমকেরা 'বাভ্ত্র হারে মজুরী পেতে পারেন । 

ভারতের মহারাষ্ট্রে কারখানা-শ্রামকের যে মজুর, বিহারে বা রাজস্থানে তার 
চেয়ে কম হতে পারে । সাধারণত 'বাভন্ন স্থানের অর্থনোতক পাঁরবেশের পার্থকে)র 
জন্যও মজুরী হারে পার্থকা থাকে। 

৪1 যে সবশ্রামকের গাঁতিশশীলতা কম, যাঁদের মধ্যে প্রাতিধোগতার মনোভাব 
নেই তাঁরা একই কর্মে নিষস্ত থেকে বেশ গাঁতিশশল শ্রামকের চেয়ে কম মজুরী পেতে 
পারেন । 

&। আবার কোন প্রাতণ্ঠানের শ্রমকদের রাজনোতক সংগঠন দঢ় হলে 
সেখানের শ্রমকদের মজুরী সনান কাক্ছে [নষ-ন্্র অনা প্রাতণ্ঠানের শ্রামকদের চেয়ে 
বেশি হয়। 

৬। অনেক সময় একই কর্মে 'নষুক্ক কোন কমর" অনা কমরদের চেয়ে বেশি মজুর 
পেয়ে যানশ-কিষ্তু তার মবান্বগ্রাহা অর্থনোতক কারণ থাকে না। হয়তো সেই 
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শ্রমকের এমন কোন আভ্যস্তর গুণ থাকে গকংবা বাহ্যক কোন সংযোগ থাকে যার 
ফলে তাঁর পক্ষে বোশ মজুরখ পাওয়া স্ব হয়। সাধারণ মানুষে একে “ভাগ্য” 
বলে মেনে নেয় । 


প্রশ্নাবলণ 


১। মঞ্জুরী কাকে বলে? পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কীভাবে মজুরী নির্ধারিত হয়? 

২। তুষি কি মনে কর বে--পূর্ণপ্রতিষো গিতামুলক শ্রমের বাজারে মন্জুরীর হার শ্রমের প্রান্ধিক 
উৎ্পাঞ্ছনের সমান হয়? বুক্তিসচ আলোচন কর। 

৩। শ্রমের যোগান রেখ! কাকে বলে? শ্রমের যোগান রেখার আকৃতি কীরূপ হয়, রেখাচিত্র 
সাহাযো বোবাও। 

৪ | মজুরী নির্ধারণের ক্ষেজে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমত! তত্বটির পর্যালোচনা কর। 

৭) “কপূর্াঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে শ্রমের মন্ত্রী শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের “চেয়ে 
কম হয়।”-__ এই উক্তিটির বাখ্যা কর। 

৬। শ্রমিক সংঘ কাকে বলে? অ্রমিক সংঘের ইউন্তবের ফলে শ্রমের মজুরী ও শ্রষের নিয্োগের উপর 
কীরূপ প্রভাব পড়ে আলোচনা! কর। 

৭। শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের দ্বার! ষজুরী বুদ্ধি করতে পারে? হুদ্তিসহ আলোচনা! কর। 

৮। মঞজুরীর হারে সমতারক্ষাকারী পার্ক) ও অ-সমতানক্ষাকারী পার্থকোর প্রতেদ দেখাও । 
ম্জুরীর হারে কেন পার্থকা দেখা দেয়? 

»। আঘিক মজুরী ওবাম্তব যজ্জুরীর পার্থকয কর। কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে আর্িক মজুরীর পার্থক) 
দেখ! দেয়? কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে বাস্তব মজুরীর পার্থক্য দেখা দেয়? 
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(ক) শ্রমকী? অদক্ষ শ্রম ও দক্ষ শ্রষে কী পার্থকা আছে? 

(খ) বাস্তব মজুবী কী? বাস্তব মন্ুরা “কান কোন্‌ বিষয়ের উপর ন্ির করে? 

(গ) শ্রমের যোগান রেখা কীভাবে পশ্চাছ্মুতখী হতে পারে ? 

€ঘ) প্রান্তিক বাস্তব টৎপাদন ও প্রান্তিক আয় উৎ্পাদংনর পার্থকা কর। 

(৩) শ্রমেব চাহিদ1 রেখার আকৃতি কেমন হয় সংক্ষেপে বোঝাও। 

(5) “শ্রমের নিক্পোগ কত তার মুনাফা সধাধিক করার জন্ভই শ্রহিকদের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান 
ষজুরী দেন”-_ এট কি ঠিক? হুক্তি দিয়ে বোবাও। 

(ছ) পোষণ কাকে বলে? কোন্‌ শ্রমের বাজারে শ্রমিকদের শোষণ কর! হয? 

(জ) শ্রমিক সংঘ কখন শুধুমাত্র মজুরী বাড়াতে পারে, কখন মন্ডুবী। ও নিয়োগ বাড়াতে পারে ? 

(ক) মঙ্ঞুণীর সমতারক্ষাকারী পার্থকা বলতে কীবে ও? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও। 

(ঞ) মজুরীর অ-লমতারক্ষাকাগী পার্থক্য বলতে কীবোকায়? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও। 
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১৬.১ জাম কাকে বলেও 


(ক) সাধারণ ভাষায় জমি হল পাঁথবীর ম্থলভাগের অংশ যেখানে মান্‌ষ কাষ- 
কার্ধের হ্বারা নানারকম শসা উত্পাদন করে । বলা বাহুলা এই জাম হলকৃষজ'ম। 
অর্থনীতিতে জাম বলত কৃষি জাম ছাড়াও খানজ সম্পদ দেশের নদী, সমু, পাহাড়, 
বন সব কিছুকে বোঝায় । জাম হল, এমন একাঁট প্রাকাতক সম্পদ, ধার যোগান 
সশমাবম্ধ এবং যে সম্পদ মানৃষের উৎপাদনের কাজে বাবহৃত হয় । 

(খ) খালনা কাকে বলে-খাজনা হল জাম নামক উৎপাদন উপাদান: ছুনবার 
দাম । ক্রমর কোন একজন মাঁলক থাকেন। সেই মালিক জমকে উৎপাদন কাজে 
বাবহার কনেন “কংবা অনাকে ব্যবহার করতে দেন। অনাকে বাবহাব করতে দিলে, 
ক্রমর মালকতক সাময়িকভাবে জ্ঞমর মালকানা পাঁরতাগ করতে হয় । অতএব 
খাজনা হল এই মাঁলকানা পাঁরত্যাগের পুরস্কার । জাম উৎপাদন কাদে অংশ গ্রহণ 
কলর উতপাদনুন সূহাযা করে বলে জমির মাইলককে এই পুরস্কার দেওয়া হত তাহলে 
আমরা বলনত পা6র-খাজনা জামর দাম নয়। খাজনা হল জান শমক সম্পদে: 
সেবার দাম । 

অনাভালে বলা যায়ঃ ক্রম নামক উৎপাদনের উপাদান উৎপাদনের কে অংশ 
গ্রহণ কবে ন্ুবোর উৎপাদনকে সম্ভব করে তোলে । জ্ামর মাংলক তাঁর জামর 
মালিকানা সামাঁয়কভাবে পরত্যাগ করে পরোক্ষভাবে এই উৎপাদন কাযে অংশ 
গ্রহণ করে থকেন এবং তাব জন্য তিনি ষে পুরস্কার পেয়ে থাকেন হাকেহ খাজনা 
বলা হয় । 

১৬.২ জনি ও খাজনা সম্বম্ধ রিকাডেরি তক্তব £ 


(ক) ভূমিকা £ ক্লাঁসক।'ল অর্থনশীতাঁবদদের মধো ইংল্যাশ্ডেব বিখ্যাত অর্থ- 
নখীতাঁবদ ডোঁভড 'রকাচ্ডাঁ প্রথম জাম ও খাজনা সম্বন্ধে বশদ আতুলাগনা করেন । 
ণরকাডেরি সমরে ইংল্যাশ্ডে জামদারদের প্রভাব-প্রাতপাঁর খুব বেশি ছিল । 'রিকাে! 
তাঁর খাজনাতত্বে এই জমিদার শ্রেণীর মানুষদের ভুমিকা এবং তাঁদের আয়ের স্বর.প 
নির্ণয় করেন। িকাডেরি এই খাক্তনাতত্বটির একাঁট 1বশেষ ভূ'মকা ছিল। এই 
খাজনাতত্বে রিকাডে দোঁখয়োছলেন যে, জাঁমদার শ্রেণীর মানুষেরা অনুপাত আয় 
ভোগ করে থাকেন। কৃষিকার্ধে জামর প্রয়োজন আছে সত্য, 'কম্তু জম দ্ুমদারের 
সৃষ্ট নয় জাম প্রকাতির দান। কাজেই জমর কোন উৎপাদন বায় নেই । জাদার 
জামর মালিক । কিম্তু এই মালিকানা ব্যয় শুন্য ব্যাপার । কা.ডই জাঁমর মা?লক 
বে খাজনা পেয়ে থাকেন সেতা পৃরোপহরি উদ্বৃত্ত | জামদার শ্রেদঈ্র মান.ষেবা সমাজের 
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পরজীবী বিশেষ । সরকার যী কর চাপিয়ে সব খাজনা আদায় করে নেন, তাহলেও 
কৃষিকার্ষের কোন ক্ষাত হবে না, সমাজেরও কোন ক্ষাত হবে না। এইভাবে দেখলে 
বলা যায়-_রিকাডোঁর তন্বাট একট বৈপ্লাবক তত্ব । 

(খ) পিকের খাজলাত্জ্তব 8 বিখ্যাত ক্ল্যাসক্যাল অর্থনপীতাঁবদ- ডেভিড রিকাো 
28559558510 এই তন্বাট 
1রকাডেরি খাজন্ৰ তত্ব নামে প্রাসম্থ । 

রকাডেরি মতে, জাঁম হুল মাঁটর আদম ও আবনম্বর টার ৪0৫ 
7০506০0801৩ ০জাতঃ ০1 110৩ ০11) ৷ মাটির এই শান্ত বীজকে অঙ্কিত করে, 
চারা গাছকে বাঁড়য়ে তোলে এবং তার ফুল ও ফল হতে সাহায্য করে । 'রকাডেরি 
মতে, জাঁমর এই উর্বরতা শান্ত সম্পৃণ€রপে প্রাকতিক শান্ত । মানৃষ উর্বরতা শান্ত 
সৃষ্টি করতে পারে না, তাকে ধংস করতেও পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, রকাো মনে করতেন যে, মাটির উর্বরতা শীন্ত সকল জামর ক্ষেত্রে 
সমান নয়। কোন জাম খুব বেশশ উর্বর, কোন জমির উর্বরতা কম, আবার কোন 
জম অতান্ত 'নিকৃষ্ট ধরনের । অর্থাৎ, 'রিকাডোর মতে, জমির উর্বরতার মধ্যে পার্থক্য 
দেখা যায় । 

তৃতীয়তঃ, 'রিকার্ডোর মতে, জমির কোন বিকল্প ব্যবহার থাকে না, যার জন্য 
চাষের কাজে জমি বাবহার করতে হলে জমির কোন বায় থাকে না। 

চতূর্থতঃ, জাঁমর উর্বরতা শান্তর পার্থক্য থাকায় একটি 'নর্ট পাঁরমাণ ফসল 
উৎপাদনের জন্য 'বাভল্ব জাঁমতে উৎপাদনের ব্যয় 'বাঁভন্ন হয় । সাধারণতঃ বেশী 
উর্বর জাঁমতে এই ব্যয় বেশশ হয়। এই অবস্থায় আধিক উর্বরতাসম্পন্ব জামতে ফসল 
উৎপাদন ও 'বক্লয় করে যে মে"্ট আয় পাওয়া যায় সেই আয় থেকে উৎপাদনের ব্যয় 
বাদ দিলে কিছ উদ্বৃত্ত বা খাজনা সষ্টি হয়। অর্থাং রিকাডেরি মতে, খাজনা হল 
একপ্রকার উদ্বৃত্ত, জমির উর্বরতা শান্তর পার্থকোর জন্য যে উদ্বৃত্তের উম্ভব ঘটে। 
এইজন্য খাজনাকে তান পার্থকাজানত উন্বত (1017515100181 58010910)5 ) 
বলেছেন । 

পন্তমতঃ, 'রকারোর মতে জামতে যে খাজনা সূন্টি হয় সেই খাজনা ভোগ 
করেন জাঁমদারগণ । কিম্তু তাঁরা ফসল উৎপাদনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে সংবুন্ত 
থাকেন না। তারা জাম নামক একট প্রাক্ষাতক সম্পদের উপর ব্যান্তগত সম্পাত্তর 
আঁধকার বা মালিকানা সৃন্টি করেন এবং এর দ্ব।এ। জমির যোগানকে সীমাব্ধ করে 
তোলেন। খাজনা হল জমি নামক একা প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যান্তগত আঁধকারে 
সংকৃচিত করার পৃরস্কার।' জাঁমদার যেহেতু ফসল চাষের জন্য কোন পাঁরশ্রম করেন 
না, সেজনা জামর খাজনালে তিনি জমিদারদের অনপার্জত উদ্বৃত্ত ( 101768179৩5 
১৪/018৭ ) বলেছেন । 

যাই হোক, জ্ঞামর উর্বরতা শা্তর পার্থক্যের জন্য কীভাবে খাজনার উচ্ভব হয় 
সেই বিষয়াটি একাঁটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যায় । ধরা বাক কোন হ্ছানে 





৩৪৪ আধুনিক অর্থনগীত 


4 8 ও ০ নামক [তন প্রকার জাম আছে। 4 জাম সবচেয়ে বেশশ উর্বর, 8 জামর 
উর্বরতা তার চেয়ে কম এবং ০ জামর উর্বরতা 5 জমির উর্বরতার চেয়ে কম । ধরা 
বাক, এই তিন প্রকার জমিতে ১০০ একক করে ফসল উৎপন্ব হয় এবং তার জন্য 
মোট ব্যয় হয় 4১ জাঁমতে ১০০ টাকা, ৪ জাঁমতে ২০০ টাকা এবং ০ জাঁমতে ৩০০ 
টাকা । ০ জাম ঘাদ চাষ করতে হয় তাহলে ১০০ একক ফসল বিক্রয় করে মোট আয় 
কমপক্ষে ৩০০ টাকা হওয়া প্রয়োজন । অথাৎ ফসলের দাম প্রতি এককের জন্য 
৩ টাকা না হলে ০ জমিতে চাষ হয়না । এর ফলে দেশে খাদ্যশস্যের অভাব দেখা 
দিতে পারে । ফসলের দাম প্রাত একক ৩ টাকা হলে সেই দামে ফসল বিক্রয় করে 
প্রতোক জাঁমতে ৩০০ টাকা মোট আয় হবে। মোট আয় থেকে ফসলের মোট ব্যয় 
বাদ দলে 4 জাঁমতে ২০০ টাকা, ৪ জামতে ১০০ টাকা উদ্বৃত্ত বা খাজনা সন্ট হবে। 
০ জামতে কোন উদ্বৃত্ত বা খাজনা হবে না। এখানে 0 হল খাজনাবহগন জমি 
€ ০:৩০ 1৬04 )। নীচের ছকে এই বিষয়টি দেখানো হয়েছে । 


জহির প্রেপী ফনুলর পরিমাণ ন্উৎপাগন বু ফসলের দাম যোট আর খাজনা ব উদ 


4 ১০০ একক ১০০ টাকা ৩ টাকা ৩০০ টাকা ২০০ টাকা 
1১, ১০০ 2 ২০০ »* টি. ৩০০ » ১০০ 
তু ১০০ » ৩০০ » ৩ »+ ৩০০ » ০ 





এর থেকে বোঝা যায় যে? জমির উর্বরতা শনক্কর পার্থকোর ক্রনা অধধক উবু 
জমিলত খাজনা হয়। সকল জ্ামর উবরতা যাঁদ সমান হয় তাহলে £রুকাডে!ন মত 
খাজনা হয় না। 

(গল) রকাভেরি খাজলাতক্েরর সমালোচনা £ আধুনিক অর্থনগাতিতে 'রকাডেরি 
এই খাজলাতত্বাটর নানারকমভাবে সমালোচনা করা হয়েছে । 

প্রথঙ্গত, 'রিকাডোঁ জামির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে জমিকে অতাস্ত সাঁমত অর্থে 
ধরা হয়েছে । জ্রমি বলতে তিনি প্রধানত কৃষি জমিকেই ধরেছেন । কিশ্তু জমিতে 
বাঁড়-ঘর তৈরী করা যায়, কারখানা গড়ে তোলা যায় । জমি বহু প্রকার উৎপাদন 
কার্ষে বাবহৃত হতে পারে । আমরা বলতে পার জাঁমর বিকস্প ব্যবহার আছে। 
রিকাডেরি সংজ্ঞা মতে কিম্তু জামর কোন বিকল্প বাবহার থাকে না। 

[স্বতায়ত, জাঁমর উর্বরতা শল্তি অবনন্বর বা আদম কিছুই নয়। জ্রমির 
উর্বরতা সার প্রয়োগে বৃদ্ধি পার । সার প্রয়োগ না করে জমতে বছরের পর বছর 
শসা উৎপাদন করলে জাঁমর উর্বরতা হাস পায় । সার সেচ প্রয়োগ করতে হলে 
জমর উপর শ্রম ও মূলধন 'নয়োগ করতে হয়। কাজেই জ্ঞামকে আদম শান্ত খা 
সম্পূর্ণর্‌ণপে প্রকৃতির দান বলা যায় না। 

তৃতনত, জমর উৎপাদন বায় নেই একথাঁট ঠিক নয়। জাঁমকে উৎপাদনের 
কাজে নিয়োগ করতে হলে জ।মকে সমতল করতে হয়ঃ বেড়া দিতে হয়, সেচের বাবস্থা 


খাজনা ৩৫৬ 


করতে হয় এবং এসবের জন্য শ্রম ও মজধন নিয়োগ করতে হয় । জাঁমর মালিক যখন 
জাঁমকে উৎপাদন কার্ষে নিয়োগ করেন এবং তার জন্য যে খাজনা পেয়ে থাকেন তার 
সম্পূর্ণট উদ্বৃন্ত নয়। অর্থাৎ জামর উৎপাদন ব্যয় আছে এবং খাজনাও পুরোপুরি 
উদ্বৃত নয়। 

চতুর্থত, জমিদারের কোন সামাজিক ভূমিকা নেই, জামদার উত্তরাঁধকারসন্ে 
জামর মালকানা ভোগ করেন এবং সেই মাঁলকানা পারিত্যাগ করার জন্য ষে খাজনা 
প্য়ে থাকেন তা সম্পৃণ অনপার্জত আয়--একথাও ঠিক নয়। 

জাম যদ প্রাকতিক সম্পদ হয় এবং জমিদারের আয়কে যাঁদ অনৃপাঁজতি আয় 
বলা হয় তাহলে শ্রম ও প্রাকীতিক সম্পদ এবং শ্রীমকের আয়কেও অনপার্জত আয় 
বলতে হয় । মৃলধনের মালিক যে সদ পান তাকেও তো অনৃপার্জত আয় বলতে 
হয়। মনাফাও তাহলে অন্পাঁজত আয় । গভশর অথে মানন্ষ প্রকীতিকে বাদ দিয়ে 
কোন আয় উপার্জন করতে পারে না। 

পণ্তসত, অনুপার্জত আয়ের মালিককে যাঁদ উদ্বতভোগণ সামাঁজক পরজীবী 
বলা হয়, তাহলে সমাদ্জর প্রায় সকলেই কোন-না-কোনভাবে পরজীবী । 

ঘত্ঠত, জমির উর্বরতার পার্থক্যের জনাই খাজনার উদ্ভব হয়--একথাও ঠিক 
নয়। সব জমির উর্বরতা সমান হলেও খাজনার উদ্ভব হতে পাবে । অধ্যাপক 
নাশছিলর মতে খাজনার উদ্ভবের কারণ হল জামর দ্প্রাপ্যতা । 

১৬.৩ মাশালের খাজলাতজৰ £ 


(ক) ভূমিকা £ অধ্যাপক মাশলি 'রিকার্ডোর খাজনাতত্বকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন । বলা যায়--একে আর ঘ্বাক্ঞত ও উন্নত করেছেন এবং জাম ছাড়া অন্য 
উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগকে সম্প্রসারত করেছেন । 

মাশহলৈর খাজনাতঘ্বের মল বস্কবা দুটি (ক) খাজনা হল জমির দক্প্রাপ্যতার 
পুরণাম, (খ) জাম ছাড়া অন্যানা উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনার প্রভাব 
থাকতে পারে । 


(খ) দহ্প্রাপাতাজনিত খাজনা (56870169 1৩0৫) 2 


মার্শালের মতে জমি হল একটি 'বশেষ প্রাঞ্জীতক সম্পদ যার যোগান সীমিত । 
আলো বা হাওয়া প্রাকীতিক সম্পদ । উৎপাদনে হাজে আলো বা হাওয়ার ব্যবহার 
হতে পারে । কিম্তু আলো ও হাওয়ার যোগান অফুরস্ত বলে এদের জাম বলা বায় 
না। যে প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদনের কাজে বাবহত হয় এবং যার যোগান সীমাবম্ধ 
তাকেই জাম বলা যায়। জাঁমর ষোগানের সীমাবদ্ধতা হল জমির দুষ্প্রাপ্যতা । 

[রিকাডেরি খাজনাতত্বে ধরা হয় জমির উর্বরতা সমান নয়। এর অর্থ হল ঘষে, 
একটি বিশেষ মানের উর্বরতাসম্পল্ন জাম দুষ্প্রাপা* তাই মানুষকে কম উর্বর জাঁমতে 
চাষ করতে হয় । অথত্ি জমির উর্বরতার পার্ঘকাই হল জাঁমর দংস্প্রাপ্যতার আর 
এক নাম । 


৩৫৬ আধূৃনিক অর্থনীতি 


রিকার্ডোর খাজনাতত্থে দেখানো হয় যে সব জাঁমর উর্বরতা সমান হলে খাজনার 
উদ্ভব হয় না। ম্ার্শালের তন্ধে দেখানো হয়- সব জমির উবরতা সমান হলেও 
খাজনার উদ্ভব হয় । জামির উবরতা সমান হলেও জামর যোগান স+মাবন্ধ হতে 
পারে । সেখানে একই জমি থেকে বোশ পাঁরমাণে শসা উৎপাদন করতে হলে 
নাবড় পম্ধাততে চাষ করতে হয়। একই জাঁমতে বোশ পারমাণে শ্রম ও ম.লধন 
প্রয়োগ করতে হয় । কিম্তু জামর পারমাণ স্থির রেখে অনা উপাদানের নিয়োগ বম্খি 
করলে শসোখপাদনের ক্ষেত্রে কমহ্বাসমান প্রাস্তক উতৎ্প।দন বাধ দেখা দের । অর্থাৎ 
সমান খরচ করে প্রতোকবার কম পরিমাণে শসা পাওয়া বায়, কিংবা একই জমি থেকে 
সমান পরিমাণ শসা পেতে হলে প্রতোকবার বোশ খরচ করতে হয় । ধার একখণ্ড 
জাম থেকে প্রতোক বার ১০০ একক শাসা উৎপাদন করতে হচ্ছে । তার জনা বায়হুয় 
প্রথম বারে, ধার ১০০ টাক, দ্বিতীয় বারে ২০০ টাকা, এবং তৃতীয় বারে ৩০০ টাকা । 
এখানে মোট ব্যয় ৬০০ টাকা । প্রাঁস্তক ব্যয় ৩০০ ঢাকা । শস্যেন বাজারে যাদ পৃশ+- 
প্রতিযোঁগতা থাকে তাহলে শসোর দাম প্রাস্তক বায়ের সমান হবে । অর্থাৎ প্রাতি ১০০ 
একক শসোর দাম হবে ৩০০ টাকা । এই দামে ৩০০ একক শসোর দাম হবে ৯০০ টাকা । 
এখানে ১০০ টাকা হল শসা উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত মোট আয় । তার থেক মোট বায় 
৬০০ টাকা বাদ দিলে ৩০০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে । এই ৩০০ 'গাকন হল খাজনা । অতএব 
জামর খাজনা শন্সাল উৎপাদন ও বক্ুয় থেকে প্রাপ্ত মোট আয়-_ উৎপাদনের মোট 
বায়। তাহলে আমরা পাই -- 

জমির উবরতা সমান হলেও খাজনার উদ্ভব হত পারে, কারণ খাজনার উচ্৬বের 
কারণ জ্ঞামর উর্বরতার পাথকা নগ্ন ॥। জামির দ্প্রাপাতাই খাজনা উম্ভবের কারণ । 
মার্শালের মতে, সব পার্থকাজাঁনত খাজনাই হল দক্প্রাপাতাঞজ্জাণত খাজলা (4১11 
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১৬.৪ ঘোগান, ঘোগান-দাম ও ধোগানের স্ফিতিষ্কাপকতার সঙ্গে খাজনার সম্পক 2 

মাশালের মতে জামর যোগান সীমাবদ্ধ বলেই জ্রামতত বাজনার উদ্ভব হয় । 
যোগানেন সীমাবম্ধতা হল যোগ।তনর আম্মৃতিস্থাপকতা । তাহলে আমরা বলতে 
পার- জামির বোগানের, অশ্হিতগ্থাপক হওয়ায় 51মতে খাজনার উদ্ভৰ হয় । ভু 
যোগান ঘত বেশ আঁস্থাতস্থাপক হবে, শাঙজনাও তত বোশ হনে । অপর পতঙ্ষ, 
যোগান বত 'শ্ছিতস্থাপক হবে খাজনাও তত কম হবে। এই বাপার,১ হয়ত পা 
নামক ধারণার পাহাযো ভালোভাবে বোঝানো যায় । 

যোগান-্দাম (১৬১1১ 018০৩) হল একাঁট 'নম্মতম দাম যা না পেলে কোন দ্ুবা 
বা উপাদানের মালিক সেই দ্রব্য বা উপাদানের ফোগান দতে রাজা হন না । কোন 
দ্রবোর যোগান-দামকে আমরা সেই দ্র:বার প্রাস্তিক ব্যয় বলতে পারি । যোগান রেখার 
নাচে রেখাচিত্রের যে অংশ থাকে তাকেই মো৪ যোগান-দাম বলা হয়। মোট মোনান 
দাম হল মোট ব্যয় অর্থাৎ 'বাঁভল্র এককের প্রান্তিক বায়ের বা ধোগান-্দামের যোগফল ॥ 


খাজনা ৩6৭ 


রেখাচত্র 'দিয়ে এটি দেখানো হল। আমাদের ১৬.১নং রেখাচিত্র 05 হল জামির 
যোগান রেখা । যদ ০৫০ পারমাণ জমির যোগান পেতে হয়ঃ তাহলে তার জন্য 


মোট যোগান দাম দিতে হবে ০04৫০" ? 
০/,৫০ ন্রিভুজাকাত ক্ষেত্তাট 95 যোগান রেখার 
নধচে আছে। 


এখন ধার 700 হল জামর চাহদা রেখা । পি 7 
তাহলে জমি নামক উপাদানের প্রাতি একক 
সেবার দাম হবে ০৮০. জাঁমর মালিকের মোট 
আয় হবে ০৮০ » ০৫০-৮0৪০40০+ এই রঃ রি ্ 
মোট আয় থেকে জমির মোট যোগান-দাম পরিমাণ 
০/০ বিয়োগ করলে ০4০০ নামক ত্রিভুজাট ১৬.১ রেখাচিআ £ যোগান-দাষ ও খাজনা 
থাকবে । এট হল জাঁমর মালিকের মোট উচ্বত্ত আয় । একে খাজনা বলা যায়। 
আপাত দছ্টিতে জাঁমর মালিক খাজনা হিসেবে পাবেন ০৯০4১০০, কিল্তু 
০৮০4০ থেকে জমির মোট যোগান-দাম ০04১৫" বাদ দিলে যে উচ্বত্ত থাকবে, 
তাই হবে মোট উদ্বৃত্ত বা খাজনা । আমাদের রেখাচিত্রে এই উদ্বৃত্ত হল ০১৮০, 


গ্রখানে উল্লেখ করা যায় যে, জমি পুরোপারি প্রকাতির দান, জমির কোন উৎপাদন 
বায় নেই--এই ধারণাকে এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে । তার জায়গায় ধরা হয়েছে যে, 
জমর উৎপাদন ব্যয় আছে । এই উৎপাদন ব্যয়ই হল জামর যোগান-দাম । জামর 
মাটলক অপরকে যাঁদ জম চাষ করতে দেন, তাহলে তান চাষীর কাছ থেকে 'নিম্নতম 
যোগান-দাম স্বরূপ কিছু অর্থ দ্াাঁব করবেন, এই অর্থ না পেলে তাঁর পক্ষে জামর 
যোগান দেওয়া সম্ভব হবেনা: কিম্তু তান যাঁদ বোৌশ পান, তাহলে তাঁর উদ্বৃত্ত 
কিছ পাওনা হবে । একে আমরা বশুম্ধ খাজনা (4:০ 57)0) বলতে পারি । জাঁমর 
মালক অন্যকে জাঁম ব্যবহার করতে 'দয়ে যে অথ পান, তাকে সাধারণ খাজনা বলা 
যেতে পাবে । এই সাধারণ খাজনা বা জমির মালিকের প্রকৃত আয় চাহদা ও 
যোগানের ঘাত-প্রাতঘাতে 'নধারত হয় । যোগান সাদ 'শ্ছির থাকে তাহলে চাহদা 
বোঁশ হলে জমির মালিকের প্রকৃত আয় বোঁশ হয় £ চাণহদা কম থাকলে জাঁমর মালিকের 
প্রকৃত আয় কম হয় । 

যাহোক, প্রকৃত আয় থেকে মোট যোশ্ন-দাম বাদ দিলে ষে উদ্বৃত্ত থাকে তা 
দিভ'র করছে প্রকৃত আয় ও যোগান-্দামের ৬পর । খাজনা - প্রকৃত আয় _ মোট 
যোগান-দান । এখন প্রকৃত আয় যাঁদ 'ন্ছর থাকে তাহলে যোগান-দাম বত বাড়বে 
( বা কমবে ) খাজনা তত কমবে ( বা বাড়বে )। এখানে খাজনা যোগান-দামের উপর 
1ন৬র করবে। 

[যাগান-দাম আবার ধনর্তর করবে যোগানের 'শ্ছাতস্থাপকতার উপর । ১৬১ নং 
রেখাচিন্ে « বিল্দুটিকে শ্ছির রেখে 095 রেখা টিকে যাঁদ ঘাঁড়র কাঁটার 'দিকে ঘোরানো 
ধায়, তাহলে যোগান রেখার শ্ছিতিষ্থাপকতা বাড়বে এবং তার সঙ্গে তাল রেখে বাড়বে 


৩০৮ আধুনিক অর্থনশীত 


যোগান-নাম । যোগানন্দাম বাড়লে খাজনা কমবে । বিপরশত পক্ষে, 05 রেখাটি 
যাঁদ ঘাঁড়র কাঁটার বিপরশত দিকে ঘোরে, তাহলে যোগান রেখার শ্মিতস্থাপকতা কমবে 
এবং ষোগান-দাম কমবে । যোগান-দাম কমলে খাজনা বা উদ্বৃত্ত বাড়বে । তাহলে 
আমরা পাই, জম্ষ্ি যোগান হত স্থিতিস্থাপক হবে জার যোগান-দাম তত বাড়বে এবং 
খাজনা বা উদ্বৃত তত কজবে। জামর যোগান বাদ পূর্ণাস্ছাতিস্াপক (৩০. «) হয়, 
তাহলে জমির আয়ের সম্পর্শট হবে যোগান-দাম । আমাদের ১৩-২নং রেখাচিন্রে 
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পঞ্িষাণ পরিষাণ 
১৬.২ রেখাচিআ : পূর্ণস্থিতিস্বাপক ১৬.৩ রেখাচিহ: পূর্ণজস্থিতিস্থাপক 
ঘোগান ও খাজনা ঘোগান ও খাজনা 


এটি দেখানো হয়েছে । এখানে ৮০9 হল জমির পর্ণস্থিতস্থাপক যোগান রেখা । 
এখানে জমির প্রান্ত আয় -* 0৮০/১৫৩০ -মোট যোগান-দাম । কাজেই এখানে উদ্ধত 
বাখাজনা শুনা । অর্থাং ফোন খাজনা থাকবে না। অপরণপক্ষে জামর যোগান 
ধাঁদ পৃণ আঁঙ্ছাতিজ্ছাপক (৬৪ 0) হয়, তাহলে জাঁমর যোগান-দাম হবে শৃনা ॥ সে- 
ক্ষেত্রে জামর প্রাপ্ত আয়ের সমগ্রাট খাজনা বা উদ্বৃত্ত হবে । আমাদের ১৬.৩ নং রেখা- 
[চলে এটি দেখানো হয়েছে । এখানে 95৭ হল জামর পূর্ণ আম্হাতিস্থাপক যোগান 
রেখা । 

এখানে জামর প্রাপ্ত আয়" 0০45০. এখানে যোগান দ্বাম 50. অতএব 
খাজনা -্প্রাপ্ত আয়-যোগান- পাম প্রাপ্ত আয়» ০0৮০৪৪০ (কারণ যোগান- 
দাম-(0০0)1 


১৬৬ অন্যন্য উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনান্ত প্রভাব থাকে কি? 


অধ্যাপক মার্শালের মতে জমির যোগান সীমাবম্ধ হওয়ায় জামতে খাজনার 
উদ্ভব হয় । জাঁমর যোগান সীমাবম্ধ বললে বোঝায় জমির যোগান আস্ফৃতিষ্থাপক । 
এখানে খাজনা বলতে বোঝার জামর মোট আয় এবং জামর মোট যোগান-দামের 
পার্থক্য । 

জমি হল একটি প্রাকতিক সম্পদ ৷ যাঁদ ধরে নিই জামর কোন উৎপাদন বায় নেই, 
তাহলে জামর যোগান-াম শূন্য হবে। এই অবস্থায় জাঁমর সেবার জনা যে মোট 
আর পাওয়া বাবে, তার সমগ্রাটিই হবে উদ্ব-ত বা খাজনা । খাজনা- জামর আয়-- 


খাজনা ৩৫৯১ 


জামর বার? কিংবা, জাঁমর যোগান-দাম । জাম যাঁদ পুরোপুরি প্রকাতির দান হয়, 
তাহলে তার বোগান-দাম থাকবে না। কাজেই খাজনা হিসেবে জমিদার যা পাবেন, 
তার সমগ্রটি হবে উদ্বৃত্ত । 'রকার্ডোর সংজ্ঞান্ষায়ী এই উন্তকে খাজনা বলা হয় । 

মাশালের মতে জাম পুরোপ্হার প্রকৃতির দান নয় । জমি মূলত প্রকীতির দান। 
কিন্তু প্রকাতির দান হিসেবে যে জমি পাওয়া যায়, তার উপর শ্রম ও মৃলধন প্রয়োগ 
করে জমিকে চাষযোগ্য বা ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হয়। এর জন্য যে খরচ হয় 
তাকে জমির যোগান-দাম বলা হয় : জাঁমর ষোগান-দাম হল জমি যোগান দেওয়ার 
ব্য়। একে আমরা জাঁসর প্রাস্তিক ব্যয় বলতে পার । প্রাস্তক ব্যয় রেখা উধ্বমৃখী 
হয়, তার কারণ আঁতরিস্ত জাম যোগান দিতে হলে আঁতারন্ত ব্য হয়। আরতারন্ত বায় 
করে জমির যোগান খুব বোশ পাঁরমাণে বাড়ানো স্ব নয়। সেইজন্য জাঁমর যোগান 
অস্থিতষ্ছাপক । জঁমর যোগান 'শ্ছাতম্ছাপক হলে খুব সহজেই ভ্বমির ষোগান বৃদ্ধি 
করা যেত। জাঁমর যোগান যাঁদ পূর্ণ আঁস্বতিস্থাপক হয়, তাহলে জামর যোগান কোন 
মতেই বাড়বে না। সেখানে আতারন্ত বায়ের প্রয়োজন নেই । কাজেই জামর যোগান 
দাম-শৃন্য হবে। তখন জাঁমর পাওনা হিসেবে যে আয় পাওয়া যাবে তার সমগ্রাট 
খাজনা হবে। জমির যোগান বাঁদ বেশি পাঁরবর্তনশশল বা সশ্ছিতিস্থাপক হয়, তাহলে 
'জামর যোগান-দাম বোশি হবে, কাজেই জমির আয়ের মধ্যে একাঁট অংশ হবে জমির 
যোগান-দাম এবং বাকি অংশাঁট হবে জামর খাজনা ॥ উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, এক 
1বঘা জমির জন্য যাঁদ ৩০ টাকা আয় পাওয়া যায় এবং তার মধ্যে জামর যোগান-দাম 
যাঁদ ২০ টাকা হয়, তাহলে খাজনা বা উদ্বৃত্ত হবে ১০ টাকা। জমির যোগান পর্ণ 
আঁম্থাতস্থাপক হলে? জমির যোগান-দাম থাকত না। সেক্ষেত্রে ৩০ টাকাই খাজনা 
বা উদ্বৃত্ত হত। আবার জামর ৮ শান পৃণ" স্ছিতিস্থাপক হলে, ৩০ টাকাই যোগান- 
দাম হত এবং সেক্ষেত্রে খাজনা শ্‌না হত। 

তাহলে আমরা পাই, জমির যোগান জাশ্মিতস্থাপক ছওয়ার জন্যই জঙ্তে উদ্বৃত্ত 
খাজনার উদ্ভব হয়। গার্খালের এই তত্তবাটকে সহজেই অন্য উপাদানগাালির প্রাতি 
প্রয়োগ করা যায় । জগগির মত শ্রজ, কিংবা মুলধন কিংবা উদ্যোগের যোগানও হাঁ 
আম্মাতিস্থাপক হয়, তাহলে মজুর, সৃদ কিংবা মুনাফার মধ্যেও খাজনার অংশ থাকবে । 
মার্শাল মনে করেন, জমির মতো শ্রম, মূলধন ৬লং উদ্দোগও আঁস্ছাতস্থাপক ষোগান- 
সম্পন্ন হতে পারে । 

কোন বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ব শ্রানকের যোগান আস্ছিতিদ্ছাপক হতে পারে । এরকম 
শ্রমকের যোগান বাম্ধ করতে হলে দক্ষতা সৃদ্টির বাবস্থা করতে হয় । দক্ষতা সৃষ্টির 
জনা 'নাদণ্ট শিক্ষাপ্রাতিঘ্ঠান গড়তে হয়, শ্রমিককে প্রকৃত কমশ্ছিলে প্রাশক্ষণ দিতে 
হয়। এসবই সময় সাপেক্ষ বাপার। কাজেই স্ব্পকালে দক্ষ প্রামকের যোগান 
আঁশ্থাতম্থাপক হতে পারে । সেক্ষেত্রে দক্ষ শ্রীমক যে মজুরী পাবেন, তার মধ্যে 
একাট অংশ খাজনা বা উদ্বত্ত হিসেবে গণা হবে । শ্রামকের যোগান যত বেশি 
আম্ঘতিম্থাপক হবে, ততই তাঁর মজরীর মধো খাজনার অংশ বৃদ্ধ পাবে। 


৩৬০ আধুনিক অর্থনী?ত 


শ্রমকের মতো কোন বিশেষ ম.লধন দ্রবা বা যম্তপাঁতর যোগান স্বপ্পকালে 
অস্থিতস্ছাপক হতে পারে । যে প্রাত'ঠান সেই মংলধন দ্রবাটি উৎপাদন করে তার 
কোন অন্নবিধা থাকতে পারে । সেই দ্রবোর উৎপাদন খুবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার 
হতে পারে । আবার সেই মজলধন দ্রবা বা বসন্ত বসাতে অনেক সময় লাগতে পারে । 
এরপ নানা কারণে কোন বিশেষ ধরনের ঘস্ত্রপাতির যোগান সীমাবম্ধ হতে পারে । 
তাহলে সেই বশ্মের আয় বা সুদের মধ্যেও খাজনার অংশ থাকবে । 

জাম, শ্রম ও মৃলধনের মতো উদ্যোগ নামক উপদোনের যোগানও অস্িতিষ্থাপক 
হতে পারে । সব উদ্যোস্তার দক্ষতা ও দূরদ-ষ্টি সমান হয় না। কোন উদ্যোস্কার 
দক্ষতা বোশ হয়। সেই উদ্যোন্তার আয় বা মৃনাফাল মধোও খাজনার প্রভাব থাকবে, 
একে সামর্থোর জনা খাজনা (671 ০01 ৪৮118) বলা হয়। য়ে উদ্রোস্তার দক্ষতা 
সাধাবণ মাপের তিনি খাজনা বা উদ্বত্ত পান না। তানি কেবল সাধারণ মুনাফা 
পান । আমরা বলতে পাঁর- কোন বিশেষ দক্ষতাস্পান্ন ওদ্যোক্কার যোগান আর্হাতি- 
্ছাপক হতে পারে । তাহলে উদোন্তার মুনাফার মধোও খাজনার অংশ থাকবে। 


এইভাবে আমরা দেখ, শুধু জমিতেই যে খাজনার উদ্ভব হয়--এমন নয় । 
জমিতে খাজনার উদ্ভব হয় সাঁতা ; কিম্তু জ্ঞমছাড়া শ্রম, মূলধন ও উদ্যোগের 
যোগানও স্ব্পকালে আঁক্ছাতন্ছাপক হতে পারে, তাহলে শ্রমের মরণ, মলধনের সুদ 
ও উদ্যোন্তার মুনাফার মধ্যেও খাজনার প্রভাব থাকতে পরে । জমির খাজনা হল 
একটি সাধারণ আয়-যা সং কটি উপাদানের মধোই থাকতে পাচ্র। তাবে জামির 
খাজনার সঙ্গে অনা উপাদানের খাভলার একটি বিশ্ষে পার্থকয আছে । জমির 
যোগান স্বষ্পকালে স্থির হয় । এমন £ক দশর্ঘকাতলেও জম তান সম্পৃপ অপার- 
বর্তনশীল বা আঁ্ছাতন্ছাপক থাকতে পারে কিশত শ্রম, মলিধন, উদ্যোগ প্রভাতি 
যোগাতনর সশমাবদ্ধতা স্প্পকালশীন বাপাল মাত্র ॥ দশ্র্ঘকাে শ্রম, মজধন ও 
উদোগের যোগান বধ করা যায়। ফলে দর্্ঘকাদূল এ সব উপাদানের যোগান 
শ্ছিতষ্থাপক হতে পারে । তখন তাদেব আয়ের মধো খাজানার প্রভাব আর থাকবে 
না। খাজনার অংশ শুন্য হবে কিম্তু জমির যোগান দীর্ঘকাতলও অন্দ্িতম্থাপক 
থাকতে পারে । অতএব জমির খাক্তনা স্বপ্পকালে তা থাক'বই দীর্ঘকালেও থাকতে 
পারে । সেইজন্য মাশলি জামর খাজনাকে 1584125 576০8৩5 01 81978672579 
বলেছেন । 


১৬.৬ আধুনিক খাজনাভতব (৮1০০7 17607 ০1 ৫01) 

আধএনক খাজনাতদ্বে জমকে সম্পৃণরংপে প্রকাতির দান হসাবে দেখা হয় না। 
তাছাড়া জমির কোন বিকল্প ব্যবহার থাকতে পারে না সে কথাও স্বীকার করা হয় 
না। বরং বলা হয় যে, জাঁমর বহু বিকজ্প বাবহার আছে । কোন জমিতে চাষ করা 
যায়, আবার বসত বাড়ি করা যায়, কিংবা কারখানা ঘর গড়ে তোলা যার। চাষের 
কাজে যে জাম ব্যবহৃত হয় তাকে সমতল করতে হয়, সেচের বাবস্থা করতে হয়, সীমানা 


খাজলা ৩৬৬ 


বাঁধতে হয় । এ সবের জনা শ্রম ও মলধনের প্রয়োজন এবং তার জন্য যে ব্যয় হয় 
তাকে জামর উৎপাদন ব্যয় বলা যেতে পারে । কাজেই জাম হল অংশত মানুষের 
বারা উৎপাঁদত উৎপাদনের উপাদান এবং অংশত প্রাকাতিক সম্পদ । এই ধারণা 
অনুযায়শ জামির সঙ্গে মলধনের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই ৷ তবে মূলধন দ্রব্য যেমন 
কয়েক বছর পর নন্ট হয়ে যায় বা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে-_জাঁমর ক্ষেত্রে তা হয় না। 
উপযুস্ত মত পারচযাঁ করলে, সেচ ও সার 'দিলে' ভূমিক্ষয় রোধ করলে একই জমিতে 
বছরের পর বছর শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এর কারণ জাঁমর উর্বরতা শান্ত 
হল পুনরুৎপাদনশপল ক্ষমতা | 


আধুনিক খাজনাতত্বে খাক্তনাকে জম নামক উপাদানের 'নাঁদ-স্ট সেবার দাম বলে 
গণ্য করা হয়। এই সেবার দাম নিধরিত হয়--জমির চাহদা ও যোগানের ঘাত- 
প্রাতিঘাতে । এক একক জম উৎপাদন কাষে" ব্যবহ্থত হলে শস্য উৎপাদন কার্ধে সেই 
জমিন যতটুকু শান্ত শোষত হয় ত"কেই বলা হয় জাম নামক. উপাদানের সেবা । এই 
সেবার দাম কত হবে তা 'নভর করছে সেই সেবার চাহদা ও যোগানের উপর ॥ 
কোন একজন উৎপাদক যখন জাঁমর চাহদা সৃষ্টি করে তখন বুঝতে হবে সে সেই 
জামির কোন 'নি্টি সময়ের সেবার চাহদা স:ষ্ট করেছে । এই চাহিদা কোথা থেকে 
আসে? জমির চাহদা আসে জমির প্রানস্তক উৎপাদন ক্ষমতা থেকে । কোন 
উৎপাদন কাষে" জাম ছাড়া শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন নামক উপাদানও 'নষুস্ত থাকে । 
আমলা ধরতে পার যে, এর সব উপাদা;নর পারমাণ "ক্র আছে এবং জামর পারমাণ 
সামানা পারমাণে বৃদ্ধি করা হচ্ছে । এর জন্য জাম নামক উপাদানকে সম্পৃণরূপে 
দবভাজ্জ্য বলে ধরে নেওয়ার প্রয়োজন হবে । আমরা সেই অনুধারণাও করতে পার । 
ধা হোক, অনা সব উপাদানের পারমাণ স্থির রেখে জামর পরিমাণ এক একক বৃদ্ধ 
করলে যে আতরিক্ক উৎপাদন পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় জর প্রান্তিক উৎপাদন 
ক্ষম তা । জামর চাহিদার পশ্চাতে থাকে জামির এই প্রাস্তিক উৎপাদন ক্ষমতা । 
অথাৎ জংমর চা'হদা জামর প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত হয় । সেজন্য 
জাঁমর চাটইদাকে উদ্ভূত চাণ্হদা বলা হয় । 


এখন অন্য সব উপাদানের পাঁরমাণ স্থির খে জাম পারমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা 
হলে জামির প্রাস্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ হু ন সাবে। ক্রমহাসমান প্রার্তিক উৎপাদন 
[বাঁধ অনুযায়শ এমন হবে । এর থেকে আমরা বলতে পার, জামর প্রান্তিক উৎপাদন 
রেখাট হবে একাঁট নিয্মমুখশী পেখা । জমির চাঁহদা জমির প্রাঃস্তক উৎপাদন ক্ষমতার 
সমান হওয়ায় আমরা বলতে পাঃর যে জাঁগর দনয়মুখা প্রাম্তক উৎপাদন ক্ষমতা 
রেখাট হবে জমির চাহিদা রেখা । অর্থবাবস্থায় যতগৃঁল জাম বাবহারকারী উৎপাদন 
প্রতিৎ্ঠান থাকবে জমির জনা তাদের প্রতোকের একটি করে নিয়মৃখী চাহদা রেখা 
থাকবে ॥। এই রেখাগ্লকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলে আমরা পাব জাঁমর 
সামগ্রক চাহুদা রেখা । হ্বভাবতই এই চাহদা রেখাটিও নয়মহখী হবে । 


৩৬২ আধুনিক অর্থনীতি 


জাঁমর চাহদার সঙ্গে জামির যোগান রেখাকে স্থাপন করলে আমরা জামির সেবার 
দাম বা খাজনা জানতে পারব । এর জনা জমির যোগান রেখা সম্বন্ধে আমাদের 
আগূলাচনা করতে হবে । আধুনিক ততেহ স্বীকার করা হয় যে, জমির বিকল্প ব্যবহার 
আছে । জামর বিকষ্প বাবহার থাকায় জামর বিকম্প আয় বা স্থানাস্তর আয় থাকবে । 
এই স্থানাস্তর আয়কেই আমরা জাঁমর যোগান দাম বলতে পারব । জাঘর খাজনা 
ন্যুনতম পক্ষে এই বিকম্প আয় বা স্থানাস্তর আয়ের সমান হবে ॥। কোন উৎপাদক 
যত বেশি জমি চাইবে ততই তাকে অনা বাবহার থেকে সরিয়ে জাম আনতে হবে এবং 
ততই ক্রমর স্ছানাস্তবর আয ব্ধি পাবে । এইভাবে আমরা বলতে পাঁর_ জামর 
যোগানও স্থানাস্তর আয়ের সঙ্রে বাড়ে বাকমে। অথাঁৎ জ্রামর যোগান রেখা উধর্ব- 
মৃখখ। কোন এক?উ উৎপাদন প্রঃতগ্ঠানের দিক থেকে দেখলে এই ভীন্তর সত্যতা 
বোঝা যায় । কিম্তু সমগ্র সমাজের 'দক থেছুক দেখলে বলা যায় জামর কোন বিকল্প 
বাবহার নেই । হয় জাম উৎপাদন কাষে" বাবহৃত হবে, না হয় পাতিত থাকবে। 
পতিত অবস্থায় থাকলে জমির আয় হয় শৃনায । বলা যায়--জ্ঞমির যোগান শ্ছির এবং 
জমর বিকপ্প-আয় শুনা । কাজেই সমগ্র সমাজের দিক থেকে দেখলে বলা যায়-_ 
জমির যোগান শ্ছির এবং জমির বিকস্প-আয় শৃনা। কিম্ত একটি ফাম" বা শিস্পের 
দিক থেকে দেখলে বলা যায় জমির ষোগান পরিবর্তনশখল । স্পন্ট করে বলা যায়-_ 
জমর যোগান রেখা উধ্বমখী হবে । ধরা যাক জামর যোগান রেখা হল ১৬.১নং 
রেখাচিতে অহ্ীত 05 রেখার মত একটি উধর্মখী সরলরেখা | 

এখানে 1019 হল জমির সামগ্রিক চাহদা রেখা । 095 ও [9170 রেখা পরস্পরকে 
£১ বিদ্দ্তৈ ছেদ করেছে । এখানে জম নামক উপাদানের প্রতি একক সেবার দাম 
হল ০0৮.. একই আমরা খাজনা বলতে পার । এই খাজনার হারে জাঁমর চাহদা 
হব 93. এবলং জমির যোগান হবে 003৭. অতএব ০9৮, খাজনার হাণে ভ্রামির 
যোগান ও চাদ পরস্পর সমান হবে । জামির মালিক প্রতি একক জমির ভুনা তার 
099০ খাক্তনা পাবে। 0035 পারিমাণ জমির জনা তার খাজনা হবে 0৮৭4৯03০. 
তার নধো জমর মোট স্থানাশুর আয় হবে 940০ নামক অিভুক্গাকীতি ক্ষেতরটি। মোট 
খাজনা থেকে 040৭ নামক ক্ষরটি বদ দিলে থাকবে 0১৮১০ নামক ক্ষেতাটি। এই 
ক্ষেতটকে বলা হয় বিক্রেতার উদ্ধত পাওনা । অনেকে একেই খাজনা বলেন। 
আমরা একে উদ্ববর হিসেবে খাজনা (2670 85 5870105$ ) বলতে পার । বলা 
বাহ-ল্য এই উচ্ছব খাজনা জমির স্থানাস্তর আমের উপর নর করে । যতই স্যানাস্তর 
আয় বৃদ্ধ পায়, ততই খাজনা হাস পায়। ম্ানান্তর আয় আবার জমির বিকল্প 
ব্যবহারের উপর নিভ'র করে। জমির ষত বেশি বিকল্প ব্যবহার থাকবে ততই জমির 
বিকষ্প আয় বা হ্ছানাস্তর আয বাড়বে এবং ততই জমির উদ্ধত খাজনা কমবে। 

১৬. চ্ছানায্তর আয় ( 2 78059167 6870106 ) 

(ক) স্থানান্কর আয় কাকে বুল ? 

যাঁদ কোন উপাদানের বিকষ্প বাহার গ্াকে, হবে সেই ভপাদানকে এক দ্ছান 


খাজলা ৩৬৩ 


থেকে জন্য গ্ছানে, 'কিংঘা এক ব্যবহার থেকে অন্য ব্যবহারে শ্যানাসারত করতে হলে 
উপাদানের মালিককে বে ?নম্মতম পারপ্রা্ক দিতে হয় তা হল উপাদানের মালিকের 
গ্থানান্কর আয় এবং উপাদানের হ্যবহারকারখর স্ছানাস্তর ব্যযস। যেমন, কোন শ্রমক 
কলকাতায় কাজ করলে, ধার, প্রাতাঁদন ১৫ টাকা মজুরী পান, তাঁকে দুগপিরে 
সারয়ে আনতে হলে কমণ্ক্ষে ১৫ টাকা 'দতে হবে। তাছলে এই ১৫ টাকা হল 
শ্রামকের ম্ছানাস্তর আয় । 

প্রামক একস্ছান থেকে অন্যন্ছানে যেতে পারেন, কিন্তু জম পারে না। সেজন্য 
বলা হয়--জমির কোন চ্ছানগত গাঁতশশলতা নেই কম্তু জামর ব্যবহারগত গতি 
শশীলতা থাকতে পারে ॥ যেমন' একই জাঁমতে ধান অথবা পাট চাষ করা যেতে পারে ?+ 
কোন জাঁমতে যাঁদ ধান চাষ না করে পাট চাষ করা হয়, তাহলে জমি ব্যবহারগ'তভাবে 
ধান চাষ থেকে পাট চাষে হ্ছানাস্তীরত হয়েছে বলা যায় । এক্ষেত্রে ধান চাষ জমির 
মালিককে যাঁদ ১০০ টাকা খাজনা দেন, তাহলে পাট চাষশকেও কমপক্ষে ১০০ টাকা 
খাজনা দিতে হবে । তাহলে ১০৫ টাকা হবে জামির মাগলকের শ্ানাস্তর আয় এবং 
পাট চাষশর স্থানাস্তর বায় (70151058161 ০০৩) । 


(খ) খাজনা ও স্থানাস্তর আমের সম্পর্ক ঃ 


জাঁমর ?বকপ্প ব্যবহার থাকলে জণমর আয়ের মধ্য স্ছানাস্তর আয় থাকবে । জাম 
ছাড়া অন্যানা উপাদানের সম্বদ্ধেও এ কথাঁট সত্য । শ্রমের বিকম্প ব্যবহার থাকলে 
শ্রমের পাওনা মোট মজরীর মধোও স্থানাস্তর আয় থাকবে । তেমাঁন যাঁদ মূলধন ও 
উদ্যোগ নামক উপাদানের 'বকল্প ব্যবহার থাকে, তাহলে মলধনের স্থদ ও উদ্যোস্তার 
মুনাফার মধ্যেও স্থানাস্তর আয় থাকবে । 

এখন কোন উপাদানের প্রকৃত আয় যদি তার শ্ছানাস্তর আয়ের চেয়ে বেশি হয়” 
তাহলে তার উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা থাকবে । যেমন, কোন শ্রীমক কলকাতায় যাঁদ 
১৫ টাকা দৌনক মজুরী পান, তাহলে দহগপিহরে আসতে হলে তাঁকে কমপক্ষে ১৬. 
টাকা পেতে হবে, এই ১৫ টাকা হল সেই শ্রমিকের স্থানান্তর আয় । এখন দুগপিরে 
সেই শ্রমিক বাদ প্রকৃতপক্ষে ২০ টাকা মজুর পান, তাহলে তার প্রকৃত আয় হবে 
২০ টাকা ; তার মধো ১ টাকা হবে শ্রমিকের স্থানাস্তর আক এবং বাকি ৫ টাকা 
হবে শ্রীমকের উদ্ধ-ত্ত আয় বা খাজনা । অতএব কোন উপাদানের আয়ের জধ্যে উদ্ধত্ত 
খানা. উপাদানের প্রাপ্ত আয়- উপাদানের স্থাপাভ্তর অজ । এখন প্রাপ্ত আয় যাঁদ 
স্র থাকে, তাহলে উদ্ধত বা খাজনা উপাদনের সু ন্তর আয়ের উপর নিভ'র করবে। 
আমরা বলতে পার- 

(১) ঘাদ স্ছানাস্তর আয় বাড়ে ( বা কমে) তাছহুল খাজনা কমবে ( বা বাড়বে । 

২) যাঁদ স্থানান্তর আগ্ন শুন্য হয়, তাহলে প্রাপ্ত আয়ের সমগ্রাউই উদৃত্ত বা 
খাজলা ছবে। 

(০) জপর পক্ষে প্রাপ্ত আয় ও স্থানান্তর আয় সমান হলে খাজনা শুন্য হযে । 

উপাদানের স্থানাস্তর আয় নর করে উপাদানের বিকল্প ব্যবহারের উপর ॥ 
যত ধবকল্প আয় বেশি হবে, ততই স্থানাস্তর আয় বেশি হবে এবং উপাদানের যোগান 


৩৬৪ আধানক অর্থনশীত 


ততই স্থিতস্ছাপক হবে। অপরপক্ষে যে উপাদানের কোন বিকজ্প বাবহার নেই, 
অর হ্ছানাস্তর আয় শুন্য হবে। কাজেই সে উপাদান যদ কোন প্রকৃত আর পেয়ে 
থাকে তবে তার সমগ্রাটই হবে উদ্ধত বা খাজনা । যে উপাদানের কোন বিকল্প 
ব্যবহার নেই তার যোগান পূর্ণআম্ছাতন্থাপক ছবে ॥ মাশালের ভাষায় তার যোগান 
দাম শুন্য । কাজেই তার সমগ্র আর হবে উদ্বৃত্ত । 
রিকাডেরি খাজনাতত্থে জমিকে বকষ্প-বাবহার-বহশন উপাঙ্গান ছিসেবে ধরা 
হয়োছল। সেজন্য জামর খাজনা হয়োছল সম্পূর্ণর্‌পে উদ্বৃত্ত । 'কম্তু জমির বিকস্প 
ব্যবহার নেই --এ ধারণাটি বাস্তব নয়। জামর বকল্প ব্যবহার আছে । এক ব্যবহার 
থেকে অন্য ব্যবহারে জামকে সাঁরয়ে আনতে হলে জামর মাঁলককে যে খাজনা (দিতে 
হয় তার একটি অংশকে আমরা জামর হ্ছানাস্তর আয় বলতে পারি। বাঁক যদ 
কিছু থাকে তবে তাকে আমরা উদ্ধত বলব। 
স্থানাস্তর আয় ও শাজনার সম্পর্ক ১৬.৪ নং 
রেখাচত্রের সাহাধোও দেখানো যায় । জামর 
প্রাপ্ত আয় নিধারত হয় জমির যোগান ও 
চাহিদার তারা । আমাদের ১৬.৪ নং রেখাচিন্লে 
05 হল জামর যোগান রেখা | 1010 হল চাহদা 
রেখা । এখানে 3 হল জামর সেবার পারমাণ । 
পরিষাণ ৮ হল .'জমির সেবার দাম । রেখাচিন্নে 
১৬০৪ রেখাডিত : স্বানাত্তর আর ও খাজনা অনূভূমক অক্ষে জাঁমর পাঁরমাণ ও উদ্জম্ব অক্ষে 
দাম মাপা হচ্ছে। এখানে জামর প্রাপ্ত আয় ০৮ 42৩. তার মধ্যে ০.৫ হল 
জামর স্ছানাস্তর আর এবং বাক ০0৮ হল তদ্বর্ত বা খাজনা । সাধারণ ভাষায় 
অবশা প্রাপ্ত আয় 9৮5 /১৫-কেই খাজনা বলা হয়। 
জমির যোগান যদ পূর্ণআঁশ্থাতিষ্ছাপক হয়, তাহলে জামর যোগান রেখাটি 
১৬.৫ নং রেখাচিত্রের যোগান রেখার মত পাঁরমাণ অক্ষের উপর লব হবে। 
এখানে 95০ হল পূণ আঁঙ্ছাতস্থাপক যোগান রেখা । এখানে জামর শ্ছানাস্তর 
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পঞ়িষাণ 
১৬,৫ রেখাভিত্র ২ শ্বানাত্তর ১৬.৬ রেখাঠিজ। : স্থানার 
" আর ও খাজব! আর ও খাজন। 


আয শৃন্য এবং জামির প্রকৃত আয় 9৮৭ £9* অতএব জমির উদ্ধৃত বা খাজনা .. 
0৮০85০, অধাৎ জমির আয়ের পুরোটাই উদ্্ত। 
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জমির যোগান ধদি পুণস্থিতস্থাপক হয়ঃ তাহলে যোগান রেখাঁটি ১৬.৬নং 
রেখাচিন্রের যোগান রেখার মত পারমাণ অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হবে । এখানে ০5৪9 
হবে পূণ্ণাক্থতিস্থাপক যোগান রেখা এবং জাঁনর প্রকৃত আয় হবে ০৮০ 439 এবং 
জমির স্থানাস্তর আয়ও হবে ০৮০4০, অতএব এখানে উদ্বৃত্ত বা খাজনা 
থাকবে না। 

এই হল স্থনাস্তর আয় এবং খাজনার সম্পর্ক । এই সম্পক্ণট জাম এবং জম 
ছাড়া অন্য সব উপাদানের পক্ষেই প্রযোজ্য হবে। 


১৬ ৮, খাজনা ও দানের পম্পক £ 


ডোভিড 'রক।ডোঁর মতে জমির মালিককে যে খ।জনা দেওয়া হয় তা শসোর 
উৎপাদন বায় ও তার দামের মধ্যে প্রবেশ করে না এবং প্রবেশ করতে পারে না। 
1রকাডোর সময়ের একটি প্রচালত ধারণার বিরোধিতা করে রিকার্ডো এই মত প্রচার 
করোছলেন । তাঁর সময়ে ইংলন্ডে খাদ্যশস্যের দাম খুব বেশি ছিল । শস্য উৎপাদন- 
কারশরা এন জনা জমিদারদের খাজনা বৃশ্ধিকে দায়ী করেছিলেন । 'রিকারেণো তাঁর 
খাজনা ততে দোঝয়ে'ছিলেন খাজনা বাড়লে দাম বাড়ে না বরং দাম বাড়লেই খাজনা 
বেড়ে যায় । (0017) 15 11610 7010 ০6০98)55 16100 03 1151) 5 76100 15 10180 
০:০৪$৪ ০০17 15 10118.) অর্থাৎ 'রকার্ডোর মতে শসোর দাম খাজনা দ্বাবা 
নর্ধারিত হয় নাঃ বরং জমিদারের খাজনাই দাম দ্বারা গনধারিত হয় । 


[রকাডোর এই ভীঞ্তর পিছনে কয়েকাঁট বিশেষ অনুধারণা কাজ করেছিল । 
১। তাঁর মতে জাম বলতত জ'মর উৎপাঁদকা শাস্তকে বোঝায় । ২। এই উর্বরতা শান্ত 
প্রাকীতক । অর্থাৎ মান,ষ উৎপা-দ্কা শান্ত সষ্টি করতে কিংবা ধংস করতে পারে 
না। কাজেই জমির কোন উৎপাদন বায় নেই। ৪1 জমর যোগান 'স্থর । 
&। জামন কোন াবকঞ্প বাবহার নেই। ৬। শস্োর বাজারে পর্প্রাত- 
যোগতা থাকে, কাজেই শস্োর দাম (9) শস্োর প্রাম্তিক উৎপাদন ব্যয়ের (11০) 
সমান হয়। 
হেতু জমির উৎপাদন বায় নেই, অতএব জাঁমর যোগান-দাম (9891 111০৩ ) 
নেই। জমির গিকজ্প বাবহার নেই, কাজেই জমির স্থানাস্তর আয়ও নেই । জামর 
স্থানাস্তর আয় নেই বল-লে বোঝায় জমির জন্য স্কান স্ানাস্তর বায় লাগে না। তাহলে 
জাঁমকে কীষকার্ষে বাবহার করার জন্য কোন বায় হয় না। এক্ষেত্রে জামর মালিককে 
যে খাজনা দেওয়া হবে তা সম্পূর্ণ উদ্বৃত্ত হবে। উদ্বৃত্ত বলতে বোঝায় উৎপাদন 
ব্যয়ের উধেৰ উদ্বৃত্ত । জমির কোন উৎপাদন ব্যয় বা শ্ছানাস্তর বায় নেই, কাজেই 
জাঁমর মালিক যা পাবেন তা হব পুরোপুরি উহ্ত্ত। 
শস্যের দাম (নিধারত হয় শসোর প্রাম্তক উৎপাদন ব্যয় হ্বারা। প্রাস্তক উৎপাদন 
ব্যয়ের মধ্যে থাকে শ্রমের মজ.রণ, কীজ, সার ইত্যাঁদ ব্যবহারের জন্য চলাঁত ম.লধন 
এবং তার সুদ ।_জমি যেহেতু স্থির উপাদান, অতএব জমির খাজনা প্রান্তিক বায়ের মধ্যে 


৩৬৬ আধনিক অর্থনীতি 


প্রবেশ করবে না। রিকাররোর মতে অবশ্য জমির খাজনা কোন ভাবেই কোন 
উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যেই প্রবেশ করবে না। খাজনা যেহেতু প্রাস্তক ব্যয়ের মধ্যে প্রবেশ 
করে না এবং শসোপ দাম যেহেতু প্রান্তিক ব্যয়ের সমান, কাজেই খাজনা শসোর দামের 
মধ্যে প্রবেশ করবে না (76170 00965 77096 61816117000 19171০৩ ) 1 অন্যভাবে বলা 


যায়--জ্ঞামর খাজনা উৎপাদন ব্যয়কে ও দামকে নির্ধারণ করে না। 

দামই খাজনাকে নির্ধারণ করে । অর্থাৎ দাম বাড়লে বা কমলে খাজনা বাড়ে 
বা কমে। এটি দেখানোর জন্য আমরা একট কাম্প'নক উদাহরণের সাহাযা নিতে 
পারি। 

ধার কোন দেশে ৯ ৪ ও ০ শ্রেণণভুক্ক £িনপ্রকার জাম আছে । 4৯ জাম সব- 
চেয়ে উর্বরঃ ৪ তার চেয়ে একটু কম উর ০ তার চেয়ে আর একটু কম উর্বর জম ৷ 
ধার প্র-তাক জমিতে ১০০ একক করে শসা উৎপন্ন হয়, তার জন্য 4, 8 ও ০ জমিতে 
ব্যয় হয় যথাক্রমে ১০০ টাকা, ২০০ টাকা ও ৩০০ টাকা । শসোর দাম ০ জামর 
উৎপাদন ব্যয় ছ্বারা নিধাঁরত হবে। অর্থাৎ ১০০ একক শসা !বক্রয় হবে ৩০০ 
-কায়। তাতে উৎপাদন বায় মিটিয়ে 4& জমতে ২০০ টাকা এবং ৪ জাঁমতে ১০০ 
টাকা খাজনবে স্টি হবে । ০জমিতে কোন খাঙ্তনা হবে না। 0 এখাছন প্রাম্তিক 
ক্রম। এরখ্যক্তনানেই। 

এখন ধর, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জনা বা অনা কোন কারণে দেশে খাদোর চাহদা 
বেল্ড় 5০০ একক হল । তাহলে 7১ জামতে ১০০ একক শসা উৎপাদান করতে হবে। 
ধর তাতে 10 জম বায় হবে ৪০০ টাকা । এখন শসোর দাম বাড়বে । আগে 
"ছল ১০০ এককের দাম ৩০০ টাকা (প্রত একক ৩ টাকা ) এখন হবে 5০০ টাকা । 
এই দাম শসা “বক্ুয় কর & জমতে ৩০০ টাকা, 3 জমতে ২০০ টাকা এবং ০ 
জমতে ১০০ টাকা খাজনা হবে। 19 জমতে কোন খাজনা হলে না। তাহলে 
দেখা যাচ্ছে, শলোর দাম ব্ধ পেলে 4৩ ৪ জামর খাজনা বাড়বে এবং পুরে মে 
€ ভ্ম খাভনাঃবহণীন “ছল তাতেও এখন খাজনার সদ্ট হবে। অথাঁং দাম বাড়লে 
খাজনা বাড়ে। 

“কম্তু 'রকাত্ডরি এই তস্বাট সম্পূর্ণ সতা নয় । জমির £কান উৎপাদন বায় "নই 
এটা পুরোপহর সত্য নয় । আমরা জান, জমির উৎপাদন ব্যয় আছ । পাাঁথবর 
অনাধ্ধত ভুমিকে জম বলা যায় না। অনাহ্ৃত ও অনর্বর ভুমিকে সমতল করে? 
সেচযুস্ত করে, সার দদয়ে কাঁষর উপযোগী জমিতে পারণত করতে হয় । এরজনা শ্রম 
ও স:লধন প্রয়োগ করুতে হয় । এবং তার জন্য যে বায় ০য় তাকেই আমরা জমির 
উত্পাদন ব্যয় বা যোগান-দাম বলতে পার । জামর মালিককে যে খাজনা দেওয়া 
হয় তার একটি অংশ অবশ্যই এই উৎপাদন ব্যয় বা যোগান-দামের উপর নিভর 
করবে । এই পাথবীতে যখন মানুষ কম ছিল, তখন হয়তা জমর কোন যোগান- 
দাম ছিল না। জাম প্রকৃতির অকুপণ হচ্জরের দান ঠহসেবে গণা হত ।॥ িম্তু, বত 


খাজনা ৩৩৭ 


দিন যাচ্ছে হত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে সভাতার অগ্রগাত হচ্ছে ততই জমির 
দ-্প্রাপাতা বাড়ছে । এখন জ'মিকে প্রকৃতির বদান্াযতার প্রমাণ বলে মনে করা বায় 
না. জাম যেন প্রুকাতির কুপণতার নমণম সাক্ষী । 

অতএব জাঁমর কোন উত্পাদ্দন ব্যয় নেই এমন মনে করা এখন অবাম্তর | 

তাছাড়া জমির কোন 'বকস্প ব্যবহার নেই-এমন মনে করাও ভুল । একই 
জমিকে এখন বহুভাবে বহুকাজে ব্যবহার করা যায় । কাজেই কোন উতপাদনকারণ 
যাঁদ তার উৎপাদনের জন্য জাম ভাড়া 'নিতে চায় তাহলে জমির অন্য বাযবহার- 
কারীদেন সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই তাকে সেই জমি সংগ্রহ করতে হবে। প্রতি- 
যোগতার ফলে জীমর স্ানাস্তর আয় 'দিতে হবে বরং তার চেয়ে বোঁশ “দতে হবে। 
পাটচাষী যদ কোন জামর জনা ১৫ টাকা খাজনা দিতে চান, তাহলে ধানচাষণকে 
১৫ টাকার বেশশ দিতে হবে । নাহলে তিনি জাম পাবেন না। ধানচাষী যদ 
+»1তযো?গতা করে জাম ভাড়া *নন' তাহলে সে জাঁমর ভাড়া বা খাজনাকে উৎপাদন 
বাহে মধো ধরে হিসেব করবেন এবং সেইমত শসোর দাম চাইবেন । যাঁদ খাজনা 
বোঁশ হয়, এবং উপাদানের অন্যান্য ব্যয় শ্ছির থাকে, তাহলে উৎপাদন ব্যয় বাড়বে 
এবং শসোর দামও বাড়বে । 

এত"ল একজন চাষা কাছে জমির খাজনা শসোর উৎপাদন ব্যয়ের অংশ । 
অনুলুপভাতব একট শিল্পের মধো যে ফামগ্তীল থাকে তাদের কাছেও খাভ্না 
উৎপাদন বায়ের অংশ বলে গণা হবে। কোন একটি ফাম যদ জাম পেতে চায়, 
তাহছল তাক স্থানাশ্তর বায় 2হত্সহব খাজনা £দতে হবে । খাজনা না দিলে জমি অন্য 
ফামার হাতত চলে মাবে। 

*-ধ, ফা নয় একটি দেশে একাধিক ্রবোর উৎপাদনকারী ফাম“দের [নয়ে যে 
একাধিক শিল্প থাক তাদের মধোও জম £নয়ে প্রতযোগগতা হতে পারে । কোন 
দশাপ্প যদ খাজনা না দেয় তাহলে জাম অনা শিশ্পের হাতে চলে যাবে। 

অতএব কোন ফাম কিংবা শিল্পের দিক থেকে দেখলে খাজনাকে উৎপাদন 
ব্যয়ের অংশ হিসেবেই ধরতে হবে। সেক্ষেত্রে খাজনা দ্রব্যের দামের মধ্যে প্রবেশ 
করবে । ?কম্তু যদি সমগ্র সমাজের দিক থকে "দখা যাস, তাহলে বলা যায়-_ জমির 
কোন ধবিকপ্প বাবহার নেই । সেক্ষেত্রে জমি হয় যে কোন প্রবা উৎপাদনে বাবহৃত 
হবে, না হয় এমাঁন পড়ে থাকবে । ছিতীয় *»পে জমর আয় শুন্য । অতএব 
সমাভে'র দিক থেকে দেখলে বলা যায়-জামর খাজনা সম্পূর্ণ উদ্বৃত্ত । 


১৬.৯ প্রাক্স-খাজনা ( (05851 চ২61) 2 
অধাপক মাশাল প্রায়-খাজনা নামক ধারণাটি প্রথম ব্যাখ্যা করেন তাঁর মতে 
স্ব্পকালে কোন কোন বিশেষ ধরনের যম্ত্রপা!ত বা অনা কোন মলধন দ্রবোর যোগান 
স্থর থাকতে পারে । এবং তার জনা ফামের মালিক খাজনা নামক উদ্ধত আয় 
পেতে পারে ॥ দশর্ঘকালে সেই মৃলধন দ্রবোর যোগান বৃদ্ধি পেতে পারে এবং 
আঃ অর্থ-- ২৪ 


৩৬৮ আধুনিক অর্থনশীতি 


দশঘ্ধকালে সেই খাজনা হাস পেতে পারে । মূলধনের যোগান যদি দীর্ঘকালে 
সম্পণরূপে পরিবত'নশখল হয়, তাহলে সেই উপাদানের জনা কোন উদ্দন্ত আয় বা 
খাজনা হয় না। বলা যায় যে. দীঘকালে ম.লধনের খাজনা অবল-পু হয়। 
এইভাবে কোন উপাদানের যোগান স্বল্পকালে স্থির বা আস্থতিম্থা'পক হওয়ায় থে 
খাজনার উদ্ভব হয় এবং দণর্ঘকালে উপাদানের যোগান পরিবত'নশগল বা শ্থি।তস্থ।' পক 
হওয়ায় যে খাঞ্রনা অবলহপ্ত হয় তাকে প্রায় খাজনা বলা হয়। জামর যোগান 
স্বজ্পকালে বা দধর্ঘকালে “স্থর থাকে বলে ধরা হয় ॥। সৈইজন্য জমির খাজনা হল 
প্রকৃতপক্ষে পূর্ত খাজনা । জমি বাতীত অনা উপাদানের যোগানও স্বপকালে 
স্থির হয়ে পড়তে পারে এবং সেই উপাদান খাজনা পেতে পারে । কোন উপাদান 
স্থির হয়ে পড়লে তার স্থানাস্তর আয় শনা হয়। কাজেই সেই উপাদান প্রকৃতপক্ষে 
"যু আয় পেতয় থাকে তাকে খাজনার মত উদ্ধত্ত-আয় ললা যায় । এর থেকে "বাঝা 
যায় হে, জম বাতশত অনা যে কোন উপাদানের প্রাপ্তু আয়ের মধো স্বপকালে 
খ্‌ক্তনা থাকত পাত্র | দকর্ঘকাতল সেই উপাদানের যোগান পে স্থিতিস্থাপক হলে 
খাজনা ভবলুপ্ত হয়। কাভেই জাম বাতীত অনা উপাদানর স্ব্পকালখন খাজনাকে 
প্রায় খাজনা রলা হয়। প্খা'5ত্রের 

নি পাহাযো প্রায়-খাজনার পাবমাণ 
// পপরখারনা যায়। প্রদত্ত বেখা চনে 
রা শি ০১৯-অক্ষে উৎপন্দনের পাঁরনাণ 
ৃ এনে এবং 0০৮-অক্ষে ফামের গড় বায়, 
০1---৯-্প্ গড় পরিবত'নশগল বায়, প্রাস্তক 
| বায়, গড় ও প্রাস্তক আয় এবং 

্রবোর দাম পারমাপ কর; হয়েছে । 

এই রেখচিল্লে একাঁটি পণ 
প্রাতযোতগতামলক ফাতমেরি কজপ- 


সু ১ 


চ+ চুস্টি ০ 
রঙ 
ঢা ম 
পে 
চি 





০ ০ কালখন ডারসামোর একাটি £বশেষ 
ভা পাবার অবস্তা “দখাতনা হয়েছে । এখানে 
-( 095851-6170) /৫: হল গড় বায় প্রেখা, ৮৬৫০ 


হল গণ পরিবর্তনশখল বায় রেখা, [৭0 হল প্রা্ম্তিক বার রেখা । এখানে 
4৯২ রতি লানক রেখাটি হল পণপ্রিভিযোঠগতামংলক ফামের গড় ও প্রাাম্তক 
আয় তরখা | দ্বার দাম যাঁদ ০৮ হয়" তাহলে ফামের 19০ রেখা ৯ম সহি 
রেখাকে নীচের দিক থেকে 2 £বন্দুতে ছেদ করে । কাজেই £ হবে ফামের ভারসাম্য 
দবন্দ; | £ বন্দুতে ফানেরি উৎপাদন হয় ০0, দান হল ০৮ কাজই মোট ।লরুয 
লঙ্ধ আয় হয় 0৮ ৮ 090-0৮603. ফামের গড় বায় 00 এএং মাত বায় 
00৮ (0035 09050. কাজেই মোট অতি'রস্ত মুনাফা মোট আয়- মোট লায় 
সত 061.03 - 0050» 01915. 
ফামেন ঘেটে বার 9050. এর মধো মোট পরিবভনশশীল পায় (1৬6) ০0৮৩ 
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এবং মোট চ্ছির ব্যয় (1০) -*৬097, কাম যে সকল পরিধর্তনশশল উপাদান নিয়োগ 
করে তাদের জনা ফার্মের মোট ব্যর হল ০৬7৫. পাঁরবত'নশশল উপাদানগ-লির 
জন্য ০৬] পারমাণ অর্থ না দিলে তারা এই ফার্ম পাঁরত্যাগ করে অন্য চলে 
বাবে । কিন্তু শ্ছির উপাদান অনযত স্থানান্তারত হতে পারে না, কাজেই তাদের 
স্থানান্তর আর শংন্য । এই অধশ্থার গ্ছিপ উপাদানকে যে 905৭ পাঁরদাণ অর্থ 
দেওয়া হুল তাকে উদ্ধৃন্ত বা খাজনা বলা যেতে পারে। কাজেই, এখানে মোট 
উদ্বৃত্ত বা খাজনার পাঁরমাণ হল ৫57" পাঁরমাশ স্ছর ব্যয় + 02৭ পারমাণ 
আতরিন্ত মুনাফা । 

অথাথি প্রা-খা জলা. মে!ট চ্ছির ব্যয়+মোউ আতারন্ত মুনাফা । 

এবং আঁতারন্ত লাকা -প্রায়-খাজনা _ মোট স্ছির ব্যয় । 

এর থেকে বোঝা যায় যে, দণঘ্ঘকালে যেহেতু মোট স্ছির ব্যয় থাকে না 
এবং কোন আঁতারন্ত মৃনাফাও থাকে না, কাজেই দশর্ঘকালে মোট '্ছির ব্যয় 
এবং মোট আতিরিস্্ মুনাফা উভয়েই শুন্য হওয়ায় দশর্ঘকালে প্রায়-খাজনাও 
শৃন্য হয়। 


প্রশ্নাবজলণ 


১। ক্িকার্ডোর খাজন। তত্বটির আালোচন। কর। 

২। “জবির উর্বরত-শক্তির পার্থকোর জন খাজনার উদ্ভব হয়।” উদ্ভিটির ব্যাখ্যা কর। 

৩। খাজন। সম্বন্ধে যাশালের তত্তবটির -ালেচন। কর। 

৪। খাজান। সব্বন্ধে রিকার্ডো ও হার্শালের তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচন! কর । তোষার মতে কোন্‌ 
তত্তবটি গ্রহণঘোগ) ? বুক্তিনহ উত্তর লিখ। 

«| অমিয় যোগান ও তার স্থিতিত্বাপকতার সঙ্গে খাজনার সম্পর্ক নির্ণয় কর়। 

৬। ভুষি কি মনে কর যে, সব উপাদানের আর্ের স্ধে) খাজনা! থাকতে পারে? বুক্তিসহ 
উদ্তর দাও । 

৭। স্বানাগুর আর কাকে বলে? খাজনা ও স্বানাত্তর আমের সম্পর্ক নির্ণয় কর। 

৮। খান! ও দামের সম্পর্ক নির্ণয় কর। 

অখব! - 

ভূষি কি হনে করবে, জবির খাবান। অ্রব্যের হাষের ». “বেশ করে না? ঘুক্তিসহ আলোচন। কর। 

৯») ন্থাজনা বাড়লে দ্াষ বাড়ে না, দাম বাড়লে খাজন। বাড়ে"--এই উদ্ভিটির ব্যাখ্যা কর এবং এর 
সতাত1 পরীক্ষা! কর। 

১০1 "কোন কানের ছিক থৈকে দেখলে জমির খাজন। গাষের মধ্য প্রবেশ করে, কিন্তু সমগ্র সবাজের 
দিক থেকে দেখলে বল। বার খান! সম্পূর্ণ উদ্বত্ত।” আলোচনা কর। 

১১। প্রাথ-খাজনা কাকে »বলে? কীভাবে প্রায-খাজনায় উদ্ভব হতে পারে? 


১২। সংজিগ্ধ প্রশ্ন $ 


(ক) জধিকাী।? 
(খ) খাজনা! কাকে বলে? 


আধুনিক অর্থনশীত 


(গ) খাজনা কি অমির দাম? খুকি দিয়ে বোবাও । 

(ঘ) পার্থক/জনিত খাজনা কী ? 

(৪) হোগান-দাষ কী? ঘোগান-দাম কখন ধনাত্মক ' কখন শৃদ্ত হয়? 
(5) উপাঙ্গানের প্রকৃত আয় কী? উত্স জায়কী? 

€ছ) 'সানাততর আর' কাকে বলে উদাহরণ ছিছ্নে বোকাও। 

(জু) বিকছ বাবার ও স্বানাত্তর আছের সম্পঞ্চটি বোঝাও। 

(বা) প্রার-খাঞ্জন কী? 

(ঞ) জবির খাজন] ও অন্ত উপাদানের খাজনার যধ্যে পার্খক) কর। 





১1 হ 


৯৭.১ (ক) সুদের 'ছুসেৰ 


সুদ বলতে সুদের হার কিংবা মোট স্থদ বোঝায়। সুদের হার বলতে শতকরা 
বার্ধক সুদকে বোঝাতে পারে । আবার অন্য কোন হিসেবে সুদের হার প্রকাশিত 
হাতে পারে । সময়ের হিসেবে সুদের হার বার্ধক, বাম্মাঁসক, মাসিক, সাপ্তাহিক 
ইত্যাঁদ হতে পারে । মোট সুদ হল স্থদের হার * মোট মজলধনের পাঁরমাণ । বাদ 


বাক ১০০০ হারে %০০ টাকার মহজধন ধার করা হয় আহলে, বছরের শেষে মোট 
স্থদ হবে ১০০ * ৫০০ টা. &০ টাকা । যাঁদ £% হারে ৮ পারমাণ মূলধন ধার 


করা হয় তাহলে বছরের শেষে মোট স্থদ হবে ৮. 3০ টাকা । অতএব সুদের হার এবং 
মোট স্রদ এই দহট প:থক ধারণা । 


স্রদ ততেহ আমরা সুদের হার সম্বম্ধে আলোচনা কার । এখানে সুদের হার 
বোঝাতে কেবজমান্ সদ শব্দের ব্যবহার করা হবে। 


(খ) সদ কাকে বলে? 


স্থদ হল মৃজধন নামক উত্পাদন উপাদানের প্রাত একক সেবার দাম । অতএব 
স্থদ কাকে বলে বৃঝতে হলে মূলধনের সেবার মুল্য শব্দটির অর্থ বুঝতে হবে এবং 
তার আগে বুঝতে হবে মলধনের অর্থ । 

মলধন হুল একটি ভান্ডার মাত্র । চৌবাচ্চা যেমন জলের ভাণ্ডার, মলধন তেমনি 
আয়ের ভান্ডার । জল ধগয়ে চৌবাচ্চায় জমে । আয় গিয়ে মূলধনের মধ্যে পুজীভূত 
হয়। আয় বলতে বোঝায় দ্রব্য বা সেবার প্রবাহ । সেই আগের একাঁট অংশ ভোগেন 
কাজে ব্যবহৃত হয় । অনা অংশাট সপ্ঠিত হস । এই সঞ্চয়ের হ্বারা পরবতখ পায়ের 
উৎপাদনের জন্য উপাদান সংগ্রহ করা হয়. অতএব মহলধন হল মানের সূষ্ট 
সেই আয় যা তাতক্ষাণক ভোগের কাজে বাবহ্ৃত না হয়ে উৎপাদনের উপকরণ [হসেবে 
বাবহৃত হয় । 

আয় হয় দ্রব্যের আকানে । সেই দুব্যকে ম.লধন দ্রব্যে র্‌পাস্তারত করা হয়। 
মূলধন দ্বুবা তখন যণ্মের রূপ ধারণ করে। যম্পর ভোগা দ্রব্য নয়, মনলধন দ্ুব্য বা 
উৎপাদনের উপকরণ ॥। বন্য ছাড়াও বাঁড়ঘরঃ কারখানা, গহ্দামঘর আসবাবপত্র 
ইত্যাদি যা কিছুই উৎপাদনের কাজে বাবহত হয় তাকেই মলধন বলা যেতে পারে । 

মূলধন উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহাষ্য করে । অর্থাৎ 
সংলধনের অব্দান আছে । কোন মৃলধন দ্রব্য বখন উৎপাদন কার্ষে ব্যবহাত হয় 


৩৭২ আধ-নিক অর্থনীতি 


তখন একটি 'নাণ্ট সময়ের মধো সে যে পারমাণ উৎপাদন বৃষ্ধিতে সাহাষা 
করে তাকে মলধনের প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতা (715181091 ১০৫৪০৫৬৪(9 ০ 
€0818091) বলা হয়। স্রদের হার হল মংলধনের প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতার জন্য 
মূলধনের পাওনা । অথাৎ একটি 'নার্দন্ট পাঁরমাণ মংলধনকে কোন উৎপাদন 
কারে ব্যবহার করলে সেই ম.লেধনের যেটুকু সেবা গ্রহণ করা হয় এবং তাথেকেধে 
পারমাণ উৎপাদন পাওয়া যায় তার জন্য ম.লধনের মালিককে যা দেওয়া হয় তাকে স্দ 
বলা হয়। 


গ)  আর্থক সুদ ও বাব সৃদ £$ মৃলধনের পাঁরমাণকে যদ অর্থের হিসেবে 
প্রকাশ করা হয় তাহলে তাকে আর্ক মৃলধন বলা হয়। এই আক মৃলধনের 
জনা অর্থের হিসেবে যে সদ দেওয়া হয় তাকে আথ'ক সদ বলা হয়। আমরা 
সাধারণত অর্থের £হসেবে মজধন ও স্দের হসেব করে থাক ॥ মোট ১০০ ঢাকার 
মলধন ১ বছস্রর জনা বাবহার করলে যদ ১০ টকা স্থদ »»ওয়া হয় তাহলে স্থদের 
হার হবে শতকরা বার্ক ১০ টাকা । 


মূলধনের পারমাণকে কোন দ্রবযোর আকারে প্রকাশ করলে তাকে বাস্তব বা বস্তুত 
মূলধন বলা হয়। এই বাস্তব মূলধনের জনা যে বাস্তব সুদ দেওয়া হয় তাকে বাঙ্তব 
আপের হার বলা হয়। 


(ঘ) সদের হার কণসভাবে নধা(রত হয় ? 

স্রদেব হার কীভাবে নিধারত হয় সে সম্বাষ্ধ দি প্রধান তত্ব আছে। প্রথমটি 
হল ক্ল্যাসকাল তত্র এবং 'ছিতীয়াট কীন-সীয় তত । ক্লা:সকাল ততটি কখনসের 
আগেকার সময়ের লেখকদের তথ্ের সর্ধাক্ষগুসার । এই তত্বটর কোন একজন প্রবস্কা 
ছিলেন না। পরবতঙ্কালে লর্ড কশনস এই তত্বাটর সম:লোচনা করেন। তাঁর 
সমালোচনার ফলে ক্লাসিকাল তবটর রুটিগাল সকলের চোখে পড়ে । কান-স: যে 
শুধ ক্লাসিক্যাল তত্ষের সমালোচনা করেছিলেন তাই নয়, তিনি সেই সঙ্গে নতুন তাত্বের 
সছ্টি করেন । এই তত্বাটিকেই কীনসের তারলা পছন্দ তত্ব বলা হয়, পরবতঙ্কালে 
কীনসের তত্টিতেও অনেক ভুল দেখা যাঠ . সই ভ্র1টগ্ল দর করে একাটি স্পষ্দন 
€ স'ঠক শ্দ তবের আবিস্কারের অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। 


১৭২ ক্গাসিক্যাল তব £ 

ক্ল্যাসক্যাল তত্ে স্রদ বলতে বাস্তব সদ ধরা হুয়। এই বাজ্ঞব সদ হল বাস্তব 
ম.লধনের পাওনা । বাল্ব মূলধন যেমন -_-যশ্তপাঁতি, কদ্রখানা ঘর, সাজসরঞাম 
ইত্যাদি উত্পাদন কাষে অংশগ্রহণ করে এবং উৎপাদনকে সম্ভব করে তোলে । আমরা 
বলতে পারি-্মংলধনের সেবা উৎপাদনকার্ষে বাবহত হয় ॥। তার জন্য মজধনের 
মালিকরা সুদ পেতে চান। এই সদ নিরধারত হবে ম.লধনের চাঁহদা ও যোগানের 
ঘাত-প্রাতঘাতে | 


অদ ৩৭৩ 


(ক) হজধনের ভ্াঁছিদা ঃ মূলধনের চাহিদা আসে উৎপাদকদের নিকট থেকে । 
ম.লধন প্রব্কে উৎপাদন কার্ধে নিয়োগ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য 
উপাদানের নিয়োগ চ্ছির রেখে আঁতীরন্ত্ এক একক মূলধন নিয়োগ করলে যে পাঁরমাণে 
মোট উৎপাদন বাদ্ধ পায় তাকে মূলধনের প্রাস্তক বাস্তব উৎপাদন বলা হয়। এই 
প্রাস্তক বান্তব উৎপাদন থেকেই মৃলধনের চাঁহদার উদ্ভব হয়। কোন 'নাদণ্ট 
স্দের হারে কোন উৎপাদক বা বিনিয়োগকারশ কণ পাঁরমাণ ম.লধন 'নয়োগ করবেন 
তা 'নিভর করছে সুদের হার ও মৃলধনের প্রাস্তিক বাস্তব উৎপাদন ক্ষমতার উপর। 
উৎপাদকের উদ্দেশ্য হল মূলধনের 'নয়োগ থেকে সবাধিক ম.নাফা আদায় করা । 
ঘেখানে স্‌দের হার মূজধনেন প্রাস্তক উত্পাদনের সঙ্গে সমান হবে সেখানেই উৎপাদক 
মূলধনের নিয়োগ 'চ্ছর করবেন । যাঁদ £- বাস্তব সূদের হার এবং 7৮০ মলধনের 
প্রাশ্তিক উৎপাদন হয় তাহলে মজলধন নিয়োগের প্রাথামক শত হল 1 1৫72/০ 

অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ শ্ছির রেখে মূলধনের নিয়োগ বাষ্ধ করলে 2178 
পারণামে কমে আসবে । অথাৎ মৃলধনের প্রাম্তিক উৎপাদন রেখাঁট হবে গনিস্মমুখী । 
তাহলে আমরা বলতে পার কোন একজন উৎপাদকের মলধনের চাহিদা রেখা 
নিয্মৃখশ হবে ॥। সব উৎপাদকদের চাহিদা রেখাকে 
জাযামাতিক পদ্ধাততে যাগ করে মজধনের যে 
মোট চাঁদা রেখা পাওয়া বাবে তা অবশ্যই 
নিযমুখ হবে । আমাদের রেখাচিত্রে 1070 হল 
মৃঞধনের চাহদা রেখা । এখানে ০%-অক্ষে 
মজধনের পাঁরমাণ ও 0০%-অক্ষে সুদের হার 
পারুমাপ করা হয়েছে । 


সুদের হার 
হত 





মূলধনের চাঁহদা রেখাঁটি নি .খা হবার অর্থ মূলধনের পরিষাণ 
হল যে' সুদের হার কমলে ( বা বাড়লে । মব্লধনের ১৭০১ রেখাচিআ £ ক্ল্যাসিক]াল 
চাঁহুদা বাড়বে (বা কমবে)। তত্বমতে সুদের হার নিধারণ 


(খ) মুলধনের যোগান রেখা £ মূলধনের যোগান আসে সন্চয়কারশদের নিকট 
থেকে । মলধন হল আয়ের সশ্চিত অংশ । ব্যাস্ত বা পারবার ষে আয় পেয়ে থাকে 
তার একট অংশ ভোগের কাজে বায় করে, বাঁক অংশাট সণ্চয় করে। ভোগ থেকে 
তাঁন্তি বা আনম্দ পাওয়া যার়। ব্যাস্ত যখন সপ্চন করে তখন বুঝতে হবে সে ভোগের 
আনন্দ তাগ করছে । সন্য়কে সেইজনা ভে।- "সৃতি বলা হয়। এই ভোগাঁবরাঁতির 
জন্য ব্যাস্ত বা পারবার সদ পাবার আশা করে । সম্দের হার যত বেশি হয়ঃ সম্গয়ের 
পাঁরমাণ তত বৃদ্ধ পায়। 

বাস্ত বা পাঁরবারগাঁল আয়ের ঘে অংশ সপ্চয্ন করে তারা সেই স্চ় ব্যাঙ্কে বা 
অনা কোন আঁর্থক প্রাতথ্ঠানে জমা দেয়। [বানয়োগকারারা ব্যাঙ্ক বা অন্য প্রাতন্ঠান 
থেকে খণের মাধ্যমে সেই সন্যয় নিয়ে যান। সেই খণ ম্‌লধনে রুপাম্তাঁরত হয়। 

অতএব সম্চয় থেকে মলধনের যোগান আসে । কোন একজন ব্যান্ত বা একটি 


৩৭৪ আধুনিক অর্থনীতি 


পারিবারের মলধনের যোগান সুদের হারের উপর প্রতাক্ষভাবে নির্ভর করে । সংদের 
হার বাড়লে (বা কমলে) মৃলধনের যোগানও বাড়বে (বা কমবে) অর্থাৎ 
মৃলধনের ব্যান্তগত য্যেগান রেখা উত্্বমুখী হবে। এখন সব ব্যান্তদের ফোগান 
রেখাগৃজিকে পাশাপাশি রেখে ষোগ করলে মলধনের যে মোট যোগান রেখা পাওয়া 
যাবে তা উষ্র্মখশী হবে। সুদের হার বাড়লে ( বা কমলে ) মজলধনের মোট যোগান 
বাড়বে (বা কমবে )। আমাদের ১৭.১ নং রেখাচিন্তের 35 হল মৃলধনের মোট 
যোগান রেখা । 

এঙ্খন মৃলধনের ছ্রাহদা ও যোগানকে একসঙ্গে বিচার করে দেখা হবে তাদের দ্বারা 
কীভাবে সুদের হার নিধারত হবে । সঙ্গের হার এমন স্তরে স্থির হবে যাতে সেই 
হারে মৃলধনের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয় ॥ অন্য সৃদের হারে চাহুদা 
ও যোগান সমান হবে না। হয় চাহিদা, না হয় ষোগান বেশি হবে । যদি ম.লধনের 
চাহিদা বেশি হয় তাহলে সুদের হার বাড়বে, বাদ যোগান বেশি হয় তাহলে সুদের 
হার কমবে । এইভাবে ওঠানামা করতে করতে সদের হার এমন একট শ্তরে এসে 
ক্র হবে যাতে মজধনের চাহদা ও যোগান সমান হবে । তখন সুদের হারের আর 
কোন পাঁরবরতন হবে না। নেখাচিন্রের ভাষার বলা বায়, যেখানে ম.জধনের চাহদা 
€3 যোগান রেখা পরস্পরকে ছেদ করে সেই ছেদাবন্দূতে সৃদের ভারসামা হার 
£নধারত হয় । আমাদের রেখাচিল্লে 7010 ও 55 রেখা দুটি পরস্পরকে 4 বিস্দৃতে 
ছেদ করেছে । এখানে ভারসামা সহদের হার হল 0:০1 এই সংদের হারে 
মূলধনের চাহদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়েছে । এখানে মজধনের চাহদা _ 
0৮০০ "মূলধনের যোগান । 

(গ) ক্ষযা্সক্যল তক্ের ভুটি £ ক্্যাসক্যাল.তত্বেবর অনেক ল্রট আছে । তাদের 
মধো উল্লেখযোগ্যগহলির কথা এখানে বলা হল । 

১। ক্ল্যাসক্াযাল তকে সংদের হারকে একাঁটি বাস্তব ঘটনা (691 710৩1)42075109017) 
বলে ধরা হয়েছে । কিম্তু সদের হার সম্পৃণ" বাস্তব ঘটনা নর । বিনিয়োগকারণীরা 
অর্থের হিসেবে খণ নেন এবং তার জনা যে সুদ দিতে চান তা আর্ক সদের হার । 
সুদের হারের মধ্যে ধষে একটি অর্ক অংশ থাকে তাক্সাঁসকাল তত্র অস্বীকৃত 
হয়েছে। 

২। সের হারকে বাঁদ বাস্তব ম.লধনের সঙ্গে সম্পকমুস্ত করা হয় তাহলেও 
ক্ষ্যাসিক্যাল তন্ত্র শ্রুটিষৃস্ত থেকেই যায় । বাস্তব মজধন দ্রবা বঙতে যাঁদ যম্পপাতি 
বোঝায় তাহলে আমরা বলতে পারি একটি যম্প থেকে অনেকদিন ধরে উত্পাদন বা 
প্রাতিসান পাওয়া বার । একটি বম্ত থেকে ভবিষ্যতে যে প্রত্দান পাওয়া যাবে তার 
বর্তমান মলা বার করতে হযর়। এই প্রাতদানকে যশ্যের ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করা 
হয়। এইভাবে মজধনের প্রান্তিক দক্ষতার হিসেব পাওয়া যাবে । ম.জধনের চাহুদা 
এই প্রাম্তক দক্ষতার উপর নিভ'র করবে । ক্লাাসকাল তত এই 'বিষয়াটি সম্পূর্ণ 
উপেক্ষিত হয়েছে । 


ত্স্দ ৩৭৫ 


৩। এই তত্বে সণ্চর়কে সুদের হারের সঙ্গে সম্পক'যুস্ত করা হয়েছে । অনেকে 
মনে করেন সণ্চয় ম্‌মলত আয়ের উপর নিভর করে। স্দের হারের সঙ্গে এর যোগ 
যাঁদ বা থাকে তাহলেও তা খ-বই সামান্য । 

9॥ সঞ্চয় যাঁদ আয়ের উপর 'নভ'র করে তাহলে আয় স্তরের পরিবর্তন হলে 
মলধলের যোগান রেখার অবস্থান সরে যাবে । তখন সুদের হারও পরিবার্তত 
হবে। অতএব আয় স্তর নির্ধারিত না হলে স্্রদের হারও নির্ধারিত হবে না। 
ক্লাসিক্যাল তথ্থে সুদের হার আনরধারত । [10056617310966) থেকে যায় । 

&। ম.লধনের চাহদাও কেবলমান্্ সুদের হারের উপর নিভ'র করে না। 
হারের সঙ্গে বানয়োগের সম্পক" খুবই ক্ষণ | 

৬। সপ্টয়কে ভোগাবরাতি এবং সুদদকে ভোগাবরতির পুরস্কার বলা যায় না। 
কার্ল মারের মতে সণ্চর় যদ ভোগাঁবরতি হয় তাহলে ভোগকেও সন্য় বিরাতি বলা 
যায় এবং সেক্ষেত্রে ভোগের জন্যও কোন ব্যান্ত বা পারবার স্দ দাঁব করতে পারে । 
মার্স ভোগবিরাতি তত্বাটকে উপহাস করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেকটি কাজ তার 
বিপরীত কাজ থেকে বিরাত বোঝায় । জেগে থাকা ঘৃমানো থেকে বিব্রীত, তেমনি 
ঘুমানোও হল জেগে থাকা থেকে বিরাত। চলা থেমে থাকা হতে বিরাত এবং 


থেমে থাকা হঙ চলা থেকে বিরতি। অতএব সম্চয়কে ভোগাঁবরাতি বললে ছুই 
বলা হয় ন:। 


আদের 


১৭.৩ কশনসের তারল্য পছন্দ তত (7,17010119 ৮১:5167655 210608:5) £ 

কশন্সের মতে সুদ হল পুরোপুরি একটি আর্ক ব্যাপার (৪৩ ০1 17)- 
(51551 05 2. 08016]5 1807)61819 01067)01061802) ) এবং সুদের হার অথের চাহদা 
ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয় । কশন্সের মতে অর্থ হল একটি সম্পদ, ষে সম্পদকে 
যেকোন সময় ঘষে কোন দ্রবো র্‌পার্ভারত করা বায় । অর্থের এই গুণকে তারল্য 
(1-1714815 ) বলা হয়। কোন তরল পদার্থকে যখন যে পাল্লে রাখা যায়--সেই 
তরল পদার্থের আকৃতি সেই পাত্রের মতই হয় । অথ'কেও তেমান যে-কোন বস্তুতে 
রুপাস্তারত করা যায়। অথের এই গণ থাকায় মান.য সব সময় অর্থ হাতে ধরে 
থাকতে চায় । একে অর্থের চাঁহদা বলা হয়। অর্থাং অথের চাহদা বলতে 
বোঝায় নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখার ইচ্ছা' যার কাছে অর্থ থাকে সে 'নীশ্চস্ত 
থাকে । বার কাছে অর্থ থাকে নাসে মনেননে চল হয়ে পড়ে। না যেমন মদদ 
করাঘাতে শিশৃকে ঘুম পাড়িয়ে দেন, হাতের অর্থও তেমনি মানুষের অশান্ত মনকে 
শাস্ত করে রাখে । কোন ক্যান্ত খন অপর কাউকে এই অর্থ ধার দিয়ে দেয় তখন সে 
অথের তারল্য থেকে বায় গ্রহণ করে। তার মনে আবার অশাস্তর আশঙ্কা দেখা 
দেয়। কাজেই অর্থ ছাড়ার জন্য ব্যান্ত সুদ পাবার আশা করে। সুদ হল একাঁট 
সাজ্তনা। তাহলে সুদ হল আঁথ“ক ব্যাপার । কাজেই অর্থের চাঁহদা ও যোগানের 
দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হবে । প্রথমে অর্থের যোগানের কথা বলা যেতে পারে । 


৩৭৩ আধুনিক অর্থনীতি 


(ক) অর্থের যোগান £ দেশে নগদ অথের যোগান গেয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও 
সরকার । এদের আর্থক কর্তৃপক্ষ বলা হয়। কানসের মতে আর্থিক কর্তৃপক্ষ 
৮ স্থদের হার কিংবা অন্য ফোন বিষয়ের দিকে 

না তাকিয়েই দেশের নগদ অর্থের যোগান 'দয়ে 
থাকে। সুদের হার বেশি বাকমযা হোকনা 


ঢ কেন, অর্থের যোগান একটি 'না্গন্ট স্তরে শ্ছির 
থাকে । রেখাঁচন্রের ভাষায় বলা বায়, অর্থের 
্ ্ যোগান রেখাটি সুদ পারমাপক অক্ষের সঙ্গে 
রানার ভি হয়। ৰ আমাদের ১৭.২নং রেখাচিত্র 

১৭.২ রেখাডিজ £ কীব্নীজ তত্থে চি রি রর 
অর্থের হোগান রেখা আঁক কর্তপক্ষ যাঁদ অর্থের যোগান বৃদ্ধি 


করে তাহলে 1৮৮০ রেখাঁটি সমাম্তরালভাবে ডানাদকে সরে যাবে । অপরণপক্ষে 
অর্থের যোগান হ্রাস পেলে ৮০ রেখাটি সমাম্তরালভাবে বামাদিকে সরে যাবে । 


(খ) অথের চাঁছদা 8 কশনসের মতে নগদ অথ হাতে ধরে রাখার ইচ্ছাই 
হল অর্থের চাহদা । ফোন ব্যাস্ত বা পারবার 'ংবা কোন উৎপাদন প্রাতণ্ঠান 
নানা উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ কাছে ধরে রাখতে চায় । কীন:স এই উদ্দেশ্যগৃলোকে 
তিনটি শ্রেণখতে বিভন্ত করে তিনপ্রকার অর্থের চাঁহদার কথা বলেছেন, যথা-_. 


(১) লেনদেনের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহদা (711810380০1$01) 457208150 0০৫ 
70970৩9 )। 


(২) পূর্ব-সাবধানতার উদ্দেশ্যে অর্থের চাহদা ( 216০8911902815 450180৫ 
(01 7230735% )। 


(৩) ফাটকা কারবারের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহদা (97০5০81801৩ 417080৫ 
(91 00026 )। 


1১) লেনদেনের উদ্দেশ্যে অথের ভাঁছদা £ 


প্রাতাহিক লেনদেন করার জনা কিছ অথ হাতে রাখতে হয়ঃ না হলে বাভ 
পাওনাদারেরা মানুষকে বাতিব্যম্ত করতে পারে । কোন ব্যাস্ত এক্দনে যেআয় 
পেয়ে থাকে তা দিয়ে তাকে সারা সময়ের জনা কেনাবেচা করতে হয় । আমরা বাল 
মানুষ 'বাচ্ছল্রভাবে অর্থ পেয়ে থাকে এবং তা থেকে আবাজ্ছ্রভাবে অর্থ ব্যয় করে। 
বিচ্ছিল্রভাবে আর প্রাপ্তি ও অবাচ্ছ্রভাবে ব্যয় মেটানোর জন্য মানুষকে কিছ অর্থ 
হাতে রাখতে হর । এই উদ্দেশ্যে কোন ব্যান্ত বা পারবারসমূহ যে পরিমাণ নগদ অর্থ 
ধরে রাখে তাকে লেনদেনের ভন্দেশো রক্ষিত অর্থের চাহিদা বলাহয়। আই অর্থের 
চাহিদা আর্থিক আয়ের উপর [নর্ভর করে। আর্থক আয বাড়লে বা কমলে লেন- 
দেনের উদ্দেশ্যে রাষ্ষিত অর্থের চাছিদাও বাড়ে বা কমে । 


সদ ৩৭ 


(২) পাৰ-সাবধানতায্স উদ্দেশ্যে রাত অর্থের চাছদা £ 


মানুষের দৈনাম্দন লেনদেনের জন্য যে পারমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় সেই পারমাণ 
অর্থ রাখলেই চলে না। ভাবষ্যতে কখন কা দরকার হবে আগে থেকে জানা যায় 
না। এইসব অদন্ট প্রয়োজনে যে পারমাণ অর্থ হাতে ধরে রাখা হয় তাকে 
সাবধানতার উদ্দেশ্যে রাক্ষত অথের চাহিদা বলা হয়। একট উদাহরণের সাহায্যে 
ব্যাপারট বোঝানো যায় । ধরা যাক, কোন ব্যাস্ত নিজের মোটর গাঁড়তে দররবতর্শ 
কোন জায়গায় যাবার সময় পেট্রোলের দামঃ খাবার ও থাকার খরচ নিল। ফেরার 
পথে তার মোটর গাঁড় যদ !'বকল হয়ে যায় তাহলে অর্থের অভাবে তাকে প্রচণ্ড 
অন্ুুবিধায় পড়তে হবে । 'কিম্তু তার কাছে যাঁদ যাওয়া-আসার খরচ ছাড়াও বিপদ- 
আপদের জনা আরও 'কছহ বোশ অথ থাকে তাহলে মোটর গাঁড় ঠবকল হয়ে গেলেও 
সে সহজেই বাড আসতে পারে। এখানে ষাওয়া-আসার খরচ ছাড়াও তার 
কাছে যে আর্তীরন্ক অর্থ থাকবে তাকে পূর্ব-সাবধানতার জন্য রক্ষিত অথ" বলা হয়। 
এই প্রয়োজনগলো আগে থেকে জানা যায় না, ফিশ্ত মোটাম-টি বলা যায় যে, যার 
আয় বেশ তার এই প্রয়োজনও বোশ হবে। অথাৎ সাবধানতার উদ্দেশ্যে রক্ষিত 
অর্থের চাঁহদাও আঁথঁক আয়ের উপর সরাসরভাবে  নভর করে । 

সামাগ্রকভাবে লেনদেন ও সাব্ধানতার উদ্দেশ্যে সম্ট অর্থের চাঁহদ্ায মোট 
আঁথণক আয়ের উপর গজ্ল্লি করবে । এই উভয় উদ্দেশো রক্ষিত অর্থের চাঁহদাকে 
আমরা [.। বলতে পার । [,) সারসরিভাবে আথ'ক আয়ের উপর ানভর করে । 
যাঁদ ৮"্দাসন্ত্রর এবং %- মোট বাস্তব আয় হয় তাহলে মোট আর্ক আয়- 
৮৬০ বাস্তব আয়ের আঁথক পঃরমাপ হব । 175 যেহেতু সরাসারভাবে ৮%-এর 


| পনি 
রা ॥ (1 একাঁট 


সঙ্গে বাড়ে বা কমে (172 ৮511550115৮ ৬100 ৮%), অতএব 


খুবক ) অর্থাৎ £:8-10৮-- 01) 


(৩) ফাকা কারবারের উদ্দেশ্যে অ্থর চাহিদা 2. 
ফাটকা কী? 

কোন বিষয় সম্বন্ধে পৃ্‌ব থেকে ধারণা কনে নিয়ে সেই ধারণান.যায়ী কাজ 
করাকে আমরা ফাটকা কারবার বলতে পারি। শ্ছাটকা কারবার চলে সাধারণত 
কোন দ্রব্যের দামের উপর । আজ এই দাম আছে, আগামীকাল দাম বাড়বে-_ 
অতএব আজই দুবাট ক্লয় করা যাক - অথবা, আজ দাম বেশি আছে আগামীকাল 
দাম কমে যাবে, অতএব অবজই “জানসটা বিক্রয় কবে দেওয়া ভাল- ইত্যাদি গুকার 
মানাসক িচার-বিবেচনাকেই ফাকা বলা হয়। যারা কোন না কোন ভ্রয়- 
ক্রয়ের সঙ্গে জণড়ত থাকে তাদের মধ্যেই ফাটকা থাকে। ফাটকার আর একট 
বোঁশিত্টা হল যে, সকলে ভাবষাৎ সম্বন্ধে একই অনুমান করে না। কৈউ ভাবে 
দাম কমবে, কেউ ভাবে বাড়বে । বাস্তাবক পক্ষে দাম যাঁদ কমে--তাহলে বারা 


৩৭৮ আধুনিক অর্থনীতি 


দাম কমবে ভেবে কাজ করেছিল তারা লাভবান হবে, আর যারা ভেবোছল দাম 
বাড়বে তারা ক্ষাতগ্রন্ত হবে । ফাটকা ব্যাপারটি জংয়া খেলার মত। ভাবষাতে 
কী হতে পারে সেই অনুমানের উপর নিভ'র করে এখানে বাজি ধরা হয়। যার 
অনুমান সত্য হয় সে লাভ করে ॥। যার অনুমান 'মথ্যা হয় সে ক্ষাতগ্রন্ত হয় । 


(গ) ফাটকার সঙ্গে সৃদের ছারের সম্পক $ 


কখনস স্থদের হার নিধরিণের ক্ষেত্রে ফাটকার গ.কুত্থ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, 
লোকে অর্থ ধার দেবে কি হাতে ধরে রাখবে সেটা নিভ'র করে (ক) মদের হারের 
উপর এবং (খ) স্থদের হারের ভবিষাৎ পাঁরবর্তন সম্বম্ধে লোকের অন:মানের উপর । 

(ক) সুদের হার ও অথের চাহদা 8 সদ হল অথ ধার দেওয়ার পুরস্কার । 
স্থদ বোশ হলে লোকে বেশ অথ ধার "তে চায় এবং কম অর্থ হাতে ধরে 
রাখতে চায় । অর্থাৎ স্থদ বৌশ হলে নগদ অর্থ হূহত ধরে রাখার চাহদা 
কমে। সদ কম হলে এইচা'হদা বাড়ে । স্থদের হার ও অর্থের চাঁহদার সম্পর্ক 
[বপরশতম-খী হয় কারণ সদ হল আয়, যত বেশশ অথ ধার দেওয়া যায় খণদাতার 
আয় ততই বৃদ্ধি পায়। স্রদের হার বুদ্ধি পেলে আয়ের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। 
কাজেই অর্থ ধরে না রেখে লোকে অর্থ ধার €দতে চায় । সুদের হার কম হলে সকলে 
অর্থ ধার না 'দয়ে হাতে ধরে রাখতে চায় । অথাৎ স্ংদুর্জ্ার কম হলে অর্থের 
চাঁহদা বৃষ্ধি পায় । 1 

(খ) সুদের হার যখন একট 'নার্দন্ট ম্তরে থাকে তখন অনেকে মনে করে এবার 
সুদের হারের পাঁরকর্তন হবে, সেই অনুমান মত তারা অর্থের চাহদার পারবর্তন 
করে। যদি স্রদের হার কম থাকে তাহলে অনেকে ভাবে উবিষাতে সুদের হার 
বাড়বে, তখন অর্প ধার দেওয়া যাবে । এক্ষেবে অথেরি ভাহদা বাড়বে । আবার 
স্থদের হার যখন তবাশি থাকবে তখন অনেকে ভাববে সুদের হার এরপর কমে 
বাবে, অতএব এখনই ধার দেওয়া ভালো । এক্ষেত্রে অথের চাহদা কমবে । 

তাহলে আমরা পাই, স্থ্দর হারের সঙ্গে অর্থির ফাটকা চাঁহদার 'বপরণত 
সম্পর্ক আছে। স্রদের হার বেশ হলে অর্থ ধার দিয়ে বেশি আয় পাওয়া বায়, 
এবং দ্বিতীয়ত ভাবব্যতে স্থদের হার কমে যেতে পারে বলে অনেকে মনে করতে 
শশারে- এই দুটি কারণে অর্থের চাহিদা কমে । অপরপক্ষে স্ুঙ্দের হার কম হলে 
অথের ফাটকা চাহিদা বেড়ে যায়--তার কারণ কম সুদ মানে কম আর এবং 'ম্বিতায়ত 
কস সুদ হলে লোকে অনৃমান করে যে, ভবিষাতে ম্ুদের হার বাড়বে । আমরা যাঁদ 
৫স্ল্দের হার এবং 1৪-2অর্৫ের ফাটকা চাহিদা ধার তাহলে পাই [৪ সৎ 
10£)--102)- £ বাড়লে 13 কমে* £ কমলে 15 বাড়ে । এখন রেখাচন্রের লম্ব-অক্ষে 
£ এবং অন্য অক্ষে 15 পরমাপ করলে [2 ও 1-এর বপরশতমখশ সম্পর্ক থেকে 
আমরা একটি নিক়সৃখশী রেখা পাই । কীনস ধরোছিলেন সুদের ছার খুব বেশ 
হলে, অথাৎ ₹.৮1৮০, হলো [97৮0 হবে । অর্থাৎ খ:ব বেপণ সুদের হারে কেউ 


সুদ ৩৭১ 
অথ হাতে ধরে রাখতে চাইবে না । কাজেই অর্থের ফাটকা চাঁহদা শুন্য হবে। আবার 
মদের হার যদি খুব কমে £--£%% হয়ে যায় তাহলে অথ" ধার দিয়ে বিশেষ আয় 
পাওয়া যাবে না। তাছাড়া স্তদের হার যাঁদ আগেকার সব রেকড“ ভেঙ্গে খব নশচে 
নেমে যায় তাহলে সকলে ভাববে এবার 'নিম্চয়ই সুদের হার বাড়বে । এক্ষেত্রে কেউ অর্থ 
ধার দিতে চাইবে না; সকলে অর্থ হাতে ধরে রাখতে চাইবে । অর্থের ফাটকা চাহদা 
অসম্ভব বেড়ে যাবে । তাই কাীন-স ধরেছিলেন 7.1 হলে ],- ০ হবে। 

সদের হার খন £৮»* তখন 15 রেখা £-অক্ষকে ছেদ করবে এবং [9.0 হুবে। 
আবার হ7ু7৮4* হলে 19- ০ হবে, কাজেই যেখানে হ্প্ সেখানে [,5 রেখা: 


০1-অক্ষের সমাস্তরাল হবে । কীনসের মতে 
রা স্মদের হার প্রায় ২% হলে বুঝতে হবে স্থদের হার 
তে 1১. নিম্নতম স্তরে এসে পেশছেছে 
ঢু | ৪ আমাদের ১৭৩ নং রেখাচিন্লে 2৪ হল 
হয রাত ১৯1, অর্থের ফাটকা-চাহিদা রেখা । 
পনি টিরিরে তে অর্থের মোট চাছহুদা £ 
অর্থের পরিমাণ অথেরি মে; চাহিদা হল 17515 
১৭ ৩ রেখাচিজ্ £ অর্থের (১) নং সমীকরণ থেকে পাই 14:77 %% 
ফাটল1-চখহিদা রেখা (২) নং সমীকরণ থেকে পাই 7৪7 70 


তাহলে অতথর মোট চাহিদা হবে [1112 -5 ০%+101) 1 তাহলে দেখা 
যাচ্ছে, অতথরি মোট চাহদা নিভ'র কব (ক দামস্তর 0১, খে) বাস্তব আয় (8) এবং 
£) সপুদর হারের (£) উপব । কীনস: ধরোছলন ৮ এবং * স্থির আছে। তাহলে 
অথেব চাহিদা কেবলমান্র £-এর উপর £নভ'র করবে ! ধার 8-৯০ এবং %- ১০৪ 
তাহলে অথেত মোট চাহিদা ০৮8৮১০০1170) 1 এখানে £ বাড়লে তর্থের মোট 
চাহদা কমবে এবং £ কমলে অথের চাঁহদা 
বাড়বে। অথাৎ অথের চ'হিদা রেখাটি 
নয়ম-খশ হবে । আমাদের ১৭5 নং রেখাচতে 
[.]. হল অথ মোট চাহদারেখা । 


বর 





এখন ১৭৪ নং রখাচিত্রের মধো বাদ & 
অথের ফযোণান রেখাটি অংকন করা ষায় ০ নর ঠ 
তাহলে আমরা বুঝতে এ পাবব কীভাবে অর্থের পরিমাণ 
অর্থের চাহিদা ও মোগানর হুর সুদের হার ১৭-৪ রেখাচিজ  কীন্সীর 


দনধঠিরিত হবে। তত্ব হুদের হার নির্ধারণ 


আমরা ধরেছি দাম (১ স্থির এবং আয় (*) 'হুর। এখন যাঁদ ধার ব্যান্ত বা 
পারবারসমহের নগদ অথে'র চাহিদার অন্যানা বিষয় স্থির আছে তাহলে বু], রেখার 
অবস্থানের কোন পারিবত'ন হবে না। অর্থের ষোগানও শ্ছির আছে। কাজেই আমরা 


ও আধানক অথ-নখাতি 


৮11৬6 রেখাটি পাব । 177 ও 1৯০ রেখা দুটি পরস্পরকে যে বন্দুতে ছেদ 
করবে সেই ছেদাবস্দুটি হবে ভারসামোর বন্দু । সেই বিন্দুতে অর্থের চাহদা ও 
যোগান সমান হবে এবং ভারসাম্য সঙ্গের হার নিধাঁরত হবে । আমাদের রেখাচিত্রে 
98০ হুল ভারসাম্য সুদের হার । 

(ঘ) কশীঅসের তত্র পর্যালোজলা $ 

কশনসের সুদতত্বটির প্রধান গুণ হল যে, এতেই প্রথম অর্থের দৃঁটি কাজের 
কথা বলা ছব্েছে। ক্লাসিক্যাল অর্থনশাতাবিদরা মনে করতেন অর্থ কেবল বিনিময়ের 
মাধাষ মাত । সেইজন্য তাঁদের অর্থতন্কে অর্থের একটিআন চাহিদা ছিজ। কিক 
কশন-স্‌ প্রত্থম দেখালেন বে? অর্থ বানময়েক মাধাম এবং সম্পদের ভাপ্ডার । অতএব 
অঙ্গের দগকম" চাহদা হবে-খানময়ের মাধাম হিসেবে লেনদেনের উদ্দেশ্যে রক্ষিত 
অর্থের চাঁহদা, এবং সম্পদের অস্ডার 'হসেবে অর্থের ফাটকা চাহদা । অর্থকে যাঁদ 
পাখি বলা যায় তাহলে আমরা বতে পারি- ক্লাসিক্যাল অর্থনশীতাঁকদরা এই পাখি 
গায়ে এক মানত ডানা বাসয়োছলেন । কিস্তি কীনস বাসয়েছিলেন দুটি । অর্থাৎ 
ক্লাসক্যাল তত্তেে অর্থের আলোচনা অসম্পৃণত কশীনস তাকে সম্পৃণণতা দান 
করোছলেন। 

দ্বিতীয়ত, কশনূস প্রথম সুদের হার নিরধারণের ক্ষেতে ফাটকার গুরুত্ব বাখ্যা 
করেছিলেন । কীনসের আলোচনাতেই মানুষের আশা-আশঙকার একটি বড় ভূমিকা 
আছে । সুদের হার নিধারণের ক্ষেলেও তার ব্যাতক্রম হয়নি । আশা-আশকঙ্কার 
প্রভাব অর্থনোতক জব খুবই বেশশী। এদের কথা না বললে সব বলা হয় না। 
কিন্তু কীনসের আগের ষুগের সদতত্েদ এই সব ব্যাপার ছিল লা। 

পিত্ত এত গণ সত্তেও কীনসের সুদতক্ে কয়েকাঁট ত2ট থেকে গেছে । 

১। কশন্স স্থদের হারকে পুরোপাযি আর্থিক ব্যাপার বলে ধরেছিলেন । 
ক্লযাসক্যাঙ্গরা বতেন স্রদ পুরোপুরি বাস্তব বাপাল । সেই বন্তবা যেমন অসম্পৃণ" 
ও অর্ধসত্যা, তেমান মুদ্দ সম্পণ আর্ক ব্যাপার নামক ধারণাটও অসম্পূর্ণ ও 
অর্ধসতা । হুদ অংশত আর্থঘক এ€ং অংশত বাস্তব ব্যাপার । তদের হার যেমন 
অর্থের চাহিদা ও যোগানের হারা নিধারত হয়, তেমনি মজলধনের কার্ধকারিতা, 
সন প্রবণতা প্রভৃতি বাস্তব বিষয়গুলিও সুদের হারকে প্রভাবিত করে। 

২।॥ কীন্‌স্‌ তাঁর পূর্ববর্তী ক্ষ্াসিক্যাল তত যে ভুলের উল্লেখ করোছলেন-_ 
গতাঁন নজেও সেই একই ভুল করোছিলেন। কশনস: অতাস্ত সুম্দরভাবে দোখয়োছলেন 
যে, আয়ম্তর নরধারিত না হলে দের হারও নরধারিত হয় না । কশনসের ততেহও দেখা 
বার যে, আরম্তর নিধারিত হয়নি । তিনি আয়ম্তরকে স্থির বলে ধরে নিয়েছিলেন । 
কিন্তু আয়ন্তর ধাঁগ চ্ছির লা থাকে, যাঁদ আয়স্তরের পারিবর্তন হয় তাহলে অর্থের 
চাঁছদার পরিবর্তন হবে । আরম্তর | %) বাড়লে .॥ বাড়বে এবং 1.1. রেখাটি উপরের 
গকে উঠে যাবে। তখন দের হারও পাল্টে যাবে। বিপরণতক্রমে, বাদ আরম্তর 
কমে মায়+ তাহলে 1; কমবে এবং 1.1 রেখাঁটি নীচের দিকে নেমে হাবে। তখন 


সদ্দ ৩৮১ 


সংদের হারও অন্য হবে । এইভাবে দেখা যায় আয়ন্তর নির্ধারিত না হলে সূদের হার 
'নধারিত হয় না। কাঁনসের তত্তের সুদের হার আনধাঁরত ( হ20565107171815 ) 
থেকে যায় । কান: ক্লযাসক্যাল তত্বের মধ্যে এই প্রুটিটি লক্ষ্য করে নিজেই সেই 
ভুলের জালে কীভাবে জাঁড়য়ে পড়লেন ভেবে পাওয়া যায় না। 

৩। কানসের তত্তেৰ অর্থের চাহদা দাম স্তরের উপর নিভ'র করে । কিম্তু 
ক্লাসিক্যাল তত্ে বলা হয় দামস্তর অর্থের চাঁহদ্রার উপর নির্ভর করে । কশনসের 
সুদ তত্ধেৰ অনা কথা বলা হয়েছে । অথচ কীনস- তাঁর দাম-তত্তও স্বীকার করেছিলেন 
পর্ণ কমণনয়োগ স্তরে দামস্তর অথের চাহদা ও যোগানের দ্বারা নিধাঁরিত হবে। 
অতএব কীনপের সদ ও দামস্তর তত্র মধ্যে কিছ-টা অসঙ্গাতি লক্ষা করা যায়। 

৪। অর্থের যোগান বাড়লে যাঁদ দামস্তর বৃদ্ধ পায় তাহলে &৮৮% বচ্ধি পাবে, 
|. বাড়বে এবং 114 রেখাটি উপরের 'দিকে উঠে যাবে, তখন সংদের হারও অন্য হবে। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে দামস্তর নিধঠিরত ও নির্দিষ্ট না হলে কঈনৃপের' ততেে সংদের হার 
নধরিণ করা যাবেনা । 

ঠে। কীীনস: তাঁর তন্দে অথেরি যোগানকে অবহলা করেছেন । অথেরি যোগান 
বলত এখান কেবলমাত্র নগদ অথেব্ি কথাই ধরা হয়েছে এবং বাণজ্যক ব্যাংক সম্ট 
ভে কথা বাদ দেওয়া হয়েছে । একটি উন্নত অরথ্থ-বাবস্থায় বাণাজ্যক ব্াঙ্ক সম্ট 
অ্থরি যথেষ্ট গুরুত্ব আছে । 

৬। কশনূস- তাঁর অথেরি চা?হদা তব্তির অর্থের ফাটকা চাহিদার কথা বলেছেন 
এবং সংদের হারের সঙ্গে অথের চাহিদাকে সম্পকিক্ত করেছেন । এটি নিঃসন্দেহে 
একট অগ্রসারণ পদক্ষেপ ॥ £কশশ বর্মানে অর্থের চাহদাকে আরো বহু বিষয়ের 
সঙ্গে সম্পকয,ন্ক করা হয়েছে । আমরা বলতে পার -কীনসের তত্তের অর্থের 
চাঁহদাকে অনেক বেশ সরল করে দেখানো হয়েছে । 


১৭.৪ কখযোগ। তহাবল ততব ( 1,0988801৩ 08105 01)607 ) 


ক্যাঁসক্যাল তত্ে সংতদর হারকে বাস্তব বষয় ( 2৩৪1 71760015201) ) বলে 
ধরা হয়েছল। কগন:সের ত্তেৰ সুদের হারকে আথিকি বিষয় (0175519 
[1)60011)01)0 ) বলে ধরা হয়েছিল । খণ্মাগা তহাবিল তকে সদ নিরধারণের 
উপর বাস্তব ও আথক- উভয় বিষয়ের প্রশ।ব স্বীকার করা হয়েছিল । এই তত্ব 
অনুসারে সদের হার খণযোগ্য তহাবলের চাহিদা ও যোগানের ছারা 1নধারত হয় । 
যে সুদের হারে খণযোগা গতহাবিলের চাহদা ও যোগান সমান হয় সেই সুদের হারকে 
বলা হয় ভারসামা সদের হায় । খণযোগ্য তহাবল বলতে বোঝায় যে তহাবিল্‌ 
(৮59 ) থেকে খণ দেওয়া যেতে পারে । অনেকেই খণ নিতে চায় এরা খাণের 
চাহিদা সৃষ্ট করে। অনেকেই খণ দিতে চায়ঃ এরা যোগান সৃষ্টি করে। 

(ক) হণযোগ্য তহবিলের চাঁছদা ( [76170200 10 1,0981990)৩ 1701005$ ) 

খাণষোগ্য তহাঁবলের চাাহদা আসে দেশের পাঁরবার, প্রাতষ্ঠান বা সরকারের 


৩৮২ আধুনিক অর্থনগাতি 


কাছ থেকে । যে সব পারবারের চলাত আয় থেকে চলাঁত ভোগবায় পূরণ করা 
সম্ভব হয় না ভারা খণ করে। এর জনা তাদের সদ দিতে হয় । সংদ হল খাণের 
বায়। সদ হত বোশ হয়, খণের বায় তত কম হয়। কাজেই আমরা ধরে নিতে 
পারি ষে' সুদের হারের সঙ্গে পারবারগহজির খণের চাহিদা বিপরশত সম্পর্কে আবম্ধ 
থাকবে । সদের হার বাড়লে বা কমলে পারবারগ:লির খণের চাহদা ষথাক্রমে কমবে 
বা বাড়বে। 

পরবার ছাড়াও প্রাতদ্ঠানগৃছিল বাবসায়ে অথণবনিয়োগ করতে চায় । তাদের 
কাজ থেকে খণযোগা অর্থের চাহিদা আসে । একে বানয়োগের চাহিদা বলা হয়। 
সুদের হারের সত্্গ এই চাহদারও 'বাপরশত সম্পক" স্থাপন করা হয় অথাঁং সংত্দর 
হার বাড়লে বা কমলে 'বাঁনয়োগের জনা খণের চাহিদা যণ্রাকুমে কমবে বা বাড়বে । 

খাশযোগা তহবলর আর একট চাহদা আসে সরকারেপ কাছ থেকে । সরকার 
ক্ুদণা্্র কাছ থক খাণ নয়ে সেই আঅথরি সাহাযো নালারূপ কাজে বায় কক্র্রন। 
কণ্তযাগা তহবতলর সরকার চাহদা সদের হারের উপর £নভর কর না বলেই ধরা 
হয়। এরুকার প্রয়োজন দেতখন, বায় দেখেন না। কাজেই যে পাঁুমাণ জাথার 
প্ুয়োজন--যে কান সদরে হাত তা সংগ্রহ করাই হল সকার উদ্দেশা | 

তাহলে আমরা পাই খনণের মোট চাহদা_ পারিবারগশীলর ভোগবায়জ নিত 
চাহদা + প্রতষ্ঠানগহীলর বিনিয়োগজনিত চাহিদা + সরকারী চাহিদা । ধরা যাক" 

[,-খণযোগা তহবিলের মোট চাহিদা 

০.- ভোগ্বায়র জনা খলের চদহদা 

ঢু. - বিনতহাগের জনা খতণর চাঁহদা 

০... সরকার কর্তক সম্টে খন্ণর চাংহদা । 

তাহলে আমরা পাই 0 ৮৮০৮1 267 036-7- (1) 

2). এবং সৃদের হারের সম্পর্ক হল বিপরিত সম্পর্ক । 1 বাড়লে 70. কমে । 
£ কমলে 1১, বাড়ে। 


(খ) হণযোগয তহাবলের যোগান (5801১ ০1 1:9909৮10 1 745 ) 


খাণযোগ্য তহাবলের যোগান আসে (১) পাঁরবারগহ্ালর সঞ্চয় থেকে, (২) অলন 
সন্ডয় মোচন ( 41509810808 ) এবং (৩) আঁতারন্ত অর্থ স্‌ন্টি থেকে । পাঁরবারগ্জ 
তাদের চল্লাতি আয়ের একাঁটি অংশ দিয়ে ভোগ ব্যয় ঘেটায়, বাঁক অংশাট চলাত 
সশ্চয়ে জমা রাখে । লন্ভয় করা হল ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করা । সনদ প্রাপ্তির 
জন্যই পারবারগ্ল সম্চয় করে থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। ক্ল্যাসিকাল 
অর্থনশীতাবদরা সেরকম ধরেই সুদের হার ও সপ্য়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পকের কথা 
বলোছলেন ॥ পরবতদকালে কশনস: এবং অন্যান্য অর্থনশীতাবদরা বললেন, সয় 
গধানত ব্যন্ধির বা পরিবারের আয়ের উপর 'নিভর করে ॥ সংদের হারের সঙ্গে সঞ্চয়ের 


সুদ ৩৮৩ 
কোন সম্পন্ট নেই, থাকলেও তা আতিশয় দূর্বল সম্পক"। ধরা যাক, 9. স্চয়, 
%- আহ গুধং হ- দের হার । তাহলে আমরা পাই, 

5-30১, ₹) অর্থ সঞ্চয় আয় শুদের হারের উপর নি করে । আয় বাডলে 
সঞ্চয় বাড়ে, আয় কমলে সম্ঞয় কমে । কাজেই এ ০. ধরা মাক? সুদের হার 


বাড়লে সঞ্যয়.বাড়ে এবং সুদের হার কমলে সন্চর কমে । অথাৎ ৪১০০ | নীচের 


তেনে উল্লম্ব অঙ্কে! এবং আন, 
ভুমক অক্ষে খণযোদিন আবার পবিমাণ | বি চি 5 
পার্হাপ কলা হয়েছে; হাছন সক ৯ 4 5/5 ইজ ল 1০ 


2াখাচটি তল সন্ট: রহ | এখানে ধুলা? 


। 
৷ ১: এটি 
হয়েছে যু, আহিস্তল হনিছিছিট পালুমাতিল রা ১৫ 


£ | 2 সি ৫ 
শ্হির শাছে 1 ভ্রায়স্করের পরিবজান 272 
০ £ 4 পার্শি সস 

চু 8 2 ৩৫৬ 52542 ! 41 ! 
তলে ৯৯ লেখা টির অবস্থানের ৬ 4৮৮ 1 ট। 
পারিবতান হলে আয় বাড়ল 55 ] 

ক্ষ হি শু উল বশ লি 

হত মস্ত লারা নটদাক রর ৪ 9. 2. ৪0..9 


এব শাতগ কুনালে লহ [দল তত হাবর। 
»হাতে ভতদত হারের উিপদ সন্ত ৭ 
হশখিলতা বরই প্ুদত সেই হা 95 পেখার গুল খ্ুতই কম রাখা হয়েছে ১৩ 
লেখাও তান দিকে সানত্শা তেলাতেন অবস্থায় থাকাবি। 


কযোগা অঞ্দেব গান আঙা" পাঁবারগঠীলর জতাীত সয় দক । পরিবার, 
গুলি অতটিতে যে অর্থ অলস সয় তহবিলো জমা কবে রেখেছিল হসই সয় ভেওেও 
দ্র 


৫ 


ধণ “দতে পারে । একে আমরা অলস সঞ্চয় মোচন বলতে পার । সাধারণ সে 

হার বেশ হলেই পরিবারগূলি ভাদের অতাঁত অল্স সণ্চয় ভেঙে অথ খন দত চাও 
এর ফলে খাণযোগা তহবিলে যোগান বাড়ে । অলস পঞ্জয়ে অঞ্ জমা করে রাখা হলে 
তাকে অলস নন্যয় ধারণ (চ1941010£ ) বলা হয়! অলস স্গয় মেডিদ হল অলস 
সণয় প্ান্ণের িবপরীত কিয়া । যদি 7 ছাল অলস সন্যয় বারণ করা বোঝান হয় 
তাহলে - 21 ছারা অলস সঞ্চয় মোচন বোঝাবে। ধরা যাক' 


11] (1)151)099191118) ₹ _ 7 আমরা বলতে পারি 1317 সুদের হার ()-এর 
দশা উপন করে । পট বাড়লে -0লু বাড়ে, £ কমলে 0 কমে (অথাৎ 
11 বাড়ে )- 

সণয়ের সঙ্গ [07 যোগ করলে আমরা খণের যোগান পাব । সন্যয় ও 191 
একসঙ্গে ধরলে খণের যোগান হবে 5+52চা" কদ্তু 0£- 7. 

তাতএব খণের যোগান হবে 9+(0- 17). - 2 রেখাচিত্র ১- রেখাটির 

আঃ অর্থ ২৫ 


৩৮৪ আধুনিক অর্থনশাীত 


ছ্বারা খাণের এই যোগান দেখানো হয়েছে । £ বাড়লে ৯ বাড়ে এবং 131 বা 1 
বাড়ে কাজেই ! বাড়লে ১- ৮ বাড়ে । 

সেইজনা 5 -নু বখাটি ডানাদকে দেখানো হয়েছে! 

খাণের যোগাতনর তৃতীয় উৎস হল ব্যাঙ্ক সম্ট আতরিস্ত অর্থ । বাঁণ।জাক 
ব্যাঙ্কগুঁল আমানতকারীদের আমানত থেকে এই খণ দিয়ে থাকে । স্ুদেল হার 
বৃদ্ধি পেলে এই অর্থের যোগান বদ্ধ পায় ॥ ধরা যাক 2১০ অতিপিষ্ত অন্দর 
যোগান । ১৯৮ নিভর কর এব উপর । বাড়ল ঠা বাড়ে । রেগাছতরে 
৮ রেখাঁট সেইজ্ঞনা ভানদিকে হেলানো হসেছে । 

তাহলে আমরা পাই শণযোগা তহবিলের মোট যোগান ল সন্থয় 7 অল্স সমর 
স্মাচন +-মতিতব্রক অথ । 

ধরা যাক, 9০ ফাণযোগ্য হহঠবণেক মাটি যোগান তেলে আমরা সাই 

০১০74 সত 2), 
ও, নক করে এর উপরি কাটিতস 5 বাড 2 কমল সি কদর! 
“গা; ভারসাম্য £ সেখানে ৯১৩1) পরপর সমান হত তসখাতে দেও 


বকা ভবসামা দঙ্টা দেতব 1 পাশা কললভ পার ভাবসামা অবস্থায় 


টি 255 [9 ততলুততত০ (5 
১৭, পেশ 2 বু অই সিসির তা শ্ণ হয়ে 1 ভি তি ঠি কাত ত্র ০5৫ 
বেছি টেল তি উই নি রর টা ৬ 2 ইত ত রন 15 তত 
পছ৮ আত ৩2812 50 তাাকি স্পিত 7 € শিল্দ দক তিলালা লহদিহ লব 01 

রত সর 2 ১2751 
থি) মৃশ্রখয 2 ই লুপ ও পরলিতগের ক্েসিকি। লি সং ুমিত। শা প্রত তুজিতণ্য 
কশফোগ/ হি হল্ডরাউ তে কক পিক কে এক) উদ তে তি, 2 জলিল তত 
বদ হাতে পস্িন বিষয় হষলিনাও লন্টিহ ও দর শুযুততি কিবিণ হাল ছি ও লাস কনা 
হা শত অজ তত পাভব ঢাছিদা নেই আলব দহ 2 ভাহলা।বর কানি গুভাব 


চর 


সদের হাখেব উপল পড়ে না বলে ক্যাসিক্যাল অতি ভিবদরা ধলা নেন | এজ 
ঠক নন । কারণ শ্রার্ধা হল একট সম্পদ এবং মলোর আগ্ডার | অহথজি চাহদা 
ছে | বিশেষ কনে ফাদক্ার জনা জের চাহিদা সংদের হারকে পুজাঠবত কছে।। 
একে অস্ববকাব করা উচিত নয় । খাণযষোগা তহবিল তলের সন্চয় ও [বানয়োগকে যেমন 
গুরত্ব দেওয়া হাখেছে তেমন গুবাত দেওয়া হয়েছে অলস সপ্চয় মোচনেন উপল । 
অলস সণ ধবণ ও মোচন উহয়েই অেরি ফাটকা চাহদার সঙ্গে সশ্পকাযুক্ত । 
আবার) কন, তাঁর সদ ততে্ সংদের হারকে কেবলমান্ত অগেরি চাহিদা ও 
যোগানের সঙ্গে সম্পক বুস্ত করেছেন সণয় ও গবাশয়োগ প্রবণতার মত বাস্তব 
[িষয়গুলে তাঁর আলোচনায় গুব্রুদ্ধ পায়ান। এটাও ঠিক নর়। ক্র্যাসিক্যাল ও 


ত্্দ ৩৮৩ 


কানসীর তত্তেবর ঘষে অসম্প্‌ৃণতা লক্ষ্য করা যান্ন খাণযোগ্য তহবিল তত্র সেই 
অসম্পূর্ণতা নেই । কাজেই একে আমরা গ্রহণযোগ্য তত্তৰ বলতে পার । 

(২) 'কিশ্তু দূভাঁগ্যের বিষয় এই ততেএও সূদের হার আনরধারত ( 1 006161- 
0)8081৩ ) থেকে যায়! সপ্ুয় যেহেতু আয়ম্ঞর %-এর উপর নির্ভর করে, অতএব 
আয় নিধারত না হলে 55 রেখার অবস্থান 'নাদন্ট হবে না। এ-এর পাঁরবর্তন 
হলে ১5 রেখার এবং সেই সঙ্গে 9. রেখার অবস্থানের পাঁরবর্তন হবে । কাজেই 
ন্দের হারও পাল্টে যাবে। ক্্যাসিক্যাল তত্বেও এই সমস্যা 'ছিল। কীন-স্ীয় তত্েও 
ছিল ' আবার ক্ঈগযোগ্য তহবিল তত্কেও এই সমসা রয়েছে । কাজেই আমরা 
বলতে পার যে দের হার নিধ্ারণ করার ধান সমস্যা হল একই সঙ্গে আর (%) 
এবং সুদের হার (₹) নির্ধরিণ করার সমস্যা! খণযোগা তহবিল তদ্বেও এই সমস্যার 
সমাধান করা হয়ান । 


রঃ 


$৩) আয়ের ভারসামোর ছানা 

সা ০০+770 হবে? 06 লভোগব্য়, [-বিনিয়েগ ব্যয় এবং 0- সরকার 
তয় । 

অতি ৮৮0,570. 

ভি ১০1০) 

. সবকার যাঁদ ককবলমনে খাণ্রে সাহাযো বায় মেটান তাহলে 07505 হাবে। 

অত্র জয়ের ভারসামো লু শর্ত হল হুয। 

5.7], +100:75 19, 1 কল উদ বরেখিতে দেখা যাচ্ছে ৯9৮ শত 
পালিত হতে পারে চ ন্দ,তে 1 চ বন্দুতে ১২১, হয়ালু। 

অঙ্এব 6 শবন্দতে আয়ের ভারসাম্য থাকবে না! কাজেই স্থদের হারও 
ভারসাম্য অবস্থায় থাকবে না । অর্থাৎ চ ধিন্দ্াট ভারসামোব বন্দু নয় । এটি হল 
ভারসাম্াহশনতার বিন্দু (৮01 0 01550 4170170 ) ! 
১৭. হিঝ-হযানলেন তক ( £11০85-87570562) 41081 5515 ) 2 


স্ঈদের হারের হিজ্স-হ্যানসেন প্রণখত তত্ধ হল ক্ল্যাসিক্যাল তত্ব ও কানসীয় তত্র 
সম্মিলত রুপ । প্রথমে অধ্যাপক 'হক্স এর আভাস দেন এবং অধ্যাপক হ্যানসেন 
তার বস্তুত ব্যাখ্যা করেন বলে এই তত্্কে 'হক্সহ্যানসেন তত্ব বলা হয়। 


অধ্যাপক হিক্জের মতে, দের হার (1) নিধাঁরণের ক্ষেত্রে সঞ্চয় (5), 'বানিয়োগ (1), 
অথের চাহিদা (1+) এবং অংথ"য় যোগান (0) সকলেরই গুরুত্ব আছে । 'দ্বতীয়ত-_ 
ক মনে করেন স্রদের হার নিধরিণ করার সমস্যাটি আয়স্তর (%) নিধরিণের 
সমস্যার সঙ্গে জাঁড়ত। আয়স্তর এবং স্রদের হার একই সঙ্গে নিধারিত হওয়া 
প্রয়োজন ॥: £ এবং *%-এর মান এমন হওয়া চাই যাতে $-এর ক্ষেত্রে এবং :-এর"ক্ষেত্রে 
কোন পাঁরবর্তনের ঝোঁক থাকবে না । আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরবে 1নতে 


৩৬৬ আধুনিক অর্থনপীতি 


পার যে, অর্থব্যবচ্ছায় গুটি মান বাজার আছে-_একটি ছল দ্রব্যের বাজার (০০707০০- 
৫509 00801 ) এধং অনাটি হাল অর্থের বাজার (71০:565 18160) | দ্রবোর বাজারে 
আছে আয়ের চাছিদা এবং আয়ের যোগান । অর্থের পাজারে আছে আথ্ধর চাহিদা 
ও ছর্ধের যোগান । ধরা বাক দেশাট আন্তজাতিক বাণকো অংশগ্রহণ করে না এবং 
সেখানে সরকারের কোন অর্থনৌতক কম" নেই । এই রকম দেশে দ্ুবোর বাজারে 
জয়ের চাহিদা হবে ভোগব্যয়ের চাহিদা (0) এবং বিনিয়োগের চাছিদা (1) । 

মোট চাঁছিদা-০+ 1, দবোর বাজারে ভারসাম্য থাকবে যাদ 

১-০+] হয়, অর্থাৎ খু - ০. 

অর্থাৎ ৩.০] (., 57৮0) 

ধরা বাফ 9 নিভ'র করে 5 এবং £-এর উপর এবং ] নির্ভর করে !স্এর উপর | 


তাহলে আমরা পাই-_ 
১০০5 (5 1)--701) সন্য় অপেক্ষক 
ঢু. ছু (2) (2) 'বানয়োগ অপেক্ষক 
09 2 মু ০১5৮০০০০০০৯০ (3) ভারসামোর শত । 


এখানে ধরা হয় যে, £ বাড়লে ও বাড়ে, £ বাড়লে 5 বাড়ে 
এবং 7 
৫8 
অথথ ত্র ০ এবং ৭৪৯০, বিনিয়োগের ক্ষেত্র 


ধরা হয় যে, £ বাড়লে £ কমে এবং £ কমলে [ বাড়ে । অর্থাৎ এ.-০, 


উপরের (1), (3) এবং (3) থেকে পাই । 
950০ (0). (4) 

(4) নং সমীকরণ থেকে আমরা * এবং 1-এর একক মান পাব না। কারণ এখানে 
২ টি অজ্ঞাত বিষয় ( % ও 7) এবং একটি সমধকরণ রয়েছে । এখান থেকে আমরা * 
এবং £-এর এমন করেকজোড়া মান পাব যাদের প্রতোকটির জন্য 2.5 হয় । সেই 
মানগৃলিকে রেখাচত্ে বসিয়ে আমরা £5 রেখা অঙ্কন করতে পারব । » বাড়লে 
5 বাড়ে । তাহলে ভারসাম্যের জন্য [ বাড়াতে হয় । তার জন্য £ কমাতে হবে । অতএব 
আমরা পাই যে % বাড়লে ' কমে । অর্থাৎ *% এবং £-এর সম্পকর্শট হল বপরণত- 
মুখী সম্পর্ক । এইজন্য [5 রেখাটি সাধারণত বামদিক থেকে ডান দিকে 1নয়ম-খশ 
হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, [5 রেখার উপর প্রত্যেকাট 'বন্দুতে 
5-3 £ সমান। অর্থাৎ 75 রেখার উপর প্রতোকটি বিশ্দ- দ্রবোর বাজারে ভারসামা 
সএচত করে । 

এবার অর্থের বাজারের দিকে তাকানো যেতে পারে । অথের বাজারে অথের 
চাছিদা (1.10001016 721৩61৩০৩ ) আছে । এই চাহিদা সুদের হার এবং আয়- 
শুর্বের উপর নির্ভর করে ॥ ধরা বাক 1.--অর্থের চাহিদা । [.-- 109, 1)। 


চ্ছ্দ ৩৮৭ 


আর বাড়লে কেনাকাটার প্রয়োজন বেশি হয়। তার জনা অর্থের চোহদা 
বুদ্ধি পায়। অতএব বাড়লে [. বাড়ে। আবার সুদের হার কমলে লোকে 
অর্থ হাতে ধরে রেখে দেয়, ধার দিতে চায় না। অর্থ হাতে ধরে রাখাই হচ্ত 
অর্থের চাহিদা । কাজেই আমরা বলতে পার সুদের ছার কম হলে অর্থের চাহদা 
বেড়ে যায় । বিপরীত পক্ষে £ বোশ হলে হাতে বোশ অথ ধরে রাখার জন্য 
অর্থের চাহিদা কমে যায়। আমরা পাই-: বাড়লে! কমে। তাহলে অর্থের 
চাহদা অপেক্ষকাটিকে 'নম্না্শাখতভাবে প্রকাশ করতে পারি £ 


ঢু হু. (9১), চে ০০৭০০, 


কশীনসের মতে অর্থের ধোগান সুদের হারের উপর 'নিভ'র করে না। কেন্দ্রীয় 
ব্যান্ধ ও দেশের আর্ক কর্তপক্ষ ষে অর্থের ফোগান দেন তার পারমাণ আর্থক 
নশীতর উপর নির্ভর করে । অর্থের যোগান হল একি গ্রুবক। 


অর্থাৎ 1 ০১.............(2) 


(1), (2) এবং (3) থেকে পাই 


[09 1). ৭:70). এই সমীকরণ থেকে আমরা % এবং £-এর কয়েকজোড়া 
গান পাব যাদের প্রতোকাঁটর জন্য 1. ৫ হবে ; অরাঁধ অর্থের বাজারে ভারসামা 
থাকবে । ১ এবং +-এর সেই মানগৃলির মধ্য দিয়ে যে রেখা অঙ্কন করা যাবে তাকেই 
বলা হবে [রেখা । এই রেখা সাধারণত উধ্বমুখী হয়। কারণ £ বাড়লে 
[. বাড়ে, ফলে অর্থের চাঁহদা নেখা উপরের দিকে উঠে যায় এবং সুদের হার বেড়ে 
যায়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে. 1:১1 রেখার উপর প্রত্যেকটি বিন্দ্‌তে 72. 
অতএব [7 রেখার প্রত্যেকটি 'বিশ্দীতে অথের বাজারের ভারসাম্য অবস্থা সুচিত 
করে । 

এখন একটি মাত্র রেখাচিন্রে [5 এবং 17 রেখা অঙ্কন করে তাদের ছেদাবন্দ্‌তে 
খ এবং! নিধারণ করা যায়। সেই সুদের হার ও আয়স্তর হবে ভারসামা সুদের 
হার ও ভারসামা আয়স্তর, কারণ সেই সুত্রে »। 
হার ও আয়স্তরে দ্ববযোর বাজারে ও অর্শ 
বাজারে একই সঙ্গে ভারসাম্য প্রাতীষ্ঠত হবে। 
পাশের রেখাচত্রে 19 ও, [পি রেখা দুটি 
পরস্পরকে £ বিন্দুতে ছেদ করেছে । 
1বন্দূতে সুদের হার -৮09£০ এবং আয়ন্তর হল 
0০. যেহেতু £ বিদ্দট একই সঙ্গে 1৩ এবং 
[এ রেখার উপর আছে অতএব এ বিন্দ্টি ১৮৬ রেখাচিত্র; হদের এবং আরত্তর 
প্রবোর বাজার ও অর্থের বাজারের ঘুগপৎ ভারসাম্য সযাঁচত করছে । 





৩৬ আধূনিক অর্থনীতি 
প্রশ্লাফলণ 


১। হুষের হার বলতে কী বোঝ? হুদের হার নির্ধারণের ক্যাপসিকঢাল তত্বটিয় পর্যালোচনা! কর। 

২। চুষের হায় নির্ধারণের ক্ষেতে কীন্পীয় তত্বটির পর্যালোচন। কর । 

ও। স্হ্দের ছার অর্থের তাহিদা! ও জর্থের যোগান দ্বার] নিখারিত ছয়” আলোচনা কর। 

৪। ভূখি কি মনে করবে, হুগের ছার অর্থের চাহি! ও যোগানের দ্বার! নিষায়িত হয়? ঝুদ্কিসহ 


আলোচন। কর। 

৫1 খণহোগ] তহবিল তত্ব সতদ্ধে আলোচন! কর। 

৬। "নুষের হার খণধোগা অর্থের চাহিদা! ও হোগানের দ্বারা নির্ধারিত হ”__আলোচন। »র। 

৭। তুধি ফি ধনে করঘে, ক্/াসিক্যাল, কীঙ্গলীয় এবং খপযোগা তঙ্ধিল তত্বের কোনটির খার।! 
হুদের হায় নির্ধারণ সহগ্তার সঠিক সযাধান করতে পারে না? হুক্তিস্ উত্তর দাও। 

৮ | কু'ঘের হার নির্ধারণের ক্ষেতে হিক্স-হানসেন তন্বটির আলোচন! কর। 

»। তুমি ফি হনে কর থে, দুধের ছার এবং আরত্তর একই সঙ্গে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন? 


ঘুক্তিমহ জালোচন। কর। 
১০। সংক্ষিপ্ত প্রত্প £ 
(ক) আধিক নু ও বাস্তব পৃঙ্গের পার্থক] কর। (খ) "অর্থ সবচেয়ে তরল সম্পদ ।”-_- কথাটির 


বাথা কর। 
(খ) কাটক1 কারবারজ নত অর্থের চাঠিঙজার সঙ্গে হুদের় ঢাকের সম্পর্ক নির্ণয় কয়। 





১ ৰ স্ুল/হ? 





১৮১ (ক) মহনাফা কাকে বলে? 


কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান দ্ুবা উৎপাদন ও বিক্রয় করে । দ্ুব্য উৎপাদন করার 
জন্য প্রাতষ্ঠানটি নানার্‌প উপাদান নিয়োগ করে । প্রাতন্ঠান বা ফামণাট ধাঁদ বাইরে 
থেকে এইসব উপাদান ক্রয় করে তবে সেই উপাদানগহ্লকে ভাড়াটয়া উপাদান 
(11754 ০৫০1৩ ) বলা হয়। ভাড়াটিয়া উপাদানগুছাল জাম, শ্রম, ম.লধন হতে 
পারে ॥ ফার্ম 'নাদন্ট চুক্তর 'ভাততে এই সব উপাদান সংগ্রহ করে । সেইজন্য 
জামর খাজনা, শ্রমের মজুর ও মৃলধনের সদকে আমরা চুন্তীভাত্বক ব্যয় বলতে 
পারি। এখন ফার্ম দ্রব্য উৎপাদ্রন ও বিক্রয় করে যে 'িক্রয়লব্ধ আয় পেয়ে থাকে 
তা থেকে ভাড়াটয়া উপাদানসমূহের জন্য ফামের চুন্তাভাত্তক ব্যয় গবঝয়োগ করে 
যদ কোন উদ্ধত থাকে তবে সেই উদ্ছক্তকে মৃনাফা বলা হয়। অতএব মনাফা 
হল ফামের নীট ববক্রয়লম্ধ আয় ॥ অন্যভাবে বলা যায় ষে? ফামের মুনাফা হল 
ফামের মোট বিক্লয়লম্ঘখ আয় ও মোট চুন্তীভাত্তক ব্যয়ের পার্থক্য ॥ - মুনাফা *” 
মোট বিক্য়ল্ঘ আয়- মোট (চুক্তিভিত্তিক ) বায়। মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান 
হলে মুনাফা শুনা হবে। মোট আয় যাঁদ মোট ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে 
মননাফা ধনাত্মক হবে ॥। তাহলে মহনাফা হল অবাঁশষ্ট আয় ( £55809) 1100০010005 
প্রতত্ঠানের মালিক এই মুনাফা পেয়ে থাকেন । যেখানে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানটি এক- 
মালিকগ কারবার-_-সেখানে মন'কা হবে সেই মালিকের উদ্যোগ নামক সেবার মল্য। 
যৌথম্‌ূলধনী কারবারে বহ, মালিক বা শেয়ার-হোল্ডার থাকেন । সেখানে একজন 
মালিক নুনাফা বা লাভের একটি অংশ পেয়ে থাকেন । একে লভ্যাংশ বলা হয়। 
আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য ধরব যে? সব প্রাতিষ্ঠানই একমালিকী কারবার । 
এখানে মালিককে বলা হবে উদ্যোন্তা এবং মুনাফা হবে সেই মালিকের অবশিষ্ট 
পাওনা । 

(খ) মোড মৃনাফা ও নট মুনাফা £ 


উৎপাদনের মাগলক দ্রবা বিক্রয় করে যে সে।৮ বিক্রয়লম্ধ আয় পেয়ে থাকেন তা থেকে 
বাইরে থেকে ভাড়া করে আনা উপাদানসমূহের পাওনা মিটিয়ে যে উদ্বৃত্ত বা আতারন্ত 
আয় পান তাকে মোট মঃনাফা বলা হয় । মোট মুনাফা একি মিশ্র আয়। 

উৎপাদনের মালক বাইরে থেকে জাম, শ্রম ও ম.লধন সংগ্রহ করেন এবং তার জন্য 
জামর মাঁজককে খাজনা দেন, শ্রামকদের মজুরশ দেন এবং মূলধনের মালককে সুদ 
দেন। অনেক সময় মাণলক উৎপাদনের কার্যে নিজের জাম, শ্রম ও মূলধন নিয়োগ 
করে থাকেন। জম, শ্রম ও মুলধন দেওয়ার পর মালিক উদ্বোগ 'দয়ে উৎপাদনকে 


৩৯০ আধৃঁনক অর্থনীতি 


সম্ভব করে তোলেন । কাজেই মাঁলকের উদ্যোগ হল মালিকের . £বশেন শ্রম । 
উদ্যোগের জন্য মালিক মৃনাফা পেয়ে থাকেন । তাছাড়া মালিক নিজের জমির জন্য 
খাজনা, নিজের জনা মজুরণ ও নিজের মূলধনের জন্য সুদও পেয়ে থাকেন । এই 
সব পাওনাগৃলিকে ধরে মালিক যে মুনাফা পান তাকেই মোট মহনাফা বলা 
হয়। অতএব মোট মুনাফা - মালিকের উদ্যোগের মুনাফা + নিজের জামর খাজনা 
+ নিজের শ্রমের মজরী41+ মালিকের মৃলধনের সুদ । 

উত্পাদনের মালিক বাইরে থেকে যে সব উপাদান ক্রয় করে আনেন সেইসব 
উপাদানের জনা ফার্মের যে বায় হয় তাকে স্পন্ট ব্যয় ( ৯০11080০051) বলা হয়। 
অপর পক্ষে মাজক উৎপাদন কার্ধে যে-সব নিজস্ব উপাদান ব্যবহার করে থাকেন 
তাদের জনা মালককে কোন স্পদ্ট বায় অন্য ক্ষাউকে দিতে হয় না বলে এই বায় 
গুলোকে ঘমলিকের অন্তর্নিহিত পাওনা (101091101 69117108 ) বা অস্নণহত বায় 
বলা হয় । মোট ম.নাফা হল- মোট বিকল আয়-_ফামের হমাও স্পস্ট বায়ন 
মালিকের উদ্োতণর মনাফা +অন্যানা অজ্তার্নাহত পাওনা । 

মালিকের মোট মুনাফা নামক 'মশ্র আয় থকে ধাঁদ মাণ্লকের নিজস্ব উপাদান- 
পাঁলর দামস্বর-প মোট অস্তার্নাহত বায় বাদ দেওয়া শায়* তাহলে যে মুনাফা থাকে 
তাকে নীট মুনাফা বলা হয় । নীট মৃনাফা হল কেবলমাত মাঁলকের উদ্যোগ নামক 
সেবার পারশ্রমক 1 আমরা বলতে পার নশট মুনাফা মোট মুনাফা- মালিকের 
অন্তার্নীহত পাওনা বাআয় । অতএব যাঁদ মাজিকের অভ্তার্নীহত পাওনা কিছ না 
থাকে, অথ মালিক যাগ উদ্যোগ ছাড়া আর কোন উপাদানের যোগান দেন তাহলে 
দাঁলেকেব মোট মুনাফা ও নট মুনাফা সমান হবে। যদি অন্তর্নিহত পাওনা 
বৃচ্ধ পায় তাহলে নট মলাফা কমবে। 

বাঁদ মোট মুনাফা ও মালকের অন্তানণহত পাওনা স্মান হয় তাহলে মালিকের 
লশট মনাফা শ্‌লা হবে। তাহলে মোট ও ন্ট মনাফার নস্ধা আমবা নিয়ালাখত 
পার্থকাগুঁল লক্ষ্য করতে পার । 

১। মোট মুনাফা নীট মুনাফার চেয়ে বেশি হয়ত ৯1 তমাট মনাফার মধ 
উদ্যোগের প্রগ্কার ছাড়াও মাঠলকের স্নানা উপাদানের আয় অস্ভূর্তি থাকে, একম্তু 
নশট মৃনাফার 'মধো কেবলমাত্র মালিকের উদ্দোগেল পুরস্কার থাকে । 

১৮২ মুনাফার উপাদাল £-- 

উত্পাদনের মাঁলক দ্রবা উৎপাদন করার জন্য নানার ভাদ্াটিয় উপাদান 
নয়োগ করেন । সেই সব ভাড়াটিয়া উপাদানের চ্ুনা তাকে 'বিতিল্ন প্রকার বায় 
মেটাতত হয়। দ্বব্য উৎপাদন ও "বক্রযয় করে সে আয়' পাওয়া যায় তার থেকে 
উপাদানগুগলর পারিশ্রামক দিতে হয় । তারপর যা উদ্ধ থাকে তাক মাঁজিকের 
মনাফা ব্লা হয়। এই মুনাফার মধো একাধিক উপাদান থাকে। 

মোট মংনাফা হল একটি মিশ্র আয় ॥। এর মধ্যে উত্পাদনের মালিকের 1ন্জঙ্ব 
শ্রমের মজুর, নিজস্ব জাঁমর খাজনা, নিজস্ব মজলধনের সদ অন্তভুর্ত থাকে । তাছাড়া 


মখলাকা ৩৯৯ 


থাকে মালিকের নাট মুনাফা । মালক উৎপাদনের কাজে নিজের উপাদান 'নয়োগ 
করলে তাদের জন্য তাকে ষ্পন্ট কোন ব্যয় বহন করতে হয় না। অথচ মোট ব্যয়ের 
হিসাব করার সময় এই ব্যয় ধরা হয়। কাজেই এই ব্যয়কে অস্তনিণ্হত ব্যয় বলা হয়। 
অন্তান"শহত বায় মালিকের আয়। কাজেই একে অন্তর্নিহত আয়ও বলা যেতে পারে । 
মালক নিজের উপাদান ব্যবহার করে ধে সব অস্তানঠহত পাওনা পান তাদেরকেই বলা 
হয় মুনাফার উপাদান । 

সাধারণত একমালকণী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই মুনাফার 'বাভত্র উপাদানগহালর 
'পুথকীকরণ সম্ভব £ একমালিকশ বাবসায়ে মালিক সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন । 
শ্রমক নিয়োগ করা, মলধন সংগ্রহ করা, জাম জোগাড় করা পব ছুই তাঁর দায়িত্ব। 
এইসব উপাদান নিয়োগ করা হলে তাদের সহায়তায় দ্রব্য উৎপাদন হয় । সেই উৎপাদন 
পরিচালনার দায়ত্ব মালিকের | মালিক নিজের কারবারের পরিচালক ॥ দুব্য উৎপন্ন 
হলে শবক্রয় করার দায়ত্বও ৩র। দ্রবা বিক্রয় হলে অন্য সব ভাড়াটিয়া উপাদানের 
পাঁকর্শ্রমিক মিটিয়ে দিতে হয় £ কোনকম উৎপহা দ্ুব্য ক্রয় না হলেও মা?লক ভাড়া?য়া 
উপ্নদানগহলর পাওনা মটিয়ে দিতে বাধা থাকেন । সেক্ষেত্রে তাঁর ক্ষতি হয় । মালিক 
বাতিত অন্য কেউ ক্ষাত বহন করে না। মাঁলিকই হলেন কখৃকবাহক । উৎপাদনের 
যত 'কছ- ঝামেলা ও ঝংকি সব গিকছ মালিবল্ক সহা কলতে হয় । এতসব করার জন্য 
[তান নিজের কাছ থেকে 'িকছু মুনাফা পাওয়ার আশা করেন । একে আমরা 
স্বাভাঁবক মুনাফা বলতে পার | স্বাভটাবক মুনাফা হল মুনাফার প্রধান উপাদান। 

মালিকের স্বাভাবক মুনাফা তাঁর বকপ্প আয়ের সমান হয়। মালিক 
বেতনভোগশ কর্মচারণ হিসাবে অলান্ত হে আয় পেতে পারেন নিজের কারবার থেকে 
[তন সেই পাঁরমাণ আয় পাওয়ার আশা করবেন । অন্যত কাজ করলে বা পাওয়া যায় 
তা হল মালিকের ঘবকপ্প আয় ॥ মালকের স্বাভাংবক মুনাফা এই িবস্প আয়ের 
সমান হয় । অনেকে বলেন স্বাভাবিক মুনাফা হল সেই 'নম্নতম মুনাফা যা না 
পেলে মালিক উত্পাদন বম্ধ করে দেন। অধাপিকা জোয়ান রাঁবনসনের মতে, যে 
ম.নাফার প্রতিযোগিতামলক শিজ্পে নতুন ফাম' প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না সেই 
[নস্মতম মুনাফাই হল স্বাভা।বক মুনাফা । 

»বাভাবক ম.নাফা ছাড়াও মালিকের মৃনাফ;র মধ্য অন্য ছে সব উপাদান থাকে 
তাদের মধ্যে উল্লখযোগ্য, মা“ল,ংকর গবাভিন্ন 1নস্তস্ব উপাদানের অন্তর্নিহিত পাওনা । 
মালক যদি বাইরের থেকে জাম না নিয়ে নিজের এ।মতে উৎপাদন কার! চা'লয়ে ধান 
এাহলে তিনি জামদার 1হসাবে খাজনা পাবেন এবং সেই খাজনা শাঁর মৃনাফার 'হসাবের 
মধ অন্তুভুন্ত হবে। আমাদের দেশের কৃষকরা কীষুকর্ম নামক উৎপাদন ক্রিয়ার 
মালিক ও পারচালক । কৃষক নজর জমিতে কীষকর্ম করে যে আয় পেয়ে থাকে 
তার মধ্যে থাকে তার গনজের জাম খাজনা এবং মালিক 'হসাবে তার স্বাভা?বক 
মুনাফা । কৃষকের আয় হল একটি মিশ্র আয়। 

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মালক বাইরে থেকে ভাড়াটিয়া শ্রামক নিয়োগ করেন 


৩৯২ আধাাঁনক অর্থনীতি 


না। নজর £কংবা তাঁর পাঁরবাতরর সদস্যদের শ্রমের সাহাযষো দ্বুবা উৎপাদন করেন। 
আমাদের দেশের কুটীর শিজপপদের কথা এর সবচেয়ে উপযব-ন্ত উদাহরণ । কুটাীর 
চশতেপব মালিক যে আয় পেয়ে থাকেন তাকে সাধারণত ম.নাফা বলা হলেও তার মধ্যে 
থাকে মা'লকের মক্তরশ বা তাঁর পরবারের সদসাদের শ্রমের মজ.রশ এবং মালিক 
'হলাবে তাঁর স্ব।ভাবিক মুনাফা । শুধু কুটশর শিভ্পশ নয়, অনেক খরা বাবসায়শ, 
হাটি শজ্প প্রতদ্তঠাতনর মালিক প্রভতিরাও মুনাফার সঙ্গে মক্তুরশ পেয়ে থাকে « 
মালকের শ্রমের মক্তুরী হল মৃনাফার অন্য উপাদান । 

প'রশেচষ বলা যায়, অনেক ক্ষেতে মালিক তাঁর উৎপাদনকাষে" নিজের মজধন 
নিয়েগ কহে থাকেন । বড় বড় যৌথ ম.জধনী প্রাতত্ঠানগঞতীলও অবাণ্টভ মুনাফাকে 
প্র্তত্ঠানে বিনয়োগ করেন । এর জন্য কোম্পাঁন যে সুদ পায় তা অংশশদারদের 
লভাংতশর মধো তাশুভুকি থাকে । মালিক বা মালকদের 'বানয়োগ-কৃত মলধনের 
সদ মলাফার তা একট উপাদান । 


১৮৩ নট মুনাফা কেন পাওয়া যায় 2 

নট মুনাফা হল উদ্দোস্তার উদ্যোগ নামক সবার পুরস্কার 1 কম্তু উদ্যোগ! 
ক:কে বলে, কিংবা, উদ্যোন্তার ভঘকা কী-সে বিষয়ে স্পন্ট কোন ব্যাথ্যা শেই। 
যাঁদ বলা হয়-উতদাগ হল উৎপাদন পঃরচালনার দাত গ্রহণ তাহলে ঠক বলা 
হয় না। মাঃলক গনজে উৎপাদন পারচালণা না করে বেতনভোগণী পারচালক বা 
মাংশ্নজল নিশয়গ করতে পারেন । তাহলে বোঝা যাচ্ছে _পারচালনা হল এক- 
প্রকার শ্রম যার গবনময়ে তবতন বা মজুর পাওয়া মায়। মুনাফা পরিচালনার 
পুরস্করে হতে পারে না ॥ তাহলে উদ্যোগ কণ, উদ্দ্যান্তার কাজ কী-এইসন প্রশ্ন 
থেতকই যায়। 

উদ্যোস্তার ভুমিকা কস ও নট মুনাফা কেন পাওয়া যায় এ সম্বন্ধে অথনিনী ঠতে 
একরধক তত্ত্ব আছে । আমরা তাদের মধো কয়েকটির উল্লেখ করতে পারি । 

১1 ঝৃ'কিবছন তত্ব (7011501 ০ ২1510 96811196) 

প্রথমে অধ্যাপক নাইট প্রদত্ ঝং.ত ও আনিশ্চয়তা বহনতক্বটর কথা বলা যেতে 
পারে। নাইটের মত্ত উত্পাদদ্নর মালিক উৎপাদনের ঝখক বহন করেন এবং 
তার পুরস্কার হিসেবে নাট মনাফা পেয়ে খাকেন । অনা কোন উপাদান এই ঝনকি 
বহন করে না। শ্রমিকেরা চুক্তিমত মজে নিয়ে চলে যান ; জমির মালিক খাজনা 
পেলেই সম্ভুষ্ট ; মূলধনের মালিক সদ পেলেই খুশী ; উৎপাদনের ক্ষত হল কি 
লাভ হল-তাতে তাদের কোন আগ্রহ থাকে না। কম্তু দ্রব্য উৎপাদন 'করতে 
গলে উপাদান সংগ্রহ করতে হয়, তাদের সার্থকভাবে উত্পাদন-কাযে নিয়োগ করতে 
হয়--উৎপন্ল দুব্যকে, বাজারে বিক্ুয় করতে হয় খই কাজগহালির প্রত্যেক স্তরে অসংখ্য 
রকমের ঝাঁক ও ঝামেলা থাকে ; পদে পদে আঁনশ্চয়তা থাকে । উপাদান পাওয়া 
বাবে এমন কোন স্ছিরতা নেই । শ্রমিকেরা আন্দোলনের পথে নামতে পারেন ॥ 


মুনাফা ৩৯৩ 


যশ্ত বিকল হয়ে যেতে পারে । কারখানায় আঁপ্পিকা্ড ঘা অনা কোন আকর্স্মক 
দুর্ঘটনা ঘটতে পারে । পাঁরশেষে বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে দ্ুবা গেল--তা বিক্রি 
না হয়ে ' ফরে আলতে পারে, অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের চাহদা পড়ে যেতে পারে। 
এমান কত যে ঝধাক ও আঁনশ্চয়তা থাকে তার ইয়স্কতা নেই। উৎপাদনের মালিক 
ছাড়া অন্য কেউ এই সব ঝধাক 'নতে চায় না, নেয় না। 

নাইটের মতে উদ্যোগ হল ঝধাকবহন এবং নট মুনাফা হল এই ঝাকবহনের 
পুরস্কার । 

উত্পাদন ক্ষেত্রে দু'রকমের ঝংকি থাকে, ষথা--(ক) প্রাকৃতিক ও (খ) অর্থনোৌতিক । 
প্রাকৃতিক ঝখকর জন্য বীমা করা যায়। তার জন্য মুনাফা পায় বীমা প্রাতচ্ঠান । 
উদ্যোস্তা কেবলমান্র অবীমাবোগ্য ঝঠক ( /0105150) 10515) বহন করেন। 
সাধারণত অর্থনোতিক ঝখাককেই অবাঁমাযোগ্য ঝখাক বলা বায়। দ্রবোর চাহিদা 
ও দাম এবং উপাদানের যোগান ও দামের মধ্যে অর্থনোতিক ঝণাক থাকে । উদ্যোস্তা 
যে দ্রব্যের উৎপাদন করছেন - বাজারে তার চাহদা যাঁদ বোঁশ হয় তাহলে দাম 
বেশি হবে। উদ্যোস্তার বার যাঁদ 'স্ছির থাকে তাহলে দাম বাড়লে উদ্যোন্তার ম্‌নাফা 
হবে। আবার দ্রবোর চাংহদদা যদ কম থাকে--তাহলে দাম কমে যাবে এবং সেই 
সঙ্গে মৃনাফাও হাস পাবে । উদ্যোন্তার ঝঠাক চাঁহদার দকে যেমন, বায়ের দিকেও 
তেমনি থাকে । চাহিদা আনিশ্চিত। আবার উপদোনের ষোগানও আন্ত । 
যোগানের আনশ্চরতা হল ব্যয়ের আনশ্চয়তা । চাহিদার আঁনশ্চয়তা হল দামের 
আঁনশ্চয়তা । চাঁহদা ও যোগানের আঁনশ্চয়তা. হল অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা । কোন 
বমা কোম্পাঁন এদের ঝধাক বহন করে না। উদ্যোস্তাকে এই ঝধাক বহন করতে 
হয় এবং তার জনা উদ্যোন্তা নট - নাফা পায় । অতএব নাইটের মতে__ নট মুনাফা 
হল অবামাযষোগ্য অর্থনৈতিক ঝ'কি বহনের পুরস্কার । 


নাইউ-ততেহর ডপর মন্তব্য ঃ 

নাইটের যাস্ত বোঝার পক্ষে সহজ বলে মনে হয়। আধুনিক অর্থব্যবন্থার 
বিশেষত্ব হল আনশ্চয়তা । উৎপাদন বখন সরল ছিল? উৎপ্যদক যখন নিজের ভোগের 
জন্যই দ্ুব্য উৎপাদন করত--৩খন উৎপাদক ও ভে'গকারশর মধ্যে কোন ব্যবধান 
ছিল না। তখন ঝ*ক বা আনিশ্চয়তাও এত প্বল ছিল না। বর্তমান ধনতাম্পিক 
অর্থব্যবস্থা অত্যন্ত বিশাল ও জটিল আকার ধারণ করেছে । এখানে উৎপাদকরা 
ভোগকারশদের জন্য দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে; কিম্তু ভোগকারা দের সঙ্গে 
উৎপাদকদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। সেইজন্য উৎপাদকরা নিতান্ত 
অনমানের উপর 'নভ'র করে দ্ুবা উৎপাদন করে । ফলে লাভ বা ক্ষাত-ষে কোন 
একটি হবার সম্ভাবনা থেকেই বায় 

ধনতাশ্মিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এই ঝাক.খুব বেশি । কিম্তু ঝ:ক দিয়ে মুনাফার 
ব্যাখ্যা দেওয়া যায় ন। বলেই মনে হয় । নাইটের তত্তেবর বিরুদ্ধে বন্তব্য হল যে_ 


539 . আধ্বনিক অর্থনীতি 


প্রথমত, ঝাঁক সকলের ক্ষেত্রেই আছে । সাধারণ শ্রাম্ককেও ঝকির ভিতর 
ছয়ে কাজ্জ করতে হয়; তাহলে শ্রমিকের পাওনাকেও মজুরশ না বলে মুনাফা বলা 
উচিত। তেমনি জমি, মূলধন ইত্যাঙ্দ উপাদান ও উপকরণের 'মাবলিকদেরও 
নানারুপ কখকি বহন করতে হয়। কুকি বাদ সব ক্ষেত্রেই থেকে থাকে তাহলে 
কেবলমাত্র মৃনাফাকেই কথক দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। 

দ্বিতীয়ত, কাক পাঁরমাপযোগ্যা বিষয় নর । কিম্তু মৃনাফা পাঁরমাপযোগ্য । 
তাহলে ঝখাক 'দয়ে মনাফাকে পারমাণগতভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। 

তিতাঁর়ত, বাজারে দেকখা যায়, যে সব ফার্ম পুরানো ক্রেতাদের কাছে বাদের 
সুনাম আছে, বাদের আয়তন বড়- তাদের ঝধাক কম, কিস্তি মুনাফা বোঁশ । নাইটের 
ঝথাকিততেৰ এর ব্যাখা পাওয়া যায় না। 

চতুর্থত;ঃ লাইট-তত্র মুনাফা অর্জনের ব্যাপারে উত্পাদনের মালিকের যেন কোন 
প্রতাক্ষ ভূমিকা নেই বলে মনে হয় । এটা ঠিক নয়। ধনতা।-প্রক অর্থব্যবন্ায় মালিক 
অনাফা অজনের জনা সব রকম চেষ্টা ও অশ্পচেম্টা করে থাকেন। মাঃলক কখনই 
এলাফাকে ভাগ্যের দান হিসেবে মেনে নেন না। অতএন নাইটের তন্তবৰ বাস্তবতা বিরোধণ। 


২। ছআুনলাফার খাজলা তক ( হি60% 05019 ০1 ৮:০2) $ 

অধ্যাপক ওয়াকাতরর মতে ঝখক উদ্যোস্বার দক্ষতার পার্থকোর পুরস্কার । 
শরকাডোবি খাজনা তথ্বে তেমন বলা হয় যে--সব জমিতে খাজনা হয় না, কেবলমাল্র 
উর্বর জমিতেই খাজনা হয়, তেমনি ওয়াকারের মতে সব উদ্বোস্কাই মুনাফা পান না, 
কেবলমাত্র দক্ষ উদ্যোন্তারাই মুনাফা পেয়ে থাকেন । জাঁমর খাজনা যেমন জমিব 
উর্বরতার পার্থক্যজনিত উদ্বত, উদ্যোক্তার মনাফাও তেমান দক্ষতার পার্থকাঞজজনিত 
উদ্বস্। মাশালের ভাষার অনুকরণে বলা বার-মৃনাফা হল সার্থক ও সফল 
উদ্যোগের যোগানের অস্ভিতিশ্থাপকতার উদ্বৃত্ত । 

'ওয়াকারের মতে সব উদ্বোস্কা সমান দক্ষতাসম্প্ন্ন নন । কারো দক্ষতা, পরিচালনা 
ইত্যাদি এত ভালো যে, তিনি কম ব্যয়ে বেশ পারিমাণ দ্রব্য উত্পাদন করতে পারেন। 
অন্যেরা এমন পারেন না। কাজেই একই দামে দ্ররা বিক্রয় করে একজন যখন লাভ 
পেয়ে যান-_-অনোরা তখন কোনমতে খরচটুকু তুলতে পারেন কিংবা তাও পারেন 
নাও শুধু ক্ষতির মুখ হদখেন । 

মন্তব্য ৪ 

৯। ওয়াকারের এই তত্বে মুনাফাকে খাজনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 
'তাহলে উদ্বোগকে জমির মত একাঁট প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে তুলনা করতে হয়! 
সেটা করা বায় না। 

২। রকার্ডোর খাজনা তথে খাজনাকে উদ্ধত বলা হয়েছে । ম.নাফা বলতে 
আমরা যদি নীট মংনাফা বোঝাই তাহলে ওয়াকারের তত্ব তাকেও উদ্বত্ত বলতে 
হয়। কিস্তু নাট মুনাফা উচ্থতত নয়। ব্যয়ের উত্র্বেও নয় । 


মুনাফা ৩৯৬ 


৩। আধুনিক ঘযোথ মৃূলধনশ কারবারে উৎপাদনের অসংখ্য মালিক থাকেন, 
যাঁদের শেয়ার-হোজ্ডভার বলা হয় । তাঁরা মুনাফার অংশ পান । যে বছর উৎপাদনে 
লোকসান হর সে বছল সাধারণ শেয়ার-হোল্ডাররা 'ফিছু পান না। অতএব এই 
লভ্যাংশকে মলধন 'বাঁনয়োগের সুদ না বলে মুনাফা বলাই উাঁচত। ফিম্তু অসংখ্য 
শেয়ার-হোজ্ডার উৎপাদন পারচালনা করেন না। আবার তাঁদের দক্ষতা অনাদের 
চেয়ে ভালো এমন বলাও ধার না। অতএব ওয়াকারের তত্ব এই সব শেয়ার- 
হোজ্ডারদের মুনাফাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। 


৩। ভচ্ভাবন তত্ব ( 1100০261010 105019 ) £ 


অধ্যাপক সযমাঁপটারের মতে মুনাফা হল উদ্ভাবনের পুরস্কার । কোন বৈজ্ঞানক 
কিংবা কোন প্রাতভাধর ব্যান্ত নতুন দ্রব্যের কিংবা নতুন উপাদান পদ্ধাতর আঁককার 
করতে পারেন । এটা হল বেজ্জানিক আ'ঁবহ্কার । এই আবন্কারকে অর্থনৌতিক 
বা বাণাজ্যক ক্ষেত্রে যান সার্দপকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন তাঁর নাম উম্ভাবক 
(170009৬8601 )। ফোন উদ্যোস্তা উদ্ভাবক হসেবে কাজ করতে পারেন। তাহলে 
নতুন দ্রব্য বাক্জারে ছেড়ে তাঁর পক্ষে প্রথম প্রথম লাভ করা সম্ভব হবে । কালক্রমে 
অনেকেই সেই দ্বব্য কিংবা সেই পন্ধাতি গশখে যাবে । তখন তার যোগান এত বেশি 
হয়ে পড়বে যে, দাম কমে ধাবে । অথচ নতুন দ্রব্য বাজারে চাল? করলেই ক্রেতাদের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। প্রথম ফিছাীদন সেই দ্রব্যের বিক্রেতারা বেশ কিছ টাকা লাভ 
করতে পারবে । পরে এই লাভ কমে যাবে । আবার নতুন দ্রব্যের প্রচলন হবে। 
এইভাবে চলতেই থাকবে । 

ঈন্ভধ্য £ বলা বাহুলা স্যামপটারের এই তক্বটিও স্বাভাঁবক মুনাফার ব্যাখ্যা 
দিতে পারে না। যে সব ফাম" দীর্ঘাদন ধরে উৎপাদন করে চলেছে সেই রকম 
প্রাতষ্ঠিত ফামণগুঁলর মুনাফার ব্যাখ্যা এই তকে নেই । এখানে মুনাফাকে আকাঁস্মক 
উচ্ভাবনের প:রস্কার 'হসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু সে মুনাফা হল আতারন্ত বা 
অস্বাভাবিক মুনাফা । তাছাড়া নতুন উৎপাদন পদ্ধাত কিংবা নতুন আ'বন্কার হলে 
পুরাতন পদ্ধাতি ও পুরাতন যন্ত অচল হয়ে ষায়। তার ফলে নতুন ফার্মের লাভ 
হতে পারে, ফিশ্তু পুরাতন ফার্মের সমৃহ ক্ষাতি হতে পাবে । কাজেই উদ্ভাবন ততৰ 
প্রতিষ্ঠিত ফামের মুনাফার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। 


৪1 একচোটয়া কতা-তজ্তব (110৩০15 ০1 2৮০০০]9 ০০৬৩ ) £ 


এই তত বলা হয় উদ্যোক্তার উদ্যোগের জনা ম.নাফার উদ্ভব হয় না। মুনাফার 
উদ্ভব হয় উদ্যোন্তার আথি'ক ক্ষমতা থেকে । কোন প্রাতিষ্ঠান যাঁদ আয়তনে খুব 
বড় হয়ে যায়--তাহলে তার সঙ্গে প্রাতিযোগতায় কেউ পেরে ওঠে না। কালক্রমে 
ছোট প্রাতযোগণ প্রাতম্ঠানগীল ধংস হয়ে ধায় ॥। একাঁট বা দুটি প্রাজন্ঠান প্রচণ্ড 
ক্ষমতার সঙ্গে বাজারে প্রভুত্ব বস্তার করে। তারা একাঁদকে উপাদানের বাজার থেকে 
কম দামে, কম মজরশীতে উপাদান সংগ্রহ করে এইভাবে উৎপাদন ব্যর কমায় ; 


৩৯৬১ আধুনিক অর্থনশীত 


অন্যাঙ্গকে, উৎপদেনের বাজারেও দ্রব্যের যোগান ও দামকে এমনভাবে প্রভাবিত করে 
যাতে তাদের মুনাফা খুব বোঁশ হয় । 

কাজেই মুনাফা .হল একচোটয়া ক্ষমতার উপর নির্ভরশশল ॥। যে প্রাতষ্ঠানের 
একচেি। প্রভ” সত বোশি, তার মূনাফা তত বেশ । প্রাতযোগতামজক উৎপাদন 
বাবস্থায় হকেশ ছাম প্রাস্তক উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয় । অপারগ বাজারে দাম 
প্রাস্তক বায়ের চেয়ে বেশি হয়। বাজারে প্রতিযোগিতা ঘত কমবে, দাম (৮) ও 
প্রাস্তক বারের (0০) পার্থকাও তত বাড়বে । কাজেই ৮-1৮০-কে আমরা 
একচেটিয়া ক্ষমতার পরিমাপ বলতে পার । মুনাফা এই ৮-৮০-র সঙ্গে সঙ্গে 
বাড়বে বা কমবে । অর্থাৎ 

মুলাফা ম্ ৪৮(৮--1০), এখানে ৮৮০) 

মন্তব্য £ গ্রুনাফার যতগুজি তব আছে তার মধো এই তত্রটিতেই বোধ হয় 
ম.নাফার আসল স্বরূপ ধরা পড়েছে ! 

এই তকে মনাফাকে অর্থনৌতিক ক্ষমতার ফল বলা হয়েছে । 'কম্তু শুধু ম.নাফা 
কেন সব পাওনাই তো অর্থনোতিক ক্ষঘতার দ্বারা নিধারিত হুয়। কাজেই এই 
তথ্বটটকে যৃলাফা-নিধরিণের একট বিশেষ তত্ত$ বলা বাবে না। তাছাড়া একচেটিয়। 
ক্ষমতা ব্যাপারাটি ৮--৮০-র হ্বারা পুরোপুরি পরিমাপ করা যায় না। সামাজিক 
ন। রাজনৈতিক অবস্থার শরিপ্রেক্ষিতে একচেটিয়া ক্ষম তাকে পাঁরমাপ করা উচিত এবং 
ম.নফাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাফলোর হিসেবে ধরা উচিত । অথত্ি এই 
তত ম,নাফ: নামক একটি অর্থনেতক বিষয়কে অন্য জগতের মধ্ো 'নয়ে যা এবং 
সখানকাপ ব্যপার দিয়ে ব্যাখ্যা কবতে চায় । 

&। প্রনিক-শোঘখ তলব £ 

বখযাত ক্লাসিকাল অর্থনশীতিবিদ ও দাশধিনক কাল মার্জ মনে করেন: উৎপাদনের 
মালিক বে দামে বা উৎপাদন করেন সেই দামেই দ্রবা বকয় করেও মুনাফা লাভ 
করতে পারেন কারণ, মালিক শ্রমকদের শোষণ করবেন । মার্ষ্সের মতে শ্রীমকেরা 
যত মঞ্জরী পান তার চেয়ে আনেক বেশি দ্ুবোর সামগ্রী উৎপাদন করেন । কোন 
শ্রামক হয়াত ৮ ঘস্টার শ্রম বিকুয় করে ১০ টাকা মজ্ছরীী পান ; কশ্ত তান ৮ ঘণ্টায় 
হয়ত ১% টাকার প্রব্য উত্পাদন কবেন । তাহলে €& টাকা হবে শ্রমকেল আতারক 
উৎপাদন । আর্থার শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন শ্রমের দাদের চেয়ে বেশি | 

শ্রমক ঘা দেন তার চেয়ে কম পান । কাজেই আঁতারক্ত উৎপাদনের সান, হয় । 
শ্রম ছাড়া অন্য কোন উপাদান্ইী এই আঁতারন্ত উৎপাদূন সমষ্টি করতে পারে না। 
কিন্তু উৎপাদনের উপর শ্রাকদের কোন মালিকানা নেই। শ্রীমক যে আতারন্ত 
উৎপাদন করেন- তা শ্রম থেকে 'বাগ্রন্ট হয়ে মাঞিকের পকেটে ঢোকে । শ্রম যাদও 
আতিরিক্ত উৎপাদন সাান্টি করে তবু মালিক এই আঁতারন্ত উৎপাদন কুক্ষিগত করে 
নেন । কারণ ম্বালক উৎপাদন পম্পকেরি উপর প্রভুদ্ব বস্তার করতে পারেন। 
শ্রমকেরা দরিদ্বু- শ্রমছাড়া তাঁদের অন্য কোন সম্পদ নেই । কাজেই তাঁরা 'শিক্পতম 


মৃনাফা ৩১৭ 


মজ_রাতে শ্রম্.বিক্ুয় করতে রাঁজ হন। 'কিম্তু মালিকের মূলধন আছে, অর্থনোতিক 
ক্ষমতা ও সামাজক পদমর্যাদা আছে । এ সবের জোরে মালিক শ্রমকদের ন্যাষ্য 
পাওনা থেকে বণ্ঠিত করেন । মুনাফা হল এই বণুনার বস্তুগত রূপ | 

মাঁলকেরা শ্রামকদের শোষণু করে যে মুনাফা বা আতারন্ত মৃল্যোৎপাদন 
কাক্ষগত করেন তাই জমিয়ে জাঁময়ে মলধনে পরিণত করেন। ম.লধন হল অতাত 
শ্রমের পুঞ্জীভৃত রূপ । এই শ্রম মৃত শ্রম মালিকের কুক্ষিগত 'এবং মল বাষন্ে 
রূপাস্তারত হয়ে শ্রীমকদের হাতে পেশছায় । তাতেই শ্রামকদের উৎপাদন ক্ষমতা 
আরো বেড়ে যায়। মত শ্রম জাীবত শ্রমকে জারো উতৎপাদনশগল করে তোলে । 
£কম্তু উৎপাদন ক্ষম'ভা বাড়লেই যে শ্রামকদের মজ.রণ বাড়বে এমন কোন কথা নেই । 
কাজেই ক্রমবধমান আতিারন্ত মূল্যোৎপাদন মালিকের মুনাফ।কেই ফহালয়ে ফর্টীপয়ে 
বাড়য়ে দেয়। শ্রামকদের মজ:রীর হার স্থির থাকে । কিংবা জনসংখ্য।বৃ্ধর ফলে 
শ্রমেদ যোগান বাড়ে হন্বের ব্যবহার হলে শ্রমের চাহদা কমে এবং এইভাবে বেকার 
মানের ভিড় বেতড় যায়। মঙ্তুরী বরং মারো কমে বায়। এইভাত্ব উৎপাদন 
যত বাড়তে থাকে মনোাফাও ভাত বাড়তে থাকে । শ্রদলকত্দর দুদ সেই সঙ্গে 
বেড়ে যায় । মাঝেরি মতে অসনাক্ততাম্ত্িকঃ বিশেবত ধনতাশ্তুক উৎপাদন ব্যবস্থায় 
এইভাবেই মনাফার উচভব হয়। 

মন্তব্য £ নার্সের এই নুনাফ: তত্তাট তাঁর 1বখ্যাভ মলাতিতরর অনসদ্ধান্ত মাত । 
মাকেরে মলাভববট আবার প্ববিতী অনি তাঁলিদদের আলেচনা থকে নেওয়া 
হয়েছে । এই ভতকবর মজা বন্তবা হল- উৎপাদন হল বিনিময় মুল্যের উৎপাদন এবং 
এম ছাড়া মার কোন উপাদানই আতরিস্ত মুলা সংস্ট করতে পারে ন।।॥ অনেকে 
এই ৮৩।ট মানেন না উদ্পাদল কতে প্রাকৃতিক সপশদ্রে বিশযও জমির ভুমকা 
তাছ | আান্ট একে উপেক্ষা রেছেন 2 তীয়, মজুধনকে পটভূত শ্রম বললে 
সব বলা হয়না । গতকাতলর শ্রম ত জজ্জকের শ্রগ্ের মধো শ্রম থাকে এবং শ্রম 
হাড়াও্ তেন আনাম তন গন প্রতীক্ষা ( স5)১10£ 01 

এই প্রতীক্ষার সঙ্গে শ্রদর হারের সম্পর্ক জড়িত । কাজেই মলধনের কোন 
ভু'নকা নেই বললে বোবারব প্রভীক্ষা ও প্রকৃতির কোন গুরুত্ব নেইঃ উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে আনশ্চয়তাও নেই । 

তভীয়ত, মার্সসের মনোফাততের সংগঠন: বা উদ্দ্যোগ গ্রহণকে পৃথক উপাদান 
ধহসেবে ধরা হয়ন িশত সমাজতাশ্তিক দেশেও দেখা যায়- রাষ্ট্র উৎপাদনের 
নংগঠক ?5সেবে মননাফা ভ্ভাবি করে । শ্রমিকরা উৎপাদন করে সতা, কিম্তু সংগঠন 
না থাকলে পহকস্পনাবিহশন অসংগাঠিত শ্রমিকদের দিয়ে কোন ॥কছু উৎপাদন 
কণানো যায় না। এক্ষেত্রে সগসন নামক একটি পৃথক উপাদানের আঁন্তত্বকে স্বীকার 
করে নিতেই হচ্ছে। ও 

চতুথ'ত, সব উৎপাদন শ্রমিকদের পাওনা মনে করে যদ সব উৎপাদন শ্রমকর্ঠদর 
পয়ে দেওয়া হয়ু এবং এঁরা যদ স্বভাব অনুযায়ী সেই উৎপাদন খেয়ে উড়িয়ে দেব 


৮৪২০ 
ক্স 


৩৯৮ আধুণনক অর্থনীতি 


তাহলে বিনিয়োগ কীভাবে হবে 2 সমাজতাশ্িক দেশেও তো শন্য মুনাফায় বণ্টন 
পদ্ধাতর প্রচলন নেই ১ সেখানেও মৃনাফা আছে । রাষ্ট্র সেই ম-নাফা দিয়ে সমাজের 
উত্পাদন ব:দ্ধিতে বোৌনয়োগ করে। কাজেই মৃনাফাকে ধনতাশম্তিক উৎপাদন 
বাবস্থার একাঁট অব্যাখাত বাধ বললে সব বলা শেষ হরে যায় না। 
১৮৪. ছীর্থকালে ক চৃনা্ষা থাকে ? 

মুনাফাকে দহভাগে ভাগ করা যায় ; যথা--স্বাভাবিক মনাফা ও অস্কাভাবক বা 
অতারক্ক মনাফা। পর্ণপ্রাতিযোগিতামলক বাজারে স্ব্পকালে কোন একটি ফাম 
অস্বাভাবক মুনাফা পেতে পারে । কারণ পৃ প্রতিযোগিতামলক বাজারে অবাধ 
প্রবেশাধিকার থাকা সব্বেও স্বস্পকালে নতুন ফাম শিশ্পের মধো প্রবেশ করতে পারে 
না। কশ্তু দীর্ঘকালে অবস্থার পাঁরবত'ন ঘটে । দপর্ঘকালে নতুন ফাম" শিস্পের 
মধো প্রবেশ করতে পারে ; দুবোর দাম যদ গড বায় অপেক্ষা বেশ হয়ঃ তাহলে 
শস্পান্তভূক্ত ফার্মগল অস্বাভাবক মৃনাফা পেতে থাকে । তখন নতুন ফার্ম 
শিপ্পের মধ্ো প্রবেণ করে । এর ফলে প্রততমোগিতা বদ্ধ পায় । দ্রবোর দাম কমে 
যায়। অস্বাভাঁবক মৃনাফা কম যায়। যতক্ষণ পযন্ত অস্বাভাবক মুনাফা 
সম্পণররুপে শ্‌না না হয়, ততক্ষণ শমন্তি নতুন ফার্ম £শহস্পর 'মধো পবেশ করে। 
অবশেষে দ্রবোর দাম ও ফামের গড় নায় সমান হয়। অস্বাভাবক মনাফা শা 
হয়। তাহলে আমরা লতি পারি পে প্রাতিযোঁগতামজেক উত্পাদন ব্যনস্থায় 
দশর্ঘকালে অস্বাভাঁবক মুনাফা পক না। িকম্তু স্বাহাবক মৃনাফা থাকে। 
দুবোর দাম যতক্ষণ গড় উৎপাদন বায়ের সমান হয় ততক্ষণ পযশ্ত ফামের মালিক 
স্বাভাঁবক মুনাফা পেংয় থাকে! সাভাটবক মুনাফা হল গড় কায়ের অংশ । দাম 
গড় বায়ের নখচে নেম গেলে ফাতমোর ক্ষাতি হয় । স্ব্পকালে এত সঙ্গেও প্রাতি- 
যোশিতামূলক ফাম' উৎপাদন চালয়ে যেতে পারে । যতক্ষণ পযন্ত ফামের ক্ষত 
মোট 'স্থর ব্যয়ের চেয়ে কম হয় ততক্ষণ সে ক্ষাত সক্েবও উৎপাদন চাঁলয়ে যেতে 
থাকে । কম্তু দশর্ঘকালে স্ছির বায় বলে কিছু থাকে না। কাজেই দীর্ঘকাল 
ক্ষাত হলে ফাম উৎপাদন বম্ধ করে দেয়। এর ফলে 1শল্পের মধ্যে ফামেরি সংখ্যা 
কমে যায় । প্রাতিষোশ্িতা হাস পায় এবং দ্রবোর দাম বম্ধি পেতে থাকে । অবশেষে 
দাম বেড়ে গড় বায়েব সমান হয় এবং পূণ প্রতিযাগিতামলক ফার্ম স্বাভাবিক 
মহনাফা পেতে থাকে । 

পূর্ণ প্রতযোগগতামৃলক শিল্পে দীঘ কালে প্রতোকটি ফার্ম গড় বায় রেখার 
গনত্নতম িন্দুতে উত্পাদন করে। দ্রবোর দাম লিম্নতম গড় বায় অ.পক্ষা কম হতে 
পারে না। আবার বেশিও হতে পারে না। কম হলে ফামের প্রহ্থছান ঘটে । বেশ 
হলে প্রবেশ ঘটে । এইভাবে দাম নি*নতম গড় বায়ের সমান হয় । এই দামে শিশ্পের 
দ্রবোর যোগান রেখা পূণ (শ্যিতিষ্থাপক হয় । চাহিদা যাই হোক নাকেন, দ্রবোর 
দাম এই 'ন*নতম গড় ব্যয়ের নীচে নামতে পারে না, বা উপরে উঠতে পারে না। 
অতএব আমরা বলতে পারি- পূর্ণ প্রাতিযোঠগতাম.লক শস্পে দশঘ'ক্রালে সব ফার্ম 


মুনাফা ৩৯১৯ 


কেবলমান স্বাভাবিক মুনাফা পেয়ে থাকে ॥ দণঘকালে ত্বাভাবক মহুন।ফা থাকে । 
অস্বাভাঁবক মুনাফা থাকে না॥ 

1কন্তু দ্রব্যের বাজ্জারে পর্ণ প্রতিযোগিতার বদলে একচোঁটয়া প্রভাব থাকলে অবাধ 
প্রবেশের পথে মাইনগত বাধা থাকে । সরকার একচেটিয়া প্রাতম্ঠানকে 'নাদণ্ট 
ট্রেডমাকেবু স্বাবধা দেয় বা পেটেন্ট রাইট দের ॥ অন্য কোন ফার্ম সেই দুব্য উৎপাদন 
করতে পারে না। অবাধ প্রবেশের পথে বাধা থাকলে একচোটয়া ফাম দীঘঘকালেও 
অস্বাভাঁবক শুনাফা পেতে পারে। দীর্ঘকালে অস্বাভাঁবক মুনাফার আন্তত্ব 
িদামান থাকলে বুঝতে হবে ছব্যের বাজারে পণ প্রাতযোগচা নেই ॥ বরং 
একচোঁটয়া প্রভাব ও অবাধ প্রবেশের পথে বাধা আছ ।॥ অবাধ প্রবেশাধকারের 
অভাব হল অন্বাভাবক মুনাফার দণঘ“কালখন আস্বত্বের কারণ । 

১৮৫ শুনাফা কি দামের মধ্যে প্রবেশ করে ? 


পূণ" প্রাতযোগতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম (৮) ফার্মের প্রাস্তক ব্যরের (০) 
সমান হয় ॥ প্রাম্তক ব্যয়ের মধ্যে কেবলমাত্র পারিবর্তনশণল ব্যয় থাক ॥ আমরা 
বলতে পার 10. 14%০. অতএব পর্ণ প্রাতযোগতায় 7১-21৬০ হয়। 
[৬০ র মধ্যে ফমে'র মুনাফা থাকে না। কারণ ফামের মালিক ধে ত্বাভাবক 
মুনাফা পাওয়ার আশা করে সেই স্বাভাঁবক মুনাফার পারমাণ একটি 'না্দর্টি 
পারমাণে স্থির থাকে । ফাম্ণের মাঃলক উৎপাদনের দায়-দ।যত্ব ও ঝখাক বহন 
করার জন্য 'নম্তম পারমাণে যে পারমাণ অর্থ পাওয়ার আশা করে তাকে বলা হয় 
স্বাভাঁবক মৃনাফা॥। এই স্বাভাঁবক মুনাফা উৎপাদন ব্যয়ের অংশ, 1কম্তু 
উৎপাদনের মোট ব্যয় ?কংবা গড় ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবক মংনাফা প্রবেশ করে। 
প্রম্তিক ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাঁবক মন্নাফার মতা 'স্থর ব্য থাকে না। দাম যেহেতু 
প্রাম্তক ব্যয়ের সমান, কাঙ্জেই স্বাভাঁবক মুনাফাও দামের মধ্যে প্রবেশ করে না॥ 
বতক্ষণ পধ-স্ত আমরা স্বাভাবক মহনাফাকে 'ছুর ব্যয় 'হসাবে ধরব ততক্ষণ আমাদের 
এই ডাস্ত সত্য হবে। 

স্ব্পকালে পণ প্রাতযোগতামলক ফাম তার গড় ব্যয়ের চেয়ে কম দামে দ্ুব্য 
ধবক্ুয় করতে বাধ্য হতে পারে ॥ যেখানে ৮-/১০ সেখানে দ্রব্য বিক্রয় করে ফামে'র 
ক্ষাত হবে। ফামেরি ম।লিক ত্বাভাবক মুনাফা লাভ করতে পারবে না। 
যতক্ষণ পর্স্ত ক্ষাতর পারমাণ 'চ্ছির ব্যয়ের ৮.৭ কম থাকবে ততক্ষণ ফাম উৎপাদন 
চালয়ে যাবে । ক্ষাতর পাঁরমাণ 'চ্ছর বায় অপেক্ষা বোশ হয়ে গেলে ফাম* উৎপাদন 
ব্থ করে দেবে। | 

1কম্তু দঘ'কালে ফাম“ ক্ষাঁত সহ্য করেও উৎপাদন চাল, রাখে না। দীর্ঘকালে 
ক্ষাত হলে ফাম" উৎপাদন বদ্ধ করে দেয়॥। তখন দ্রবেঃর দাম বেড়ে দর্ঘকালীন 
গড় ব্যয়ের সমান হয়। আবার দাম গড় ব্য অপেক্ষা বোঁশ হলে নতুন ফামে'র 
প্রবেশ ঘটে ॥ এর ফলে প্র1তযোগগিতা বাঁদ্ধ পায় এবং দাম কমে ?গয়ে দশঘ-কালীন 
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গড় বায়ের সঙ্গে সমান হয়। এইভাবে দীঘ্কালে দ্রবোর দাম 'নয়তম গড় বায়ের 
সমান হয়। অর্থাৎ দীর্ঘকালে ৯- 4০ হয়॥ এই গড় ব্যয়ের মধো থাকে প্রামকদের 
মজুরী, জামর জন্য থাজনা ও ভাড়া মূলধনের সুদ ও অবচয় বাবদ ব্যয় এবং 
মালিকের ঝণক গ্রহণের পারিশ্রীমক হিসাবে স্বাভাবক মুনাফা ॥। অতএব দশর্ঘকালে 
ঘ্বোর দাম স্দ্রব্যের একক প্রাত মজুরী, খাজনা, সুদ, অবচয় ও স্বাভাঁবক মুনাফা । 
অতএব দীর্ঘকালে স্বাভাবিক মুনাফা গড় বায় ও দামের অংশ হসাবে গণ্/ হয় এবং 
দ্রামকে প্রভাবিত করে। 

ত্বাভাবক মুনাফা ছাড়াও মালিক অন্থভাঁবক মুনাফা পেতে পারে। 
অস্বাভাবিক মৃনাফা হল স্বাভাঁবক ম:নাফা ছাড়াও আঁতারন্ড ম.নাফা। দ্রঝের দাম 
যখন গড় বার অপেকা বোঁশ হয়, তখনই অদ্নাভাবক মৃনাফা পাওয়া যায়। কাজেই 
অস্বভাবক মুনাফা হল উত্ৃত্ত। এই উদ্বৃত্ত কখনই উৎপাদন ব্যয়ের মধো অন্তভুপ্ত 
হর না। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, অধ্বাড।াবক মনাফা কখনই দামকে 
প্রভাবিত করতে পারে না। রকাো খাজনা ও দা"মর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার জন্য 
বলে'ছলেন-_খাজনা বাড়লে দাম বাড়ে না, দাম বাড়লেই খাজনা বাড়ে । মুনাফা 
ও দামের সম্পকের ক্ষেত্রেও আমরা 'রিকাডেরি অন,করণে বলতে পারি- মুনাফা 
বাড়লে দাম ঝড়ে না, দাম বাড়লেই মুনাফা বাড়ে। 


প্রশ্নাবল? 

১। মুনাফ, কাকে বলে? মেট মুন ফ। ও শাঁড মুনাফ বু মধ্যে পাথকা কর। মুনাফার মধ্যে 
ঝখকীক্টপাদান থাকে? 

২। নট মুনাফা কাকে বলে? নটি নুনাফা কেন পাশসা খায়? 

৪1 মুনাক। একটি মশ্র মায়-__উক্তিটিও শ্ালোচনা কর। 

৪। বুক ও অনিশ্চয়তা বলতে কী বেঝ ? মুনাফা কি একি ও অনিশ্চপৃত' বইনের পুবঞ্চান! 
যুক্তিসহ াপোচনা কর । 

৫| তুমি কি মনে কর মুনাফা একঠেটিধ! কম ঠার আঁথক!ন? যুক্িপহ আলোচনা কর। 


৬। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ 

(ক) মুনাফাকা? পে)উমোটমৃনাফা ও শীটমুন'কাকী? ওদের পার্থক্য কর। (গটবীমাযোগা 
ও অব:মযোগা বুণ্কির পাথকা কর। (৭) মৃনাফাকে অবশি্ শায় বলা হয় কেন? (৬) মশা! 
ক্ষত'র পার্থকাজনিক উত্বভত--কথাটি বুঝি দ:ও। (5) উষ্ভাবন কাকে বলে? উদ্তাবনের সঙ্গে 
মুনাফার সম্পর্ক কী? (হ) একচেটিয়া ক্ষমতা কাকে বলে? এর সঙ্গে মুনাফার সম্প কী" 
(জে) ধনতন্ের সমাজে শ্রমিকদের শে(ষণ কর নুনাফ। উপ্তব হুয়--উ!কিটির ব।াখা। কর। 
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সমষ্টিগত অর্থনীতি নামক পাঠা বিষয়ে একটি দেশ বা একটি সামাগ্রক অর্থ- 
ব্যবস্থার (বাড অর্থনেতিক কর্মের আলোচনা করা হয়। আলোচনাকে সহজবোধ্য 
ও সরল করার জন্য আমরা ধরে নিতে পারি যে, একটি অর্থব্যবস্থায় চারটি পৃথক 
ক্ষেত্র আছে, যথ! £ ১। পাঁরবারসমহঃ ২। উৎপাদন প্রাতঘ্ঠানসমূহ, ৩। সরকার 
এবং 91 বাঁহ্বাণিজোর ক্ষেত্র । এই চারটি ক্ষেত্রেই নানারকম অর্থনোতিক 
কাজকর্ম চলে এবং একটি অংশের কর্মের সঙ্গে অন্য অংশের কমের নানা স্তরে 
যোগাযোগ থাকে । 


একের কর্ণ, একেব সিষ্ধাস্ত বহু ভাবে অন্যের কর্মকে ও কমের সিম্ধাস্তকে 
প্রভাবিত করে.। বাস্তবে বাপারটি অতান্ত জটিল । কোন একটি 'নার্ঘস্ট মুহূর্তে 
শত সহত্রদকে শত সহস্র কাজকম“ ঘটছে, তারা মাবার একে অন্যকে প্রভাবিত 
করছে এবং এমনিভাবে সব কিছু চলছে । এই ব্যাপারটিকে মনে মনে ধারণা 
করাও যায় না, ব্যাখা করা তো দূরের কথা । সেইজন্য সমষ্টিগত আলোচনায় 
নানা রক অন.ধার্রণার আশ্রয় নিতে হয়। এই অনুধারণাগ্লি একদিকে 
এঃলোচনাকে সরল করে যেমন, অন্যদিকে তেমনি অবাস্তবও করে তোলে । কিন্তু 
$ছা'ড] এই মৃহূতে অনা কোন উপায়ও নেই ! এখনো পযন্ত এমন কোন আলোচনা 
নেই যা একসঙ্গে সরল এবং ব। তা অনযায়ী হয়েছে । (এখন নেই, ভবিষ্যতে 
হতে পাবে ।) সেইজন্য এখন আমাদের গতানুগতিক পথ ধরে চলতে হবে । এই 
পথে প্রথমে অনূধারণার বেড়া 'দিয়ে অর্থব্যবস্থাকে একটি ছোট্ট বোধগম্য স্তরে আনা 
হয়। পরে এক একটি অন.ধারণার বেড়া তুলে ফেলা হয়। তাতে বাস্তব জগতের 
বাতাস এসে আলোচনাকে কিছুটা জীবন্ত করে তোলে । কিন্তু প্রথম প্রথম 
বোঝবার জনা এবং বোঝাবার জন্য অনধারণার প্রয়োজন । সেই ব্যাপারটা 
ভালোভাবে বোঝা ছলে পরে আলোচনাকে ঝস্তব করার চেষ্টা করা হয়। আমাদের 
এই প্রার্থামক স্তরে একাঁট সরল অর্থব্যব্ছ অর্থনৌতক কর্ম নিয়ে আলোচনা 
করা হবে। 

একটি সরল অর্থব্যৰগ্থায় যে সব লোক বাস করে-_সামীাগ্রকভাবে তাদের কাজ 
হল-_ভোগ করা এবং ভোগের জন্যই নানার,প দ্রব্য ও সেবা উৎপার্দন করা । উৎপার্ধন 
করতে গেলেই আবার শ্রমের প্রয়োজন হয় । উৎপাদন ব্‌দ্ধির জন্য শ্রমের চাহিদা 


আঃ অর্থনগীতি--১ 


২ আধুনিক অর্থনশীত 


বেড়ে যায় । শুধু শ্রম দিয়ে উৎপাদন হয় না। তার জন্য যন্ত্র চাই, যম্ হল 
মূলধন । বিনিয়োগের হ্বারা নতুন মৃলশনের সৃষ্টি হয় । কাজেই একটি অর্থব্যবন্ছার 
প্রধান কাজ হল- ভোগ ও 'বানয়োগ । ভোগ মানে দ্ববাসানগ্রশর চাহিদা । এতে 
উৎপাদন বাড়ে । আবার 'বাঁনয়োগ থেকেও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে এবং উৎপাদন 
বাড়ে । সমান্টগত অর্থনীতিতে সানগ্রিক ভোগ নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং 
ভোগের পরেই আলোচনা করা হয় বিনিয়োগ 'নিয়ে ॥ এখানে আমরা দুটি তত্তৰ পাই, 
যথা--ভোগতত্ব ও [বানয়োগ তত্ব । 

ভোগ ও বিনিয়োগ হল উৎপাদনের চাহদার কথা । দেশে যে সব দ্রব্যসামগ্রশ 
উৎপন্ন হয় তাদের মোট যোগান নির্ভর করে- (১) দেশের অধশীনে ও আয়ত্তে 
অবাস্ছত প্রাকৃতিক সম্পদ্দের পরিমাণ ও ব্যবহারের উপর" (২) শ্রমশান্তর পারমাণ, 
গুণ ও ব্যবহারের উপর? (৩ মলধন সম্পদের পরিমাণ, গুণ ও বাবহারের উপর 
এবং (8) কাঁরগাঁরক জ্ঞানের উপর । এগুলোকে চ্ছির বলে ধরে নিলে দ্রবা- 
সামগ্রধর যোগান 'নার্দস্ট থাকবে । এখন এই ষোগানকে দ্রবোর চাহিদার (ভোগ ও 
ধবাঁনয়োগের ) সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় ॥। এই দেখাকে উৎপাদন বা আয়ের ভারসামা 
নধারণ বলা হয়। সম্টিগত আলোচনায় ভোগ ও 'বাঁনয়োগের আগে জাতীয় 
উৎপাদনের ভারসাম্য সমসার আলোচনা করা হয়। তার আগে থাকে জাতনয় 
উত্পাদনের পাঁরমাপের সমস্যা । এটি মূলত পারসংখ্যানের সবস্যা। তাহলে 
সমস্টিগত অর্থনীতিতে থাকে-_ 

(১) জাতীয় উৎপাদন ও আয় পারমাপ, 

(২) জাতীয় উৎপাদন ও আয়ের ভারসামা, 

(৩) সামাগ্রক ভোগ, এবং 

(8) 'বানয়োগের আলোচনা । 

এ ছাড়া কোন দেশে, বিশেষত আধুনিক মিশ্র অর্থব্যবন্থায়, সরকারণ কাজকর্ম 
দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে । প্রথমত, সরকার 
প্রতাক্ষভাবে ভোগ, উৎপাদন ও 'বানয়োগ করতে পারেন ; দ্বিতীয়ত, সরকার তার 
বাজেটের মাধ্যমে ও অন্যভাবে দেশের বেসরকারী ভোগ, উৎপাদ্দন, 'বানয়োগকে 
পরোক্ষভাবে প্রভাঁবত করতে পারেন । সমষ্টিগত অর্থনীতিতে সরকারের এই সব 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কাজের কথা আলোচনা করা হয় । 

আবার কোন দেশ ধা ভোগ করে তার মধ্যে কোন কোন দ্রবা সে বিদেশ থেকে 
ক্রয় করে নিয়ে আসে । আবার 'নজের উৎপাদন অন্য দেশে 'বিকুয় করে । এইভাবে 
আমদানি-রপ্তানি ও আন্তজাতিক বাণিজেঃর উচ্ভব ঘটে ॥। সমস্টিগত আলোচনায় 
এ সম্বম্ধেও আলোচনা করা হয়। 

এ ছাড়াও আছে দেশের অর্থ (নগদ ও খন অর্থের মোট যোগানকে অর্থ বলা 
যেতে পারে ) ব্যবস্থার আলোচনা, বাঁপাঁজ্যক ও কেন্দ্ুশয় ব্যাঙ্কের কার্যকলাপের 


কয়েকটি মৌল ধারণা ও সমস্যার কথা ৩ 


ও পারস্পারক সম্পকের আলোচনা, দাম-স্তর সংকরাস্ত আলোচনা, মুদ্রাস্ফীতির 
আলোচনা প্রীতি । অতএব সমন্টিগত অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বহু 
বিষয় অন্তভূন্ত হয়। এই সব বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি. নিবাঁচিত বিষয় সম্বম্ধেই 
এখানে আলোচনা করা হবে । 

প্রশ্নাবলী 


১। সমাষ্টগত অর্থনশীতর আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা কর । 


দছিন্ভীক্ম অগ্র্যাঙ্জ কয়েকটি মৌল ধারণ। ও সমন্তার কথা 





২.১ উৎপাদন £ উৎপাদন হল একাঁট প্রবাহ । প্রবাহ বলতে বোঝায় নদীর 
স্রোতের মত একাঁট বহমান ধারা । সময় 'দিয়ে এই প্রবাহকে বুঝতে ও বোঝাতে 
হয় । কারণ বিভিন্ন সময়ে এই প্রবাহ বাভন্ব হতে পারে । সময় ছাড়া প্রবাহের 
হিসেব অর্থহীন । অতএব উৎপাদন হল একটি ননা্দষ্ট সময়ের গণ্ডীতে সীমাবম্ধ 
দ্বা ও সেবার স্রোত। দ্রব্য বলতে দৃশ্য ও বস্তুগত পদার্থকে বোঝায়, যেমন, 
চাল, ডাল, কাপড় ইত্যাঁদ । হে: বলতে বোঝায় অদৃশ্য বস্তু, যেমন 'চাঁকৎসা । 
চিকিৎসককে দেখা যায়। কিন্তু তাঁর চিকিৎসা নামক সেবাকে দেখা যায় না। 
শিক্ষককে দেখা যায়, কিন্তু তাঁর শিক্ষা্থানকে দেখা যায় না। শিক্ষা একটি সেবা। 
এমনি বহু আছে । 

২.২ বাস্তব উৎপাদন ও আর্ক উৎপাদন £ উংপাদন ক্রিয়ার ফলে দ্রব্য ও 
সেবার যে প্রবাহ পাওয়া ধায় তার মোট পবিমাণকে দ্রব্যের আকারে প্রকাশ করলে 
তাকে বান্তব উৎপাদন বলা হবে। অপরপক্ছে, অর্থের হিসেবে সেই পাঁরমাণকে 
প্রকাশ করলে তাকে আর্ঘক উৎপাদন বলা হবে । যেমন, কোন কাপড়ের 'মিলে 
যা প্রাতা্ঘন ৩০০ কাপড় উৎপন্ন হয় তাছলে ৩০০1ট কাপড় কিংবা তার দৈর্ঘ্য 
1িংবা ক্ষেত্রফল হবে কাপড় নামক দ্রব্যের বান্তব উৎপাদন । আবার প্রত্যেকটি 
কাপড়ের ঘাম যার্ধ ৫০ টাকা হয়ঃ তাহলে সেই মিলের প্রাতাঁনের উৎপাদনের 
পারমাণ টাকার অঙ্কে হবে ৩০০ * &০ টাকা - ১৬,০০০ টাকা । একে আমরা অর্থের 
গসেবে উৎপাদন বা আর্ক উৎপাদন বলতে পার । আঁর্ঘক উৎপাদ্থনকে অনেক 


৪ আধুনিক অর্থনীতি 


সময় মংলোধপাদন (৮৪1০০ 17:০0০001) ) বলা হয়, য্দও মূলা শব্বটি এখানে 
দাম অর্থে ব্যবহৃত হয় ॥ তালে আর্থিক উৎপাদন স্বান্তব উৎপাদন উৎপন্ন 
দ্রবোর প্রতি এককের গড় দাম । 

একটি দেশে বহু রকমের দ্রবা ও সেবার উৎপাদন হয় । এদের একক পৃথক । 
কাজেই সব দ্রবা ও সেবার মোট পরিমাণ প্রকাশ করা সহজ নয় । এক্ষেত্রে বাস্তব 
উৎপাদন বলতে যে-কোন একটি দ্রবোর বা সেবার হিসেবে প্রকাশিত মোট উৎপাদনকে 
বোঝায় । কোন দেশে & কুইস্টাল চাল ও ৩ মিটার কাপড় উৎপন্ন হয়েছে । 
কুইস্টালের সঙ্গে মিটার যোগ করা যায় না। এক্ষেত্রে দেশের মোট উৎপাদ্দনকে হয় 
চালের হিসেবে, না হয় কাপড়ের হিসেবে প্রকাশ করা যেতে পারে । এরজনা চাল 
ও কাপড়ের বানময় হার হানা দরকার । অর্থের হিসেবে প্রকাশিত এই গবনিময় 
হারকে আমরা দান বলি । ধার, চালের কুইণ্ঠাল ৩০০ টাকা এবং কাপড়ের মিটাব 
৯০ টাকা, তাহলে ৩০ মিটার কাপড় 5৩০০ টাকা -১ কুইপ্টাল চাল । অতএব, 
চালের হিসেবে দেশের মোট বাস্তব উৎপাদন % কুই*ঠাল চাল +৩০ মিটার 
কাপড়-ঞ কুইস্টাল চাল ৮১ কুইপ্টাল চাল মোট ৬ কুইপ্টাল চাল। আবার 
& কুইশ্টাল চাল -১.৫০০ টাকা - ১৫০ মিটার স্কাপড় । অতএব, কাপড়ের হিসেবে 
দেশের মোট বাষ্তব উৎপাদন -& কুইশ্টাল চাল +৩০ মিটার কাপড় » ১৫০ মি- 
কাপড় +৩০ মি. কাপড় - ১৮০ মি কাপড় । দেশে যতগুলি দ্রবা ও সেবা থাক না 
কেন তাদের প্রতোকের দাম জানলে আমরা যে কোন একটি দ্রুবা বা সেবার হিসেবে 
সেই দেশের মোট বাস্তব উৎপাদন পাঁরমাপ করতে পারন । 

অথের হিসেবে মোট উৎপা্নের ছিসেব করা খুবই সহজ । এরজনা দেশের 
প্রতোকটি দ্রব্যের দাম জানতে হবে । দ্বাম জানা হলে প্রতোকটি দ্রবা ও সেবাকে 
তার নিজস্ব দাম দিয়ে গুণ করে যে অর্থমূল্য পাওয়া বাবে সেই অর্থম্যকে যোগ 
করলেই মোট উৎপাদনের হিসেব পাওয়া যাবে । 

যদ দেশে 7 সংখ্যক প্রবা ও সেবা উৎপন্ব হয়, এবং তাদের বান্তব পারমাণ 
হয় 031১ (0389 0335 08৮, এবং তাদের দাম হয় যথাক্রমে 21১ চ5-5 0১%১ তাহলে 


অর্থের হিসেবে মোট উৎপাদ্ধন হবে 
চ1৫1 +চ2032 + 0309 + -+চ৭0৮76। খে. 


২.৩ উৎপাদন পারদাপ করার সঙলস্যা 


আর্থঘক উৎপাদন পরিমাপের অনেক সমসা থাকতে পারে । কোন দ্ুবা বা 
সেবার উৎপানের আর্থিক গ্ল্য জানতে হলে দ্রব্য বা সেবার পারমাপ বা ও 
জানতে হয় এবং ঘাম বা 5 জানতে হয় । 03৩ ০ জানতে পারলে কোন সমস্যা 


কয়েকটি মোল ধারণা ও সমস্যার কথা রে 


থাকে না। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় যাঁদ 0 অথবা ৮১ দিংবা 0 ও ৮ জানা না 
যায় । না জানলে ৮ জানার প্রশ্নই ওঠে না। তবে জানলেও 2 জানা যায় 
না। বাস্তব জগতে এমন অনেক উৎপাদন আছে বার 2 জানা যায় কিন্তু 2 জ্গানা 
যায় না, কারণ সেই দ্রবাটি হয়তো বিক্রয়ের জনা বাজারে যায় না, কিংবা সই 
দ্রবাটির হয়তো কোন বাজারই নেই । উদাহরণ দেওয়া যাক । কোন শিকারী 
যাঁদ বন থেকে একটা হারণ মেরে আনে তাহলে সেই হারণ শিকারকে আমর্য 
উৎপাদন বলব । হরিণটাকে মেরে যদি ২০:কেজি মাংস পাওয়া যায় তাহলে সেই 
শিকারীর বাস্তব উৎপাদন হল ২০ কেজি মাংস । এখানে 3 জানা যাচ্ছে। কিন্তু 
শিকারী তো বাজার থেকে হারণটি কিনে আনেনি। কাজেই তার বাজার দ্াম 
জানা যাবেনা । অরাঁৎ ৮ অজ্ঞাত থাকবে । এক্ষেত্রে শিকারীর আথি'ক উৎপাদন 
জানা যাবে না। অনেকে বলতে পারেন- এখানে হরিণের মাংসের বাজার দর সংগ্রহ 
করে সেই দাম দিয়ে মাংসের পাঁরমাণকে গুণ করা যেতে পারে। হশ্যা, তা করা 
যেতে পারে । সেখানে যে দ্রাম ধরা হবে তাকে আরোপিত দ্রাম (170190653 1১1০6 ) 
বলা হয় । এই দ্ামটি প্রকৃত দাম (8০001 025০5) নয় । উৎপাদনের আর্থিক 
মূলা পরিমাপ করার সনয় অনেক ক্ষেতে প্রকৃত দামের অভাবে আরোপিত 
দান নেওয়া যায় । আর একটা উদাহরণ দিই | 


ধার কোন দেশে ৩০ - কিলোমিটার রাস্তা তোর হল। এখানে 0 জানা 
যাচ্ছে, কিন্ত ৮: রাস্তার কি কোন বাজার দাম আছে ? রাস্তা কি 'বিরুয়যোগ্য 
প্রবা (যাকে পণা বলা যায় )3 কখনই না। তাহলে এখানে 2 জানা যাবে না। 
? না ক্গানলে 2০ জানা যাবে না। অতএব দেশের মোট উৎপাদন পাঁরমাপ করার 
সময় বস্তা নামক একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেব থেকে বাদ পড়ে যাবে। শুধু 
রাস্তা নয়। সরকার আইন-শ-*খলা রক্ষার জনা যে প্রশাসানক সেবা দিচ্ছেন তার 
পরিমাণ জানা যায়। দ্বাম জানা যায় না। প্রাতিরক্ষার ক্ষেত্রেও তাই । স্কুল- 
কলেজে যে শিক্ষা নামক সেবা দ্রেওয়া হচ্ছে তার হয়তো পাঁরমাণ আছে, কিন্তু দাম 
নেই । চিকিৎসার স্বিধের জন্য সরকার কত হামপাতাল, মেডিকেল কলেজ তোর 
করছেন, তার দাম জানা যায় না । তাহলে এগুলো সব হিসেব থেকে বদ যাবে ! বাদ 
যাবে কবির কাবা প্রতিভার অবদান, শি্পীর শিপ্পকর্ম, দার্শানকের চিন্তা, রাজ- 
নখীতকের নেতৃত্ব । নেহা বাজার দামের অভাবে বাঁ এদের বাদ দিতে হয়, তাহলে 
পড়ে থাকে কুমড়ো, কাপড়? লোহালকড়ের ম » ধামশ অথচ কম গুরত্বপূর্ণ বস্তুরাশি । 
আবার অনেক ব্যাপারে 3 জান। যায় না। আম আমার শখের বাগানে বাঁ কোন 
ফুল-ফলের চাষ কার তাহলে নোট কত উৎপাদন হল বলা যাবে না। অনেকে 
বলবেন তা কেন, এখানে ফল ও ফুলের পাঁরমাণ বা সংখ্যা তো সহজেই জানা 
যাচ্ছে। তাছাড়া এ সব ফল ও ফুল বাজারেও পাওয়া যায়। ওদের বাজার 
দামও আছে। তাহলে পারমাণকে দাম দিয়ে গুণ করে দিলেই তো আর্ক 


গু আখুনিক অথ্নশীতি 


মংলা পাওয়া যাবে। কিন্তু ব্যাপারটি এত সোজা নয়। নিজের বাগানে যে 
বাঁধাকপিটা হল তার পরিমাণ কি বাজার থেকে ফিনে আনা কাপর পারিমাণের 
সমতৃলা £ কখনই না। মা ষে "দ্নেহ-মমতা দিয়ে সন্তান “লন করেন তাকে 
আয়ার সেবাযত্বের মাপকাঠিতে মাপা যায় না, মাপা উিতও নয়। কোন আয়া 
যাঁদ ঘণ্টায় ২ টাকা নেন, যোঁদন মায়ের চাকরিতে ছ-ট থাকে, যেদিন তিনি নিজের 
সম্ত:নদের দেখাশোনা করেন সেদিন কি তানি মাত্র ১৬ টাকার মাতৃত্ব নামক সেবা 
উৎপ্্্ন করেন 2 এরকম বলা হাস্যকর ॥। অর্থনখাতাবদরা বলেন - মায়ের সন্তান 
পালন কোন উৎপাদনই নর । তেমনি শখের বাগানে যে সব ফুল ও ফল হয় 
সেগলোও উৎপাদন নয় । সরকার প্রাতরক্ষা ও প্রশাসনের জনা যে সব কাজ করে 
থাকেশ। হও উৎপাদন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহে আছে । এসব ক্ষেত্রে 0 পাওয়া 
যাড় ১ পাওয়া যায় না। 

শ.ত(গোর বিষয় এ ব্যাপারে পারিসংখ্যানে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই । যেমন, 
কে' ৭::ডর মালিক নিক্ষের বাড়িতে থাকলে তার আরোপিত ভাড়া ধরতে হয় । 
কৃষক যে ফসল পরিবারের ভোগের কাজে বায় করে তার আরোপিত দ্বাম হিসেবের 
মধ্য আসবে, অথচ শিক্ষকপিতার সম্ভানকে £শক্ষার্ানের বাপারে তার আরোপিত 
মূলা হিসেবের মধ্যে ধরা হবে না। এখানে কোনটা উৎপাদন এবং কোনটা 
উৎপাদন নয় সে বিষয়ে প্রচলিত রখাঁত বাতশত অনা কে!ন নিয়ম নেই । 

৬ংপাঞ্ছন পাঁরমাপ করার আর একটি অসুবিধে হল দ্বার গোনার ভুল এড়ানোর 
অস্ঠবধে । অনেক সময় একই দ্রব্য অনা দ্রব্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে, ফলে সেই দ্রব্যাট 
দু'বার বা তার চেয়ে বেশবার হিসেবের মধ্যে এসে পড়তে পারে । আমরা জান, 
গম থেকে ময়দাঃ ময়দা থেকে রুটি হয়। এখন যর্দ আমরা গন, ময়দা ও পুটির 
হিসেব নিই, তাহলে গম দুবার বেশি এবং ময়দা একবার বেশি ধরা হয়ে যায়। 
এতে গমের পাঁরমাণ খুব বেড়ে যেতে পারে । ময়দাও বেড়ে যেতে পারে । এটা 
ভুল। এইভ্ুলহল দ্বার গোনার ভুল (20130515506 ৫০৩1৪ ০০০1৪ ) । 
গ্' হয়া ও রুটির ক্ষেত্রে এই ভুল এড়ানো হয়তো সহজ্ঞ+ কিন্তু জনেক ক্ষেত্রে এটা 
সহজ নয় । 

«9 জায় £ আয় হলপ্রবা, সেবা বা অর্থ প্রাপ্তির প্রবাহ । এই প্রবাহ দুভাবে 
ঘটতে পারে? বথা-- ক) উৎপাদন কার্ষে প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ গ্রহণের মাধামে 
অথবা (খ) কারো নিকট থেকে ঘ্বান হিসেবে আয় পাওয়া যেতে পারে । দ্বানগ্রহীতার 
নিকট এই আয় হবে অনপার্জত আয় । আমরা একে হস্তান্তারত আয় (7151556: 
[০9706 ) বলব । অর্থাৎ ঘাতার আয় গ্রহীতার নিকট হস্তান্তারত হচ্ছে । উৎপা্ছন 
কার্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে যে আয় পাওয়া ধায় তাকে 
অর্থনোতিক আর বলা বায় । এই আয়ের একাঁটি অংশ আয়-প্রাপক বান্ত অনকে 
বিনা 'বানময়ে অর্গাংৎ কোন কিছ. মা নিমে “য়ে দিতে পারে। এর ফলে আয় 


কয়েকাট মৌল ধারণা ও সমস্যার কথা ৭ 


দাতার কাছ থেকে গ্রহীতার নিকট চলে যায়। আয়ের হিসেব করার সময় দাতার 
আয় হিসেবের মধ্যে ধরা হলে গ্রহীতার হস্তাস্তরিত আয় আর ধরা হবে না। কারণ 
তা করলে দ্বিত্ব গণনার ভুল হয়ে যাবে । 

তাহলে মানুষ দ্ভাবে আয় পেয়ে থাকে । প্রথম, উৎপাদন কার্ধে অংশ গ্রহণ 
করে অথবা, ছ্িতীয়, দান হিসেবে । উৎপাদন কার্ষে অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ- 
ভাবে হতে পারে । শ্রমিক নিজের শ্রম দেন । জাঁমর মালিক দেন জমি। তাহলে 
শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের সঙ্গে জাঁড়ত। জাঁমর মালিক পরোক্ষভাবে জাঁড়ত ৷ 
জাঁমর মালিক তাঁর জাম নামক উৎপাদনের উপাদ্ধানের উপর সাময়িকভাবে মালিকানা 
পরিত্যাগ করেন। এটাই হল জমির মালিকের পরোক্ষ অংশগ্রহণ ॥ সেজন্য 
[তান খাজনা পান॥। আয়ের হিসেব করার স্ময় শ্রমের মজুরী যেমন ধরা 
হবে, তেমাঁন জমির বা জমির মালিকের খাজনাকেও ধরা হবে । উৎপাদনের 
মালিক যাঁদ অনোর মূলধন ধার হসেবে নেন, তাহলে ম;লধনের মালিকও 
পরোক্ষভাবে উৎপাদন কার্মে অংশগ্রহণ করেছেন বলা যাবে এবং সেক্ষেত্রে 
মূলধনের মুর্দও অর্থনোতিক আয় হিসেবে গণ্য হবে । | 

মজুরী, খাজনা, স্থ্দ ছাড়াও আমরা আর এবটি আয়ের কথা ধরতে পারি । এর 
নাম মুনাফা । মুনাফা হল উদ্বৃত্ত আয় (25510991 [1,০0173 )1 মজুরণ, 
খাজনা ও সদ হল চান্তভোক্তক (০0130900021 ) আয় । উৎপাদনের মোট মুল্য 
থেকে মজুরী? খাজনা ও সদ মিটিয়ে যে উন্বত্ত থাকবে তাকেই মুনাফা বলা হবে। 

2হ"দরী, খাজনা, সুদ ও মুনাফাকে অর্থনোতিক আয় বলা হয়। এদের সঙ্গে 
িনিমর ঘুক্ত থাকে । শ্রমিক শ্রম দেন তার বিনিময়ে মজুরী পান। জমির 
মালিক ও মূলধনের মালিকও 'বানম'য়র মাধামে আয় পেয়ে থাকেন। কিন্তু 
সমাঞজ্জে অনেকে কিছু না দিয়ে আয় পেয়ে থাকে । তাদের আয়কে হস্তান্তর-আয় 
বলা হয়। যেমন, বন্ধরা পেনসন পান । পেনসন হস্তাস্তীরত আয় ।॥ স্কুল, 
কলেজের হোস্টেলে থেকে যে সব ছান্নছান্র” পড়াশোনা করে তারা তাদের আঁভ- 
ভাবকদের কাছ থেকে ষে মাসোহারা পায় সেটা উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করার 
কুন্য তারা পায় না। এমাঁন পায় । এটাও হস্তান্তরত আয় । চোর-ডাকাত চুরি 
করে যে আয় করে তাও সমাজের অন্য কারোর আম । চোর-ডাকাতরা গ্হচ্ছকে 
1কছ না 'দিয়ে জোর করে নিয়ে যায় । এটা গহচ্ছদের অর্থনোৌতক আয়--আঁনচ্ছা- 
কুতভাবে চোর-ডাকা তদের হাতে হস্তান্তারত হয মান্ত। তেমনি শিশুমঙ্গলের জন্য 
সরকার যা করেন, স্রকার যে বেকারভাতা দেন, বন্যা্লাণে যারা অর্থ পায় সবই হল 
হস্তাস্তর আয়। এইসব আয় হিসেবের মধো আসে না। 


২৫ গম্পঙ্গ 8 সম্পদ হন আয়ের ভান্ডার । ভাশ্ডার (১০০1) শব্দটি প্রবাহ 
(1710৬ ) শঞ্দটর বিপরীত ধারণা । ভান্ডারের মধ্যে গাঁত থাকে না। প্রবাহের 
এধো গতি থাকে । তবে ভাণ্ডারকে প্রবাহের পুঞজণভূত পাঁরণাম বলা যায় এবং 


৮ আধ্নক অথ'নশীতি 


প্রবাহকে ভাশ্ডারের নিঃসরণ বলা যেতে পারে । জাম হল একটি সম্পদ । কিন্তু 
জমি থেকে যে ফসল পাওয়া যায় তাকে আমরা প্রবাহ বলতে পারি ॥ যে ভাণ্ডার 
থেকে আয় প্রবাহ ঘটে তাকে আমরা সম্পদ বলতে পারি ॥ জাঁম+ খাঁন, বন ইত্যা্৭ 
হল প্রাকৃতিক সম্পদ । এই সব সম্পদ থেকে আয় পাওয়া যায়। তেমন শ্রম হল 
একটি সম্পদ | এই সম্পদ থেকে যে আয় প্রবাহ ঘটে তার নাম মজুরী । তেমাণি 
মৃলধন হল একটি সম্পদ । এর থেকেও আয় স্রোত প্রবাহিত হয় । এর নাম সুদ । 

কোন দেশে দ্রব্য ও সেবার যে স্রোত প্রবাহিত হয় তাকে উংপার্দন বলা হয় ॥ এই 
উংপ।দন আসে দেশের ১। প্রাকাতিক সম্পদঃ ২1 মল্ধেন সম্পদ এবং ৩। শ্রম 
সম্পদের বাবহার থেকে । যে দেশের প্রাকীতিক সম্পদ্দ' শ্রম সম্পদ্থ ও লন সম্পদের 
পারধাণ ও গুণ খ,ব বেশি সেই দেশে উৎপাদনের প্রবাহ যে খুবহ উদ্গতরে বইবে 
তাতে কোন সন্দেহে নেই । উৎপাদন বা আয়ের উদ্ভব হয় সম্পদ থেকে নয় সমসঙ্দের 
বাবহার থেকে । কোন-দেশে বেশি সম্প্থ থাকলেই সেই দেশে আয় বোশ হবে এমন 
কোন মানে নেই । ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে । কিন্তু কাঁবগরিক জ্ঞান ও 
মৃলধনের অভাবে সেই সম্পদের পূর্ণ বাবহার হচ্ছে না। ফলে ভারতের দারিদ্র 
যচ্ছে না । আবার ভারতে শ্রম সম্পদের এত প্রাচ্য; কিন্তু মলধনের অভাবে ও 
অনানা কারণে সেই শর সম্পদের একটি বিশাল মংশকে আমরা কাজে লাগাতে 
পারছি না। অনেকে এখন কমহিখীন বা বেকার অবস্থায় রয়েছেন । এদের বাদি 
কাজ দেওয়া যেত তাহলে উৎপাদন আরুরা বাড়ত। তেখনি মলধন সম্বন্ধে 
বলা চলে । 

মানৃষ তার উৎপাদ্ছল কার্ষে মৈ সব সম্পদ্দ বাবহার কলে তার মধো দুঙো বড়ো 
ভাগ কবা যেতে পারে, যথা-1ক) প্রুকুতিক সম্পদ এবং খে মানবিক বা 
মানবসূন্ত সম্পদ । যা্দও এই £বভাঙ্ণাঁও বেশিদতে যেতে পারে নাঃ তবু পলা 
যায়-মানবসম্ট স*পদ বলতে মলধন বোঝায় । মলধন বলতে যন্ত্রপাতি, বাঁড়, 
ঘর, যোগাযোগ" পারবহণ স্বকিছহকেই বোঝায় ॥ মলেধন হল মানবসন্টে ভান্ডার । 
মানুষ চেষ্টা করে এই ভাণডারের বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু প্রাকাতিক সম্পর্দের 
পারমাণ বষ্ধি করা বোধহয় মানের পক্ষে সৎভব নয় । 


২.৬ বিনিয়োগ 8 মৃলধন ভাণ্ডারের বৃষ্ধিকে বিনিয়োগ বলা হয় । যেমন 
ধরা যাক, কোন প্রাতিষ্ঠানে ১০টি যন্ত বা মূলধন ছিল । পরের বছর সেই 
প্রতিষ্ঠানটি তার মূলধন ভাশ্ডার ব্‌দ্ধি করে ১৬টি করল । এখানে মলধন ভান্ডারের 
বৃষ্ধি হুল ৫টি যপ্ম । একেই আমরা 'বানয়োগ বলব । এখানে মনে রাখা দরকার 
যে ম.লধন হুল একটি ভাশ্ডার, কিন্তু বিনিয়োগ হল একটি প্রবাহ । 

প্রতষ্ঠানের মজলধনের মধো পড়ে প্রাত্ঠানের মূলধন প্রবোর ভাণ্ডার 1 
প্রতিষ্ঠানের দ্রবোর ভাস্ডার ॥। কোন কাপড়ের মিলে কাপড় তোরর জনা যে সব 
যন্ত্রপাতি বসানো থাকে সেগুলো প্রাতগ্ঠানের মৃপধন দ্রবোর ভাস্ডারের মধ্যে 


কয়েকটি মৌল ধারণা ও সমস্যার কথা ১ 


পড়ে । এছাড়াও মিলের মালিক কিছু সূতা ক্রয় করে রাখতে পারেন । আবার কিছু 
কাপড়ও গশ্দামে রাখতে পারেন । কাপড়ের মিলের কাছে সৃতা হুল কাঁচামাল, 
আর কাপড় হ'ল উৎপন্ন দ্রব্য বা শেষ দ্ুবা (21791 £০95 )। ভবিবাতে যদি সৃতার 
অভাব দেখা দেয় সেই আশঙ্কায় মালিক সূতার মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারেন । 
আবার বাজারে কাপড়ের চাহিদার হাস-বৃষ্ধি দেখা দিতে পারে । সেইজন্য মিলের 
মালিক তাঁর শেষ দ্রবা অর্থাৎ কাশড় মজুত করে রাখতে পারেন। উপকরণের 
যোগান এবং শেষ দ্ববোব চাহিদার অনিশ্চয়তার জন্য প্রাতষ্ঠানের পক্ষে কাঁচামাল ও 
শেষ দ্রবোর মজুত ভান্ডার গুড়ে তোলা ছাড়া উপায় থাকে না। তাহলে প্রাতিষ্ঠানের 
ম.লধনের মধো থাকে যন্ত্রপাতি, কারখানা ঘর, গুদাম ইত্যাদি বাস্তব মূলধনের 
ভাপ্ডার * কাঁচামাল ও শেষ দ্ুব্যের মজ.ত ভাণ্ডার । এখন তার মূলধনের ভাণ্ডার 
এবং কিংবা মহত ভাডারের বৃদ্ধি হলে আমরা বলব যে-_সেই প্রতিষ্ঠানের 
বিনিয়োগ হয়েছে । তাহলে বিনিয়োগ হল মূলধনের ভাশ্ডারের বছ্ধি এবং / কিংবা 
মজুত ভাণ্ডারের বদ্ধি। 


২.৭ অবৰচয্স ( 7961160891100 )£ কোন হলধন দ্রব্য উৎপাদন কার্ষে ব্যবহৃত 
হলে একটি নির্দি্ট সময়ে তার যে অংশটুকু ক্ষযপ্রাপ্ত হয় তাকে মূলধনের অবচয় বলা 
হয় । যেমন, একটি জামা তৈরী করতে কোন একটি সেলাইকলের যতটুকু ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয় তাকেই সেলাইকলের অবচয় বলতে পারি। সাধারণত কোন মূলধন দ্ববোর 
বর্তমান মলাকে তার আয়ুঘ্কাল 'দয়ে ভাগ করে সেই 'ার্দন্ট একক সময়ে 
মুলধনের যে গড় ক্ষয় হয় তাকেই সেই মৃলধনের অবচয় বা গড় অবচয় বলা হয়। 
যেমন? একটি ৯০ লক্ষ টাকা দামের যম্ত্র যদ ১০ বছর ধরে উৎপাদন কার্ষে ব্যবহৃত 
হয় তাহলে প্রতি বছর গড়ে মেটামননি ৯ লক্ষ টাকা হবে সেই মবলধনের অবচয় । 


২.৮ মোট জাতীয় উৎপাদন (07985 বি 81102998) 1১700008 07, 3. বি ৯.) 
এৰং নখউ জাতশয় উৎপাদন ( 6 ঘি 80102881 1০80060০৫07 ক. বি. 7৮.) 


(ক) মোট জাতায় উৎপাদন £ আলোচনার সাবধের জন্য যাঁদ ধরে নেওয়া 
হয় যে. কোন দেশে সরকারের কোন অর্থনৌতক কর্ম নেই এবং দেশের কোন 
বাহ্বাপিজ্য নেই--তাহছলে সেই দেশ একটি 'নার্ঘঘ্ট সময়ে, যথা--এক বৎসরে; তার 
প্রাকীতিক সম্পদের উপর শ্রম, মলেধন ও চারিগারক জ্ঞান প্রয্লোগ করে যে সব দ্রব্য 
ও সেবা উৎপাদন করে তাছে: শার্থিক মূল্যের যোগফলই হল মোট জাতীয় 
উৎপাদন ( 3:০55 টব 5013911১754 বা ৩ টব. 9.) 

দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রগ,লিকে অনেক সময তিনভাগে ভাগ করা হয় । যথা-- 
প্রাথমিক ক্ষেত্র ( 2617091£5 ১৪০৫০: ' মাধামিক ক্ষেত্র ( 5০০০205:5 ১৪০৫০: ) এবং 


তৃতীয় পায়ের ক্ষেত্র ( 16:01925 ১০০০০ )। 
তাহলে দেশের মোট জাতাঁয় উৎপাদ্বন- প্রার্থমিক ক্ষেত্রের উৎপাঞ্ছন + মাধ্যামক 


১০ আধুনিক অর্থনীতি 


ক্ষেত্রের উৎপাদন + তৃতীয়-পধাঁয়ের ক্ষেত্রের উৎপা্ছন । দেশের প্রার্থামক ক্ষেব্রের 
মধ্যে থাকে কৃষি, নন* শিকার: মৎসা চাষ, পশ., পক্ষ, মাক্ষিকা ও কীট পালন প্রভৃাতি। 
মাধ্যমিক ক্ষে্রেব মধো থাকে- সমস্ত রকমের শিজ্প যথা, কুটির শিজ্প, ক্ষুদ্র শিজ্প, 
বৃহৎ শিল্প রাস্তাঘাট, বাড়ঘর, আফিস, বৈদয্তিক ব্যবন্থা, জরসেচ ব্যবচ্ছা, 
ইত্যার্দ নিমা্ণ কাষ” খাঁন, বাগিচা প্রত্ততত। খাঁন ও বাশিচাকে অনেকে মাধামিক 
ক্ষেত্রের মধ্যে না রেখে প্রাথমিক ক্ষেত্রের মধ্যে রাখতে চান ॥। এতে অবশ্য বিশেষ 
কিছু ক্ষতি-বষ্ধি হয় না। উৎপাদনের তৃতীয় ক্ষেত্রের মধো থাকে-_বাবসা- 
বাণিজা, পাঁরবহণ, যোগাযোগ, পর-নিষন্ত ও হয়ংলধৃন্ত পেশা, পরকারণ সেবা 
ইত্যা্ছি। তৃতীয় ক্ষেত্রাটকে সাধারণত সেবাক্ষেত্র বলা হয় । 

প্রাথমিক ও মাধামিক ক্ষেত্র থেকে পাওয়া যায় দ্রবা, তৃতীয় ক্ষেত্র থেকে আসে 
সেবা । জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে এই সব দ্রব্য ও সেবা প্রবাহকে হিসেব করা হয় । 
কিন্তু বিভিন্ন দ্রবোর একক ভিন্ন, সেবার একক দ্রবোর এককের থেকে পৃথক 
কাজেই এই সব দ্রববা ও সেবার বাস্তব পাঁরমাণকে যোগ করা যায় না। সেইজন্য 
প্রত্যেকটি দ্বাকে অর্থমূলো প্রকাশ করে সব দ্রবা ও সেবার অর্থমলোর যোগফল 
হিসেব করা হয় । অর্থন্‌ল্যে প্রকাশিত মোট উৎপাদনের হিসেবকে মোট জাতায় 
উৎপার্ছন ( 02935 বি9107591 ১:008০6৮ 0: 3ে.তি.০.) বলা হয়। 


(খ) নীট জাতীয় উৎপাদন £ জাতীয় উৎপাদনের জন্য নানাবিধ মৃলধন দ্ুব্য 
বাবদত হয় । ননার্ঘস্ট সময়ে সেই সব মূলধন দ্রবেঃর একটি অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । 
একে দদ্লধন প্রবোর অবচয় বলা হয়। বোট জাতীয় উৎপাদন থেকে যম্প্রপাতি, 
কারখানা ঘর ও অন্যান্য স্থায়ী মূলধন সম্পর্দের অবচয় বিয়োগ করে জ্ঞাতশয় 
উংপান্ধনের যে হিসেব পাওয়া যায় তাকে নীট জাতীয় উৎপাদন (5 0০791 
চ:০৫০০৫ 0: খৈ..০ ) বলা হয় । অতএব 

নাট জাতীয় উৎপাদন - মোট জাতীর উৎপাদন _ অবচয় 
অর্থাৎ মোট জাতীয় উৎপাঞ্থন _ নীট জাতীয় উৎপাদন + অবচয় 
এবং অবচয় » মোট জাত উত্পা্থন _ নট জাতশয় উৎপাদন । 


২৯ মোষ জাতীয় জায় ( 07099 [বি 0100981 [1700006 ) ও নাউ জাতশয় 
আর, শিত 1২811070891 0০02026 ) 


(ক) মোড জাতীয় আয় ( 01955 ৪0101081 11900186 0৮ 0৮. )$ কোন 
অর্থব্াবন্থায় বাথ সরকারের অর্থনোতিক কাজ্জকণ* ও বহির্বািঙ্জা না থাকে, তাহলে 
সেই দেশের নাগরিকগণ সেই দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
অংশগ্রহণ করে একটি নির্দ্ট সময়ে, বিশেষত এক বংসরে যে মোট আয় পেয়ে থাকে 
তাকে বলা হয় মোট জাতীয় সায় । মোট জাতীয় আয় হুল দেশের আঁধবাসধদের 
বা।ন্তগত বা পারিবারিক আয়ের যোগফল মাত্ত। 


কয়েকাঁট মৌল ধারণা ও সমস্যার কথা ১৯ 


দেশের আঁধবাসীদ্ের আয়কে জামরা মোট মজুরণ+মোট খাজনা + মোট সু 
+মোট মুনাফা বলতে পার । দেশের শ্রামকেরা জাতীয় উৎপাদন কার্ষে শ্রম 
প্রয়োগ করেন এবং তার 'বাঁনময়ে মজুরী পান । দেশে যত জাঁম বা প্রাকীতিক সম্পদ 
আছে তাদের মালিকেরা খাজনা পান। মূলধনের মালিকেরা বুদ পান। এই 
[তিনটি আয় হল চুঁন্তাভাত্তক ( ০০:2806991 )। মোট উৎপার্ন থেকে মোট মজুরী, 
খাজনা ও সু মিটিয়ে যে উদ্ত্ত থাকে তার নাম মুনাফা । মুনাফা হল উৎপাদন 
প্রাতম্ঠানের মাঁলকদের আয় । এখন দেশের সব শ্রামকদের প্রাপ্ত মজুরী, সব জমির 
মালিকদের প্রাপ্ত মোট খাজনা, সব মৃলধনের মালিকদের 'প্রাণ্ত মোট সুদ এবং 


প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মোট মুনাফা যোগ করলে যে যোগফল পাওয়া বাবে তাকে 
বলা হয় মোট জাতীয় আয় । 


(খ) ন্ট জাতীয় আর (খত ঘি ৪110881 10০০০৪৩ 0 খাতা )$ কোন দেশের 
মোট জাতীয় আয় থেকে সেই দেশের মূলধন-সম্পদ্সমূহের গড় বার্ধক অবচন়্ 
(বিয়োগ কক্ষে ষে আয় পাওয়া ধার তাকে নাট জাতীয় আয় বলা হয়। অর্থাৎ নীট 
জাতশর আয় - মোট জাতীয় আয় - অবচন্ন । 

অতএব মোট জাতশয় আয় এ নখট জাতীয় আয় + অবচয় 
এবং অবচয় ৮ যোট জাতীয় আয় _ নট জাতীয় আয় । 


২.১০ (ক) মোট জাতী ব্যয় ( 01933 1২860001891 [5096706100৩ ) £ 

যে দেশে সরকারের কোন অর্থনোতক কর্ম থাকে না এবং যে দেশটি আন্তজাতিক 
বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে না স্ছে দেশের বান্ত বা পাঁরবারগ্ল ও উৎপাদন 
প্রতিষ্ঠানগ:লি 'বিভিন্বভাবে যে অর্থব্য় করে থাকে তাদের সর্থার্টকে মোট জাতীর 
ব্যয় বলা হয়। 

মোট জাতীয় ব্যয় ০ মোট ভোগ ব্যয় * মোট 'বাঁনকোগ ব্যয় । থেশের পাঁরবার- 
সমৃহ প্রাপ্ত আয় থেকে তাদের তাৎক্ষাণক অভাব প্দরণের জন্য 1বাভব দ্ুব্য ও সেবার 
উপর যে অর্থ বায় করে থাকে তাকে মোট ভোগ ব্যয় বলা হয়। মোট ভোগ ব্যয়ের 
মধ্যে থাকে দেশবাসীদের খাঘা, বস্ত্র বাসম্থান, শিক্ষা, চাকিংসা, স্বাচ্ছ্য ও বিভব 
আমধোঘ-প্রমোদের জন্য ব্যয় । 

সামগ্রিকভাবে দেখলে বলা যায়-_একটি দেপে দেশবাসীদের হাতে যে মেট আয় 
এসে থাকে__-তার একটি অংশ দেশবাসীদের জীবনধারণের জন্য ব্যায়ত হয় । আর্ের 
অপর অংশাঁট আগ্ামশ বংসরের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মলধন গঠনের কাজে লাগে। 
একে বিনিয়োগ বলা হয় । ্বানয়োগ ছল মলধন ভণ্ডারের বাঙ্ধ। দেশবাসীদের 
হাতে যে মূলধন ভাস্ডার থাকে, ধার সাহায্যে তারা নানারপ দ্ব্য ও সেবা উৎপাদন 
করে-_তার বৃদ্ধি হলে আমরা বাল দেশ মুলধন গঠনে অর্থ 'বানয়োগ করছে। 
সাধারণত উৎপাদক প্রাত্ঠানের মাঁলকেরাই 'বানয়োগ ব্যয় করে থাকেন কন্তু 


১২ আধহাঁনক অর্থনীতি 


দ্বেশবাসখরাই যেহেত দেশের উৎপাঙ্ন প্রাতগ্ঠানসমহের মালিক, কাজেই উৎপাদন 
প্রাতষ্ঠানগণলর 'বাঁনয়োগ বায় হল দেশ্বাসীদেরই মোট বায়ের একটি অংশ । 
তাহলে মোট জাতীয় বায়-্গেশবাসখদের মোট ভোগ বায় + দেশবাসীদের 
মেট 'বানিয়োগ বায় । আমরা যদি ধরে নিই যে" দেশের পরিবারগূলি কেবল- 
হলে তেল ও হর এবং উত্পাদন প্রাতষ্ঠানগৃলি কেবম্মান্র 'বানয়োগ বায় করে 
তাশ্রুতল আহ রা পিতা 
মো জাতটয বায় -পারবারগংলির মোট ভোগ বয় প্রাতজ্ঠানগুলির মোট 
1বানয়োগ ব্যয় । 
ধর চ-» মোট বায় (28701031000 
0০7৮ মোও ভোগ বায় £ 501850001001015 ) 
[মোট 'বানয়োগ বায় ( 115৬5500860) 
তাহলে আমরা পাইঃ £75 0০৮7, 
দেশের সরকারের যা্ধ অর্থনে”গতক কাজ থাকে তাহলে দেশের গ্োট ব্যয়ের 
মধে সরকারী বায অন্তর্ুক্ত হবে । যা্ধ ও নল সরকারা বায় (৯3৮21131067) 
চ:হ17০17310016 1 ধবা হয়ঃ তাহলে সেই দেশের মোট ব্যয় হবে 
550০ কাত 
সরকার বায়কে ভোগ বায় ও বানিপেগে বায়ে ভাগ করা যায় । সরকার তাও 
প্রতরক্ষমংলক ও প্রশাসনিক কাজের জ্রনা সেন্য বাহন, পালিশ, আীজস্ট্রেট, 
ধবচরেত ও অসংখ্য অন্যান্য কমার নিয়োগ করেন । তাদের তেতনঃ ভাত। ও 
অন্যান্য খরচ-সরকাবের ভোগবায় হিনেবে গণা হত | আবার সরকার দেশের শিক্ষা। 
চিকিতসা, স্বচ্ছ, আবোন-প্রনোদ। প্াজলাতক সভাসমাত, নিবচিন গ্রহণ প্রর্তৃতি 
অসংখা কাকে ধে অর্থ বার করেন তাকেও সবকাকী তোগবায় বলা হয় । এছাড়া 
*এ-ভন্ন ত্রাণ ও কলাণনলক কাতিদ সবাক বায়কেও তুভাগবায়ের নধো ধরা হয় । 
তাহলে দেখা যাহ্ছে সরকারের বায়ের অধ হাংশ ই হল ভোগবায় । 
ধনু সরকার যদ কোন ইঈংপাধন প্রাতঙ্তানের মালিক হন তাহলে সেই 
প্রঃতশ্ঠানের অধখনে যে বলপন ভাত ল থাকবে ভাতে সবক এনলোতন বলা হয় । 
সরকার যদ সেই মলখন ভা্ডরের বধ ঘটান তবে তাকে সরকার বিনযোগ বলা 
হবে। এই সরকারী বিনিয়োগ বেসরকারী বিনিয়োগের এতই এর উদ্দেশ হল 
সরকারের মূলধন ভাশ্ডারের ব.ম্ধি ঘটানে। | 
জ্নকলাণনূলক রাষ্দ্রে সরকার যে নিজের প্রতিষ্ঠানের উংপাঞ্দন ক্ষনতা বৃদ্ধির 
জন্যই বিনিয়োগ করেন এমন নমঃ সরকার দেশের সন উংপ.এন প্রাততানের সববধার 
জন্যই, কিংবা বলা যায়: সামাজক উৎপান বাষ্পর জনাই সনা1ঞ্ক মল্ধন তাণডার 
বৃদ্ধিতে অর্থ বানয়োগ করেন ॥। একে সানাজিক ম্লান গান (59911 09051 
£0:70%608) বা সানাঁজক বিনিয়োগ (500181 17৮৮1 1),87 ) বলা হুয়। সরকার 


কয়েকাটি মৌল ধারণা ও সমস্যার কথা ১৩ 


দশের রান্তা-ঘাটঃ রেলপথ, সেতু নিমণি, পারবহণ ব্যবস্থার অন্যান্য সুবিধার জন্য, 
জলসেচ' বনা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ষে অর্থ 'বানয়োগ করে থ:কেন 
তাকে সামাজিক বিনিয়োগ বলা যায়। দেশের আভাস্তর কাঠামো ( [65- 
১০:০০০০৪ ) গঠনে সরকার পাঁরবহুণ, জল সেচ, বিদাৎ উৎপাদন, কাঁরগাঁরক 
'শিক্ষ।, চিকিৎসা ও শ্রামকদের স্থাস্ছ্যরক্ষা প্রক্পে যে অর্থ ব্যয় করেন তাকেও সামাজিক 
বিনিয়োগের মধ্যে ধরা হয়। তাহলে দেশের মোট ব্যয় মেট বেসরকারশ 
স্েগব্যয় বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় 'ঠমোট সরকারী ভোগব্যয় + সরকার 
বানয়োগ বায় । 

ধার €1,-বেসরকারা ভোগ ব্যয় (61190 00850470701077)১ [৮- বেসরকারণ 
'বানয়োগ বায় 1916৮56 [5৬০5005610১ 


০৩- সরকারখ ভোগবায় (030৮671)1755196 (.০01) 50000101018 ) 


[(-স্লকারী বিনিয়োগ 0 ৩৮৪এাহাভাতত। 101755500051)6 ) বায়ঃ তাহলে 
নামরা পাই , 
6০1৮ ক তিক 
অরাধ চু (0০০1+00৩)1010৮ 4105 টলতে শী 
যেছেশ পাঁথবীব অন্টানা দেশের সঙ্গে বাপিজা করে তার মোট ব্যয়ের মধো 
“ডে আগদানকৃত দুলা ও সেবার জন্য বায়। ছি, একটি দ্বেশ যেমন বিদেশ 
থেকে আন্রুপী পবা ও সেব্ আমদানি করে, তেমনি সেই দেশ বিদ্বেশে ছুব্য ও 
সেল; প্রপ্টানিত জরে । রপ্তুন থেকে আয় মাসে । যা দেশের মোট আমদানর 
৮:.ল। মোট বঞ্তানর মুল্যের ০ নন হয়ঃ তাহলে চতা খুবই ভালো হয় । সেখানে 
বেশেন রসাল ছুব্যগখলোই ভে দেশের আমদাঁনর দাম দিয়ে দেয় । কিন্তু 
দানব মলা রপ্তাানব মলা অপেক্ষা বেশি হযে গেলে দেশের নীট বায় হয়ে যায় । 
তখন দেশের রপ্তানি দেশেল আমদানির দাম 'দতে পারে না। 
তর ১] - দশের হানদানির বায় 
০ দেশের রঞ্জানর সায় । 
তাহলে দেশের বহিবরিজ্যের জন্। দেশে নী ব্যয় 07 45 এখন প্রশ্ন 
এান্তভ্পীতিক বাপি অংশ গ্রহণকারী দেশে মোট বায়ের হিসেবে কি এই নাট 
বায় (-3) যত হবে 2 এমনিতে মনে হতে পারে, এ? যনুন্ত হবে। কিন্ত 
আসলে এটি বিযৃস্ত হবুে। তার কারণ কোন দেশ যে ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় 
করে সেই বায় দেশের আযের একটি অংশ হিসেবে দেশের মধ্যেই থাকে । কিন্তু 
কোন দেশ যখন বিদেশের দ্রব্য সামগ্রীর উপর ব্যয় করে তখন সেই দেশ দ্রব্য 
সামগ্রপ পায় সতা কিন্তু আয়টা অন্য দেশে চলে যায়। সেই জন্য *%-_% বিয়োগ 
করা হয় । তাহলে আমরা পাই- 


১৪ আধুনিক অর্থনীতি 


মুক্ত অর্থ ব্যবচ্ছায় মোট ব্যয় 
২০০০+1+0-- (0--30) 
»০০+1+31+9%-8, 
এখানে £--৮1- নোট রপ্তানির মৃলা- মোট আমধঘানির মুল্য নট রপ্তঠাঁন 
( ৬৫ 67০৫5 ) 


(থ) নাঁউ জাতী ব্যয়ঃ কোন ঘেশের মোট জাতীয় ব্যয় থেকে পুরাতন 
মূলধন সম্পদ্দের গড় বার্ষিক অবচয় বিয়োগ করলে দ্বেশের মোট ব্যয়ের যে 'হিসেব 
পাওয়া যায় তাকে নীট জাতীয় বায় বলা হয়। অতএব 


নট ব্যয়. মোট ব্যয়- অবচয় । অর্থাং মোট ব্যয় নট ব্যয় + অবচয় এবং 
অবচয়-. মোট বায় _ নবট ব্যয় । 


দেশের মোট বায়ের মধ্যে থাকে ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় । 'বানয়োগ ব্যয় 
থেকে দেশের মূলধন ভাশ্ডারের ব.চ্ধি ঘটে । কিন্তু সেই সময়ের মধো কিছু মূলধন 
দ্রব্য বা যন্ত্রপাতি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাহলে নীট ভাবে বলতে গেলে দেশের মোট 
মহুলধন ভাশ্ডারের বৃষ্ধ কিছুটা কম হয়। যেমন, কোন দেশে বাঘ প্রতি বংসর 
১০ টি ষম্ত ক্ষরপ্রাপ্ত হয় এবং ১৫টি নতুন যম্প বসানো হয়, তাহলে সেই দেশের 
মূলধন ভান্ডারেব মোট বষ্ধি হবে ১৫, কিন্তু নীট বাষ্ধ হবে ১৫-১০ -&। 
আমরা বলতে পারি 

নশট 'বাঁনয়োগ - মোট 'বানিয়োগ - অবচয় । 

ধার 21- মোট 'বাঁনয়োগ (05955 [18৮55000619 )১ 

ঘা. নশট বানয়োগ (66 11956500067) )১ [0 ০ অবচয় (10601605190107) )। 


তাহলে আমরা পাই, 
বব 01-1) 
অতএব 017 বা +1. 
এবং 70)-051- া. 


তাহলে দেশের নাট বায় 
আ৫০+01--10)4+ 07197 1, 
৮০-41-4978. 

২১১ সঙ্গখকরণ ও অতেদ ( 7:0081605 85 1361805 ) &$ ছুটি স্বভাবত 
অসম বিষলের সমতাকে সমশকরণ বলা হয় । যারা সমান 'নয়ঃ তারা বার্থ কোনমতে 
সমান হয় তবে তাঘের সেই সমতার সম্পক্কে সমশীকরণ বলা যেতে পারে। ঠুস্5 
একাঁট সমশকরণ । কারণ ঠ-এর মান 5 অপেক্ষা বোৌশ বা কম বা 5-এর সমান হতে 
পারে । যেখানে যু ঠিক 5-এর সমান ছয় সেখানে আমরা ১.5 সমশকরণাঁট পাই ॥ 


কয়েকটি মৌল ধারণা ও সমস্যার কথা ১৫ 


দুটি স্বভাবত সমান বিষয়ের সমতাকে অভেদ বলা হয়। বাঁ বলা হয় যে, 
১০ হল ৫-এর 'শ্থিগণ, তাহলে আমরা পাই ১০-২৯৫, অর্থৎ ১০ এঘং 
৫-এর শ্বিগৃণের মধ্যে কোন ভে নেই । ওরা অভেদ এবং ওদের সম্পর্কেও অভেদ 
বলা হয়। 

তাহলে আমরা সমশকরণ ও অভেদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি । সমীকরণে 
যে সমতার কথা 'বলা হয় সেই সমতা সব সগয় থাকে না কখনে। কননা। থাকে। 
কিন্তু অভেদে যে সমতার কথা বলা হস তা সর্বদা বজায় থাকে। ঘেগন, 4 সব সময় 
5-এর সঙ্গে সনান নয়, কখনো সমান হয় । ভাহঠে। & ৬ হে একাঁট সনীকরণ । 

অঙ্গষশাস্নে সমধকরণের সমতাকে বেব।4 জনা দুটি সমাস্তরালরেখা ( » ) 
ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অভেদের সদ বোঝাবার জন্য 'তনাঁট সমান্তরাল 
রেখা (কু ) বাবার করা হয় । যেমন, আমরা বাল ১০স্০২৯৫ কিংবা ৫ চু ৬5 
অথবা ৪+ 85৮ ইত্যাঁদ । 


২.১২ প্রকৃত মান (7২-7০9 ৪105) এবং সন্ডাব্য মান ( চ:-8066 
%215)6 ) £ 

ক্রোন বিষয়ের অতীত মানকে প্রকৃত মান বলা হয়। প্রকৃত মান হল প্রাপ্ত 
মান। অর্থাং যা ঘটে গেছে । অপরপক্ষে সম্ভাবা মান বলতে বোঝায় সেই মান 
ঘা ঘটতে পারে বলে আশা বা আশঙ্কা করা হয় । .সম্ভাব্য মান হল ঘা ঘটেনি, 
কিন্তু যা ঘটতে পারে বলে মনে হয় । আয়? ভোগা, সঞ্চয়? বাঁনয়োগ, ক্রয়, বিক্রয়, 
চাঁহদা, যোগান ইত্যাঁদ বিষয়গুলির প্রত্যেকটির দুটি করে মান থাকতে পারে; 
যেমন-- প্রকৃত আয় মানে যে আয় পাওয়া গেছে ; সম্ভাবা আয় মানে ষে আয় 
পাওয়ার আশা আছে। প্রকু৬ ভোগ মানে যে ভোগ করা হয়েছে ; সম্ভাব্য ভোগ 
মানে যে ভোগ করার পরিকঙ্পনা আছে ইত্যা। 


ক্রাতীয় আয় বা উৎপাদন পাঁরমাপ পদ্ধাঁততে যে আয় উৎপাদন, বায় ইত্যাি 
যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয় তারা সব প্রকৃত অথে' ব্যবহৃত হয় । সারা বছর ধরে 
সারা দেশে যে উৎপাদন ক্রিয়া চলে তার পাঁরণাম প্রকৃত বা প্রাপ্ত উৎপাদন বা প্রাপ্ত 
আয়। তাথেকে যা খরচ করা হয়েছে তাই প্রকৃত ব্যয়! প্রকৃত ব্যয়ের নধ্যে 
আছে প্রকৃত ভোগ ব্যয় ও প্রকৃত 'বিনয্লোগ বাষ । 

এখানে উল্লেখ ঝরা যায় যে, প্রকৃত অথে এয়-বিরুয় লেন-দেন, চাঁহদা-যোগান 
_ সব সময় সমান হয় । আমি যর্দ কোন বিক্রেতার কাছ থেকে ১০ টাকার দুব্য 
কয় করি তাহলে আমার প্রকৃত ক্রয় ১০ টাকা এবং 'বকুতার প্রকৃত বিক্রয় ৮১০ 
টাকা । অর্থাৎ প্রকৃত প্রয় ও প্রকৃত বিক্রয় সর্বদা সমান; অন্যভাবে বলা যায়ঃ 
প্রকৃত ক্লয় ও প্রকৃত বিক্রয় হল অতেদ। 


আঃ অর্থ--২ (২য় খণ্ড ) 


১৬ আধুনিক অর্থনীতি 


আমরা লিখি প্রকৃত ক্রয় »প্রকৃত বিক্রয় । সম্ভাবা ক্রয় ও বিকয়ের ক্ষেত্রে 
এর্‌প হয় না। আম ভাবছি ১০ টাকার দ্রবা কিনব । ওদিকে বিক্রেতা হয়তো 
ভাবছে সে আমাকে & টাকার দ্রুবা বিক্ুর করবে । তাহলে আনার সম্ভাব্য কয় ও 
বিক্রেতার সন্ভাবা বিরুয় সঘান হবেই এখন কোন কথা নেই। অর্থাৎ সম্ভাব্য 
ক্রয় ও লহ্ভাবা বিবুগ্র সব সবয় সমান হয় না কখনো কখনো সমান হয় ॥। অনাভাবে 
বলা যাবে- সম্ভাবা ক্রয় ও সম্ভাবা বিক্ুয়ের সমতা হল সমীকরণের সমতা, কিওু 
প্রকৃত ক্রয় ও প্রকৃত বিক্ুয়ের সমতা হল অভেদের সমতা । 


২.১৩ ভারসাম্য ( ৪0511101128) স্বভাবত বিপরীতমুখী বিষয়ের মধ্যে 
যে সমীকরণ বা সয়তা স্ছাপিত হয় তাকে ভারসামা অবচ্থা বলা যায়। এই অবস্থার 
বাইরে বিষয়গাঁলির মধো কোন সমতা থাকে না। আমরা যা দ্রটি মাত্র বিষয়ের 
কথা ধার-_তাহলে ভারসাম্য বলতে বোঝাবে সেই দুটি বিষয়ের সম্ভাবা মানের 
সমতা । যে অবস্থায় দুটি স্বভাবত বিপরীতমহখী বা অনা ধমণ বিষয়ের সম্ভাবা 
মানের সমতা আসে তাকে ভারসাম্য অবস্থা বলা হয়। ভারসামাহীন অবস্থায় 
সম্ভাবা মান সমান হয় না। শুধু তাই নয়। ভারসাম্যহীন অবস্থায় 
প্রতিক্রিয়ার সষ্টি হয় । যেনন' সম্ভাবা চাহিদ্বা ও সম্ভাব্য যোগান যাঁদ সমান না 
হয়, তাহুলে--হয় সম্ভাব্য চাঁহদ্বা বেশি হবে, না হয় সম্ভাবা যোগান বেশি হবে। 
ধণ্দ চাহিদা বোঁশ হয়, তাহলে দ্রবোর দাম বাড়বে । ঘ্বান বাড়লে চাহিদা কবে ॥ 
চাঁহদা কমলে চাঁহদ্া ও যোগান সমান হবে । অনুর্পভাবে--যাথ যোগান 
বোঁশ হয়, তাহলে ধান কমবে । দ্বাম কমলে যোগান কমবে এবং এইভাবে চাহিদা 
ও যোগান সমান হবে । অতএব ভারসাম্য অবস্থায় _সম্ভাব্য চাঁহদা ও সম্ভাব্য 
যোগান সমান হয়, কিন্তু অন্য অবস্থায় সমান হয় না। সমান না হলে চাহ 
বা যোগানের এমন পরিবর্তন হয় যাতে সম্ভাব্য চাঁহদা ও যোগানের পার্থক্য 
দূর হয়। এই ভারসামাকে শ্ছিতিশশল ভারসামা (50৪৮1 6৫0111511009 ) 
বলা হয়। 


প্রশ্নাবলণী 


৯১) উৎপাদন বলতে কী বোঝায় 2 উৎপাদন পারমাপ করার ক্ষেত্রে ক ক সমস্য দেখ। দেয় 
উদহেরণ দিয়ে বোঝাও । 

২6৫ জার বনতে কী বোকায় ? কখঠাবে আয় পাওয়া যেতে*পারে ;? আর পাঁরমাপ করার 
সহ কোন- কোন: আয়কে ধরা হয় এবং কোন আয়কে ধর! হয় না উদাহরণ 'দিয়ে যোঝাও । 

৩) ঘোট জাতীর উত্পাদন, নীট জাতীয় উত্পাদন, মোট জাতীয় আয় ও নট জাত 
অয সংজ্ঞা গাও । 


কম়্েকটি মৌল ধারণা ও সমস্যার কথা ১৭ 


দেশের মোট জাতীয় ব্যয় বলতে কী বোঝার 2? এই ব্যয়ের মধ্যে কক থাকে 


উদাহরণসহ আলোচনা কর । 


ও ॥ 


। 
এ 
৩ । 
৪ । 
€& ॥ 
ত। 
গু । 
৬। 
৯। 
৯০ । 


সংক্ষিপ্ত প্রশ্প £ 


আর্থক ও বাস্তব উৎপাদনের পার্থক্য কর । 

প্রবাহ ও ভান্ডার শব্দ দুটির অর্থ বোবাও ও উদ্াহরণসহ ওদের পার্থক্য কর । 
“দুবার গোনার ভুল" কী? উদাহরণ 'দয়ে বোঝাও ॥ 

আয় ক 2 উপার্জত আয় ও হল্তান্তর আয়ের পার্থক্য কর । 

সম্পদ বলতে কী বোকার 7? কোন একাঁট দেশে কত রকমের সম্পদ থাকতে পারে ? 
কাজের শ্রেণাবভাগ্গ কর । 

বানয়োগ কশী ? 

দেশের মোট মরলেন ভান্ডারের মধ্যে কী কী মূলধন থাকে 2 

সামাজক 'বানয়োগ বলতে কী বোঝ ? 

আভ্যন্তর কাঠামো ( 2705-505101ত ) বলতে কী বোঝায় ৪ কোন দেশের আভ্যন্তর 


কাঠামোর মধ্যে কী কী থাকে ? 


১১। 
৯১২। 
৯৩। 
৯১৪ । 
১৫৬ । 
১৬। 
বোঝাও । 
১৭। 
১৬ । 


অবচয় কী? কণ ভাবে অবচয়ের হিসেব করা হয় £ 

মোট 'বাঁনয়োগ ও নীট 'বানয়োগের পার্থক্ কর । 

বন্ধ ও মুক্ত অর্থ-ব্যবস্থায় জাতীয় ব্যয়ের হিসেবের মথে] কা পার্থক্য; থাকে ? 

মোট ও নট জাতীয় বায়ের পার্থক্য কর । 

সমীকরণ ও অভেদ কাদের বলা হয় 2 উদাহরণসহ ওদের মধ্যে পার্থক্য কর । 

প্রত মান ও সম্ভাব্য মান বলতে কী বেঝায়? উঙ্গাহরণ 'দিয়ে ওদের পার্থক্য 


ভারসাম্)ট কশী ? 
(ক) চাহদ। ও যোগান কণ সব সন্ভয় সমান ? 


(খ) চাঁহদদা ও যোগান সব সময় সমান নয়- কথা দুটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাকয়ে দাও । 


কীভাবে জাতীয় উৎপাদ্দন বা! জায় 


0 পরিমাপ করা যায় 





৩.১ পাঁরমাপ পদ্ধাতসমহ £ 

কোন দেশের জাতীয় উৎপার্ন বা আয় পরিমাপ করার তিনটি পম্ধাত আছে, 
যথা--(ক ) উৎপাদন পাঁরমাপ পদ্ধতি, (খ) আয় পারমাপ পগ্ধাত এবং 
(গ) বায় পারমাপ পছ্ধাত। 

কোনো দেশের জাতীয় আয় পারমাপ করার সময় উপরের যে-কোন একটি 
পদ্ধাত গ্রহণ করলেও চলে, কিন্তু বাস্তব সুবিধা ও অসুবিধার কথা ভেবে অনেক 
সময় একই সঙ্গে একাধক পদ্ধাতির আশ্রয় নেওয়া হয়। যে সব উৎপাদনক্ষেন্র 
থেকে দ্ুবা পাওয়া যায় সে সব ক্ষেত্রে উত্পাদন পারমাপ পদ্ধতি প্রয়োগ করাই 


ভালো । আর যে সবক্ষেত্রে কোন সেবার স্টি হয় তাতে মায় পরমাপ পদ্ধাঁত 
প্রয়োগ করাই য্যুন্তমুস্ত ৷ 


(ক) উৎপাগন পরিমাপ পদ্ধাতঃ এই পদ্ধতিতে সমগ্র দেশাটকে একটি 
বিশাল উৎপাদন প্রাতষ্ঠান হিসেবে দেখা হয় । এই প্রাতিষ্ঠানে মোট উৎপাদনের 
আর্ক মুূলাকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলা হয়। জাতীয় উৎপাদন প্রাতষ্ঠানে 
নানাবিধ দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয়। এদের প্রতোকের একক আলাদা । ধান, 
গম, ডাল ইত্যাদি দ্রব্য টনে কাপড় মিটারে, কেরোসিন ব্যারেলে বা লিটারে, 
রাস্তা কিলোমিটারে, বিদুৎ মেগাওয়াটে, এইভাবে প্রকাশিত হয় । এই সব দ্ুব্য 
ও সেবার মোট পরিমাণ যোগ করা যায় না। সেইজন্য প্রতোক দ্রবা বা সেবাকে 
তার বাজার পাম দিয়ে গুণ করা হয়। এইভাবে জাতীয় উৎপাদনের যে আর্থিক 
মূল্য পাওযা যায়, তাকে আমরা বাজার দামে জাতীয় উৎপার্থন ( 290107781 
ঢ0000০0-86 00811550 005০০ ) বলতে পারি । যে সব দ্রবা বাজারে নিয়ে যাওয়া 
হয় না, যাঘের বাজার দ্বাম নিধাঁরিত হয়নি, তাদের ক্ষেত্রে দ্রবোর- পাঁরমাণকে 
দ্রব্যের আরোপিত দাম (1102004001০ ) দিয়ে গণ করতে হয় । বাঁড় থেকে 
আবাসন নামক সেবার উৎপাদন হয়। যে বাড়র ভাড়া আছে সে নাঁড়র 
আবাসন-সেবার দাম জানা যায়, কিন্তু যেখানে বাড়ির মানিক 'নজের বাড়তে 
বাস করেন এবং তার জনা কোন ভাড়া দেন না, সেক্ষেত্রে বাঁড়র আরোপিত 
ভাড়া 'ছিসেব করা হয়। আবার অনেক প্রব্য বা সেবা থাকতে পারে যাদের কোন 
বাজার নেই । সাধারণত সরকার যে প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা প্রভাতি 
সেবার যোগান জন তাদের পরিমাণ ও ঘাম কিছুই জানা যায় না। এগুলি কোন 
উৎপাথন 'কিনা সন্দেহে । 


কীভাবে জাতীয় উৎপাদ্ধন বা আর পাঁরমাপ করা যায় ১৯ 


এদের পাঁরমাণ জানা যায় না। আবার সরকার যে রান্তাঘাট ইত্যার্দ তোর 
করেন তাদের পরিমাণ জানা যায়, কিন্তু তাদের বাজার দাম জানা বায় না। 
রাস্তাঘাট, সেতু, জলসেচ ও 'বদ্যুং ব্যবচ্ছা ইত্যাদি বিষয়গৃিল বিক্রয়যোগ্য পদার্থ 
বা পণ্য নয়। এসব ক্ষেত্রে ব্যয়ের হিসেবে উৎপাদনের মূল্য ধরা হয়। 
যেনন, একটি রাস্তার মুল্য _রান্তার পাঁরম্যণ » প্রতি একক রাস্তার জন্য ব্যয়। 
প্রশাসনিক সেবা-উৎপাদ্নের মূল্য - প্রশাসনিক সেবাক্ষেত্রে নিষুস্ত কমণদের বেতন, 
ভাতা ইত্যার্দ এবং অন্যান্য ব্যয়। সরকারের প্রাতরক্ষা নামক সেবা উৎপাদনের 
মুল্য -সামরিক বাহিনীর লোকেদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি ও অন্যান্য ব্যয়। 
এইভাবে উৎপাদন ব্যয় ধরে জাতীয় উৎপাদনের মূল্যকে উপাদানের ব্যয়ের 
হিসেবে জাতীয় উৎপাদন (2900798] 01০0৮০৮ 2৮ 2০00 ০০9৮) 
বলা হয়। 
দেশের সরকার দ্রব্য ও লেবার উপর 'বক্লয় কর, উৎপাদন শহজ্ক প্রভাতি পরোক্ষ 
কর বসান। পরোক্ষ করের ফলে দ্রব্যের বাজারে দাম বৃষ্ধি পায় । বাজার দাম 
হুল দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ও পরোক্ষ করের সমষ্টি । 
ধার 0- উৎপাদনের পাঁরমাণ, 
[-বাজার দাম, 
০- উৎপাদন বায়, 
নব-পরোক্ষ কর। 
তাহলে আমরা পাই, 
বাজার দ্বাম স্উৎপাদন ব্যয় + পরোক্ষ করত 
অর্থাত 7১-0০417, 
তাহলে 7.0-(0০+7)03- ০0470 
অর্থাৎ 7 03১০০২. 
অর্থাৎ বাজার দানে জাতীয় উৎপাদ্দন ও উৎপাদন ব্যয়ের হিসেবে জাতীয় উত্পাদন 
অপেক্ষা বোশি হয় । যদি '-0 হয়, তাহলে 20১-০50 হয় ॥। অর্থাৎ সরকার 
যাঁদ কোন পরোক্ষ কর না বসান তাহলে বাজার দামে জাতীয় উৎপাদ্ছন ও উৎপাদন 
বায়ে জাতীয় উৎপাদন সমান হয় । 
উৎপাঞ্ছন পাঁরমাপ-পম্ধাতিতে জাতীন উৎপার্ন পাঁরমাপ করার সময় কয়েকটি 
বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় । এথমত, যাতে কোন একটি দ্ুব্য একাধিক 
বার গণনার মধ্যে ধরা না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হন্ন। কোন একাঁটি বিষয়কে 
এন্ব্রাধকবার গণনা করলে 'ছিত্বগণনার ভুল ( [083091.5 ০06 49916 ০0018198 ) 
হয়। এতে জাতীয় ৬ৎপে বেড়ে যায় । 
দেশের উৎপন্ন দ্ুব্যগৃলিকে (ক) কাঁচামাল ( [২৪ জ্ 028:6:1915 )১-(খ) মধ্যবতাঁ 
দ্বা (11561106319 ৫০০৪) এবং (গ) শেষ দ্রব্য ( চ£৪1 ৪০০৪ )--এই 'তন 


২০ আধুনিক অর্থনীতি 
প্রেণাঁতে ভাগ করা যায়। যেমন, তৃলোকে কাঁচামাল, স্থতোকে নধ্যবতশ দ্রব্য, 
কাপড়কে শেষ দ্বা বলা যেতে পারে । কাপড়ের মধো শ্বতো থাকে । কাপড়ের 
স্থতোর মধো তুলো থাকে । কাজেই কাপড় ধরলেই তুলো ও সুতো সব ধরা হয়। 
'কিম্তু তা না করে যা তুলো" সুতো ও কাপড়-_সব ধরা হয়, তাহলে তুলো তিনবার 
ও সুতো দুবার ধরা হবে । ফলে যা্দ ১৫ টাকার তুলো. ২৫ টাকার সুতো ও 
&০ টাকার কাপড় তোর হয় তাহলে মোট উৎপাদ্ধন হবে ৫০ টাকা । কিন্তু তুলো, 
সুতো ও কাপড়--সব ধরলে মোট উৎপাদন হবে ১০ টাকা । এতে ছ্বিত্ব-গণনার 
ভুল থেকে যাবে। 

দ্বভাবে এই ভুল এড়ানো যায়। (১) বর্দ কেবলমালন শেষ দ্রব্য ধরা হয় 
এবং কামাল বা মধ্যবতাঁ দ্রবা ধরা না হয়, অথবা (২) বাঁ উৎপাদনের প্রতোক 
স্তরে যুব শ্রার্তীরন্ত মূল্য ( ৬০1৬৬ ৪4454 ) ধরা হয়--তাহলে দ্বিত্বগাণনার ভুল 
এড়ানো বায় । কিন্তু কোন: দ্রবাকে শেষ দ্রব্য বলা হবে ঠিক বোঝা যায় না। কয়লা 
কোলিয়ারির শেষ দ্রব্য, কিন্তু লোহার কারখানায় সেই কয়লা আবার কাঁচামাল, 
সার কারখানার শেষ দ্ুবা হল সার । সেই সার কৃষির কাঁচামাল বা মধাবতশ দ্বুবা । 
কাজেই প্রথম পদ্ধতিটি অনুসরণ করার অসুবিধে আছে, সেইজনা--উৎপাদন 
পরিমাপ পদ্ধতিতে প্রভোক প্রতিষ্ঠানের সম্ট আঁতারন্ত মূল্য পুযাগ করা হম । 
স্মতো কারখানায় ২৫ টাকার সূতো হয় । তার জন্য ১৫ টাকাব তুলো বাবহত 
হয়। অতএব সৃতো কারখানায় আঅতিরিস্ত মূলা সূন্টি হল ২% টাকা--১৫ কা 
7১০ টাকা | 

দেশের মধো অনেক উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থাকে । এক প্রাতষ্ঠানের শেষ দ্ুব্য 
অনা বহু প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল । এইভাবে এক প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রনা সব প্রতিষ্ঠানে 
দ্বোর ক্রয়-কিরুয় চলে । এখন কোন একটি প্রতিষ্ঠানের সম্ট আত্তিরন্ড না 
সেই প্রাতষ্ঠানের দ্রবোর বিক্রয় মলা-_অনা প্রাতত্ঠানেণ াবহত ছুবোর মলা । সকল 
প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর্‌প করলে প্রাতি্ঠানগুলির ক্রয়-বি কুয় পরস্পর সমান হয়ে বাদ 
পড়ে যাবে । সেযা হোক, স+ প্রতিষ্ঠানের অতিরিস্থ আলা যোগ কলুূলে আমরা 
জ্ঞাতীয় উৎপাদনের সঠিক হিসেব পাব । 

দ্বিতীয়ত উৎপাদন পরিমাপ পম্ধৃতিতে শ্াতীয় উৎপাদন পরিমাপ করার 
সময় আর একাঁট বিষয়ে সাবধানতা অবলম্দধন কবতে হয় । মে সন উতপা্ন অগ- 
নৌতিক অর্থে উত্পাদন নয তাদের জাতীয় উৎপাদনে ধরা হয় না। অর্থনীতিতে 
উৎপাদন বলতে বিক্রয়ের জনা কিংবা অপরের অভাব পূরণের জনা যে উৎপাদন করা 
হয় তাকেই বোঝায় । কোন পরিবাব তার রাবোধর সংলম্ম বাগানে যে সব ফল ও 
ফুলের চাষ করে সেগুলি বিক্ুয়ের জনা নয় । কাজেই ওদের উৎপাদন বলা হবে 


না এবং জাতীয় উৎপাদনের মধ্য ধরা হবে না। 
তৃতীয়ত, দেশের নীট উৎপাদন পাঁরমাপ করার সমর যন্পাতির ক্গরক্ষাতি 


কশভাবে জাতীয় উৎপাদন বা আল্ল পাঁরমাপ করা বার ২১ 


বাদ 'দতে হয়। দুব্য ও সেবা উৎণ্ণাদনে বে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, তাদের 
ক্ষয় হয় । এর ফলে দেশের মোর্ট মূলধন ভাশ্ডারের মান কমে যায় । কোন 
যম্ত হয়তো একেবারে বিকল হয়ে যায় না। যম্পটা যম্প্ই থাকে, কিন্তু তার মূল্য 
বামান কমেযায়। একে অব্চয় বলা হয়। অবচয় হল মূলধনের আধাশক মৃত্যু 
উৎপাদনের ফলে যে সব দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে কিছু দ্রব্য দেশের 
যন্ত্রপাতিতে রূপ নেয় । এতে মূলধন ভাশ্ডার বাড়ে । কিন্তু সারা বছরে দ্রব্য 
উৎপাদন করে যশ্পাতির আংশিক মতা ঘটে । একে বার্থ না দিলে দেশের মোট 
উৎপাদনের সঠিক 'হসেব পাওয়া যায় না। 


চ দর্থত, দেশের উৎপাদনের পাঁরমাণকে দ্বুব্যের দাম দ্বারা গুণ করা হয়। কিন্তু 
দামের মধো সরকারের চাপানো পরোক্ষ কর থেকে যায় । কর কিন্তু উৎপাদন নয় । 
কাঙ্েই দেশের প্রকৃত উৎপাদন জানতে হলে পরোক্ষ কর বাদ দেওয়া উচিত। 

পণ্চমত, অনেক সময় সরকার দেশের উৎপাদন প্রাতিষ্ঠানগুলিকে ভরতুকি 
(54৮5845 ) দেন । ভরতুঁির দ্বারা কোন উৎপাদন বোঝায় না। কাজেই ভরতুকি 
বা দেওয়া উচিত । 


য্ঠত, সরকার যে সব সেবার যোগান দিয়ে থাকেন, যাদের কোন বাজার 
নেই, বাঙ্জার দর নেই-- সেই লব সেবার ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় ধরে উৎপাদন পাঁরমাপ 
করা উচিত । 

সপ্রমত, দেশটি যাঁদ বাহবাীণজো লিপ্ত হয়, তাহলে বাহর্থাণক্্য থেকে প্রাপ্ত 
নট আয় জাতীয় উৎপান্নের মধো ধরতে হয় । 

(খ) আয় পরিমাপ পন্ধাতি 

কোন উৎপাদন প্রাতিষ্ঠাঃ যখন কোন দ্রবা বা সেবার উৎপাদন হয়, তখন 
একদিকে দ্ুবা পা সেবার প্রবাহ স:ম্টি হয়, অপরাদকে একটি আয় প্রবাহও স্্টি 
হয় । উৎপাদন কারে যে সব উপাদান অংশ গ্রহণ করে যেমন- শ্রম, মলধন, জাম 
সংগঠন- তারা প্রতিষ্ঠান শেকে আয় পেয়ে থাকে । শ্রমিকেরা মজ্‌রী পান? জমির 
মালিকেরা খাজনা পান, মজলধনের মালিকেরা সুর্ঘ পান ॥ মজুরী, খাজনা ও আদ 
দেওয়ার পর ষে উদ্ধত থাকে সেটা মুনাফা হিসেবে প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মধো 
বাশ্টিত হয় । এখন কোন প্রাতষ্ঠানে আ.:র হিসেবে কী পাঁরমাণে ছুব্য উৎপন্ন 
হুল-_-তা জানতে হলে উৎপাদন পারমা প্র যা পাওয়া যাবে, সেই" উৎপাদনে 
অংশগ্রহণকারী উপাদানগুলির আয়ের হিসেব জেনে যোগ করলেও সেই একই হিসেব 
পাওয়া মাবে ॥ অর্থাৎ কোদ প্রাতষ্ঠানের উৎপাদনের আর্থিক মূল্য - সেই প্রাতষ্ঠানে 
বশ্টিত নোট আয় _ সেই প্রতিষ্ঠানের শ্রীমকদেত মজুরী +জাঁমর মালিকের খালনা + 
মূলধনের মালিকদের সুদ + প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মুনাফা । 

এখন সমগ্র দেশটাকে বাদ একটি বিশাল উৎপাদন প্রাতষ্ঠান বলে মনে করি 
তাহলে জাতশয় উৎপাদনের আর্থক 'মূল্য - মোট মজুরী ' মোট খাজনা 4 মোট 


২২ আধ্নিক অর্থনশীতি 


সু । মোট মুনাফা মোট জাতাঁয় আয় হুবে। অন্যভাধে বলা বায়, একটি দেশে 
যতগৃলি উৎপাদন প্রাতষ্ঠান থাকবে তাদের সকলের বাণ্ঠত আয়ের যোগফলই হবে 
মোট জাতয় আয় - মোট মজুরখ + মোট খাজনা + মোট সুদ + মোট মুনাফা । 

আয় পারমাপ পদ্ধাতি থেকে আমরা পাই ষে- কোন দেশের জাতাঁয় উৎপাদন 
ও সেই দেশের জাতাঁয় আয় সব পরস্পর সমান । অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে জাতণয় 
উৎপাঙ্গন ও জ্রাতশয় আয় অভেদদ মাত্র । আমরা জিখতে পারি 

জাতীয় উৎপাদন 5 জাতীয় আয়। 

আয় পারনাপ পদ্ধাততে জাতীয় আয় পারমাপ করার সময় কয়েকটি বিষয়ে 
সাবধানতা অবলম্তণন কবতে হয় । 

(১) উৎপাদন কামে" প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে যে আয় প্রাপ্টি 
ঘত) সেই আয়কেই জাকীয় আসায়ের মধো ধরতে হয় । যে সবআয় দান বা ভিক্ষা 
হিসেবে একজনের নিকট খেলে অনোর নকট হস্তান্তারত হয়ঃ সেই সব হস্তাস্ত রত 
আয়কে (119 0560 10329৩ ) জাতীয় আয়ের মধো ধরা উচিত নয়, কারণ তাহলে 
একই আয়কে একাধিক বার হিসেবের মধো ধরা হবে. এবং দ্বিষ্বগ্ণনার ভুল হবে । 
অতএন ভিখারদের আয়, চোর-্ডাকাতদধের হুর কবা আয়, বৃন্ধদের পেনসন, 
বেকারদের বেকাশ ভূত শিক্ষাপ্রতিদ্ঠানের হোস্টেলে বসবাসকারী ছাছানাদের 
মাঁসক আয় ইত জাতীয় আয়ের হিসেব থেকে বাশ যাবে । 

(২) উৎপাদন প্রুতিষ্ঠীনে মে মায় সম্ট হয় তাই হল উদ্ভুত আম: এই 
আয় উপাদানের মালিকদের মধো কিঠিতত হয় । আমরা তাকে প্রাপ্ত আয় বলতে 
পার। এখন কোন প্রগ্তান মদ তার সব উদ্ভুত আয়কে বশ্টন না কবে? ষথখে 
একট অংশ অবন্টিত রাখে, তাহলে উদ্ভুত লান থেকে প্রান্ত আয় কম হবে) মঙ্জুরী, 
সঃ খ্জনার ক্ষেকে সব উদ্ভুত আয় বাত হয়। বিশু মুলাফার ক্ষেতে থেখা যায় 
যেথ লবন কারলারগীল তাদের মলাফার একটি আংশ  পবাস্ঠত  ব্রাখে। 
এল্ষেতে' মোট মুনাফা ল মোট বশ্টিত মন্নাফা + মেটে অবশ্টিত মুনাফা | 

জাতীয় নয় পরনাপের লময় বশ্টিত মুনাফা ও অব্টিত মৃনাফোকে ধরতে হয় । 

1৩) যেসব ব্যান্ত কোন প্রাতত্তানে নিষ্ত না থেকে স্বযং-প্রব.ঞ পেশায় নিযন্ত 
থাকেন এবং নিজেদের নিকট থেকে আয় পেয়ে থাকেন, তাঁদের দাযকে ও জাতণয় 
আয়ের নধো ধরতে হয় । 

(9 দেশের ল্যান্ত ও পরিবারসমৃহ তাদের আয়ের একটি অংশ সবকারকে 
আয়কর হিসেবে দেয় । যোথ মলধনা প্রাতিতঠানগংলি, তাদের মুনাফা থেকে 
সরকারকে মুনাফা-কর দেয় । আয়-কর ও মুনাফা-কর হল প্রতাক্ষ কর। জাতীয় 
নায়ের মধো এই ধরনের প্রত্যক্ষ করকে অন্তনুন্থি করতে হয় । 

(৫) কোন দেশ বহিবাঁশিজা থেকে যে আয় পেয়ে থাকে সেই আয়ও জাতীয় 
আয়ের মধো অন্তভুন্্র হয় । আম্তজাতিশ লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন দেশ বিদেশ 


কণভাবে জাতীয় উত্পা্ষন বা আয় পারিমাপ করা যায় খত 


থেকে বিভিন্নভাবে আয় পেয়ে থাকে, যেমন, রপ্তানি থেকে আল্ন, বিদেশে মূলধন 
খণ দিলে তার জন্য সহ, বিদেশে কোন বিনিয়োগ করলে তার জন্য লভ্যাংশ বা 
ডিভিডেস্ডস্ বিদেশ থেকে দ্বান বা অনুদান ইত্যাদি পেয়ে থাকে । তেমনি সেই 
দেশ বিদেশকে আমদানির দাম দেয়, বিদেশ থেকে প্রাপ্ত মূলধনের সু দেয়, 'বিদেশশ 
বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ দেয় এবং বিদ্বেশকে দান বা অনুদান ইত্যাদি দেয়। 
দেশের আয় থেকে ব্যয় বিয়োগ করলে যে নট আয় পাওয়া যায় সেই নট 
আয়কে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হবে । 

(৬) জ্ঞাতীয় আয় পাঁরমাপ করার সময় জাতীয় মূলধনের অবচয় বাদ দিতে 
হয়। এই অব্চয় বাদ ছিয়ে নীট জাতীয় আয় পাওয়া যায় । 

(গ) ব্যয় পরিমাপ পদ্ধাত £ কোন দেশের উৎপাদ্দন ব্যবস্থা থেকে যে সব 
দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার্দের কতকগ্ীল দেশবাসীদের নানার্প প্রত্যক্ষ অভাব 
প.রণের কাজে প্যবহৃতি হয় । এদের বলা হয় ভোগা দ্রব্য । উৎপন্ন দ্বব্যসমহের 
বাকি অংশটি প্রাতচ্ঠানসমহের মৃলধন ভাণডারে মূলধন দ্রব্য হিসেবে যুক্ত হয় এবং 
এর ফলে মুলধন ভাশ্ডারের বৃদ্ধি ঘটে । একে বাঁনয়োগ বলা হয় । 

দেশের বান্তি ও পাঁরবারসমূহ ইদন্দন অভাব পূরণের জনা ষে সব দ্রব্য ও 
সেব। ক্য় করে সেই বঝ্য়কে ভোগব্যয় বল। হয়। ভোগবাব হল মোট ব্যয়ের 
একাঁটি অংশ । খাকি মংশঃট হল উৎপাদন প্রাতষ্ঠানসমহের বিনিয়োগ ব্যয় । অতএব 
দেশের মেটে বায় ণোট ভোগ বায় « মোট বিনিয়োগ ব্যয় । 

দেশের বান্তি এ পলবারসমহ একদিকে ভোগকারী হিসেবে ভোগব্যয় করে। 
অনাঁদিকে এই পরিবারসঘ-হ থেকেই প্রবাহিত হয় শ্রমঃ জাঁমঃ মলধন ও সংগঠনের 
সেবা প্রেত । এই স্রোত সায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের দিকে । সেখানে এই 
সেবাসমহ উৎপাদন কার্যে নিষ-ন্ত হয় এবং ঘোট জাতীয় উৎপাদ্নকে সম্ভব করে 
তেলে । জাতীয় উৎপাদন বা-স্যা থেকে যে সব দ্ুবা ও সেবা স্রোতের উচ্ভব হয় 
তার্দের আর্ক মূলাই হল জাতীয় উৎপাদন । এই উৎপাদন 'বরুয় করেষে আয় 
পাওয়া যায় সেই আয় আবাব শ্রম, জাম মলেধন ও সংগঠনের মালিকদের মধ্যে 
বশ্টিত হয় । সেই বস্টজ আয়ের সমস্টি হল জ:তায় আয়। এও একটি প্রবাহ । 
এই প্রবাহ আসে পারবারসমূহের দিকে । সেই ভ'য় থেকে পাঁরবারসমহ ভোগকারী 
ধহছসেবে ভোগ বায় করে এবং বাকি অংস “নিয়োগ করে। তাহলে মোট জাতীয় 
উৎপাদন কু মোট জাতীয় আয়-মোট ভোগ ব্যয় ' মোট 'বানয়োগ ব্যয় জুমোট 
জাতীয় ব্যয় । 

এখন জাতীয় আয় ও জাতীয় বায় পরস্পর সমান হওয়ায় জাতায় আয় বা জাতীয় 
উৎপাদন পাঁরমাপ কর।'র জন্য আমরা দেশের মোট ভোগ বায় ও মোট বিনিয়োগ 
বায় পারমাপ করে যোগ করে সেই দেশের জাতীয় ব্যয়ের হিসেব পাব এবং এই 
জাতীয় বায়ই হবে জাতীয় আয়। 


২9 আধূঁনক অর্থনর্খাত 


দেশের মোট বিনিয়োগ থেকে অব্চয় বাদ দ্বিলে নাট বিনিয়োগ পাওয়া বায় । 
অতএব দেশের নট বায় 
»₹₹ভোগ ব্যয় + মোট বিনিয়োগ বায়- অবচয় 
ক ভোগ বায় + নট বিনিয়োগ 


৩.২ জ্ঞাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় ও জাতয় বায়ের অভেদ £ 

নন দেশে বিভিল ভৎপন্দন প্রতিত্তঠান থেকে যে সব দুবা ও সেবা পাওয়া 
যায় তাদের অর্থ মৃলযর যোগফলকে সেই দেশের জাতীয় উৎপাদন বলা হয় । 
দেশের উৎপাদন কারে যে সব উপাদান নিষুস্ত থাকে তাদের আয়ের যোগফলকে 
জাতীয় আয় বলা হয । প্রাপ্তু জাতীয় আয় থেকে দেশল্সীরা ভোগ ও পিংনয়োগে 
যে অর্থ বায় জরে থাদুক তাদের সমঘ্টিকে জাতীয় বায় বলা হয । এখানে জাতায় 
উৎপাদন, হাতল শাহ ও জাতীয় এ তিনাটি পারিমাপের কথা বলা 
হয়েছে । সমষ্টিগত অর্থনীতিতে দেখে! হয় যে, এই গ্িতনাটি পরিনাপ স্বর্দা 
সমান । এরা এন আতমনেব 2তনটি অংশ অথ জাতীম উৎপাদন হু জাতায় 
আর হু জাতীয় বায় । 

এই অভেপ্ধ সম্পদ টি দেখ,নেরে হনা আমরা কয়েকটি অনধারণার আশ্রম নেব । 
আলোচনার স্ুশিধেক জন্াই এই সদ অনধাবণার আশ্রয় নেওয়া হল 1 আমরা 
ধরল তে" 

(১) দেশের সরকার তোল অর্থে কাড করেন না। 

(২) দেশের লেদেশিক বাঃণজা নেই 

(৩) দেশের পাঁরনারসমৃত জ্রমিত শ্রম, মলেধন, উদ্বোগ নামক পার্থানসমহহোল 
মালিক ; তারাই এঠ সব উপদ্বানের সেবা বিকুয় করে এবং তার আনা আম পেয়ে 
থাকে ; 

18) পাঁরিবাবসমন্হ কেবলমাত্র ভোগ করেঃ তারা উৎপার্থন স্প্রে ন। 2 

(&) উৎপাদন হয় কে" লমালে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমন্হে ) 

(৬) উৎপাধন প্রতত্ঠানসমহ যে সব দ্রবা উৎপাদন কনে হাদেব একটি অঅ 
তাদের মৃলধন ভাশ্ডারে যোগ করে একে বিলিয়ে পায় বলে । 

(৭) উৎপাদন প্রতিষ্ঠ'নস্মৃহ কোন অবশ্ঠিত মলাফা রাখে না। 

অমঃদের কভপত দেশে পরিবারসমতহ উৎপাদন প্রতিদ্টানগ্লর নিকট শ্রম, 

জম মূলধন ও উদ্বোগ নক সেবা শিক্ষয় করে। সেই সব উপাদান দিয়ে 
প্রতিত্ঠানগুলি দ্রব্য উংপার্ধন করে । উৎপন্ন দ্ুবাসমহ বাঞরে যায় ।॥ বিক্লীতি 
অর্থ ডখপাদ্ন প্র।তগ্ঠানসমহে ফিরে আসে) ঠাবপর শ্রন আমিঃ মলধন ও 
উদ্যোগ নামক সেবার মালিকদের মধো যথাক্রনে নম ্রহপীত খাজনা? সুদ ও মুনাফা 
1হসেবে বশ্টিত হয় ॥ সঞজুরীত খানা, সখ ও অননাফা হল পারবারসমহের অয়ে। 


কশভাবে জাতায় উৎপাদন বা আয় পরিমাপ করা যায় ২৫ 


এই মায় থেকেই পারবারসমূহ ভোগা দুবয কয় করে এবং প্রতিষ্ঠানসমহ মূলধন 
দরধা ক্রয় করে। পাঁরবারগলির ভোগ্য দ্ুবা কয়কে ভোগ ব্যয় এবং প্রতিষ্ঠানগ্লির 
আিরিস্ত মূলধন দুব্য ক্রয়কে বিনিয়োগ তায় বলা হয় ॥ মোট ভোগ ব্যয় ও মোট 
বিনিয়োগের যোগফল হল মোট ব্যয় । তাহলে দেখা যাচ্ছে মোট জাতীয় 
উৎপ।দন 5 মোট আয় শুমোট বায় । 

এই আলোচনায় দেখা যায় যে, পারবারগ্‌লি প্রাতগ্ঠানগ্লির নিকট উপাদান 
বিক্রয় করে যে শায় পায় তাই দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ভোগা দ্রুবা ক্রয় করে 
এং প্রাতিষ্ঠানগলি নিজেরা মূলধন দ্বব্য ক্রয় করে । এতে একটি ব্যাপার বাদ 
পড়ে যাচ্ছে । প্রাতঘ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠানগুলির [নিকট থেকে কাঁচামাল, মধ্যবতাঁ 
দ্রব্য ৭ শেষ দ্রধাও ক্রয় করে। স্টো ধরা হয়নি । কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই 
লোঝা যায়-প্রতিষ্ঠানগ্লি নিজেদের মধ্যে ষে সব দ্বুবোর কেনাবেচা করে থাকে, 
সেগটিল যোগ করার সময় যোগ ও য়োগের হ্বারা কেটে যায়। এটি বোঝানোর 
জনা আনরা ধরে নিতে পারি যে, দেশে ক ও খ নামক দুটি মাত্র প্রাতদ্ঠান 
আছে। এখন এই দেশের মোট উপাদান সক প্রতিষ্ঠানের সম্ট আঁতীরন্ত মূল্য + খ 
প্রতিষ্ঠ।নের সস্ট আঁতারন্ত মূল্য । 

কুক প্রতিষ্ঠানের বিক্লুয় -খ প্রতিত্ঠান থেকে ক-এর ক্রয় +খ প্রতিষ্ঠানের 
বিরুয় - ক থেকে খএর কুয় । 

-( পরিবারসমূহের নিকট ক-এর বিক্ুয় + খ-্এর নিকট ক-এর বিক্রয় + ক-এর 
মঞ্ুত ভাস্ডারে আঁতার্ত দ্রব্য রক্ষণ-খ থেকে ক-এর রয়) * ( পরিবারসমনহের 
নিকট খ এর বিক্রয় +ক-এর নিকট খ-এর বিক্রয় খ-এর মজুত ভাশ্ডারে যোগ - 
ক থেকে খএর রুয় ) 

পরিবারসখহের নিকট ক ও খ-এর বিরুয়'ক ও খ-এর মজন্ত ভা'ডারে 
আতারন্ত দ্ূবোর সংযোঞ্ন +খএর নিকট এর বিক্রয় +কএর নিবট খ-এর 
[বক্রয় - খ থেকে ক্এর রয় - ক থেকে খ-এর ক্রয় । 

»( পরিবারসমহের নিকট ভোগ্য ্ব্যের বিক্রয় + প্রতিষ্ঠানের বনিয়োগ বায় 
। এর নিকট ক-এর বিকুয়_ক থেকে খ-এর ক্রয় )1+(ক-এর নিকট খ-এর 
বিক্লুয় -খ থেকে ক-এর ক্রয় ) খ-এর নিকট ক-এব বিক্রয় ও ক থেকে খ-এর ক্রয় 
সব সময় সমান । তাই ওরা কেটে ্ব। অনুরূপভাবে ক'এর নিকট খ-এর 
বিক্রয় ও খ থেকে ক-এর ক্রয় পরপর সমান বলে কেটে যাবে 

মোট ভোগ বায়+ মোট বিনিয়োগ ব্যয় মোট ব্যয়। তাহলে আমরা পাই: 
মোট উৎপাদন ক্রমোট ভোগবায় +মোট বিনিয়োগ ব্যয় শুমোট বায়। দুই-এর 
বেশি প্রাতষ্ঠান থাকলেও মোট উৎপাদন ও মোট বায় পরস্পর সমান হবে। 
তাহণে দেখা যাচ্ছে উৎপাদন পাঁরমাপ করার জন্য সব প্রতিষ্ঠানের আঁতারন্ত ম.ল্য 
যোগ করার সময় গ্র€তষ্ঠানগূলির পারস্পাঁরক লেনদেন যোগবিয়োগে কেটে যায়। 


২৬ আঞ্চানক অর্থনীতি 


এখন আমরা জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের অভে্বটি সম্পর্কে আলোচনা 
করতে পারি । 

উৎপাদন প্রাতষ্ঠানগ্বলির মধ্যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সেই দ্রব্য বিরুয় করে যে 
আয় পাওয়া যায় তাই উৎপাদনে অংশ গ্রহণকারী উপাদানগযীলর মালিকদের মধ্যে 
বাস্টত হয়। কোন উদ্বত্ত থাকে না। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সূন্ট আঁতারন্ক মূল্য 
লপ্রতিষ্ঠানের ব্যয় । আমাদের উদ্বাহরণে ক প্রাতষ্ঠানের সম্ট আতিরিস্ত 
মূল্য স্ শ্রমের জন্য বায় + জমির জন্য বায + মূলধনের জন্য ব্যন্ন + মখনাফা » মজ+ রী+ 
খাজনা + সুদ + মুনাফা 5ক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত পর্লিবারসম॥হের আয় । 

অনুরূপভাবে খ প্রতিষ্ঠানের সম্ট আতিরিস্ত মুল্য ₹মর্জুরী + খাজনা + সদ 
মুনাফা হুখ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত পারবারসমূহের আয় । এখন যে দেশে ক 5খ 
নামক দুটি মাত্র প্রাতষ্ঠান আছে তার মোট জাতীয় উৎপাদন সক প্রতিষ্ঠানের সষ্ট 
আতরিস্ত মূল্য 4থ প্রতিষ্ঠানের সষ্ট আতাঁরন্ত মূলা দ্ুুক ও থ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত 
পারবারসমহের মজূরী + খাজনা +সুদ +মুনাফা শুমোট জাতীয় আয়। তাহলে 
মোট জাতীয় উৎপাদন জ্মোট জাতীয় আয় । দুই-এর বেশী প্রতিষ্ঠান থাকলেও 
এরকম হবে । তাহলে আমরা পাই, 

মোট জাতীয় উৎপাদন হুমোট জাতীয় আয় হুমোট জীতীয় ব্যয় ভোগ ব্যয় 
“মোট 'বানয়োগ বায় । 

এখন এই অভেদের প্রতোকাঁট অংশ থেকে অবচয় বাদ দিলে আমরা পাব, 

নট জাতীয় উৎপাদন ক্দনট জাতীয় অক্পজুনীট জাতীয় বায়ন্দভোগ বায় 
+নাঁট বানয়োগ ব্যয় । 

৩৩ আয়-ব্যয়ের বৃত্তপ্রোতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ £ 

কোন সামাগ্রক অর্থ-ব্যবন্থায় কতগঁল 'দ্বিমুখ" স্রোত প্রবাহত হয় । আমাদের 
শরণশরে যেমন প্রতিনিয়ত আবিরাম গাঁতিতে রন্ত প্রবাহ চলে সমগ্র সমাজ-শরীরে 
তেমনি সবর দুব্য ও নেবার স্রোত বয়ে চলেছে । একেই সংক্ষেপে আয় ও বায়ের 
বৃতন্রোত ( ০4005181004 0৫ 1০900 ৪15৫ €%০231001 ) লা যেতে পারে। 

সমাজের প্রতোকাঁট ব্যাস্ত বা পাঁরবার একাকে দ্রব্য বা সেবার ক্রেতা, 
অন্যদিকে লে অন্য কোন দ্রব্য বা সেবার বিক্রেতা । জেলে মাছ ধরে 'বক্রয় করে। 
সে মাছের বিক্রেতা । মাছ বিক্রয় করে সে যে অর্থ পায় তা দিয়ে সে চাল ক্রয় করে। 
সে আবার চালের ক্রেতা । এইভাবে সমাজের সব লোক বিক্রেতা হিসেবে ষে সব 
দ্রব্য ও সেবার যোগান দেয়--এবং এইভাবে যে আয় পাম্ব--তার সাহায্যে তারা 
ক্রেতা হিসেবে সব দুবা ও সেবা ক্ুয় করে নেয়। এটাই আয় ও ব্যয়ের বং্জপ্লোতের 
মল কথা । 

সমাজে কতগাাল পাঁরবার থাকে । তারা জমি, শ্রম, মূলধন ও উদ্ব্যোগ্গ নামক 


কশভাবে জাতীয় উৎপাঞ্ধন বা আল পারমাপ করা যায় ২৭ 


সেবা প্রয়োগ করে নানার্প দুব্য ও সেবা উৎপাঞ্ছন করে । আমরা ধা ধরে 'নিই 
ষে, কেবলমারন উৎপাদন প্রাতণঠানগাল উৎপাদন করে, তাহলে আমরা এখানে একটি 
দ্বিমুখী স্রোত লক্ষ্য করতে পার । পাঁরবারগ্ল থেকে উপাদানের সেবার স্রোত 
প্রবাহিত হয় প্রাতম্ঠানগুঁলের 'দ্বিকে। প্রাত্ঠানগ্দীল আবার পারবারগদ্রলির সেবা 
ক্রয় করার জন্য শ্রমের মজুরী, জাঁমর খাজনা, মুলধনের সুদ ও উদ্যোগের মুনাফা 





পাঠায় পারবারগীলর দিকে । পাঁরখারগুলি সেই আয় নিয়ে আসে দ্রব্যের 
বাজারে । তারা দ্রুব্যসামগ্রী ক্রয় করে। আয় চলে আসে পারবার থেকে 
প্রাত্ঠানের দিকে । তা থেকে আবার পরিবারের দিকে এবং এইভাবে চলতে 
থাকে । রেখাচিন্লের সাহায্যে এটি দেখানো হল । আমাদের রেখাচিন্লে উপরের 
বৃত্তে পরিবার, নীচের বৃত্তে প্রাতথ্ঠানগ্ীলকে রাখা হয়েছে । পরিবারগুজি থেকে 
শ্রমঃ জাঁমি* মূলধন, উদ্যোগ যায় প্রতিষ্ঠানের দিকে । আমাদের রেখাচিন্রের 


২৮ আধুনিক অর্থনীতি 


বাম দিকের বাইরের লাইনে এগুলি পাঁরবারের বিক্রয় নামে চিহ্নিত হয়েছে । 
পাঁরবারগলি কিন্তু প্রাতষ্ঠানগুলিকে সরাসাঁর উপাদান দেয় না। ধরা হয়েছে, তারা 
প্রথমে উপাদানের বাজারে সেগুলি বিক্লয়ের জন্য নিয়ে যার়। সেখান 
থেকে প্রাতিষ্ঠানগ্্£লে এ সব উপাদান ক্রয় করে। অতএব পাঁরবারের বিক্রয় হল 
প্রাতন্ঠানের ক্যন। অতএব উপাদ্দানের সেবাস্োত পারবারগুলি থেকে বের হয়ে 
উপাদ্দানের বাঞ্জারের মাধামে প্রাতিষ্ঠানগ্‌লির মধ্যে গিলে প্রবেশ করে । প্রতিষ্ঠানগৃলি 
এইজনা ব্যয় করে। সেই বায়স্রোত উপাদ্দনের বাজারে ঢোকে এবং সেখান থেকে 
পাঁরবারের মজ.রী, খাজনা, সুদ ও মুনাফা নামক আয় হয়ে পাঁরবারগযলির মধ্যে 
প্রবেশ করে'। 

প্রাতষ্ঠানগ্যাল যে সব উপাদান ক্রম করে তাদের উৎপাদন কার্ধে নিষুন্ত করে 
দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে। সেই ভ্রবধ ও সেবাপ্রোত এবার দ্রব্যের বাজারে 
বিকুয়ের জন্য ধায় । আমাদের রেখাচিত্রে “প্রতিষ্ঠান” বৃদ্ধ থেকে ডান দিকে ভিতরের 
রেখা ধরে এট দেখানো হরেছে। দ্রব্যের বাজারে প্রতিষ্ঠানগৃলে হল বিক্রেতা | 
কিনতু পারবারগৃতি এখানে ক্রেতা । প্রাতিষ্ঠানগূলি যে দ্রব্য ও সেবা দ্রব্যের বাজে 
বিক্রয় করে তাই পাঁরবারের ক্রয় হিসেবে “পাঁরবার” বৃত্তে প্রবেশ করে॥। কিন্তু তার 
জন্য পারিবারগৃলেকে ঘাম দিতে হয় । অতএব পাঁরবারগুদলি থেকে একটি বারের 
প্লোত প্রবাহিত হয় দ্রবোর বাজারের দিকে । সেখান থেকে সেই বায়স্রোত প্রতিষ্ঠানের 
আল্পস্রোতে রুপান্তরিত হয়ে “প্রাতিষ্ঠান” বৃত্তে প্রবেশ করে । প্রাতষ্ঠানগ্‌লি 
সেই আয় নিয়ে ধায় উপার্থনের বাজারে । সেখান থেকে উপাদান ক্র করে 
থাকে । এমনিভাবে শরীরের রন্ত প্রবাহের মত অর্থনৈতিক সমাজ-শরীরেও অনবরত 
আয় ও বায়ের বৃতস্লোত প্রবাহত হয়ে চলে । 

এখানে্‌. একাঁট কথা বলার আছে । প্রাতিষ্ঠানগাল থে সব দ্রব্য ও সেবা 
উৎপাদন করে তাদের সবগলিই ভোগ্য দ্রব্য 'হসেবে পাঁরবারে যায় না। কতগুলি 
যায় ভোগ্য দুব্য 'হিসেবে এবং বাকিগঁল যায় অন্য দ্রব্য হিসেবে । যেহেতু পাঁরবার- 
গুলিই হল প্রাতন্ডানের মালিক, অতএব পরিবারগ্লিই উৎপাদক । তারা যে 
সব দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তাদের কতকগুলি 'দিয়ে ভোগের কাজ চালায়, 
বাকিশ্লিকে নিক্ষেপ করে মূলধন দ্রব্য 'ছিসেবে মূলধন ভাশ্ডারের বৃশ্ধি ঘটাবার 
কাজে । একেই বানয়োগ বলা হয় । অতএব পাঁরবারগুলির মোট আয় থেকেই 
ভোগবায় ও (বানিয়োগ বায়ের সৃন্টি হয় । 


৩৪ জাতীয় জার পাঁরদাপের অসষিধা $ 


কোন দেশের জাতীর আয় পারমাপ করার সময় বছু অসুবিধে দেখা ছিতে 
পারে ॥ এই অসৃবিধেগ লিকে ঘুভাগে ভাগ করা যেতে পারে- বথ, (ক) ধারণাগত 


কীভাবে জায় উৎপাদন বা আয় পরিমাপ করা যায় ২৯ 


অসুবিধে (0০013080951 866010865 ) এবং (খ) পরিসংখ্যানগত অসুবিধল 
(১5801506581 01610010165 ) 1 


(ক) ধারখাগত অসবিষে-__-ধারণাগত অস্থবিধের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হল 
কাকে উতপার্থন বলব, কাকে আয় বলব এবং কাকে বলব না--এই সম্বম্ধে 
একই নরখাত প্রয়োগ করে সিন্ধান্ত গ্রহণ করার অন্থবিধে। কৃষক যে ফসল 
উৎপার্ম করে এবং নিজের পরিবারের ভোগের কাজে ব্যবহার করে তাকে 
উৎপাদন বলা ছবে এবং তার বাজার দ্বাম হিসেব করে তাকে জাতীয় আয়ের 
মধ্যে ধরতে হবে । অথচ কোন ভদ্রলোক যাদ্দ তাঁর শখের বাগানে কোন 
ফুল-ফলের চাষ করেন তাকে উৎপাঞ্ন বলা হবে না--এবং তাকে জাতার 
আয়ের মধ্যেও ধরা হবে না। তেমনি সরকার, প্রাতব্লক্ষা ও আভ্যন্তর প্রশার্সানক 
কাজে বে'বপুল অর্থ ব্যয় করছে তাকে উৎপাঘনশীল বকা হবে 'কিনা--সে 
বিষয়ে অর্থনশীতাবদরা একমত নন। প্রাতরক্ষা ও প্রশাসনের সঙ্গে উৎপাঘনের 
কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই । আবার একেবারে যোগ নেই বললেও ভুল 'হবে ॥ কাজেই 
এগ্ীল উৎপাদন 'কিনা বোঝা যান না। তেমান ধারণাগত অসাবিধে আরো 
অনেক আছে। 


(খ) পাঁরসংখ্যানগত অসবিষে-_জাতীয় আয় পারমাপের ক্ষেত্রে যেসব 
পারসংখ্যানের অসুবিধে দেখা দেয় তাদের মধ্যে সবচেষে বড়ো হল তথ্যের অভাব । 
উৎপন্ন দ্ুব্য বা সেবার পাঁরমাণ ও দ্বাম উভয় সম্বন্ধেই তথ্য পাওয়া মৃশাকিল। 
দেশে ছোট ছোট উৎপা্করা উৎপাদনের কোন 'হসেব রাখে না। হিসেব রাখতে 
অভ্যন্ত নয় । ভারতের মত আঁশাক্ষত ও দরদ দেশে তথ্যের ঘারন্র্যও কম বেঘনা- 
দায়ক নয়। এসব ক্ষেত্রে স্বনুমান প্রয়োগ করতে হয় ॥। সেবাক্ষেত্রেও সরকারশ 
ও বড়ো বড়ো বেসরকারণ সেবাক্ষেত্রে নোট ব্যয় হয়তো জানা যায় । কিন্তু ছোট 
ছোট সেবাক্ষেত্রে, শ্বয়ংশনয়ুন্ত ব্যনঘের ক্ষেত্রে অয়ের 'হিসেব পাওয়া যায় না। 
এখানেও অনুমান করতে হতে পারে । 


দেশবাসপীরা তথ্য দিতে ভল্ল করে। তথ্য গোপন করে এবং ভূল তথ্যের সংগ্রহ 
দেয়। এগুলো ঘারদ্রু ও আঁশাক্ষিত দেশে বেশি হয়। 

তবে সবচেয়ে মারাত্মক অসুবিধে দেখা দের বাঁ তথ্য সংগ্রহের ব্যবন্থার কোন 
শ্রুটি থাকে। তথ্য সংগ্রহের জন্য নম.” নিতে ছয় । নমুনা বিচার করতে হয়। 
এগুলির জন্য পাঁরসংখ্যান পদ্ধাততে শিক্ষিত ব্যান্তর প্রয়োজন হয়। দেশে 
পারসংখ্যানের পঠন-পাঠন ব্যবচ্ছা অনন্ত হলে অসাবিধে দেখা দেয় । 

অনেক সময় তথ্য সংগ্র।ছকরাও ফাঁক দিতে পারে। দূর থেকে তথ্য সংগ্রহ 
করা, ভুল তথ্য সংগ্রহ করা এবং ঘুনশীতর 'শিকার হওয়ার সমস্যাও আছে । 


৩০ আধুনিক অর্থনীতি 
প্রশ্নাবল? 


১। কোন দেশের জাতায় আয় পাঁরমাপ করার জন্য কোন কোন: পদ্থাতর প্রয়োগ করা হয় 
তা সংক্ষেপে লেখ । 


২। আয় পরিমাপ পম্ধাত ও উৎপাদন পারমাপ পদ্ধাতর সাহায্যে কখভাবে জ্ঞাতীয় আয় 
পরিমাপ করা যায় আলোচনা কর । 


৩। দেখাও যে, আয় পরিমাপ পদ্ধতি, উৎপাদন পরিমাপ পদ্ধত ও বায় পরিমাপ পদ্াতিহ্ 
সাহাযে একই ফল পাওয়া যায় । 


৪ । জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় ও জাতীয় বায়ের অভেদ সম্বন্ধে আলোচনা কর । 
৫& 1 আয় ও ব্যয়ের বতুযস্রোত সম্বশে আলোচনা কর । 


৬। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ 

১ জাতীয় আয় বলতে কাঁ বোস্কাছ 2 

২! পট জাতীয় উৎপ।দন বলতে কী বোকায় £ 

৩ | বাজ্বার দামে জাতীয় উৎপাদন ও উৎপাদন ব্যয়ের হিসেবে জ্ঞাতীয় উৎপাঙ্গনের মধ্যে 
পার্থক্য কর । 

৪ | জাতীয় আয়ের হিসেবের মধ্যে কোন: কোন: আয় ধরা হয় না? 

& | সরকারশ কাজের ফলে জাতীয আয়ের পারমাপের কিরূপ অসাবিধে দেখা দেয় ১ 


৬। অতিরন্ত মূল্য স.ঘ্ট বলতে কী বোঝায় ১ কোন প্রাতষ্ঠানের স্ট আতরস্ত মূলোর 
হিসেব কশভাবে করা হয় 


চজ্ভর্ঘ অনশ্রনাক জাতীয় আয়ের ভারসাম্য নিধণরণ 


৪১ আয্ম-পারিমাপ ও আয়-গনর্ধযারণের পার্থক্য 8৪ জাতাঁয় আয় পারমাপ করা 
ও জাতীয় আয় 'নিধারণ করা দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় । (১) পাঁরমাপের 
সমস্যা হল পাঁরসংখ্যানের কিংবা 'হসাবশাস্ত্ের বিষক্স ; কিন্তু আয় নির্ধারণের 
সমস্যা হল একাটি জাঁটল অর্থনোতক সমস্যা । (২) পাঁরমাপ করার সময় প্রকৃত 
(৫: 9০5: ) বিষয়কেই পারিমাপ করা হয় । 'কিস্তু নিধারণের সময় সম্ভাব্য (62 21806) 
1িবষয়ের গাঁতাবাধ লক্ষ্য করতে হয়। প্রকৃত বিষয় ও সম্ভাব্য 'বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক 
হতে পারে ॥। (৩) পারিমাপের মধ্যে তত্র থাকে না, 'নিধরিণের মধ্যে তত্র থাকে। 
তত্ব মানে হল একটি অনুমান নির্ভর 'সম্ধাম্ত ঘা বান্তবকে ব্যাখ্যা করতেও পারে, 
আবার অবান্ঞবও হতে পারে ॥। অতএব নিধারণের সমস্যা পারমাপের সমস্যার 
চেয়ে বোশ তাতপয“ময় ও আগ্রহ সন্টারখী ( 1150651550206 ) হয় ॥ (৪) জাতীয় আয় 
পাঁরমাপ করার সময় দেখা যায় জাতীয় আয় ও জাতীয় ব্যয় সব সময় সমান হয় । 
জাতীয় আয় ও জাতীয় র্যয় একই বিষয়ের দুটি পৃথক নাম মান ॥ কিন্তু জাতাঁয় 
আয্ের ভারসাম্য 'িনধারণের ক্ষেত্রে দেখা হয়--সম্ভাব্য জাতীয় আয় ও অসম্ভাব্য 
জাতীয় ব্যয় কীভাবে সমতা পায় ; যা সম্ভাব্য আয় কিংবা ব্যয় বেশি হয় তাহলেই 
বাকীহয়॥ এসব ব্যাপার পারমাপের সময় আসে না। 

৪.২ কণশভাবে জাতায় আয়ের ভারসাম্য নিধারত হয়-£ সম্ভাব্য জাতশয় আয় 
ও সম্ভাব্য 'জাতীয় ব্যয় যেখানে সমান হয় সেখানে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য দেখা 
দ্বেয়। স্ন্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্তায় না থাকলে দেশের মধ্যে অর্থনোতিক প্রাতাক্রয়ার 
সৃষ্টি হয় ॥। সেই প্রাতক্রিল্লার ফলে বাঁ আয় ও ব্যয়ের এমন পারবর্তন হয় যে, 
আয় ও ব্যয় সমান হয়, তাহলে ভারসাম্য প্রাতষ্ঠিত হয়েছে বলা যায় । ভারস্মম্য 
অবস্থায় আম ও ব্যয়ের মধ্যে আর কোন পাঁরবর্তন ব। প্রাতক্রিয়া দেখা যায়না ॥ 
সেইজন্য ভারসাম্য অবন্ছাকে স্থিতিশীল অবস্থাও বলা যেতে পারে। 

সম্ভাব্য আয় আসে উৎপাদন থেকে । উৎপাদন প্রাতম্ঠানগুঁল বাঁ উৎপাদন 
বৃষ্ধি করে তাহলে নিয়োগ বৃষ্ধি পয়ে । উপাদানের নিয়োগ বৃম্ধি পেলে পাঁরবার-. 
গুলির আয় বৃদ্ধি পার, কারেণ পাঁরবারগ্যালই উপাদানের যোগান দেয় । 

উৎপাদন প্রাতষ্ঠান থেকে পরিবারগলি আয় পেয়ে থাকে । এই আয়ের একটি 
অংশের সাহায্যে তারা ভোঠাকারী 'হসেবে ভোগ্য ছুব্য ক্রয় করে। অপর অংশাঁটির 
সাহায্যে পারবারগ্যাল 'বাঁনয়োগকারণ বা উৎপাদন প্রাতন্ঠানের মালিক হিসেবে 
মৃলধন দ্রব্য ক্রয় করে সামাগ্রক মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি ঘটায় । মূলধন ভাশ্ডারের 
ব:ট্ধি হল বিনিয়োগ 1 তাহলে আমরা বলতে পারি-্-দেশের সম্ভাব্য আর থেকে 
ঘ্ুরকমের সম্ভাব্য ব্যয় হতে পারে, বথা--ভোগ ব্যয় ও 'বানয়োগ ব্যয় । 

আ. অর্থ ৩ -(২য় খণ্ড) 


৩২ আধানক অর্থনীতি 


দেশের সরকারের যাঁদদ অর্থনোতক কাজ থাকে তাহলে সরকারের সম্ভাব্য ব্যয় 
মোট ব্যয়ের সঙ্গে যুন্ত হবে ॥ আবার সেই দেশটি যদ আন্তজাতিক বাণিজ্যে অংশ 
গ্রহণ করে তাহলে তার জন্য যে সম্ভাব্য ব্যয় হতে পারে তাও মোট ব্যয়ের সঙ্গে 
ঘুস্ত হবে । আলোচনার স্রবিধার জন্য আমরা ধরব যে, সরকারের কোন অর্থনোতিক 
কম" নেই এবং দেশাঁটিও আস্তজাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে না, তাহলে দেশের 
সম্ভাব্য মোট ব্যয় _ ভোগ বায় +বানয়োগ ব্যয় । 

আমরা জানি দেশের ভোগ ব্যয় আসে ভোগকারখদের নিকট থেকে । ভোগ- 
কারীরা ভোগের ব্যাপার 'সিষ্ধাস্ত গ্রহণ করে। এই ভোগকারীরা পাঁরবারে বাস 
করে। তাহলে আমরা পাঁরবারগুঁলিকেই ভোগকারী হিসেবে ধরতে পারি। 
পারবারগ্লি উৎপাদন কাষে" উপাদানের যোগান দিয়ে আয় পেয়ে থাকে এবং সেই 
আয়ের উপর 'ভাত্ত করে ভোগের উপর পাঁরকজ্পনা করে । আয় কত হবে তা 
অনুমান করে পরবারগন্ীল ভোগের উপর পাঁরিকজ্পনা গ্রহণ করে ॥। অনুমিত আয়কে 
পত্যাশিত আয় (৪5০60 11)০0920 ) বলা হয়॥। সেই প্রত্যাঁশত আয় থেকে 
ক পারমাণ পণরকলিপত ভোগ বায় (10128101760 001058110901010 20615010076 ) 
হবে তা পারবারগুঁলর ভোগ প্রকরণ ( 001755201011010 01700012 ) থেকে জানা 
যায় । আমরা এখানে ধরে নেব যে, পারিবারগুলির পরিকাঁজ্পত ভোগবায় কেবল- 
মাত পারবারগৃলির প্রত্যাশিত আয়ের উপর নির্ভর করে। অন্য ভাবে বলতে 
পারি, সম্ভাবা ভোগ বায় সম্ভাবা আয়ের উপর 'নভ'র করে ধরি ০- পারকজ্পিত 
বা সচ্ভাবা ভে.গ নায় *৮ ০ প্রত্যাশিত বা সম্ভাব্য আয় হয়ঃ তাহলে আমরা পাই 

0০০0 (৩ ১,০ (1) 

এখানে % বাড়লে বা কমলে ০ বাড়বে বা কমবে । অর্থাং % ও ০ একমহথাী 
সম্পর্কে আবম্ধ ॥ আমরা ০ ও *-এর মধ্যে একটি সরলরোখিক সম্পর্ক ধরতে পারি । 
ধরে নই ০7৪৬ +৮ ***(2) 

অর্থাং পারকঞ্ছপিত ভোগ ব্যয় (০)- সম্ভাব্য আয়ের & ভাগ অপেক্ষা 9 পাঁরমাণ 
বেশি হবে । এখানে ৪ ছল একাঁট ধনাত্মক ভগ্রাংশ ( £০5801565 £:90০0192 ) ৪-কে 
প্রাম্তক ভোগ প্রবণতা ( 18:81791 2০061735105 00 (50135701706 0: 11০0) 
বলা হয়। 

যদি ৬ - 0 শয্লঃ তাহলে ০-৮ হবে । অতএব ৮ হল ভোগ বায়ের সেই অংশ 
প্রাআয়ের উপন ভর করে না। একে আমরা স্বয়দ্ডুত ভোগ ব্যয় ( £৩:০৪০1005 
(00189587721961018 62761041016 ) বলতে পারি । 

যদি ৪. য এবং ০-30 টাকা হয়ঃ তাহলে ভোগ প্রকরণাট হবে _ 

07-% +30 এখানে আয় বত হবে, ভোগ ব্যয় তার অর্ধেকের চেয়ে 30 
টাকা বেশি হবে। যেমনঃ % যি 1090 টাকা হয়ঃ তাহলে 0 হবে স্ ৮ 100+90-5 
50+30- 80 টাকা । ৬ যাঁদ 2090 টাকা হয়, তাহলে 07130 টাকা 
হলঃ ইত্যাদি ॥ 
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এবার সম্ভাব্য বিনিয়োগ ব্যয় সম্বদ্ধে বলা যেতে পারে । বিনিয়োগের 'সিম্ধাস্ত 
গ্রহণ করে উৎপাদন প্রাতঘ্ঠানগুলি। কিন্তু উৎপাদন প্রাতিষ্ঠানের মালিকেরাও 
পাঁরবারে বাস করেন। সে দিক দিয়ে দেখলে আমরা পরিবারগুলিকে উৎপাদন ও 
বানয়োগের 'সিম্ধাম্ত গ্রহণকারী বলতে পাঁর। কিন্তু সাধারণত পাঁরবারগ্ুলিকে 
ভোগকারী হিসেবেই দেখা হয়, (বিনিয়োগকারী হিসেবে নয় । উৎপাদন প্রাতিষ্ঠান- 
গলৈকেই 'বাঁনয়োগকারী বলা হয় । 

উৎপাদন প্রাতষ্চানগুলি দ্ুব্য উৎপাদনের জন্য মৃলধন দুব্য বা যন্ের বাবহার 
করে । দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে বেশ মূলধন চাই । তাহলে বলতে পারি ষে, 
আঁতারন্ড মঞ্ধন দ্রব্যের বা বানয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয় উৎপাদন বৃগ্ধির 
প্রয়োজনেই । উৎপাদন বাড়লে বানয়োগ বাড়ে; উৎপাদন কমলে 'বিনিস্বোগ 
কমে । উৎপাদন আবার পারিবারের সম্ভাব্য আয়ের উপর ভর করে । পাঁরবার- 
গলের আয় বেশি হলেই তারা বোঁশ পারমাণে জিনিসপন্র কেনাকাটা করতে চায়। 
তার জন্য প্রাতষ্ঠানগুলিকে বেশি উৎপাদন করতে হয়। তার জন্য বোশ 
বানয়োগ করতে হয় । তাহলে আমরা বলতে পার, 'বানয়োগ নভ'র করে 
আয়ের উপর । অথাৎ পাঁরকজ্পিত 'বানয়োগ (012101550. 20555020619: ) সমংভাব্য 
আয়ের উপর নিভ'র করে । আমরা পাই 17] (ছ) *--(3). 


% বাড়লে বা কমলে ] বাড়বে বা কমবে । আমরা এখানেও [ ও -এর মধ্যে 
একটি সরলরৈখিক সম্পকেরি কথা ভাবতে পারি । ধরি [7 45 +£:-104). 

এখানে এ হল প্রান্তিক 'বানিয়োগ প্রবণতা ( 1%12:811)21 0১:015210515 00 13৮55 
9: 71৮1 ) এবং £ হল স্বয়ম্ভূত 'বানিয়োগ (4৯000500005 [17৬65000228 ) । 


এখন দেশের আয়ের ভ-্পামা কীভাবে আর্জত হয় তা আলোচনা করতে 
পারা যাবে । আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য দেধা দেবে যর্দ সম্ভাব্য আয় ও সম্ভাব্য 
ব্যয় সমান হয় । এখানে সম্ভাবা আয় - খু. 

সম্ভাব্য ব্যয় - ভোগ ব্যয় + বিনিয়োগ ব্যয় । 

অরথথৎ্ি ১:-0+4+7 (5). 

এখন (2) নং ও (4) নং সমীকরণ থেকে ০ ও [্এর মান (5) নং সমশকরণে 
বসানো যেতে পারে । 


তাহলে আমরা পাই, 

»-৫০+] টা ...(5) 
অথবা, 7 (৬-১০)+ (৫২12) *-*(6) 
অথবা, *-৪--17১411 
অথবা,ঠ ড(1-৪-9)-৮+2 
০+: 


অথাৎ, --বু_(ঞ্ন্ রি *" (2) 


৩৪ আধুনিক অর্থনশীত 


রর 
অর্থাৎ আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকবে বদি ৬ ন- 3) হর। 


দেখা যাচ্ছে, ভারসাম) আয় () নিধারিত হয়, স্বয়*্ভূত ভোগ (৮), হ্বয়ন্ভুত বিনিয়োগ 
(2, প্রান্তিক ভোগ, প্রবণতা (৪) এবং প্রান্তিক বিনিয়োগ (9) প্রবণতার দ্বারা ৷ 
যদ বিনিয়োগ পুরোপুরিভাবে স্বয়ম্ডুত হয়, তাহলে [- £ হবে এবং ৫-০ হবে । 
সেক্ষেত্রে আয় () নিধাঁরত হবে মোট হ্য়ম্ভুত ব্যয় (০+:) এবং প্রান্তিক ভোগ 
প্রবণতা ৪ দ্বারা । 
আমরা রেখাচিন্নের সাহায্যেও আয় নিধারণ দেখাতে পারি । আমাদের এই 
রেখাচিনত্নে অনুভূমিক অক্ষে আয় (খ) এবং উল্লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয় (0০) ও 
বিনিয়োগ ব্যয় () পাঁরমাপ করা হচ্ছে। 
এখানে 0০০ রেখাটি হল সরলরৈখিক ভোগ 
প্রকরণ রেখা ॥। এর সমীকরণ 0০7 ৪+0. 
এখানে ০-005 এবং «এ হল 002 রেখার 
ঢাল। এই রেখাচিত্রে টেচ হল 45” রেখা । 
র এই রেখার উপর ষে কোন বিশ্দতে 
অনুভুমিক ঘূরত্ব ও ভ্ষ্ব-্রত্ব পরস্পর 


তাহলে 


১! ও 


০ রি 
ও ২. সমান। এর ঢাল হল এক । (00 রেখার 

৪.১ রেখাচিনত ঢাল ৪ যা এক অপেক্ষা কম হয়, তাহলে 

জাতীয় আয়ের ভারসাম্য নির্ধারণ €0০ রেখাঁটি 08 রেখাকে বাম ও উপর 


দিক থেকে ছে করবে । এখানে (6০ রেখা তাই বরেছে। অর্থাৎ প্রা হয়েছে 
যে, ও (71০) একের চেয়ে কম। 


এই রেখাচিলে [ রেখাটি হল স্বরন্ভুত বিনিয়োগ জ্দখা । এখানে 017 £ 
এবং সর্বপ্র এই ্‌রদ্বট সমান আছে । ৩৬ বাড়লে বা কমলে [ বাড়েশনা, কমেও না। 
অর্থাৎ 'বানয্োগ আয়ের উপর নির্ভর করে না। বিনিয়োগ এখানে পুরোপুরিভাবে 
স্বয্ভূত বিনিয্লোগ । সেইজন্য £' রেখাটি 0%-অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়েছে । 


এখন 00 রেখাটির সঙ্গে হা রেখাটিকে যোগ করলে আমরা মোট ব্যয় রেখা 
পাব ॥। ১নং রেখাচিত্রে এই রেখাঁটির নাম ০+1 রেখা । ০+1 রেখাঁটি 520০" 
রেখার সঙ্গে সমান্তরাল, কাজেই এর ঢাল হবে ০০ রেখার ঢাল 1১02০ ৪. 
বিনিয়োগকে স্বয়জ্ভুত ধরে নেওয়ায় [7 রেখার ঢাল (77) শুন্য হয়েছে। 0০0০ 
রেখাটি 0% রেখাকে বাম ও উপর দক থেকে ছে করায় ০+7 রেখাটিও তাই 
করেছে । ০০ রেখাকে £ পারমাণে উপরের দিকে তুললে ০+] রেখা পাওয়া 
যায় । অতএব ০17 ও ০০ রেখা ঘাটির মধ্যবতণ ব্যবধান হল মোট স্বয়ণ্ভুত 
বিনিয়োগ - £ আমাদের রেখাচিতে ০17] হল সম্ভাব্য বায় রেখা । 

0০4] রেখাটি 0 রেখাকে ছু বিশ্বুতে ছেদ বরেছে। ছু হল ভারসাম্যের বিদ্ৰু । 
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ছ. বিদ্বুতে মোট আয় * 0%০- ৬০ এবং মোট ব্যয়» 5০. অতএব ঢ বিশ্দতে 
মোট. সম্ভাব্য আয় ও মোট সম্ভাব্য ব্যয় সমান হয়েছে ; অর্থাৎ £ বিস্বতে আয়ের 
ভারসাম্য দেখা দিয়েছে । চ৮০-0)%০ হুল ভারসাম্য আয়-স্তর ( 50021107100 
16৮6] ০ 110001206 ), 


৪.৩ আক্ের ভারসাম্যের শত ঃ 

অন্যান্য ভারসাম্যের মত আয়ের ভারসাম্যের ক্ষেত্রেও দু'টি শর্ত আছে। একটি 
হল প্রয়োজনণয় শত" ( 6০5558:৮ ০9:340075) বা প্রাথমিক শর্ত (গে 
০0:36: ০015080800)। অপরটি হল মাধ্যমিক শর্ত। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শত 
ঘঃাটকে একসঙ্গে ধরে আমরা পাই বথেষ্ট শত (50395016756 ০0750103015 ) | 

আয়ের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত হল যে- মোট সদ্ভাব্য আয় ও মোট 
সম্ভাব্য ব্যয় সমান হবে অর্থাৎ ১..-৮.০+] হবে। এই শতর্ণটকে অন্যভাবেও 
বলা যায়-_ 

7০0০4 

অতএব স-- 02] 

অর্থাৎ আয় _ ভোগব্যয় _1বানয়োগ ব্যয় ॥। কিন্তু *-০ হল সম্ভাব্য আয়- 
সম্ভাব্য ভোগব্যয় - সম্ভাব্য সগ্চয় - পারকশ্পিত সয় (7019701360 59:51188 )। 
ধার ১- পরিকাস্পিত সপ্গয়, বিরতি বি ০], 

অথবা ৯০] ***(8) 

অর্থাৎ. আয়ের ভারসাম্য বেখা দিলে পারি সন্য় ও পাঁরকজ্পিত 'বিনেয়োগ 
সমান হবে । কিন্তু সঞ্চয় ও 'বাঁনয়োগ সমান হলেই যে আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য 
দেখা দেবে এমন বলা যায় ন-। সেইজন্য সগয় ও 'বাঁনয়োগের সমতাকে আয়ের 
ভারসাম্যের প্রয়োজনশয় শত" বলা হয় । অন্যভাবে বলা যায়, দেশের পরিকাষ্পত 
সণ্য় ও পাঁরকশ্পিত বিনিয়োগ যদ সমান না হয় তাহলে আয়ের ক্ষেত্রে 
ভারসাম্য হবে না। 

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান না হলে 

হয় (১) ৯৯৮1 হবে, 

কিংবা, (২) ৩৩ হবে। 

(১) ধরা যাক ৯১ অর্থাৎ পাঁরকাঁ” ” স্য় পাঁরকাশ্পিত 'বানম়োগ অপেক্ষা 
বেশি। এখানে আয়ের পারবর্তন হবে। বানয়োগের চেয়ে সঞ্চয় বোশ হলে 
আয়ের কেমন পারিবর্তন হনে দেখা যাক, 

১০] ছলে বোঝায় 

খু. ০১] হয়েছে (৮ ১৬-০) 

অথণাৎ ১১৮০+] হয়েছে, অর্থাৎ মোট আয় মোট সচ্ভাব্য ব্যয় অপেক্ষা বেশি ।. 
সংভাবা ব্যয় কম । ব্যয় কম হলে প্রাজ্ঠানগুজি তাদের উৎপন দ্ববাসামগ্রী সম্পর্ণে 


৩৬ আধুনিক অর্থনীতি 


বক্রয় করতে পারবে না। অনেক দ্বুব্য আবক্রীত থাকবে । যারা দ্রব্যের বাজারে 
দ্রব্যসামগ্রশ বিক্রয় করতে নিয়ে যাবে তারা কিছু পাঁরমাণ দ্রব্য ফিরিয়ে এনে মজৃত 
ভাণ্ডারে জমা দেবে । এর ফলে মজুত ভাণ্ডার ( ১৯6০০. ০৫ 17756000185) বাড়বে । 
মজুত ভাণ্ডার বৃদ্ধির অর্থ হল 'বানয়োগ বৃদ্ধি । কিন্তু প্রাতিষ্ঠানগৃলি এই বিনিয়োগ 
বদ্ধি চায়নি । এটা পারক্পিত 'বানয়োগ নয়। একে অগ্রত্যাশিত বিনিয়োগ 
( 001917/0675050 105502067 ) বলা হয় । তাহলে আমরা বলতে পারি, যা 
সণ্টম বিনিয়োগ অপেক্ষা বোশি ছয় তাহলে প্রাতষ্ঠানগযলির ভাম্ডারে অপ্রত্যাশিত 
মজহত ভান্ডার বেড়ে উঠবে । 

মজুত ভাণ্ডার বেড়ে উঠলে প্রাতিষ্ঠানগৃলি মজুত কমাবে । মজুত কমানোর জনা 
তারা উৎপাদন কমাবে, নিয়োগ কমাবে । তাহলে আয়ও কমবে । এইভাবে নেখা 
যায়, সন্ত বিনিয়োগের চেয়ে বেশশ হলে দেশে সংকোচনমূখশ প্রাতিক্রিয়া 
দেখা দেমস। অর্থাৎ আর্য অপেক্ষা বায় কম হলে, আয় কমবে । যতক্ষণ আয় 
বোশি থাকবে ততক্ষণ পযন্ত এরূপ হতে থাকবে । অবশেষে আয় ও বায়ের সবতা 
আবার ফিরে আসবে । 

(২) যর্দ ১ হয়ঃ তাহলে % - 0০খ্] হবে, অর্থাৎ *€:০+ হবে । এখানে 
আয় কম, সম্ভাব্য ব্যয় বেশ । কাজেই উৎপার্ছন প্রাতঘ্ঠানগুঁলে যে পারমাণ 
দুব্যসামগ্রী বাজারে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাবে, তার চেয়ে বেশি দ্রবা বিরুয় হবে। 
কাজেই উৎপাদ্দ প্রাতষ্ঠানগুলি তাদের মজুত ভাণ্ডার কমিয়ে দ্রবসামগ্রীর 
যোগান দেবে । এর ফলে মজৃত ভাণ্ডার কমবে । এটাও পাঁরকজিপত নয়। 
আমরা একে অপ্রত্যাশিত আঁবানয়োগ € 00210677569 01512550206 ) বলতে 
পারি । তাহলে আমরা পাই, সন্য় যাঁদ বিনিয়োগ অপেক্ষা কম হয়, তাহলে 
প্রাতষ্ঠানগৃলির মজুত ভাণ্ডার ছাস পাবে । 

প্রতষ্ঠানগৃলির মজুত ভাশ্ডার কমে গেলে তারা মজুত পুরণ করার জনা 
উৎপাদন বদ্ধ করবে । এর ফলে নিয়োগ বাড়বে, আয় বাড়বে, সয় বাড়বে । 
0+] এইভাবে দেখা যায়, সপ্চয় 'বানিযোগের 

চেয়ে ক হলে দেশে সম্প্রসারণশমখন 
০+] প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে । যতক্ষণ পযন্ত 
আয় বেড়ে সম্ভাব্য ব্যয়ের সমান না হয় 
ততক্ষণ পযন্ত এরপ চলবে । 
আমরা রেখাচিন্রের সাহায্যে এই 
্ ০ - প্রাতক্রিয়াগুলি ব্যাখ্যা করতে পারি । 
. ৪ নং রেখাচিন্লে এটি দেখানো হল । 

৪.২ রেখাচিত্র £$ জাত'য় আয়ের ভারসামা এই রেখাচিত্লে অনুভূমিক অক্ষে 
আয় (%) এবং উল্লদব অক্ষে মোট ব্যয় (০+1) পারমাপ করা হচ্ছে । এখানে 
0চ রেখাটি হল 45" রেখা । ০+1 রেখাটি হাল মোট বায় রেখা । ০4] 
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রেখা 0 রেখাকে চ বিষ্বৃতে ছেদ করেছে । ছ. হল ভারসাম্যের বিন্দু । 
ভারসামা-আয়-স্তর ₹ ০0০. £ বিস্বুর ডান দিকে 02 রেখাটির উচ্চতা ০2+] 
বেখার উচ্চতা অপেক্ষা বেশি । 

অর্থাৎ *৮১০+]. 

অর্থাঁধ *- ০] 

অর্থাৎ ১১] 

ধার আয় ০০0৯১০%০. এখানে 093৯ &8৯আয়। এই আয়ে সম্ভাব্য 

ব্যয়» 87. 97 ২৪. অথাৎ ব্যয় কম, আয় বেশ । তাহলে সংকোচনমুখী 
প্রাতক্রিয়া দেখা দেবে । আয়স্তর 09 থেকে হাস পেয়ে ও বিন্দুর দিকে যাবে । 
বামনুখী তারের সাহায্যে এটি দেখানো হয়েছে । তাহলে আমরা পাই আয়স্তর 
1 বিশ্ৰ-র ডানাদকে থাকলে বানাদ্দকে আসার প্রবণতা দেখা দেবে । 


অনুরুপভাবে, %& বিন্দুর বাম দিকে থাকলে সত্প্রসারণমৃখী প্রাতাক্রত্না দেখা 
দেবে । এর ফলে আয় বাড়বে এবং গোটা ব্যবস্থাঁট ডানাদ্কে সরে যাবে । যদি 
আয় _ অনুভূমিক অক্ষে 0৮5০০ হর, তাহলে সেই আয়ে ব্যয় হবে ও, 
এখানে আয় -০0৮- চুদ. বায় _ ড্র অতএব ব্যয়১আয় । ফলে গোটা ব্যবচ্ছাটি 
ডানাদ্দকে সরে যাবে । দাঁক্ষণমুখশী তীর এ'কে এটি দেখানো হয়েছে । তাহলে 
আমরা পাই- যেখানে আয়ের ভারসাম্য দেখা দেবে সেখানে আয় ও বায় 
সবান হবে । 


দ্বিতীয় শর্ত £__আয়-স্তরে ভারসাম্য থাকলে আর ও ব্যয় সমান হবে । কিন্তু 
আয় ও বায় সবান হলেই আন্না বলতে পারব না যে, আয়-স্তরে ভারসাম্য দেখা 
দেবে । অর্থাৎ আয় ও বাযবের সমতা হুল আয়ের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শত ॥। 
এটি যথেষ্ট শর্ত নয় । ৪.৩নং রেখাচিলে এ?ট দেখানো হল। 

এখানে ০+1 রেখাঁটি ডানর্দক থেকে ও নীচে থেকে 0 রেখাকে 4 বিন্দুতে 
ছেদ করেছে । /৯ বিশ্বুতে আয় স্বায় 
হয়েছে । কিন্তু 4 বিষ্দু ভারসাম্য 
বিশ্ব নয়। তার কারণ 4 “বিন্দুর 
ডামাদকে সরে গেলে ক্রমাগত ডানদিকে 
চলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেবে। 
আবার 4 বি্বুর ব্তমারকে সরে 
গেলে ক্রমাগত বামদ্িকে বাবার প্রবণতা 
দেখা দেষে। 


যেমনঃ 4 বিস্বুর ডানাঁদকে, ৪.৩ রেখাচিত্র £ জাতীয় আয়ের ভারসাম্য 
ধার আয়- 0৪ ৮৮55. এই আয়ে 'বায়- 190১ 970১৪ ৮. অর ব্যয় বেশি । 





১4 


৩৮ আধুনিক অর্থনীতি 


কাজেই উৎপাঘন বাড়বে । আয় বাড়বে । সম্প্রসারপমুখা প্রতক্রিয়া দেখা দেবে। 
ঘক্ষিণমূখশী তার এ*কে এটি দেখানো হয়েছে। 

4 বিস্বুর বামদিকে, ধরি আয়- 0৫৮ ০13. এই আয়ে বায়” 24০12 
অথধি বায় কম। ফলে উৎপাধন ও আয় কমবে । সংকোচনমুখা প্রতিক্রিয়া 
দেখা দেবে । বামমৃখ তাঁর এ'কে এটি দেখানো হয়েছে । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে ৮-০+1 হলেই যে আয়ের ভারসাম্য হবে- এমন ৰলা 
যায়.না। কিন্তু ০+[ রেখা যদ 4০" রেখাকে বাম ও উপর থেকে ছেদ করে 
তাহলে ৬-০+] হলে ভারসাম্য হবে। অপরপক্ষে . ০71 রেখা য্ধ 45" 
রেখাকে ডান ও নীচ 'দক থেকে ছেদ করে তাহলে ৮ ০+1 হলেও ভারসাম্য 


হবে না। 
আমাদের এই ক্ষেত্রে 0+] রেখার ঢাল” ৯৮০. (কারণ বিনিয়োগকে 


স্বয়ন্ভুত ধরা হচ্ছে |) 

10০ যদ এক অপেক্ষা কম হয় তাহলেই ০17 রে-না 45 রেখাকে বাম ও 
উপর দ্দিক থেকে ছে করে এখং জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য হয় । অপর 
পক্ষে 2000 এক অপেক্ষা বেশি হলে 011] হ্রেখা 45" রেখাকে নখ্চ দিক থেকে 
ছে করে এবং ছেদ 'বিশ্বুতে ভারসাম্য হয় না। 

অতএব, ভারসাম্যের দ্বিতীয় শত' হল যে, ১170 এক অপেক্ষা বম কিতু 
শুন্য অপেক্ষা বেশি হবে ; অর্থাৎ 

(0০৯177৮6- 1 হবে। 


99 হয় ও বিনিয়োগের সমতা £ সন্গয় ও বিনয়োগের সম্পক সম্বম্ধে 
ঘট আপাত-বিরোধন উীন্ত করা হয়। (ক) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সর্বদা সমান 
এবং (খ) সয় ও বিনিয়োগ সর্ব্া সমান নয়। এই দুটি পরস্পরশীবরোধশ 
উান্তর মধ্যে সামজসা চক্ষা করাই আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য । 

নগ্য় ও বিনিয়োগ শব্দ দুটি দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয় ॥। 2য় বলতে প্রকৃত 
সন্চয় ( 4১০059] 59178 ) অথবা পাঁরকপ্পিত 5য় (1019171560. 8৬ 1778 ) বোঝায় । 
অনুরূপভাবে 'বানিয়োগ বলতে প্রকৃত বিনিয়োগ ( 4০098] [17555000672 ) অথবা 
পরিকশ্পিত বিনিয়োগ (15151160105 50061) বোঝায় । 

প্রকৃত হনয় বলতে বোঝায় যে সগয় করা হয়ে গেছে। তেমন গুকৃত 
বিনিয়োগ বলতে বোঝায় যে বিনিয়োগ করা হয়ে গেছে । অপরপক্ষে, পাঁর- 
কাঁল্পিত সন্গরর বলতে বোঝায় যে সঞ্চয় এখনো হয়নি, তবে ছতে পারে বলে 
সম্ভাবনা আছে। পরিকম্পিত স্চয়কে আমরা সম্ভাবা সশ্য় বলতে পার। 
অনুরূপভাবে, পারিকস্পিত বিনিয়োগ বলতে বোঝায় যে বিনিয়োগ এখনো হয়নি, 
তবে-হতে পারে বলে ধরা যেতে পারে । পাঁরকস্পত 'বানিয়োগকে আমরা সম্ভাবা 


বিনিয়োগ বলতে পার । 
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(ক) প্রথম ভীন্তির ব্যাখ্যা ঃ একটি দেশে কোন ননার্দস্ট সময়ের শেষে 
গুকৃত হণ ও ঠুকৃত বিনিয়োগ সর্বদা সমান হয়। প্রকৃত সম্ল্ম ও প্রকৃত 
শবাঁনয়োগের সমতা একটি অভেঙ্দ মান্ত। আমরা লিখতে পারি প্রকৃত সন্চয় ০ 
প্রকৃত বিনিয়োগ ॥ এটি হল প্রথম উন্তির অর্থ। 

প্রকৃত অর্থে সঞ্চয় হল দেশের আয়ের সেই অংশ যা পাঁরিবারের ভোগ বায় 
'মিটিয়েও উদ্ধত্ত থাকে। পাঁরবারগুঁল উৎপাদন প্রাতষ্ঠানে জাম, শ্রম, মলধন 
ইত্যাদি উপাদানের সেবার যোগান দিয়ে যথাক্রমে খাজনা, মজুরী ও সুদ পায়। 
উৎপার্থন মূল্য থেকে খাজনা, মজুরী ও সু দিয়ে যে উদ্বত্ত থাকে তাই 
মুনাফা হিসেবে প্রতিষ্ঠানের মালিকরা পেয়ে থাকেন। এই মালিকরাও 
পারবারে থাকেন। তাহলে আমরা বলতে পাঁর- পরিবারগুলি খাজনা, 
মজুরী, সুদ ও মুনাফা পেয়ে থাকে । দেশের মোট উৎপাদন বন্টন পদ্ধাতর 
মাধ্যমে পরিৰারগ্লির মধ্যে ফিরে আসে মোট আয় ছিসেবে। পাঁরবারগুলি 
এই আয় থেকে তাদের ভোগ ব্/য় মেটায় । ভোগ বায় মিটিয়ে যে উদ্বৃত্ত থাকে 
তাকেই আমরা দেশের মেট প্রকৃত »ণয় বলতে পার । অতএব দেশের মোট 
প্রন্ব ত »ণয় জু দেশের পরিবারগুলির প্রাপ্ত আক - পারিবারগযালর প্রব ত ভোগ ব্যয় । 
যার্৭ ৪. প্রকৃত আয় 0০৪-প্রকৃত ভোগ বায় এবং ৪৪-প্রকৃত সয় হয়, 
তাহলে আমরা পাই, 


আবার জাতীয় আয় থেকেই জাতীয় ব্যয় মেটানো হয়। পাঁরবারগুলল ষে 
আয় পায়ঃ তার একটি অংশ দিয়ে তারা ভোগকারী হিসেবে ভোগ্য দ্ুবা ক্রয় 
করে। পরিবারগুলিই আবার অন্য দিক দিয়ে উৎপাদন. প্রাতন্ঠানের মালিক। 
তারা যে সব দ্রব্য উৎপাদন". করে তাদের কতকগুলি ভোগ্য দ্ুব্য হিসেবে পরিবারের 
ভোগে ব্যবহীত হয় ॥। বাকি দ্রব্যগুলি মজলধনন্দুব্য হিসেবে প্রাতষ্ঠানগুলির 
মৃলধন ভান্ডারের বৃশ্ধি ঘটাতে ব্যবহৃত হয় । মৃলধন ভাম্ডারের ব:দ্ধিকে বানয়োগ 
বলে। তাহলে দেশের ব্যয় দূরকম, বথা- _ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় । আমরা 
বলতে পার দেশের মোট প্রকৃত বায়হ্গমোট গুকৃত ভোগ ব্যয় +মোট প্রকৃত 
বানয়োগ ব্যয় । প্রকৃত অর্থে দেশের মোট আয় ও মোট বায় সর্ঘৰা সমান। 
অর্থাৎ মোট প্রকৃত বায় »্মোট প্রকৃত আয় ক্৬০. তাহলে আমরা পাই, প্রকৃত 
জায় ক্প্ররভ হোগ ব্যয় + প্রত বিনিয়েগ "| জখথনং 


'তাহলে আমরা পাই, 
০, -. (58 জ ৪৪,..-,.-()) 
এবং স্ঞ-_ 08 চ্ [.**.-, (3) 


৪০ আধুনিক অর্থনাত 


এখন ৪৪ ও 15 উভয়েই ৪-- ০৪ এর সমান । অভ্ঞব 9৫ জর ]9 

অর্থাৎ প্রকৃত অথে সঞ্চয় ও 'বানয়োগ সর্বদা সমান। এটি হুল প্রথম উীন্তর 
ব্যাখ্যা । 

(খ) দ্বিতীয় ভীত্তর ব্যাখ্যা ঃ পাঁরকঞ্পিত সন্তত্র ও পাঁরকঁজ্পত বিনিয়োগ লব 
সময় সমান হয় না; যেখানে আগের ভারসাম্য দেখা থেয়-_-তসেখানেই ওরা সনান 
হয় । এটি রেখাচিত্রের সাহাযো দেখানো হল। আমাধের নশচের রেখাচিন্রে 
অনূভুনমিক অক্ষে আয় (২) এবং উল্লম্ব অংশে সঞ্চয় (5) ও বিনিয়োগ (1) পাঁরমাপ 
করা হচ্ছে । এখানে 99 হল পাঁরকজিপত সন্চর রেখা ও [0 হল পাঁরকরক্পিত 
বানয়োগ রেখা । 

আমরা ধরোছ সণুয় (১) কেবলমান্ন আয়ের (%) উপর নিভ'র করে । % বাড়লে 
বা কমলে ১ বাড়ে বা 'কমে। আমাদের 
রেখাচিরে 95 বেখাটি সেইজনা উধর্নহখন 
হয়েছে । অনুরূপভাবে আনরা ধরেছি 
পাঁরকাজ্পিত বিনিয়োগ (0) কেবলমাত্র %-এর 
উপর নর্তভর করে । ৩ বাড়লে! বাড়ে, 
কমলে [ কমে । সেইজন্য হা" নামক 
পারক্পিত (বিনিয়োগ রেখাটি উধর্বমুখী 
হয়েছে । 





8.৪ রেখাচিন্ন £ সঞ্চয় ও বি'নয়োগের সমতা 


রেখাচিন্লে দেখা যাচ্ছে 95 ও [ঢা রেখা ঘটি পরস্পরকে ৮ বিশ্বৃতে ছেদ 
করেছে । & বিদ্বৃতে পারকজিপত সগ্য়্ ও পারকজিপিত 'বানয়োগ সনান। অর্থাৎ 
জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ভারসান্া দেখা দিয়েছে । এখানে ভারসামা আয়ন বর. 
0%,. এই আয়ে সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সমান। কাজেই জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে 
ভারসম্য থাকবে । কিন্তু চু বিন্দুর ডানাকে 5০ রেখাটি ]]' রেখার উপরে 
আছে এবং ৮, বিশ্বুর বামাদকে নীচে আছে । 

ঢ বিম্বুর ডান দিকে ১১৯৮] এবং £ 'বিদ্বর বামা্কে ৪৭. তাহলে দেখা 
যাচ্ছে পরিকল্পিত সপ্ত ও পাঁরকাষ্পিত বিনিয়োগ সব সমর সমন হয় লা, 
কেবলমান্ত ভারসাম্য অবস্থাতেই সমান হয়। এই ছল গিবতীয় ভী্তর অর্ব। 
আনরা এখন এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারি । 

সমাজে পারকজ্পিত অর্থে সঞ্চয় ও 'বাঁনয়োগ সব সময় সবান হর নাঃ তার কারণ 
সমাজের মধ্যে যারা সন্গন করে তারাই 'বানধোগ করে না; আবার যারা 'বানয়োগ 
করে তাদের সকলেই সপ্টর করে নাখ্ু আধূনিক অর্থব্যবচ্ছায় সঞ্চয় ও 'বানয়োগ 
ঘটি পথক কর্ণ? প:থক বান্তিদধের ছারা সম্পাদিত হয় বলেই যোগাযোগেত্র অভাবে 
সন্চন্ন ও বানয়োগের মধ্যে সানঞজসা থাকে না। 

যদি সণ্চয়কারখীরাই 'বানয়োগ করত তাহলে সন্থা ও (বানিরোগের মধো সনতয 


জাতীয় আয়ের ভারসামা নিধরিণ ৪১ 


রক্ষার কোন সবস্যা থাকত না। ক্লাঁসকাল অর্থনশাতাঁব্রা মনে করতেন-_ 
পাঁরকাঁ্পত অর্থে সঞ্চয় ও 'বানয়োগ সমান হতে পারে । তাঁদের এই কথা মনে 
করার কারণ ক্লাঁসকাল যুগে উৎপাদন প্রাতণ্ঠানের মালিকেরাই পধজিপাতি হিসেবে 
সণ্চর করতেন এবং তাঁরাই সেই সন্ুর নিয়োগ করতেন । কাজেই সণ্চর ও 
[বিনিয়োগের মধ্যে সবতা থাকত । কখনই সমতার অভাব দেখা দিত না। 

আধূীনক অর্থব্যবন্থায় সয় করে ভোগকারী পরিবারগুলি । সেই সয় তারা 
ব্যাঙ্কে জমাদেয়। বাঙ্ক থেকে বিনিয়োগকারীরা সেই অর্থ খণ হিসেবে নিয়ে 
যায় ও 'বানয়োগ করে । অনেক পঃরবার আবার সণ্চিত অর্থকে ব্যাঙ্কে [নিয়ে 
যায় না। এই অবম্থায় সঞ্চয় ও 'বানয়োগ যে সব্দা পরস্পর সমান হবে না তা 
সহজেই বোঝা যায় । 


প্রম্না বলব 


৯1 জাতশর আয় পাঁরমাপ করা ও জাতশপন আয় '[নর্ধারণ করার পার্থক কী 2 

২। কোন দেশে সরকারের অর্ধনৌতক কাজ ও বৈদোশক বাঁণজ্য না থাকলে কাঁভাবে 
জাতী আয়ের ভারসাম্য দেখা দেয় আলোচনা কর । 

৩। জাতীয় আয়ের ভারসাম্য বলত কী বোঝায় 2 কাঁভাবে এই ভারসাম) দেখা দেয় £ 

৪ । জাতীয় আয়ের ভারসাম্যের শর্ত কী £ এই শর্তগুলির আলোচনা কর । 

& । (ক) সন্চয় ও বিনিয়োগ সমান হলে জাতীয় আয়ের ক্ষেতে ভারসাম্য দেখ। দেয়, 

(খ) জাতীয় আয়ের ক্ষেতে ভারসাম্য দেখা দিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হয়-_এই দুটি 
টান্তর মধ্যে কোন-টি ঠিক এবং কেন 'ঠক য্যাপ্তউহ আলোচনা কর । 

৬। তুমি কি মনে কর ষে, পারকষ্পিত সন্চয় ও পারকন্পিত বিনিয়োগ সমান হলেই 
জাতখন্র আযের ক্ষেত্রে ভারসামা দেখা দেয় 2 য্যাসহ আলোচনা কর । সয় ও বিনিয়োগ 
সমান না হলে কী হয়? 

৭। (ক) সঞ্চয় ও বিনয়োগ সব সময় সমান, 

(খ) সপ্য় ও '(বানয়োগ সব সময় সমান নয়-_-এই দরটি আপাতত-বি;রাধী উীন্তর মধ্যে সামজসা, 
বিধান কর । 

৮। প্রকৃত সন্চয়, পারকর্পিত সঞ্চয়, ....৩ বিনিয়োগ ও পাঁরকজ্গিত (বানষোগ--এই 
শব্দগুলির ব্যাখ্যা কর এবং এদের পারস্পারক সম্পর্ক নির্ণয় কর । 


৯। সংক্ষিপ্র প্রম্প £ 
(৯) পারকর্পিত সণ্টর ও পারকজ্পিত 'বাঁনয়োগ কখন সমান হয় ? 
(২) পারকাঞ্পত সঞ্চয় পাঁরকাঞন্পত 'বানয়োগের চেয়ে বোশ হলে কী হয়? কন হলে 


কী হয়ঃ 


৪২ আধুনিক অর্থনীতি 


(৩) “প্রকৃত অর্থে সন্চয় ও 'বানয়োগ পরস্পর সমান”- ডীন্তটির ব্যাখ্যা কর । 

(৪) আয়ের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত কী ? এই শর্তাট কেন প্রয়োজনীয় শর্ত, কেন 
যথেষ্ট শর্ত নয় ? 

(&) আয়ের ভারসাম্যের বথেষ্ট শর্ত কী ? সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

(৬) প্রাস্তক ভোগ প্রবণতার মান শূন্য অপেক্ষা বোৌশ এবং এক অপেক্ষা কম হওয়ার 
গুরুত্ব কী? 

(৭) কোন দেশের জাতীয় আয় নির্ধারক বিষয়গুলি কী কী হতে পারে বলে তোমার 
মনে হয় ? 


পঞ্ওহম আন্র চাক ভোগতত্ 


সি 





&১ ভোগতত্তের গুরুত্ব £ বিখ্যাত অর্থনপীতাব্দ ল কনস সম্টিগত বা 
সামাগ্রক ভোগতত্ডের উপর প্রথম বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। তাঁর 
অবদানের জন্যই এই তত্র, কশনসীয় ভোগতত্তব নামে বিখ্যাত । কীন:সের আগে 
সামাগ্রক অর্থনশীতিতে ক্লাসিকাল তত্ব দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করা হত। তাঁদের 
মতে কোন দেশে দ্বব্যসামগ্রণর যোগান ও চাহদা সব সময় সমান হয়। ষোগান 
বাড়লেই চাঁহ্দা বাড়ে । কারণ যোগান বাড়লে বুঝতে হবে নিয়োগ বেড়েছে । 
নিয়োগ বাড়লে পাঁরবারগুলির আয় বাড়বে । সেই আয় থেকেই আসবে আতরিস্ত 
চাহদা। এইভাবে যোগান যত বাড়বে ততই চাহঙ্জা বাড়বে। কাজেই 
উৎপাদকদের পক্ষে বিক্রয় করার সমস্যা বা অতুযুতৎপাদনের সমস্যা (0:0016100 
০0৫6 ০৮৪:-:০৭০০০7) থাকতেই পারে না। অর্ধ কোন দেশে কখনই মন্দা 
দেখা দিতে পারে না। বেকার সমস্যাও থাকতে পারে না। অথচ কীন-স যখন 
তাঁর বিখ্যাত “সাধারণ তন্তৰ' রচনায় 'নিমগ্প তখন পৃথিবীতে প্রায় সব দেশে মন্দার 
ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। উৎপাদন প্রাতন্ঠানগুঁলি তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে 
উঠতে পারছে না। চাছিৰা পড়ে গেছে। জিনিসপত্রের দাম কম হওয়া সত্বেও 
কেউ কিনতে পারছে না। কেন এমন হল? এর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যই কীনসং 
তাঁর ভোগতজ্ত প্রণয়ন করেন । 

কশনসের মতে সাধারণ ভোগব্যর় নির্ভর করে আয়ন্তরের উপর । ক্লাসিকাল 
অর্থনশীতাঁব্দরা মনে করতেন- দ্ুব্যসামগ্নীর চাঁহঘা নির্ভর করে স্থদের হারের 
উপর | জুদের হার বেশি হলে লোকে স্চয়ে উৎসাহী হন। তখন তাঁরা ভোগ 
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কাঁময়ে বোঁশ স্য় করেন। আবার সুথের হার কমলে সময় কমে ও ভোগ বাড়ে । 
কীনস দেখলেন ভোগের সঙ্গে আয়ের সম্পর্কই হল সব থেকে বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । 
সুদের হারের সঙ্গে ভোগবায়ের তেমন কোন সম্পর্ক নেই । ভোগ নির্ভর করে 
প্রধানত আয়ের ভপর । আয় বা লে ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে, কাজেই ভোগব্যয় বাড়ে । 
কিন্তু কীনসের মতে, আয় যত বাড়ে ভোগ তার চেয়ে কম বাড়ে ॥। বাকি কিছু 
সঞ্চয় হয়ে যায়। স্য়ের জন্যই ভোগ্য দ্রব্যের চাঁছদ্া কম হয়। এখন সশ্চিত 
অর্থ ধদ বিনিয়োগ করা হয়, তাহলে ভোগ্যদ্বুব্যের চাহিদা কমলেও মলধন দ্রবোর 
চাহিদা বাড়ে । ফলে অত্যৎপাদনের সমস্যা থাকে না। সঞ্চয় যখন বিনিয়োগ 
হয় না, তখন অত্যুৎপাদনের সমস্যা দেখা দেয় । এ সব কথা আমরা কানের 
ভোগতত্তৰ থেকেই জানতে পারি। অতএব কাীনসের ভোগতত্দের যথেষ্ট গরদস্থ 
আছে। 
তাছাড়া আমরা জান, দেশের আয় 'নির্ধারত হয় প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার 
দ্বারা । প্রাস্তক ভোগপ্রবণতা হল কীনসের ভোগ তত্তেবরই একটি অংশ ।. দেশের 
আয় নিধাঁরণের ক্ষেত্রেও ভোগতত্তের গুরুত্ব আছে । 
কীন-স্‌ “গুণকতত্তৰ্" নামে আর একাঁট তত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন । গুণকতত্তের 
মূল বন্তব্য হল যে- দেশের বানয়োগ যত বাড়বে, দেশের আয় তার কয়েকগুণ 
বেশি বাড়বে । অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি হবে বিনিয়োগ বৃদ্ধির একটি গুণিতক | এই 
গুণকের মানও প্রাস্তক ভোগপ্রবণতার উপর 'নিভ'র করে। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে কীনসের ভোগতত্ত্ৰ একাধিক দিক দিয়ে খুবই গরুত্বপূর্ণ । 
&.২ ভোগ অপেক্ষক (01897079610 [00806107) ) কাকে বলে ? 
কোন দেশের সামাগ্রক ভোগব্যয় কোন কোন বিষয়ের উপর কেমনভাবে 'নভ“র 
করে সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অন.মানকেই ভোগপ্রকরণ বলা হয়। দেশের সামগ্রিক 
ভোগব্যয় একাধিক বিষয়ের উপর নিভ'র করে, এদের মধ্যে উল্লেখয়্েগ্য হল 
দেশের মোট আয়, দেশের সম্পাত্তর পাঁরমাণ, সুদের হার, আয়ের বন্টন, ইত্যাদি । 
ধার 0০7- ভোগবায়, 
২ আয়, 
4১ সম্পত্তির পরিমাণ ( £8356১$ ), 
হল সহদ্দের হার, 
_-আয়ের বন্টন । 
তাহলে আমরা বলি 0 নির্ভর করে ত, 4৯১ £১ এ ইত্যা্দ বিষয়ের উপর । এই 
বিষয়গ্‌িকে স্বাধীন বিষয় ধরে এদের সঙ্গে ভোগব্যয়ের পাঁরমাণের আঁঙ্কক সম্পর্ক 
[নর্ণয় করা যায়। এই সম্পর্ককে ভোগ প্রকরণ ( 0015330295100, £0০১100 ) 
বলা হয়। 0. (ডু? 2৯5 229.) হল ভোগ প্রকরণের সাধারণ রূপ । অতএব 
কোন দেশের সামাগ্রক ভোগব্যয় যে-সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেই সব বিবয়েক 
সঙ্গে সামগ্রক ডোগবায়ের আগ্কিক সন্পকর্কে ভোগ প্রকরণ বলা হর। 
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আমরা যদ ধরে নিই যে, দেশের আয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়সমহ স্থির আছে 
তাহলে সামগ্রিক ভোগব্যয় কেবলমাত্র মোট আয়ের উপর নিভর করবে । আমরা 
পাব ০-0 (%). এটি হল সাধারণ ভোগ প্রকরণের একটি বিশেষ রূপ। সাধারণ 
ভাষায় ভোগ প্রকরণ বলতে এই বিশেষ ভোগ প্রকরণটিকেই বোঝায় । 
এখানে 0০ বলতে বাস্তব ভোগবায় এবং * বলতে বাস্তব আয় বোঝায় । আবার, 
ভোগব়প তদন্ত গ্রহণ করে দেশের পরিবারসমূহ । এখানে ভোগবায় বলতে 
পারবারগুীলর পারকাজিপত ভোগব্যয় ( 121811560 50155003196207 83615410016 ) 
বোঝায় ॥। পাঁরবারগ্জীল উৎপাদন-প্রাতষ্ঠানসম্হ থেকে যে আয় পাওয়ার আশা 
করে তাকে প্রত্যাশত আয় ( £5০৪০০এ £০0902৫ ) বলা হয়। এই প্রত্যাশিত 
আয়ের উপর 'ভীন্ত করে পাঁরবারগুীল ভোগ ব্যয়ের পরিকল্পনা করে। আমরা 
বলতে পারি, দেশের পাঁরবারগচুলির পরিকল্পিত ভোগব্যয় প্রত্যাশিত আয়ের 
উপর নির্ভর করে। প্রত্যাশিত ও পাঁরকল্পিত ভোগব্যয়ের এই নিভ'রশীজ্ তার 
সুন্রটিকেই বিশেষ অর্থে ভোগ প্রকরণ বলা হয়। 
৫৩ ভোগরেখা কাকে বলে 2 এর আকুতি কীর্‌প হয় 2 
লিশেষ ভোগ প্রকরণ থেকে জানা যায় 050 (৬). এখানে ০- পাঁরকজিপিত 
ভোগবায় এবং খু ্প্রতাশিত আয়। এই ভোগ প্রকরণাটির মধো % ও ০-এর 
চধো যে সম্পের কথা বলা হয়, সেই সম্পর্কটি যাঁদ স্পম্উর্‌ূপে দেওয়া থাকে 
তাহলে আমরা তাতে খ-এর বিভিন্ন মান বাঁসয়ে ০-এর বিভিন্ন মান পাব । 
ও ০-এর সেই সব সম্নিলনগুলিকে রেখাঁচনে বাঁসয়ে আমরা যে রেখা পাব তার 
নাম ভোগরেখা । অর্থনীতিতে বলা হয় সায় ও ভোগ একমুখী সম্পর্কে আবদ্ধ, 
অর্থাৎ %* বাড়লে বা কমলে ০ বাড়বে বা 
কমবে । তাহলে দেখা যাচ্ছে ভোগরেখাটি 
চে ৫ উধর্ধমখী হবে । ভোগরেখা সরল কিংবা 
| ৫ বুরেখা হতে পারে । আমরা এখানে 
ভোগরেখাকে সরলরেখা বলে ধরে বনব। 
ঞ ৬১ নং রেখাচিত্রে ০০ হল একাঁট সরল- 
রোখক ভোগরেখা ॥ 


০1 


9 চি ৫ এই রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে প্রত্যাশিত 

&.১ রেখাচিত্র £ মোট ভোগরেখা আগ (%) এবং উল্লম্ব অক্ষে পরিকাঁজ্পত ভোগ 

বায় (0) পারমাপ করা হয়েছে । ০ হল মূলাবশ্ব;। এখানে আয় শন্য। কিন্তু 

ভোগ ব্যয় _ 090. অর্থাৎ আয় শ্‌না হলেও ভোগবায় শূন্য হয় না । ভোগব্যয় শহন্য 
হলে মানুষের জৈবিক আস্তত্ব বিপন্ন হয় । 

0০ পারমাণ ভোগ ব্যয়কে স্বয়ম্ভুত ভোগব্যয় (১6010009003 €0775170796101)) 

বলা হয়, কারণ এই ৫ 1গব্যয় আয়ের উপর 'নিভ'র করে না। এরপর আয় বাড়লে 


ভোগত তু ৮৪৫ 


ভোগবায় বাড়ে । যেমন, আয় যখন 05 তখন ভোগব্য় ০. আবার 
আয় যখন 0২ তখন ভোগব্যয় 0০259. এখানে - ০৬০১৯৮০খ৪ এবং 
09৬৪১৯০1%). এখানে আয়ের বৃদ্ধি খু !৪-054 এবং ভোগব্যয়ের 
বদ্ধ _ 48025 অর্থাৎ আয় যখন 0০14 পাঁরমাণে বাড়ে, তখন ভোগব্যয় বাড়ে 
4৯05 পারিমাণে । 

&.8 গড় ভোগ প্রবণতা ( 4%6198£6 1১0677986 £0 (01988) 02 416) 
ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ( ১৬৪75110981] 1৯70106175165 60 €07090176 ০07 1776) 
কাকে বলে ? 

ভোগ করার ইচ্ছাকে ভোগপ্রবণতা বলা হয়। আয় থেকেই এই প্রবণতার 
উদ্ভব হয়। সেইজন্য ভোগপ্রবধণতাকে আয়ের সঙ্গে সম্পকর্যুন্ত করা হয়। ভোগ 
প্রবণতাকে ভোগব্যয়ের পারমাণ দিয়ে বোঝানো হয়। একদিকে থাকে আয়ের 
পাঁরমাণ, অন্যদিকে থাকে ভোগের পাঁরমাণ। ভোগব্যয়ের পারিমাণকে আয়ের 
পারমাণের সঙ্গে দুভাবে সম্পক" যুক্ত করা হয় এবং সেই মত গড় প্রাশ্তক ভোগ 
প্রবণতা নামক দুটি ধারণার কথা বলা হয়। 

(ক) গড় ভোগপ্রবশতা (41১60) 2 

ভোগ প্রকরণ থেকে জানা যায় যে-দেশের পাঁপকাজপত ভোগব্যয় দেশের মোট 
প্রতাশিত বা সম্ভাব্য আয়ের উপর নিভর করে । মোট সম্ভাবা আমন ও মোট 
পাঁরককিপত ভোগবয়ের পাঁরমাণ যাঁদ জানা যায় তাহলে *শাট ভোগব্যয়কে চোটি আয় 
দিয়ে ভাগ.করলে প্রাতি একক আয় থেকে উদ্ভুত ভোগ ব্যয়ের যে হিসেব পাওয়া যায়__ 
তাকে গড় ভোগপ্রবণতা বলা হয় । 

অর্থাৎ -প্রাত একক সম্ভাল্ আয় থেকে ঘে পারিমাণ পরিকল্পিত ভোগব্যয় হতে 
পারে তাকে গড় ভোগ প্রবণতা বল হয়। যাঁদ ০-মোট ভোগব্যয় এবং *% মোট 


6 
আয় হয়, তাহলে গড় ভোগপ্রবণতা (2১৮০) তু হবে ॥ যেমন, কোন দেশের আয় 


যা্দ ৬০০০ কোটি টাকা হয় এবং মোট ভোগব্যয় ৪০০০ কোটি টাকা হয়, তাহলে গড় 


_ ৪০০০ কোটি টাকা_৪ -২ ূ ্ 
ভোগপ্রবণতা- ০০০ কোটি টাকা৬ -৩। গড় ভোগ প্রবণতা একাঁট বিশুদ্ধ 


সংখ্যা (0016 1050096:)। (কারণ ভগ্মাংশের উপরে ও নীচে “কোটি টাকা” 
পরস্পর কেটে যাবে, টাকার অদ্ডে £০0-র ম।ণ প্রকাশিত হবে না। ) 


(খ) প্রান্তক ভোগ প্রবুণতা (৯:70) £ 

দেশের ভোগ প্রকরণ থেকে জানা যায় মোট পাঁরকঞজ্পিত ভোগব্যয় দেশের 
সম্ভাব্য আয়ের উপর ধনর্ভর করে। অতএব সম্ভাব্য আয়ের পাঁরবর্তন হলে 
পাঁরকঞ্পত ভোগব্যয়ের পরিবর্তন হবে । ভোগ প্রকরণে বলা হয় ষে-_আয় বাড়লে 
বা কমলে, ভোগব্যয়ও বাড়বে বা কমবে ।' যা আয়ের পারবর্তন - £১% হয়, এবং 


9৬ আধুনিক অর্থনীতি 
তার ফলে উদ্ভুত আঁতাঁরন্ত ভোগব্যর -* /১০ হয়, তাহলে আঁতারন্ত এক একক সম্ভাব্য 
আয় থেকে আতারন্ত ভোগব্যয় হবে £$ আতারস্ত ভোগব্যর ও আঁতারত আয়ের এই 


অনুপাতকে প্রাস্তক ভোগ প্রবণতা (৮8৮০) বলা হয়। 
অতএব, জাতারন্ত এক একক সম্ডাব্য আয়ের পরিবতভর্ন থেকে যে আতিক 
ভোগবায়ের সৃস্টি হতে পারে বলে ধরা হয় তাকে প্রান্তিক ভোগ প্রবখতা (7270) 
বলা হয়। 
ভোগব্যয়ের বুষ্ধি_ 4০ 
আয়ের বৃদ্ধি - &ত" 
যাঁ দেশের পাঁরবারগুঁলির আয় ৪০০ কোটি টাকা ব-্ধি পায় এবং তা থেকে 
পারবারগুলি বদি ৩০০ কোটি টাকা ভোগা দ্রব্য ক্রয়ের জন্য বায় করে তাহলে প্রান্তিক 


৩০০ কোটি টাকা ৩ 
প্রবণতা হবে -- শশাহহিতী | ও ট 
ভোগ উড কোিটাকালি প্রাস্তক ভোগ প্রবণত:ও একা 


বিশুদ্ধ সংখ্যা । 
&.৬ গড় ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার পরিমাণ £ 
(ক) 4১7৯0-র মান 
আমরা জানি গড় ভোগ প্রবণতা (2১০০) 
_ মোট ভোগব্যয়_ 5 
মোট আয় ১ 
এই সংজ্ঞাটি থেকে বলা যায় 
(১) যাদি ০-0 হয় তাহলে £৮:-0 হবে । 'কন্তু বাস্তবে ০ শুন্য হয় না। 
কাজেই £১0-0 এই মানাঁটি আমরা একটি 'বিরল ঘটনা বলতে পার । 
(২) যা ০- * হয়ঃ তাহলে 4৮০০] হবে, 
(৩) বাঁ ০ হয়, তাহলে 4০০4 হবে, 
(8) বাদ ০১৬ হয়, তাহলে 4৮১০১ হবে । 


(৫) যা ৬.০ হয় এবং ০ ধনাত্মক 
হয়ঃ তাহলে 4১৮০-০ হবে। অতএব 
আমরা বলতে পারি ৮০ শুনোর চেয়ে বড় 
ছবে। উধ্বতম পক্ষে 2৮০ অনস্তও ছতে 
পারে। তবে বাস্তবে 4৯৮১5 একের চেয়ে 
বোশ বা কম হবে। আমরা ভোগ রেখা 
থেকেও গড় ভোগ প্রবণতার 'বাঁভক্ব মান 
ণনর্ণয় করতে পার । পাশের রেখা চিত্রে ০০ 

৪.২ রেখচিতু £ গড় ভোগপ্রবপতার মান হুল একাঁট সরলরোথক ভোগ রেখা ॥। এখানে 
0ঢ হল একটি 45" রেখা । এই রেখার উপর কোন বিম্বূতে লদ্বঘ্‌রত্ব ও অন- 


প্রাস্তক ভোগ প্রবণতা - 


€ 
অতএব 4১০০ সু" 


এ 





ভোগততও 8৭ 


ভামক দরত্থ সমান । অর্থাৎ 0৮ রেখার চাল এক । যেমন, 0৮ রেখার & বিন্দুতে 
লম্বদুরত্ধ - 4১8 এবং অনুভুমিক দুরত্ব (09 কিন্তু / 4১09 7 45" ৫ £১90)-90% 
অতএব 4 0£৯ 745 অথাৎ £১ 408 ব্রিভুজের 09 বাহন» 4১8 বাহ । কাজেই 


০0৮ রেখার ডাল ট8 1 হবে। 


০০ রেখার উপর 4৯ একটি 'বিষ্দু । 4৯ বিদ্দুতে আয় 7 09, ভোগব্যয় _ 43. 
এখানে 09987 48. অতএব এখানে 4৯৮০ 20 ০০:4১ ০ 1. অতএব 0০০ 


রেখা যে বিন্দুতে 45: রেখাকে ছেদ করে সেই ছে বম্দুতে 4১০০০ 1 হবে । 

£৯ 'বিন্বুর বাম দিকে ভোগব্যয় আয় অপেক্ষা বোশ ॥। কারণ এখানে 00 
রেখা 0চ রেখার উপরে থাকে । অথাৎ ০১. কাজেই 4 বিশ্বুর বাম 'দিকে 
4১৮০৯ হবে । আবার, 4৯ বিন্দুর ডান দিকে আয় অপেক্ষা ভোগব্যয় কম। 
কাজেই 4১০০4 1 হবে । তাহলে আমরা পাই, 

ভোগরেখা যে বিন্দঢতে 45" রেখাকে ছেদ করে সেই ছেদাবন্দতে 4১৮: 
1, সেই ছেদাঁবন্দর বাম দিকে 4৯7৯0: 1] এবং ডান কে ৮০ 1 হবে। 
অতঞব €00 ডোগরেখর বাম দক থেকে ডান কে ঘত-ঘাওদা ঘাবে, ততই 
৮৮0 কমবে । 


(খ) 1৬77১0র মান ঃ 
_ ভোগব্যয়ের পারবর্তন _ 

আমরা জান প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা _ ই 25 

এই সংজ্ঞা থেকে আমরা প্রাস্তক ভোগ প্রবণতার নিক্মালাখত মানগুলি পেতে 
পারি £ 

(১) যা /১০-০ হয়ঃ তাহলে ?০০-0 হবে । 

(২) যা 4১০০ (খণাত্মক ) হয়ঃ তাহলে 10০49 হবে। কিন্তু 
বণাত্ক ভোগ অর্থহীন ॥। কাজেই ১০০ হতে পারে না। অর্থাৎ 1772 
কখনই খণাত্মক হবে না । অর্থাং 2070 কখনই শুন্যের চেয়ে ছোট হবে না। 

(৩) বাদ /১০০. £১ হয়, তাহলে 2170-14 হবে। 

(8) যাঁদ /১০১৯ ১৬ হয়, তাহলে 1৮১০ ১ হবে । কিন্তু ০ কখনই 
£১% অপেক্ষা বেশি হতে পারে না। 

(&) অর্থাৎ 710 কখনই একের চেয়ে বেশ হতে পারে না। বাদ /১০ 
/১% হয়, তাহলে ১০০ ॥ হবে। 

তাহজে আমলা পাই, 770 শন্যের চেয়ে ছোট এবং একের চেয়ে বড় 
হবে না। [৯7৯0-র নিয়তম মান শুন্য এবং উধ্তম মান এক হতে পারে। 
1১০ সব সমর শুন্য ও একের মধ্যে থাকবে । আমরা বলতে পার 
0 -1৬776€ « 1. ৃ 


আঃ অর্থ--৪ 


9৬ আধুনিক অর্থনীতি 


ভোগরেখা থেকেও আমরা 7050০-র মান সম্বন্ধে ধারণা করতে. পারি। নীচের 
রেখাচিল্লে 00 হল একটি সরলরোখিক ভোগ রেখা । এর উপর 4 ও 3 নাম 
দুটি বিশ্ব নেওয়া হল। £৯ বি থেকে 9 বিস্বুতে গেলে আয়ের বৃদ্ধি হয় 4১ 
পারমাণে এবং ভোগব্যয়ের বৃদ্ধ হয় 708 পাঁরমাণে অর্থাৎ £১০-108 ও ১ 


4১0, অতএব 70 ১০৪০ -4১৪ রেখার ঢাল - 0০0 রেখার ঢাল । 


2১৬ 


অতএব ভোগরেখা যাঁদ সরলরেখা হয় তাহলে [৯17৮0 হবে সেই রেখার ঢাল । 


এই রেখাচিত্রে টেদ রেখাটি হল 45 রেখা । এর ঢল একের সমান । এখন 
0ঢ রেখার সঙ্গে তুলনা করে আমরা 17৮০-র 


€ মান সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি । 


হয়, 





(১) 


১7০ যেহেতু একের চেয়ে কম 
সেইজন্য ০০ রেখার ঢাল একের 
চেয়ে কম হবে । অরাঁথ 00: রেখাটি 45? 
রেখাকে বাম কিক থেকে এবং উপর দিক 
থেকে ছেদ করবে । 

(২) যাঁদ ৮0৯ 0 হয়, তাহলে 00 
রেখাটি আয়-অক্ষের সমাস্তরাল হবে । 

(৩) যাঁদ 11007 1 হয়ঃ তাহলে 00 


চ.৩ রেখাচিত্র £ প্র।ম্তিক ভোগ রেখাটি 0৮ রেখার সমাম্তরাল হবে, 
প্রবণতার ক্ঞাইমতক পরিমাপ | কারণ সেক্ষেতে 00০ রেখা ও 0০৪ রেখার 
টাল সমান হবে । 


(5) যাঁদ 0০০১] হয় তাহলে ০০৮ 
₹০কে 0 রেখাকে ছেদ করবে। 


রেখাটি ডান দক থেকে ও নীচ 'দিক 


৫.৬ ভোগরেখার অবস্থান ও ভাল £ মোট ভোগরেখার দুটি বিষয় গুরবস্বপূর্ণ | 


একদট হুল ভোগরেখার অবশ্থান (99510101)) 
এবং অপরাঁটি হল ভোগ্বারেখার ঢাল 
(৩1-72) 1 ডোগরেখার অবস্থান থেকে আমরা 
870 জানতে পার এবং ভোগরেখার ঢাল 
থেকে আমরা 1৮170 জানতে পারি । দুটি 
ভোগবেখা যাঁদ পরস্পর সমাস্তরাল হয়? তাহলে 
তাদের ঢাল সমান হবে ; অর্থাৎ-_তাদের 
120 সমান হবে । কিন্তু যে ভোগরেখাটি 
উপনে থাকবে তার 4০ নীচের রেখাটির 
4১1১0 অপেক্ষা বেশি হবে । আমরা এখানে 


€ 
০2 


4 


9 48. শখ 
&.৪ রেখাচিত্র £ ভোগরখ।র অবস্থান 


১০০ ও 750 সন্বন্ধে নিষ্নীলখিত সম্পক্িতীলি পাই 20১) 115০ যাঁদ 


ভোগতত৫ ৪৯ 


সমান থাকে এবং ০০ বাড়ে তাহলে ভোগরেখা সমাস্তরালভাবে উপরের দিকে 
উঠে যাবে। অপরপক্ষে, 20 সমান থেকে যাঁদ 4১0 কমে, তাহলে 
ভোগরেখা সমাস্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে যাবে । এটি 6.৪ রেখাচিন্রে 
দেখানো হয়েছে । এখানে 0০53 ও (009 হল দুটি সমাস্তরাল ভোগরেখা । 
অতএব এদের 720 সমান । 


ধরা বাক আয় ()- ০. এই আয়ে ০20০1 রেখায় মোট ভোগ (0) হবে 
4১ কিন্তু 5552 রেখায় মোট ভোগ হবে 4১10. 


00, রেখায় 2০4১৪ 708 রেখার ঢাল 


04 
ঠা) 
03 রেখায় £১৮০-০৪ স্০ 00 রেখার ঢাল 
উন্হতা ও, 
এখানে 4১১৯ ৮৪ 1 অতএব ০১ ০. 


অর্থাৎ 509 রেখার 4০১, 001 রেখার 4০0 অপেক্ষা বেশি । তাহলে 
আমরা বলতে পাঁর- _-ভোগরেখার অবস্থান 47৮0 নির্ধারণ করে। ভোগরেখার 
অবচ্ছান হত উপরে হবে 4১0 তত বোঁশ হবে । 

আমরা জানি-_ভোগরেখার চাল বলতে 1৯70 বোকাগ । চাল যত কমবে, 776 
তত কমবে । ডাল বত বাড়বে 7৮170 তত বাড়বে । 

(২) ভোগরেখার উপর কোন বিস্বুতে ঞ০ পরিমাপ করতে হলে ভোগরেখার 
উপর সেই 'নাদর্ট বিম্বূকে রেখাচিত্রের মূলবিদ্দ্‌র সঙ্গে যুন্ত করতে হয়। সেই 
রেখার ঢাল » 4৯০০ হয় । কে শনে ভোগরেখাটি নিজেই রেখাচিত্রের মূলাবশ্বু থেকে 
বাহর্গত হয়, সেখানে ভোগরেখাটির ঢালই 4£৯০০র সমান হয় । আবার ভোগরেখার 
ঢাল হল 170০1 কাজেই আমরা বলতে পাঁরঃ ভোগরেখাটি রেখাচিত্রের মূল বম্ৰু 
থেকে বহির্গতি হলে এবং সরলরেখা হলে সেই রেখার ঢাল ছারা 4৮০ ও 2010 
উভয়েই নিধারিত হবে । সেক্ষেত্রে ৯৮০৯)৮90 হবে। অপরপক্ষে ভোগরেখা 
যা মৃলাবন্দূর উপর থেকে আন্কিত হর, তাহলে 40 ও 21০0০ পথক হবে। 

(৩) ভোগরেখাটি যা সরলরেখা হয় এবং রেখাচিত্রের মূলাবন্ঘুর উপর 
কোন বিন্দু থেকে আঁত্কত হয়ঃ তাহলে 7 '* রেখার উপর সবন্ত 22০ সমান 
হবে, কিন্তু ভোগরেখার বামদ্দিক থেকে ডানদিকে 4০ ক্রমাগত কমবে । 


&.. ডোগরেখার সমীকরণ £ 


ভোগপ্রকরণে আয়ের সঙ্গে ভোগবায়ের সম্পর্ক দেখানে। হয় । : এখানে ভোগব্যয় 
(0) হল নির্ভরশখল চলমান (106০5545120 ৮৪:19016 ) এবং আর (৬) হল 
আনর্ভরশীল চলমান ( [03616753670 ৮811916 )। ভোগ প্রকরণাঁটতে এই 
সম্পর্কাট যদি স্পন্টরুপে (2য211510% ) দেওয়া থাকে তাহলে ভোগ-সমশকরণ 


€&০ আধুনিক অর্থনশীতি 


পাব । এ্রই সমশকরণে নিভ'রশশল চলমান হিসেবে ০ থাকবে সমান চিহ্ের বামদিকে 
এবং ডান দিকে থাকবে *. ভোগবায় সাধারণত আয়ের থেকে কম হয় । যেমন, 


কারো আয় ১০০ টাকা হলে তার ভোগবায় যর্দি ৮০ টাকা হয় তাহলে আমরা 


বলতে পার ০০5. (₹-9৮-8-. ০-5%)- ০ যার % এর অর্ধেক 
1 


হয়, তাহলে ০-ঠ হবে, ইত্যা্ছ। আমরা যা ধরে নিই যে, ০ হল *-এর 


৪ অংশ এবং আরো কিছু টাকা (ধরা যাক ৮ টাকা ) তাহলে ভোগ সমখকরণ হবে 
0০-৪৬+৮- এখানে খ_0 হলে ০-9 হবে ॥। অতএব ৮ হল ভোগব্যয়ের সেই 
অংশ যা আয়ের উপর নির্ভর করে না। একে আমরা আয়-নিরপেক্ষ বা স্বয়ন্ভুত 
ভোগবায় ( 4£১69150100083 2017583215:8075 6:61801006 ) বলতে পারি । 
সমশকরণের ৮ সম্বন্ধে বলার পর & সম্বন্ধে বলা যেতে পারে । ৪ হল 
আয়ের সেই ভগ্নাংশ যা ভোগের কাজে ব্যাবহৃত হয় । যদ আয় ১৬ পাঁরমাণে 
বৃদ্ধি পায়*+ তাহলে ভোগব্যয় £১০ পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে । এখানে ৯০ 
_০৪/১%. তাহলে আমরা পাই, /১০-৬৪/১%, এখন উভয় পক্ষকে ৮১ গারা 


ভা করে পি 2$-*- ১170. অর্থাৎ সমীকরণের & হল আয় জাত প্রান্তিক 


ভোগ প্রবণতা ( 11516109] 0:07610520 00 00253006 0২10 01 1681 11001026 ). 

&.৮ গড় ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার পার্থক্য 

গড় ও প্রাম্তিক ভোগ প্রবণতার মধ্যে আমরা নিম্মালাখত পার্থকাগলি করতে 
পার £ 

(১) সংজ্ঞাগত পার্থক্য £ 

গড় ভোগ প্রবণতা (4১০0০) হল প্রাত একক সম্ভাব্য আর (%) থেকে সম্ভাব্য 
ভোগব্যয় (0). প্রাম্তক ভোগ প্রবণতা (07০) হল আঁতারন্ত এক একক আয় থেকে 


আতারন্ত ভোগব্যয় । অর্থাৎ ৯৮০-%, 1১০৮ ০ অন্াভাবে বলা যায়, 


4৮১০ দ্বাপ্সা ভোগের গ্তর বোঝায়, রি &17,0 দ্বারা বোঝায় আয়ের পাঁরবতনের 
সঙ্গে সঙ্গে ভোগের পরিবত“নের ছার । 


(২) মান-গত পার্থক্য £ 
৯৮০লকু যর্দ ০-0) হয়ঃ তাহলে £১৮০-০ হবে । সাধারণত 0০-0 


হয় না, কাজেই 4১50০ শ্‌না হয় না। আবার 0- হলে, 4১০05 1 হবে, 
(১ হলে 2৮5০৯১৫ এবং ০৭ হলে 4৮041 হবে । তাহলে দেখা যাচ্ছে 
4৯7১০ সাধারণত শংনোর চেয়ে বেশি যেকোন মান নিতে পারে । 4৯৮০ একের 
চেয়ে ছোট, একের সমান” আবার একের চেয়ে বড়ও হতে পারে ॥ 


ভোগততব ১ 


১৮০০৭ যদ /১০-০ হয়, তাহলে 71০40 হবে, কিন্তু 


£১০45০ হতে পারে না। অতএব 70০ হবে না। বাদ /১০-০০ হয়, 
তাছলে 120০-0 হবে। যাঁদ /১০-/১৬ হয় কিংবা ১০. £১% হয়, তাহলে 
10৮০ এ কিংবা 17১1 হবে, যাঁদ £১০১১খ হয়, তাহলে 2১0১৮ 1 
হবে কিন্তু £১% থেকে তার চেয়ে বেশি ভোগবায় হওয়া অসম্ভব | কাজেই 1৮0১] 
হতে পারে না। অতএব ?৮- শুন্যের চেয়ে ছোট এবং একের চেয়ে বড়ো 
হতে পারেনা । 17070০-র নিয়তম মান শুন্য এবং উধর্বতম মান এক । আমরা 
লাখ ০41405€1. 4১5০ কিন্তু সহজেই একের চেয়ে বড় হতে পারে । 
আবার কোন দেশের মোট ভোগব্যয় যেহেতু কখনই শুন্য হতে পারে না, অতএব 
£70০ শনা হতে পারে না। তাহলে আমরা বলতে পাঁর--/১০০ শন্যের চেয়ে 
বড়ো হতে পারে । একের চেয়েও বড়ো হতে পারে । অতএব £১৮০-র মান ?1+০০-র 
চেয়ে বোশ হয় । 4৯৮০ যে ০০-র বোশ হয় সেটি ভোগ সমীকরণ থেকেও 
প্রমাণ করা যায়। আমরা যদ একটি সরলঃরাঁখক ( [/0631 ) ভোগ সমসকরণের 
উদাহরণ নই, তাহলে পাই-- 

০-৪৬+৮. (৪৯৮০ ০১৮০) এখানে ৪ হল 170, ৮ হল স্বয়ম্ভূত ভোগ 
( 4৯০12100815 00195000010101) ). এখন উভয় পক্ষকে ৬ 'দয়ে ভাগ করে 
আমরা পাই-- 
ভার: ঠঢ 
ত্বক 
অরাং ₹-০+ 
0০35 মোট ভোগব্যয় 47১০ 
২ মোট আয় 

০ ৬, 


৪ -৮1407০. তাহলে আমরা পাই £১2০-১£০+় যতক্ষণ ডু শদন্যের 


এখানে 


চেয়ে বোশ থাকবে, ততক্ষণ পর্যস্ত £১০০ ১৮০০ অপেক্ষা বড় হবে। অর্থাৎ 
/৮-র মান ?৬7১0-র মানের থেকে বেশশ হয়। 


গ 
যা ১**০ হয়, তাহলে ভোগ সমীকরণচি ' 'ব ০-৪%. সেখানে ড--% অর্থাৎ 
£১১0০ 0 হবে । অতএব 4৮০৫০ ৯০০ হবে । 
(৩) রেখাঁচন্রগত পার্থক্য ঃ 
রেখাচিন্লে যে ভোগরেখা অধ্কন করা হয়, তার দুটি বিষয় থাকে, একটি হল 


ভোগরেখার অবস্থান ( চ55£0107) এবং অপরাঁট হল ভোগরেখার ঢাল ( 91075 ). 
ভোগরেখার অবস্থান থেকে 42০ জানা যায় এবং ভোগরেখার ঢাল থেকে ১০০ 


৪২ আধ্বনিক অর্থনীতি 


জানা যায। ভোগরেখা যত উ“চুতে থাকে, 4১০ ততই বেশি হয় বা বেড়ে যায়। 
বিপরীতক্রমে, ভোগরেখা যতই নাচে নেমে যায়ঃ ততই 4৯৮০ কমে যায় । &.৪ নং 
রেখাচিবরে এট দেখানো হয়েছে । 

& ৪ নং রেখাচিন্তরে ০08 ও 005 দুটি ভোগরেখা । 50০5 রেখাটি 0০০3 
রেখার চেয়ে উদ্চুতে আছে । কাজেই 003 রেখার 4১0, 00 রেখার 4৯60 
অপেক্ষা বোশ হবে । যে-কোন একটি নির্দঘ*ট আয় ধরে নিলে দেখা যাবে" সেই 
নির্দট আয়ে 004 রেখায় ভোগব্যয় 001 রেখা অপেক্ষা বেশি হয়। আয় ঘি 
04 ধরা হয় তাহলে ০04 পাঁরমাণ আয় থেকে 007 রেখায় ভোগবায় হবে 
4৯3, কিন্তু 005 রেখায় ভোগবায় হবে 4১0. অতএব 002 রেখাতেই গড়ে প্রতি 
একক আয় থেকে বেশি ভোগবায় হবে । অথ৫ৎ 005 রেখাতে 4১02 0০0॥ 
রেখা থেকে বেশি হবে। 

ভোগরেখার অবস্থান থেকে যেমন 4৮০০ জানা যায়ঃ তেমনি ভোগবেখার ঢাল 
থেকে ১০০ জানা যায়। যে ভোগরেখার ঢাল বেশি, তার 20 বেশি' যে 
ভোগরেখার ঢাল কম তার 20 কম হবে । দুটি ভোগরেখা যদি সমাস্তরাল হয়, 
তাহলে তার্দের ঢাল সমান হবে, অথণাৎ তাদের ১000০ সমান হবে । আমাদের 5৪ 
নং রেখাচিত্রে 001 ও 005 দ্ৃটি সমাস্তরাল ভোগরেখা । কাজেই ওদের ঢাল সমান 
হবে, সুতরাং ওদের 2১1০0 সমান হবে । 

(8) বিষয়গত পার্থক্য £ 

কোন দেশের 4০0 যে-সব বিষয়ের উপর নিভ“র করে সেই সব বিষয়গুলি এক 
ধরনের বিষয় এবং দেশের ১17০ যে-সব বষয়ের উপর 'নিভ'র করে সেগীল অন্য 
ধরনের বিষয় । আমরা বলি 4১0 নির্ভর করে দেশের অর্থনোতিক অবস্থা সরকারণ 
নিয়ম-কানুন, সামাজিক আচার-অন্ষ্ঠানাদ্দির মত বস্তুগত বিষয়ের উপর, কিন্তু 
১৮০ নির্ভর করে বিভিন্ন আভ্যন্তর বিষয়ের উপর | পাঁরবারের ভোগ-স্পৃহা, সন্ঞয়- 
স্পৃহা, আর্থিক সচ্ছলতার প্রাত মনোভাব প্রভাতি ব্যান্তগত বিষয়গাঁল এদের মধ্যে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । দেশের মোট আয়ের কণ পাঁরমাণ ভোগব্যয়ে লাগে--তার হ্বারা 
4৯0৯০ নিধারিত হয় । অপরপক্ষে পরিবারগ্লির আয় বাড়লে সেই আঁতারস্ত আয়ের 
কতটা তারা ভোগব্যয়ে লাগাবে তা নির্ভর করবে ৮0-র উপর । কোন পাঁরবারের 
মোট আয় যা কম হয় তাহলে তার আয়ের প্রায় সবটাই ভোগব্যয়ে লেগে যায়। 
অপরপক্ষে ষে পারবারের আয় বেশি--তার ভোগাকাঞ্ষা অনেকটা মিটে গেছে, 
কাজেই মোট আয়ের একটি বড়ো অংশ সে সঞ্চয় করবে । এখানে কম আয়াবিশিষ্ট 
পরিবারের &১0 বেশি হবে এবং বোঁশ আয়াবিশিষ্ট পাঁরবারের 4০0 কম হবে। 
ধার কোন পাঁরবারের মাসিক আয় ২০০০ টাকা । সেই” পারবারাট ২০০০ টাকা 
থেকে ১০০০ টাকা ভোগবায় করে বাকি ১০০০ টাকা সণ্টর করে। এই পাঁরবারের 
4৯০০ ১০০০. টাকা »১ 


-আআয়ের ৫০ শতাংশ । আবার নন পরিবারের 
টক টাকা নি ংশ কোন পারি 


ভোগ তপ্ত ৬৩ 


মাসিক আয় ঘ্দ ১০০০ টাকা হয় এবং তার থেকে সেই পরিবার যদ ৭০০ টাকা ভোগ" 
৭9০ টাকা_সএ. মোট আয়ের ৭০ শতাংশ । 
৬০০০ টাকা ১০ 

এই উদ্বাহরণে ধনী পাঁরবারের মোট ভোগব্যয় বোশ, কিন্তু £০০ কন, কিন্তু স্বজ্প 
আয়সম্পন্ন পাঁরবারের মোট ভোগ ব্যয় কন, কিন্তু 450 বেশি । অনুরূপভাবে, 
একটি ধনী দেশের 4০ কম ও দাঁরদ্রু দেশের 420 বেশি হতে পারে । অতএব 
কোন পাঁরবার কিংবা কোন দেশের অথ“নৌতক অবস্থা কোন্‌ স্তরে রয়েছে তার 
উপর তার 4১৮৮০ নিভর করবে । 


আতীরন্ত আয়ের কতটা আঁতারস্ত ভোগের কাজে লাগবে, সেটা পারবারের 
ভোগ প্রবত্ির উপর নিভর করবে । ধার জন লোক আছে । দ্জনেরই আয় 
২০ টাকা বাড়ল। তার থেকে একজন ১৬ টাকা ভোগ করল, অপরজন করল 


১০ টাকা । এখানে প্রথন জনের 40 হল রি ৪৭ 


বায় করে, তাহলে তার ৮০০ হবে 


৮০ শতাংশ । যে ১০ 


_&০ শতাংশ । কাজেই "দ্বিতীয় জনের 


টাকা খরচ করল, তার 1100 হল ১০ ১ 
২০ ২ 


8120০ কম; এব্র কারণ প্রথম ব্যন্তির অভ্যাসই হল বোশ ভোগ করা। 
ন্বিতীয় ব্ন্তির ভোগের দিকে ঝোঁক বোশ নয়, তার ঝোঁক সময়ের দিকে । 
এগ লো বাঁপ্তগত বিষয় । তাহলে আমরা বলতে পাঁর--%0 প্রধানত ব্যান্তগত 
বিষয়ের উপর নিভ'র করে। 


৫.৯ নন্ম প্রবণতা ( 7৪006198155 ০ 58%৩) £ 


(ক) সন্চয় প্রবণতা কক বলে? পাঁরবারগ্লি তাদের প্রত্যাশিত আয়ের 
একটি অংশ পাঁরক্পিত ভোগব্যয়ে নিয়োগ করে, বাকি অংশটি পাঁরিকজ্পিত সঙ্য়ে 
ধরা থাকে । অতএব সন্গত্র ও ভোগ উভয়ে উভয়ের পারিপুরক । পরিকম্পিত 
ভোগবায় ও সন্তয় উভয়ে প্রত্যাশিত আয়ের সনান হবে । আমরা বাঁ ০ দ্বারা 
পাঁরকাঞ্পত সণ্য়ঃ ০ ছ্বারা পরিকঞ্পিত ভোগব্যয়, ৬ বারা প্রত্যাশিত বা সম্ভাব্য 
আয় ধার, তাহলে আমরা পাই-_ 

০+১- 
অতএব ৩০০ ৬ -৮(০. 
এবং ০: স্--৩, 
আমরা যা ধরে নিই যেঃ 5 নির্ভর করে *-এর উপর, তাহলে আমরা পাই-_ 
5০9 (খু). জর্ধং সন্যয় আয়ের উপর নিভর করে। এখানে ৩. 
9 (%) হল সঞ্চয় প্রকরণ (52108 7812০0100 )। এই সয় প্রকরণ থেকে আমরা 
প্রত্যাশিত আয় কত হলে পাঁরক্গিপত স্ণ্চ কত হবে তা জানতে পারব । প্রত্যাশিত 


৪ আধুনিক অর্থনশীত 


জানের উপ পরিকম্পিত সঞ্চয়ের ই নির্ভরশশীগতার সম্পকর্কে জানরা সশ্র 
প্রবণতা বলতে পারি । 


(খ) গড় গণ্চয় প্রবণতা কাকে বলে ? 
প্রাত একক প্রত্যাশিত বা সদ্ডাব্য আনের যে অংশ সন্চিত হতে পারে তাকে 
গড় সন্য় প্রবণতা (4561856 07005283165 1০ 886 বা 45) বলা হয়। 


অর্থাৎ 4১৪ » তি. এখানে ১7 পারকজিপত সণ্য় ও * সমোট সম্ভাব্য আয । 
কোন দেশের পাঁরবারগ্ীলর মোট সম্ভাব্য আয় যাঁদ ৪০,০০০ কোটি টাকা হয় 
এবং তার থেকে পারবারগ্ীল যা্দ ১০,০০০ কোটি টাকা সণ্য় করার পরিকষ্পনা 
করে থাকে, তাহলে 43 » ১০০০০ কোটি টাকাস্.১ হবে। 4১০5 হল একটি 
8০,০০০ কোটি টাকা ৪8 
বিশু্ধ সংখ্যা | 


(শ) প্রা্িক সন্ডয় প্রবণতা £ 


আঁতারন্ত এক একক আয়ের যে অংশ সাঁন্চভ হতে পারে তাকে প্রান্তিক সন্তয় 
প্রবণভা (118811081 ০:০০ 6০ ১৪৬৬ বা 12১) ৰলা হয়। সম্ভাব্য 
আর বাদ ১২ পারমাণে বদ্ধি পায় এবং তার জন্য সণ্চয় যাঁদ ১5 পাঁরমাণে 
/১১_ সণয়ের বদ্ধ 
২ শে ৮৮771 আবার আয় বাদ কমে 
০১ আয়ের বৃদ্ধি 
যায়, তাহলে ঠ১% খণাত্মক হবে। আর কঙলে বাঁ সঞ্চয় কমে তাহলে ৮১5৩ 

৮4১০ 2১৩ 

ক হবে, ১ ৬১১ 2৮১০ নু 
খাপাত্মক হবে, সেখানৈ ৩ হবে 2১ 2 অতএব 75 হল জায়ের 
পারবতনের ফলে গণ :য়ের পারবতনের হার। কোন থেশের আয় যাদ্ধ ১০,০০০ 
কোটি টাকা ব্ধি পায় এবং তারজনা পাঁরবারগল বাদ ২,০০০ কে।ট 
২,০০০ কোট টাকা 
১০১০০০ কোট টাকা 


বৃষ্ধি পার, তাহলে 2৮৩ হবে 


টাকা সন্গল করার পাঁরকজ্পনা করে, তাহলে 05 হবে 
২০০২, 2175 একটি বিশংম্ধ সংখ্যা । 


(থ) তোগ প্রবণতা ও সঞ্চর প্রবণতার সম্পক ৪ 

প্রথমে 4০ ও 4৮5 সম্বন্ধে বলা যায় ॥। ধার ০. মোট ভোগবার়ঃ ৯7 
মোট সয় এবং *.- আয় । আমরা জানি মোট ভোগব্য় +মোট সপ্য় - মোট 
আর অর্থাৎ ০+9-. উভয়পক্ষকে *& স্বারা ভাগ করে আমরা প্রাই, 


ক ৯ আও 2 আজ], 


১ 24 


(ভোগততৰ ৫ 


অর্থাৎ 4১০4-০৩-০1. 
অতএব 4১০০০ 2 -” &০5. 


এবং 4১১] -4১৮০- অর্থাৎ আমরা যদি £০০-র মান জানতে পারি, 
তাহলে 4১৮5-এর মানও জানতে পারব । এখানে আমরা নিয়াঁলীখত মন্তব্যগুলি 
করতে পারি $ 

(৯) 4১৮০ ও 4১৮5 উভয়ে মিলে এক হয়। কাজেই এককভাবে দেখলে বলা 
যায় যে, 4১৮০ ও 4১৮৪ পরস্পরের পাঁরপ্‌রক ; 

(২) 4৯7০ বা্ঘ বাড়ে, তাহলে 45 কমবে ; 4১১০ বাঁ কমে, তাহলে 4১ 
বাড়বে ; 

(৩) 4১৮১ ০ হলে 4৮০-] হবে। 4৯০9-০ হলে 4১০৩. হবে। 
কিন্তু 4০ শ.ন্য হতে পারে না, কাজেই £৯৮০- 1 হতে পারে না। 

এরপর 2৮০ ও 215 সম্বন্ধে বলা যায়। 

০+১- ৮. 
/১০০+ ১৪7 ৫১৬. উভয়পক্ষকে ৮১৬ হ্বারা 


4১0 £১৪ 
'থখানে নি 107০ এবং 2২ 1৮175. 


অতএব আমরা পাই 17০4 1৮9- 1. 
অর্থাৎ 20৮5 1-এর চেয়ে ছোট । আবার 725- 1 _ 200, কাজেই 107 
বাড়লে 77৮5 এমনভাবে কম-ন যাতে তাদের যোগফল এক থাকে । 


(৩) ভোগরেখা থেকে কণ ভাবে সঞ্চয় রেখা অংকন করা ঘাকস £ 

মোট আয়ের একটি অংশ ভোগব্যয়ে লাগে, বাকি অংশটি সণ্চিত হয় । 'বাঁভন্র 
আয়ে কত ভোগব্যয় হয় সেটা জানা থাকলে সেই সব আয়ে কত সন্চয় হঝে, তা 
আমরা জানতে পারব । 

কারণ, ভোগ + সঞ্চয় _ আয় । 

ধরি (০ ভোগব্যয়, 

১. সম্গর়, 

স্ব আয়, তাহলে আমরা পাই, ০+5্ খু 

অথবা 5- খু 0. "আমরা যা ৬ জানি, তাহলে ০ জানতে পারব ; 0 
জানলে ৪ জানতে পারব ; এইভাবে % জানলে সেই ২-এর জন্য কত 9 হবে সেটা 
জানা যাবে? 

খ কত হলে 0 কত হবে সেটা ভোগরেখা থেকে জানা যায় । অতএব আমরা 
ভোগরেখা থেকে স্গয় রেখা আঁকতে পারব । পরের পন্ঠার রেখাচিত্রে 00 হুক 


&৬ আধুনিক অর্থনশীত 


ভোগরেখা । এই ভোগরেখা থেকে কীভাবে সঞয় রেখা ১ আঁকা হয়েছে তা 
বোঝানো হল । 

এই রেখাচিন্তরে 0£ হল 45 কোণবিশিষ্ট রেখা । এই রেখার উপর প্রতোকটি 
বিশ্বুতে অনুভুমিক ও উল্ল*্ব দূরত্ব সমান 
হয়। এখানে 00 হল ভোগরেখা । এই 
ভোগরেখা থেকে জানা যায় যখন - 0), 
তখন 0০-00. 0০+১-৬. যদি -০ 
হয়' তাহলে 0০+১- 0). অতএব ১০ - 0 


০১5 





€ - -00০ অর্থাং আয় যখন শুন্য তখন 
9 সনম হল খণাত্মক । শুন্য আয়ে পারবার- 

গলি যে ভোগবায় করে সেই ভোগবায় 
্ আসে পারবারগুলিলর পূর্ব সঞ্য় থেকে। 
& & রেখাচচন্ন £ ভেগরেখা থেকে পূর্ব সয় শে ফেলাকে আমরা 
কখভাবে সণ্তয় রেখা অংকন করা যায় । অবস্ণয় ( 41559৬108 ) বলতে পার । শুন্য 


আয়ে ভোগবায় যতখানি অবসগয় ঠিক 
ততখানি হবে । রেখাচিনে 05-00. কিন্তু 9 বিশ্দুটি মৃলাবশ্বুর নীচে আছে 
বলে এখানে সন্চয় খণাত্ম্ হয়েছে বোঝায় । 

4৯ বিন্দুতে ০0 রেখাটি 0৮ রেখাকে ছেদ করেছে । এখানে আয় - 098 - 
4৯৪. এবং ভোগবায় _ 4১8. অতএব 4৯ বিশ্বূতে যত আয়, তার সবটাই ভে গবায়ে 
লেগে যায় । এখানে সঞ্চয় শুনা । আমরা জানি? 

0+ 57 খ্ঃ 5-ল-0 

4৯ বিশ্বূতে 0. অতএব ১৯ খু -খ-50. অতএব 4 বিশ্বুর নীচে 8 
বিন্দুতে ১-09. 9 বিশ্বুর বামাদকে আয়ের চেয়ে ভোগবায় বোশিঃ কাছেই সম্গর 
খণাআ্ক (১:০9)1 টিবি'দুর ডান দিকে আয়ের চেয়ে ভোগবায় কম, কাজেই 
সয় ধনাত্মক (১১০0) হবে । আমাদের রেখাচব্ে 04১0 অংশে খনাত্মক সন্গয় 
থাকায় উপরের রেখাচিল্লে 995 অংশেও সন্চয় খণাত্মক হবে। 08৯০ অংশাটির 
প্রতিবিম্ব হল 0985 অংশটি । অনৃর্পভাবে, ৪ বিশ্বৃর ডান দিকে 4১০ অংশে 
সগয় ধনাত্মক । এই অংশের প্রাতিবিদ্ব হল 53 অংশটি । রেখাঁচত্রে 4৯ বিশ্দ্‌র 
বাম দিকে 04১০ অংশে ৪১ দ্‌রত্ব 9 বিন্দুর বামার্কে 08১ অংশে আঙ্কত ৪৮ 
ঘূরস্থের সঙ্গে ঠিক'সমান হবে । ৪5 অংশের প্রাতাবন্ব ( 01050 20088০ ) হল ৪৮ 
অংশাঁটি। অনুর্পভাবে 4৯ বিশ্বুর ডানাদকের ৮4১০ অংশে আঙ্কত ৫4 দূরত্ব 
58 অংশে আঁঙ্কত ০4 দ্‌রত্তের সমান । 

এইভ্বে আমরা ভোগরেখা থেকে সয় রেখা অঙ্কন করতে পার । আয় বাড়লে 
ভোগবায় বাড়ে, কাজেই ভোগরেখা উধর্মৃথা হয় । কিন্তুআয় যেহারে বাড়ে 


ভোগততৰ ৪৭ 


ভোগব্যয় তার চেয়ে কম হারে বাড়ে, ফলে সঞ্চয় বাড়ে । সেইজন্য সণ্য় রেখাটি 
উধর্যমুখী হয় । 
৮১০ ভোগ প্রবদতা কোন: কোন বিষয়ের উপর ভর করে ? 


ভোগ প্রবণতা বলতে ভোগ করার জন্য অর্থ বায় করার ইচ্ছাকে বোঝায় । 
পারবারগযীল সম্ভাব্য আয়ের ভিজতে ভোগব্য়ের প্রারকজ্পনা রচনা ক.র। এই 
ভোগ পারিকজ্পনাকেও ভোগ প্রবণতা বলা যায় । ভোগ প্রবণতা দুরকমের হয়ঃ (ক। 
গড় ভোগ প্রবণতা, (খ) প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা-। পরিবারগ্লি সামাগ্রকভাবে তাদের 
মোট আয়ের কী পাঁরমাণ ভোগের কাজে ব্যয় করবে তাই হল গড় ভোগ প্রবণতা | 
পারবারগ্ল তাদের আতারস্ত আয়ের কতটা ভোগ করতে চায় তাই হল প্রান্তক, 
ভোগ প্রবণতা । পাঁরবারগুলির গড় ভোগ প্রবণতা কতগীল বিষয়ের উপর নিভ'র 
করে। তেঘান প্রাস্তক ভোগ প্রবণতাও অন্য কতগুলি বিষয়ের উপর 'নিভ'র করে। 

যে বিষয়গ লর উপর গড় ভোগ প্রবণতা নির্ভর করে, সেই বিষয়গুলির উপর 
প্রাস্তক ভোগ প্রবণতা নির্ভর না করতেও পারে । আবার কতগুলি বুষয় থাকতে 
পারে যাদের উপর গড় ও প্রাস্তিক উভয় ভোগ প্রবণতাই নির্ভর করবে ॥। কন 
তাঁর ভোগ তব্ডদের আলোচনায় ভোগ প্রবণতা নির্ধারণকারী 'বিষয়সমূহের যে 
আলোচনা করেছেন তার মধ্যে বেশ জটিলতা আছে । তারপরে অধ্যাপক হ্যানসেন 
তার “4৯ 00195 ০ [55085” নামক গ্রম্থে এই ব্যাপারে কিছুটা আতিরিক্ত 
আলোকপাত করেন ॥। কীনস্‌ ও হ্যানসেনের আলোচনা থেকে আমরা ভোগ প্রবণতা 
নির্ধারণকারণ নিয়়লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করতে পারি । কীন্সের মতে 
ভোগ প্রবণতা নিধণরণকারণ বিষয়গুলি দুরকমের--(ক) ব্যবহারিক (3/৮)০০৮৮6) 
বিষয় ও (খ) বস্তুগত ( 0০15০$৮ ) বিষয় । 

(ক) ভোগ প্রবণতা নিধ 'প্রণকারণ ব্যবহারিক বিষয়সমূহ £ 


যে বিষয়গীল সমাজের পরিবার ও প্রাতম্ঠানসমহের আয়-ব্যয়-সংক্রাস্ত আচার- 
আচরণ নির্ধারণ করে সেই বিষয়গুলিকে ব্যবহারিক বিষয় বলা হয়। এই বিষয়" 
গনীলকে আবার দ্ুভাগে ভাগ করা যায়, যথা--(১) পাঁরবার বা ব্যান্তর ভোগবায় 
নর্ধারণকারী মনোগত বিষয় (7চ35০101081591 9০00:5 ) এবং (২) সামাজক 
আচার-আচরণ ও প্রাতি্ঠাঁনক বাঁধ নিয়ম (১০০৬1 01800555150. 118363006010191 
155 )। কশন.সের মতে, ব্যবহারিক ব্য্ষগলির পাঁরবর্তন হয় সত্য, কিন্তু কম 
সময়ের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছ না ঘটলে ৬২ বিষয়গুলি শ্থির থাকে । ভোগ রেখার 
আকৃতি (6০11) নির্ভর করে এই ব্যবহারিক বিষয়গুলির উপর । ভোগরেখার 
আকাতর মধ্যে থাকে ভোগ রেখার অবস্থান ( 2০5:2০0.) ও ঢাল (১1০৮৫) । ভোগ 
রেখার অবস্থান থেকে 40০ জানা যায় এবং ভোগরেখার ঢাল থেকে 22০ জানা 
যায় । অতএব আমরা বলতে পাঁরি--বাবহারক বিষয়গ্লি প্রাস্তক ভোগপ্রবণতা 


1নর্ধারণ করে। 


৬ আধৃানক অর্থনধাতি 


(৯) ভোগ নির্ধারশকারী মনোগত বিধয় £ ব্ন্তি বা পাঁরবারগূলি তাদের, 
আয় থেকে ভোগ ব্যয় করে এবং সঞ্চয় করে। বত'মানের তৃপ্তির জন্য ভোগ করা 
হয়। সন্চয় করা হয় ভাবষ্যতের তৃপ্তির জন্য । কোন পাঁরবার বা ব্যন্তি যদ 
ঘরদ-প্টিসম্পন্ন হয়, তাহলে তার কাছে ভোগের চেয়ে সণ্চয়ের আকর্ষণ বেশি হবে । 
আর যে ব্যান্ত বর্তমানের স্ুখকে বড়ো করে দেখে, তার সন্চয় কম ও ভোগব্য় বেশি 
হবে । যে ব্যন্তি সাবধানী, ভবিষৎ দ্র্ার্থনের জনা ভাবে, তার সঞ্চয় প্রবণতা বোশ 
এবং ভোগ প্রবণতা কম হবে । কাজেই এখানে এক শ্রেণর বিষয় থাকছে যেগুলো 
একই সঙ্গে ভোগ প্রবণতা ও সয় প্রবণতা নিধারণ করে। যে বিষয়গুলি 
সণ্চয় প্রবণতা ব:দ্ধি করে, তারা ভোগ প্রবণতা হাস করে। বিপরণীতপক্ষে, যে 
বিষয়গ্জলি সন্চয় প্রবণতা হাস করে সেগ্‌লি ভোগ প্রবণতা ব্ধি করে । কাঁন্‌সের 
মতে সগয় প্রবণতা যে সব উদ্দেশ্যের উপর নিভর করে তার্দের মধ্য উল্লেখযোগা 
হল-_-সতর্কতা, দরদষ্টি, 'হিসেবীপনা, উন্বাতি করার চেস্টা, স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা, 
উদ্ব্যোগ, অহঃকার, লোভ ইত্যার্থ। কাজেই ভোগ প্রবপতা নির্ভর করবে এদের 
1বপরীত উদ্দেশাগ্ীল হ্বারা । যে ব্ান্ত বা পাঁরবারের আনোদ-আহলাদের শখ বোঁশ, 
ঘুরদর্শিতা কম, উদারতা বেশি, বেহিসেবীভাবও বেশি লোক দেখানোর ইচ্ছা প্রবল 
সেই বান্তি বা পরিবারের ভোগ প্রবণতা ষে বেশি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

ব্যাস্ত ও পাঁরবারগুলি আবার উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে । তারজন্যও 
সণ্চয়ের প্রয়োজন । কতগুলি বিষয় পাঁরবারগুলির সঞ্চয় প্রবণতা বৃষ্ধি করে 
( কাজেই ভোগ প্রবণতা হাস করে)। এই বিষয়গলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 
ভাঁবষ্যৎ প্রয়োজনের জনা সন্চর তহাবিল গড়ে তোলা, বর্তমান আয়ের একটি বড় 
অংশের প.নার্বনিয়োগ করে ভবিষ্যতের আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, বড় কিছ. করার ইচ্ছা, 
স্বাধীনভাবে বায় করার ক্ষমতা অর্জন ইত্যার্দ। অনেকে আবার ভাবষ্যং বংশধরদের 
জনা টাকা পয়সা, ঘর বাড়ি বা অন্য কোন সম্পান্তি রেখে যাওয়ার চেষ্টায় বর্তমান 
ভোগ থেকে বিরত থাকে । এদের ভোগ প্রবণতা কম এবং সন্য় প্রবণতা বেশি 
হবে। আবার অনেকে কুপণতার জনাই সঞ্চয় করে থাকে । এদের ভোগ প্রবণতা 
কম হবে । 

(২) প্রাতত্জানিক আাচরণ নিধণরণকারণী 1বধর £ সমাজে যে সব অর্থনোতিক 
প্রাত্ঠান থকে তাদের সন্ভয় ও ভোগ প্রবণতা 'নিধাঁরত হয় । (১) প্রাতম্ঠানগলির 
উদ্বোগ, (২) আর্ক লেনদেনের ব্যাপারে সচ্ছল অবস্থার থাকার ইচ্ছা, (৩) ক্রম- 
বর্ধমান আয় লাভের চেষ্টা, (8) দক্ষ পরিচালনার ক্ষমতা প্রদ্শন করার লোভ এবং 
(৫) আর্থিক বিচক্ষণতা ইত্যাঁদ বিষয় ছারা । 

আআক.লের মতে ভোগকারশদের আশা-আশবকা-সংক্রাম্ত ভাবনাশচস্তাও ভোগ 
প্রবণতা নিধারণ করে এবং এই বিষয়টিকে মনোগত 'বিষয়সমহের তালিকায় 
অন্তভুন্ত করা উচিত। ভোগকারাীরা সাধারণত প্রবাসামগ্রণর দাম সম্বন্ধে বেশি 
ভাবনাশ্চন্তা করে । যাঁদ দাম বাড়ে তাহলে অনেকেই মনে করে ভাঁবযাতে দাম 


ভোগত তু ৬৯ 


আরো বেড়ে ধাবে, অতএব এখনই দুব্যসামগ্রশ ভোগ করে নেওয়া বাক । এর ফলে 
তাদের ভোগব্যর বৃষ্ধি পাবে । অপরপক্ষে লোকে বাঘ ভাবে দ্বাম কমবে তাহলে 
ভোগবায় কমবে । এইভাবে দেখা যায়--ভোগকারদের আশা-আশঞ্কাও ভোগ 
প্রবণতাকে প্রভাবিত করে । সরকার প্রত্যক্ষ কর হাস করলে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাবে । 
অনুরূপভাবে সরকার যা দ্রব্যসামগ্রধর উপর পরোক্ষ কর বৃষ্ধি করে, তাহলে 
তাদের দাম বাড়বে এবং ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কমবে । পরোক্ষ কর কমলে 
ভোগব্যয় বাড়বে । 

কর সংক্রাম্ত নীতির পাঁরবর্তনের মাধ্যমে সরকার প্রত্যক্ষ কর ব-গ্ধি করতে 
পারেন, পরোক্ষ কর কমিয়ে দিতে পারেন, কিংবা প্রত্যক্ষ কর কমিয়ে পরোক্ষ কর বৃদ্ধি 
করতে পারেন, কিংবা উভয় কর বাঁঘ্ধ বা হাস করতে পারেন । এই পরিবর্তনগুলিকে 
আমরা কর-কাঠামোর পাঁরবর্তন বলতে পারি । এদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে দেশের 
ভোগ ও সগ্চয় প্রবণতা পৃথকভাবে প্রভাবিত হবে ॥ 

(৩) আশা-আশঞ্কার পরিবর্তনও ভোগ প্রবপতাকে প্রভাবিত করে৷ যুষ্ধের 
সময় লোকে ভাবে 'জিনিসপন্ত বুঝি পাওয়া যাবে না। এই সময় তাদের ভোগ 
প্রবণতা বেড়ে যায় । তেমনি মন্দার সময় লোকে ভাবে তার্দের আয় খুবই কমে 
যাবে। কাজেই তারা বর্তমান ভোগব্যয় কমিয়ে দেয় ॥ এইভাবে যৃম্ধের সময় ভোগ 
রেখা উপরের 'দিকে উঠে যায়, মন্দার সময় নীচের দিকে নেমে বায় ॥ আশা- 
আশব্কার পাঁরবর্তনকে কীনস বস্তুগত বিষয়ের মধ্যে রেখেছেন । আাকৃলে একে 
মনোগত বিষয়ের মধ্যে রাখতে চান ॥ এটাই ঠিক পদ্ধাতি। 

(8) সুদের হারের পারবর্তন হলেও ভোগ ও সয় প্রবণতা প্রভাবিত হয় । 
সের হার বাড়লে বর্তমান শাগ কাঁময়ে ভাবষ্যতের জন্য স্গয় করার প্রবণতা 
বাড়ে। সয় থেকে আয় আসে ।॥। সুদের হার হল এই আয় । সুদের হার যত 
বোঁশ হবে তত সগয়ের স্পৃহা বাড়বে । স্র্দের হার কমে গেলে সগয় প্রবণতাও 
কমবে ।॥ সন্যয় প্রবণতার এই পাঁরবর্তনের ফলে ভোগ প্রবণতার [বিপরশত পাঁরবর্তন 
ঘটে। 

কিন্তু সুদের হারের সঙ্গে ভোগ বা সয় প্রবণতার সম্পর্কাট খুবই শিথিল 
সম্পর্ক। ক্লাসিকাল অর্থনশীতিবিদরা এই সম্পকে'র উপর যত জোর দিয়েছিলেন, 
কীনস তত জোর দেনাঁন । 

(৫) বস্তুগত 'বষয়ের মধ্যে আর যে দুটি 'বিষয় বাকি থাকল ( মজুবীর হারের 
পারবর্তন ও অবচয় হিসাব পম্ধাতর পাঁরবর্তন ) সে ছুটি বিষয় তত গুরত্বপূর্ণ নর 
বলে কীনস মনে করতেন। কাজেই তাদের আলোচনা এখানে থাকবে না। 

(৬) জন্যান্য বিষয় £ কীন্‌স যে সব বস্তুগত বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তাদের 
মধ্যে পড়ে অথচ কশন:স পাঁর্কারভাবে তাদের আলোচনা করেনান--এমন কয়েকটি 
[বিষয়ের কথা বলা যায়। এই বিষয়গুলি হল 


৬০ আধুনিক অর্থনীতি 


(ক) জনসংখ্যার পারবরতন ও জনসংখ্যার গঠনের পাঁরিবর্তন, 

(খ) আয়ের বস্টনের পরিবর্তন, 

(গ) যৌথ মৃলধনণ কারবারের ডিভিডেন্ড বশ্টনের নশীতির পাঁরবর্তন, ও 
(ঘ) সম্পাত্তর বাস্তব মূল্যের পরিবত'ন | 


(ক) জনসংখার পারিবত'ন £ 

জনসংখ্যার পারবর্তন (বছ্ধি বা হাস) হয় জন্মের হার ও মতুযুর হারের 
পার্থক্য থেকে । যার্দ মোট জনসংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে, অন্যান্য অবচ্ছা শ্ছির থাকলে, 
মোট ভোগবায় বাড়বে । জনসংখা কমে গেলে মোট ভোগব্যয় কমবে । জনসংখ্যা 
স্ছির থাকলে ভোগ্বায় শ্ছির থাকবে বলে আশা করা যায়। 

মোট জনসংখ্যা শ্ছির থাকলেও জনসংখ্যার গঠনের ( 505০৮515 0£ 1176 
চ১০০৪1৪$০) পারবর্তন হতে পারে । যেমন, আগে বা ১০ জন 'শিশু ২০ জন 
প্রাপ্তবয়স্ক ও ২০ জন বন্ধ (অবসরপ্রাপ্ত ) থাকে তাহলে মোট জনসংখ্যা হবে 
০ জন। এখন যাঁদ ১৫ জন শিশু, ১০ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ২৫ জন ব.ম্ধ হয় তাহলে 
মোট জনসংখ্যা &০ই থাকবে সতা, কিন্তু জনসংখ্যার গঠনের পরিবতন হবে । 
আমরা জান শিশু ও বস্ধরা সকলে আয় উপাজ্ন করতে পারে না, অথচ তারা 
অন্যদ্বের আয় ভোগ করে । এখন বাদ জনসংখ্যার গঠনের এমন পাঁরবর্তন হয় 
যে. মোট জনসংখ্যা সির থাকলেও শিশু রোগ, বন্ধের সংখ্যা বৃষ্ধি পায়, তাহলে 
মোট ভোগব্যয় বাড়বে । অন্য পরিবর্তনের জন্য ভোগব্যয়ের অন্যরকম পরিবর্তন 


হবে। 


(খ) আয়ের বপ্টনের পাঁরবত'ন £ 
সমাজের 'বাভন্র ব্যান্ত 'বাভন্নভাবে আয় উপাজন করে । ক্লাসিকাল অর্থনশীত 
বিদের পন্থা অনুসরণ করে আমরা সমাজের মানুষদের ঘ-টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ 
করতে পারি, যথা- শ্রামক (1-9৮০01615 ) ও পনজপাতি (090108155 ) ১ 
শ্রমকেরা পান মজুরী ( ৬৬/৪৪৪5 ) ও পখাজপাঁতরা পান মুনাফা (70:02 )। 
ধার ৬» মোট মজুরা, 
চ১- মোট মুনাফা, 
মোট আয়। 


তাহলে আমরা পাই, 7 ৬%+৮. এখন নোট আয় যাঁদ 'চ্ছির থাকে, কিন্তু 
"৮/ বেড়ে যায় (ও 7 কমে যায়) তাহলে দেশের আয়ের "বন্টনের পাঁরবর্তন হবে 
এবং আয়ের বন্টনের পাঁরবর্তন হলে মোট ভোগবায়ের পাঁরবতন হবে । 

আমরা ধরতে পাঁর যে, শ্রমিকদের প্রাস্তক ভোগ প্রবণতা প'জপাতঘের 
প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার চেয়ে বেশি । তাহলে মোট আয় শ্হির থেকে যাঁদ মোট 
মজুর বাড়ে এদং নোট মুনাফা কমে তাহলে ভোগ প্রবথতা ব্ধি পাবে । অর্থাৎ 


ভোগত তত ৬৯ 


শ্রমকদের অনুকূলে আয়ের বন্টনের পাঁরিবর্তন হলে ভোগ প্রবণতা বাদ্ধ পেতে 
পারে । অপরপক্ষে পধঁজপাঁতদের অনুকূলে আয়ের বস্টনের পরিবর্তন হলে 
ভোগ প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে । একাঁট সহঞ্জ উদ্বাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি 
বোঝানো যায় । 
ধরা যাক, দেশের মোট আয় ০100 টাকা, তার মধ্যে মোট মজনরী ৬» 
60 টাকা ও মোট মুনাফা ৮:40 টাকা । ধাঁর শ্রামকরা, তাঁদের আয়ের সবটাই 
ভোগ্ধ করেন এবং পজপাঁতরা তাঁর আয়ের অর্ধেক ভোগ ব্যয় করেন। তাহলে 
এক্ষেত্রে মোট ভোগ ব্যয় 0 হবে 60 টাকা +40 টাকার অর্ধেক (20 টাকা) 
-60 টাকা +20 টাকা 780 টাকা ॥ আমরা পাইঃ 
ঘ 100 টাকা, ৬৬/ 60 টাকা, ৮740 টাকা 
0০-80 টাকা 0০৬৮7 60 টাকা, 0০-.20 টাকা 
এখানে 0 -মজুরী প্রাপকদের ভোগব্যযর় এবং ০০-মদনাফা প্রাপকর্দের 
ভোগ বায় । 
তাহলে গড় ভোগ প্রবণতা ( 4১০০ ) হয় 
(০০০০:80 টাকা». ৪4 


সম মি 


ঘ. 1009টাকা 109 5 


এবার ধরা যাক, মেট আয় (৬) 100 টাকাই থাকল, কিন্তু শ্রামক্ধের মজুরী 
বেড়ে হল 70 টাকা এবং পজপাঁতর্দের মুনাফা কমে হল 3১ টাকা । তাহলে 
আমরা পাই, 

৬৬/-%0 টাকা, 77590 টাকা» ৬০100 টাকা, 0৯৮-২90 টাকা, ০9-15 
ঢাকা । এখানে ০- 85 টাকা, 'তঞ্ব ৯৮০--বটট-£৪ নি অতএব 
/7১0 বাড়ল । তাহলে দেখা যাচ্ছে, মোট আয় চ্ছির থাকলেও আয়ের বস্টনের 
পরিবর্তন হলে গড় ভোগ প্রবণতার পরিবর্তন হতে পারে । এইভাবে বলা বায়-_ 
আয়ের বস্টন ভোগ প্রবণতাকে প্রভাবিত করে । 


(গ) যৌথ ম[লধনশ কারবারের 'ডাগভেপ্ড বণ্টন নশীতর পারবত'ন £ 


যৌথ মৃলধনী প্রাতষ্ঠানগ্যীল শেয়ার-হোল্ডারদের মধ্যে প্রাতষ্ঠানের মুনাফা 
বন্টন করে। অনেক সময় দেখা যায়--২*'খ মুলধনী প্রাতজ্ঠানগৃীলি তাদের 
মুনাফার একটি অংশ অবশ্টিত রেখে দেয়। প্রাতষ্ঠানটি যা ভাঁবষ্যতে বড়ো হতে 
চায় তাহলে তার অর্থের প্রপ্লোজন হবে । আবার অদেখা বিপদের জন্যও প্রাতম্ঠানকে 
[ছু অর্থ জমা রাখতে হয়! যৌথ মুলধনী প্রাতন্ঠানগু?ল সেজন্য সব মুনাফা 
বন্টন করে না। কিছুটা বস্টন করে দেয়, বাকিটা অবাণ্টত রেখে দেয় । অবশ্য 
এটা চিরকাল আটকে রাখা হয় না । কোন বছর আগের বছরের অবাশ্টত মুনাফাও 
বণ্টন করে দেওয়া হয় । যা হোক, কোন 'নার্দ্ট বছরে যৌথ মূলধন? প্রাতষ্ঠানের 


রিং আধুনিক অর্থনধীত 


মোট মুনাফার কতটা অংশ বশ্টিত হবে সে সম্বন্ধে প্রাতত্ঠান সিম্ধাম্ত নেয়। 


একেই ডিভিডেশ্ড বস্টন নশীতি বলা হয়। প্রাতষ্ঠান এই নখাঁতর পরিবর্তন 
করতে পারে । 


যৌথ মৃলধনী প্রতিষ্ঠান যাঁদ তার মোট মুনাফার একটি বড়ো অংশ িভি- 
ডেপ্ডস্‌ হসেবে বস্টন করে দেয়, তাহলে শৈয়ার-হোজ্ডারদের আয় বৃদ্ধি পাবে । 
ফলে তার্দের ভোগব্যয় বৃদ্ধ পাবে । বিপরাতক্রমে যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানগুলি 
যদ 'ডিভিডেস্ডস বন্টনের হার কাঁময়ে দেয়--তাহলে শেয়ার-হোজ্ডারদের প্রাপ্ত 
আয় কম হবে এবং ভোগবায় কমবে ॥। এইভাবে বলা যায়- যৌথ মুলধনী প্রাতিষ্ঠান- 
গুলির লভ্যাংশ বা ডিভিডেস্ডস বণ্টনের নীতির দ্বারা ভোগ প্রবণতা প্রভাঁবত হয় । 


(ঘ) সম্পাশ্তর বাস্তব মূল্যের পাঁরবত'ন £ 


সম্পার্ত দুরকমের- আর্থিক ও বস্তুগত । নগদ টাকা, ব্যাঙ্কের আমানত, 
যৌথ মলধনী কোম্পাননর খণপন্র ও শেয়ার, সরকারের খণপন্র ইত্যাদি হল আথক 
সম্পান্ত । আবার ঘর, বাড়িঃ জমি প্কুর, মোটর গাঁড়, মৃলাবান ধাতু ও পাথর 
ইত্যাদি হল বস্তুগত সম্পান্ত। উভয় প্রকার সম্পত্তির মান অর্থের হসেবে 
প্রকাশিত হয়। ধার কোন পরিবারের মোট সম্পার্তর আর্ক পাঁরমাণ হল 
4৯ ধরা যাক ৮ হল দামস্তর । তাহলে & পারমাণ সম্পাত্তর ক্রয় ক্ষমতা 
হবে. এই কে অন্রা সম্প্তির বাস্তব মূল্য ( £6৪1 ৬৪1১০ 06 4555803 ) 
বলতে পারি । অর্থাৎ সম্পাত্তর সাহায্যে প্রচালত দামে যে সবদ্বব্য ও সেবা ক্রয় 
করা যায় তাদের বাস্তব পরিমাণ হল সম্পাত্তির ক্রয় ক্ষমতা বা বাস্তব মূল্য । এখন 


যদ 4৯ চ্ছির থাকে, কিন্তু ৮ বৃদ্ধি পায়, তাহলে £ কমবে । যাঁদ ০ চ্ছির থাকে, 


4৯ বাড়ে তাহলে ? বাড়বে ইত্যাঁদ অনেক রকমের হতে পারে । অর্থাৎ সম্পাত্তর 


বাস্তব মূল্যের পরিবত'প হতে পারে । 


বিখ্যাত অর্থনশীতবিদ পিগ্র মতে মানুষের ভোগ ও সঞ্চয় প্রবণতা সম্পাঁতির 
বাস্তব মূল্যের উপর নির্ভর করে ॥ তাঁর মতে অন্যান্য অবচ্ছার কোন পরিবর্তন না 
হলে সম্পাত্তর বাস্তব মূল্য বৃদ্ধি পেলে সন্চয় করার প্রয়োজন হাস পায়” ফলে 
ভোগব্যয় বাড়ে ; অপরপক্ষে সম্পাত্তির বাস্তব মূল্য হাস পেলে সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি 
পায়, ফলে ভোগবায় কমে । সম্পাত্বধর মলোর পাঁরবতর্নের ফলে ভোগপ্রবণতার 
উপর এই যে প্রভাব পড়ে একে গু প্রভাব (718০. চ:££০0) বলা হয়। 


পরবতাঁকালে অনেক অর্থনীতিবিদ এই ব্যাপারটিকে আরো িস্তৃতভাবে বাখ্যা 
করেছেন। 


ভোগতত্্ ৬৩ 
প্রন্নাবলণ 


৯1 কাঁনসের ভোগতত্ডেবর গুরুত্ব আলোচনা কর । 

২। ভোগ প্রকরণ কাকে বলে 2 গড় ও প্রাস্তিক ভোগ প্রবণতার পার্থক্য কর । 

৩। ভোগরেখা কাকে বলে £ ভোগরেখ। থেকে কীভাবে গড় ও প্রাাস্তক ভোগ প্রবণতা জানা 
যায় রেখাচিন্রের সাহাব্যে আলোচনা কর ! 


৪ । ভোগ প্রকরণ ও সন্চয় প্রকরণ শব্দ দুটির ব্যাখ্যা কর । রেখচিন্র দিয়ে বোঝাও ভোগ 
রেখা থেকে কীভাবে সন্টয় রেখা অঙ্কন করা যায় 2 

& । গড় ভোগ ও সন্চয় প্রবণতা এবং প্রাস্তিক ভোগ ও সয় প্রবণতার সংজ্ঞা দাও এবং 
ওদের সম্পর্ক 'নিণয় কর । 


৬1 ভোগব্যপ কোন কোন বিষয়ের উপরে নিভ'র করে ? 

৭। (ক) আয়ের বন্টন, (খ) সম্পদের পাঁরমাণ, (গ) সদের হার, (ঘ) জনসংখ্যার 
গঠন সম্পকিতি বিষয়সমূহ, (ঙ) কর কাঠামোর ও (5) যৌথ মূলধন কারবারের মুনাফা বন্টন 
নশীতি-__-কশীভাবে ভোগব্যয়কে প্রভাবিত করে 2 


৮। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 


(ক) সংজ্ঞা দাও £ (১৯) ভোগ প্রকরণ (২) ভোগ রেখা, (৩) গড়ভোগ প্রবণতা ও প্রণীন্তক 
ভোগ প্রবণতা, (9) গড় ও প্রাস্তক সঞ্চয় প্রবণতা । 

(খ) পার্থক্য কর £ (৯) প্রফ্ত ভোগ ও পঁরিকজ্পত ভোগ, (২) গড় ও প্রান্তিক ভোগ 
প্রবণতা, (৩) ভোগরেখার ঢাল ও অবস্থান, (9) ভোগ নির্ধারণকারশী মনোগত বিষয় ও 
বস্তুগত বিবন়্ । 

(গ) ভোগরেখ। থেকে কণভাবে গড় ও প্রুাসম্তক ভোগ প্রবণতা জানী যায় 2 

(ঘ) গড় ও প্রাার্তক ভোগ প্রবণতার বিভিন্ন মান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর । 

(ঙ) দেখাও যে, গড় ভোগ ও গড় সণ প্রবণতার মান একের বোঁশ হতে পারে না । 

(5) প্রাস্তক ভোগ ও প্রান্ডক সন্য় প্রবণতার সম্পর্ক নির্ণয় কর । 

(ছ) আয়ের বন্টন কশভাবে ভোগব্যয়কে প্রভ্াবত করতে পারে ? 

(জ) প্রতাক্ষ কর ও ভোগব্যয়ের সম্পর্ক 'নর্ণয় কর । 


জা. আর্থ ৫ -্র খন্ড) 


আন ক্ঞঞ্বগাকজ | যুলধন ও বিনিয়োগতত্ব 


৬১ ম.জধন কাকে বলে? মূলধন কয় প্রকার ? 


যে সব দ্রব্য মানুষের দ্বারা উৎপাত হয়ে মানুষের ভোগের কাজে ব্যবহৃত না 
হয়ে উৎপাদনের কাজে ব্যবহাত হয়ঃ তাদের মৃলধন প্রুব্য ( ০৪91091 £০০৫৩ ) বলা 
হয়। মূলধন দ্রব্যের মধ্যে আমরা ধাঁর--(১) যন্ত্রপাতি, কলকবৃজা ইত্যা 
উৎপাদনের যাঁশ্তক উপাদান, (২) কারখানার বাঁড়ঘর, আঁফস+ কোয়ার্টার্স, 
গোডাউন ঘর ইত্যা গৃহাদি সম্পার্কত উপাদ্ধান, (৩) উত্পাদন প্রতিষ্ঠা*নর আসবাব- 
পল্লঃ বৈঘ্যাতিক সাজ-সরঙ্জান, (8) প্রাতিষ্ঠানের পারবহণ সামগ্রী, (8) যোগাযোগ 
ব্যবচ্ছা যেমন, টোলফোন, টেলেক্স যোগাযোগ ইত্যার্দ (১) প্রাতষ্ঠানের ছারা 
ব্যবহৃত অন্য প্রাতঘ্ঠানের উৎপন্ন দুব্য যেগুলি এই প্রাতম্ঠানে কাঁচামাল বা মধ্যবতর 
দ্বব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, (৭) প্রাতিষ্ঠানের নিজম্ব উৎপন্ন দ্রব্যের মজুত । এখানে 
(৬) ও (৭) নং দ্ুব্যগ,ীল হল দ্রব্যের মজুত ভাস্ডার (৯১০০৮ ০৫ 1755620ো )। 

উপরে যে সব মূলধন দ্রব্যের কথা বলা হয় সেগুলি উৎপার্থন প্রাতথ্ঠানের অধীনে 
রাঁক্ষত মুলধন দ্রব্যের ভাশ্ডার। এই মূলধন ভাশ্ডারকে দৃভাবে প্রকাশ 
করা বায়। প্রথমত, মৃলধনকে দ্রব্যের হিসেবে প্রকাশ করা যায়। দ্রব্যের 
1হিসেবে প্রকাশিত মূলধন ভাশ্ডারকে বাস্তব বা বস্তুগত মূলধন ভান্ডার বলা হয়। 
ছিতীয়ত, প্রাতদ্ঠানের অধাঁনে রক্ষিত মৃলধনকে অর্থের হিসেবে অর্থের দ্বারা 
প্রকাশ করা যায়। অর্থের হিসেবে প্রকাশিত মূলধনকে আর্থক মূলধন বলা হয়। 
তাঁত্ডক আলোচনায় বাস্তব মূলধনের কথা বলা হলেও বান্তবে মলধন বলতে 
আমরা আর্থিক মূলধনকেই বোঝাই । 

প্রাতঘ্ঠানের অধীনে রাক্ষত আর্ক মলধনের মধ্যে ধরা হয় (১) যম্তপাঁতর 
বাম, (২) বাঁড়ঘরের ধাম, (৩) আসবাবপত্র ইত্যা্থর দাম (8) যোগাযোগ 
ব্যবন্ছার দামঃ (৫) অন্য প্রাতিষ্ঠানের উৎপধ্ধ দ্রব্যের ধাম ও (৬) প্রাতষ্ঠানের নিজস্ব 
উৎপন্ন প্রব্যের মজুতের দাম এবং (৭) প্রতিষ্ঠানের দৈনশ্দিন কেনাকাটার জন্য 
প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন । 

সমগ্র সমাজের 'দিক থেকে দেখলে মলধনকে একাট সম্পদ বলা যায়। 


সম্পদ হল আয়ের ভাশ্ডার। আয় ছহল্রব্য বা সেবার স্োত। বে সব 
লম্পদ জানুষের খারা উৎপরে হয় এবং যাদের থেকে ছুব্য বা সেবার স্রোত ( জথণৎ 


মূলধন ও বিনিয়োগতক্ ভ 


উপযোঁগতার স্রোভ ) প্রবাহিত হয় তাদের অূলধন হলা হয়। দেশের মোট মূলধন 
সম্পদের মধ্যে থাকে--. 

(১) দেশের সব উৎপাদন প্রাতষ্ঠানের অধশনে রক্ষিত ও উৎপাদন কার্ষে 
ব্যবহৃত মূলধন দ্রব্যের ভাশ্ডার, যাদের থেকে দ্রব্য বা সেবাপ্রোত প্রবাহিত হয়, 


(২) দেশের সব বাঁড়ঘর, শিক্ষাপ্রাতন্ঠান, স্থাচ্ছ্যকেন্দু 'চিকিৎসালয় প্রভৃতি, 
যাদের থেকে আবাসন নামক সেবাস্রোত প্রবাহিত হয়, 


(৩) দেশের রাস্তা, সেতু, রেলপথ ইত্যার্দ পাঁরবহণ ব্যবচ্থা, যার থেকে 
পারবহছণ ও যোগাযোগ নামক সেবাস্রোত প্রবাহিত হয়, 


(৪) দেশের জলসেচ ও বন্যানিয়ন্লণ ব্যবচ্ছা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্দ্র, কাঁরগঁরক শিক্ষাপ্রীত্ঠান, শ্রমিকদের স্বাচ্থ্য ও চিকিৎসাকেম্দু 
প্রভাত প্রাতষ্ঠান যারা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে দেশের সামাগ্রক উৎপাদ্দনকে 
সাহায্য করে। 

একটি আধুনিক মিশ্র অর্থব্যবচ্ছায় দেশের মোট মৃলধনকে ঘৃভাগে ভাগ করা 
যায়ঃ যথা---(৯) ব্যান্তগত বা প্রাত্ঠানগত মূলধন দ্রব্যের ভাশ্ডার এবং (২) 
সামাজিক মূলধনের ভাস্ডার। যেসব মুলধন দুব্য কোন ব্যন্তি, পাঁরবার বা 
উৎপাদন প্রাতষ্ঠানের মালিকানায় থকে, যাদের প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করার 
স্তুবধে সেই ব্যান্ত, পাঁরবার বা প্রাতদ্ঠান ব্যতীত অন্য কেউ পায় না; তাদের 
বলা হয় ব্যান্তগত মহলধন দ্রব্য । অপর পক্ষে যে সব মজধন দ্রব্যের সুবিধে 
সমাজের সকলেই ভোগ করে এবং সাধারণত যাদের উপর সমাজের প্রাতানাধ 
হসেবে সরকারের মালিকানা থাকে তার্দের সামাজিক মলধন ( ১০০৪1 0০901651) 
বলে। সামাঁজক মূলধনকে আবার দেশের আভ্যন্তর গঠন (1206 500০006 ) 
বলা হয়। সামাঁজক মূলধনের মধো ধরা হয়- দেশের রাস্তাঘাট, সেতু, রেলপথ 
ইতা্দ পাঁরবহুণ ববচ্ছা, জলসেচ ও বন্যানিয়শ্তণ ব্যবচ্ছাঃ বিদ্যুৎ নিমাঁণ ব্যবস্থা, 
শিক্ষা ও স্থাচ্ছ্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি । 

ব্যন্তগত বা সামাজিক মলধন হল দ্রব্য বা বস্তুগত মূলধন । অনেকে 
আবার মানাবক মূলধন ( [70090 0290191 ) নামক আর একপ্রকার মুলধনের 
কথাও বলে থাকেন। মানাবক মূলধন বলতে দেশের শ্রম-সম্পদের ঘক্ষতা 
বৃম্ধকে বোঝায় । 

শ্রম হল দুরকমের, অদক্ষ শ্রম এবং দক্ষ শ্রম । অঞক্ষ শ্রম হল মানুষের স্বাভাঁবক 
শারখীরক ও ম্বানাসক শান্তর প্রয়োগ । অদক্ষ প্রমকে কারগারক জ্ঞানের দ্বারা 
দক্ষ প্রমকে রূপাস্তারত করতে হয় ॥ এই রূপান্তর সাধনের মাধ্যনে দক্ষ শ্রম নামক 
যে উৎপাদনের উপাদান পাওয়া যায় তাকে মুলধন বলা চলে। কিন্তু এই মলধন 
অনা মূলধনের মত জড় পদার্থ নয় ॥ জড় পদার্থের রূপে যে মূলধন তার থেকে এই 
1বশেম ধ্ৰরনের মহলধনকে প্‌থক করার জন্যই একে মানাবক মৃলধন বলা হয় । 


৬৬ আধুনিক অর্থনীতি 


মানাবক মূলধনের মধ্যে শ্রমিকদের কাঁরগরক জ্ঞান ছাড়াও তাদের অ্ুস্বান্ছ্য ও 
নঈরোগ থেহ-মনের কম“ক্ষমতাকেও বোঝায় । 


৬.২ 'বানিয়োগ কাকে বলে 2 

মূলধন ভাণ্ডারের বৃষ্ধিকে 'বানিয়োগ বলা হয় ॥। ধার কোন প্রাতষ্ঠানের অধীনে 
গত বৎসর ১০০০ টাকার মূলধন ছিল ॥ এই বৎসর তার মৃলধন হল ১২০০ টাকার ॥ 
তাহলে এক বছরের মধ্যে সেই প্রাতিষ্ঠানের মৃলধন ভাশ্ডার ২০০ টাকার মতো 
বেড়েছে । এই ২০০ টাকার মূলধন বৃদ্ধিকে সেই প্রতিষ্ঠানের সেই এক বছরের 


1বানয়োগ বলা হয় । 

মূলধন শহ্্ট একটি ভাণ্ডারবাচক শন (0890109115৪ 50০০1 ০015০21৮ ) 
পিল্তু 'বানয়োগ একটি প্রবাহবাচক শব্দ (25590096700 25 ৪ 110৬7 291,০20 )। 
বিনিয়োগের দ্বারা মলধন ভাশ্ডারের বহ্ধি হয়। কাজেই যে হারে মূলধন 
ভাণ্ডারের বৃদ্ধি হয় সেই হারকে বিনিয়োগ বলা হয়। 

বিনিয়োগ যেহেতু একটি প্রবাহ, অতএব বিনিয়োগকে একটি নার্ঘ্ট সময়ের 
হিসেবে প্রকাশ করা হয়। প্রবাহ বা গাঁতিকে সময়ের হিসেবে প্রকাশ না করলে 
তার কোন সম্পূর্ণ অর্থ হয় না। যেমন- আমরা যা বলি, একটি গাড়ি পশচিশ 
দিলোমিটার বেগে ছুটছে? তাহলে স্পন্ট বোঝা যায়" না । আমাদের বলা উচিত-_ 
ঘণ্টায় পণচিশ কিলোমিটার, কি দ্ুমঘঘ্টায় পশচিশ কিলোমিটার ॥ গাড়ির গাত বলতে 
হুলেই সময়ের হিসেবে বলতে হয় ॥। তেমনি বিনিয়োগের মত একটি গাঁতশনশল 
ব্যাপারকে বোঝাবার জনাও সময়ের কথা বলতে হয় । 

ধার [-্বানয়োগ (1010৬650086 )১ 

৮.- মৃলধন ভাশ্ডার (0০871ঞ1 ১6০০৫), 
সময়ঃ 

তাহলে % হবে “৮” নামক সময়ে মলধন ভাশ্ডারের পাঁরমাণ ॥ € যা ** নামক 
সময় হয়, তাহলে €-) হবে তার ঠিক আগের সময় । যেমন, € বলতে যাঁদ ১৯৮২ 
সাল বোঝায়ঃ তাহালে €-। হবে তার আগের বছর, অর্থাধ ১৯৮১ সাল এবং 
€+॥ হবে পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৮৩ সাল ইত্যাছি । মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি বলতেও 
একটি সময্লের মধ্যে বৃদ্ধি বোঝায় । যেমন, ১৯৮২ সালের মধ্যে মৃলধন ভাস্ডারের 
বৃদ্ধি” ১৯৮৭ সালের মংলধন ভাশ্ডার-_-১৯৮১ সালের মৃলধন ভান্ডার » 2) 982 _ 
19৪২ ০০ 0--%0--7. তাহলে ১৯৮২ সালের বিনিয্োগ . হল [7 982 সত 5 9৪2 _- 
8) 6৪81. অনুরুপভাবে, যে কোন £ সময়ের 'বানয়োগ -. £ সময়ের মলধন ভাস্ডার--. 
€_-) সময়ের মলধন ভাশ্ডার । অথার্থি 14.” দূ ।-- ২, 

বিনিয়োগকে শুধুমান্ত মন্তধন ভান্ডারের বৃদ্ধি না বলে, মূলধন ভাশ্ডারের 
বধির হার বলা হয়। 


মূলধন ও 'বানয়োগততৃদ ৬৭ 


সলেই বোর বা 
কোন 'বিধয়ের বৃদ্ধিহার এ ই? 
চিজ নিনিনূ চির -- 
অতএব মূলধন ভাণ্ডারের বৃষ্ধির হার - রিল ভাতা রে নু 


অতএব [157৮2 

£ 
এখানে “* বলতে একাঁট বড় মাপের সময়কে বোঝায় । কিন্তু ৭ বলতে যাঁ 
একাঁট মুহূর্ত মাত্র সময়কে বোঝায়, তাহলে সময় হবে একটি একটানা প্রবাহ 
( 00701/009 11০ ) যার প্রত্যেক বিন্দুতে মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি হয় । 


সেক্ষেত্রে লি হবে, এখানে 3 হল প্রাতমূহূর্ত সময়ের জন্য মুলধন ভাস্ডা- 


রের বৃষ্ধির হার । 

প্রাত্ঠানের অধীনে দ্বধরনের মূলধন থাকে, যথা, যষ্ত্রপাতি, বাঁড়ঘর ইত্যার 
আকারে মূলধন এবং দ্রব্যের মজৃত ভাণ্ডারের (1055730:5 ) আকারে রক্ষিত 
মূলধন । যেমন, কোন কাপড়ের 'মিলে কারখানা ঘর, অন্যান্য ঘরবাঁড়, যন্ত্রপাতি 
ইতাঁছ মূলধন দ্রব্য থাকতে পারে ॥। তাছাড়া সেই মিলে কিছ সুতো ও কিছু 
তৈরী কাপড়ও মজুত থাকতে পারে । ভবিষ্যতে সুতোর যোগান আনশ্চিত হতে 
পারে ভেবে কাপড়ের মিলের মাঁলক আগে ভাগে 'কিছু সুতো মজৃত করে 
রাখতে পারেন । আবার কাপড়ের বাজারের ক্রেতাদের চাহিদা ওঠানামা করতে 
পারে বলে কিছু কাপড় গুদ্ধমে মজূত রাখতে পারেন । তাছাড়া কাপড় 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণও মজুত থাকতে পারে । এইসব 
মজুত দ্রব্যের ভান্ডারকে মোট মজুত ভাশ্ডার বলা হয়। তাহলে কোন প্রাতন্ঠানের 
মোট মলধন ভাশ্ডারের ব্ধি বলতে বোঝাবে (১) যন্ত্রপাতি, বাঁড়ঘর ইত্যাছ 
প্রকার বাস্তব মূলধনের বৃদ্ধি এবং অথবা (২) মজুত ভাশ্ডারের বৃদ্ধি। 

দেশের সামাগ্রক মূলধন ভাশ্ডারে থাকে (১) উৎপা্ছন প্রতিষ্ঠানগুলির অধানে 
রক্ষিত মূলধন ভান্ডার + দ্ুব্যের মজ্‌ত ভাশ্ডার +0২) পারিবারিক মূলধন বথা, 
আবাস গহা্দ নামক মুলধন সম্পদ +(৩) সামাঁজক মুলধন + (8) মানাঁবক 
মৃলধন। তাহলে দেশের 'বিনিয্লোণ বলতে বোঝাবে উপরের চারাঁটি মলধন 
ভাস্ডারের যে-কোন একটি, ঘটি, 'তিনাট কিংবা চারাটির বাৃক্ধি। 


৬.৩ বিনিয়োগের প্রকারভেদ $ 
(ক) মোট বিনিয়োগ (03:935 117৬6562036) ) ও- নীট বিনিয়োগ (6 


[7১৬69025618 )। 
কোন উৎপাদন প্রাতষ্ঠানে. রাক্ষত মোট মহলধন ভাম্ডারের বৃষ্ধিকে সেই 
প্রাতম্ঠানের মোট বিনিয়োগ বলা হয়। ধার, অর্থের হিসেবে কোন উৎপান 


৬৬ আধুনক অর্থনীতি 


প্রাতন্ঠানের মোট মৃলধন ভাশ্ডারের পরিমাণ হল ১০ লক্ষ টাকা। ধার সেই 
প্রাতন্তানে এক বছর পরে মোট মূলধন ভাশ্ডারের পাঁরমাণ হয় ১০ লক্ষ ৩০ হাজার 
টাকা। অর্থাং সেই বছরের মধ্যে সেই গ্রতিষ্ঠানের মূলধন ভাশ্ডারের পাঁরমাণ 
৩০ হাজার টাকা বেড়েছে । তাহলে সেই বছরে সেই প্রাতিষ্ঠানের মোট বিনিয়োগ 
হবে ৩০ হাজার টাকা । 'বাঁনয়োগের ফলে নতুন মূলধনের জন্ম হয় এবং এইভাবে 
মোট মৃলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । 
কিন্তু প্রতম্ঠানের মুলধনের একটি অংশ উৎপাদ্দনকার্যে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য 
সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । মূলধন দ্রব্যের এই ক্ষয়প্রাপ্তিকে 
-অবচয় (1060:501800) ) বলা হয় । যেমন, কোন প্রতিষ্ঠানে যদি ১০৩ লক্ষ 
টাকার মোট মুধন ভান্ডার থাকে এবং যা সেই মোট মলধনের ১০ শতাংশ এক 
বছরে হ্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেই প্রাতিষ্ঠানের ১ লক্ষ টাকার ম্‌লধন 
দ্রব্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে । আবার অবচয়ের হার যার্দ ২ শতাংশ হয়ঃ তাহলে সেই 
প্রাতঘ্ঠানের মূলধন ভাণ্ডারের ক্ষয় হবে ২০ হাজার টাক: । 
অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মতে অবচয় হল মূলধনের মৃত্যু ॥ মানুষের মৃত্যুর 
ফলে যেমন জনসংখ্যা কমে, তেমাঁন অবচয়ের ফলে মোট মুলধন ভাশ্ডার কমে যায় । 
বিনিয়োগের ফলে মোট মৃলধন ভাশ্ডার বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অবচয়ের ফলে মোট 
মূলধন ভাণ্ডার হাস পায় । অতএব, বিনয়োগ থেকে অবচয় বা দিলে মোট 
মূলধন ভাশ্ডার যে পাঁরমাণে বৃষ্ধি পাওয়া যায় সেটাই হবে মোট ম.লধন 
ভাশ্ডারের'নীট বৃদ্ধি । একেই নাট 'বানয়োগ বলা হয় । 
অনরুপভাবে সমগ্র অর্থব্যবন্থছার নোট মূলধন ভান্ডারের একটি অংশ ক্ষ্নপ্রাপ্ত 
হয় ॥। একে মোট অবচয় বলা হয়। মোট 'বানিয়োগের ফলে মোট মূলধন ভাণ্ডার 
যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তার থেকে অবচয় বাদ দলে মুলধন ভাণ্ডারের নট 
বৃষ্ধি পাওয়া ঘায়। একে নাট বিনিয়োগ বলা হয়। 
অতএব, নাঁট বিনিয়োগ » মোট 'বানয়োগ - অবচয় 
ধার, (317. মোট বানয়োগ (080953 [7 50006190 ) 
তব 1. নপট 'বানয়োগ (6৮ 11/5550002150 ) 
1). অবচয় (10607০61800 ) 
অতঞব 7 1--0. 
অথাৎ 01 +10, 
অর্থাথ 1-07-ঘা 
অতএব 770 হলে ০1- ্ব হবে এবং ০1১0 হলে ১০ হবে, 
01৩70 হলে ই] ০ হবে । 
তাহলে আমরা পাই-- 
(১) মোট বিনিয়োগ হল মোট মুলধনের সাধারণ বৃত্ধি, ন্ট 'বানয়োগ হল 
অবচম্ন বাঘ 'দিয়ে মুলধনের প্রকৃত বৃশ্ধি ঃ 


মৃলধন ও বিনিয়োগতত্তৰ ৬৯ 


(২) নট বিনিয়োগ ধনাত্মক হলে মোট মুলধন ভান্ডার বৃগ্ধি পাক্স 1 

(৩) নখট বিনিয়োগ খণাত্মক ছলে মোট মৃলধন ভান্ডার হাস পায়, 

(8) নণট বিনিয়োগ শুনা হলে মোট মৃলধন ভাণ্ডার অপরিবার্তিত থাকে । 

(খ) স্বয়ম্চত বিনিষ্ষোগ ( £3601501290003 [10555070626 ) ও উদ্ভুত বিনিয়োগ 
(1730060 11/5650772612 ) । 


স্বয়ন্ছূত বিনিয়োগ £ বিনিয়োগ হল মৃলধন ভাশ্ডারের বশ্ধি। বিনিয়োগকারী 
বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিনিয়োগকারীর এই সিম্ধাস্ত কোন বিষয়ের 
উপর নির্ভর করতে পারে আবার নাও পারে । যেখানে বিনিয়োগ কেবলমাত্র 
বিনিয়োগকারীর ইচ্ছার উপর িভর করে এবং অন্য কোন বিষয়ের উপর 
নিভ'র করে না, তখন সেই 'বানয়োগকে বলা হুয় স্বয়ন্চুত বা স্বাধধন 'বানিয়োগ । 
সাধারণত দেখা যায়--সরকার যে বিনিয়োগ করে সেই বিনিয়োগের পারমাণ অন্য 
কোন বিষয়ের ছ্বারা প্রভাবিত হয় না। সেইজন্য সরকারী 'বানিয়োগকে স্বয়ম্ভুত 
বিনিয়োগ বলা যেতে পারে । তবে সরকারী বিনিয়োগ ছাড়া বেসরকারী বিনি- 
য়োগও স্বয়ম্ভুত বিনিয়োগ হতে পারে । 

স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ একটি 'নার্দঘ্ট স্তবে সাময়িকভাবে চ্ছির থাকে । সেইজন্য 
স্বয়দ্ভুত 'বিনিয়োগকে একটি প্রবক সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায়। আমরা যাঁদ 
ধার [_ স্বয়ম্ভুত বিনিয়োগ এবং 4৯.ল একাটি “স্থির মান, 
তাহলে আমরা লিখতে পারি 17 4৯. 

রেখাচিন্রের সাহায্যে স্বয়দ্ভুত 'বিনিয়োগ দেখানো যায় । রেখাচিত্রের অনুভূমিক 
অক্ষে আয় () এবং উল্লম্ব অক্ষে বিনিয়োগ (0) পাঁরমাপ করলে স্বয়ছ্ভূত 
বিনিয়োগ রেখা আহ়-অক্ষের সমান্তরাল 1 
হবে। আমাদের রেখাচিত্রে [7 হল 
স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা । এখানে আয় 
শুন্য (70০) হলে £-0[ হবে। আয় 
(৮) বাড়লে বা কমলে [-এর কোন পারবর্তন 


হবে না। কারণ স্বয়ম্ভূত 'বিনিয়োগ আয়ের ণ 
উপর নির্ভর করে না। সেইজন্য 1! রঃ 
রেখাটি 0৬-অক্ষের সমাম্তরাল হয়েছে । 

স্বয়ম্ভুত বিনিয়োগ , বৃদ্ধি পেয়ে [1 9 ৫ 


রেখাটি সমাস্তরালভাবে উপরের দিকে ৬ ৯ রেখাচিত্র £ ম্বরচ্ভুত 'বানয়োগ রেখা 
উঠে যাবে। স্বয়ম্ভুত বিনিয়োগ কমলে [1' রেখাটি সমাস্তরালভাবে নীচের দিকে 
নেমে যায় । ৃ 
উদ্ভূত 'বানয়োগ £ 'বানিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত ও বিনিয়োগের 
রসাণ যখন আয়ের ভ্ঞর, সুদের হার, কিংবা অন্য কোন অর্থনোতিক বিষয়ের 


3০ আধনিক অর্থনীতি 


উপর নির্ভর করে, যার ফলে সেই সব [বিষয়ের পাঁরবর্তন হলে বিনিয়োগকারীদের 
পারক্পিত বিনিয়োগের পারিবর্তন হয়, তখন সেই 'বিনিয়োগকে উদ্ভূত বিনিয়োগ 
বলা হয়। 


বিনিয়োগ যদ্দ আয়ের উপর নির্ভর করে, তাহলে আমরা লিখতে পারি £ 


[-10%) একে আমরা '(বানয়োগ প্রকরণ (110৬6500615 চি0100015 ) বলতে 
পার ॥। এখানে [ হল উদ্ভূত বিনিয়োগ এবং * হল আয়ের স্তর। ] বলতে 
মোট বানয়োগ বোঝালে * হবে মোট আহ। এই 'বানয়োগ প্রকরণটির বন্তব্য 
হল যে, দেশের মোট বিনিয়োগবায় মোট আয়ের উপর ভর করবে । মোট 
আয় থেকে দেশের লোকেদের দ্রব্যসামগ্রীর' চাহিদা আসে । আয় কাড়লে চাহিদা 
বাড়ে । চাহিদা বাড়লে দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয় । দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
করার জন্য চাই আতাঁরন্ত যন্ত্রপাত; কারখানা ঘর । অর্থাৎ বেশি দ্বব্য উৎপাদন 
করতে হলে মূলধনের পাঁরমাণ বৃ্ধি করতে হয় । মৃলধনের পাঁরমাণের বৃদ্ধি হলেই 
বিনিয়োগ হয় । অতএব নায় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে । আয়ের সঙ্গে বিনিয়োগের 

প্রতাক্ষ সম্পক“ আছে । আয় বাড়লে বিনিয়োগ 
রঃ বাড়ে; আয় কমলে বিনিয়োগ কমে । 
আয় ও উদ্ভূত 'বানয়োগের এই সম্পর্কট 
রেখাচিত্রের সাহাযো দেখানো হল । 

এই রেখাচিত্ে অন:ভুমিক অক্ষে আয় 
(সু) ও উল্লম্ব অক্ষে উদ্ভূত 'বানয়োগ () 
পরিমাপ করা হচ্ছে । এখানে ]][' হল 
0 সিকি বািনয়োগ রেখা । * বাড়লে [ বাড়ে, 
কাজেই ][]' রেখাঁট উধর্থমুখী হয়েছে । 
ধরলান আয় ০০01. এই আয়ে 'বানিয়োগ 
হবে 45). আয় যদি বেড়ে 05৪ হয়, তাহলে সেই বর্ধিত আয়ে বাধত 'বানয়োগ 
হবে 82. এখানে আয়ের ব্ধি (2৬) 174৯0 এবং (বানয়োগের 
বৃম্ধি (০১1) ০৮730. অতএব 465 হল 2 এক একক আঁতারম্ত আয় থেকে 
উদ্ভুত পারকম্পিত বিনিয্োগ ॥ কারণ আয় বখন ১ একক রাড়ে, তখন 
বিনিয়োগ বাড়ে £১ পারমাণে। অতএব আর বখন [ একক বাড়ে, তখন 


বিনিয়োগ বাড়ে 2 পাঁরমাণে তাহলে রি হল আতারস্ত একক আয়ের জনা 


আতারম্ত পঁরিকঞ্পিত বিনিয়োগ । একে প্রাস্তিক বানিয়োগের প্রবণতা (15:87091 
2০0০619156০ 10565 বা 2121) বলা হয়। রেখাচিন্ত্রের ভাষায় [77] হল 
বিনিয়োগ রেখার ঢাল (51026 )। 





৬.২ রেখাচিত্র £ উদ্ভূত বিনিয়োগ রেখ। 


মূলধন ও দিনিয়োগতত্হ ৭১ 


৬.৪ ধুলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ( 718761081 [7ি80801805 91 €0871681 ) 
সম্পরকি'ত ধারণা £ 

(ক) বভর্মান আয় (765606 17800786 ) ও ভাবষ্যৎ আর (ঘ্076 [10018 6) 
এবং ভাঁবদ্যৎ আয়ের বতণমান মূল্য (16981018106 ০1 076 800080৩ ) 


ধরা যাক, আজ ৮১০ টাকা ধার 'দিলে % বছর পরে ঢ* টাকা পাওয়া যায় ॥ এখানে 

৮১ হুল বর্তমান আয় এবং ৮১% হল ভাবিষ্াৎ আয় । আমরা যদি 2০ ও সুদের 

হার জানতে পার, তাহলে 7%* 'হসেব করে বার করতে পারব । ধরা যাক, 

সুদের হার হল চক্রবৃদ্ধি হার । এই সুদ্ধের হারে সুদ ক্রমাগতভাবে বর্তমান 

আয়ের সঙ্গে ঘুন্ত হয়। সুদের হায় বাদ বাক 7% হয়, তাহলে আমরা পাই, 
1 বছরে 100 টাকার সুদ্দ ” টাকা, 


৮৮৯ বুট” 


টি ক 5১: ছিড 5% 2» [১০ 77189 টাকা 
; বছর পরে মূল হল ৮১+৭467 


ধরা ষাক, প্রথম বছর শেষে প্রাপ্ত সবাষ্ধমুল 


[১0৮ 
100 ১, (1475 1093 


চ) হল প্রথম বছরের শেষে, অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরের মলধন। আবার 'হিসেব 
কার, 


তাহলে, 91-8০-1377 


100 টাকার 1 বছরের সদ ৮ টাকা 
লি 
ঠ্‌ 99 ই চর ঠ 200 ৮ 


চস গ্ঠ 4 ঠঠ %$ টি এ ঠ$ 


এটা হল "দ্বিতীয় বছরের সবৃদ্ধি মল. 09 
অতএব ৮৯০০ +186-, (-+16ত 


কিন্তু উপরে আমরা পেয়োছি ৮২৮৮০(+2 
অতএব ৮১০৮ (1+106)-৮০(5+ 75) (17250) 


-৮০(116]+ লক্খৎ ৮০৮৮০ (৮) 


৭২ আধুনিক অর্থনীতি 


আবার ৪ টাকার সুদ হবে ৮,০07 

অতএব তৃতীয় বছরের আয় 7১৪ হবে 
৫ লু, ৫ 

৮০-০4-০০০১, ( +30) 


কিন্তু 23 -৮০(1+150) বাঁসিয়ে পাই, 


৮১-৮০1+নুতি] [1+7ত| 


৮০1 7 এইভাবে 


তে. 


চি 
[এ ল্ল ৮০117 » এবং % বছর পরে 


নি] 
[১7 -৮০1+76] হবে। তাহলে আমরা পাই, বর্তমান 


আয় ৮০ টাকা যদি শতকরা বার্ধক ” টাকা চক্ুবৃদ্ধি সুদের হারে ধার দেওয়া হয়, 
তাহলে % বছর পরে ভবিষ্যৎ আয় হবে ৮" -৮১(1+760) টাকা । 


অন্যভাবে বলা যায়ঃ % বছর পরে 2% টাকা পেতে হলে আজ ৮১০ টাকা দিতে হবে । 
এখানে £০ হল 7, টাকার বর্তমান মুল্য (05561) ৮215 )। ধরা যাক, আম 
চ০ টাকা দিয়ে আজ একটা বস্ড বা খধণপন্র কিনলাম যাতে & বছর পরে 2* টাকা 
পাওয়া যাবে । আমি যর্দ আজই সেই বস্ডটাকে কোন বাণিজ্যক ব্যাঙ্কে বিক্রি 
করে দিই, তাহলে ব্যাঙ্ক আমাকে নিশ্চয়ই ৮% টাকা দেবে না? ব্যাঙ্ক দেবে ০* টাকার 
বর্তমান মুল্য । এই বতর্মান মুল্য ভাবষ্যং মূলোর চেয়ে কম হবে । এই কমানো 
মৃূল্যকে 415-981/6৫ ৮৪14 বা বাট্টাকৃত'মলা বলা হয়। ব্যাঙ্ক যে হারে ভাঁবষ্যৎ 
মুল্যকে কাঁময়ে তা থেকে বর্তমান মূলোর হিসেব করবে তাকে [২৪০০ ০£ 01550316 
বা বাট্রার হার বলা হয়। 

ব্যাঙ্ক যাঁদ ?%% হারে বডাঁট বাট্রা করে তাহলে ব্যাঙ্ক হিসেব করে দেখবে আজ 
কত টাকা %% সুদে ধার দিলে % বছর পরে ০৪ টাকা পাওয়া যাবে ॥ ধরা যাক, সেই 


171 | 4 
টাকাটা হল (৬৪15) তাহলে ৬ (1) ০ 8, 
17 দঃ 
উভন্ন পক্ষকে (11) দিয়ে ভাগ করে 


আমরা পাই ৬. -__ %* - এখানে 


ক) 


মূলধন ও বিনিয়োগতত্ত ৭৩ 


৬ হল ৮৭ টাকা ভাঁবধ্যং আয়ের বর্তমান মূল্য % হল বাট্টার হার। তাহলে 
আমরা পাই 


বর্তমান মূল্য. ___ ভাঁবষ্যৎ আয় _ 


+ বীর হার) বছর 


এখানে বাটার হার» বুক হল প্রতি টাকায় বাটার হার (0০ 10০০০ 
£96 0£ 4$5590180). একটি উদ্াহরণ নিয়ে ব্যাপারটি বোঝান যায়। ধরা যাক, 
২ বছর পরে একটি বন্ড থেকে ১২১ টাকা পাওয়া ধাবে। ১২১ টাকা হল ভবিষ্যৎ 
আয়। এখন এই বশ্ডটিকে কোন ব্যাঙ্কে ভাঙ্গিয়ে নিলে কত টাকা পাওয়া যাবে 2 
ধার বাটার হার ১০%।॥ তাহলে আমাদের সত্র মতে ১০% বাট্রার হারে ২ বছর 
পরে প্রাপ্য ১২১ টাকা ভাবধ্যং অয়ের বর্তমান ম.লা 


০০ ১২১.ট1 72 ৯২৯. 
১০1২ (১১০1২ 

টি ১১০9 

১ ৯১) 1১9 
১২৯, _ টাঃ- ২২৯ ১৫১০০. ১০০ টাঃ 


১১০১৮ ১১০ 57 ১১০১ ৯১০ 
১০০ ১৮১০০ 


- ১০০ টাকা । ূ 

অনাভাবে বলা যায়, আজ ১০০ টাকা ১০% বার্ধিক সে ধার দলে ২ বছর 
পরে ১২১ টাকা পাওয়া যাবে, কিংবা ১০% বাক সৃদে ২ বছর পরে ১২১ টাকা 
পেতে হলে আজ ১০০ টাকা দিতে হবে। 


এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উপরের সূত্রে বাট্টার হার ভগ্নাংশের নীচে 
অর্থাং হুর'ঞ আছে । কাজেই 7১, যাঁদ স্ছির থাকে, কিন্তু 7) ( বাট্রার হার ) যা 
বাড়ে, তাহলে বর্তমান মুল্য কমবে । বাট্রার হার কমলে বর্তমান মৃল্য বাড়বে । 


(খ) নুলধন দুবেঃর জেত্রে বাটার প্রক্কোগ ও বর্তমান মূল্যের হিসেব 2 

কোন যণ্ত্রকে মূলধন দ্রব্য বলা যেতে পারে । ধার, একটি বন্তের আয়, হল দশ 
বছর। দশ বছর ধরে যণ্ত্রটি দ্রব্য উৎপাদন করবে । সেই প্রুব্য বক্ুয় করে আয় 
পাওয়া যাবে ৷ ধার, ষ্ঘ্রটি থেকে প্রথম বছরে £.. টাকার, দ্বিতীয় বছরে 23 টাকার, 
তৃতীয় বছরে ১3 টাকার, এইভাবে দশম বছরে 2.০ টাকার আয় পাশয়া যাবে বলে 
আশা করা বায়। এখানে হি, ১ 892 [২৪১-"***১ 2১।০ হল যন্দাট থেকে 
প্রাপ্য ভবিষ্যৎ আয । আর়কে প্রাতদ্ান ( £৪৮েম্স ) বলা যায় । তাহলে ৪.২, 1, 
£, ইত্যাদি হল সম্ভাব্য প্রতিবান বা প্রত্যাশিত প্রাতদান (72০০০০৫ 1600025 )। 

কোন বিনিয়োগকারী যদি ধম্মটি ক্রন্ন করতে চায় তাহলে সে 8১১ চিএ, হি 


এ আধুনিক অর্থনীতি 


ইত্যা্দ ভবিষ্যৎ আয়গুলোকে যোগ করবে না; সে বরং এ ভাঁবষৎ আয়গুলোর 
বর্তমান মূল্য (6:551/0 ৮৪116) হিসেব করবে । বর্তমান মূল্য হিসেব করার জন্য 
বাট্রার হার হল, ধরা যাক, প্রাতি টাকায় £ঢ টাকা প্রাত বছর । 


তাহলে £২। টাকার বর্তমান মূল্য হবে চর টাকা 
11100 


চ২৪ টাকার বত'মান মূল্য হবে নগ্ চ টাকা, 


চ২ও টাকার বর্তমান মূল্য হবে ন+ঃ, ও ঢাকা, ইত্যাদ | 


এইভাবে যন্ব্টি থেকে প্রাপ্য সব ভাবষ্যং আয়ের মোট বর্তমান মুল্য হবে 
চু) 1১৭ বৰ ঢু? |] 
8০১৫ উট ০১ ভিরাতি রর, টির বির 
15০) 
মোট বর্তমান মূল্যকে যাঁদ ৬ বাল এবং যন্ত্রটি যাঁদ বছর থাকে 


ঢং ঢং , 
2 -_-১৭- গ টু 
চাহার নিতে 


[॥ বছর পরে যন্ত্ট কাজের অযোগ্য হয়ে যাবে । কিন্তু তাকে ওজন দরে 
বারি করেও তো কিছু পয়সা পাওয়া যাবে ১ এট হল যন্ব্ের ধাতুগগত মূল্য 
(5080 21০5) | ধরি, 5 হল যন্তের ধাতুগত মূল্য । তার বর্তমান মল 


হবে 


775 হবে। 


ঠা 0 )* একে ধরলে যন্বের মোট বর্তমান মূল্য হবে-- 


ী 1২9 ১ ও টানেনী ১. 
* বুদ িজ্যন7+ হ্যা? 0 হট 
যন্ত্রটি থেকে প্রাতি বছর সমান মুল্যের প্রাত্দান পাওয়া গেলে 2২0১ ছি? "৭ 
চু” সব সমান হবে । তখন ম-এর গায়ে 1, 2, 3, ইত্যাদি সংখ্যাগদুলি বসাতে 


1 1 ১ 
নিন সেক্ষে তে সু ল+ (5 75)৭7 তিল (147 10)% 


উপরের এই সুন্টিতে ৬, ২ ও 2 নামক 'তিনাটি বিষয় জড়িত । ৬ হল মোট 
বর্তমান মূল্যঃ চ হল বম্ের সম্ভাব্য প্রতরদান এবং £ হল বাট্টার হার। এখন 
৬, ঢু. ও 2০-এর মধ্যে আমরা নিয়ালাখত সম্পক্গাল লক্ষ্য করতে পারি-_ 

(৯) ভ, ও 2৮-এর মধ্যে যে-কোন দুটির মান জানতে পারলে তৃতীয়ীটর 
মান জানা যাবে; ” 

(২) বাদ ম বাড়ে, 0০ চ্ছির থাকে, তাহলে ৬ বাড়বে, £ কমলে ৬ কমবে ; 

(৩) বাঁ £. শ্ছির থাকে এবং £0 কমে তাহলে ৬ বাড়বে, বাদ হঃ বাড়ে, তাহলে 
৬ কমবে । 

অতএব ছকে বাঁ চ্ছির বলে ধরা হয়, তাহলে ৬ ও 2 পরস্পর বিপরীত 


মূলধন ও 'বাঁনয়োগতত্তৰ এ 


সম্পর্কে আবদ্ধ হবে । অর্থাথ 79 বাড়লে ৬ কমবে, 20 কমলে ৬ বাড়বে । কীনসশয় 
বানিয়োগতত্তেৰ ৬ ও 170-এর এই বিপরীত সম্পর্কটি বিশেষভাবে গরুত্বপৃণ“ | 


(খ) বন্তের বয় (০0৪6), যন্ত্রের বর্তমান মূল্য ও বাটার হারের সম্পক। 

বিনিয়োগকারী কোন মূলধন দ্রব্য বা যন্ত্রক্রয় করতে চাইলে তাকে মন্দের 
দাম দিতে হবে। এটা হল যন্ত্রের জন্য 'বানয়োগকারীর ব্যয় (০95) । পুরোনো 
অকেজো যন্ত্কে সরয়ে নতুন যন্ত্র বসাতে এই ব্যয় লাগে, সেজন্য এই ব্যয়কে 
মূলধনের পুনঞ্ছাপন ব্যয় ( 1২০1019০212261)0 ০০95: ) বলা হয় । 


ম.লধনের ব্যয়কে ম*লধনের বত'মান মুল্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বতমান 
মূল্য (৬) যাঁদ পুনঃম্থাপন ব্যয় (0) অপেক্ষা বেশি হয়ঃ তাহলে বিনিয়োগকারশ 
নতুন যন্ত্র বসায়। ধাঁরঃ কোন যন্তের দ্বাম 10,000 টাকা । সেই যন্ত্র থেকেষে 
প্রাতান পাওয়া যাবে হসেব করে দেখা গেল তার বর্তমান মুল্য 9১000 টাকা । 
তাহলে বিনিয়োগকারী যন্ত্রটি বসাবে না। আমরা বলতে পাঁরি--০১৬ হলে, 
বানয়োগ হবে না, ৬১০ হলেই 'বানয়োগ হবে । 


যদ ৬-০ হয়, তাহলে 'বানয়োগ বাড়বে । বিনিয়োগ বাড়লে মলধন বাড়বে 
এবং জন্য সব উপাদানের পাঁরমাণ চ্ছির থাকলে ক্রমহ্রাসমান উৎপার্দন 'বাধির জন্য 
প্রাতদান বা চং কমবে। বাট্রার ছার সমান থাকলে চম কমার জন্য ৬ কমবে। 
এইভাবে যতক্ষণ পযন্ত ৬-০ না হয়, ততক্ষণ 'বানয়োগ বাড়তে থাকবে ॥ 
অবশেষে ৬-০ হবে । 


৬.৫ মনুলধনের প্রাান্তক দক্ষতা (1৯£7:0) কাকে বলে ? 


কোন মৃলধন দ্ুব্য থেকে 'বাভল্ন বছরে যে সব সম্ভাব্য প্রাতদ্বান (0০০০০৪৭ 
76601059 ) পাওয়া যায়ঃ সেই প্রাতদানগুঁলকে একটি 'নার্ঘষ্ট বাট্রার হারে বাট্রা 
করে পাওয়া যায় সম্ভাব্য প্রতিানের বর্তমান মূল্য বা বাট্টাকত মূল্য । সেই 
বর্তমান মূল্যগুলি যোগ করে পাওয়া যায় মোট বর্তমান মুল্য । সেই বতমান 
মৃূল্যকে মূলধনের পুনঃস্থাপন ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যা বতমান মুল্য 
ব্যয়ের থেকে কম হয়ঃ তাহলে বাট্রার হার কমানো হয়, যাতে বর্তমান মূল্য বাড়ে। 
ব্যয় কম হলে, বাট্টার হার বাড়ানো হয়ঃ ধাতে বত'মান মূল্য কম হয়। এইভাবে 
বাটার হার বখন এমন হয় যে সেই বাট্টার হারে মূলধনের বর্তমান অল্য ও 
পুনঃন্ছাপন ব্যয় সমান হয়ঃ তাহলে সেই বাটার ছাতকে মৃজধনের প্রাস্তিক দক্ষতা 
(২08781091 8155০5610০5 ০£ 09৮1] বা 200,০) বলা হয় ॥ অতএব আমরা পাই, 
থে বাষ্ট্রীর ছারে কোন জুলধন দ্রব্যের সক্ডাব্য জব প্রাঁতদানের ছোট বতর্দান জূজ্য 
সেই হুলধনের পহনচ্ছাপন ব্যয়ের সঙগান ছয়, সেই মাটার ভারে জলধনের প্রাক 
দক্জন্ভা বলা হয়। 


৭৬ আধুনিক অর্থনশীতি 


ধার ০-কোন মূলধন দ্রব্যের পুনঃস্ছাপন ব্যয়, 
৬» মোট বতর্মান মলা, 
[_ মলধন দ্রব্যের আয়ুষ্কাল, 
চু; চ২*-"২*- মলধন প্রব্যটি থেকে প্রত্যাশিত যথাকুমে প্রথম, দ্বিতীয়, 
-"-তম বংসরের সম্ভাব্য প্রাতিবান, ১ »মুলধনের শেষ দাম (5০:৪০ ৬৪1০০ ), 
হিল বাট্রার হার? 
সিল +078:2), শত শী টি বা নী হবে মহলধলের 
মোট বত্মান মূলা । এখন 10 যাঁদ এমন হয় যে, সেই হে দিয়ে হ।১ ২2৯7 ও 
৪-কে বাট্রা করলে যে ৬পাওয়া যাবে সেই ৬ মুলধনের ব্যয় বা ০-এর সমান হয়, 
তাহলে সেই বাট্রার হার বা কে বলা হবে মৃলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (7460) 
অতএব 6:0০ হল সেই হ, যে £০-এর জন্য ৬- ০ হবে। 


তাহলে ৬ -০ 


৬.৬ মহলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (1১17.0) রেখা ও তার আকৃতি ঃ 


(ক) মুলধনের প্রান্তিক দক্ষতা রেখা কাকে বলে? 


কোন 'নার্দষ্ট পরিমাণ মৃলধন দ্রব্যের বায় ও সম্ভাব্য প্রাতদান জানা থাকলে 
আমরা তার শ্রাস্তিক দক্ষতা বার করতে পার । এইভাবে 'বাঁভল্ব পাঁরমাণ মৃলধন 
(%.) ও তাদের প্রত্যেকের প্রান্তিক দক্ষতার (1.০ বা 70) মান রেখাচিন্ত্রে বাঁসয়ে 
আমরা যে রেখা পাই তার নাম মহলধনের প্রান্তিক দক্ষতা রেখা । এই রেখাচন্রের 
অনুভূ।মক অক্ষে মূলধন (%) এবং উল্লম্ব অক্ষে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (17:0০ বা 
77) পরিমাপ করা হয় । আনরা এই রেখাকে সংক্ষেপে ৮0০ রেখা বলে থাক । 


(খ) এই রেখার আকৃতি £ 

1750 রেখা রেখাচিন্রের বাম দ্বিক থেকে ডান কে [নয়মহখশী হয়। 
মূলধনের পাঁরমাণ বৃম্ধি পেলে মুলধনের প্রাস্তক দক্ষতা ক্রমহ্াসনান হওয়ার জন্যই 
14070 রেখা নিয়মুখী হয় । এখন প্রশ্ন হতে পারে- মূলধনের প্রাম্তিক দক্ষতা 
কেন ক্লমহ2াসমান হয় ? 

এর উত্তরে বলা যায় যে- অন্যান্য উপাদানের -নিয়োগ স্থির রেখে উৎপাদন 
কার্ষে যাঁদ মূলধনের নিয়োগ আতিরিস্ত এক একক বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে ম:পধনের 
আঁতারন্ত নিয়োগ থেকে প্রাপ্ত প্রাতদান ক্মশ কমে আসে । উৎপাধনের ক্ষেত্রে 
ক্লনহ2াসমান প্রাস্তক উৎপাদনাবাঁধ কার্যকরী হওয়ার জন্যই এরূপ হয়। অর্থাৎ 
আঁতারন্ত একটি যষশ্ত বসালে তার থেকে কম আয় পাওয়া যাবে। এটা হল 
প্রাত্ঠানের আযমের দিকের পাঁরবর্তন। কিন্তু আঁতীরন্ত যন্ত্র বসালে শুধ্‌ যে 
আয়ের পাঁরবর্তন হবে তা নয়, প্রাতম্ঠানের ব্যয়েরও পাঁরিবর্তন হবে। 

আঁতাঁরন্ত মূলধন দ্রব্য * বসাতে হলে তার পনঃস্থাপন ব্যয় বাড়তে পারে, স্থির 


মূলধন ও 'বানয়োগতত্ৰ ৭৭ 


থাকতে পারে, আবার কমে যেতেও পারে । যেমন, একটি যন্ের দাম ১০,০০০ 
টাকা । ছুটি ষন্প্র বসাতে হলে প্রত্যেকটির দাম ১২০০০ টাকাও হতে পারে, 
৯০,০০০ টাকা থাকতে পারে, আবার কমে গিয়ে ৮,০০০ টাকাও হতে পারে । 

যে শিজ্পে সেই যন্ তৈরী হচ্ছেতার ব্যয়ের অবস্থার উপর এই ব্যাপারটা নিভর 
করবে । যন্ত্র উৎপাদ্নকারণ প্রাতিষ্ঠানটি যাঁদ শ্ছির ব্যয়ে যশ্তর উৎপাদন করে, তাহলে 
আতারন্ত যন্মের দাম বা ব্যয় স্ছির থাকবে। কিন্তু উৎপাদনকারী প্রাতিষ্ঠানট 
যা্থ ক্রমবর্ধমান ব্যয় ম্তরে থাকে, তাহালে আঁতারন্ত যন্ত্রের জন্য ব্যয় বেশি হবে। 
আমরা একেই স্বাভাঁবক ঘটনা বলে ধরে নিতে পার । 

তাহলে আতারন্্ মূলধন নিয়োগ করলে একদিকে যন্ভের প্রাতান ও বত্গান 
মূল কমে, অন্যদিকে তার পুনঃগ্ছাপন ব্যয় বাড়ে। অর্থাৎ & বাড়লে ঘ কমে, 
0০ বাড়ে। তাহলে ভারসামযের জন্য *-কে বাড়াতে হয় । তার জন্য মূলধনের 
প্রাস্তক দক্ষতা (0) কমে, অর্থাং ॥ বাড়লে £॥ কমে । এইভাবে 1.0 রেখা 
নগ্মুখী হয় । নীচে রেখাচিত্র দিয়ে 177.০ রেখার আকৃতি দেখানো হল । 

এই রেখাচিত্রে [৮০ নামক রেখাটি হল একটি নিম়মূখী 205,0 রেখা । এই 
রেখা থেকে বোঝা যায় যে, মূলধনের 
নিয়োগ (8) বৃদ্ধি পেলে মলধনের প্রান্তক 17: 
দক্ষতা (9) কমে যায় । যেমন? মৃলধন যখন 
005, তখন 5.0 হল 02835 মৃলধন 


27 
বেড়ে 01৫9 হলে 753 কমে গিয়ে 0003 
হয়। 172 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, মূলধনের 
প্রাস্তক দক্ষতার ধারণাঁট শ্চীনসের মূলধন- 9:৬ 
স্পাই 

তত্দের প্রধান স্তম্ভ। তাঁর আগে ছিল ০ 0 ছু2 1 
মূলধনের প্রাশ্তক উৎপাদন ক্ষমতা-তত্দ্র। ৬৩ রেখাচত্র ঃ মূলধনের প্রান্তিক 
এই তত্ত্ব বলা হত যে, মৃলধনের প্রাস্তক দক্ষতা রেখা । 


উৎপাদন ক্রমহাসমান হবে । কীনস এই তত্বাঁটকেই পারমাঁজত করে তাঁর নিজের 
তক্তের উদ্ভব ঘটান । 


৬.৭ মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার সক্ষে সুদের হারের সম্পক:। 

কোন মূলধন দ্ুব্যকে উৎপাদন কার্ষে প্রয়োগ করে যে আম্ন পাওয়া যায়ঃ তারই 
একটি পাঁরমার্জত হিসেব হুল মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ( 24057:8729] [:950$61,0 
0£ 081051 বা 21£.0). এটা হল 'বানিয়োগকারশর আয়ের দিক! 

বিনিয়োগকারী যে মূলধন দ্রব্য ব্যবহার করে তার দ্বাম আছে। সেই দ্বাম 
দেওয়ার জন্য তাকে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। বিনিয়োগকারী যদ অন্যের কাছ 
থেকে টাকা ধার করে মন্ত ক্রয় .করে, তাহলে খণদাতাকে সুদ ছবিতে হবে। 


৭৮ আধুনিক অর্থনীতি 


বিনিয়োগকারী কোন ব্যাপ্ত বা প্রতিষ্ঠান ( যেমন, ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন আর্ক 
প্রাতষ্ঠান) থেকে খণ নিতে পারে । সেই খণের সুদ হল বিনিয়োগের ব্যয় 
(০০951 ০ 11785629612). বিনিয়োগকারী মলধন দুব্য ক্রয় করে ও উৎপাদনে ব্যবহার 
করে যেআয় পাবে সেই আয়কে সুদের হারের সঙ্গে তুলনা করে দেখবে । অর্থাৎ 
[বিনিয়োগকারী মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (1.0) ও স্দের হারের তুলনা 
করবে । বাঁ 107০ সুদের হারের থেকে বেশি হয়, তাহলে বিনিয়োগ করবে ; 
বিনিয়োগ করলে মৃলধনের নিয়োগ বাড়বে এবং 5.0 কমবে ॥। যতক্ষণ 10120 
সুদ্দের হারের থেকে বোশ থাকবে ততক্ষণ মূলধনের বিনিয়োগ বাড়বে এবং 
14170 কমবে । অবশেষে 17:০০ ও সুদের হার সমান হবে। যেখানে 1070 
ও সুদের হার সমান হবে সেখানে 'বানয়োগকারী ভারসাম্য লাভ করবে । নঈচে 
রেখাচিন্রের সাহায্যে এটি দেখানো হল । 

এই রেখাচিন্ত্রে 0%-অক্ষে মূলধনের পরিমাণ ও 0%-অক্ষে 17.0 ও সুদের হার 
পারমাপ করা 'হচ্ছে। এখানে 70 হল 
মূলধনের প্রাস্তিক দক্ষতা রেখা । 1০0:9 
হল সুদের হার রেখা । এখানে সুদের হার 
স্থির আছে বলে ধরা হয়েছে । 2050 রেখা 
ও 61) রেখা 9 বিম্বুতে ছেদ করেছে। 


]£ 
8 হবে ভারসাম্যের বিশ্ব । এখানে সুদের 





1 

| নু হার ০0:০. সেই সুদের হারে 08০ পাঁরমাণ 

856 মূলধন ব্যবহার করা হবে। এর ফলে 

0 105 চ॥ 4 বিনিয়োগকারীর মোট সর্বাধিক মুনাফা হবে 
৬.৪ রেখাচিত্র ঃ সুদের হার ও মৃূলধনের £৯:98 নামক ত্রিভুজাকৃতি ক্ষে্রুটি। 

প্রান্তিক দক্ষতার সম্পক' সুদ্ধের হার যাঁদ কমে, তাহলে সুদের 


হার প্রকাশক রেখাটি সমাম্তরালভাবে নীচের 'দকে নেনে যাবে । রেখাচিতরে 1) 
হল নিয়তর সুদের হার রেখা । এখানে ভারসাম্যের বিশ্ব হবে [১ বিম্ব্‌ ॥ এখানে 
০£) সংদের হারে 0%। পাঁরমাণ মূলধন ব্যবহৃত হবে । 

অতএব সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বাড়ে, বিনিয়োগ বাড়লে 1.0 কমে 
এবং এইভাবে সুদের হার ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয় । 


৬৮ মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ' 1170) কোন কোন 1িবহয়ের উপর 
নিভর করে ? 

মূলধনের প্রান্তিক ঘক্ষতা (1.০) প্রধানত মূলধন দ্রব্য থেকে সম্ভাব্য আরপ্রাপ্তি 
ও মূলধন দ্রব্যের ঘামের উপর নির্ভর করে। এখানে ঘটি বিষয় জড়িত £ এক-_-মলধন 
দ্রব্য থেকে কী পরিমাণ আন্ন শাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে বানয়োগকারণর প্রত্যাশা 
(97০০৮৪6৫০2) এবং ঘূই-_সংলধন দ্রব্যের জন্য কণী পাঁরমাণ থাম ফিতে হবে । মূলধন 


মলধন ও বিনিয়োগ তত্তৰ ৭৯ 


দ্রব্য বা ষণ্প ব'সল্মে দ্রব্য উৎপাদন করা হয় । সেই দ্ুব্য বাঞ্জারে বিক্রয়ের জন্য 'নিয়ে 
যাওয়া হয় ॥ কিন্তু প্রব্যগুলো যে 'বিকি হবেই এমন কোন কথা নেই। দ্রব্যের 
চাহিদা খুবই আনশ্চিত ব্যাপার । কাজেই ব্যবসায়শদের আশা-আশঙ্কা থাকবেই ॥ 
কীনস এই আশা-আশক্কাকে 270 নিধাঁরণকারী বিষয়গুলোর মধো সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন । আমরা বলতে পার 2/.5.০ ভর করে-- 

(১) ব্যবসায়ীদের আচ্ছার অকম্থা (5650০ ০৫ 135115699 50128021005 ), বা. 
আশা-আশঙ্কা, 

(২) কর-কাঠামোর পাঁরবর্তন (015915565 15 2500560160১ 

(৩) মজুরীর হারের পারবর্তন (01508655 10. ৬৮25 18655 ), 

(8) কাণরগারক উন্নয়ন (7065০10001951581 7০৮61072650 ) এবং 

(৫) জনসংখ্যা বাদ্ধি (১০০91901072 £:০/0%) ইত্যাঁদ বিষয়ের উপর । 

১। বাবসায়ীদের আশা বলতে বোঝায়, লাভের আশা এবং আশঙ্কা হুল 
ক্ষীতর আশঙ্কা । ভবিষ্যতে কোন মূলধন দ্রব্য থেকে কী পারমাণ সম্ভাব্য আয় বা 
প্রাতিৰান পাওয়া যাবে তার হিসেব করার সময় বিনিয়োগকারীরা আশা-আশঙ্কার 
দ্বারা গুভাবিত হয় । কীন্স এই আশা-আশঙ্কাগ:লির দুটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন-- 
(ক) স্বপ্পকালখন আশা ও (খ) দীঘণকালশীন আশা । খুব কাছাকাছি ভবিষ্যতের 
ঘটনাকে সামান্য পুরোনো আভজ্ঞতা দিয়ে বিচার করা হলে আমরা তাকে স্বস্প- 
কালীন আশা-আশঙ্কার প্রভাব বলতে পার ॥। যেমন, আগামী মাসে কশরকম 
বক্র হবে সেটা গত দুমাসের বিক্রি দেখে, আঁচ করার চেম্টা করা হলে তাকে 
স্তপকালীন আশা বলা যায় । অপরপক্ষে, দ্বীর্ঘকালীন আশা-আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের 
মনের গঠনের মধ্যে অন্তার্ননিত থাকে ॥ কীনসের মতে স্বঙ্পকালীন আশা-আশঙ্কাগুলি 
আবার বহু আভ্যন্তর (2004০98০5০3 ) অথনোতিক বিষয়ের উপর 'িনভর কবে। 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দামস্তর, মুনাফা” কর্মানয়োগের স্তর, বিক্রয়ের 
পাঁরমাণ' মজুরীর হার সুদের হার, অর্থের যোগান, খণের যোগান ও সহজলভ্যতা 
ইত্যা্দ। স্বজপকালে ব্যবসায়ীরা এই বিষয়গ্গলর পারবর্তন হবে না বলে ধরে 
নেয় । কাজেই স্বঙ্পকালে বাবসায়শদের আচরণের খুব একটা .বেশি রকমের ওঠা- 
নামা হয় না। কীন্সের মতে দ্বীর্ঘকালশন আশা-আশঙ্কাগুল বহু বাহ্যিক 
( চ.:০86)6045 ) বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নতুন 
যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা, অথবা পুরানো যুদ্ধের তশব্রতা বৃষ্ধি অথবা শাজ্তি 
প্রাত্ঠার সম্ভাবনা, জনসংখ্যার গঠন ও পরিমাণ, বৈজ্ঞাঁনক আঁবত্কার, অর্থনোতিক 
আবিষ্কার বা নতুন দ্রব্যের প্রচলন, রাঞ্নোতক উতান-পতনের সম্ভাবনা, শ্রামক 
আন্দোলন, স্বদেশ ও বিদেশের পররাচ্দ্রনীতির পাঁরবর্তন ইত্যাদ । এই বিষয়গুলো 
খুবই আনিশ্চিত। কোন্‌ পথে এদের পারিবর্তন হবে সে সম্বন্ধে আগে থেকে 
কিছুই বলা যাবে না। সেইজন্য ব্যবসায়ীরা ও 'বানিয়লোগকারীরা নিজেদের ধ্যান- 


আ অর্থ ৬-- ২য় খণ্ড) 


৮০ আধুনিক অর্থনীতি 


খারণা, ভাবনা-টিস্তার উপর নির্ভর করে থাকে! অর্থ বিনিয়োগকারশীরা নিজেদের 
ও7017008] 2গ2-্থেয় উপর ভর করে থাকে 


(২) সরকার উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর উত্পাদন শুজ্ক, বিক্রয় 
কর ইত্যা্দ পরোক্ষ কর এবং প্রাতণ্ঠানের মুনাফার উপর মুনাফা কর বসান । 
উৎপার্থন শুষ্ক ও বিক্রয় করের ফলে দ্রব্যের দাম বঞ্ধি পায়। দাম বৃদ্ধি পেলে 
চাহিদা হাস পায় ॥। কাজেই নতুন বিপিয়োগের ক্ষেত্রে 2020 কমে বার ॥ আবার 
কোম্পানীর উপর মুনাফা কর চাপলে 'বানয়োগকারশদের বানয়োগ করার উৎসাহ 
কমে যায় । অবশ্য অনেকে মনে করেন কয়েকটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কর নিরপেক্ষ 
হয়ে থাকে। 

(৩) মজুরীর হারের পারবর্তনের ফলে [18০ কারপ প্রভাবিত হয় সে 
সম্বন্ধে শ্থির করে কিছু বলা যায় না। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনশীতাবিরা মনে করতেন 
মজুরীর হার কমলে উৎপাদনের ব্যয় কমে, কাজেই 1২5০ বৃদ্ধি পেতে পারে। 
কশন:সের মতে মজুরীর হার কমলে ব্যয় কমে সত্যই, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের ব্যয় কমে 
যাওয়ার অর্থই হল শ্রামকদের আয় কমে যাওয়া । এর ফলে দ্রব্য সামগ্রীর চাহদা 
কমে যেতে পারে । চাহিদা কমে যেতে পারে বলে মনে করলেই নতুন 'বানয়োগ- 
কারারা 'বানয়োগ করতে ভয় পাবে । অথাৎ মজুরীর হার কমলে 1১60 কমে 
যেতে পারে । অবশ্য কীনসের মতে মজুরীর হার কমলে লেনঘেনের জন্য অর্থের 
চাহদা কমে যায় । লোকে টাকা ধার দ্বিতে চায় বোশ করে। এতে সৃথের হার 
কমে যায়। সুদের হার কমলে বিনিয়োগকারীরা উৎসাহত হয় । ফলে 2.০ রেখা 
উপরের দিকে উঠে যায়। অবশ্য সুদের হারের সঙ্গে বাঁনয়োগের যোগ যে খুবই 
ঘাঁন্ঠ এমন বলা যায় না। অন্ততপক্ষে কীন্স তাই মনে করতেন। কাজেই 
মজুরীর হার কমিয়ে 15০কে প্রভাবিত করা যাবে বলে মনে হয় না। 

(6) কাঁরগাঁরক উল্বয়ন ঘুভাবে 25,০কে প্রভাবিত করতে পারে । প্রথমত, 
কারগাঁরক উন্নয়নের ফলে পুরোনো ধরনের যম্ম সগল থাকলেও সেকেলে বলে 
বাতিল হয়ে যায়, কারণ নতুন উৎপাদন পদ্ধাতিতে সেই যম্ত্র ব্যবহার করা যায় না। 
এতে 'বানয়োগকারণীর ক্ষাত হয়ঃ বহু টাকার নতুন বন্ধ ক্রয় করতে হয়ঃ বহু টাকার 
পুরোনো বন বাদ দিতে হয় । এইভাবে কারিগাঁরক উত্বেয়ন ?17:০কে কাময্লে দেয় । 
ন্বিতীয়ত, নতুন উৎপাদন পদ্ধতিতে মূলধনের কার্যকারিতা খুব বেড়ে বায় । ফলে 
বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হতে পারে । এইভাবে কারিগাঁরক 
উন্নয়ন ?7.0-কে বাঁড়য়ে দেয় | 


(৫) জনসংখ্যা ও তার গঠন 2:0.০কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যা 
বম্ধ পেলে দুব্য-সামগ্রশর চাঁহদা বাড়ে, কাজেই নতুন ক্ষেত্রে 'বানয়োগ করা 
লাভজনক হয় । জনসংখ্যা হাস পেলে এর বিপরীত ঘটনা ঘটতে পারে । 

পুথবীর উল্বত দেশগুললিতে দেখা যায়, আর্থিক উন্মাতির সঙ্গে সঙ্গে জন্মের 


মুলধন ও বানয়োগ ভঙ্গ ৮৯ 


হার কমে বায়, ফলে জনসংখ্যাও কমতে থাকে! এক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রা্তিক 
ঘক্ষতা কমে যাবে, অবশ্য জনসংখ্যা কমলেও বা শ্ছির থাকলেও জনগণের জশীবন- 
যাতার মান যত উল্লত হবে, ততই ভোগ্যদুব্য, বিশেষ করে আরামদায়ক স্থায়ী ও 
অর্ধস্ছায়ী ভোগ্াদুব্য যেমন, মোটরগাড়ি টি. ভি. ইত্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। 
সোঘিক থেকে বিনিয়োগ উৎসাহ পাবে এবং 710 বাড়বে । . 

পারশেষে বলা যায় যে, 7.0 প্রধানত ব্যবসায়শঘের আশা-আশৎকার উপর 
নির্ভর করে। অন্য 'বিষয়গূল প্রথমে আশা-আশক্কাকে প্ররাঁবত করে, তারপর 
তার মাধ্যমে 1£.০কে প্রভাবিত করে। 


প্রশ্পাবলশ 
১। মৃলখনের প্রান্তিক দক্ষতা কাকে বলে? এর সাহায্যে বানিযোগগকারণ কাঁভাবে মূলধনের 
পারমাণ স্থির কয়ে ? 


২। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা কাকে বলে? মূলধনের প্রাব্তিক দক্ষতা রেখার আকাতি 
আলোচনা কর । 

৩। স্হদের হার ও মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার সম্পর্ক বিচার কর । 

8 ৷ মৃজধনের প্রান্তিক দক্ষতা কোন কোন: বিষয়ের উপর [নির্ভর করে ? 


ও লংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 
সংজ্ঞা দাও ৪ (৯) মূলধনের মোট বর্তমান মূল, (২) প্যনন্ছাপন বার (৪) প্রতয়াশত 
প্রাত্দান, (8) বাটার হার । 


সরল কীন্সীয় গুণকতত্ত 


(06 9102216 050651212 


সপ্তম অসথ্া 
[08100116116 ) 





৭.১ (ক) গাণক কাকে বলে ? 


কশন্সের মতে দেশের কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-ব্যয় বৃদ্ধি পেলে দেশের .আয় 
বাড়ে, আয় বাড়লে তা থেকে আবার ব্যয় বাড়ে, তার ফলে আবার আয় বাড়ে, 
এইভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে এবং শেষ পর্যস্ত মোট আয় যে পারনাণে বৃদ্ধি 
পায়, সেই আয় বৃদ্ধি প্রার্থামক বিনিয়োগ বৃদ্ধির বেশ কয়েক গুণ হয়ে ষায়। 
ধবানয়োগ বৃদ্ধিকে ১ এবং আয়-ব্ধিকে /১% বললে, আমরা পাই 

১77১] 

অর্থাং আয়ের বৃদ্ধ হল 'বানয়োগের বাঁস্ধর ঘগুণ । এখানে 1 হল গৃণক 
(01091010175: )। তাহলে কোন দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে সেই দেশের আয় 
সেই আতারন্ত বানয়োগের ঘতগ্‌ণ ব-দ্ধি পায়, তাকে গ্‌ণক বলা হয়। 


যেমন, কোন দেশে 100 টাকা বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে দেশের আয় 200 টাকা 
' বৃদ্ধি পেলে গ্ণক হবে 2, আয় 300 টাকা বৃষ্ধি পেলে গুণক হবে 3 ইতাদি। 

(খ) কোন দেশের বানয়্োগ বৃদ্ধি পেলে সেই দেশের আয় কীভাবে বদ্ধি 
পায় ( গৃণক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা ) £ 

কশন্সের মতে কোন দেশের বিনিয়োগ ব্যয় বৃষ্ধি পেলে সেই দেশের মোট আয় 
বৃদ্ধি পায় এবং বিনিয়োগ যে পাঁরমাণে বৃদ্ধি পায়, দেশের মোট আয় তার কয়েক 
গৃণক বেশি বৃম্ধি পায়। দেশের আয় মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধির যত গুণ বৃদ্ধি পায় 
তাকে গৃণক বলা হয়। বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে কীভাবে মোট আয় বাড়ে তা 
একটি উদ্বাহরণের সাহায্যে দেখানো যায়। 

পৃণকতত্দের মূল কথা হল যে--সমাজে একজনের ব্যয় থেকেই অন্যজনের আয় 
হয়। সেই অনাজন আবার তার বার্ধত আয় থেকে ভোগব্যয় করে। এর 
ফলে যারা ভোগ্যদ্রুব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে তার্দের আয় বেড়ে যায়। সেই 
বাত আর থেকে আবার ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়ঃ তা থেকে আবার আয় হয় এবং 
এইভাবে চলতে থাকে। শেষ পর্ধস্ত মোট আয় প্রার্থানক 'বানয়োগ বৃদ্ধির 
কয়েক গুণ বেড়ে ষায়। ব্যয় থেকে আয়, আয় থেকে ব্যয় ও আয়-_এই চক্রের 
মূল শন্তি হুল ভোগবায়। আয় যত বৃদ্ধি পায়, ভোগবায় সেই পারমাণে বুম্ধি 
পেলে 'ছ্িতীয়, তৃতীয় ইত্যা্ঘ পযয়ের আয় বৃদ্ধি সমান তালে চলতে থাকে । 
কিন্তু সাধারণত তা হয় না। সমা জরবর্ধিত আয়ের সবটাই ভোগব্যয়ে লাগে না। 


সরল কীনকীয় গ্‌ণকতত্তর ৮৩ 


কিছুটা সাত হয়ে আয়-বায়-আয়ের বন্ধশ্রোত থেকে বাইরে বোরয়ে যায় ॥। এই- 
জন্য সণ্য়কে আয্ম-ব্যয়-আয় স্রোতের ছিদ্র (1:68198৩ ) বলা হয়। . 

দেশের বার্ধত আয়ের কতটা ভোগব্যয়ে ব্যবঞ্ধত হবে তা 'নিরভর করে দেশের 
প্রাস্তক ভোগপ্রবণতা বা 2০৫-র উপর । আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা 
এই 3৫20-কে চ্ছির বলে ধরে ই। ধরা যাক, কোন দেশের 10 হল ৭. 
অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের অর্ধেক ভোগ্ব্যয়ে ব্যবহৃত হয়, বাকি অর্ধেক সশ্গিত হয়। 
এই অবচ্থায় ধরলাম কোন দেশের বিনিয়োগ 100 টাকা বাড়ল। ধরা বাক, কোন 
ঠিকাদার 100 টাকার রাস্তা তোর করলেন। তাহলে যাঁরা রাস্তার কাজে নিযুক্ত 
হবেন, তাঁদের আয় 100 টাকা বাড়বে । এটা হল প্রার্থামক আয় বৃঞ্ধি- 
প্রাথানক 'বানিক্সোগ বৃদ্ধি । যাঁরা রাস্তা তোরর কাজে িষুন্ত থাকবেন, তাঁদের আয় 
100 টাকা বাড়লে তা থেকে তাঁরা 50 টাকা ভোগবায় করবেন। ফলে ভোগ্যদ্ুব্য 
উৎপাদনকারীদের আয় 50 টাকা বাড়বে ॥। এটা হল 'দ্বিতীষ্ম পায়ের আয় বৃদ্ধি । 

এই 50 টাকা বার্ধত আয় থেকে 25 টাকা ভোগ্ব্যয় হবে। তার ফলে 
সমাজের আয় আবার 25 টাকা বাড়বে । এটা হল তৃতীয় পর্যায়ের আয় বাগ । 
এইভাবে বিভিন্ন পষায়ে মোট আয় বৃদ্ধি হবে 100 টাকা 150 টাকা +25 টাকা । 
125 টাকা +6.25 টাকা +3.12 টাকা +1.56 টাকা+ইত্যাদি্প্রা় 200 
টাকা । তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন দেশের 2207 & হলে 109 টাকার 'বানয়োগ 
বৃদ্ধি থেকে 200 টাকার আয় বৃম্ধ হবে । তাহলে গুণক হল 2 


2 এ 1 
এখানে গণক-2--উ নয় ন্বচত ্ 


তাহলে আমরা পাই, গুণকের মান হল চিত অর্থাৎ গুণকের মান 
10০-র উপর নিভর করে । 
বীজগাঁণতের পদ্ধাতর সাহায্যেও গুণক প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করা বায়। 
ধবা যাক (১) দেশের সরকারের কোন অর্থনোৌতিক কাজ নেই, 
(২) দেশটি বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গহণ করে না, 
(৩) দেশের ভোগব্যয় কেবলমান্র বাস্তব আয়ের উপর নির্ভর করে, 
(8) দেশের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা শ্ছির ও (নির্দিষ্ট, 
(&) সব 'বানয়োগ হ্বয়ন্ভুত, 


(৬) দেশের সব সম্পদের পূর্ণ নিয়োগ হয়ান, অর্থাৎ সম্পদের নিয়োগ 
বৃদ্ধির দ্বারা মোট উৎপাদন বদ্ধির অবকাশ আছে, 


(৭) দেশের কোন দুধ্য বা সম্পদের যোগানের কোন আস্থাতস্থাপকতা 
নেই, 


(৬) দেশের দুব্য-সামগ্রণর মূল্যস্তর চ্ছির আছে, 


৬৪ আধ্নিক অর্থনীতি 
(৯) আরের বন্টন, বিনিয়োগকারীদের জাশা-আশক্ফা ইত্যাঘি বিষয়ের 
কোন বিপরণশত পরিবর্তন হয় না, 
(১০) অন্যান্য অবদ্থা অপারিবার্তত আছে । 
উপরের এই অনুধারণাগুলো হল কশন্সীযর় গুণকতত্বের সাধারণ 
অনুধারণাসমহ | 
ধরলাম, ২. আয় 
০০ ভোগাবায় 
[.স্বর়ন্ভুত বিনিয়োগ 
& ০ 1890 
/ ্বদ্থি। 
আমরা জানি--যে দেশে সরকারশী অর্থনোতক কাজ নেই ও বাহ্বাঁশিজা নেই 
সেই সরল বদ্ধ অর্থব্যবন্থায় আয়ের ভারসাম্যের শত” হল, 


৮৮০1] ০** ***() 
ধার ০.৪ হল ভোগ-প্রকরণের সমশকরণ, তাহলে (1) নং শর্তে 0০-৪% 
বসিয়ে আমরা পাই, 
সু ০০৪৭ ৯০০ **(2) 


এখন ধরলাম, সেই দেশের মোট বিনিয়োগ £] পরিমাণে বাড়ল এবং তার 
ফলে আর বাড়ল /১৩ পরিমাণে । আয় বাড়লে ভোগব্যয় বাড়বে । 
এখন ভোগব্যয় হবে ০+ ৫১০০৮৪২4৪১২. তাহলে নতুন ভারসাম্য অবস্থায় 
আর হবে 412১ 
ভোগবায় হবে 15১ 5 
বিনিয়োগ হবে [4 /১7, তাহলে 
আমরা পাই; নতুন ভারসাম্য অবদ্থায় 
42১০৪৪১৩711] ৮০, (3) 
এখন আয়ের বৃদ্ধি বা 2১৬ জানতে হলে (3) নং সমীকরণ থেকে (2) নং 
সমশীকরণাঁট বিয়োগ করতে হবে ॥? (3) নং সমীকরণের নখচে (2) নং সমখণকরণাঁটকে 
লিখে আমরা পাই, 


খু 1৮2১০24৪০১৭ 111 ১1 ১০৬ *.(3) 
সপ উঠ আআ সপ তু 4 ূ 5৬ ০" (2) 
তঅতঞব 2১৬ ৮৮৪১৭ + &] 
£ি তু ৮ ৪০৯ ২ ০ 
2৯৫1 -:৪) ০ 2৯] 
2৯৩০০ 27১৫ 222, 
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সরল কীনসীর গৃণকতক্জ ৮৬ 
আয়বৃদ্ধি (৫১) »বানয়োগব-্ধি (১০৬ 
রি 17-81-00৮0 
আবার ধরা যাক ..আয়, 
০-ভোগব্যয়, 
৩. স্গ্চয়, 
» 4১৯ »"আতারম্ত ভোগ 
রি £১% আতারন্ত আয় 
তাহলে (099. 4১০. আঁতারন্ত সর 
রদ 2১৩ আতারন্ত আয় 
আমরা জানি, 0০+3৩-, 
2১6০1 2১৩ 
4১০ 4১5 ৮১৬০০]. ( উভরপক্ষকে £১% দিয়ে 
2১ £৯ু  ঠ ভাগ করে ) 
অথাৎ ৮০047400595] 
10১ ৬ 1 -- 780০, 


আমরা পাই, গুশক » 1টি ( ',* 1 +২00-৮7409 ) 


অর্থাৎ গ্‌ণক হল প্রাস্তিক সপ্চয় প্রবণতার অন্যোন্যক ( ২০০৫০:০০৪] ) ধার. 


2. গুণক, তাহলে আমরা পাই, ৮. 


অতএব (১) 7১0০5 বাড়লে & কমবে, 
(২) 725 কমলে &. বাড়বে, 
(৩) 7%05-]1 হলে ৮.” হবে, 
(8) 21257 0 হলে ঘ.." ০০ হবে, 
(৫) অতএব 21৮১ যত এক থেকে কনে শবন্যের দিকে যাবে, ৮৫-এর 
মান ততই এক থেকে বেড়ে অনস্ত হবে । 


(গর) রেখাচিন্রের লাহায্যে গৃণকের জান নিত । 

আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যও গ্‌ণকের মান নির্ণয় করতে পারি। 

আমরা জানি, আয়ের ভারসাম্যের শর্ত হল ড-৮০+] অর্থাৎ +-০-্] 
অর্থাৎ ১.] রেখাচিত্ের ভাষায় বলা বায়, যেখানে সপ্চয় ও 'বাঁনিয়োগ রেখা পরম্পরকে 
ছেদ করে সেই ছেঘাঁবম্বুতে আয়ের ভারসাম্য ঘটে । আমাঘের নিচের রেখাচিন্্রে 
55 হল সপ্তয়রেখা ও [19 হল ক্বয়গ্ভুত 'বানয়োগ রেখা । সম্গয়রেখার ঢাল হল 


৮৬ আধুনিক অর্থনীতি 


প্রাস্তক্ক সগয় প্রবণতা । এই রেখাচিত্রে অনুভুমিক অক্ষে (%) ও উল্লম্ব অক্ষে 
সণ্য় (5) ও বানয়োগ (1) পাঁরমাপ 
করা হচ্ছে। 'বানয়োগ স্বরম্ভুত বলে 
[১ বেখাটি আয়-অক্ষেত্নর সমাস্তরাল 
হয়েছে। 


এখানে 4৯ হল প্রথম ভারসখ্যের 
বিন্দু । আয়-০0%০. এবার ধার, 
স্বয়ম্ভুত বানয়োগ ১7 পাঁরমাণে 
৭ ১ বেখাণ্চত £ স্বরম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি বাড়ল। তার ফলে বিনিয়োগ রেখাটি 

পেলে কীভাবে আয় বাদ্ব পায় । সমাস্তরালভাবে উপরের দিকে সবে গেল । 
এই রেথাটি হল [।]1. নঙুন ভারসাম্যের বিস্বু হুল 9. এই বিন্দুতে আয় -০%:. 
£৯ বিদ্ব থেকে 9খ। রেখার উপর ১০ লম্ব আঁকা হল। এখানে আয়ের 
বৃশ্ধি নত 2 »২০খ৪-4১০ বিনিয়োগের বৃদ্ধি _ 4১171০70700 দেখা 
যাচ্ছে, 'বানয়োগ যে পাঁরমাণে বেড়েছে, আয় তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে 
বেড়েছে। 








এখানে ৯8০০5: 8০08০ দ্বারা গুণ ও ভাগ করে) 
রি 4১০. 
অতএব £১-8০ * 2 
রঃ 7 
শত 
4৯0 
» 21 * টিং কারণ 930-17911- 4৯] এবং 7125 হল সগয়রেখার ঢাল 


্ রি: 
2. তাহলে রেখাগ্চন্রের সাহায্যও আমরা পাই, গণক 6০৩ 


(থ) সরল কশনসাীয় গৃণকততেবর ভরি । 


কশনহসয় গুণকতত্জে বিনিয়োগের সঙ্গে আয় বৃম্ধির সম্পর্ক্ট প্রথম এমন 
পারন্ছায্ঘভাবে দেখান হর যে, এর জন্য কীনসের কাছে মানুষের খণ থেকে যায়। 
তথাপি কীনসের গ্ণকতত্তের কয়েকটি রুটির উল্লেখ করতে হয় । 

(১) অনেকে মনে করেন--এই গৃণকতত্টি নাকি কীনসের আগেও ছিল। 
কীনস এর আবিত্কতাঁ নন। কীন:স আগের প্রচলিত তত্তটির নাম বদল করে 
দেন, নতুন ভাষায় লিখে দেন এবং এইভাবে পুরোনো মদকে নতুন বোতলে ভরে 
দিয়ে বিখ্যাত হয়ে যান। 


সরল কীনসীয় গুণকতত্ব ৮৭ 


(২) কশনসের গৃণকতত্বটি অনেকগুলি অনুধারণার উপর 'ভাত্ত করে 
দাঁড়য়ে আছে। এই অনধারণাগুলোর মধ্যে অবান্তবতা থাকলে গুণকতত্রটিও 
অবাস্তব হয়ে যাবে । 

(৩) দেশের কোন একটি অংশে বিনিয়োগ বাড়লে অন্য অংশের বিনিয়োগের 
ক পরিবত“ন হতে পারে কীনহস সেটা ভাবেনান । 

(8) দেশের এক অংশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে অন্য অংশের বিনিয়োগ 
কমে যেতে পারে । কোন অংশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে শ্রম, কাঁচামাল, মূলধন 
ইত্যার্দর চাহিদা বাড়ে, ফলে তাদের দাম বাড়ে এবং অন্য ক্ষেত্রের বাঁনয়োগকারশরা 
নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে পারে। তার জন্য তারা বিনিয়োগ কমিয়ে দিতে পারে। 
এইভাবে একদিকে বিনিয়োগ বাড়লে অন্যদিকে যাঁদ বিনিয়োগ কমে যায় তাহলে 
ধনাত্মক গুণকের ফলে আয় বাড়বে, কিন্তু খণাত্মক 'বানয়োগের ফলে আয় কমবে 
এবং যোগ বিয়োগে মোট আয় কমে যেতে পারে । তাহলে 'বানিয়োগ বাড়লেই 
যে আয় বাড়বে এমন বলা যায় না। 

(&) অনুরূপভাবে কাঁচামাল শুম ও মুলধনের যোগান যদ আঁচ্ছাতিস্থাপক 
হয় দেশের পারিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবচ্থা যাঁদ অনুল্ত হয়, তাহলে সেই দেশে 
বিনিয়োগ বাড়লেই যে আয় বাড়বে এমন বলা যায় না; বরং সেই দেশে বিনিয়োগ 
ব্যয় খাড়লে এ সব গুরত্বপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রীর অভাব দেখা দিতে পারে । তখন 
দেশে আয় না বেড়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যেতে পারে । 

(৬) গুণকতত্ ধরে নেওয়া হয় যে, দেশের 1৮০ শ্ছির থাকে । কিন্তু 
বানয়োগ বৃদ্ধির ফলে দেশের কোন শেশীর লোকের আয় অন্য শেণীর তুলনান় 
বাড়তে পারে । সেলে আয়ের বণ্টনের পাঁরবর্তন হবে এবং তার ফলে 21৮7 
বদলে যেতে পারে। 'বানয়োগ বৃশ্ধির ফলে যাঁদ সমাজের ধনী লোকদের আয় 
বেশি বেড়ে যায়ঃ তাহলে 77০ কমে যেতে পারে। তখন গুণকের মান 
কমে যাবে। 

(৭) কশখন-সীয় গুণকতত্তেৰ ধরে নেওয়া হয় যে, বিনিয়োগ বাড়লে আয় বাড়বে, 
আয় বাড়লে ভোগব্যয় বাড়বে । অর্থাৎ যখনই বিনিয়োগ বাড়বে, তখনই আয় 
বাড়বে এবং তখনই ভোগব্/য় রাড়বে। এখানে কোন ব্যবধানের কথা ধরা হয 
না। কিন্তু আমরা জানি, আর পাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে ভোগ বাড়ে না। মানুষের 
ভোগের অভ্যাস পাঁরবর্তন হতে দোর হয়। আজ যার্দ কারো আয় বাড়ে, 
তাহলে আগামীকাল হুয়তো সে ভোগব্যয় বাড়াতে পারবে । কিন্তু আজ আর 
বাড়লে যে আজই ভোগব্যয় বাড়বে--এমন মনে করা উচিত নয়। তেমান 'বানিয়োগ 
বাড়লেই যে সঙ্গে সঙ্গে আয় বাড়বে এমন নয়। অথাৎ 'বানয়োগ, আর, ভোগ 
ইতার্দঘর মধ্যে ব্যবধান আছে । কানস তাঁর সরল গুণকতত্তের সেই ব্যবধানকে 
ধরেনাঁন, কাজেই তাঁর তত্ব বান্তবসদ্নত নল । 


৮ আধুনিক অর্থনীতি 


৭.২ জত্ত অর্থব্যবস্থায় গৃশক ( চ858886156: (2 পে (0662 25৩টি ) 


যে দেশ বৈদেশিক বাশিজো অংশগ্রহণ করে তাকে নুস্ত অর্থব্যবচ্ছা ( ০62 

চ০০1১০5 ) বলা হয় । এর্‌প দেশে আয়ের ভারসাম্যের শর্ত ছল 
সু জ০0০+71 01 1------01) 

এখানে ৬ » আয়, ০." ভোগব্যয়ঃ [- বিনিয়োগ ব্যরঃ ৫. সরকারী বায়” 
4.7 রপ্তানি, 717 আমধানি । 

আলোচনা” সুবিধের জন্য আমরা ধরে নিতে পারি যে--(১) দেশের বিনিয়োগ 
ব্যয় স্বয়দ্ভুত, অর্ধ 'বানয়োগ আয় কিংবা সুদের হার কিংবা অন্য কোন বিষয়ের 
উপর নির্ভর করে নাঃ ২? সরকারণ ব্যয় 3 হল স্বয়ম্ভুত বয়, অর্থাৎ 0 অন্য কোন 
বষয়ের উপর নিভভ'র করে না। 

(৩) কোন দেশের রপ্তানি হল অন্য দেশের আমদানি । অতএব কোন দেশের 
রপ্তানি অন্য দেশের আলনের দ্বারা নিধারত হবে । আমরা ঘা ধরে নিই যে, অন্য 
দেশের আয় বা অন্য কোন অর্থনোৌতক বিষয় চ্ছির আছে, তাহলে এই দেশের 
রপ্তানিকেও স্বরজ্ছুত ব্যাপার বলতে পারি । এখানে স্‌ হল স্বয়জ্ভুত রপ্তান। 

(8) আমরা ধরব যে, এই দেশের ভোশব্যর (০) কেবলমান্ত দেশের আয়ম্তর: 
(৬) দ্বারা নিধধাারত হয়, এবং 

(৫) দেশের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (8750) হুল শ্ছির ও ননাঁঘ্ট। 

ধার দেশের ভোগ অপেক্ষকটি হল 0-৪৬. এখানে ৪. 1100 

(৬) দেশের আমদানি (7) কেবলমান্ ধেশের আয়ন্তর (১) চ্বারা 
নর্ধারত হয় । 

(৭) এই দেশের প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা (71371817291 190০9622515 6০ 
17001) চ্ছির ও নির্দিষ্ট । 

ধরা যাক, দেশের আমদানি অপেক্ষকটি হল 70710. এখানে ৮-্প্রান্তিক 
আমদানি প্রবণতা । এখন আমরা আয়ের ভারসাম্যের (1) নং শর্তাটতে ০-৪ 
3 7. ০৩ বাসিয়ে পাই, 

-৮৯৩+110+-৮ 02) 

এখানে 1, 0 ও ঠ হল স্বরম্ভুত বিষয় । এই 'তিনাটি স্বয়ন্ভুত বিষয়ের 
প্রত্যেকটির জন্য একটি করে গৃশক হতে পারে। যেমন, মুন্ত অর্থব্যবস্থায় 
(ক) বিনিয়োগ () বৃদ্ধির গূণক, (খ) সরকারী ব্যয় (3) ব-শ্খির গুণক, (গ) রপ্তানি 
(%) বৃদ্ধির গুণক হতে পারে ॥ কিন্তু এই £তনাট গুণকের মান সমান হবে 
বলে আমরা যে কোন একটি গুণকের মান আলোচনা করতে পারি । এখানে 
কেবলমাত্র রপ্তারন বৃদ্ধির গুণক সুবম্ধে আলোচনা করা হচ্ছে 

কোন দেশের রপ্তানি (%) বৃদ্ধি পেলে সেই দেশের আয় (৩) বাড়বে, আয় 
বাড়লে একদিকে বাড়বে ভোগবায় (০) অন্য দিকে বাড়বে আমঘানি (70). এই 


সরল কনসীয় গুণকতত্তৰ ৮৯ 


দেশের ভোগব্যয় বাড়লে এই দেশের আর বাড়বে, গন এই দেশের আমান 
বাড়লে অন্য ঘেশের আর বাড়বে । অর্থাৎ এই দেশের আমদাীনর উপর যে ব্যাক 
' হবে সেটা এই ঘেশের আয়-্যয়ের প্রোত থেকে আমদানির ছিদ্র পথে অন্য দেশে 
চলে যাবে । বৈদেশিক বাপিজ্যবিহীন অর্থব্যবস্থাকে বদ্ধ অর্ধব্যবস্থা (00০9৫ 
[50150705 ) বলা হয় । কোন বন্ধ অর্থব্যবদ্থায় গুণক প্রক্রিয়ায় সন্চল্প হল একটি 
ছিদ্র । মুন্ত অর্থব্যবস্থায় আয়-ব্যয়ের বৃক্তস্রোতে ঘুটো ছিদ্র থাকবে+ একটি সন্য়ের, 
ছিদ্র অন্যটি আমঘানির ছি. 


আমরা জান বম্ধ অর্থবাবচ্ছায় গৃণক- ক মর _- 
অতএব মস্ত অর্থব্যবন্থায় 
গৃণক -. ঃ 


প্রান্তিক সমর প্রবণতা + প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা 
ঠ 
পিচে হবে । [ এখানে 02] স্প্রাস্তক আমদানি প্রবণতা ] 


বশজগাঁপতের পম্ধাততে এটি দেখানো বায়। 
মস্ত অর্থব্যবন্থায় আয়ের ভারসাম্যের শর্তাট হল 
খাও ৪৩1714+01+9-0৬ **(2) 


এখন দেশের রপ্তানি বদি 4১ পাঁরমাণে বাড়েঃ তাহলে আর (৬) বাড়বে, ধরা 
যাক £১ পারমাণে। তাহলে বার্ধত আয় হবে *₹+ £১%ঃ তার জন্য ভোগব্যয় 
বেড়ে হবে ৪(5+ 2১)-৪৬+৪/১ এবং আনব্যান বেড়ে হবে ৮১4 2১৬) 


আয় হবে সু 
ভোগবায় হবে ৪৭1৪১, 
রষ্ঠানি হবে 2 2১5 


আমদানি হবে ৮:7৮, 


বানয়োগ ও সরকারণ ব্যয় সথান থাকবে । 
তাছলে আমরা পাই, নঁতুন ভারসাম্য অবস্থায় 
খু ৫১৬০৪৭1৪৫১৬ +11 01401 ৮407-৮৬-০৮ --৮(3) 


এখন (3) নং সমণীকরণাঁটর নীচে (2). নং সমণীকরণাঁটকে লিখে বিয়োগ করতে. 
হবে, তাহলে আয়ের বৃদ্ধি (4১৬) জানা বাবে। 


৯০ আধ্যনিক অর্থনীতি 
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চি রা 
72105 
চেয়ে বেশি হবে । আমরা পেলাম মুক্ত অর্থব্যবস্থায় রপ্তানি বদ্ধি পেলে আয় বৃদ্ধি 


ৰ 1. 
পায় এবং আয় বদ্ধ রপ্তানি বুদ্ধির 15৮ গুণ হয় । 


১৮075 ও ?৮02-এর যোগফল একের চেয়ে কম হবে, কাজেই একের 


প্রশ্নাবল? 

১। গশক কী? একাঁট সহঞ্জ উদ্াহরণের সাহাযো গুণক প্রাক্য়াটি কশভাবে কাজ 
করে বোঝাও । 

২ । কোন দেশের স্বরম্ভুত বিনিয়োগ বদ্ধ পেলে কীভাবে এবং কণ পারমাণে সেই দেশের 
জাতীয় আয় ব.দ্বি পবে তার বস্তুত আলোচনা কর । 

৩। কোন মস্ত অর্থব্যবস্থায় রপ্তানি বৃদ্ধ পেলে কিংবা 'বানয়োগ বায় বদ্ধ পেলে কণভাবে 
"কপ পারমাণে জাতীয় আয় বাড়বে বোকাও । 

৪ 1 গৃণক প্রাক্রয়ার অনুধারপাগ্যালর উল্লেখ কর এবং ওদের বাস্তবতার উপর মন্তব্য কর । 

& | সরল কখনসশীয় গৃণক প্রাক্য়ার ন্ু'টগ:লি ক ? 

৬। গুণক কী? দেখাও যে, গ্ণকের মান প্র।ভিক ভোগ ও প্র/সক আমদানি প্রবণভার উপর 
ধনিভর করে । 

৭। সংক্ষিপ্ত প্রষ্মঃ 

(৯) গুণক বলতে কী বোঝায়? (২) গুণকের মান কত হয়? (৩) ধর আমাদের 
দেশে ১৯ লক্ষ টাকার স্বয়ম্ভুত 'ব নয়োগ বাড়ল । তাহলে আমাদেশ্স দেশের আয় কত বাড়বে-_ 
যাদ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার মান ০, ৯, ইত &৭ সত হয়? (5) গ্ঘণকের মান প্রান্তিক 
(ভোগপ্রবণতার উপর নিভর করে--উন্তটির ব্যাখ্যা কর । (৫) যে দেশের সপ্চয় প্রবণতা বেশি, 
সেই দেশের আয় বধচ্ধর সন্ডাবনা কম-_-এঁট কি সতা ? হাান্ত 'দয়ে বোঝাও । (৬) গণক 
প্রল্রয়ার ক্ষেত্রে সণ্যয় প্রবদ্তাকে 'ছদ্ভু বলা হয় কেন 2 আর কণ বণ “ছদ্রু থাকতে পায়ে ? 


কর্মনিয়োগ ও বেকারি 


অসস্িস ভঞ্রটাক্স ( চ020105186126 8150 [01061019105122612 ) 





ভূমিকা £ দেশের জনসংখ্যার মধ্যে শিশু, বদ্ধ, অক্ষম ও আনিচ্ছুক বান্তিদের 
বাদ 'দয়ে সক্ষম, প্রাপ্তবয়স্ক ও কর্মণকাৎক্ষী ব্যান্তদের নিয়ে গঠিত হয় দেশের মোট 
শ্রমের যোগান । অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়ে আমরা বলতে পারি শ্রমের যোগান 
আসে জন্সংখাা থেকে । জনসংখ্যা বেড়ে গেলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়। 
অথাৎ জনসংখ্যা বছ্ধি পেলে 'নির্দ্ট মজুরাঁতে কাজ করতে ইচ্ছুক ও কাজ করতে 
সমর্থ যারা সেই সব শ্রামকদের সংখাও বৃদ্ধি পায়। আমরা শ্রমের যোগানকে 
একটি ক্রমবর্ধমান চলমান হিসেবে দেখতে পারি । যত দিন যায়, শ্রমের যোগান 
ততই বেড়ে ওঠে । এটা হল শ্রমের যোগানের দ্বিক। 

শ্রমের যোগান বাড়লেই যে দেশে কমণীনয়োগ বৃদ্ধি পাবে এমন বলা যায় না। 
দেশে যে সব দ্রবা ও সেবা উৎপন্ন হয়, সেই. উৎপাদনের জন্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের 
মালিকেরা শ্রমিক নিযুস্ত করেন। প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা যতজন শ্রমিক নিয়োগ 
করেন, তত জন শ্রীমক কাজ পান। কাজেই আমরা বলতে পাঁর--কন“নিয়োগ 
বলতে বোঝায় উৎপা্থন প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা কী পাঁরমাণ শ্রম বা কত্ন শ্রানক 
[নিয়োগ করতে চান । অন্যান্য শহ্দের মত কমণনয়োগের দুটি অর্থ থাকে, একটি 
হুল সম্ভাবা কমণনয়োগ, অপরাঁট হল প্রকৃত কমশীনয়োগ । উৎপাদন প্রাতত্ঠানের 
মালিকেরা যে পারমাণ শ্রম নিয়োগ করতে চান বা নিয়োগ করার পারিকজ্পনা 
করেন তাকে বলা হয় সম্ভাব্য কর্মীনয়োগ এবং মালিকেরা বাস্তবে যে পাঁরমাণ 
শ্রম নিয়োগ করেন, সেটা "স প্রকৃত কমমীনয়োগ । 

সম্ভাবা কমণীনয়োগ হল শ্রমের চাহিদা । শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান 
যখন সমান হয় তখন নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য দেখা দেয় এবং প্রকৃত কমণনয়োগ 
ও সম্ভাব্য কমণনয়োগ পরস্পর সমান হয়। শ্রমের বাজারে ভারসাম্য দেখা দিলে 
যতজন শ্রমিক নির্দিষ্ট, মজুরীতে কাজ করতে চান, তাঁরা সকলেই কাজ পেয়ে 
যান। এই অবশ্থাকেই শ্রমের পূর্ণ করমনিয়োগ ( ৪1] 6102105106176 06 1900) 
বলা হয়॥। কিন্তু নির্ঘিন্ট মজজুরীতে যতজন শ্রমিক কাজ করতে রাজি থাকেন; তাঁদের " 
সকলে যা কাজ করার সযোগ না পান, তাহলে শ্রমের বাজারে আতাণস্ত শ্রমের 
যোগান দেখা দেয়। একেই বেকারত্ব (05176139105 7067/৮) বলা হয়। অনেকে 
নার্ঘঘ্ট মজুরীতে কাজ করতে চান না বলে বেকার থাকেন--তাঁদের স্বেচ্ছা-বেকার 
বলা হয়। অর্থনীতিতে স্বেচ্ছা-বেকারত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয় না। যাঁরা 
কাজ করতে চান কিন্তু কাজ করার সুযোগ ' পান না, তাঁরাই অনিচ্ছাকৃতভাবে 


৯২ আধানক অর্থনশীতি 


বেকার থাকেন। অর্থনশীততে এই আনচ্ছাকৃত বেকারত্ব সম্বম্ধেই আলোচনা করা 
হয় । এই আলোচনায় ঘেখা হয়- কমণনয়োগ কোন্‌ কোন: বিষয়ের উপর নির্ভর 
করে, দেশে কেন বেকারত্ব ধেখা ঘেয়ঃ কণীভাবেই বাবেকার সমস্যা দূর করা যার 
ইত্যার্থ। আজকাল পাঁথবীর অনেক দেশেই বেকার সমস্যা একটি বড়ো সমস্যা। 
আমাদের দেশেও বেকার সমস্যা একটি তীব্রতম সমস্যা । কাজেই কমশনয়োগতত্তের 
একাট বান্তব গুরুত্ব আছে। 


৮১ কর্জপানক্সেগ কোন কোন: 'বিষক্গের উপর ি'র করে £ 


কমণনয়োগ নির্ভর করে শ্রমের যোগান ও শ্রমের চাহিার উপর । তবে 
কমণনয়োগের পাঁরমাণ 'নিধাঁরণের ক্ষেত্রে শ্রমের যোগানের চেয়ে শ্রমের চাহিদার 
গুরুত্ব বোশ। কাজেই আমরা বলতে পাঁর- কজপণনয্োগ প্রধানত ভ্রনের চাঁহদার 
উপর নিভর করে। 

শ্রমের যোগান ও শ্রমের চাহদা আবার একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। 
কাজেই কর্মানয়োগও সেইসব বিষয়ের উপর 'নভ'র করবে । 


. (ক) প্রঙগের যোগান £ 

শ্রম বলতে আমরা সাধারণ শ্রম বা অক্ষ শ্রম এবং দক্ষ প্রম বা শিক্ষিত শ্রম 
বুঝি । সাধারণ শ্রমের যোগান নির্ভর করে- দেশের জনসংখ্যার জন্ম, মৃত্যু, নারণ- 
পুরুষের অন্মপাত, 'শিশন বৃদ্ধ ও প্রাণ্তবয়স্কদের অনুপাত প্রভাতি অনেক জনসংখ্যা- 
'গাত (10512006081512 ) বিষয়ের উপর । এর সঙ্গে যুন্ত হবে পারবারের গঠন, 
বিবাহ সম্বন্ধে সামাজিক রশীভনশীত, ভৌগোলিক পাঁরবেশ ইত্যা বহ? বিষয় । 
অন্যান্য অবস্থা অশরিবারতত থাকলে এবং জন্মের হার বাঁদ্ধ পেলে শ্রমের যোগান 
বৃদ্ধি পাবে। 

ক্লযাসিক্যাল অর্থনীতাঁবঘরা মনে করতেন জন্মের হার ও প্রমের যোগান নিভর 
করে শ্রামক প্রেশীর মানুষদের খাদ্যের বোগানের উপর । খাঘ্যের যোগান বাড়লে 
নাক শ্রমিকদের পাঁরবারের আরতন ব্খি পার। এই তত্দটি ম্যালথাসের তক 
নামে বিখ্যাত । কার্ল মার্কস ঠিকই বলেছেন ষে-_-এাঁট একটি তত্ব নয়, এটি হল 
সানবজাতির উপর একটি কলঙ্ক ( 4৯ 11৮৩1 ০০ 0196 100099128০5 ) 1 জ্ল্যাসিক্যাল 
তক মতে শ্রামকদের ততটুক মজুরী দেওয়া উচিত যাতে তারা কোন মতে বেচে 
থাকতে পারেন । বা হোক ক্ল্যাসক্যাল তত্ত্দটর বিস্তৃত আলোচনার ঘরকার নেই । 
আমরা শুধু লক্ষ্য করি যে-_-তাঁরা মনে করতেন শ্রমের যোগান বাস্তব মজুরর 
হারের উপর নিভ্র করে । বান্তব মজুরীর হার বাড়লে শ্রমের যোগান বৃষ্ধি পায়, 
অজুরণর ছার কমলে শ্রমের যোগান হাস পায় । 

আমরা এখন বলে থাঁকি--মজুরীর হার বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান প্রথম প্রথম 
বাড়তে পারে, কিনতু পরে শ্রমের যোগান কমে বায়। শ্রমের যোগান বৃদ্ধি করে 


কম নিয়োগ ও বেকারি ৯৩ 


শ্রামকেরা বেশি আর উপার্জন করেন । কিন্তু তাঁদের আয়ের চাহিদা বতক্ষণ পর্যন্ত 
পুরোপ্নার না মেটে, ততক্ষণ পর্বন্ত মজুর বাড়লে শ্রমের যোগান বাড়ে । তারপর 
মজুরশীর ছার বোশ হলে, শ্রমিকের আর্ক অবচ্থা কিছুটা উদ্ঘত হলে তিনি 
কমের চেয়ে কিংবা আয়ের চেয়ে বিশ্রামকে বেশি পছম্থ করতে পারেন। 
সেক্ষেত্রে মজুরণর হার বাড়লে শ্রমের. যোগান কমবে । এটা হল শ্রমের যোগান 
সম্বন্ধে ক্লযাসিক্যাল বা নয়াক্ক্যাঁসক্যাল মত। কিন্তু এ ব্যাপারে আর একটি মত 
আছে, যার নাম কীনসীয় মত। 

কশনসের মতে শ্রমের মোট যোগান টির মজুরীর উপর 'নিভ'র করে। 
এই মজুরীর. হারটি নিরধারত হবে শ্রামক সংঘ ও মালিক সংঘের যৌথ দর- 
কষাকষর মাধ্যমে । এই নির্দিষ্ট মজুরীর হারে আআ 
শ্রমের যোগান হবে পৃণশনয়োগ স্তর পবস্ত। 
অর্থাৎ যাঁরা কাজ করতে চাইবেন, তাঁরা সকলেই 4 
নান্ট মজুরীর হারে শুমের যোগান দেবেন, 
মজুরশর হার বৃ্ধি পেলে শ্রমের যোগান প্রায় 
শ্ছির থাকবে । তবে এত 'ছিন যাঁরা কম মজুরণীতে 9 রি 
কাজ করতে রাজী ছিলেন না; এখন মজুরশীর হার ৮.১ রেখাচন্র 2 শ্রমের যোগন্ঞ রেখা 
বেড়ে গেলে সেই সব স্বেচ্ছা-বেকার ব্যন্তিরাও শ্রমের যোগান দিতে রাজশ হবেন । 
কাজেই মজুরীর হার বাড়লে শ্রমের যোগান সামান্য পরিমাণে বাড়তে পারে । 


তাহলে আমরা পেলাম- ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনশীতাবদদ্ধের মতে শ্রমের যোগান 
বাস্তব মজুরীর হারের উপর. নির্ভর করে এবং বাস্তব মজুরী বাড়লে শ্রমের 
যোগান প্রথম 'দিকে পাড়ে, তারপর কমে যায় ॥। রেখাচিন্রের ভাষায় বলা যায় 
_ক্ল্যাসিক্যাল তত্তের শুমের যোগানরেখা প্রথমে উধ্বমুখী ও তারপর পশ্চাতমুখী 
হয়। উপরে ৮.১ নং রেখাচিত্রে শুমের ষোগানরেখা হল 05. এখানে উল্লম্ব অক্ষে 


বাস্তব মজুরী (%-) এবং অন্ভুমিক অক্ষে শুমের যোগান (টি) পারমাপ করা 


হচ্ছে। 05 রেখাটি 4 বিস্বু পর্যন্ত উরধ্বমুখী এবং তারপর পশ্ডাৎমূখখী হয়েছে । 

অর্থ 4১ িশ্ম পথন্তি শ্রসের যোগান বাড়বে, তারপর মজুরী বৃদ্ধি পেলে শ্রমের 
যোগান কমবে । 

কীনপের মতে শ্রমের যোগান আর্ক মজুরীর হারের (৬/) উপর নিরভ'র 
করে। মজুরীর হার উ/- ৬৮৩ হলে শ্রমের যোগানরেখা পূর্ণানয়োগ স্তর পর্যন্ত 
পর্ণ চ্ছিতস্থাপক হবে। তারপর ৬/ বৃদ্ধ পেলে শ্রমের যোগান সামান্য বৃদ্ধি 
পাবে, কাজেই শ্রমের যোগানরেখা কিছুটা. হেলানো অবচ্থায় উধ্বমৃখী হবে। 
আমাদের ৮.২ নং রেখাচিত্রে ৬/০মব/ রেখা টি হল শ্রমের যোগানরেখা । 

মজুরীর হার ৬৮০ হলে ট্রমের যোগান হয় 0 এটি হল পূর্ণ নিকোগন্তর 


৯৪ আধুনিক অর্থনীতি 


পর্যস্ত শ্রমের যোগান । এরপর চবও অংশে শ্রনের যোগানরেখাটি সামান্য ডানদিকে 
হেলানো অবন্থায় উধ্বমহখী হয়েছে । 


ক) ॥ ও এটা হল সাধারণ বা অদক্ষ শ্রমের 
যোগানের কথা । অদক্ষ শ্রম ছাড়াও 
আছে দক্ষ শুম। কোন দেশে দক্ষ শ্রমের 

ডু যোগান 'নিভর করে দেশে শ্রমের দক্ষতা 
সূষ্টির হারের উপর | যে দেশের কারগরিক 
শিক্ষাপ্রীতঘ্ঠানের সংখ্যা বেশি, শিক্ষার 
ব্যবস্ছছট ভাল সেই দেশে দক্ষ শ্রমের 

9 ঘ£ থু যোগান স্বভাবতই বেশি হবে। যে দেশে 
বাড়ি জারির জর এই সব সুযোগ নেই? সেখানে দক্ষ শ্রমের 
নরেন যোগান কম হবে । 


(খ) শ্রমের চাহিদা 


শ্রন হল জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । শ্রম ছাড়া 
কোন দ্রব্য উৎপার্দন করা সম্ভব নয় বলে মনে করা হয় ॥। শ্রমের এই বিশেষ গুণের 
জন্যই শ্রমের চাহিদার সৃণ্টি ছয় । তবে জাতীয় উৎপাদন ব্যবদ্থায় শ্রমের যেমন 
প্রয়োজন, তেমান প্রয়োজন প্রাকীতিক সম্প্থ বা জাম, মূলধন, সম্প্ঃ সংগঠন, কার- 
গাঁরক দক্ষতা প্রভৃতির । এদের কথা এখন আলোচনা থেকে বাদ দ্বিলে আমরা বলতে 
পার যে, দেশের মোট উৎপাদন শ্রমের নিয়োগের উপর নিভ'র করে। 
যদ্দি ধরা হয় যে, ২ মোট উৎপাদন, 
ব- শুমের নিয়োগ 
7০- অন্যান্য সব উপাদান যাদের "স্থির বলে ধরা হয়েছে, 


তাহলে মোট উৎপাদন অপেক্ষক (285158596 0:০0566020 0010001019 )টি 
হবে ১ (20 01 

এই অপেক্ষকাট থেকে আমরা পাই স্ নির্ভর করে বি-এর উপর ॥ অর্থাৎ বৈ 
জানতে পারলে আমরা % জানতে পারব । 'বিপরীতক্রমে আমরা যা *€ জানি 
ও "এর সম্গে টঘ-এর কারগারিক সম্পর্কটি জানি, তাহলে আমরা বলতে পারব, 
সেই পরিমাণ ৩৬ উৎপাদন করতে কী পারিমাণ শ্রম লাগবে । একটি সহজ 
উদ্বাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি বোঝান যায়। ধরা যাক 1009 টাকার দ্রব্য 
উত্পাদন করতে 70 টাকার শ্রম নিয়োগ করতে হয় । তাহলে 15000 টাকার দ্ববা 
উৎপাদন করতে 2700 টাকার শ্রম নিয়োগ করতে হবে। অথাৎ আমরা যদি 
শ্রম ও উৎপাদনের অনুপাত (1205 00090 8২৪৮০ ) জানি এবং সেটি যাঁদ 


কর্মানয়োগ ও বেকার ৯৬ 


স্থির থাকে, তাহলে ক পাঁরমাণ শহম নিয়োগ করতে হবে তা আমরা জানতে 
পারব । কোন 'না্ষ্ট পাঁরমাণ দ্ুব্য উৎপাদন করার জন্য যে পারমাণ শন নিয়োগ 
করতে হয়ঃ তাকেই শহমের চাঁছদ্বা বলা হয় ॥। অতঞব আমরা বলতে পারি শুমের 
চাঁহদা নিভ“র করে-__ 

(১) উৎপাদন অপেক্ষকের উপর, 

(২) শুন ও উৎপাদনের অনুপাতের উপর 

(৩) মোট উৎপাদনের পাঁরমাণের উপর । 


এগ:লি হল শহমের চাহিদার কারিগাঁরক দিক ॥। কিন্তু কারিগারিক নিদেশে মতো 
যে শহমের নিয়োগ হবে এমন কোন কথা নেই । শৃমিক 'নয়োগ করেন উৎপাদনের 
মালিকেরা । উৎপাদনের মালিক শমিক নিম়োগ করেন কারণ শহমের উৎপাদন 
ক্ষমতা আহন্ছে। অন্যভাবে বলা যায়. শুমের উৎপাদন ক্ষমতা আছে বলেই শুমের 
চাহদার সৃষ্ট হয়। দ্রব্যের চাহিদার পিছনে যেমন দ্যাব্যেজ উপযোগিতা বা 
অভাব পূরণ করার ক্ষমতা থাকে, তেমাঁন শহমের চাহিদার পিছনে থাকে শহমের 
উৎপাদন ক্ষমতা । 

শুমের উৎপান ক্ষনতা পারমাপ করা হয় শহমের প্রাস্তক উৎপাদন দ্বারা । 
অন্যান্য উপার্ধনের পারমাণ ও উৎপাদ্দন কৌশলের কোন পারবর্তন না হলে, 
আঁতারস্ত এক একক শহম নিয়োগ করে মোট উৎপাদন যে পারমাণে বৃদ্ধি পায় 
তাকে »*হমের প্রান্তিক উৎপাদন বলা হয়। যদ শমের নিয়োগ 2১ পারমাশে 
বৃদ্ধি পায় এবং তার জন্য মোট উৎপাদন £১% পরিমাণে বৃষ্ধি পায়, তাহলে শুমের 


ধনয়োগ এক একক বৃদ্ধি পেলে মোট উৎপার্দন বৃদ্ধি পাবে নিব পারমাণে ॥ এটাই 


হল শুনের প্রাস্তিক উপাধান। 
শষ্ধভাবে বলতে গেলে শ্রনের প্রাস্তক উৎপাদন হবে 
[0010 ১ এ ০৫ 
£-৯০0 ৮১৯ এত 
িন্তু শ্রমের নিয়োগের সঙ্গে শুনের প্রাম্তিক উৎপাৰন ক্ষমতার সম্পকণট কেমন: 
আমরা বলি শহমের নিয়োগ বাড়লে ও অন্যান্য 'বিষয় চ্ছির থাকলে শহমের প্রাস্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাবে । অপরপ্ক্ষে শুমের নিয়োগ কমলে শমের উৎপাদন 
ক্ষমতা বাড়বে । অথাৎ শহমের নিয়োগের পারমাণের সঙ্গে শমের প্রাস্তক 
উৎপাদনের একটি 'বপরণতমুহখখী সম্পর্ক আছে । 
এবার প্রশ্র- -শমের জন্য উৎপাদনের মালিকের চাহিথা কেন এবং কণভাবে 
শহমের প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে? এর উত্তরে বলা বায়-_. 
উৎপার্থনের মালিকেরা শহম নিয়োগ করে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করতে চান বলেই 
আ. অর্থ ৭-হয় খণ্ড) 


৯৬৩ আধুনিক অর্থনশীত 


এটা হয়। শহম নিয়োগ করে উৎপানের মালিক পান উৎপাদন । তাকে বাজারে 
বিক্রয় করে পান বিক্য়মূল্য । 
বিরুয়মল্য » দ্রবোর বাজার ঘাম ৮ দ্রব্যের পারিমাণ 
_- 0৭ ( এখানে ৮. দাম ৬» উৎপাদন ধরা হয়েছে ) 
এই বিক্রয়মূলা থেকে মালিক শহমিকদের মজুরী দেন । যা খে পারমাণ শুম 
নিয়োগ করা হয় এবং প্রত একক শু নামক সেবার ঘাম (বা মজুরশর হার ) হয় 
৬/, তাহলে টৈ পারমাণ শহমের জন্য মোট মজুরী লাগে খে, এটা হল মালিকের 
ব্য়। তাহলে উৎপাদন মালিকের নট আয় বা মুনাফা - মোট বিক্ুয়মূল্য _ 
মোট মজহরণী ॥ ধাঁর ₹-্« মোট মহলাফা, তাহলে আমরা পাই, বম্বে, 


মোট মুনাফা সর্বাধক হলে 7২০ হবে। আমরা পাই, 


পুল 27৫৩ রা 
বব ”£বুব -৬/-০ 


অতএব ৮-৬/-০. 


অর্থাৎ ৮ 
0 ৬৬ 
অতএব এব ৮ ৮" 
অর্থাৎ উৎপাদনের মাঁলকেরা এমনভাবে শ্রম নিয়োগ করবেন হাতে পরনের 
প্রান্তিক উৎপাদন ও শ্রমের বাস্তব মজহরীর হার পরস্পর সমান হয়। 
মালিকের মুনাফা - দ-০৩--৬৬/. এখানে 2১১ ৬, ভ/ ও ৈ--এই চারটি 
1বষয় জড়িত রয়েছে । ৮ হল দ্রব্যের দাম। দ্রব্যের ঘ্বাম নির্ভর করে দ্রব্যের 
বাজারের অবস্থার উপর । অর্থাৎ দ্রব্যের বাজারে প্‌ণ্প্রাতযোগিতা আছে ফি নেই 
তার উপর ৮ নির্ভর করবে । উৎপার্থনের বাজারে পর্ণপ্রাতযোঁগতা থাকলে 7১ 
প্রান্তক উৎপাদন ব্যয়ের সমান হবে, অপণ প্রাতযোগতা থাকলে তার চেয়ে বোশ 
হবে। ৮ ছাড়াও এখানে আর একটি ঘাম রয়েছে । সেটি হল ৬/. ৬/ হল শহমের 
নজুরী বা শুম-সেবার দাম । এটিও শুবের বাজারের অবস্থার ছারা নির্ধীরত হবে । 
শতমের বাজারে পর্ণপ্রাতযোগিতা থাকলে ৬/ শুমের প্রাস্তিক উৎপান ক্ষমতা 
দ্বারা নিধ্ঠারত হবে। অর্থাৎ পূর্ণ গ্রতযোগিতামুলক রা রা টি 


মজুরী -শুমের প্রাম্তিক উৎপাদন » থর. অন্য বাজারে ১ ৪ কিনতু এম 


কম হবে । তাহলে আমরা পাই-- 
মের চাঁহঙ্গা নিভর করে 
(১) উৎপার্দন-অপেক্ষক 


কম্মানয়োগ ও বেকারি ৯৭ 


(২) শুম ও উৎপাদনের অনুপাত, 

€৩) মোট উৎপাদনের পাঁরমাণ, 

(8) শহমের প্রাস্তিক উৎপাদন ক্ষমতা, 

(&) দ্রব্যের দাম এবং 

(৬) মজুরশর হারের উপর ॥ দ্রব্যের থাম ও মজুরীর হার আবার 
(৭) দ্রবোর বাজার ও 

(৮, শহনের বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে । 


৮.২ নিপোগ পন্বন্ধে ক্যাপকাাল তব (01851161750 91 [105 - 
ভাঙে 2৫) 


[ আযাডাম স্িথ ( ১৭২৩-১৭৯০ ) থেকে শুরু রুরে কার্ল মার্কস (১৮১৬-১৮৮৩) 
'এই সময় পর্যস্ত ইউরোপীয় অর্থনীতিতে কতগুলি সাধারণ ধারণা চালু ছিল । এই 
ধারণাগুলিকে একসঙ্গে জাঁড়য়ে ধরে ক্ল্যাঁসক্যাল তত্তৰ বলা হয়। ক্ল্যাসিক্যাল সময়ের 
এধ্যে অনেক অর্থনধীতাব্ মানুষের অর্থনোতিক সমস্যা সম্বম্ধে ভাবনা-চিন্তা 
কর্েেছেলেন ৷ তাদের সকলের চিন্তা এক ছিল্র না। চিন্তার মধ্যে ব্যান্তগত পার্থক্য 
থাকবেই এবং ছিলও । তবু সকলের চিস্তার মধ্যে কয়েক জায়গায় মিল ছিল। 
সেইজন্য তাঁদের সকলকেই ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতাঁব্ঘ এবং তাঁদের তত্ঞগুলোকে 
ক্র্যাঁসক্যাল তত্র বলা হয় ॥ ক্ল্যাঁসিক্যাল অর্থনশীতবিদদের মধ্যে ব্যান্তগত পার্থকা কী 
সাংঘাতিক রকথের ছিল সেটা বোঝানোর জন্য মার্কসের নাম করা যায় । মার্কসকে 
যাঁদও ক্লাাসিক্যাল অর্থনশীতাবিৰ বলা হয়, তবু তাঁর মতের সঙ্গে অন্য ক্ল্যাসিক]াল 
মতের তণরর বিরোধিতা ছিল । মার্কস বা বলেছেন তা যেন প্রচালত ক্ল্যাসক্যাল 
তত্তবকে ভাঙবার জন্যই যলেছেন । 

পরবতর্ঁ কালে কীনস্‌ নামলেন আসরে ॥। তাঁর বৈপ্লাবক চিন্তার ঝড়ে তিনি 
ফ্যাঁসক্যাল তত্র ভুলকে, ভুয়ো খোসাকে ডীঁড়য়ে দিলেন । কিন্তু 'তাঁনও ভেবে- 
ছিলেন ক্ল্যাসিক্যাল তত্ব মানে যেন একজন চিস্তাবদের একটি মাত্র তত্ব ॥। তাঁকেই 
তান ক্লযাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ বলে খাড়া করোছিলেন এবং সেই বানানো খড়ের 
মানুষের গায়ে অধথা তাঁর শাণিত যৃন্তির তীক্ষ2ু তরগুলি ছং ॥ কিন্তু 
ক্যাঁসক্যাল ততঃ বলতে কখনই একটি তত্বকে বোঝায় না এবং ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনশীতি- 
বদ বলতে যে-কোন একজন অর্থনীীতাব্দকেও বোঝায় না। এই কথা মনে রেখে 
আমরা নিয়োগ সম্বন্ধে ক্ল্যাসক্যাল তত্তের আলোচনা করব । তবে আমাদের 
আলোচনাতেও ক্ল্যাসিক্যাল, তত্তবৰকে একাঁট মাত্র তত্র হিসেবে ধরা হবে । ] 


ক্যাসিকাাল অর্থনীতিবিঘরা মনে করতেন কোন দেশে শখের যোগান ও শহমের 
চাঁহৰা সব সময় ভারসাম্য অবস্থায় সমান হয়ে থাকে। দেশের কয়েকটি ক্ষুদ্র 
অংশে নিতান্ত সাময়িকভাবে বেকার সমস্যা (আতারন্ত শুমের যোগান ) থাকতে 


৯১৮ আধুনিক অর্থনীতি 


পারে, কিন্তু গোটা দেশে দখর্ঘকালশন ভিত্তিতে ব্যাপক ও অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব 
কখনই থাকতে পারে না। ক্ল্যাসিকাল তত অবশ্য সাময়িক ও স্ষেচ্ছাবেকারস্ধ 
ছাড়াও খতুগত বেকারত্ব, সংঘষণঞজাঁনত বেকারত্ব, বাণিজ্যচুজনিত বেকারত্বের 
আঁন্তত্বের কথাও স্বশকার করলা হয়েছিল। 

ক্াসিক্যাল তত্র ধরা হয়েছিল যে, শমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে এবং 
বাস্তব মজুরীর হার সহজেই নমনীয় (65191 )। অথাং অবচ্ছার সঙ্গে তাল 
রেখে মজুরীর ছার বাড়তে পারে কিংবা কমতে পারে । মজুরীর হারের এই 
ওঠানামার পথে বাধা নেই 

শুমের বাজারে পৃণপ্রাতিযোগিতা আছে বললে বোঝায় যে, মজুরীর হার শহমের 
চাহিদ্দা ও শমের যোগান দ্বারা নিরধারত হয় । শহমের চাহিদা ও যোগান পরস্পর 
ঘাত-প্রাতঘাতের মাধ্যমে এমন একাঁট মজুরীর হার 'িধারিত করে, যে হারে শহমের 
চাঁহদা ও যোগান সম।ন হয় । এই মজুরীর হারকে ভারসাম্য মজুধ্ধশীর হার 
(80011151000 8৫6 150০) বলা যায় । অর্থাৎ জ্ডারসাম্য-মজুরীর হারে যতজন 
শুুমিক কাজ করতে চাইবেন" তাঁরা সকলেই কাজ পাবেন । কাজেই বেকার সমস্যা 
থাকবে না । রেখাচিন্রের সাহায্যে এটি দেখানো যায় । 

আমাদের রেখাচিন্রে ০২ হল শহমের যোগানরেখা এবং 7070 হল শহমের 
চাহদারেখা | 


ক্্যাসক্যাল তত্তেৰ শুমের যোগানকে বাস্তব মজরণর হার চন -এর উপর সরা- 


সারিভাবে 'নভ“রশশল করা হয়েছে । অর্থাং ্ বাড়লে (বা কমলে) শুমের যোগান 


বাড়বে ( বা কমবে )। কাজেই শুমের যোগানরেখা হবে উধর্বমুখখী ॥। অবশ্য মজহরণীর 
হার খুব বেশি হয়ে গেলে শুমিকেরা 
শহমের যোগান কমিয়ে দিতে পারেন। 
তাহলে শুমের যোগানরেখা কিছুর 
পর্যন্ত উধ্বমুখী হয়ে তারপর পশ্চাৎ- 
মৃখী হতে পারে । 
আমরা জান, শমের চাহিদা নিভরি 
করে প্রধানত শহমের প্রাস্তক উৎপাদনের 
উপর ॥ অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ চ্ছির 
৮.৩ রেখাচিত্র 5 ক্লযাসিকযাল তত্তেবর রেখে শুমের নিয়োগ এক একক বগ্ধি 
কর্মীনয়োগ করলে মোট উৎপাদন যে পাঁরমাণে বাড়ে 
তাকেই শমের প্রাস্তক উৎপাদন বলা 
হয়। অন্য উপাদান শ্থির রেখে শমের নিয়োগ যতই বৃদ্ধি করা যায়, শুমের 
প্রাস্তক উৎপাদন ততই হাস পায় ॥ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান প্রাস্তক উৎপাদন 





কনশনয়োগ ও বেকারি ৯৯১ 


বিধি কাধকরী হওয়ায় শুমের প্রাস্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে যায় ॥। এই কারণে 
শুমের চাহিদা রেখা [010 নিয়মুখা হয়েছে । 


রেখাঁচত্রে 9১ রেখা ও 17010 রেখা পরস্পরকে £ বিন্দুতে ছেধ করেছে। 
ঢ' হল ভারসাম্যের বিন্দু । এখানে ভারসাম্য-মজুরীর হার হল (%-) 


১. 
এই মজুরীর হারে শুমের চাহিদা -0ট্ও এবং শুমের যোগান » 0১. অর্থাৎ 


৬ 
(5), মজুরীতে 0২ সংখ্যক শুমিক কাজ করতে চান এবং উৎপাদনের মালিকেরা 


0০ সংখ্যক শহমিক 'িষুস্ত করতে চান। কাজেই যাঁরা কাজ করতে চান, তাঁরা 
সকলেই কাজ পাবেন। দেশে আনচ্ছা-বেকারত্ব ( [2০01021 [01092000105- 
00০15: ) বলে 'কিছ? থাকবে না। 


কিন্তু প্রকৃত মজুরীর হার ( 4০655] 88০ 1966 ) (৪ |, যাঁদ ভারসাম্য" 


মজুরীর হার (% ৃ ০ অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে সেই মজনরীর হারে শহনের 


যোগানের চেয়ে শুমের চাহিদা কম হবে এবং শুমের বাজারে দেখা দেবে আতীরন্ত 
শুমের যোগান (10য5655 ১৪00]5 ০৫ [81000$ ) বা বেকার সমস্যা । আমাদের 


রেখাচিত্রে (*) ৪ মজনরীর হারে শুমের বাজারে 48 পাঁরমাণ আঁতারন্ত যোগান 


থাকবে । 

কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতাঁবদদের মতে শহমের বাজার যাঁদ যথার্থই পূর্ণ- 
প্রতিযোগিতামূলক হয়” তাহলে আতারন্ত শহমের যোগান বা বেকার সমস্যা 
দীর্ঘকালে থাকতে পারে না। বেকার সমস্যা থাকলে অচিরেই মজুরীর হারের 
এমন পাঁরবর্তন হবে যাতে শহনের চাহিদা ও যোগান আবার সমান হবে । ক্লযাসিক্যাল 
যান্তকে আর একট 'বিস্তত করা যাক। 

যাঁদ শুমের বাজারে বেকার সমস্যা থাকে, তাহলে শহমের যোগান চাহদার 
চেয়ে বোঁশ হবে । যাঁরা বেকার তাঁরা বেকার থাকার চেয়ে কম মজুরীতে কাজ 
করতে রাজশী হবেন । কিন্তু যাঁরা লাজ করছেন এবং যাঁরা কাজ পানাঁন, বেকার 
আছেন--উভয়ের যোগ্যতা সমান হলে উৎপাদনের মীলকেরা কম মজুরীতে 
বেকারদের কাজে 'নিয়োগ কব্রবেন কিংবা 'নয়োগ করতে চাইবেন । এর ফলে বেকার 
শহমিকদের সঙ্গে কর্মে নিষন্ত শুমিকদের প্রাতযোগতা বেড়ে যাবে! এই প্রাত- 
যোশ্রিতার ফলেই মজুরীীর হার কনবে। 

মজ-বশ হল উংপাদনের মালিকদের উৎপাদন ব্যয়ের অংশ । একে পাঁরবর্তনশঈল 
বাদ ধল। হয় । শমের মজুরা ছাড়াও পাঁরবর্তনশশল ব্যয়ের মধ্যে থাকে কাঁচামালের 
দান এ আযানা পাঁরবর্তনশশীল উপাদান ও উপকরণের জন্য ব্যয় । অন্যান্য পার" 


১০০ আধুনিক অর্থনীত 


বত'নশশল ব্যয় স্থির থাকলে এবং শুমিকদের মজুরণীর হার কমে গেলে প্রাতষ্ঠানের 
পারবর্তনশখল ব্যয় কমবে । আমরা জানি প্রাতিষ্ঠানের প্রাস্তক বায়ের মধ্যে থাকে 
পারবর্তনশশল ব্যয় । রাজেই আমরা বলতে পাঁরি- মজুরীর হার কমলে উৎপাদন, 
প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্য়ও কমবে । 

ক্যা'সক্যাল অর্থনীতিতে দ্রব্যের বাজারে পুণ্ প্রতিযোগিতা থাকে বলে ধরে 
নেওয়া হয় । পর্ণ প্রতিযোগিতামলক বাজারে দ্রবোর দাম প্রাস্তক উৎপাদন বায়ের 
সমান হয় । অর্ধ 2-৮10০. কাজেই মজুর*র হার কমলে প্রাস্তিক বায় কমবে” 
গাস্তক বায় কমলে দ্রাম কমবে । দ্বাম কমলে মুনাফা বাড়বে । ফলে উৎপাদন 
বাড়বে । উৎপাদন বাড়লে শহমের চাহিদা বাড়বে । শহমের চাহিদা বাড়লেই 
কমণশনয়োগ বাড়বে এবং বেকার সমস্যা কমবে । যতক্ষণ পষস্ত শুমের বাজারে 
বেকার সমসা। থাকবে--ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে এবং অবশেষে বেকার 
সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হবে । 

এই প্রাক্ুয়ায় মল ভূমিকা হল মজুরীর হারের । মজুরীর হার কমে গেলেই এটা 
হয়। কিক মজুরীর হার যাঁদ কোন কারণে অনড় (11511) হয়ে যায়, তাহলে 
বেকার সমস্যা থাকলেও মজুরীর হার কমবে না॥। কাজেই বেকার সমস্যাও থেকে 
যাবে । ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা বলেন- শহ্মিকরা ভারসাম্য-মজুরীর হার গ্রহণে 
অসম্মত বলেই বেকার সমস্যা দূর করা যাচ্ছে না । অতএব এরকম বেকার সমস্য 
হল স্সেচ্ছা-বেকারত্ব (৬০1৩2 00176100105 1861) ) | 


ক্ল্যাপক্যাল তত্তেবয ন্রূটি £ 

(১) ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনশীতর এই 'নিয়োগতত্দের প্রধান সমালোচক হলেন লড* 
কীনস: । কীনস- যখন “সাধারণ তত্তৰ” নামক গ্রম্থটি রচনা করেন তখন পথবী- 
ব্যাপী মন্দার প্রকোপ চলছিল । মন্দার সময় অর্থনোতিক কাজে ভাঁটা পড়ে যায় । 
উৎপাদন কমে যায় । লোকের আয় এত কম হয় যে, তারা দ্রব্যসামগ্রণ ক্রয় করতে 
পারে না । ফলে অত্যুতৎপাদনের সমস্যা দেখা দেয় ॥ উৎপাদনের মাঁলকেরা একের 
পর এক উৎপাদন প্রাতম্ঠান বম্ধ করে দেন । সর্বত্র শুমিকেরা বেকার হয়ে পড়েন । 
বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯২৯ সালের মন্ৰার সময় পাঁথবীর 
সব দেশেই বেকার সমস্য এমনিভাবে একটি তশব্র সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় । অথচ 
তখনো ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিতে বলা হয়েছিল যে, দেশে বেকার সমস্যা থাকতে 
পারে না। কাঁন্স্‌ তাই ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনশীতিবিদের তব ভাষায় বিদ্রুপ 
করেছিলেন । তাঁরা যেন বাস্তবকে অস্কীকার করে ম্খের স্বর্গে বাস করেন। 
ব্যাপারট্যকে আমরা উট পাঁখর মত বোকামি বলতে পাঁর। উউ পাঁখ বিপদের 
সময় বালিতে মুখ গধজে দ্বিয়ে যেমন ভাবে--তার কোন বিপদ নেই। তেমনি 
ক্লাসক্যাল অর্থনশীতবিদরাও চারাঁদ্কে প্রচণ্ড বেকারত্ব দেখেও বলতেন--বেকাতি 
নেই" । অতএব ক্ল্যাসিক্যাল তত্ব অবাস্তব ॥ 


কমশনয়োগ ও বেকার ১০১ 


(২) ক্ল্যাসিক্যাল তত্তের বলা হয়-বেকারত্ব হল কম মজ্ুরণতে কাজ করার 
আনিচ্ছা । কিন্তু কীন্‌স্‌ দেখিয়েছেন দেশের অর্থনোতিক বিপধ়িই হুল বেকারত্খের 
কারণ ॥ দেশে যখন দ্ুবাসামগ্রণর চাহিদা কমে যায়, তখনই শহমের চাহিদাও কমে 
যায়। দ্রব্যসামগ্রশর চাঁহৰা থেকেই শুমের চাহিদ্ধার উদ্ভব হয় । শুমের চাহিদা 
হল উদ্ভূত চাহিদা (152৬50 60993] ) 1 অথাৎ বেকার সনস্যাকে চাহিদার 
দিক থেকে দেখা উচিত। ক্ল্যাসিক্যাল তত্বেৰ কিন্তু বেকার সমস্যাকে শহমের 
যোগানের সনস্যা হিসেবে দেখা হয় । এ দেখা ঠিক দেখা নয়। 

(৩) ক্ল্যাসক্যাল তত্তেৰ বেকার সমস্যার সনাধানের জন্য মজুরীর হার কমানোর 
পরামর্শ দেওয়া হয় । কীনসের মতে বেকার সমস্যাকে যার্দ রোগণর সঙ্গে তুলনা 
করা হয়, তাহলে বলা যায় মওুরী হাসের ওষ ধা খাওয়ালে রোগীর মৃত্যু হবার 
সম্ভাবনাই বেশি থাকবে । কারণ মন্দার সময় মজুর হাস করলে প্রতিষ্ঠানের 
উৎপাদন বায় যেমন কমণে, তেমান শ্রমিকদের আয়ও কমবে । অথাৎ মজুরী 
হাস একটিকে যেমন ব্যয় কাটে, অন্যাদকে তেমাঁন এটি আয় কাটে । 

(8) আমরা যাঁদ ধরে নিই যে, মজুরীর হার কমলে শ্রামকদের আয় কমে যায়? 
তাহলে ক্ল্যাসিক্যালদের যুক্ত-পরদ্পরা কাজ করে না, বরং মজুরী হাস করলে 
?নয়োগ কমে যেতে পারে । কাীনসের মতে মজুরণীর হার কমলে শ্রামকর্দের আয় 
কমবে । আয় কমলে চাহদ। কমবে । চাহিদা কমলে দাম কমবে, মুনাফা কবে, 
উৎপার্ঘন কমবে, ঈনয়োগ কমবে । এইভাবে দেখা যার ষে, মম্বার সময় মজুরী 
কমলে বেকার সমস্যা তীব্রতর হতে পারে । 


৮.৩ কীন-সের নিয্মোগতত্তেবর সংক্ষিপ্ত আলোচনা £ 

কীনংসের মতে দেশে নিয়োগের পাঁরমাণ নির্ভর করে মোট চাহিদা বা কার্যকরগ 
চাহিদার (£60০৫৬৪ 06029120 ) উপর । মোট কার্যকরী চাহিদ্বার মধ্যে থাকে 
মোট ভোগব্যয় (০) ও মোট 'বানয়োগ ব্যয় 0). অর্থাৎ মোট চাহিদা হল 0০471. 
ভোগব্যয় আবার বহু বিষয়ের উপর ভর করেঃ তাদের মধ্যে আয় (%) হল 
প্রধান । তবে ক্ল্যাঁসক্যাল অর্থনশীতাবিদরা মনে করতেন সগ্চয় ও ভোগ সুদের হারের 
(£) উপর নির্ভর । তাহলে আমরা বলতে পাঁর--ভোগব্যয় নির্ভর করে ৬ ও 
এর উপর ॥ আমরা পাই ০-৮0(%, £). তবে কীনসের 'নয়োগতত্তের “0-এর 
সঙ্গে %-এর সম্পর্কাটি বিশেষ গুরবস্বপূর্ণ । খু বাড়লে ০ বাড়ে, খু কমলে ০ 
কমে। ৬ বাড়লে ০ যে হারে বাড়ে তাকে আয়জানত প্রাস্তক ভোগ্প্রবণতা 
(10) বলা হয়। কাঁনসের মতে % যত বাড়ে ১10০ ততই কমে যেতে থাকে । 
দেশে যখন ৬ কম থাকে, যখন দেশবাসাদের ভে(গাকাঙ্ষা পর্থমান্রায় চাঁরতার্থ 
হয় না, তখন 22০ বেশি থাকে । এরপর %.বত বাড়ে, ভোগাকাতক্ষা “বত চাঁরতার্থ 
হয়ঃ তত আঁতীরন্ত আয়ের একাঁট বড়ো অংশ ভোগের কাজে ব্যায়ত না হয়ে সাণ্চিত 
হতে থাকে । এইজন্য ধনী দেশে সাধারণ ভোগাদ্রব্যের চাহ কম হারে বাড়ে । 


১০২ আধ্ানক অর্থনীতি 


ীকল্তু উৎপাদ্ধন খুব বেশি হারে বাড়ে । কাজেই ধনী দেশে ভোগপ্রবণতার ঘূুর্বজাতার 
জন্যই অত্যুৎপানের সমস্যা দেখা দেয় । অত্যুৎপান থেকে মন্দা আসে । মন্দার 
ফলেই বেকার সমস্যা দেখা দেয় । 


কার্ধকরী চাহিদার একটি অংশ হল ভোগব্যয়। অপর অংশটি হল বিনিয়োগ 
ব্যয়। বাঁনয়োগ হল মূলধন ভাশ্ডারের বস্ধি। দেশের বিনিয়োগ বৃষ্ধি পেলে, 
কীনসের মতে গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় ব্ধি পায়। বিনয়োগ যত বাড়ে, 
আয় তার চেয়ে বেশি বাড়ে । আয় বাড়লে চাঁহদা বাড়ে। চাহিদা বাড়লে 
উৎপাদন বাড়ে এবং উৎপাদন বাড়লে কমণনয়োগ বাড়ে । এইভাবে বিনিয়োগ 
থেকে কমশনয়োগ বৃদ্ধি পায় । 

ক্লযাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্রা মনে করতেন বিনিয়োগ স্দের হারের উপর নিভর 
করে। শুদের হার কমলে বিনিয়োগ বাড়ে । কিন্তু কীনসের মতে 'বানয়োগ 'নিভ'র 
করে প্রধানত বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে বানয়োগকারদের আশা-আশত্কার উপর । 
এক্ষেত্রে সুদের হার একটি গৌণ বিষয় ॥। বিনিয়োগকারীরা যাঁদ মনে করেন ষে, 
বিনিয়োগ বৃদ্ধি করলে দ্রব্যের উৎপাদন যে পারিমাণে বাড়বে বাজারে তার চাহিদার 
কোন অভাব হবে না, তাহলেই তাঁরা সহজভাবে বাঁনয়োগ করবেন । কিন্তু তাঁরা 
যদ বাজারের অবচ্ছ'য় আচ্ছাহণীন হয়ে পড়েন, তাহলে তারা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে 
চাইবেন না এবং তার জন্য 'বানয়োগও কমিয়ে দেবেন। সুদের হার কম হলেও 
তাঁরা এক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে রাজি হবেন না। 

মন্দার সময় উৎপাদনের মালিকেরা বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে নিতান্ত হতাশ হয়ে 
পড়েন । এসময় সুদের হার কম থাকলেও তাঁরা বিনিয়োগ করার মত উৎসাহ 
পান না। কাজেই মশ্দার সময় শ্রমের চাহিদা কম হবে এবং কমশানয়োগ কমবে, 
অর্থাৎ বেকারি বাড়বে । 

কীনসের এই নিয়োগতত্ের মলকথা দুটি (১) বেকার সমস্যার কারণ উচ্চ- 
মজুরাীর হার নয়, দেশের অর্থনোতিক অবস্ছাই বেকার সমস্যার কারণ, ।২) দেশে 
যদি বেকার সমস্যা থাকে, তাহলে আপনা থেকেই সেই বেকার সমস্যা ঘর হতে 
পারে না। ক্ল্াসিক্যাল অর্থনীতবিদ্বরা মনে করতেন, শ্মের চাঁহদা ও ষোগান- 
রেখা যেখানে পরস্পরকে ছেদ করে, সেই ছেদ্ববিন্দুতেই শুমের পূর্ণ নিয়োগ ঘটে । 
প্রকৃত মজুরীর হার ভারসাম্য-মজুরশর হারের চেয়ে বেশি হলেই শুমের যোগান 
শুমের চাহিদার চেয়ে বেশি হয় এবং বেকার সমস্যা দেখা দেয় । ধামিকদের মধ্যে 
প্রাতযোগিতা থাকলে মজুরীর হার কমে যায় ও শের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। 
এইভাবে আপনা থেকেই বেকার সমস্যা ঘর হয়ে যায় । কশনসের মতে শহমের 
চাহিদা ও যোগানরেখা যে বিশ্বুতে ছেদ করে সেখানেই শুমের সম্ভাব্য যোগান শহমের 
গুকৃত চাহিদার থেকে বেশি থাকে ; কাজেই শমের বাজারে ভারসাম্য অবস্থাতেও 
বেকার-সমস্যা থেকে যায় । পরপ্ঠার রেখাচিত্রের সাহাযো এটি দেখানো হল । 


কমণশনয়োগ ও বেকারি ১০৩ 


গই রেখাচিন্লে উল্ল"্য অক্ষে আর্ক মজুরী (৬৮) ও অনুভূমিক অক্ষে শুমের 
বনয়োগ (বৈ) পাঁরমাপ করা হচ্ছে। কীন্সের মতে শমের যোগান আর্থিক 
মজরীর ছারের উপর ধনর্ভর করে। শহীনক পক্ষ ও মা'লক পক্ষ থোৌথ ্বর- 
কষাকাঁষর মাধ্যমে মজুরণর ছার 'নিধরিণ 
করে। ধরা যাক, এই মজুরীর হার 
হল 0৬৬০. এই মজুরীর হারে শমের 
যোগানরেখা ৬৬ ০৭৪ 4৯ বিন্দু পয্ত 
সমাস্তরাপ হয়েছে । অথাঁথ 0৬৮০ $ 
মজুরীর হারে শহমের যোগান হবে 
0৮. ০0০8 হল পর্ণানয়োগস্তর 
পর্যন্ত শুমের যোগান । 4৯ বিন্দুর 
পর শহমের যোগান রেখাটি প্রায় 0 ্ র্‌ 
উল্লত্বভাবে উধ্দমুখী হসেছে। এ থেকে এ 
বোবায়-_মজনরীর হার ০৬/৭ অপেক্ষা ৮.৪ রেখাঁচির £ কীনূসের নিয়োগ তন্তে 
বোঁশ হলে শমের যোগান বাড়বে, তবে ০84 
খুব কম পাঁরমাণেই বাড়বে । আগে যাঁরা স্বেচ্ছায় বেকার ছিলেন, মজুরীর হার 
বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা হয় তো শুমের যোগান দিতে রাঁজ হুবেন। কাজেই 
শুমের যোগান 'ক্রিছুটা বাড়বে । 

এখানে 100 হল শুমের চাহিদা রেখা । এটি স্বভাবতই নিম্নমুখী হবে । 
রেখাচিনে [010 রেখা ৬০ রেখাকে 8 বিদ্দৃতে ছেদ করেছে । 7 বন্দ্াট 
শুমের চাহিদা রেখা ও যোগান রেখার উপর আছে। কাজেই ৪8 ণবশ্দুটকে 
আমরা প্রচাঁলত সংজ্ঞা অনুবায়ী একটি ভারসাম্য বিশ্দু বলতে পারি । 8 বন্দূতে 
শুমের কৃত নিয়োগ হবে 0 এবং মজ.রীর হার হবে ০৬/০- কিন্তু এই মজুরীর 
হারে শুমের যোগান 0৪; কাজেই শমের চাঁহদ্বা শুমের যোগানের চেয়ে 
ব,ব। পারমাণে কম হবে। অথাঁষ 0৬০ মজটরীর হারে শুমের বাজারে 
আপাতদ্‌ষ্টিতে ভারসাম্য থাকলেও বশর পাঁরমাণ বেকারত্ব থেকে যাবে। এই 
বেকারত্বকে কোনমতেই স্বেচ্ছা-বেকারত্ব বলা ধাবে না। এটা হল আঁনচ্ছা-বেকারস্থ 
এবং এর জন্য শুমিকেরা কোনমতেই ধল্লী নন । 


ক্াসিক্যাল অর্থনধাঁতর সমর্থকরা বলতে পারেন_এখানে শুমিক সংঘ বা 
মালিক সংঘ থাকার জন্যই মজুরীর হার ০৬/০ চ্চরে অনড় হয়ে আছে । মজহরীর 
হার নীচের দিকে না নামলে কোনমতেই এই বেকারস্ব দুর করা যাবে না। 


শুমের বাজারে পৃপ্প্রাতিযোগিতাকে নন্ট করা হয়েছে, দাম ও মজ.রীর হারের 
সহজ পাঁরিবর্তনশশলতাকে নষ্ট রুরা হয়েছে, তারপর পর্ণকর্মীনয়োগের কথা 
ভাবা হচ্ছে । আসলে এটা ছল একরকমের দ্ষেচ্ছা-বেকারস্ধ ৷ 





1১ 


১০৪ আধুনিক অথ-নশাতি 


কণন-গের িয়েগতবেবর পর্যালোচনা £ 


(১) প্রথমেই বলতে হয় কীনস নিয়োগতত্তকে বান্তবতাব উপর 'ভাত্ব করে 
গড়ে তুলেছেন । র্ল্যাসিক্যাল তত্দের মত এটি অনুধারণার বেড়ায় বাধা অবান্তব ও. 
ধিশুষ্ধ ব্যাপার নয় ॥। মজ্কুরশর হার নধারণে শহমক সংঘের গৃরুস্থকে অস্বীকার 
করা অবাস্তব ও অনায় । 

(২) দ্বিতীক্ঘত, কীনস মজুরখর হার নিধারণের ক্ষেত্রে সামগ্রিক চাহিদার 
গুরুত্বের দিকে আমাদের দূ ্টি আকর্ষণ করেছেন । ক্ল্যাসিক্যাল তত্তেৰ যোগান যেমন 
গুরংত্বপ্ণ4 দ্ুবোর যোগান যেমন কমশীনয়োগ নিধরণ করে, কনূসের তত্ব তেগনি 
চাহিদা গুরংত্বপূণণ। দ্রব্যের চাহিদ্ধাই কমণনয়োগ নিধরিণ করে । বলাবাহুল্য 
দুটি মতের মধ্যেই পক্ষপাতিত্ব ও একদেশদর্শিতার দোষ আছে । হয়তো ক্লা/সিক্যাল 
ও কানসীয় মতের মিলনের ফলে যে তত্দের জম্ম হবে তাই দিয়ে কম“ নিয়োগকে 
আরো ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে। কিন্তু এককভাবে দেখলে এই দুটি' 
মতের মধ্যে কীনসের মতাঁটকেই বেশি বাস্তব বলে মনেহয়। তবে উত্লত ধন- 
তাম্তিক দেশেই দ্রব্যের চাহিদা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় । অনন্ত, দারদু ও 
জনবহুল দেশে চাঁহাার' সমস্যাটি গৌণ । সেখানে কীনসের চেয়ে ক্ল্যাসিকাল 
তত্বই বেশি প্রাসাঙ্গক হতে পারে । 

(৩) তৃতীয্ণত, কীন্স আর্থিক মজুরীকে যেভাবে অনড় করে ফেলেছেন, তাতে 
ক্লাসিক্যাল ব্যবচ্ছার মধ্যেও বেকারত্তের উচ্ভব হতে পারে ॥। 'বিপরশতপক্ষে আমরা 
যদ মজুরীর হারকে নমনশয় বা পাঁরিবর্তনশশল বলে ধরে নিই, তাহলে কঈনসের 
তত্দেও পূর্ণকম্মীনয়োগ আসতে পারে । কাজেই ভারসাম্য অবস্থায় বেকারত্ব 
থাকতে পারে বলে কীন:সের যে বন্তব্য তার মধ্যে চমক ছাড়া আর কোন নতনত্ব নেই ॥ 

(8) চত্ুথত, অনেকে বলে থাকেন ভারসাম্য অবস্থায় বেকারত্ব-- 
(100111021002 51018 01561030105 03612 ) ব্যাপারটি অর্থহীন শব্দ মান । শমের 
বাজারে ভারসাম্য থাকলে বেকারস্ব থাকতে পারে না বেকারত্ব থাকলে শহমের 
বাজারে ভারসাম্য থাকতে পারে না। কীন্স দোখিয়েছেন শমের বাজারে 
ভারসাম্য ও বেকারত্ব একই সঙ্গে থাকতে পারে । এটা নিছক কথার জাদ;, আর 
কিছু নয়। 


৮.৪ বেকারত্বের শ্রেণীবিভাগ £ 


কোন দেশের জনগণের মধ্যে শিশন, বৃদ্ধ? অক্ষম ও আঁনচ্ছুক ব্যান্তদের বাদ 
'দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক, সম” ও কম” করতে ইচ্ছুক ব্যান্তদের নিয়ে গড়ে ওঠে সেই দেশের 
শহুমিক বাহন? (1:9০ 5০:০০ )। এই বাহনীর একটি বড়ো অংশ কাজ পান । 
কিন্তু কিছু মানুষ কাজ পান না। এরা প্রচালত মজুরণতে কাজ করতে চান» 
অথচ কাজ করতে পান না বলে এদের বেকার বলা হয় । যেমন, শহমিক বাহিনগতে 


কমশনয়োগ ও বেকারি ১০৫ 


যা্দ একশ জন লোক থাকে, তাদের মধ্যে যা নষ্বুই জন কাজ পেয়ে যান এবং 
দশ জর্ন বেকার থাকেন, তাহলে আমরা বলতে পারি সেই দেশে বেকারত্বের হার 
হল দশ শতাংশ । 

বেকারত্বকে আমরা প্রথমেই দ্ভাগে ভাগ করতে পার যথা, স্বেচ্ছা-বেকারস্ব 
ও আঁনচ্ছা বেকারত্ব । মাঁনচ্ছা বেকারত্বকে আরো নানাভাবে ভাগ করা 
যায়! ধথা, 

(১) খাতুগত বেকারত্ব ( ১69507291 02029105106 )১ 

(২) বাণিজাচক্রজনিত বেকারত্ব ( ০5০11291 9610010510367)0 

(৩) বিরাতমূলক বা সংঘষ"জাঁনত বেকারত্ব ( হ015019021 010610009109512626 ) 

(8) ছদ্ঘবেকারত্ব (10195051560. 01561009105 175616 ) । 


(১) খতুগত বেকারত্ব ঃ কোন দ্রব্যের উৎপাদন যাঁদ একটি 'নার্দঘ্ট খাহুতে 
বা একটি 'নর্দঘ্ট মরশুমে হয়ে থাকে তাহলে অন্য খতৃতে বা অন্য মরশুমে সেই 
দ্রব্যের উৎপার্ন বম্ধ থাকার জন্য সেই উৎপাদন ব্যবচ্ছায় 'নিষন্ত ব্যান্তগণ বেকার 
হয়ে পড়েন। এইরূপ বেকারত্বকে ধতুগত বেকারত্ব বা মরশুমী বেকারত্ব বলা 
হয়। যে দেশে কৃষি প্রকৃতি-নিভর, যেখানে সেচের সযোগ নেই, পযায়ক্মিক 
চাষের ব্যবস্থা নেই, অন্য সময়ে চাষ করা যায় এমন বীজের আবিষ্কার হয়নি, 
সেই দেশের কৃষি-ব্যবস্থায় খতূগত বেকারত্ব দেখা দেয়, কারণ সেই দেশে প্রাকীতিক 
মরশুমের উপর নির্ভর করে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটিমান্র শস্যের চাষ 
করা হয়। বাকি সময় চাষীরা বেকার হয়ে পড়েন। ভারতের কৃষিতে খহ্ুগত 
বেকারত্ব এইভাবে একটি প্রধান সমস্যায় পাঁরণত হয়েছে। 


কাঁষ ছাড়াও শহরে বা শিজপাঞ্চলেও অনেক ক্ষেত্রে খাতুগত বেকারত্ব দেখা দিতে 
পারে । আমাদের দেশে শীতকালে আইসক্রীমের চাঁহদা কমে যায়। ফলে 
আইসক্রীম ব্যবসায়ে নিষুত্ত ব্ন্তিদের অনেকে শীতকালে বেকার হয়ে পড়েন । 
অবশা তাঁরা যাঁর্দ অন্য কাজ যোগাড় করে নেন তাহলে আলাদা কথা । 
আইসক্রীমের মত আরো অনেক ক্ষেত্রেই খতুগত বেকারতদ দেখা দেয় । 


(২) বাণিঙ্গযচক্রজনিত বেকারত্ব £8 কোন দেশের অর্থনোৌতক কাজকম“ কয়েক 
বছর পর পর প্রায় নিয়মিতভাবে ওঠানামা করে থাকে । এই ওঠানামাকে 
বাণিজ)চক্র বলা হয় । বাণজাচক্লের প্রধান ধাপ হল দুটো । কখনো অর্থনোতিক 
কাজকর্ম খুব উচ্চন্তরে চলতে থাকে, আবার কথনো বা অর্থনোতিক' কাজকমে মন্দা 
দেখা দেয়। মন্দার সময় উৎপাদন, আয়, চাঁহদা সব একেবারে নীচের স্তরে 
নেমে যায়। এইসময় শমের চাহদ্দা শুমের যোগানের তুলনায় অত্যন্ত কম হয়। 
কাজেই বেকারত্ব দেখা দেয়। .আবার অর্থনোতক কাজকমের উধর্থগাত শুরু 
হয়। তখন শহমের চাহিদা বাড়ে । বেকারত্ব কমতে থাকে । এইভাবে বাণ্জা 


১০৬ আধ্নিক অর্থননীত 


চক্রের ওঠানামার সঙ্গে তাল রেখে বেকারত্ব কমে বা বাড়ে। একে বাণিজ্াচক্রজনিত 
বেকারত্ব বলা হয়। 

(৩) বিরতিমূলক বেকারত্ব 8 কোন উৎপাদন প্রাতিষ্ঠান হঠাৎ বম্ধ হয়ে গেলে 
সেই প্রতিষ্ঠানে নিষুন্ত শুমিকেরা বেকার হয়ে পড়েন। সাময়িকভাবে তাঁদের 
কর্মনিয়োগে বিরাতি দেখা দেয় । এর পর সেই শুমিকেরা অন্য প্রতিষ্ঠানে নিয্য্ত 
হবার চেস্টা করেন। ঘযতাঁ্দন তাঁরা অন্য প্রাতষ্ঠানে বা অন্য কোন কর্মে নিযুক্ত 
হতে না পারেন, ততাদন পখন্ত তাঁদের বেকার থাকতে হয় । এই বেকারত্বকে 
বিরাতিন্লক বেকারত্ব বলা যায়। বন্দরে মাল খালাসী ও স্টেশনের কুলিদের 
ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি জাহাজ বা ট্রেন এলে তাঁরা কাজ পান। যতক্ষণ পযন্ত 
অর একটি জাহাজ বা ট্রেন না আসে ততক্ষণ তাঁদের বেকার থাকতে হয় । 

(5) ছদ্মবেকারত্ব 8 যাঁরা আপাতদদ্টতে কাজ করেন, কিন্তু সেই কাজের 
ফলে মোট উৎপাদন ব্‌দ্ধি পায় না, তাঁরা কনর ছদ্মবেশে বেকার থাকেন । 
তদের এই বেকারত্বকে ছদ্ম বেকারত্ব বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বলা হয়। যাঁরা 
ছদ-বেকার তাঁদের কেস ফলে মো উৎপার্দন বাদ্ধ পায় না (হাসও পায়না), 
কাজেই তাঁদের প্রাশ্তক উৎপাদন ক্ষমতা শুন্য । এদেরকে যর্দ সেই উৎপাদন 
ক্ষেত্র দেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়ঃ তাহলে সেই ক্ষেত্রের মোট উৎপাদন 
কমবে না। 

ছদ্মবেক্চারত্ব প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যায়। যেখানে উৎপাদন প্রাতিষ্ঠানের 
মাঃলক মজুরী দিয়ে ভাড়াটিয়া শুমিক নিধুত্ত করেন, সেখানে 'তিনি কখনই এমন 
মক নিয়োগ করবেন না যাঁর প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা শুন্য । যেখানে মালিক 
নঙ্গের শম ব্যবহার করেন, সেই মালিকের ক্ষেত্রেই ছদযবেকারত্ থাকতে পারে। 
আমাদের দেশে যেসব মালিক-কঘক (0%706£ ০10159৮০: ) কৃষিকমে নিযুক্ত 
আছেন তাঁদের অনেকেই অন্য কোন ক্ষেত্রে কমণীনয়োগের সুযোগ না পেয়ে বাধ্য 
হয়ে কীষকনে নিজেদের জাঁড়য়ে রাখেন । কাঁষকমে" এত লোকের প্রয়োজন নেই । 
তবু অনেকেই বাধ্য হয়ে কৃষিকম“ করেন । এর ফলে কষতে জনচাপ দেখা দেয় । 
এর অন্য নাম ছদ্মবেকারতৰ । 

স্বপ্পোন্তত দেশের শিজ্পক্ষেত্রে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সেবাক্ষেত্রে 
কমানয়োগের সুযোগ খুব ধীরগাতিতে বাড়ে । অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য 
শহমিক বাহনধর আয়তন দ্ুতহারে বেড়ে যায় । কাজেই বাঁধত জনসমন্টির একাঁট 
বুড়ো অংশ বাধ্য হয়ে বিকম্পহবনভাবে কীষকর্মে জড়িত হয়ে যায় । এতে 
কুষর উৎপার্দন বৃদ্ধি পায় না। কাজেই আতারত্ত শুনিকরা ছদ্যবেকারতেহ ভোগেন । 


৮৫ বেকার সমস্যার সমাধান-সূত্র নিণ'য় £ 


চেখে 


০০ 


সখি 


তন্ত্ঙ্গতভাবে বেকার সনস্যা সমাধানের উপায় বলে দেওয়া খুব সহজ । 'কন্তু 
শুখে বলা যত সহজ: কাচ্চি করা ততই কঠিন । বিশেষত পনতাংন্ত্রক দেশে বেকার 


কমণানয়োগ ও বেকার ১০৪ 


সমস্যা একাট জাঁটল সমস্যা হয়ে দেখা দেয় । ধনতাশ্রিক দেশে যেহেতু অর্থনৈতিক 
কাজকর্মের উপর সরকারের নিয়ল্্পণ খুব বোশ থাকে নাঃ চাহিদা ও যোগানের 


অদ্দশ্য শান্তর প্রভাবে সেখানে সব 'ফিছু নিধাঁরিত হয়, কাজেই বেকার সনস্যা 
হামাধানের জন্য এখানে কোন নীতি নিধারণ করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। 
ক্ল্যাসিক্যাল অথ-নখাতাবিদরা 'নিয়ম্ত্রণাবহশন অঞ্ব্যবচ্ছার সমর্থক । কাজেই তাঁদের 
বন্তব্য হল যে, বেকার সমপ্যা নিজে থেকেই চলে যাবে । কানস প্রথম দেখালেন, 


এই য্যান্ত ভুল। বেকার সমস্যা আপনা থেকেই দেখা দিতে পারে । কিন্তু আপনা 
থেকে চলে যেতে চায় না। 


কীন্সের মতে বেকার সমস্যা সমাধান করার জন্য সরকার হস্তক্ষেপের 
প্রয়োজন । চাহদা ও যোগানের হাতে সব 'কছু সমর্পণ করে দিয়ে চুপচাপ 
বসে থাকলে হবে না। সেজন্য অনেকে কীন্সকে সমাঙ্গতাশ্ত্িক ধারণার মানুষ 
বলে মনে করেন। 

যে যাহোক, আমরা কীন্সের মত মেনে নিয়ে বলতে পার--বেকার সমস্যা 
সমাধান করাপ জন্য সরকার ব্যাপক ভাত্ততে চেষ্টা করতে পারেন । সরকার 
এর জন্য তাঁর আর্থিক নাত প্রয়োগ করতে পারেনঃ বাজেটকে ব্যবহার করতে 


পারেন এবং নিজে প্রতাক্ষভাবে কনণনয়োগের স্তযোগ সংছ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
পারেন । 


দেশে মন্দাজানত বেকারত্ব দেখা 'দিলে সরকার মন্দা প্রাতিরোধের জন্য ব্যবদ্থা 
1নতে পারেন । বেসরন্দারী বিনয়োগকারশীরা মন্ৰবার সময় 'বানয়োগ কামিয়ে দেয় । 
ফলে মৃলধনের চাঁহদা কমে এবং সেই সঙ্গে শ:মের চাহিদাও কমে যায় । ফলে 
বেকারত্ব বৃম্ধ পায় । স্রকার আর্ক নীতি ব্যবহার করে বেসরকার' 'বানয়োগ- 
কারীদের উৎসাহ দিতে পারেন । যাতে বিনিয়োগকারীরা যথেন্ট অর্থের বা 
খণের যোগান পায় তার জন্য ব্যবচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। সরকার দেশের 
ভোগবায় বছ্ধি করার জন্য জনগণের উপর আয়করের হার কামিয়ে 'দিতে পারেন। 
এর ফলে ব্যয়যোগ্য আয় ( 41323591015 250920396 ) বাড়বে এবং আয় বাড়লে 
দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদ্দা বাড়বে । ফলে শহমের চাহদা বাড়বে এবং বেকারত্ব 
কমবে । সরকার আয়ের বস্টনের পাঁরবঙন করতে পারেন ॥। দেশের দ্ারদু 
জনসাধারণের প্রান্তক ভোগপ্রবণত' "শনীদের চেয়ে বোশ। কাজেই দার্দদের 
অনুকুলে আয় বস্টনের পাঁরবর্তন করলে দেশের ভোগব্যয় কৃদ্ধি পাবে । 


তবে সরকার প্রত্যক্ষভাবে নিজের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি করে বেকার 
সমস্যার উপর কায“করণীভাবে আঘাত হানতে পারেন। সরকার তাঁর প্রতিরক্ষা ও 
প্রশাসানক কাজে বোশ করে লোক নিযস্ত করতে পারেন ॥ এর ফলে সরকারের 
বায় সরকারের আয়ের তুলনায় বাড়বে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঘাটতি ব্যয় নতুন নোট 
ছাপয়ে তো সহজেই পূবণ করা যায়ঃ সরকার বেকার সমস্যা সমাধানের জনাই 


১০৮ আধুনিক অর্থনীতি 


নিজের ভোগব্যয় ব্ধি করতে পারেন । আবার সরকার যদ্দি দেশে কলকারখানা 
গাড়ে তোলেন তাতে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে অনেক লোকের কর্মানয়োগ হবে । 
অর্থাৎ সরকারী উৎপাদন ব.ছ্ধি করে, বিনিয়োগ বদ্ধি করেও বেকার সমস্যার 
সমাধানের জন্য ব্যবচ্ছা গ্রহণ করা যায়। 

সরকার বেকার সবস্যার সমাধানকে জাতীয় পাঁরকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য 'হসেবে 
গণ্য করতে পারেন । পরিকল্পনায় সেইজন্য বিশেষভাবে অর্থ বরাম্ঘ করা যেতে 
পারে। 

বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার শহম-গভশর উৎপারথন কৌশলের উপর 
গুর-ত্ব দিতে পারেন । উৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহারকে অপাঁরহাধ- শ্তরে নামিয়ে 
এনে যন্ত্রের পারবে শমের নিয়োগকে বৃষ্ধি করা যায় । 

এগুলো হল শহমের চাহিদা বৃদ্ধির ব্যবচ্থা। কিন্তু শুমের যোগানকেও নিয়ন্ণ 
করতে হবে । এর জন্য জন্মশাসন পম্ধাতর আশ় নিতে হবে । প্রয়োজন হলে 
কঠোরতম পদ্ধাতও গ্রহণ করতে হতে পারে । 

শুমের যোগানের পাঁরমাণ হাস করার সঙ্গে সঙ্গে শুমের গ্ণগত মান বৃশ্ধির 
ব্যবচ্ছা গ্রহণ করা চাই। এরজন্যে শুমের কারিগাঁরক জ্ঞান ও দক্ষতা ব.প্ধির ব্যবস্থা 
করতে হয়। দেশে কারিগঁরক শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হ্ুবে, যাতে শহমিকেরা 
বাভল্ব ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি কর্মে নিশ্ুন্ত হতে পারেন । 

পাঁরশেষে বলা যায়__ বেকারত্ব যেহেতু বহু রকমের, অতএব যে কোন একটি 
সাধারণ বাবন্থা গ্রহণ করলেই সব রকম বেকারত্ব দূর হবে না। খ্তুগত বেকারত্ব 
দর করতে হলে কৃঁষক্ষেত্রে বহু ফসলের চাষ, সেচের প্রসার ও আমশ্চধ" বীজের 
ব্যবহার করতে হবে। মম্দাজানত বেকারত্ব দূর করার জন্য বাঁণিজ্াচক্র 
প্রাতরোধকারী ব্যবন্থা নিতে হবে। বিরাতমূলক বেকারত্ব কিন্তু একটি কঠিন 
সস্যা হিসেবে থেকে যাবে বলে মনে হয়। অনেক অর্থনপাতিবি্ একে 
অপাঁরহার্য বেকারত্ব বলে গেনে নিতে চান ॥ এর সমাধান 'নর্ণয় করা খুবই কঠিন। 
ছচ্নবেকারত্ব দূর করাও কঠিন। তবে এরজন্য কাঁষর আনযা্গক ক্ষেত্রের বিকাশ 
করা যেতে পারে । তবে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে চাই বিপুল পাঁরমাণ 
মূলধন । মূলধনের অভাবেই বেকার সমস্যার সমাধান করা যায় না। যে দেশে 
ম.লধন কম, সেই দেশকে এই সমস্যার ভিতরে থেকেই চলতে হবে । 


প্রগ্াবল? 


১। কোন দেশের কর্মানয়োগ কোন. কোন: 'ববয়ের উপর ॥নভ'র করে ? 
২ । শ্রনের যোগান বলতে কী বোঝ 2. শ্রমের যোগান সম্বন্বে কলযাপকঠাল ও কাঁন-সায় মতের 


ভুনা বর । 
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৩। কর্ম নয়োগ সম্বন্ধে ক্লযাসক্যাল তত্তবাটর সমালোচনা কর । 

৪ | তুমি কিমনে কর যে, মজুরশর হার কময়ে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায় ? 
'য্যান্তসহ আলোচনা কর । 

& । কণীন্সের কর্মীনয়োগ তত্তবৰাটর পরবালোচনা কর । 

৬। বেকার সমস্য বলতে কী বোঝায় 2 বেকারত্ব কত রকমের হতে পারে আলোচনা কর 
এবং কীভাবে বেকার হ দূক্র করা যায় বা কমানো বায় তার সূত্র নির্ণয় কর । 

৭। কর্মানয়োগ স-বন্ধে ক্যা সক্যাল অর্থনশীতাবিরদের ও কখন্সের মতের তুলনামলক 
বচার কর । তোমার মতে কোন-ট গ্রহণযোগ্য এবং কেন 2 


৮। সংক্ষিপ্ত প্রশ্প £ 


টীকা লিখ ঃ (১. শ্রমের চাহদা, (২) শ্রমের যোগান, (৩) অ-নচ্ছা-বেকারত্ব, 
(8) পর্ণকর্মানয়োগ, (&) শ্রমের কীন্সীর যোগান রেখা, (৬) অপূর্ণ নিয়োগে ভারসাম্য, 
€৭) খতৃগত বেকারহ, (৮ ছচ্মবেকারত্ব । 


স্বলম আশ্বগন্স অর্থ ও ব্যাঙ্ক 





৯১ অর্থ কাকে বলে 2? অথ" কয প্রকার 2 


(ক) অর্থের সংজ্ঞা ঃ 

অথ হল সব্জনগ্রাহ্য বানময়ের মাধ্যন । অন)ভাবে বলা যায়, মানুষ যার 
সাহায্যে অন্যের পাওনা বেটাতে পারে--তাকেই অথ বলা হয় । ধরা যাক, আম 
বাজারে গিয়ে একটি কাপড় ক্রয় করলাম । সঙ্গে সঙ্গে একটা দেনা-পাওনার স-স্টি 
হল। কাপড় বিক্রেতা হলেন পাওন।খারঃ আম হলাম দেনাদার। তান আমার 
কাছ থেকে কাপড়ের মূল্য পাবেন। এটা তাঁর দাঁব। যার সাহায্যে আম 
ক্যপড় বিক্রেতার এই দ্বাবি* মেটাতে পার তাকেই অর্থ বলা হবে। আমি যাঁদ 
কাপড় ধবক্রেতাকে একটা কলন দিই এবং তিনি যা সেই কলমটা নিয়ে সম্তুষ্ট 
হন তাহলে কলমটাকেই অর্থ বলা যাবে । আমরা সাধারণত মন্দ্রাঃ অর্থাৎ ধাতব 
?কংবা কাগজ মুদ্রার সাহায্যে পাওনার্দারদের দাব মেটাই। সেজন্য ধাতববা 
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কাগজগ মুদ্রাকে অথ বলা হয় । অনেক সময় শুধু লিখিত প্রতিশহ'তির সাহায্যেও 
দাবি মেটানো যেতে পারে। তাহলে সেই লিখিত প্রাতশুুতিকেই অর্থ 
বলা যাবে । 

যেমন, আমি যদ কাপড় বিক্রেতাকে একটা কাগজে লিখে দিই--“আমি অমুক 
তারিখের মধ্যে সাপনার পাওনা মিটিয়ে দেব এবং বাপড় বিক্রেতা যাঁদ সেই 
কাগজাঁটি নিয়ে আমাকে কাপড় দেন, তাহলে সেই প্রতিশহু(তিটাকেও অর্থ বলা 
যাবে । অবশা কাপড় শিকেতা যদি আমাকে বিশ্বাস না করেন, যদ তিনি সেই 
কাগজের প্রাতশুুতি নিতে অস্ধধকার করেন, তাহলে আ'মি সেই কাগজের টুকরোটা 
দিয়ে তাঁর দাবি মেটাতে পার না; তখন সেই কাগজের উপর 'পিখিত 
প্রাতিশ তকে অর্থ বলাও যাবে না। তাহণে অর্থ হল অন্যের দাঁব মেটানোর 
উপায় (11717065152 1%691)5 0 500018176 01911725 ). 

আজকাল আমরা যাকে অথ বলে গ্রহণ কার-_তা একধরনের প্রাতিশ:হতি মাত্র । 
প্রাতশতিটা হল সরকারের কিংবা কেন্দ্রীয় খাম্কের। সরকারের প্রতিশুতি 
সাধারণত ধাতুর উপর লেখা থাকে* কিংবা ধার উপর সরকার চিহ্ন বা ছাপ 
(যাপ নাম মুদ্রা) থাকে" যা দেখে লোকে তাকে সরকারের প্রতিশ-ুতি বা আদেশ 
বা 'ির্দেশ বলে মেনে শেয়। একে ধাতব মুদ্রা বলে । আবার সরকারের প্রতি-শ'তি 
বা মূদ্রা বাছাপা কোন কাগজের টুধওরোর উপরও লেখা থাবতে পারে । একে 
সরকারের কাগজ ম.দ্রা বলা হয়। সরকার ছাড়াও দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাক কাগজের 
টুকরোর উপর প্রতিশুতি ধা ছাপা লিখে দিতে পারে । একে কাগজণ মুদ্রা বলা 
যেতে পারে । আধি যাঁর কাছ থেকে কাপড় কনেছি, তিনি আমার দেওয়া 
প্রাতিশুতি নিতে অস্বীকার কবতে পারেন, কিন্তু সরকারের বা কেন্দ্রীয় ব্যাতকের 
দেওয়া প্রতিশহতি অস্বীকার করেন না। 

দেশের সরকার বা বেন্দ্রীয় খ্যাত্ক ছাড়াও দেশের বাণাজ্যক বাঞঙ্কগুলোও 
প্রতিশু তি দিতে পারে । এগুলোকে চেক বলা হয়। আম যাঁর কাছ থেকে 
কাপড় কিনেছি, তান আমাপ প্রতিশ্রুতি নিতে অস্বীকার করলেও আমার 
ব্যাঙ্কের লিখিত প্রতিশুুতি বা চেক নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে চেক হবে 


একপ্রকার অথথ ॥ 
(খ) অথের প্রকারভেদ £ 
অর্থ হুল দাবি মেটানোর উপায়। অর্থাৎ ধার সাহায্যে আমরা অপরের দাবি 


মেটাতে পারি তাকেই অর্থ বলা যাবে । অর্থকে প্রথমেই দুভাগে ভাগ করা বায়। 
যথা, (১) দ্রবাগত অর্থ (০0101710115 170186% ) এবং 1২) অদ্রব্গত অর্থ 
(501)-0010527041$ 1001065 )। 

(১) ব্গত অথ £ মানুষ 'বাভন্ন দেশে নানা সময়ে 'বাভন্ন প্রকার প্রবোের 
সাহাথ্যে কেনা-বেচা করেছে । কোথাও লবণ ছিল 'বানিময়ের মাধ্যম । কোথাও 
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সমহুদ্রের কাঁড়, কোথাও ভেড়া, কোথাও ঘোড়া, কোথাও ক্রীতদাস, এননকি, 
স্্লোক পযন্ত বানময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । কিন্তু এইসব দ্রব্যকে 
অর্থ হিসেবে ব্যবহার করায় অনেক অস্গবিধা দেখা 'দিয়েছিল। যেমন, ভেড়াকে 
যদ অথ" হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে ভেড়াকে কেটে কেটে টুকরো না করলে 
একটি ভেড়া দিয়ে চাল, ডাল, কাপড় কেনা যায় না। ভেড়ার বিভাজ্যতা নেই ॥ 
তাছাড়া ভেড়া রোগে মারা যেতে পারে, বুড়িয়ে যেতে পারে এবং সবচেয়ে 
ধবিপহ্জনক হুল ভেড়ার বাচ্চা হতে পারে । গ্রীক দ্ার্শানক এরিস্টটল্‌ বলতেন, 
“অর্ের বাচ্চা হয় না।” কিন্তু ভেড়া বা ঘোড়া কিংবা ক্রীতদাস এইসব প্রাণি- 
বাচক দ্ুব্যকে অর্থ হিসেবে ব্যবহার করলে অর্থের পাঁরমাণ আপনা আপাঁন বেড়ে 
যেতে বা কমে যেতে পারে । 

এই কারণে প্রাণবাচক দ্রব্য ছেড়ে জড়বস্তুকে অর্থ [হসেবে ব্যবহার করা শর 
হয় । দেশে লবণ, তেল, কাঁড়--এই সব দ্রব্যকে অর্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। 
কিন্তু অতটা লবণ বা তেল বাকড়ি বয়ে বেড়াবার দায় থাকে । এদের ওজন 
একটা স-স্যা হয়ে দাড়ায় । কাজেই মানুষ আঁবম্কার করেছে ধাতুময় অর্থ । 
সো, রৃপো, নিকেল, তামা, ব্রোঞ্জ, দস্তা, আলুনিনয়াম--সব ধাতুকেই অর্থের 
উপ.দ,শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ধার ওজন আছে, দুষ্প্রাপ্যতা আছেঃ 
'কয় আছে, মূল্যভে আছে এবং সবোপার ভেজাল মেশানোর ভয় আছে । কাজেই 
ধাতুর উপর নানারকম ছাপ দেওয়ার, নানারকম লেখা-জোকার আরম্ভ হল। 
উদ্ভব হল মুদ্রার । 

মুদ্রার আঁবিদকারের পরেই মংদ্রার ধাতুর দামকে ম.দ্রার লিখিত দামের চেয়ে কম 
করা হল, যাতে লোকে মূদ্রা গাঁলয়ে ধাতুটা বের করে নিতে না পারে । এর ফলে 
মুদ্রা? মধ্যে প্রাতিশতি, বিশ্বাস ইত্যা্দ বমূর্ত ব্যাপারগুলোর উদ্ভব হল । 

ধাতা মুদ্রার আভ্যন্তর মূল্য (1:01720910 ৪13৩) যখন লাখত মুল্যের 
চেয়ে কম হুল, তখন প্রতিশ2তর উদ্ভব হুল সত্য, কিন্তু প্রথন প্রথম প্রাতিশ্রযাতরও 
একটা পাতব বা বাস্তব মান ছিল। পরে অনাবশ্যকবোধে সেই মানেরও 
অবল,..এ «টেছে । আগে ১০০ টাকার ধাতব ম:দ্রার পরিবর্তে সরকার ১০০ টাকার 
সোনা দেবার প্রাতশহ্ঠীত দিতেন । এখন ১০০ টাকার পাঁরিবতে সরকার ১০০ টাকা 
ছাড়া আর িছৃই দেন না॥ এটা হল নিছক প্রতিশুুৃতি । দ্বামী কাগজের টুকরোর 
উপত্র লেখা সরকার 'িংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রাতশনুতিই [ বথা--"আমি এই 
পনবাহককে চাহিবামান্র (০7. 4510923 ) অমুক সংখ্যক টাকা দ্বিতে অঙ্গীকার 
কাঁরতেছি” ] হল আজকালকার অর্থ । 

খে) অনুগত অর্থ £ যে অথে'র নিজস্ব কোন দ্রব্যগত বা বস্তুগত মুল্য নেই, 
দিংবা থাকলেও তার মূল্য সেই অর্থের মূল্যের চেয়ে অনেক কম, যে অর্থের 
[ভিতরে সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের কিংবা অন্য কোন প্রাতথ্ঠানের প্রাতিশ্াতি থাকে 
তাকে আমরা অদ্রবাগত অর্থ বলতে পার । 


আঃ অথ"--৮ (২য় খণ্ড ) 


১১২ আধুনিক অর্থনীতি 


অদ্রব্যগত অর্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-- 

(১) কাগজ মুদ্রা (0906৫ ০01161005 009655 ), 

$২) বাঁপাজ্যক ব্যাঙ্কের চেক, ড্রাফট: ইত্যাঘ, 

(৩) সরকারের খণপন্রঃ 

(8) অন্যান্য আর্থিক সম্পাত্তি। 

এগুলোকে অদ্রবঃগত অথ বলা হয়। কারণ এগুলো যে কাগজের উপর 
লেখা হয়, তার দ্রবগত মান অত্যন্ত কম । এই সব অর্থের কোন দ্রব্গত ম-ল্য 
নেই বললেই চলে । 

আজকাল কোন দেশে তিন রকমের অর্থ দেখা যায় যথা (১) ধাতব মুদ্রা 
(২) কাগজশী মূদ্রা (৩) বাণাঞজাক ব্যাঙ্কের চেক। দেশের সরকার ও কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক প্রথম দু প্রকার অর্থের স.স্টি করে । একে আমরা নগদ অর্থ (58515 :0901965 ) 
বলি। বাঁণাঁজ্যক ব্যাঙ্গলো যেচেক বইদেয় আর মধ্য 'নাঘন্ট মূল্যের উল্লেখ 
করে কোন ক্রেতা বিক্রেতার দ্বাব মেটাতে পারেন। বিক্রেতা যার্ঘ সেই চেক 
গ্রহণ করে তাঁর পাওনা মিটে গেল মনে করেন, তাহলে সেই চেককে অর্থ বলা 
হবে। চেক হল বাঁণাজ্াযক ব্যাঙ্কের দেয়া প্রাতিশুীত-। গবক্রেতা যাঁদ সেই ব্যন্তির 
উপর বিশ্বাস করেন, তাহলেই তান চেক নেবেন, নাহলে নেবেন না। চেক 
নেওয়া, না নেওয়া গ্রহীতার ইচ্ছার উপর নিভর করে। সেজন্য চেককে আমরা 
আইনত গ্রাহ্য অর্থ (12891 061736]017901365 ) বলতে পারি না। আইনত 
গ্রাহ্য অর্থ নেওয়া বাধ্যতাম্গলক । কেউ 'নতে অস্বীকার করতে পারে না। 
যাহোক চেক নেওয়া, না নেওয়া যখন বিশ্বাসের ব্যাপার এবং শ্বাসকে ইংরেজিতে 
যখন (০:৭1 বলা হয়? তাহলে আমরা নগদ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থকে ক্রোডিউ 
অর্থ বলতে পারি। আজকাল পৃথিবীর সব দেশেই নগদ্দ ধাতব মুদ্রার চেয়ে 
কাগজী মুদ্রার গুরুত্ব বোশ এবং কাগজ মুদ্রার নগদ অথের চেয়ে বাঁণাঁজ্যক 
ব্যাঙ্কের কেডিট অর্থের গুরুত্ব দন দিন বেড়ে চলেছে । কোন দেশের অর্থের 
বাজার যত উন্নত হবেঃ মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য ঘত বাড়বে, যত বিশ্বাস বাড়বে ততই 
কক্রাডট অর্থের গর্ত ব।ডবে । 

নগদ ও ক্রেডিট অথ ছাড়াও অর্থনপীতাবদরা আজকাল সরকারের বন্ড বা 
হণপনুকেও অর্থের মত মনে করেন । 

কোন ব্যক্ত সরকারকে টাকা ধার 'দিলে সরকার সেই ব্যান্তকে খণগ্রহণের ও 
খ্ানপাঁরশোধের শর্ত-সম্বালিত একটি পত্র !দ্তে পারেন ॥। একে সরকারী খণপন্র 
বাসকিউরাট বলা হয়। খনদাতার হাতে এই খণপ্ন্র থাকে এবং তান তাঁর 
প্রয়োঙ্গনে যখন-তখন এই খণপন্র ভাঙিয়ে নগদ অথ" সংগ্রহ করতে পারেন, কিংবা 
বাঁণাঁজাক ব্যাঙ্কের নিকট থেকে খণ নিতে পারেনঃ ফিংবা সরাসার বন্ড দিয়ে কোন 
নুব্য ব্লু করতে পারেন ॥। তবে শেষের ব্যাপারটা বড় একটা ঘটে না। খাণদাতারা 
নাধারণত বাঁণাঁজ্যক ব্যাঙ্কের কাছে সরকারশ খাণপল্র ভাঙিয়ে নেন। কাজেই 


অর্থ ও ব্যাঙ্ক ১১৩ 


সরকারী খাণপন্নকেও অর্থ বলা যায়। কিন্তু নগদ অর্থ বা ক্রেডিট অর্থের মত 
সরকারী বশ্ডকে সম্পূর্ণ অর্থ না. বলে অর্থের মত কিংবা প্রায়-অর্থ (59170007295) 
বলা হয় । প্রায়-অর্থকে সম্পূর্ণ অর্থে পরিণত করা যায়। দেশের কোন নামকরা 
ব্যবসা প্রাতষ্ঠানের খণপত্র, শেয়ার প্রভতিকেও প্রায়-অর্থের মধ্যে ধরা যায়। 

কোন পাঁরবার বা ব্যন্ত বা প্রাতদ্ঠান তাঁদের অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে চলাতি 
আমানতে (০0061)0 46951) রাখতে পারে। চলাঁতি আমানতের উপর চেক 
কাটা যায়। কোন ব্যান্ত বা পরিবার বা প্রাতষ্ঠান যখন কোন বাণাজ্যক ব্যাক্কে 
বাঅন্য কোন প্রাতিষ্ঞঠানে (যেমন পোস্ট আঁফিসে ) চলাঁতি আমানতে টাকা রাখে 
তখন ব্যাঙ্ক তার কাছে খশশ থাকে । 'বনিময়ে ব্যাঙ্ক আমানতকারণকে একটি 
চেকবই দেয় । সেই আমানতকারী সেই চেকবই-এর পাতায় চেক কেটে ঘুব্য 
কেনাকাটা করতে পায়ে । তাহলে বাণাজ্যক ব্যাঙ্কের চলাতি আমানতকে আমরা 
সম্পূর্ণ অর্থ বলতে পারি । 

কোন ব্যান্তি বা পরিবার বা প্রতিষ্ঠান বাণাঁজ্যক ব্যাঙ্কে, পোস্ট আঁফসে চলাতি 
আমানত ছাড়াও মেয়াদী আমানত (0006 ৫০০5৮) রাখতে পারে । 'নার্ঘ্ট 
সময়ের আগে এই আমানত থেকে টাকা তোলার জন্য নোটিশ দিয়ে তা করা 
ষায়। কাজেই মেয়াদী আমানতকেও আমরা সম্পূর্ণ অর্থের মধ্যে ধরতে পার । 

তাহলে আমরা পাই, 
দেশের মোট অর্থের পরিমাণ _ 

(১) সরকার দ্বারা প্রচলিত ধাতব মদদ্রা+ (২) সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক 
দ্বারা প্রচলিত কাগজশ মদ্রা+ (৩) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে রক্ষিত চলাঁতি আমানত + 
(8) বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্কঃ পোস্ট আফস প্রভৃতিতে রক্ষিত মেয়াদী আমানত + 
(&) . 'বভিন্বপ্রকার প্রায়-অর্থ যথা, সরকারী ও বেসরকারী খাণপত্র, শেয়ার, বিল 
ইত্যাঁদ আর্থক সম্পদ | 

ধরা ঘাক-_ 

ই -মোট অর্থের যোগান 

1) - সরকার দ্বারা সণ্ট ধাতব ও কাগজী মুদ্রা এবং কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা 
সম্ট কাগজী মন্্রো : 

1 -রাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে £চলতি আমানত 

1৩ মেয়াদী আমানত 

14 -বাঁভত্র প্রকার প্রায়-অর্থ (10621-00018555 ) 

তাহলে আমরা পাই? 

11711) 110,110 

অনেকে অবশ্য 21 + একে সাঠিক অর্থে অর্থ বা সম্পূর্ণ অর্থ 1হসেবে প্রথম 
শ্রেণীর তা বলেন এবং ৩ 1 ,-কে সম্পণ অর্ধ না বলে প্রায়-অথের মত মনে 


১১৪ আধুনিক অর্থনশীতি 


করে ওদের ছিতখয় শ্রেণীতে রাখেন ॥। তাঁদের মতে 14। _ সরকার ও কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক 
দ্বারা সৃস্ট নগদ অথ+বাণিজ্যক ব্যাঙ্কের চলাঁতি আমানত ; এবং 1৮3- বিভিন্ন 
প্রকার মেয়াদী আমানত * 'বাভল্র প্রকার প্রায়-অর্থ বা 1062170েওতগ% 

অতএব কোন আধুনিক উন্নত অর্থবাবন্থায় দুরকনমের অর্থ থাকে, যথা, 
(১) সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কত্‌“ক সস্ট নগদ্দ অথ (১৮) এবং (২) বাণাজক ব্যাঙ্ক 
কর্তৃক সূস্ট আমানত-অর্থ (19) সাধারণত এই দু'রকমের অর্থের যোগফলকে 
মোট অর্থের যোগান বলা হয় । 

অতএব অর্থের মোট যোগান 1 87 41৯3. 

অর্থের মোট যোগানের মধ্যে সরকারের দ্বারা সম্তট অর্থের পাঁরমাণ খুব একটা 
বেশি নয়। 1*[:-এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা সৃষ্ট কাগজ মৃদ্রার গুরুত্বই বেশি 
এবং 1-এর মধ্যে বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্কের হ্বারা সষ্ট আমানত-অথের গুরুত্ৰ বেশি ॥ 
আধুনিক অর্থতত্দে সেজন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অর্থ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট 
গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয় । 

(গ) অথের কাজ ৪ অর্থের কাজ চার রকমের হতে পারে £ 

অর্থ (১) বিনিময়ের মাধ্যম (২) মুল্যের পারমাপক, (৩) মুলোর তুলনার 
মাপকাঠি এবং (8) সগয় বা সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে কাঁজ করে । 

(৯) বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করাই হল অর্থের প্রথম ও প্রধান কাজ । 
অর্থের আঁবচ্কার হওয়ার আগে মানুষ দ্রব্য 'বানময় প্রথায় দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের 
বাঁনময় করত । যার চাল আছে, কিন্তু কাপড় নেই-_সে এমন একজন লোককে খংজে 
বার করত যার কাপড় আছে? কিন্তু চাল নেই । এরকম মানুষ খখজে পাওয়া কম্ট- 
কর। দুজন মানৃষের অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে বিনিময় হত না। 
দ্রব্য বিনিময় প্রথার সব চেয়ে বড় দোষ ছিল এই যে, বিভিন্ন অভাবের মধ্যে 
সামঞ্জস্য না থাকলে বিনিময় ঘটত না। অর্থের আবিচ্কার এই অস্থুবিধা দূর 
ররে। অর্থের সঙ্গে যেকোন দ্রব্যের বিনিময় ঘটে, কারণ অথ“ হল সব'জন- 
গ্রাহ্য 'বানময় মাধ্যম ॥ অর্থ সহজেই 'বাভল্ব অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান 
করতে পারে । যার চাল আছে সে চাল 'দয়ে অর্থ নেয়। যার কাপড় আছে 
সে কাপড় 'দিয়ে অর্থ নেয় । সেই অর্থের সাহায্যে তারা আবার আপন আপন 
প্রয়োজনমত কাপড় ও চাল কিনে নেয়। এর জন্য চাল [বিক্রেতাকে কাপড় 
বিরেতার কাছে প্রত্যক্ষভাবে যেতে হয় না। অথচ উভয়ের মধ্যে বিনিময় 
হয়--অর্থের মাধ্যমে । অর্থ হল মাধ্যম মান্র। 

(২) অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্যের দ্বাম নিধারণ করা যায় কিংবা মূল্য 
পাঁরমাপ করা যায় । অর্থকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যায় বলেই এটা 


সম্ভব হয় । 
প্রত্যক্ষ দুব্য বিনিময় প্রথায় দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় ঘটে । বিস্তু বিনিময়- 
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কৃত ছুব্য দুটির বিভাজ্যতা না থাকলে 'বানময় ঘটতে পারে না। যেমন, আমি 
একটি ঘোড়া 'দিয়ে যাঁদ চাল ও কাপড় ক্রয় করতে চাই, তাহলে ঘোড়াটিকে কেটে 
টুকরো টুকরো করত্তে হয় এবং সেই টুকরোগুির বর্দলে চাল ও কাপড় ক্রয় করতে 
হয়। কিন্তু ঘোড়াকে কাটলে আমার ক্ষাতি হবে তাছাড়া চাল বিক্রেতা বা কাপড় 
বিক্েতা--কেউ সেটা নেবে বলে মনে হয় না। ঘোড়ার বিভাজ্যতা না থাকায় 
বিনিময়ের ক্ষেত্রে অন্গবিধা হয় । কিন্তু অর্থ তেমন নয়। অর্থকে ভাগ করা যায় 
এবং যে দ্রব্যের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু অর্থ দেওয়া যায় । আমরা 
বাল-_অর্থের সাহায্যে দ্রবোর মূল্য পাঁরমাপ করা যায় । 

(৩) অর্থের সাহায্যে 'বাভন্ন দ্রব্যের মূলা পাঁরমাপ করা যায় বলে অর্থকে 
আমরা 'বাভন্ন দ্রব্যের আনুপাঁতক মূল্যের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করতে 
পার । একটি কলমের দাম ১০ টাকা । একটি কাপড়ের দান ৫০ টাকা । কাজেই 
আমরা রলতে পারি-_একাঁট কাপড় একটি কলমের & গুণ মূল্য ধারণ করে থাকে । 
কলম বা কাপড় ছাড়া আরো অসংখ্য দ্রব্যের মূল্যের তুলনামূলক বিচার করা যায় 
অথের সাহায্যে । অর্থ শুধু মূল্যের তুলাদণ্ডই নয়, বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের 
তুলনার দশ্ডও হল অথ । 

(8৪) অর্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাক্ত হল যে, অর্থকে মূল্যের ভাশ্ডার 
(5:02 ০ ৬৪19৪ ) হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আগে মানুষ যখন দ্রব্গত 
অর্থ ব্যবহার করত তখন অর্থ সয় করা সম্ভব হত না॥। যেমন, লবণ যদি 
বিনিময়ের মাধ্যম বা দ্রব্াগত অর্থ হয়, তাহলে সয় করতে হলে প্রচুর লবণ 
বাড়তে জমা করে রাখতে হত ॥ এতে ম্ছান বা আয়তন লাগত, বৃন্টিতে, ঝড়ে 
লবণ নষ্ট হয়ে যাশার ভয় থাকত । তেমাঁন ধান বা চালকে যার্ধ অর্থ 'হসেবে 
বাবহার করা হয়” তাতেও অসুবিধা দেখা দেয় । ধান, চাল নন্ট হয়ে যেতে 
পারে । সেইজন্য মানুষ ধাতুগত অর্থের বাবহার করতে থাকে । ধাতু সহজে 
নষ্ট হয় না, রাখার জন্য আয়তন কম লাগে। কাজেই ধাতুগত অর্থের 
সাহাযো মানুষ উদ্বত্ত মূল্য সণ্চয় করতে পারে । ধাতুগত অর্থের পর আসে 
কাগজের অর্থের যুগ ॥ বর্তমানে কাগজের অর্থই বেশি ব্যবহৃত হয় । কাগজের 
মূলোর চেয়ে কাগজের অর্থের স্বীকৃত মুল্য বোৌশ থাকে । তাছাড়া কাগজের অর্থ 
সকলেই গ্রহণ করে এবং এর 'বি*নময়ে যে-কোন সময় যে-কোন দ্রব্য ক্রয় করা যেতে 
পারে। কাজেই কোন ব্যন্তি যাঁদ কোন দ্রব্য বোশ পাঁরমাণে উৎপাদন করে 
তাহলে সে সেই দ্রব্যের যতটা প্রয়োজন ততটা ব্যবহার করে এবং বাকি উদ্বৃত্ত 
অংশ 'দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে রাখে । কাজেই অর্থ হল সেই দ্রবোর সাঁণ্চিত ভাশ্ডার । 
এইভাবে অর্থ সগয়ের ভাশ্ডার 'হসেবে ব্যবহৃত হয় । 

অর্থের কাধবিলী সম্পর্কে র্ল্যাসিক্যাল অর্থনশীতাঁবদদের ধারণার সঙ্গে 
ক্লীনসীয় ধারণার পার্থক্য করা যেতে পারে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতাবদরা 
সল্তেন--অথ্ হল বাঁনময়ের মাধ্যম । তাঁরা অর্থকে সণ্য়ের ভাশ্ডার বলে মনে 


১১৬ আধুনিক অর্থনদাতি 


করতেন না। সণ্য়ের ভাণ্ডার বলতে তাঁরা বাড়ি, গাঁড়, জমি, পুকুর, বাগান, 
মৃলাবান ধাতু, প্রস্তর ইত্যার্দ বাস্তব সম্পার্তকে বোঝাতেন । কিন্তু কীন্‌স প্রথম 
বলোছলেন যে অর্থও হল একটি সম্পদ, বরং অর্থ হল অনা সন সম্পর্দের 
চেয়ে বেশি তরল। অর্থকে যে-কোন সময় যেকোন দ্রব্যে রূপাস্তারত করা যায় ॥ 
একেই অর্থের তরলতা (11%01105 ) বলা হয়। তরলতার বিচারে অথ হল 
সবচেয়ে আদরণীয় সম্পদ । কাজেই কীন্‌সের মতে অর্থের কাজ প্রধানত দংটি। 
একটি হল 'বানময়ের মাধান হিসেবে অর্থের কাজ । দ্বিতীয়টি হুল সণয়ের 
ভ।স্ডার হিসেবে অথের কাজ | ক্ল্যাসিক্যাল অথনশীতাবদরা এই দ্বিতীয় কাজাঁটকে 
একেবারেই গুরুত্ৰ দেননি । 

কঈখনসের মতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ দুটো কাজ করে-_ প্রথমত, 
আয় ও বায়ের মধো সঙ্গতি রক্ষা করে, দ্বিতীয়ত, অদঞ্টপূর্ব ও আকস্মিক প্রয়োজন 
মেটাতে - সাহায্য করে। প্রতোকটি বান্তি বা পাঁরবার উৎপাদন কার্ষে অংশগ্রহণ 
করে 'নার্দিষ্ট সময় পর পর আয় পেতে থাকে । আয়প্রাপ্তি আঁবচ্ছিল্রভাবে ঘটে না, 
ঘটে বিচ্ছিল্রভাবে ; অথচ একটি পারবার বা প্রাতষ্ঠানকে প্রায় প্রাতিনিয়ত নানা 
প্রব্য-সামগ্রীর জনা অর্থ বায় করতে হয় । বায় ঘটে অবিচ্ছিন্নভাবে । বিচ্ছি্ন- 
ভাবে প্রাপ্ত আয় এবং আঁবাচ্ছিন্ন বায়--এই দইয়ের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষার জন্যই 
কিছ অর্থ হাতে ধরে রাখতে হয়, না হলে পাওনাদারদের হাতে পে 
লাদ্জত হতে হয়। অর্থ এই অস্াবধা দূর করে। তাছাড়া একজন মানুষের 
জীবনে আকাঁস্মকভাবে অর্থব্যয় করার পগুয়োজন দেখা দিতে পারে । এই সব 
বায়কে আগের থেকে দেখা যায় না। হঠাং হঠাৎ এসে পড়ে । পারবারে 
কারোর অস্তরখ হতে পারে । মোটর গাঁড় বিকল হতে পারে, কারখানার যন্ত্র 
হঠাৎ মচল হয়ে পড়তে পারে, বাড়িতে আগুন লাগতে পারে । এমনি কত কী 
বিপদ-আপদ আসতে পারে । এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও অথের 
প্রয়োজন হয় । 

তবে কীনসের মতে, অর্থের সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ কাজ হল যে অর্থের 
সাহায্যে মানুষ খণের কারবার করে প্রচুর লাভ করতে পামরে। সুদের হারের 
পারবর্তন কী হতে পারে-সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে অনমান করতে পারলে এই 
লাভ পাওয়া ষায়। যাঁদ সুদের হার বেশি হতে পারে বলে অনুমান করা যায় 
এবং সেই অনুমান বাস্তবে পরিণত হয় তাহলে এখন টাকা ধার না দিয়ে পরে টাকা 
ধার দ্বিলে লাভ হয় । কশনসের মতে এটা হল অথের ফাটকা কারবার ॥ 
বর্তমান ব্যবসা জগতে এই ফাটকা কারবারের গুরুতব অপাঁরসীন । 


৯.২ কেন্্ুণয় বাক কণভাবে নগদ অর্থের সৃস্টি করে ? 
দেশের বাবসা-বাণিজা ও অন্যান্য অঞনোতিক লেনদেনের জনা অথের প্রয়োজন 
হয়। দ্রুবোর সঙ্গে দ্ুবোর বিনিময় এখন অচল । এখন দ্রব্যের সঙ্গে অথেল এবং 


অথ" ও ব্যাঙ্ক ১১৫৭ 


অর্থের সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় চলে । এখানে দুটো বিনিময়চরে একসঙ্গে ঘোরে 
এবং এই চাকা দুটোকে ঘোরাবার জন্য অর্থের প্রয়োজন । উপমা দিয়ে বলা যায়» 
মোটর গাড়ি চালাতে যেমন পেট্রোল লাগে, মবিল তেল লাগে, তেমনি বিনিময়ের 
চাকা ঘোরাতেও অর্থের প্রয়োজন হয় । দেশে বিনিময়ের চাকা যত বোঁশ হ্গোরে 
ঘ*রবেঃ অর্থের প্রয়োজন তত বাড়বে । অর্থের যোগান যাঁদ্দ কম হয়, তাহলে 
বানিনয়ের চাকায় চাকায় ঘষা লাগবে, বিনিময়ের গাঁত কমে আসবে । 

দেশে কী পারমাণ অর্থের প্রয়োজন সেটা 'বিচার-ববেচনা করেই কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক নিজে প্রত্যক্ষভাবে নগদ অর্থের সষ্টি করে, অন্যদিকে পরোক্ষ ভাবে 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক সম্ট ধণ-অথের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
স্‌ষ্ট অর্থের মধ্যে নগদ অথের সংষ্টিক্বেই বোঝায় । 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে নগদ অর্থের সৃষ্টি করে। অননরা 
বাল কেন্দ্রীয় বাঙ্গক নোট ছাপায়। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম হল রিজ্ঞাভ* 
ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (881) ২৪] দুটাকার নোট থেকে শুরু করে পাঁচ, দশ, কুঁড়ি, 
পন্তাশ, একশ ইতাঁদি মৃূলোর নোট ছাপায় । 

আগেকার 'দিনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মোট যত মূল্যের নগদ অর্থের সৃষ্টি করত, তার 
কোষাগারে ঠিক সেই পাঁরন্।ণ মুলার সোনা বা অন্য কোন মূল্যবান ধাতু রাখত। 
অর্ধ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নোটগুলো ছিল স্বর্ণ-সমর্থিত (8০17 6৪০1560 )1। কোন 
লোক কাগঞ্জের নোট নিতে অস্বীকার করলে ব্যাঙ্ক থেকে সমান মূল্যের সোনা 
দিয়ে দেওয়া হত। এর ফলে কাগঞ্জী মুদ্রার উপর মানুষের আবিচল বিশ্বাস থাকত । 

পরে এই ব্যবস্থায় অনেক অস্ুবিধার সষ্টি হয়। কোন দেশের নগদ অথেবর 
পাঁরমাণকে যাঁদ দেশের সোনার ভাশ্ডারের উপর 'নিভ'রশশল করে তোলা হয়, 
তাতে সোনার যোগান বাড়লে বা কমলে সেই সঙ্গে অর্থের যোগানও বেড়ে যায় 
বা কমে যায়। এতে অর্থের যোগানের উপর কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কের বা সরকারের 
কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকতেও পারে। কাজেই দেশে অর্থনোতিক প্রয়ো্তনে 
অর্থের যোগানকে বাড়ানোও যাবে না, কমানোও যাবে না। তাছাড়নত 
জনগণ যাঁদদ সরকারের কথায় 'বিবাস করে, তাহলে সেই বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য 
সোনার মত দন্প্রাপ্য ধাতুকে আটক করে রাখার কোন প্রয়োজনও নেই । সেই 
জন্য এখন অর্থের যোগানকে সোনার যোগান থেকে মুক্ত করার চেস্টা হয়েছে । 

কিন্তু অর্থের যোগানকে সম্পূর্ণরূপে জামিননুন্ত করলে দেশের সরকারের 
ভুল সিম্ধান্তের ফলে অর্থের যোগান খুব বেড়ে যেতে পারে । তখন দেশবাসখও 
অর্থের উপর বিশ্বাস হ্রারাবে, বিদেশীরাও সেই দেশের অর্থকে অবজ্ঞা করবে ॥ 
তার জন্য এখন নিয়ম আছে- কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 'নার্ঘষ্ট পাঁরমাণ সোনা ও বৈদেশিক 
মুদ্রা সণ্চিত তহবিলে রাখবে এবং তারপর প্রয়োজনমত অথ ছাপাবে 8 এই 
ব্যব্ছায় অর্থের যোগান একা্দকে পাঁরবর্তনশীল হতে পারে, অন্যদিকে অপর, 
যোগানের অবা?ঞ্ুত বৃদ্ধির প্রথণতাও কমবে । 


৯৯৬ আধুনিক অর্থনীতি 


(খ) বাঁশাঁজ্যক ব্যা্ষ কীভাবে অর্থের সৃষ্টি করে ? 

অর্থ গৃণক (10725 14510121157) £ বাণাঁজ্যক ব্যাঞ্চকে অর্থের ব্যবসায়ী 
বলা হয়। এই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ দুটো-_ প্রথমত, ব্যাঙ্ক লোকের সণ্চিত অর্থ 
গচ্ছিত রাখে । দ্বিতীয়ত, সেই গচ্ছিত অর্থ থেকে অন্য লোককে খণ দেয় এবং 
তার বিনিময়ে সুদ পায় । যাঁরা ব্যাক থেকে খণ নেন তাঁদের খণগ্রহীতা বলা হয় । 
খণগ্রহীতাদদের কাছ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাথ্ক যে জর্দ পায়, তার একটি অংশ 
আমানতকারণীদের সুদ হিসেবে দেয় আর একটি অংশের দ্বারা ব্যাঙ্ক তার 
কমণচারণদের বেতন, ভাতা ইত্যা্দ দেয়, বাড়ি ভাড়া দেয়, অন্যান্য খরচ মেটায় 
এবং তারপর যা উদ্বৃত্ত থাকে সেটা লাভ ছিসেবে পেয়ে থাকে । এটা বাণিজ্যিক 
ব্যােকের লাভের দিক। রর 

আমানতকারী বাণিজাক ব্যাণ্কে দুরকম আমানতে টাকা রাখেন । একটি হল 
চলত আমানত ( 05267) 061১03€ ) ; অপরাঁট হল মেরাদশী আমানত (11006 
061০510)। চলাঁতি আমানতের টাকা আমানতকারী যখন-তখন তুলতে পারেন 
( অবশ্য ব্যাৎক খোলা থাকলে কাজের সময়ের মধ্যে টাকা তোলা যায় )। আমানত- 
কারী যখনই চাইবেন, তখনই ব্যাঙ্ক তাঁকে তাঁর চাহদ্দামত টাকা দ্বিতে পারবে 
এটা হুল ব্যাঙ্কের সচ্ছলতা (15131310115 )। ব্যাক যদি আমানতকারশর সব 
টাকাই অন্যকে ধার দিয়ে দেয়, তাহ ল আমানতকারীর চাহিদামান্রই (017 
4612)8104 ) ব্যাঙ্ক তাঁকে টাকা দিতে পারবে না, ব্যাথ্কের উপর আমানতকারী যে 
বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন- সে বি*বাস নম্ট হবে | ব্য।ও্ক ক্ষাতিগ্রস্ত হবে । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন একাট বাণাজ্যক ব্যাণ্কের কাছে দুটো বিপরীত 
উদ্দেশ্য থাকছে--একটি হল লাভের আশা, অন্যাট হল সচ্ছলতা বজায় রাখা । 
লাভের লোভ ব্যা্ককে বেশি খণ 'দিতে বলে, সচ্ছলতার দিক ব্যাঙ্ককে কম খণ 
দিতে বলে । এদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলাই ব্যাঙ্কের ধম€। 

তাহলে বাঁণাঁজ্যক বশাগ্ক আমানতকারীদের সব অথ্টাই অন্যকে খণ দেয় না। 
কিছুটা আমানতকারণদের চাহিদা মেটাবার জন্য নগদ অবস্থায় রেখে দেয়, বাকি 
অংশাঁট অন্যকে খণ দেয় ৷ বাশাঁজ্যক ব্যাঙ্ক কী পারমাণ অর্থ আমানতকারধদের 
চাহদা প5রণের জনা রাখবে-সে সমন্ধে কেন্দ্রীয় ন্যাঙ্ষের নির্দেশ থাকতে 
পারে, ব্যাঙ্ক 'নি.জর আভিজ্ঞতা থেকেও এটা জানতে পারে। 

আভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, আমানতকারীরা কখনই তাঁদের জমা টাকার 
সবটা লে নেয় নাঃ একটি নিদিষ্ট সয়ে একটি 'নাদিঞ্ট অংশ মাত্র নেয়। ব্যাঙ্ক 
নগদ অনস্থায় সেই পাঁরমাণ অর্থ নিজের কাছে জমা রাখে, বাকি টাকাটা অন-কে 
হণ £দয়ে দেয় । 

-),ওক অনাকে যে খণ দেয় সেটা হল খাণ-অর্থের সৃষ্টি । বাত্ক যত বোশ খণ 
দেয়? ততই দেশের মোট অথেরি যোগান বাড়ে । তাই বলা হয়-_বাশিঁজ্যিক 
ব্যাক * পের মাধ।মে অথের সংন্টি করে।। 


অর্থ ও ব্যাঙ্ক ১১৯ 


কোন একটি বাণিজ্যক ব্যাঞ্ক তার গচ্ছিত অথের যে অংশাটি আমানতকারাীদের 
জন্য রাখতে বাধ্য থাকে-_-তার আতারিন্ত সব অর্থটাই খণ দিতে পারে। কাজেই 
কোন একটি ব্যাঙ্ক তার আমানতের চেয়ে বেশি খণ সৃষ্টি করতে পারে না? কিন্তু 
দেশের সব ব্যা্কগুলি মিলে একব্লে তাদের মোট আমানতের কয়েকগুণ বেশি খাণ 
দিতে পারে । কীভাবে এটা সম্ভব হয়, তা একটি উদ্াহরণের সাহায্যে বোঝানো 
যায়। 

এই প্রসঙ্গে দ:1ট কথা প্রথমেই বলে নিতে হয়। প্রথমত-_-কোন একটি বাঁণাজ্যক 
ব্য"ক তার আমানতের বেশি খণ 'দিতে পারে না, কিস্তু সব ব্যাঙ্ক মিলে মোট 
আমানতের কয়েকগুণ বেশি খণ দিতে পারে । "দ্বিতীয়ত, কয়েকটি বিশেষ অবস্থার 
মধ্যেই এটা হতে পাণ্টর । অবচ্ছার পরিবর্তন হলে খণ সৃম্টির পাঁরমাণেরও পরিবর্তন 
হবে । এখন সব ব্যাঙ্ক মিলিতভাবে কী করে খণ-অথের স.ন্টি করতে পারে সোঁট 
বোঝাবার জন্য আমরা কয়েকটি অনুধ।রণার আশ[ুয় নেব । 

অনঃধারণা £ আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধের নেব যে (0৯) দেশের 
'মধো একাধিক বাণাঁজ্যক ব্যাঙ্ক আছে, 

(২) গুত্যেকটি ব্যাচ মোট আমানতের একটি 'নার্ঘস্ট অংশ, ধরে নিই ১০ 
শতাংশ নগদ টাকায় রাখে, 

(৩) দেশের লোক নগদ টাকা হাতে ধরে রাখে না, পাবার সঙ্গে সঙ্গে মগদে 
বা চেকের মাধমে কোন-না-কোন ব্যাণ্চে জমা দেয়, 

(8) কোন ব্যাক 'নার্ঘন্ট জমার অনুপাতের আঁতীঁরন্ত অর্থ নিজের কাছে 
রাখে না, 

&) ব্যাত্কের খণের চাহিদার অভাব নেই, 

(৬) স্ুর্দের হারের কোন পাঁরবর্তন হয় না। 

এখন ধরা যাক, কোন ব্যান্ত & ব্যাঞ্ছে 15000 টাকা চলাঁতি আমানতে জমা 
দিলেন। ব্যাঙ্ক তার দশ-শতাংশ অর্থাৎ 100 টাকা আমানতকারীর জন্য রেখে 
9০০ টাকা খণ দেবে । খণগ্রহটতা সব টাকাটাই 4৯ ব্যাঙ্ক থেকে তুলে 'নিতে 
পারেন, আবার কিছুটা ভুলতে পারেন, কিছুটা জমা রাখতে পারেন ॥। ধরা যাক, 
[তান 990 টাকাই ব্যাক থেকে তুলে নিলেন । তান 90909 টাকার সাহায্যে কারো 
কাছ থেকে 990 টাকার জানিস ঠ্কনতে পারেন । তাহলে টাকাটা বিক্রেতার 
কাছে আসবে । এইভাবে হাত বল করতে করতে একদম না একদিন সেই 9০ 
টাকা হয় ব্যাক 4৯.তে কিংবব অন্য কোন ব্যাঙ্কে জমা পড়বে 1 ধরে নই, সেই 900 
টাকা 9 ব্যাঞ্ছে জমা পড়ল । তাতে 7) ব্যাত্কের চলতি আমান্ত বড়ল 900 টাকা 
এবং দেশের মোট চলাঁত আমানত বড়ল প্রথমরারে 1,090 টাকা, 'দ্বিতীয়বারে 900 
টাকা । দেশের চলত আমানতকে অর্থ বলা হয়। কাজেই দশে অর্থের যোগান 
প্রথমবারে 15000 টাকা ও থিতবয়বারে 900 টাক বাডবে। দুবারে মোট বাড়ল 


১২০ আধুনিক অর্থনগাতি 


1900 টাকা । এখন ৮8 ব্যাত্ক 900 টাকার দশ-শতাংশ অর্থাৎ 90 টাকা জমা 
রেখে বাকি 810 টাকা খণ দেবে । সেই টাকা আবার সেই ব্যাত্কে কিংবা অন্য 
কোন ব্যাঙ্কে ফিরে আসবে এবং সেই ব্যাঙ্কের আমানত বাড়বে 810 টাকা; দেশের 
মোট আমানতের প্রমাণ বেড়ে হবে 1,000 টা +900 টা.+810 টাকা। চতুর্থ 
পথাঁয়ে আমানত বাড়বে 810 টাকার নয়-দরশাংশ, অর্থাৎ 729 টাকা । এইভাবে শেষ 
পযস্ত মোট আমানত কা পরিমাণে বাড়বে তা নীচের তালিকায় দেখানো হল । 


আমানত বৃদ্ধি | ব্যাত্কের রিজা ভ বৃদ্ধি 





পায় ( টাকায় ) ৰ ( টীকায় ) 
প্রথম | 19000 | 100 
দ্বিতীয় 900 | 90 
তৃতীয় 810 (81 
চতুর্থ 729 7290 
প্ণ্৪গ 55910 ০659] 
যষ্ঠ 50:50) * £9-005 
সপ্তম 53:45 5315 
অস্টম 478-30 | 4783 
নবম 430 47 ূ 304 
দশম 3৭743 | 38-74 
রে শিট ী টির 
রি | 
০: শেষতম প্রায় শুন্য প্রায় শন্য 
মোট 10,900 1,000 





হিসেব করার সুবিধার কনা বলা যায, প্রতোক পযাঁয়ের আমানত বৃদ্ধি আগের 
পযাঁয়ের আমানতের বত গণ হবে। অর্থ আগঞ্জের পযাঁয়ের আমানতকে 
9 দিয়ে গণ করে 10 ?দয়ে ভাগ করলেই পরের পধাঁয়ের আমানতের 'হসেব 
পাওয়া খাবে। 

অথার্থ প্রথনে যদি 15000 টাকা আশ্বানত বষ্ধ পায় এবং নগদ-জমার অনুপাত. 
(0851) 169৬০-200) যদি 10% হয় তাহলে মোট আমানত বাঁধ পাবে: 


অর্থ ও ব্যাঙ্ক ১২১ 


10,000 টাকা । এখানে 10১000-10 * 1১0০0- প্রাথাসক আমানত বছ্ধির দশগুণ । 
দশগুণ হল কেন? তার কারণ নগদ্-জমার অনুপাত ছিল 10 শতাংশ । 
10 শতাংশ _ 02 - খ্ল্য. একে উল্টে দিলে হয় 10. কাজেই নগদ-জমার অনুপাতকে 
1] টাকার হিসেবে প্রকাশ করে তাকে উল্টে দিলেই আমরা আমানত বদ্ধির গ্‌ণকটি 
পেয়ে যাব। তাহলে আমরা বলতে পাঁর_ সমগ্র ব্া'ক-বাবস্থার মাধ্যমে সং্ট চলাতি 
আমানত বৃদ্ধির গহণকটি হল শ্রাত একক অর্থের প্রকাশিত নগদ-জমার 
অনহপাতের অন্যোন্যক ' 7২০০10৮০৩৪1 )- প্রথমে যাঁদ /১০ পাঁরমাণে আমানত 
বৃদ্ধি পায় এবং £% যদ নগদ জমার অনুপাত হয়, তাহলে যোট আমানত সম্ট 
অর্থের পাঁরমাণ ( ১৮ ) হবে ১৯23, 


এটা কণভাবে হয় তা বীঙর্গাণতের সাহায্যেও দেখানো যায় । আমাদের উপরের 
উদাহরণ /১7- 13,000 টাকা । তার পরের বার আম।নত বাড়বে 900 টাকা । 


_ 9._ _] 
9০০-1000 ৯1000 0) 
ততীয়বারে আমানত বদ্ধ রি 810 টাকা । 
810-9090% নিস (1০০০ ৯৫ ি) ৮) রা 


₹10০০* (32) -1000(22)- -10০3(1- নট) 
চতুর্থবারের আমানত ব:দ্ধি হল 729 টাকা । 


729. ৪10%- [10০ » (2) | রে 
-10007)) -1000(1- নী 


এইভাবে পণ্চমবারে হবে 1003(1-12) - 
] 5 
ষষ্ঠবারে হবে 10900 -- 78) ৃ 


$8 7] 
তাহলে £-তম বারে আমানত বদ্ধ পাবে 1000 (1 টা 


ধার নগদ জমার অনুপাত ₹£, 
প্রাথমিক আমানত বৃদ্ধি _ /১1, 


তাহলে মোট আমানত বুদ্ধির পারমাণ হবে 
১১] /১10:] 1 (172) 071) 1 (172) 7 01220710৯ 


১২২ আধুনক অর্থনীতি 


ধার 1-£-3৪. তাহলে আমর্যা পাই, 
2১৯] ১7001 21452175211 8৮70] 


-০০]] 


2175 | *2]- ০১৯, 9. 


[ কারণ এখানে £: হল একের চেয়ে ছোট, কাজেই ] -1£-ঞ& একের চেয়ে ছোট 
হবে ; কাজই "॥ যত বাড়বে ৪" তত কমবে ॥ 
অবশেষে-যখন £ অনস্তের কাছাকাছি চলে যাবে তখন ৪” শূন্যের কাছাকাছি 


চলে যাবে । অবশেষে 14 প্রায় শুন্য হবে 








এবং 14877 +25.--78- নি হবে । এ] 





আমএএব /১]-ল ১7-.- 4১ : 


1-5৪. 1+(01-7) টি 
জজ 2৫১0 22175 বু 
অতএব ১) চু রঃ £১1১-2 


1. 
» প্রথমবারের আমানত ব্‌ছি 
টি « * নগদ জমার অনুপাত 


এটি হল বাণাজ্যক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার মাধামে খণ সৃষ্টির গুণক প্রক্রিয়া (7004101- 
21151 0:0০8$5 )1 এই গুণকের মান নগদ জ্মার অনুপাতের উপর ভর করে। 
অনুপাত কমলে গুণক বেশি হয় । অনুপাত বাড়লে গুণক বম হয় । যেমন, নগদ 
জমার অনুপাত যাদদ 10%%-( তত বাত) হয়, তাহলে গুণক হবে 10, অর্থাং 

াঁজ্যক ব্যাঙ্কগুলি আমানতের দশগুণ অর্থ সৃষ্টি করতে পারবে। জমার 
অনুপাত 20% (7 _ ঠ ) হলে ব্যাঙ্কগুলি 5 গুণ অথ সৃন্টি করতে পারবে । 
অনুরূপভাবে জমার অন্প।ত 30%, 407: 50% হলে গণক হবে যথাক্রমে 31, 2য়, 

* ধরা যাক 971 +71+983+77.2 1 ৮5787 (0) 
উভঠ়পিক্ণক ছারা গুণ করে পাহ, 

5৪- 1 297 291. 2775 702) 
এখন (14 নং থেকে (3) নং ঠবয়োগ করে আমরা পাই, 
১--5০%- 1--%% (বাকি সব পদ কেটে যাবে ) 
অথাৎ 9(৮-৯- 1-8%) 
অতএব ১ /-_৪" 


178 এট ছল 'নণেয় যোগফল । 


অথ“ ও ব্যাঙ্ক ১২৩ 


2 ইত্যার্দ। এইভাবে দেখা যায়, অর্থ-গুণকের মান জমার অনুপাতের উপর 
1াবপরীতভাবে 'নভ'র করে। 


(গ) বাঁপাঁজ্যক ব্যা'ক কতুঁক আমানত ও খপ সং-্টির সমাবদ্বতা | 


বাণাজাক ব্যাঙ্কগুলি একযোগে মিলে প্রাথমিক আমানত বদ্ধির করেকগুণ 
বোশ আমানত বা খণ স.ন্টি করতে পারে । কিন্তু এক্ষেত্রে কতগুলি সধমাবদ্ধতা 
আছে। 


প্রথমতঃ কোন একটি ব্যাঙ্ধ এরকম করতে পারে না। সব ব্যাঙ্ক একসঙ্গে 
দিলে এটা করতে পারে । অর্থাৎ সনছ্টির পক্ষে যা করা সম্ভব ব্যঙ্টির পক্ষে তা করা 
কখনই সম্ভব নয় । 


দ্বিতীয়ত, বাঁণাঁজ্যক ব্যাঙ্ক শুন্য থেকে কখনই খণ সূন্টি করতে পাবে শা। 
তারজন্য প্রার্থীমক অবচ্ছ।য় ব্যাঙ্ষের রিজার্ভ না বাড়লে কখনই ব্যাঙ্ক খণ সংছ্টি 
করতে পারে না। 


তৃতীয়ত, দেশের লোক যার্দ ব্যাঙ্ক-ব)বস্থার সঙ্গে অভ্যন্ত না হয়ে ওঠে-- 
তাহলে বাণাজ্যক ব্যাঙ্কের কাজকর্ম কম হয়_-এবং সেই সঙ্গে বাঁণজ্যিক ব্যাঙ্কের 
খণ স.ম্টির ক্ষমতাও কমে যায় ॥। যে দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অনুমত সে দেশে ব্যাঙ্কের 
খণ সুছ্টির ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ হবে ॥ 

চতুর্থত, দেশের লোক যত নগদ অর্থের সাহায্যে লেনদেন করতে চ।ইবে+ 
ততই বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্চের খধণ সএম্টর ক্ষনতা সীমাবদ্ধ হবে । চেকের মাধামে কেনা- 
বেচা চললেই চলাঁতি আমানত অর্থের পধযাঁয়ে আসবে এবং বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্কের 
পক্ষে অর্থের যোগানকে প্রভাবিত করা সম্ভব হবে। 

পণ্বত, ধেশের লোকেরা যাঁদ নগদ অর্থ বা চেক ব্যাত্কে জমা না দেয়, !কংবা 
যাঁদ নিজেদের কাছে বেশি দিন ধরে রাখে? তাহলে 'বাভন্ন পধাঁয়ে আমানত স-স্টির 
হার কমে যাবে । 

ষণ্ঠত, কেন্দ্রুখয় ব্যাৎ্ক যা নগৰ জমার অনুপাত বৃদ্ধি করে তাহলে বাণাঁজ্যক 
ব্যান্কগুীলকে বোশ অর্থ আমানতকারদের চাঁহদা মেটানোর জন্য রাখতে 
হবে। এতে ব্যাত্কের সচ্ছলতা (151301409 ) বাড়বে । ব্যাত্কের উপর 
মানুষের বিত্বাস বাড়বে সত্য, ।+স্তু বাঁণাজ্যক ব্যান্কের খণ সংঘ্টির ক্ষনতা 
কমে যাবে। 

সপ্তমত, বাণাজ্যক ব্যাঙ্কগুঁল যাঁদ 'নার্ঘদট জমার অনুপাতের চেয়ে বোশ অথ: 
নগৰ অবস্থায় রাখে, বাদ তারা লাভের চেয়ে সচ্ছলতাকে বোশ পছন্দ করে, তাহলে 
খণ সৃচ্টির ক্ষমতা কম হবে। 

অন্টমত, দেশের অথণ্টনাতিক অবচ্থায় মম্ৰা থাকলে খণের চাহিদা কম হবে, 
তখন বণণাঁজ্যক ব্যাৎকগৃলি খণ তে চাইলেও খণস্‌ষ্টির পাঁরমাণ কম হবে । 


. লাভ করা । 


আধুনিক অর্থনীতি 


৯.৩ বাশিজ্যিক ব্যাণ্কের কার্ধাবলণী ঃ 

বাণিজ্যক ব্যাক হল খণের ব্যবসায়ী । এর কাজ হল খাণ নামক সেবা 
উৎপাদন করা । অতএব অন্যান্য উংপা্দন প্রতিষ্ঠানের মত ব্যাঞ্ককেও একটি 
উৎপাদন প্রাতঘ্ঠান [হাণেবে দেখা যায় । অন্যান্য উৎপান প্রাতিষ্ঠানের কাজ হল 
একদিকে নানারকম উপাদান ও উপকরণ সংগাহ করা, অন্যকে সেইসব উপকরণের 
সাহাযো দ্রধ্য উৎপাদন করে বাজারে বিরয় করা । অনুরহপভাবে ব্যাত্কেরও কাজ 
হুল নানারকম উপকরণ ও উপাদানের সাহায্যে ধণ নামক সেবা উৎপাদন করা। 
উপাদান বলতে জন্মি, শ্রম মৃলধন, সংগঠন ইত্যাঁদ বোঝায় । ব্যাককেও এইসব 
উপাদান সংগ্রহ করতে হয় । এদের জন্য ব্যাত্কের ব্যয় হয়; জমির জন্য 
খাজনা, শ্রমের জন্য মজুর, মূলধনের জন্য সু ইত্যাঁদ লাগে। ব্যাক তার 
সেবা বিক্রয় করে যে আয় পেয়ে থাকে তা থেকে বায় বাদ দিয়ে যে উদ্বৃত্ত 
থাকে তাই হল ব্যাত্কের মুনাফা । ব্যাত্কের প্রধান কাজ সবাধিক মুনাফা 


১২৪ 


ব্যাংক তার সেবা উৎপাঞ্ঘন করার জন্য প্রধান কাঁচামাল বা উপকরণ হিসেবে 
যা বাবহার করে তার নাম আমানত। কোন ব্যাস্ত বা পরিবার বা কোন 
প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কে নগদ অর্থ জমা রাখে । সেই নগদ জমা অর্থই ব্যাঙ্কের আমানত। 
ব্যাঙ্ক সেই আমানত থেকে অন্য ব্যাস্ত বা প্রতিষ্ঠানকে খণ দেয় । এই খাণের জনা 
ব্যাক সুদ পায়। সু হল ব্যাঙ্কের আয়। এই আয় থেকে ব্যাঙ্ক আমানত- 
কারীদের সুদ দেয়। সুদের বাকি অংশ নিজের আয় হিসেবে রাখে ॥ তার 
থেকে বিভিন্ন রকমের ব্যয় বা দিয়ে মহনাফা পেয়ে থাকে । 

অতএব বাঁণাজ্যক ব্যাত্কের প্রধান কাজ হল দুটি--(১) ব্যন্তি বা প্রাতণ্ঠানের 
নগদ অর্থ জমা রাখা এবং (২) সেই অর্থ থেকে অন্যদের খণ দেওয়া । বাঁণাঁজার 
ব্যাক সরকারী বা বেসরকারী প্রাতিষ্ঠানের শেয়ার বা ভডিবেশ্থার ক্রয় করে কিংবা 
বিল বাট্টা করে তাতে অর্থ কানয়োগ করে । 

(৩) নগদ অর্থ জনা রাখা ছাড়াও ব্যাক ব্যান্ত, পাঁরবার বা প্রাতগ্ঠানের 
সূলাবান সম্পাত্ত নিরাপত্তার সঙ্গে রক্ষা করতে পারে । এর জন্য ব্যাচ্কের বিশেষ 
প্রহরা ও প্রাতরক্ষার ব্যবস্থা আছে ॥ 

(9) বাঁণাক্গাক ব্যাক কোন প্রাতষ্ঠানের দেনা-পাগনার হিসেব রক্ষা করতে 
পরে । কোন প্রতিষ্ঠান সরকারের কাছ থেকে কিংবা অন্য কোন সূত্র থেকে যে 
অর্থ পায় সেই অর্থ ব্যাত্কে জমা রাখে, ব্যাক সেই গ্রঃতষ্ঠানের নিদেশেমত তার 
পাওনাদারদের অর্থ দেয়। এখনকার ব্যাক ব্যৎসায়ের এটাই হল সবচেয়ে 
গাুল,তবপূর্ণ দিক । 

(৫) ন[াঁজ্যক ব্যাৎক মেয়াদী আমানতে ব্যান্তঃ পাঁরবার বা প্রাতঘ্ঠানের সণ্চয় 
রাখতে পারে । এর ফলে দেশের লোকে সঞ্চয়ে উৎসাহ? হয় । 


অর্থ ও ব্যাঙ্ক ১২৫ 


(৬) কোন কোন বাণিজ্যিক ব্য।*্ক রাজ্যসরকার কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের 
আদেশমত নানারকম কাজ করে থাকে । ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরকার পেনসন- 
ভোগীদ্দের পেনসনঃ বেকারদের বেকারভাতা দেন এবং অন্যান্য চ্ছানাস্তর আয়- 
ভোগাদের পাওনা মেটান। 

(৭) বাণিজ্যক ব্যাঞ্ক কোন সরকারা প্রতিষ্ঠানের পাওনা আদায় করে সেই 
প্রতিষ্ঠানের তহাবিলে জমা দেয়। কোন ব্যান্কের মাধ্যমে জাঁবনবশমার প্রিমিয়াম 
দেওয়া যায়, বিদ্যুতের, ফোনের বল দেওয়া হয় ॥। আয়কর বা অন্য কোন 
করের টাকা বাণিজ্যক ব্যাত্কের মাধ্যমে দেওয়া যায় । 

(৮) বাণাজ্যক ব্যাত্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানে, ব্যন্তি থেকে 
প্র“তষ্ঠানে কিংবা অন্য কোনভাবে অর্থের লেনদেন করা যায়। এরজন্য ব্যাক 
থেকে ড্রাফট কেনা হয় । সেই ড্রাফট: পাঠালেই টাকা প্রাওয়া যায় । 

(৯) বাণাজ্যক ব্যাক ভ্রমণকারাদের স্ুবধার জন্য ট্রাভেলার্স চেক ইস্থ্য করে। 
এই চেকের সাহায্যে বিদেশে বাদদেশের অন্য কোন অংশে জিনিসপত্র কেনা যায়। 
তার জন্য নগদ অর্থ বয়ে 'নিয়ে যেতে হয় না। 

(১০) বাণিজ্যক ব্যাংক সরকারের আর্থক নীতিকে কার্যকরী করে । অনগ্রসর 
এলাকায়, গ্রামাণ্ছলে সহজ শর্তে উদ্দারভাবে খণ দেয় । দেশের কোন গুরুতবপর্ণ 
ধশল্পপ্রঠতন্ঠানকে অথ" সাহায্য করে ॥। ছোট ব্যবসায়ের মালিকদের, কারিগরদের, 
স্বয়ং-নিযুন্ত ব্যান্তদের অর্থসাহায্য করে । এর ফলে «দশের অর্থনোতিক উন্নয়ন 
হয়ঃ দারিদ্র্য কমেঃ কর্মসংস্থানের সুযোগ সূষ্টি হয়। 


৯.৪ কেন্দ্রীয় ব্যাণ্কের কার্যাবলণ 


অন্যান্য ব্যাঙ্কের গত কেন্দ্রবয় ব্যাঙকও একটি আর্থক প্রাতষ্ঠান হলেও অন্য 
বাঁণাজাক বাযাত্কের মত কেদ্দ্রুয় ব্যাককে একটি ব্যবসায় বা বাণাজ্যক প্রাতষ্ঠান 
বলা চলে না। বাণাজ্যক ব্যাক যেমন জনগণের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে জমা, 
রাখে ও জনগণকে খণ দেয় এবং এইভাবে অর্থের ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকে মনাফা 
অজন করার চেস্টা করে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তেমন কোন কাজ করে না। কেন্দ্ৰীয় 
ব্যাক সাধারণত জনগণের অর্থ জমা রাখে না, আবার কেন্দ্রয় ব্যাঙ্ক সাধারণত 
জনগণকে গুত্যক্ষভাবে খণও দেয় না। মুনাফা অর্জন করাও কেন্দ্রীয় ব্যাণ্কের 
উদ্দেশ্য নয় ॥ 

কেন্দ্রীয় ব্যাক হল দেশের অথব্যবন্ছার অভিভাবক ও নিয়ামক । দেশে মোট 
অর্থের মধ্যে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাৎ্ক সস্ট কাগজী মদ্রা বা নগদ অর্থ ও বাঁণাজ্যক 
ব্যাক সূন্ট খাণ-অর্থ । 

দেশের প্রয়োজন অনুযায়ৰ কেন্দ্রীয় ব্যাক কাগজা মুদ্রার বা নগদ অথের যোগান 
দেয় । এটা হল নগর অর্থের যোগান নিয়শ্ণের ব্যাপারে কেন্দ্ৰীয় ব্যাচ্কের প্রতাক্ষ 
অংশগ্রহণ । কেন্দ্রীয় ব্যাৎক আবার রাঁণাজ্যক ব্যাত্কগুলির খণ-অর্থ স-ষ্টির ব্যাপারেও 


১২৬ আধুনক অর্থনীতি 


নানারকম নিয়ম, নিদেশ ইত্যার সাহাযো নিয়ম্্ণ আরোপ করে। দেশে যি 
মোট অর্থের যোগান বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক 
নিজের সঙ্ট নগদ অর্থের যোগান বাড়ায়, অন্যদিকে বাঁণাঁজ্যক ব্যা্কগলিকেও 
উদ্দার শর্তে বেশি খান "দততি পরামর্শ দেশ । অপরপক্ষে” দেশের মোট অর্থের 
যোগান কমানোর প্রয়োজন হলে কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক জের সম্ট নগদ অর্থের ষোগান 
কমায় এবং বাঁণাজ্যক স্যাকগ্ীল যাতে কম খণ দেয় তার জন্য বাভি্ন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করে। অতএব কেন্দ্ৰীয় ব্যাত্কের প্রধান কাজ হল £ (১) নগদ অর 
বিশেষত কাগজী মুদ্রার যোগান 'নয়ন্ত্রণ খরা ও (২) বাঁণাঁজাক ব্যাৎকগৃলির খণ- 
অর্ের যোশান নিয়ন্ত্রণ কর। । 


কেন্দ্রীয় বাত্ক নানারকম উপায়ে বাণাজ্যক ব্যাঙ্কের ধণ নিয়ম্্ণ করে থাকে । খণ 
[নিয়ন্ত্রণের পম্ধৃতি দুরকম £ (ক) ধণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধাতি ও (খ) খণের 
গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের পদ্ধাতি । কেন্দ্রীয় বাহক খণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য 
বা হাস-ব্দ্ধির জনা ব্াঙধ্ধকরেটের পারবত'ন করে । খোলা বাজারে সরকারণ 
ধণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে, বাঁণাজাক বাঙ্কগত্লর জমার হারের পাঁরবত্ন করে। 
বাণিজ্যিক বাঙ্কগ্‌লির খণের গণগত মান নিয়ন্ত্রণের জনা কেন্দ্রীয় ব্াঙ্ক 
1নবচিনমলক খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধাত অললম্বন করে ॥ 


তাছাড়া (৩) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের আর্থিক নীতি নিধারণে অংশগ্রহণ করে 
এবং সরকার যে আর্ক নণাত গ্রহণ করেন তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে । আর্থিক 
নীতি বলতে দেশের অর্থের যোগান ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ, মূল্যন্তরের গাঁতব্‌দ্ধি 
[নয়ম্্রণ, আর্থিক উন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, কীষ, শিজ্প, ব্যবসা-বাণিনজার 
উন্নয়ন ও পারকল্পনা রূপায়ণ সংকাস্ত স্মস্ত প্রকার নাতকে বোঝাতে পারে। 
কেন্দ্রশয় ব্যাঙ্ক আর্ক নীতির মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারকে সাহায্য 
ও সেইসঙ্গে দেশবাসীর'.কল্যাণ সাধনে কাজ করে থাকে । 

(8) কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক দেশের আন্তজাতিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে বৈদেশিক 
মুদ্রার লেনদেন করে। 

, (&) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের মুদ্রার সঙ্গে বিদেশের মুদ্রার 'বাঁনময় হার নিধারণে 
সাহায্য করে, 'নিধারিত 'বানময় হার ঘোষণা করে এবং সেইমত বিদেশ মুদ্রার 
লেনদেন করে দেশের সঙ্গে বিদেশের বাণিজ্য ও অন্যান্য আর্ক লেনদেনে 
সাহায্য করে। 

(৬) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সরকারের ব্যাঙ্ক বলা হফ়। সরকারের সমস্ত রকম 
দেনাপাওনার হিসাব রক্ষা করা, সরকারের পাওনা আদায় করা, সরকারের কাছে 
অন্যের পাওনা অর্থ দেয়া, প্রভীতি কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধানে হয় । 


(৭) দেশের বাজেটে ঘাটাত দেখা 'দিলে এবং অন্য কোনভাবে সেই ঘাটাতি 


অর্থ ও ব্যাঙ্ক ৬২৫ 


পূরণ সচ্ভব না হলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নতুন টাকা ছাপিয়ে সরকারকে অর্থ দেয় এবং 
এই ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ঘাটাঁত ব্যয় মেটায় । 

(৮, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শুধু যে বাণিজ্যিক ব্যাক্ষের খন নিয়ন্ুণ করে তাই নয়, 
বাঁণাজ্যক ব্যাক্কের সব ব্যাপারেই দেখাশোনা করে। নতুন কোন ব্যাঙ্ক প্রাতিষ্ঠিত. 
হলে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাত্কের তা'লিকাভুত্ত হতে হয় ; তাহলেই সেই ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের সাহাধ্য ও সমর্থন পায় এবং প্রয়োঞ্জনবোধে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার কার্ষকণাপ 
নয়ন্ণ করে। দেশের বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্কণূল আমানতকারাদের স্বার্থ রক্ষা 
করছে কিনা, ব্যাৎ্কন্ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা যাতে কমে না যায়, কোন 
ব্যাঙ্ক যাতে হঠ;ৎ উঠে না যায়.ইত্যাঁদ ব্যাঙ্কের প্রশাসাঁনক ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক উপদেশ-নর্দেশ দিয়ে দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে সবল ও শান্তশালী করে রাখে । 

বার্ণাজ্যক ব্যাঙ্ক ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খশদানকারী আর্থিক প্রাতিষ্ঠানের 
খণের শর্ত, সুদের হার ইত্যা্দ বিষয়ে 'নিয়ম্তণ ও নিয়ম প্রয়োগ করতে পারে । 

(৯) কেন্দ্রুয় ব্যাঙ্ক দেশের গরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য বাণাজ্যক বানা 
বা অন্য কোন খণদানকারা প্রাতষ্ঠানের মাধ্যনে খাণান করতে পারে । 

(১০) পাঁরশেষে বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অন্যান্য ব্যান্তের ব্য'ৎকার 
হসেবে কজ করে ॥ দেশের অন্যান্য ব্যা্কণুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে তার্দের আমানত 
গাঁচ্ছত রাখতে পারে, সেখান থেকে প্রয়োজন মত টাকা তুলতে পারে । এব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় বাচ্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এই যে-্কন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের 
শেষ পধাঁয়ের খনদ্ধাতা (1520 [ভা 0£ 0155 1950 1550: ) হিসেবে কাজ করতে, 
পারে। কোন ব্যাত্কের অর্থের প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ব্যাৎক তাকে খন দিতে 
পারে। ব।ণাজ্যক ব্যাৎ্কগুঁল তাদের বাট্রাকৃত বিল, হ-শ্ডি, বন্ড ইত্যাদি কেন্দ্ৰীয় 
ব্যা্ডের কাছে পুনবণ্রা ( £২৪415০০:) করে নগদ অর্থ পেতে পারে । 


৯.৫ কেন্ত্রীক্স ব্যাঞ্ষের খণ নিম্মন্রশ প্ধাত £ 
(ক) খণ নিক্ন স্রণের প্রয়ো গনশীয্পতা 


বাণাজ্যক ব্যাক জনগণের অর্থ জমা র।খে সেই অর্থের একটি অংশ জনগণের 
জন্য নগদ অবস্থায় রেখে দেয় এবং বাকি অংশাঁটি খণগ্রহবতাদের ধার দেয় । তার 
জন্য ব্যাক সদ পায় । সুদ থেকে ব্যাচের সব রকম ব্যয় বাদ 'দিয়ে যে উদ্বৃত্ত থাকে 
সেই উদ্বত্ত হলব্যাঙ্কের মুনাফা ॥। ব্যাঙ্কের মুনাফা বেশি হবে! কি কন হবে সেটা 
নির্ভর করে ব্যাত্কের আয় ও ব্যয়ের উপর । ব্যয় সমান আছে ধরে 'নলে বলা 
যায়--ব্যাঞ্ষের আয় বাড়লে ব্যাচের মুনাফা বাড়ে । ব্যাক যেহেতু মুনাফালোভখ 
প্রীত্ঠান--কাজেই ব্যাঙ্ক নিজের আয় বৃদ্ধি করার জন্য সুদের হার” বৃদ্ধি করতে 
চাইবে ॥ ধকন্তু স্দের হার বার্পাজ্যক ব্যাণ্কের ছারা নিধারত হয় না। কোন একটি 
ব্যাক্কের দিক থেকে দেখলে সুদের হারকে চ্ছিন ধরে নেওয়া যেতে পারে! 

আঙঃ অর্থ--৯ ( ২য় খণ্ড ) 


১২৮ আধূুণনক অর্থনীতি 


কাজেই মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য বাণাঁজ্যক ব্যাঙ্ক চাইবে নিদিষ্ট সুদ্দের হারে 
সবচেয়ে বেশি খণ 'দিতে । 

ব্যাক বেশি খণ লে দেশ খণ অর্থের যোগান বাড়ে, গজনিসপন্রের 
চ।হিদা বাড়ে । কিন্তু জনিসপত্রের যোগান অচ্ছিতিম্থাপক হলে দাম বাড়ে । দেশে 
মূলাব্ধির সমস্যা দেখা দেয় । মূল্যবদ্ধির ফলে অনেকের অস্রবিধা হয়, সম্পদের 
অপবস্টন হয় । দেশের বান্তব বিনিয়োগ বাড়ে না। কিন্তু ফাটকা কারবারে 
অনেকেই টাকা খাটিয়ে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যেতে পারে । ফাটকা কারধারের 
সঙ্গে মৃনাফাবাজ যুন্ত হয়। ব্যবসায়ীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্তিম ঘাটতি 
ঘটায় । এর ফলে অধিকাংশ মানুষের কষ্ট হয় । 

জনকল্যাণমূলক দেশে এটা চলতে দেওয়া যায় না। সরকার এ দ?বন্থার 
প্রাতিকারের জনা কেন্দ্রীয় ব্যা্ককে খণ 'শিয়ন্তণের পরামশ্শ দেয় । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
সেইমত খণ নিয়ম্মণের জন্য 'বাভল্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে । খণ নিয়ম্তণের জন) 'বাভন্ন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাঁপণাজ্যক ব্যাঙ্কগংলি কব খণ দিতে থাকে, কিংবা খণের 
যো” কমিয়ে দেয় ।॥ এটা হল খণ নিয়ম্তণের সাহায্যে খণের যোগানকে প্রভাব্তি 
করা । সেই সঙ্গে যাতে খণের চাঁহদ।ও কমে, তার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা 

গ্রহণ করে । অতএব খণ নয়ন্তণ বলতে খণের যোগান ও চাহিদা উভয়কে 
ভি করা বোঝায় ! 

বাপিঁজ্যক ব্যাঙ্কগ্লি নলত জনগণের জমা অর্থ থেকেই অনাদ্দের ধণ দেয় । এতে 
ব্যাঙ্কগুবীলির মুনাফা বাড়ে, কিন্তু সচ্ছলতা (154451015 ) কমে যায় । সব আমানত- 
কারারা একসঙ্গে তাঁদের জমানো টাকার সবটাই তুলে নেবে না ভেবেই তারা 
অন্যদের খণ দেয় । আমান তকারঈরাও ভাবে “ব্যাঙ্কে গেলেই টাকা পেয়ে যাব" 
তারা ন্যাঙ্কের উপর আদ্ছা রাখে । কিন্তু ব্যাত্কগীল মদন।ফার লোভে সব টাকা 
অনদের খণ দিলে ব্যঙ্গ আশানতকারীদের চাহিদা মাত্র টাক। দিতে পারবে না। 
এতে লামানতকারীতা ব্যাঙ্কের উপর আম্ছা হারাবে এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবসা অচণ হয়ে 

ব। ব্যাগ্ক-বাবসা না থাকলে দেশের ক্ষাতি হবে । জনকল্যাণন্লক সরকার 
এটা হতে দিতে পারেন না ॥ কাজেই সরকার কেন্দ্রীয় বাত্ককে খণ নিয়ন্ত্রণ করতে 
[নরেশ দেন, ব্াঙকগলির নিজেদের সুবিধার জনা ও দেশের সবধার জন্য | 

এতক্ষণ যা বলা হল ত।তে মনে হতে পারে যে, খণ নিয়ম্হণ বলতে কেবলমাত্র 
ধণের পারনাণ হাস করাই বোঝায় । কিন্তু নিয়ন্ত্রণ বলতে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গাত 
রক্ষা লুরা বোঝায় ॥ যখন খণের যোগান ও চাহিদা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয়ে 
যায় তখন যেমন খণের যোগান ও চাহিদা কম হাস, করা উীঁচত, তেমন যখন 
খণের যোগান ও চাহদ্দা কম থাকে, তখন খাণের পাঁরমাণঃ যোগান ও চা'হদ্বার 
বৃদ্ধি করা উচিত। খণ নিয়ম্ণ বলতে প্রয়োজন অন্নসারে খণের যোগান ও 
চাঁহদা হাস বা বৃদ্ধি করা বা চ্ছিতিশীল রাখা বোঝায় । 

দেশে বাঁ মম্দাবস্থা বিরাজ করে, যদ উৎপাদন কম হয়, আয়, ব্যয়, কম“সংচ্ছান, 


অর্থ ও ব্যাঙ্ক ১২৯ 


দামঃ মুনাফা, 'বিনিয়োগ সব কিছুই কম হয়, তাহলে বিনিয়োগকারীদের খণের 
চাহিদাও কম হবে। এসময় সুদের হার কম হলেও কোন লোক খাণ নিতে চাইবে 
না। এমন অবন্থায় সরকারের উচিত বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দেওয়া । সেজন্য 
কেন্দ্রীয় ব্যাৎ্ক মন্দার সময় বাঁণাজ্যক ব্যাৎকগুলির উপর কড়াকাড় কমিয়ে দেয় । 
তারা যাতে সহজেই খণ দিতে পারে তার জন্য ব্যবচ্ছা নেয় ॥। এইসব ব্যবস্থাও 
খণ নিয়ম্তরণ ব্যবস্থা নামে পরিচিত । 

(খ) খণ নিয়ন্্রশের পদ্ধাত $ 


. কেন্দ্রীয় ব্যাণ্কের খাণ নিয়ম্ণ পদ্ধাতগুলিকে ভাগে ভাগ করা যায় ॥ ধ্থা-- 
€১) খণের পরিমাণ নিয়ন্তণকারী পদ্ধাতি (1500৩05 €০ 00000] 00৩ 
04810 ০ ০51৮ অথবা (308811090৬৩ 02616 00910020] 1%0501,005 ) ও 
(২) খণের মান নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধাত ( ৮160১০5 €০ 007:01] 055 09819 ০0৫ 
€০7:5এ:৮ অথবা 030911906 015310 0010001 161,0৭5 ). 

১। খাণের পারনাণ নিয়নত্রণকারণ পদ্ধতি 


কেন্দ্রীয় বাগ্ক খণের পারমাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তন প্রধান পদ্ধাতর প্রয়োগ 
করে £ 


(ক) ব্যাক হারের পারবর্তন, 

(খ) খোলাবাজারে কারবার, 

(গ) জমার অনুপাতের পাঁরবততন দ্বারা খণের পারমাণ নিয়ন্ত্রণ । 

(ক। ব্যাক হারের পরিবর্তন £ 

আমরা জানি যে, কেন্দ্রীয় ব্যাক হল বাঁণাজ্যক ব্যাঞ্কগদীলর শেষ পধযাঁয়ের খাণ- 
দাতা (12181610০01 01৮ 185 263 ৮0) 1 বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্কগুলির নগদ অর্থের 
প্রয়োজন হলে তারা কেন্দ্রীয় ব্যা্কের কাছে তাদের বিল পহুনবাঁট্রা ( 1২০০15০5100) 
করে । এই সময় কেন্দ্রয় ব্যাঙ্ক যে বাট্রার হার ব্যবহার করে তাকেই ব্যাঞ্করেট বা 
ব্যাঙ্ক হার বলা হয়। কেন্দ্ৰীয় ব্যাক এই ব্যা্করেট বৃদ্ধি করলে বাঁণাজ্যক 
ব্যাৎকগুলি তাদের নিজেদের ধার দেওয়ার হার (707016 15055) বাঁড়য়ে 
দেয় ।. এইভাবে সারাদেশে সদর হার বেড়ে যায় । অন:রপভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাৎক 
ব্যাঙ্কহার হাস করলে সারা দেশে সুদের হার কন হয় । 

বাট্টার হার বৃদ্ধি করলে সুদের হার বাড়ে । সুদের হার বাঁনয়োগকারাীদের 
বা খণগ্রহশতার্দের ব্যয় । কাজেই সঙ্দেত হার বাড়লে খণগ্রহণতাদের খণের চাহ 
কম হবে বলে আশা করা ষায়। অতএব ব্যাঞ্করেট বাড়লে সদর হার বেড়ে যায়, 
এতে খণের চাহিদা কমে । 

বাট্রার হার বাড়লে বাট্রাকৃত বিল বা বশ্ডের. বর্তমান মংল্য কমে যায় ॥। কেন্দ্ৰীয় 
ব্যাঙ্ক বাণাজ্াযক ব্যা্কগলির বশ্ড পুনবাট্রটী করার সময় বাট্রার হার বৃদ্ধি করলে 
সব বন্ড বা বিল পুনব্টা করে ব্যাত্ষগল কম অর্থ পায় । কাজেই তাদের হাতে 


১৩০ আধুনিক অর্থনাঁতি 


খণ দেওয়ার মত অর্থ -কম থাকে । আমরা বলি ব্যা্করেট বৃদ্ধি পেলে খধণের 
যোগান কমে যায় । 

দেশে বদি খণের যোগান ও চাহিদ্বা খুব বেশী হয়েছে বলে মনে হয়ঃ তাহলে 
কেন্দ্ুশয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কহার বৃদ্ধি করে খণের চাহিদা ও যোগান কমাতে চেম্টা করে। 
অপরপক্ষে, দেশে যাঁদ ব্যাক খণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন থাকে, তাহলে কেন্দ্রীয় 
ব্যাৎক ব্যাৎকহার কাময়ে দেয় । এইভাবে ব্যা্কহারের হাস-বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় ব্যাক 
খণের নিয়ন্ত্রণ করে । 

ব্যাকহার পদ্ধতির সখমাবদ্ধতা বা ভ্রুুটি 8 

“ব্যাত্কহার পদ্ধাতিকে কেন্দ্রীয় ব্যান্কের খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধাতগ্দাীলর মধ্যে সবচেয়ে 
বুর্বল পক্ধাত বলা যায়। সবক্ষেত্রে এই পদ্ধাতর সাহায্যে খণ নিয়ন্ত্রণ করা 
যায় না। মাত্র কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ করা চলে । এই প্রসঙ্গে 
আমরা নিম্মীলাখত সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করতে পার £ 

(১) কেন্দ্ৰীয় ব্যাথক ব্যাৎকহার পদ্ধাতর মাধ্যমে খণের যোগান কমাতে বা 
বাড়াতে পারে, কিন্তু খণের চাহিদা কমাতে বা বাড়াতে পারে কিনা সন্দেহে। 
ব্যাৎকহার বৃদ্ধি পেলে বাাঁজ্যক ব্যাঞ্কগ্াালর 'বিল ও বণ্ডের বাট্রাকৃত বর্তমান মূলা 
কম হয়। ফলে তারা বিল ও বন্ড পৃনব্ী করে কম অর্থ পায়। অপর পক্ষে 
ব্যা্কহার কম হলে বাট্রাকৃত বিল ও বশ্ডের বর্তমান মূল্য বেশণ হয়, ফলে বাণাঁজাক 
ব্যাৎকগদালি বেশধ অর্থ পায় । সেই অর্থ থেকে তারা 'বাঁনয়োগকারী বা অন্যদের খণ 
দিতে পারে । 

(২) কিন্তু বাট্রার হার বাড়লে বাজারে স্থদের হার বাড়বে এবং তাতে 'বানয়োগ 
করার জন্য অর্থের চাহিদা কমবে এরকম আশা করা যায় না। 'বাঁনয়োগ স্রদের 
হারের উপর (বিশেষ নির্ভর করে না। বাজারে অর্থনোতক অবস্থা বার্থ খুব 
ভালো হয়, তাহলে 'বাঁনয়োগকারণদের 'বানয়োগ থেকে লাভ বেশশ হয়, কাজেই 
সুদের হারের এক শতাংশ বা আধ শতাংশ বেশী হলেও বিনিয়োগকারীরা তাতে 
প্রভাবত হয় না। অপর পক্ষে বাজারে মন্ৰা অবস্থা থাকলে সুদের হার কম 
হলেও বানয়োগকারীরা 'বাঁনয়োগ বৃশ্ধিতে উৎসাহী হয় না। গজাঁনসপন্র উৎপাদন 
করার পর বাদ বিক্রি না হয়ঃ তাহলে লোকসান হবে--সেই ভয়ে বিনিয্োগকারণরা 
হাত গুটিয়ে বসে থাকে । এই অবস্থায় সদের হার এক বা আধ শতাংশ কমলেও 
ধবিনিয়োগকারঈ বিনিয়োগ বৃম্ধি করতে চায় না। 

(৩) বাঁণাজ্যক ব্যাগ্কগ্ালর 'রিজাভ থেকেই তারা খণ দেয়। 'রিজাভে'র 
একটি বড় অংশই হল নগদ টাকা ॥ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য যত বেড়ে যায়, ততই 
ব্যাঞ্কের আমানত বাড়তে থাকে ; ব্যাঞ্কগুলি ততই খণ দেবার মত আঁতীরন্ত রিজাভ 
পেন্সে বায় । তখন তারা কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্কের কাছে বিল ও বন্ড পুনবাট্টা না কাঁরয়েও 
প্রচুর খণ দিতে পারে.। কেন্দ্রীয় ব্যাক তার ব্যাৎক হারের পদ্ধাত দিয়ে যাঁপাঁজ্যক 
ব্যাৎ্কগ্লির খণ বৃদ্ধির ক্ষমতাকে খব করতে পারে না। 


অর্থ ও ব্যাঙ্ক ১৩১ 


আবার দেশে যখন মন্দা দেখা দেয়, তখনও বাঁণাঁজ্যক ব্যাঞ্কগীলর হাতে 
আতারস্ত রিজার্ভ দেখা দেয়। খণের চাহিদা কমে যায়। কাজেই বাণাঁজ্যক 
ব্যা্কগ্ৰলি কেন্দ্ৰীয় ব্যাত্কের কাছে যাবার প্রয়োজন অনুভব করে না। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে সসময়ে বা দুঃসময়ের বাণাজ্যক ব্যা্কগুলি যাঁদ কেন্দ্রীয় 
ব্যাথ্কের কাছে না যায়, তাহলে ব্যাঙ্ক হারের পাঁরবর্তন করেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
দেশের খণের বাজারকে 'নিয়ম্ণ করতে পারবে না। 

(8) যে সব ব্যাত্কের প্রয়োজনের তুলনায় আঁতিরিন্ত রিজার্ভ থাকবে, তারা 
ব্যাক হার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। যাদের আঁতারিন্ত রিজার্ভ থাকবে না তারাই 
কেন্দ্রার ব্যাঞ্ছের ছারচ্ছ হবে এবং ব্যাঙ্ক হারের ফাঁস তাদের গলায় চাপানো হবে । 
অর্থাৎ ব্যাক হার পমদ্ধাতর দ্বারা কেবলমাত্র ছোট ছোট ব্যা্কদের ধরা যেতে 
পারে। যে সব বড় বড় বাণাজ্যক ব্যাক খণের বাজারে প্রবল প্রতাপে থাকে, 
ব্যাঙ্ক হার পম্ধাতি কখনই তাদের ধরতে পারে না। 

(৫) ব্যাঙ্কহার পম্ধাতির মধ্যে কোন বাধ্যতামূলক ব্যাপার নেই, কাজেই এর দ্বারা 
বিশেব কাজ হতে পারে না। ব্যাক হারের পরিবর্তনের ফলে বাজারে সুদের 
হার পারবাতত নাও হতে পারে । ফলে ব্যাক হার পদ্ধাতর মুল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ 
হতে পারে। 

(৬) ব্যাঙ্ক ছার পদ্ধাত 'বাঁনয়োগের ভালোমন্দ বিচার করে ভালো 'বানিয়োগকে 
উৎসাহ দিতে ও মন্দ 'বাঁনয়োগকে কমাতে পারে না । এর মধ্যে 'বিচার-বিবেচনার 
কোন ব্যাপার নেই । ব্যাঙকছারি পদ্ধাতর মাধ্যমে যাঁদ খণের যোগান কমানো 
যায়, তাহলে সব ক্ষেত্রেই খণের যোগান কমে ; মন্দও কমে, ভালোও- কমে । 

(৭) ব্যাঙ্ক হার পদ্ধাতির দ্বারা বাণাজ্যক ব্যাৎকগনাীলকে ছোঁয়া গেলেও দেশের 
অন্যান্য আর্ক প্রাতিষ্ঠানগুলিকে ছোঁয়া যায় না। যে দেশে ব্যাঞ্ক ছাড়াও 
অন্যান্য অবব্যা্ক প্রাতচ্ঠান যেমন- মহাজন, দালাল; আড়তদার, ব্যবসায়ী ও 
সরকার স্বীকৃত 'শজ্প অর্থ করপোরেশন ইত্যা্দ থাকে যারা কেন্দ্রীয় ব্যাণ্ছের 
আওতায় থাকে না--সৈ দেশে ব্যান্ুক হার পদ্ধাতর খণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কম হবে। 


ব্যাৎকহার পদ্ধাঁতর সাফল্যের শর্ত £ 


ব্যাঙ্কহার পদ্ধাত বা অন্য যেকোন ধণ 'নিয়ম্ত্রণকারণ পদ্ধাতগুঁলর উদ্দেশ্য 
হুল (১) খণের চাহদা (106125950. 10৫ ০6910) (২) খাণের ব্যয় (০০৪ 
০£ ০৫601) এবং (৩) খণের প্রাপ্যতা বা লভ্যতাকে (2৯১5৪1181011105 ০৫ ০:61) 
প্রভাবত করা । ব্যাঙ্কহার় পম্ধাততে আশা করা হয় যে-ব্যাৎ্কহার বাঁদ্ধ করে 
খণের চাহিদা কমানো যাবে, খণের বায় বৃদ্ধি করা যাবে কিংবা খাণের সহজ- 
লভ্যতা হাস করে খণ অর্থের যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে । এই তিনাটর মধ্যে 
যেকোন এক বা একাধক যোগসত্র 'বাচ্ছন হলে ব্যাঙ্কহার পদ্ধাত ব্যর্থ হতে 
পারে । কাজেই আমরা বলতে .পাঁর যে, এই যোগসত্রগ্ীলই ব্যাথ্কহার পদ্ধাতর 


১৩২ আধুনিক অর্থনশীতি 


সাফল্যের শর্ত রচনা করে । এখন "আমরা এই শত্গুলি নিয়ে আলোচন্য 
করতে পারি । 

(১) ব্যাত্কহার ও ধাপের চাঁছদা £ ব্যা্কহারকে আমরা ধণের ৰাম (7১1০5 
£০£ ০510) বলতে পার ॥ ব্যাৎ্কহার বাড়লে খণের দাম বাড়ে । খণের চাহিদা 
ও খণের দামের মধ্যে বিপরীত সম্পক থাকলেই খণের দায়ে বাড়লে খাণের চাহিদা 
হাস পাবে॥। খণের চাহিদা হ্রাস পেলে খণ নিয়ন্তণের উদ্দেশ্য সিম্ঘ হবে। 
[বিপরধতক্রমে, যখন খণ বাদ্ধি করতে হবে তখন ব্যাঞ্কহার হাস করতে .হবে। 
ব্যা্ক হার কমলে খণের দ্বাম কমে এবং খণের দাম ও খণের চাহিদ্বার মধ্যে বিপরাঁত- 
মুখী সম্পর্ক থাকলে খণের চাহিদ্বা বাড়ে । তাহলে আমরা পাই-_ব্যাত্কহার 
পদ্ধতিকে সফল হতে হলে খণের দাম ও খণের চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী 
সম্পক থাকতে হবে । 

খণের দামের সঙ্গে খণের চাহিদার কোন সম্পর্ক না থকলে ব্যাঙ্ক হারের 
পাঁরবত'ন করে খণের চাহিদায় প্রত্যাশিত পাঁববর্তন আনা সম্ভব নয় । আধ্ানক 
অর্থনীতাবি্রা মনে করেন, খণের চাহিদার সঙ্গে খণের দ্রামের তেমন কোন 
নির্দিষ্ট সম্পক€ নেই ॥। তবে একথা ঠিক যে, আধুনিক কালে ব্যাঙ্ক ধাণের চাহদা 
প্রায় সব দেশেই হ্রাস পাচ্ছে । প্রথনত, সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগ্‌পি তো ন্যাজ্ক 
খণের উপর গনভর করে না। দিবতীয়ত, শিজ্প প্রাতষ্ঠানসমূহকে খণ দেওয়ার 
জন্য ব্যা্ক ছাড়া অনা বহ্‌? প্রাতষ্ঠান রয়েছে ॥। তৃতীয়ত, ড় বড় প্রাতষ্থানগুলি 
িজেদের সয় ভান্ডার গড়ে তুলছে এবং সন্টিত অরথকে পুনরায় বিনিয়োগ 
করছে। চতুর্থত, অনেক দেশে বাণিজ্যক ব্যাগ্ক রাম্ট্রায়ন্ত হওয়ায় বেন্দ্ৰীয় 
ব্যাঙ্কের পক্ষে খণ নিয়ন্রণের কাজটি অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়েছে । এই সব 
ঘটনা খণের চাহিদাকে হাস করেছে, ব্যাঙ্কহারের সঙ্গে খণের চাঁহদার সম্পকে নজ্ট 
করেছে এবং সেই সঙ্গে ব্যাঙ্কহার পদ্ধাতর কার্ধকারতা হাস পাচ্ছে । 

(২) ব্যা'কহার ও খণের ব্যয় 2 ব্াঙ্কহার পারবরতণন করে খণের বায় বাড়ানো- 
কমানো যায় । ব্যাঙ্কহার বাড়লে বাঁণাঁজ্যক ব্যাঙ্কগ:লৈও তার্দের খণ অথেরি জন্য 
সুদের হার বাড়িয়ে দেয় ॥। সুদের হার বাড়লে খণের নায় বাদ্ধ পায় । কাজেই 
খধণের দ্রামও বেড়ে যায় । এখানে একাটি বিষয় ধরে নেওয়া হয় যে ব্যাঙ্কহার বদ্ধ 
পেলে বাঁণাঁজ্যক ব্যংঙ্কগূলিও তাদের খণের বায় বৃদ্ধি করে । ব্যাঙ্ক হারের সঙ্গে 
বাজার ধণের স্‌দের হারের গভীর সম্পর্ক থাকলেই এমন হয় । যেখানে ব্যাঙ্ক 
হারের সঙ্গে বাজারের সদের হারের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকবে না সেখানে 
ব্য।ঙ্কহার পদ্ধতি কার্যকর হবে না॥। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, ব্যাঙ্কহার হাস 
করেও বাজারের সুদের হার তখনই হাস করা যাবে যখন ব্যাঙ্কহারের সঙ্গে বাজারের 
সুদের হারের প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকবে । অতএব ব্যা'কহার এবং বাজারের সংদের 
হারের মধ্যে প্রতাক্ষ সম্পকের উপস্থিতি হল ব্যা-কহার পদ্ধাতির স্মফল্যের একটি 
অনাতম শত । 


অর্থ ও ব্যাক ৬৩৩ 


(৩) ব্যাত্কছার ও খশের প্রাপ্যতা $ ব্যাঙ্কহারের পরিবর্তন ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক বাঁণাঁজ্যক ব্যাঙ্কগূলির বিল, বন্ড, 'সাকউারটির বাট্রাকৃত মুল্যের পারিবতন 
ঘটাতে পারে। ব্যান্কহার বাড়লে বিল, বন্ডের বাট্রাকৃত মূল্য কমে। কাজেই 
বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্গ্ীল বিল, বশ্ড ভাঙিয়ে কম অর্থ পায়।* খাণ দেওয়ার মত 
অর্থের যোগান কমে । যোগান কমলে প্রাপাতা ( ৪৬৪112511165 ) কমে । অপর 
পক্ষে ব্যাঙ্কহান কাঁময়ে দিলে খণের প্রাপ্যতা বেশি হয় । 

তাছাড়া-_কেছ্ত্রীয় ব্যাঙ্ক যখন ব্যাঙ্কহারের পাঁরবর্তন করে তখন দেশের খণ 
অর্থের প্রাপ্যতা সম্বন্ধে বাঁণাঁজাক ব্যাঙ্ক ও বেসরকারখ 'বানিয়োগকারণদের মনোভঙ্গীর 
পারবর্তন হয় ॥। একে মনন্তাত্তবক প্রভাব (755০০01941০81 6০৮05 ঘোষণা 
প্রভাব ( 20150105551726150 ৪6০০6) ইত্যা্ নাম দেওয়া যেতে পারে । কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক যখন ব্যাঙ্কহার বৃদ্ধি করে তখন বাণাঁজ্যক ব্যাঙ্ক এবং খণদানকারী অন্যান্য 
প্রতিঘ্ঠানগৃলিও সচেতন হয়ে ওঠে । তারা বুঝতে পারে যে, খণের ক্ষেত্রে কড়াকাঁড় 
করা হবে। কাজেই তারাও খণের যোগান হাস করে । বিপরীত পক্ষে, কেন্দ্রীন়্ 
ব্যাঙ্ক যখন ব্যাঙ্কহার হাস করে তখন বাঁণাজ্যক বাঙ্ক এবং মন্যান্য আর্ক 
প্রতিষ্ঠানগুঁলি বুঝতে পারে যে খণের বাজারে অনুকূল হাওয়া বইবে । কাঙ্গেই 
তারাও খাণেত্র বদ্ধমৃছ্টি শাথল করে দেয়। এইভাবে ব্যাঙ্কহার পদ্ধাত 
মনস্তাত্বিক প্রভাব ও ঘোষণা প্রভাবের মাধ্যমে খণের প্রাপ্যতা নিয়ন্ত্রণ 
করে। 

কিন্তু ধণের প্রাপাতা সম্বন্ধে মনস্ত।তিক প্রভাব ও ঘোষণা প্রভাবের উপর 
খুব বেশি নির্ভর করা চলে না। কারণ এই প্রভাবগলি আমাদের আলোচিত 
পথ্রে বিপরীত দিকেও যেতে পারে। অবশ্য মনন্তাঁত্তবক প্রভাব ও . ঘোষণা 
প্রভাব যাঁদ ঠিকমত কাশ" করে তাহলে ব্যা'কহার পদ্ধতি খশ নিয়ন্ত্রণে সফল হবে । 


* বন্ডেযে সদের হার লেখা থাকে সেই হারে সব্দ পাওয়া যায়। বাজারের 
প্রচলিত সদের হারের পাঁরবর্তন ঘটলেও বশ্ডের লাখত হারের কোন পাঁরবর্তন 
হয় না। বণ্ড 'নার্দষ্ট হারে আয় দিয়ে যায়। কাজেই সেই হারে আয় পেতে হলে 
ক পারমাণ অর্থ দিতে হবে স্টো বাজারের সংদের হারের উপর নিভর করবে ॥ 
সুদের হার বাড়লে বশ্ডে লাখিত ভ্রারে আয় পাওয়ার জন্য কম টাকা দিতে হবে ॥ 
কাজেই বাজারে সের হার বাড়লে বন্ডের দামও কমবে । উদাহরণ দেওয়া যেতে 
পারে। ধরা যাক, একট্য বণ্ডে বার্ধক ১০ টাকা আয় হয়।' বাজারে সুদের 
হার বাঁষক ১০% হলে সেই বন্ডের দাম হবে ১০০ টাকা । সের হার বেড়ে 
বার্ষক ২০% হলে ১০ টাকা আয় পেতে লাগবে &০ টাকা । কা।''ই সেই 
বন্ডের দান হবে &০ টাকা+ আবার সুদের হার বার্ষক &% হলে সেই বন্ডে 
দাম বেড়ে ২০০ টাকা হবে। 


৯৩৪ আধুনিক অর্থনীতি 


(8) জন্যান্য শত £ (ক) ব্যান্কহার পদ্ধাতিতে ধরে নেওয়া হয় যে? বাণিজাক 
বগি খণ দেবার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শেষ পায়ের খণদাতা কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের কাছে যায় । বাণিজ্যিক ব্যক্কগুঁলর হাতে আতিরিস্ত রিজার্ভ থাকলে 
'তারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে যাবে না। সেক্ষেত্রে ব্যক্কহার পম্ধাতর সাফলোর 
2্ভাবনা কম থাকবে । 

(খ) যে দেশে খণের সূগঠিত বাজার থাকে সেই দেশে ব্যঙ্কহার পম্ধাতি 
বিশেষভাবে স্ফল হতে পারে, কারণ সেখানে £বল, বণ্ড, সিকিউরিটি, স্টক 
ইত্যাদি খণপত্রের কেনাবেচা চলে এবং বেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ব্য'ক্কহারের সঙ্গে বাজার 
সদের হারের ঘণ্ন্ঠি সম্পর্ক থাকে । যে দেশে 'বিলবাজার সুগ্গঠিত ও সুসংগঠিত 
নয় সেখানে ব্ঙ্কহার পদ্ধাত সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে পারে না। 


€খ) খোলাবাজারে কারবার (0067 17877061 01678110785 ) £ 


কীভাবে খোলাবাজারে কারবার নামক পদ্ধাতির সাহায্যে খণ নিয়ম্তণ 
করা যায় 2 

কেন্দ্রীয় ব!ক্ক বাণিজ্যক ন্য গ্কগুলির দ্বারা সৃষ্ট খণ-অর্থের পাঁরমাণ নিয়ন্ত্রণ 
করার জন্য খোলাবাজারে সরকারী খণপন্র ক্রয়-বিক্রয় করে । কেন্দ্রীয় ব্যস 
যখন সরকারী খণপন্র বা সাকউারটি বাজারে বিক্রয় বরে তখন যারা সেই সব খণ- 
পল্র ক্রয় করে তাদেরকে নগদ অর্থ “দয়েই খণপত্র ক্রয় করতে হয় ॥। এর ফলে 
নগদ অর্থ 'সিকিডারটি ক্রেতার নিকট থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে চলে যায়। 
এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যঙ্ক সাধারণ বাজারে খণপন্র বিক্রয় করে দেশবাসীর 
হজ্তে রক্ষিত নগদ অর্থ 'নিজ্কাঁশিত বুরতে পারে । দেশের সাধারণ মানুষ যখন 
সে খণপন্ন ক্রয় করে তখন তারা তাদের বা।ংঙ্কর উপর চেক কাটতে পারে । এতে 
ব্যাঙ্কের নগদ জমা (ক্যাশ রিজাভ) হাস পায়। কাজেই ন)ঙ্কগংলর খণ সৃক্টি 
করার ক্ষমতাও হ্রাস পায়। দেশবাস* যাঁদ নগদ অথের সাহায্যে খণপন্র ক্রয় 
করে তাহলে তারা আর ব্যাঙ্কে নগদ অর্থ চল।ত আম্রানতে জমা রাখতে পারে 
মা। এর ফলেও ব্য-ঙ্কর চলত মামগানত কমে এবং বাস্ক সস্ট খণ অর্থের 
“্পারদাণ হাস পায় । অবশ্য ব.ণাঁজাক ব্য-স্কগ্লও সরকারশ 'সকউারাঁট 
ক্রয় করতে পারে । তার ফলে ব্য..স্কর আতিরিস্ত নগদ জমা কমবে এবং তাদের 
খাণ দেওয়ার ক্ষমতাও কমবে । বাণিজ্যক ছাড়াও খণের যোগান আসে নানারকম 
নব্য স্ব প্রাতম্ঠান থেকে । তারাও সরকারী খণপত্তর ক্রয় করতে পারে । তার ফলে 
তাদের খাণ দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায় । এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে 
খ্াণপল্র বিক্রয় করে খণের পাঁরমাণ কমিয়ে দিতে পারে । 

(িপরণতক্রমে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজার থেকে ( অর্থাধ সাধারণ পাবলিক, ব্যঃক্ক বা 
অন্ব্যগ্ক প্রাতঠানসমহহ থেকে ) খণপন্লঃ বস্ড, 'বিল বা সিকিউরিটি ক্রয় করতে পারে । 
খন কেন্দ্রীয় বক্ক খণ-অর্থের যোগান বৃদ্ধি করার সিম্ধাম্ত নেয় তখন সে 


অর্থ ও ব্যাঙ্ক ৬১৩৬ 


খোলাবাজার থেকে খধাণপত্র ক্রয় করে। এর ফলে নগদ্দ অর্থ চলে আসে কেন্দ্রীয় 
ব্যক্ক থেকে বা্াজ্যক ব্যাঙ্ক বা অবব্যাঙ্ক প্রাতন্ঠান বা সাধারণ লোকদের কাছে । 
কালক্রমে এই নগদ অর্থ বাণাজ্যক ব্যাঙ্কগুলির কাছে গিয়ে হাঁজর হয় এবং 
তাদের নগদ জমা বৃদ্ধি করেঃ যার দাহাযো বাণাজিাকে ব্যাঙ্কগুলি আরো 
বোশি অর্থের খণ সৃষ্টি করতে পারে। 

বর্তমান কালে খণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাঙ্কহার পদ্ধাত অপেক্ষা খোল।বাজারের 
কারবারকেই কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কের হাতে বেশি শানানো অস্ত্র বলে মনে করা হয়। 
ব্যাঙ্কহার পদ্ধতির সব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা ত2টি হল যে, এই পদ্ধতির সাহায্যে 
তখনই বাণিজ্যক ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় ব্য।ঙ্ক তার অস্ত্র প্রয়োগ করতে 
পারবে যখন বাণ্াজ্যক ব্যাঙ্ষগ্লি সেই অস্ত্রাঘাত গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের দরজায় গিয়ে উপশ্ছিত হবে । অন্যথায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্ক- 
গুলির উপর কোন আঘ।ত হানতে পারবে না। অথণৎ ব্যাঙ্কহার পদ্ধাতর ক্ষেত্রে 
ধণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় বাণিজ্াক ব্যাঙ্কগলকে । 
তারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 'সই ভূমিকা গ্রহণ করলেই কেন্দ্রীয় ব্যঙ্ক সাহায্য- 
কারীর ভুমিকা নিতে পারে মান্র। কিস্তু খোলাবাজারে কারবারের ক্ষেত্রে 
খ্ণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে প্রার্থামক উদ্যোগ ([70101901 ) নিতে 
হয়। এখানে কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কের ভূমিকাই সাক্রয়। এখন দেখা যাক, খোলাবাজারে 
কারবার কীভাবে কাজ করে। 

মআামরা জানি যে, কোন খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধাতির উদ্দেশ্য হল খণের প্রাপাতা 
(4৬911910111 ০0? ০8010) খাণের ব্যয় (005 76 ০1010) এবং খণের 
চাহদাকে (1061051700৫ ০16০1) প্রভাবিত সরা । এখন দেখা যেতে পারে 
খোল:বাজারে কারবান কীভাবে খণের প্রাপ)তা, খণের বায় ও খণের চাহিদাকে 
প্রভাবত করে £ 


(ক) খোলাবাজারে কারবার ও খণের প্রাপাতা (60070670 77977596 01)72- 
10779 ৪500 4৮ 88187911165 01 07616) $ 


ধণ বলতে এখানে বাঁণাজ্যক ব্যংস্কগুলর ছ্বারা সষ্ট খণকেই বোঝানো 
হচ্ছে । খোলাবাজারে বেস্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রখন সরকারী 'সিকিডীরাঁট বিক্য় করে 
তখন বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্ষগুলির নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে চলে যায়। 
ফলে বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্কগ্লির নগদ জমার পাঁরমাণ কমে যায়। কাজেই তারা 
খণের যোগান হাস করতে বাধ্য হয়। কেন্দ্রীয় ব্যস্ক সিকিউরিটি বিক্রয়ের 
মাধ্যমে সরাসারভাবে খণ্র প্রাপাতা বা সহজলভাতাকে হাস করতে পারে। 
বিপরণতক্রমে, বেস্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজার থেকে খাণপত্র ক্রয় করলে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের অর্থ ( 06702] 6212001001265 ) বা নগদ অর্থ সরাসারভাবে 
'বাঁরপাজাক ব্যাঞ্চগুলির হাতে .চলে আসে এবং তাদের নগদ জমা বৃণ্খি- করে। 


১৩৩ আধুনিক অর্থনীতি 


ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার পাঁরমাণ বষ্ধি পেলে খণের সহজলভ্যতাও বণ্ধি 
পায়। বাণাজ্যক ব্যাঙ্কগুলি যখন 'সাকউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করে তখন প্রত্যক্ষ- 
ভাবে খণের সহজলভাতার হাল-বাদ্ধ ঘটে । 

এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে 'সাকউরিটি বিক্রয় করে 
সেগীল কেবলমাত্র বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্কগুঁলিই ক্রয় করে। কিন্তু বাণিজ্যক ব্যাঙ্ক 
ছাড়াও সাধারণ মানুষ বা পারবারগুলিও 'সাঁকউরিটি ক্রয় করতে পারে, কিংবা 
অবব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলিও ক্লু করতে পারে ॥। যখন পরিবারগ্‌লি সিকিউরিটি ক্রয় 
করে তখন তাদের নগদ অর্থ দিতে হয়॥। তারা তাদের নগদ অর্থের ভান্ডার 
কমিয়ে কিংবা তাদের ব্যাঙ্কের উপর চেক কেটে সে সব 'সাঁকডীরটি ব্লু করতে 
পারে। এর ফলে বাঁণাঁজাক ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার পাঁরমাণ হাস পায়, 
তাদের খণ সূষ্টি করার ক্ষবতা এবং খধাণের সহজলভ্যতা হাস পায় । অ-বান্ছি 
প্রাতিষ্ঠানগুঁল যাঁদ পাকার ক্রয় করে তাহলেও এরকম ঘটে । কারণ অ-ব্যাঙ্ধ 
প্রাতিষ্ঠানগুলি সাধারণত বাণাঁজ্যক ব্যাঙ্কে চলি ও শ্ছায় আমানতে তার্দের টাকা 
রাখে । তারা ঘখন 'সিকিউারটি ক্রয় করে তখন বাণিজাক ব্যাঙ্কের উপর চেক 
কেটেই তারা সাকউারাটির দাম দেয় । এর দ্বারা বাঁণাক্যক ব্যাঙ্কের নগদ জনা 
কমে যায়॥। এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পাঁরবার কিংবা অব্যাঙ্ক প্রাতিষ্ঠানসমহের 
কাছে 'সাকডীরাঁঠ বিক্য় করে পবোক্ষভাবে বাণাঁজ্যক ব্যাঙ্কের খণ সৃষ্টি করার 
ক্ষমতা ও খণের সহজলভ্যতা হাস করতে পারে । 'বিপরীতক্রমেঃ খোলাবাজার 
থেকে অর্থাৎ বাণাঁজাক বাঙ্ক £কংবা সাধারণ মানুষ বা অব-ব্যাঙ্ক প্রাতিষ্ঠান- 
সমূহের কাছ থেকে শ্নণপর ক্লু করে কেন্র্রীঘ বাঙ্ধ খণের সহজলভ্যতা ব-দ্ধি 
করতে পারে । 


(খ) বোলাবালারে কারবার ও খপের ব্যয় (09671 72910066016 1190 
৪880 (950 01 ০7০৫8) 


খণের বায় বলতে প্রধানত সর্দের হারকেই বোঝায় । সুদের হার যত বাড়ে 
ধ্তণের বায়ও তত বাচুড়ু। সুদের হার কনলে খণের বায়ও রুমে যায়। 
আবার সুদের হার খণপনব্রের দ্ানকেও প্রভাবত করে । সুদের হার বাড়লে 
খশপন্রের দাম কমে । সুদের হার কমলে খনপত্রের বাম বেড়ে যায়। উল্টো- 
ভাবে বলা যায়-খণপনের দাশ কমলে বা বাড়লে বোঝা যায় নদের হার 
বেড়েছে কিংবা কমেছে ॥। এখন দেখা যেতে পারে খোলাবাজারে কারবার 
কীভাবে খণের বায় ধা সংদের হারকে প্রভাবিত করতে পারে । 

আণরা জানি, সংদের হার নিধাঁরত হয় অথের চাহ্দদা ও যোগানের 
স্বারা। সংদ্দেরে হার বাড়লে অথের চাঁহদা কমে যায়। কারণ তখন নগদ 
অর্থ হাতে ধরে রাখার চেয়ে সাঁকউীপাঁট বা অন্য কোন খানপন্র ক্রয় করা যেতে 
পারে । আবার সুদের হার কন হলে নগদ অথ তরল সম্পদ হিসেবে হাতে ধরে 


অথ ও ব্যাঙ্ক ১৩৭, 


রাখাই ভালো । অর্থের চাঁহদা সুদের হারের উপর বিপরধতভাবে [নর 
করে। ধরা যাক নগদ অর্থের যোগান সূদ্দের হারের উপর নির্ভর করে না। 
রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যেতে পারে যে, অর্থের চাহিদা রেখা বামাদক থেকে 
ডান দিকে নিম্বমুখী হয় এবং অর্থের যোগান রেখা পরিমাণ অক্ষের উপর 
লম্ব হয়। ধরা যাক নীচের রেখাচিত্রে অর্থের চাহিদা রেখা হল 707 নামক 
রেখাটি এবং অর্থের যোগান হল 35০ নামক রেখাটি। এই রেখ।চিত্রে অনুভূমিক 
অক্ষের অর্থ (১1) এবং উল্লম্ব অক্ষে সৃদের হার (৫) পাঁরমাপ করা হয়েছে । 


৮» ০৪ 





৩] 
(৪) (০) 
সংদের হারের উপর কেন্দ্রীয় ৮.৫ রেখাচিত £ সুদের হারের উপর কেন্দ্রীয় বঠাওক 
ব্যাক কর্তৃক ধণপত্র বিরুয়ের প্র হাব কতক খবপন্র ক্রয়ের প্রভাব 


(9) চিত্রে দেখা যাচ্ছে প্রথামক সদে্র হার হল 019০ এই সুদের হারে 
অথের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সনান। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যাঁদ খোলাবাজারে 
াকডীরাট 'বকুর স্বতে চায় তাহলে অর্থের চাহিদা রেখাঁটি উপরের দিকে 
সবাংশে স্থানান্তীারত হবে । ধরা যাক অর্থের নতুন চাঁহদা রেখা হল 70701. 
তাহলে নতুন সুদের ছার হবে 0£1১০9£০. অতএব আমরা বলতে পাঁর-_ 

দেশে নগদ অথের যোগান যাঁদ স্থির থাকে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাক খোলা 
বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করতে চায় তাহলে সুবের হার বদ্ধ পাবে । 

কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যাঁদ খোলাবাজাপ্ন থেকে খণপন্র ক্লয় করতে চায় তাহলে 
কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নণদ অর্থ কোলাবাজারে প্রবেশ করবে । এর ফলে 
অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাবে। শখের যোগান রেখা [ (০) চিত্রে ] 95, রেখার 
অবস্থান থেকে ডানাদকে সরে গিয়ে ১5; হবে। অর্থের চাহিদ্দা অপাঁরবাতত 
থাকলে এর ফলে সুদের ,হার হবে 0£1.4509£91 অতএব আমরা পেলাম-__ 
অথের চাঁহদার কোন পারবত'ন না হলে কেন্দ্ৰীগ্র ব্যাক খোলাবাজার থেকে খণ- 
পত্র ক্রয় করতে চাইলে সুখের হার কমবে । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে কারবারের মাধামে সুদের 
হারকে প্রভাবিত করতে পারে । একে বলা হয় সদ প্রভাব ([18051556 €£65০ট) | 


১৩৮ আধুনিক অর্থনীতি 


সুদ হল খণের ব্যয় ॥ কাজেই আমরা বলতে পারি যে, কেন্দ্রীয় ব্য খোলাবাজারে 
কারবারের মাধামে খের ব্য়কে প্রভাবিত করতে পারে । অবশ্য বাজারে একটি মান্ত 
স্থদের হার থাকলেই এরকম হতে পারে। কিন্তু ধণের বাজারে হ্বপ্পমেয়াদ” 
মধামেয়াদী ও ছীর্ঘমেয়াদী খণের জন্য জের হার বিভিন্ন হয় । সেক্ষেত্রে একটি 
মাত সূদের হস ধারণাটি অবাস্তব । তবে এখানে যে একটি মান সুদের হারের 
কথা বলা হয়েছে সেটি হল বিভিন্ন সুদের হারের গড় মান । 

তাহলে একটি প্রশ্ন থেকে যায় । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি হ্বপ্পমেয়াদী 'সাঁকউারিটি 
নিয়ে কারবার করে তাহলে স্বজ্পমেয়াদশী খণের সদের হারের পাঁরবতন হতে 
পারে। কিন্তু তার ফলে সব রকম সুদের হারের পাঁরবর্তন হবে কেন 2 এবং তা 
ঘাঁদ না হয়ঃ তাহলে খোলাবাজারে কারবার নামক পদ্ধাতর সংদ্-প্রভাব থাকে না। 

(গ) খোলাবাজারে কারবার ও খাণের চাহিদা (00767) 20978560 00678610779 
81710 109719110 1017 67610 ) 

খোলাবাজারে কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক সরকারী সিিউারটি কিক্রয় করলে সুদ-প্রভাব 
( [1667556 €15০0) ঘটতে পারে । আশা করা যায় এর ফলে বাজারে সূদ্দের 
হার (71971556026 ০04 11/0671650) বৃদ্ধি পাবে এবং আশা করা যায় যে, সুদের 
হার বৃদ্ধি পেলে খণের চাহিদা হ্রাস পাবে । সংদের হারের সঙ্গে খণের চাহিদার 
বিপরীতমুখী জম্পর্ক থাকলে এটা ঘটতে পারে । কিস্তু যারা স্বল্পমেয়াদী খণ 
নেয়, তারা চড়া সুদেই নেয়। খণের টাকায় কোন জরুরণ কাজ করে-নেয়। 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যারা দ্রব্যের ব্যবসায়ে মজুতদার বা ফাটকা কারবার 
করে তারাই চড়া সুদে স্বজ্পমেয়াদী খণ নিয়ে ব্যবসা করে এবং ফেঁই ব্যবসা থেলে 
প্রচুর মুনাফা অর্জন করে । কাজেই সদর হার তাদের কাছে বিবেচনার বিষয় 
হতে পারে না। 

হনেকে বলে থাকেন- খোলাবাজারে কারবারের একটি ঘোষণা প্রভাব (£১7275001)- 
০217861)0 ০665০0) আছে । বেদ্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খণ নিয়দ্্ণের জন্য খোলাবাজারে 
সিকিউরিটি বিক্য়ের কথা ঘোষণা করলেই সকলে বুঝতে পারে--এবার খাণের 
সহজ্জলভ্যতা কমবে, খণের বয় বাড়বে । কাজেই তারা খণের চাহিদা কমিয়ে দিতে 
শুরু করে । অতএব, খোলাবাজারে কারবার সাদ প্রভাব ও ঘোষণা-প্রভাবের 
মাধ্যমে খশের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খণের চাহিদা বৃদ্ধি করতে চাইলে খোলাবাজার থেকে খণপন্র 
ক্রয় করবে । তার ফলে সদ্-প্রভাব ও ঘোষণা-প্রভাব বিপরগত দিকে কাজ করবে 
এবং খাণের চাহদ। বছ্ধি পাবে” কিংবা বত্ধি গাবে বলে আশা করা 
যেতে পার । 

খোলাবাজারে কারবার-পদ্ধতর সমাবদ্ধতা £ 

খোলাবাজারে কারবার পম্ধাঁতাঁট ব্যাঙ্কহার/ পম্ধাতর চেয়ে বোশ শান্তশালণ 
পম্ধাতি। কারণ খণ নিয়ম্ঘণের. জন্য কেন্দ্ৰীয় ব্যাঞ্চ ব্যাঙ্কহার বৃদ্ধি করলে ষে সব 


অর্থ ও ব্যাঙ্ক ১৩১৯ 


বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্ক কেন্দ্ুয় ব্যাঙ্কের কাছে বিল, বন্ড, সিকিউরিটি ইত্যাদি ভাঙিয়ে 
অর্থ সংগ্রহ করতে যাবে কেবলমাত্র তানের ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কহার পদ্ধাত প্রয়োগ করা 
যাবে । যারা যাবে না, তার্দের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খণ নিয়ম্তণ নীতি খাটবে 
না। এখানে প্রথম উদ্দ্যোগ গ্রহণ করতে হয় বাশাজ্যক ব্যাঙ্ককে । কিন্তু খোলা- 
বাজারে কারবারৈর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সক্রিয় ভূমিকা ও প্রথম উদ্যোগ নেয় 
এবং এই পদ্ধাতর সাহায্যে একাধক ব্যাঙ্ক, অব্ব্যাঙ্ক প্রাতষ্ঠানকে নিয়শ্ত্রিত করা 
ধায়। একথা স্বীকার করেও আমরা খোলাবাজারে কারবারের [নয়লিখিত 
সীমাবদ্ধতাগ্ীল উল্লেখ করতে পার । এই সীমাবম্ধতাগলি মুলত এই পদ্ধতির 
অনুধারণাগুলি থেকে উদ্ভুত হয় । 

(১) প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে 'সাঁকডীরাট ক্রয়-বিক্রয় করে এই 
অনুধারণায় যে, জনসাধারণ, বাঁণজ্যক ব্যাঙ্ক, অন্যান্য অন্ব্যাঙ্ক প্রাতগ্ঠানসমৃহ 
সে সব খাণপন্র বিক্রয় করবে বা ক্রয় করবে ॥। তা ষর্দ করে তাহলে খধণের প্রাপাতা, 
বায় ও চাহদ্দার পরিবর্তন হবে । কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি বাঁণাঁজ্যক ব্যাঙ্কগলিকে 
খণপন ক্রয়-বিক্রয় করতে বাধা করতে পারে 8 খোলাবাজারে কারবার পম্ধাতির 
মধ্যে কোন. বাধ্যবাধকতা নেই । কাজেই বাণাজ্যক ব্যাঙ্ধশুল আঁনচ্ছুক হলে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শত চেষ্টা করেও বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্ষগুঁলকে খণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করতে 
বাধ্য করতে পারে না। ক্লাউথারের অনুকরণে বলা যায়- ঘোড়াকে জলের ধার 
পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, এমনকি তাকে জলের মধ্যে ডোবান যায় ॥ কিন্তু 
সে তৃষ্ণার্ত না হলে তাকে জল খাওয়ানো যায় না। 

(২) দ্বিতীয়ত, খোলাবাজারে কারবার পদ্ধাততে ধরে নেওয়া হয় যে, বাঁণাজ্যক 
ব্যাঞ্ষগুলি খণপত্র ক্রয় করলে তাদের নগদ জমা ( 0899 [65615 ) কমবে ॥ কিন্তু 
ব্যাঙ্কগুলির হাতে যাঁদ আঁতারন্ত রিজারভ: থাকে, তাহলে তার সাহায্যে তারা খণপন্র 
ক্লয় করতে পারে । এর ফলে খণের প্রাপ্যতা, ব্যয় বা চাহিদা কিছুই প্রভাবিত 
হবে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যাঁদ নগদ জমার অনুপাত বাঁড়য়ে ঘের এবং 
খণপত্র বিক্য় করে তাহলে বাঁণাঁজ্যক ব্যাঙ্ষগ্লির নগদ জমাকে প্রভাবিত করতে 
পারে । অতএব খোলাবাজারে কারবার পদ্ধাতকে অন্য পদ্ধাতর সঙ্গে মিলিত- 
ভাবে প্রয়োগ করলে কিছুটা সাফল্য দেখা দিতে পারে । 

(৩) তৃতীয়ত, এই পদ্ধাততে ধরে নেওয়া হয় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে 
প্রবেশ করলে খাণের বাজারে সত'ব হারের পাঁরবর্তন হবে । অর্থাৎ সবদ্প্রভাব 
দেখা দেবে । কিন্তু খণের বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যান্কের প্রভাব তীব্র না হতেও পারে । 

(9) চতুর্থত, সুদের হার দেশের অর্থনোতক অবস্থার উপর নির্ভর করে। 
মন্দাবস্থার সময় সুদের হার এত কমে যায় যে, কোন রকম শিথিল ও উদ্দার আর্থক 
নখাত প্রয়োগ করে সুদের হারকে আর .কমানো যায় না। কমানো সম্ভব 
হলেও খণের চাহিঘা কোনম়তেই বৃদ্ধি পায় না। অননরূপভাবে দেশে বখন 
মুদ্রাস্ফণীতি দেখা দেয় তখন 'সৃদের হার বোশ থাকলেও ফাটকাবানিয়োগ খুব 


১৪০ আধুনিক অর্থনশীত 


উচ5স্তরে থাকে । সেখানে খোলাবাজারে কারবার ছারা কেন্দ্রীয় ব্যান খণের 
চাঁহদা নিয়মিত করতে পারে না। 


৫& 1 পণ্টমত, খোলাবাঙ্ঞারে কারবার নামক পম্ধাতিটি এককভাবে প্রয়োগ 
করলে সফল পাওয়া যায় না। যেমন, বেন্দ্রীয় ব্াঙ্ক খণপত্র বিক্রয় করলে 
বাণপঃজাক বাহে হাতে নগদ অর্থ কমে যায় ॥। কিস্তু বাণাঁজাক ব্যাঙ্কের হাতে 
যে সিকিউরিটিগলি আসে বাণাঁজাক ব্যাঙ্ক সহজেই সেই সব 'সাকউীরিটি 
কেন্দ্রয় বাঙ্কের কছে বাটা করে নিতে পারে। এর ফলে বাঙ্কের হাতে 
নগদ অর্থ ফিরে আসে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খণ নিয়ম্তণের 
উদ্দেশা বিফল হয়ে যায় । কিন্তু বাঁণাজাক ব্যাঙ্ক যখন কেন্দ্রীয় বাঙ্কের কাছে 
সিকিউরিটি বাট্রা করিয়ে নিতে চায়, তখন কেন্দ্রুয় ব্যাঙ্ক যাদ অতান্ত বেশি 
বান্ধহ।রে সেই সব সিকিউরিটি বাট্রা করে তাহলে বাণাঁঙ্াক বাঙ্কগুলির অপচেচ্টা 
[নিবারণ করা যেতে পারে। এখানে খোলাবাজারে কারবারের সঙ্গে বাঙ্কহার 
পদ্ধাতির মিলিত প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে । অনুরূপভাবে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
যাঁদ 'বাধিমত ি্নতন নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি করে দেয় এবং খোলাবাজারে 
সাকটারিটি বিক্লুয় করেঃ তাহলে আর্তীরক্ক নগদ জমা সম্পন্ন বাপাজ্যক বাঙ্কণ লোর 
সণ দেওয়ার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় । 

৬! যন্ঠত, কে ছয় বাঙ্ক খোলাবাজ্ঞারে 1সাকিউরটি বিক্রয় করতে চাইলেই 
যে তা পারবে এমন নে করা যায় না? কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কের হাতে যথেষ্ট পারমাণে 
1সাকউারিটি না থাকলে কেদদ্রীয় বাঙ্কের পক্ষে খণপল্র বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত 
কাষ্করীি করা যাবে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে কা পাঁরম।ণ 'সাকউরিটি 
থাকুবে তা নিভর করবে খণের বাজারের গঠন ও খণ পাঁরচালনা সম্পর্কে সরকার 
নত উপর । অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় ব্যার্থ খোলাবাজার থেকে খণপত্র ক্রয় 
করতে পারবে কি না? তাও খণের বাজারের অবচ্ছার উপর [ানভ'র করে। 
অনুন্নত খণের বাজারে খোলাবাজারে কারবার নামক পদ্ধতির ক।যকারতা 
সানাবদ্ধ হবে । 

৭) সপ্তনতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্থী খাণপত্র বিক্ুন করলে সরকারের খণ বাড়ে। 
সুদের বোঝাও বাড়ে । সরকার কতদূর পযন্ত খণের বোঝা বহন করতে 
সমর্থ ও সক্ষম হবেন তার উপরেও এই পদ্ধাতির কার্যকাঁরতা ভর করে। 


৮। অস্টমত, খোলাবাজারে কারবার পদ্ধাততে ধরে নেওয়া হয় যে, 
বাজারে একটিমাত্র সের হার থাকে এবং কেন্দ্রুয় ব্যাঙ্ক খোলাবাঞজারে 
খাণপন্র বিক্রয় কিংবা খোলাবাজার থেকে খণপতর ক্রয় করে- এই সুদের হারের 
পাঁরবত'ন ঘটাতে পারে । কিন্তু খণ ও অথের বাজারে একাধিক সদের হার 
থাকতে পারে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে কারবারের দ্বারা স্ব্পমেয়াদশ 
সুদের হারের পাঁরবর্তন ঘটাতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী খণের উপ্রর যে 


অর্থ ও ব্যাঙ্ক ১৪১ 


'সুদের ছার 'ির্ধারত হয় তার উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
প্রভাব থাকবে 'কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কছু বলা -যায় না। 


খোলাবাজারে কারবার পদ্ধাতর সাফল্যের শত £ 


কতগুলি নির্দস্ট শর্ত পালিত হলেই খোলাবাজারে কারবার নামক খর্ণানয়ম্্রণ 
পদ্ধাতি সফল হতে পারে । এই শর্তগ্াীলকে সাফল্যের শর্ত বলা যেতে পারে। 
এগুলি হল নগ্নরূপ £ 

(১) খোলাবাজারে কারবার পম্ধাতির ক্ষেত্রে বেন্দ্রয় ব্যাঙ্ক প্রাথমিক উদ্যোগ 
গ্রহণ করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্কগ্ল' অ-ব্যাঙ্ক সঞ্চয় 
প্রাতষ্ঠানগ,লি ও জনসাধারণ এ লাপারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলে খোলা- 
বাজারে কারবার পদ্ধাতি কখনই সফল হতে পারে না। অতএব আমরা বলতে 
পারি যে? কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যাদের কাছে খণপত্র বিক্রয় করে কিংবা যাদের কাছ 
থেকে খণপন্র ক্রয় করে তাদের সারুয় সমর্থন ও অংশ গ্রহণ না থাকলে খোলাবাজারে 
কারবার সফল হয় ন, । 

(২) কেন্ছ্য় বাংঙ্ক যখন সরকার খণপন্র বিব্য় করতে চাইবে তখন তার হাতে 
যথেন্ট পরিমাণে খণপন্র আছে বলে ধরে নেওয়া হয় । কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অবস্থা এর 
বিপরধত হলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে খোলাবাজারে খণপন্ন ক্রয় করা সম্ভব 
হবে না। অনুন্রপভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন খোলানাজার থেকে খণপন্র ক্রয় করতে 
চায় তখন ধরে নেওয়া হয় যে, ব্যদস্ক বা অব্যাঙ্ক প্রাতিষ্ঠানগুলির হাতে সেরকম 
খাণপন্র যথেহ্ট পরিমাণ মজুত থাকে । কিন্তু বাস্তব অবন্থা এর বিপরীত হলে 
খোলাবাজ্ারে কারবার পদ্ধাত সফল হবে না। 

(৩) কেন্ছীয় বাক্গ খোলাবাজারে খণপন্র কেনাকেচা করলে খণের বাজারে 
প্রাত'ঠিত সের হারের পারবতন হবে বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু যেখানে 
সুসংগঁঠত খণের বাজার থাকে না সেবক দেশে খোলাবাজারে কারবার যথেষ্ট 
সাফলা লাভ করতে পারে না। অতএব সুসংগঠিত খণের বাজারের অবস্থিত 
এই পদ্ধাতির সাফল্যের একটি অন)তম শত । 

(8) খোলাবাজারে কারবার পদ্ধাতিতে ধরে নেওয়া হয় যে, কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক 
খোলাবাজারে খণপন্র বিকুয় করে সদের হার বৃদ্ধি করতে পারে? কিংবা খোলাবাজার 
থেকে খণপত্র ক্রয় করে সদর হার হাস করতে পারে ॥ .একে সুদ-প্রভাব বলা হয়। 
[কম্তু খণের বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আধিপত্য কতখানি তার উপর এই সুদ-প্রভাব 
ির্ভর করবে । খণের বাঞ্জারে সরকারী সিকিউরিটি ছাড়াও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের 
খণপত্র (ডিঝ্োর ) শেয়ার ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। সেখানে কেন্দ্ৰীয় 
ব্যাঙ্ক প্রবেশ করলে খণের 'চাহদা বা যোগানের উল্লেখযোগ্য কোন পারিবর্তন হবে 
দিনা তা খণের বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রভাবের উপর নিভভর করে। খণের 
বাজার পর্ণ গ্রাতযোগিতামূলক হলে কেছ্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খোলাবাজারে কারবারের 


১৪২ আধুনিক অথ-নশীতি 


গ্থারা খাণের চাহিদা বা যোগানের কোন উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তন হবে না। 
অপরপক্ষে খণের বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের একচেটিয়া আধিপত্য থাকলে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের পক্ষে খোলাবাজারে কারবারের দ্বারা সুদ্-প্রভাব সূন্টি করা সম্ভব হবে ॥ 
অর্থাং খোলাবাজারে কারবারকে খণ নিয়ন্ত্রণের একট প্রয়োজনীয় শর্ত ( ০5৪5: 
০01501001 ) মাত্র বলা যায় । এটি যথেম্ট শত নয় । 


(৫) বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্কগণীলর হাতে আতারন্ত রিজারভ থাকলে তার সাহায্ 
তারা কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে খণপন্ন ক্রয় করতে পারে । তার ফলে তাদের 
ধণস্‌ষ্টি করার ক্ষমতা কমে না। কাজেই বাঁপাজ্যক ব্যাঙ্কগূঁলির হাতে আতারন্ত 
[রজাভ' না থাকাও এই পদ্ধাতর সাফল্যের একটি শর্ত 'হসাবে বিবেচিত 
হতে পারে । 

(৬) খোলাবাজারে কারবারের মুল উদ্দেশ্য হল খণের চাহিদার পাঁরবর্তন 
ঘটানো । এরজন্যই খণের প্রাপ্যতা ও খাণের ব্যয় নামক 'িষয়গ্ির পারবর্তন 
করা হয়। কিম্তু কার্যত খণের চাঁহদঘা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নিভ'র 
করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে কারবার. পদ্ধাতকে প্রয়োগ করে অথের 
যোগানের বা চাহদার পাঁরবর্তন ঘটাতে পারতে পারে, কিন্তু আর্থক ক্ষেত্রের 
পরিবর্তন ঘাঁটয়ে দেশের অর্থনোতক অবস্থার কোন অনুকূল পাঁরবর্তন ঘটানো 
সম্ভব 'কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে । যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আর্থিক 
নীতিকে অর্থনৈতিক নণদ্দির অঙ্গ হিসাবে প্রয়োগ করতে পারে সেখানে খোলাবাজারে 
কারবার সফল হতে পারে। 

(৭) পাঁরশেষে বলা যায় যে, খোলাবাজারে কারবার পদ্ধাতিকে সফল করতে 
হলে ব্যাঙ্কহার পদ্ধাঁত, বাধগত জমার অনুপাত এবং ব্যাঙ্কহার পদ্ধাতকে একই সঙ্গে 
প্রয়োগ করা উচিত। কোন একটি পদ্ধাতকে এককভাবে প্রয়োগ কন্নলে তার 
কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ হবে । 


গ) পারবতবনীক্স জমার অনুপাত ( ড87181916 7368575৩ ঢুই্660 ) $ 


খাণ নিয়ম্মণের ব্যাপারে ব্যাঙ্কহার পম্ধাত ও খোলাবাজারে কারবার পদ্ধাতগৃলির 
পীনাব্ধতা বোশ থাকায় বহ্বর্ঘন ধরে বোভন্ব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 
ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে .চিস্তাভাবনা শুরু হয়। তাঁরা সকলেই স্বশকার 
করেন যে, প্রচলিত পদ্ধতিগ্লির সাহায্যে কখনই নিশ্চিতভাবে বাণাজ্াযক 
ব্যাঙ্কগদলর খুণ সদ্টির ক্ষমতাকে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা যাবে না। 
ব্যাঙ্কহার -পদ্ধাত এবং খোলাবাজারে কারবারের দ্বারা কেদ্দ্র'য় ব্যাঙ্ক বাাঁজ্যক 
ব্যাঙ্কগুলির খণসৃষ্টির উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এমন 
একটি পদ্ধতির প্রবর্তন করা প্রয়োজন যার সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরাসারভাবে 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উদ্বৃত্ত রিজার্ভের উপর আঘাত করতে পারে , এর পারণাম- 
স্বরূপ পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত নামক পণ্ধাতর প্রচলন: প্রথমে এই পদ্ধাতর 


অথ ও ব্যাঙ্ক ৯৪৩ 


প্রবর্তনের ব্যপারে মাঁকন যাক্তরা্্ে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয় ১৯১৭ সালের 
কাছাকাছি সময়ে । এর পর ১৯৩০ সালে মহামাত কীনস তাঁর 4৯ 70:65 5৩ ০0 
[0০:০5 নামক গ্রন্থে পাঁরবর্তনীয জমার অনুপাত নামক পম্ধাতর প্রয়োগকে 
সমর্থন করেন । ১৯৩৩ সালে মার্কিন যাক্তরাণ্টে এই পদ্ধাত চালু হয়। 
পরে অন্যান্য দেশেও এই পদ্ধাতি চালু করা হয় । 

এই পক্ধাততে স্বীকার করা হয় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার ব্যাঙ্কহার পারিবর্তন: 
করে এবং খোলা বাজারে খানপন্রের কেনাবেচা করে কখনই বড় বড় বাঁণাজ্যক 
বাক্কের উদ্বৃত্ত 'রিজার্ভ হাস করতে পারে না। খোলাবাজারে কারবার তো 
বাণ্ণিজ্যক বাঙ্কমুলির হাতে 'সিকিডউীরাট তুলে দেয় ; এতে তাদের সম্পদ বেড়ে যায় 
এবং সেই সঙ্গে বাড়ে তাদের খণ স-ষ্টর ক্ষমতা । বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কণুলির আতারিক্ত 
[রিজার্ভ হ্রাস করতে হলে তাদের বাধ্যতামূলক ও 'বাধসম্মত নগদ জমার অনুপাত 
বৃদ্ধি করতে হবে । তার ফলে বাণাজ্যক ব্যাঙ্কগ্ীল পাবাঁপেক্ষা বেশি পারমাণে 
নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় বাক্ষের কাছে রাখতে বাধ্য হবে । ধিধিসম্মত নগদ জমার 
আতারন্ত যে অর্থ বাঁপাজ্যক ব্যাঙ্ষগুলির হাতে থাকবে তার সাহাম্মেই তারা খাণ 
সৃছ্টি করতে পারবে । অর্থাৎ বাধগত নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধ পেলে বাঁণাক্তাস্ু 
ব্ঞ্ধগূুলের খশযোগা-নগদ অর্থ কমবে এবং তাদের খণ দেওয়ার ক্ষমতাও কমবে : 
অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খণের যোগান বৃদ্ধি করতে চাইলে বাধগত নগদ জমার 
অনুপাত হাস করবে । তার ফলে বাণিাজ্যক ব্যাঙ্কগুলির হাতে উদ্বত্ব জমার 
পাঁরমাণ বাড়বে এবং তারা বেশি পারমাণে খণ স্টি করতে পারবে ॥ 

বাণাজ্যক ব্যাঙ্কের কাছে দুরকমের আমানতে জনগণ নগদ অর্থ অমা রাখে । 
এগবলি হল চলাতি আমানত ( 96298180 051১০9580 ) এবং মেয়াদী আমানত (1105 
28]১০91 ). বাণিজ্যিক খ্যাঙ্ক এই আমানতের একটি অংশ আমানতকারীদের জন্য 
নগদ অবচ্ছায় জনা রাখে । বাকি অর্থ থেকে অন্যদের খণ দেয় । মুনাফার লোভে 
ব্যাঙ্ক প্রার সব টাকাটাই খণ দিতে চার । কিন্তু তাতে ধণের যোগান বৃম্ধি পায় ॥ 
দেশে মনদ্রাস্ফ্শীতর চাপ বৃদ্ধি পায়। অন্যর্দকে আমানতকারীরা “চাহবামান্” 
(02 46009174 ) তাদের চলাতি আমানত থেকে অর্থ পেতে চাইলে ব্যাঙ্ক তাদের 
সেই চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এতে ব্যাক্ষের সচ্ছলতা নম্ট হয়। 
কাজেই আমরা বলতে পাঁরি- কেন্দ্রীয় ব্য।ঙ্ক নগদ জমার অনুপাত বুদ্ধি করলে 
একদিকে যেনন খণের যোগান হাস পায়, অন্া্কে. তেমান ব্যঙ্কগুলির উপর 
আমানতকারীদের আচ্ছা বৃদ্ধি পায় । এতেব্যাঙ্ক ব্যবগ্ছা প্রসার লাভ করে । খণের 
বাজারে উন্নাতি ঘটে |. 

বাণাজ্যক ব্যাঙ্কগ্দীলর চলাতি আমানত থেকে গ.ণক প্রক্রিয়ায় খণ সূষ্টি হয় ॥ 
কাজেই খণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চলাঁতি আমানতের পক্ষে বেশি হারে বিধিগত 
নগর জমার অনুপাত বেশি রাখা উচিত । মেয়াদী আমানত থেকে গুণক প্রক্রিয়ায় 
খান স.ষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম, কাজেই মেয়াদী আমানতের জনা কম হারে নগগণ্ছ 

আঃ অর্থ (২য়)--১০ 


১৪৪ আধ্নিক অর্থনীতি 


ক্ষমা রাখলেই চলে। পাঁরবর্তনীয় জমার জনুপাত পদ্ধতিতে সেজন্য চলাতি 
আমানতের ' উপর উচ্চহারে এবং মেয়াদী আমানতের উপর নিগ্নহারে নগদ জমার 
অনুপাত ধার্য করা হয়। মার্কিনি হক্তরাশ্টে প্রথমে চলাঁতি আমানতের উপর 
শগদ জমার অনুপাত মোট আমানতের ১৩% থেকে ১৬% এবং মেয়াঘী আমানতের 
উপর ৩% থেকে ৬% ধার করা হয়েছিল । 

“পারিবতর্নীয় জমার অনুপাত পদ্ধতিটি স্বল্পোন্রত বা উন্নয়নশশল দেশের 
গ্ুক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য হতে পারে ॥ উন্বয়নশশল দেশগুলিতে সরকারণ খাণ- 
পরের বাজার সংকীর্ণ ও সামিত পাঁরসরবিশিষ্ট । কাজেই এখানে খোলাবাজারে 
করবার পদ্ধাতর প্রয়োগ করে বাপিজ্যক ব্যাঞ্ধগুলির আতরিন্ত রিজাভ নিয়ম্্রণ 
করা কেন্দ্রীয় ব্যান্কের পক্ষে সহজে সম্ভব নয়। এরশ ক্ষেত্রে বাধ্যতামুলক 
জমার পারমাণের হ্াস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ গুলির খাণ 
সৃষ্টির ক্ষমতাকে নিয়স্ত্রণ করতে পারে । তাছাড়া খোলাবাজারে কারবারের মাধ্যমে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাঁপাজ্যক ব্যাঙ্কের আঁতারন্ত রিজাভে-র প্রাস্তিক পাঁরবর্তন ঘটাতে 
পারে খুব বোশ পাঁরবর্তন ঘটাতে চাইলে সরকারী খণপন্রের দ্বধামে খুব বেশি 
ওঠানামা দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র নগঘ জনার 
অনুপাতের পাঁরবর্তন ঘটিয়ে বাঁণাঁজাক ব্যান্ধগুলর খাণ সাদ্টর ক্ষমতাকে 
নয়ন্তণ করতে পারে। 


এই পদ্ধতির অস্মবিধা ঃ 


স্পারিবর্তনীয় জমার অনুপাত নামক পম্ধাতর মধ্যে বাধ্যতামলকতার পাঁরমাণ 
বোঁশ, কাজেই এই পম্ধাতাটির হারা সহজে খণ নিয়ম্পূণের অভগন্ট লক্ষ্যে পেশছান 
সম্ভব হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পদ্ধাতর নিম্মালিখিত অস্যাবধা উল্লেখ 
করা যায়। 

(১) এই পদ্ধাতিতে কেবলমাল্ল ছোট ছোট ব্যান্কগুলির খণ দেওয়ার ক্ষমতাকে 
ঈনয়শ্লণ করা যায় । যে সব বড় বড় ব্যাঙ্কের কাছে আতারন্ত রিজার্ভ থেকে যায়, 
নগর জমার অনুপাত বৃম্ধি .ক্রলে তারা সেই আঁতারস্ত রিজাভ থেকে টাকা জমা 
ঘিয়ে দেয়, কাজেই তাদের খণ দেওয়ার ক্ষমতা কমে না। 

(২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত বৃ্ধি করে ব্যাঙ্চগালর সচ্ছলতা 
01৭513105) বৃশ্ধি করতে পারে বলে মনে হয় না। এতে ছোট ছোট ব্যাক্কের খণ 
ঘ্বানের ক্ষমতা কমে । সের লোভে, ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে টিকে থাকার জন্য তারা বাঁ 
বেশি পাঁরমাণ অর্থ .ধার দেয়, তাহলে তাদের সচ্ছলতা কমে যাবে । অথচ বড় 
বড় ব্যাঙ্কগূলি এর হারা প্রভাবিত হয় না। 

(৩) কেন্দ্র ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত বাড়িয়ে দিলে বাঁপজ্যিক ব্যাঙ্ধগলির হাতে, 
খাণ দেওয়ার মত টাকা থাকে না সত্য, কিন্তু বাঁণাঁজ্যক 'ব্যাকগুলি যা সেই স্ঙ্গে 
কফেশ্দ্ুশয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে খাণপন্র ভাঙিয়ে নতুন টাকা সংগ্রহ করে নেম তাহ; 


অর্থ ও ব্যাঙ্ক ১৪৫ 


জমার অনুপাত বৃদ্ধির আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে । অর্থাৎ পরিবর্তনশশল 
জনার অনুপাত ও ব্যাঙ্ক রেট পদ্ধাত একে অপরের কার্যকারিতা নষ্ট করে। 

(8) নগদ জমার অনুপাত পাঁরবর্তন করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কেবলমান্র বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কগ্লির খাণ সষ্টির ক্ষমতাকে 'নয়ম্পণ করতে পারে । কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাক 
ছাড়াও কোন দেশের খণেন বাজারে থাকে বহু অব্ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠান । 
উন্নয়নশশীল দেশে জমিদার, জোতদ্ার, মহাজন, আড়তার, বড় বড় ব্যবসায়শ এবং 
অন্যান্য সরকার স্বীকৃত বা সরকার গঠিত সপ্চয়-প্রাতষ্ঠান থাকতে পারে, বারা খণ 
1দয়ে থাকে । এই সব অবন্ব্যাঙ্ক প্রাতষ্ঠানগুলি খাণদানের বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
ননয়মনীতি মেনে চলতে বাধ্য নয় । তাছাড়া তারা জনগণের কাছ থেকে মেয়াঘণ 
আমানতে সণ্চিত অর্থ জমা রাখে, কিন্তু সেই জমার একাঁটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
কাছে জমা রাখতে বাধ্য নয়। পাঁরবর্তনীয় জমার অনুপাত এদেরকে স্পর্শ 
করতে পারে না। 

(&) পাঁরবর্তনীয় জমার অনুপাত পদ্ধাতকে পক্ষপাতমূলক পধ্ধাত বলা 
হয়। কারণ এই পদ্ধাত বড় বড় বার্পাজ্যক ব্যাঙ্ষগুলির আঁতীরন্ত রিজার্ভ 
হাস করতে পারে না। তাকরার জন্য যাঁদ নগদ জমার অনুপাত খুব বেশি 
বাঁড়র়ে দেয় তাহলে ছোট ছোট ব্যাঙ্ধগ্লি খুবই অসুবিধায় পড়ে যায়। . 
আবার এই পদ্ধাত অব্বযঙ্ক প্রাতণ্ঠানগূলির প্রাত একেবারেই প্রযোজা নয়। 
কাজেই এ. পদ্ধাতিকে পক্ষপাতমূলক পদ্ধতি বলার পিছনে সঙ্গত যুন্তি লক্ষা 
করা বায়। 

(৬) পাঁরবর্তনীয় জমার অনুপাত নামক পম্ধাতর আর একটি ভ্রুটি হল 
এর অনমনীয়তা ( :::06510111 )। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একবার জমার অনুপাত 
পাঁরবর্তন করলে খণের বাজারে চ্ছায়িস্ব রক্ষার জন্যে তার পক্ষে কিছ; 'দ্বিনের 
মধ্যে সেই অনুপাতের আর কোন পাঁরবর্তন করা উচিত নয়। অথচ অর্থনোৌতক 
কাজে ওঠা-নামা ঘন ঘন হতে পারে! তার সঙ্গে তাল রেখে নগদ জমার 
অনুপাত ক্রমাগত বাড়ানো-কমানো সম্ভব নয় এবং উচিতও নয় । উতল্লয়নশীল দেশে 
অর্থনৌতিক অবস্থার মধ্যে খতুগত প্রভাবজনিত কারণে খাণের বাজারে এবং বাণাজ্যক 
ব্যাঙ্কগীলির নগদ গরজাভের পাঁরমাণে ঘন ঘন পাঁরবর্তন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে 
পাঁরবর্তনীয় নগ্ জমার অনুপাত “*'খাঁত ভালোভাবে কাজ করতে পারে না। 


(২) খাণের মান 'িকশ্ত্রণকারী পদ্ধাত £ 


খের পাঁরমাণ নিরশ্মণকারী পন্ধাতিগহীলর সবচেয়ে বড় ভাট হল যেঃ এরা খণের 
গুণ বিচার না করে সব খণকে এক সঙ্গে বাড়াতে কিংবা কমাতে চায়। কিন্তু 
এমন হতে পারে যে, কতগুলি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা কাম্য এবং কতগুলি 
ক্ষেত্রে 'বানয়োগ হ্রাস করা কাম্য । যেনন, ব্যবসায়ীরা বাঁ ম.নাফার লোভে চাল, 
ডাল. কাপড়, কেরোসিন, চিনি, কাগজ প্রস্াঁতি অত্যাবশ্যক 'জিনিসপত্রে : গজ 
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গড়ে তোলে এবং তার জন্য বাঁপাঁজ্যক ব্যাঞ্ধ থেকে খাণ নেয় তাহলে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের উচিত সেই খণ বম্ধ করা। অথচ দেশের কৃষি ও শিজ্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ 
বাঁধ না করলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব যাবে না। তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
উচিত দেশের গর্ুদ্থপূর্ণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য খণ নশীতি শিথিল ও 
উদ্ধার করা । এখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যা খণের পাঁরমাণ কমাবার জন্য পারমাণ 
[নয়শ্মণকারণ পম্ধাত গ্রহণ করে--তাহলে অপ্রয়োজনীয় 'বানয়োগ কমবে এবং সেই 
সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ কমে যাবে । এতে দেশের ক্ষাত হবে । কাজেই-_ 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত বেছে বেছে অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের বিনিয়োগে খণের যোগান 
নিয়শ্ঘণ করা এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজ্ঞনীয় ক্ষেত্রের বিনিয়োগ বৃ্ধিতে উৎসাহ 
দেওয়ার জন্য খণের যোগান বৃণ্ধি করা । কিন্তু পারমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধাতগলি 
নির্বিচারে সকল প্রকার খণকেই জন্ব করে দেয়। একে ইংরোজিতে 91510156 
০6০০ বলা হয়। 

পারমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পম্ধাতর এই ভ্রুটি দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
[নরবাচনমূলক 'খণ নিয়ম্মণ পম্ধাত প্রয়োগ করে । এই পম্ধাততে বাঁণাঁজ্যক 
ব্যা্গীলকে বেছে বেছে খণ 'দ্বিতে বলা হয় । যদ জানা যায় ধাণগ্রহাতা ফাটকা 
কারবারে টাকা খাটানোর জন্য ব্যাঙ্ক থেকে খণ নিতে চাইছে; তাহলে বাঙ্ক তাকে 
ধণ দিতে অস্বীকার করতে পারে, কিংবা খণ দিলেও খণের শর্ত খুব কড়াকাঁড় 
করতে পারে । এখানে বাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরামর্শ ও নির্দেশমত সদর হার 
খুব বোশ করতে পারে, খণ-প্রাপ্ত অর্থের একাঁট মার্জন আটক করে রাখতে 
পারে, খণ শোধের মেয়াদ কমিয়ে দিতে পারে এবং খণের জন্য ভালো ও বোশি 
জামিন চাইতে পারে ॥। এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ফাটকা কারবারারা ব্যাঙ্ক থেকে 
খণ ধনয়ে দেশের ক্ষাত করতে পারবে বলে মনে হয় না। অপর পক্ষে 
যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার দরকার সবচেয়ে বেশি সেই সব ক্ষেত্রে 
ধণ দেওয়ার শর্ত উদ্দার করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যান্ক বাঁণাজ্যক ব্যাক্কগ্যালকে 'নর্দেশ 
দ্তে পারে। 

নিবচিনমূলক খপ নিয়ম্ণের পদ্ধাত অনেক রকমের হতে পারে । এর জন্য 
ধণের র্যাশানং ব্যবচ্ছা চাল্‌ হতে পারে ; অপ্রয়োজনীয় খণের উপর নগদ মার্জন 
বাড়ানো যেতে পারে, মঞ্জুর করা খণের উপর গিলোটিন ফেলে খণের পাঁরমাণ 
কমিয়ে ঘেওয়া যেতে পারে, জামিনের পাঁরমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে, শোধের 
মেয়াধ কমানো যেতে পারে ইত্যাদি । 

এছাড়াও কেন্দ্রীয় ন্যাক্ক অনেক সময় বাণাঁজ্যক ব্যাঙ্ধগুলিকে অনুরোধ করে ও 
উপদেশ িয়ে খণের যোগান কমাতে বলতে পারে । এইসব নোতক প্রণোদনে 
কাজ না হলে কেন্দ্র ব্যাঙ্ক প্রত্যক্ষ আদেশের মাধ্যমে বাঁণাঁজ্যক ব্যাঙ্কগর্ঠীলকে 
নার্ঘ্ট খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধাত গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারে । এগ্ল হল খণ 
গনয়শ্মণের শেষ পরাঁয়ের পন্থা এবং কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমতার চ.ড়াস্ত ব্যবহার । 
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(ক) খণের পাঁরিমাশ ও খণের মান নিয়ন্্ণকারণী পদ্ধাতর তুলনা £ 


পরিমাণ নিয়স্্মণকারী পম্ধাত ও খণের মান নিয়ম্্রণকারশ পম্ধাতিগালির মধ্যে 
তুলনা করলে কয়েকাঁট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । (১) ব্যাঙ্কহার, খোলাবাজারে কারবার 
এবং পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত নামক পাঁরমাণ নিয়ম্রণকারা পদ্ধাতগৃলির সাহায্যে 
সামাগ্রক অর্থব্যবচ্ছায় খণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবচ্ছা করা হয়, কিন্তু খণের মান নিয়শ্রণকারণ 
পদ্ধাতর ছ্বারা সমগ্র অর্থন্যবন্ছার কয়েকটি নিবাঁচিত ক্ষযেই খাণ নিয়স্ঘণের 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ পরিমাণ পদ্ধাতর লক্ষ্যস্ছলে থাকে সমগ্র অর্থ- 
ব্যবস্থা, কিন্তু মান নিয়ম্ণকারী পদ্ধাততে লক্ষ্যস্থলে থাকে অর্থব্যবচ্ছার কয়েকটি 
নিবাঁচিত অংশ মানন। 

(২) পাঁরমাণ নিয়ন্ণকারী পদ্ধাতগ্লি অম্ধভাবে চলে, খণের গুণ বিচার 
করার ক্ষমতা তাদের নেই। খণ যখন কমানো হয়ঃ তখন তারা যে খণ কমানোর 
দরকার নেই তাকেও কমিয়ে দেয় । আবার খণ বৃদ্ধি করার সময় কাম্য ও অকাম্য 
সকল প্রকার খণকেই বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধাত এমন 
অন্ধ নয় । দেখেশুনে বিচারবিবেচনা করে এই পদ্ধাতিতে কেবলমান্ত অকামা 
খখণকেই নিয়ম্মণ করার কথা বলা হয়। সেইজন্য মান 'নয়শ্ণকারশ পদ্ধাতকে 
িেবচিনমলক খণ নিয়ন্ত্রণ পক্ধাত (5916০0৮5 (0:5010 0015001 0160১০ ) 
বলা হয়। 

(৩) কোন: খণ দেওয়া ভালো এবং কোন খণ দেওয়া ভালো নয় তার বিচার 
করা নৌতক ব্যাপার । কিন্তু কী পরিমাণ খণ দেওয়া উঁচত তা 'নরধারত হয় 
খধণের অর্থনোতিক প্রভাবের 'বচারে। অতএব আমরা বলতে পারি ষে, পারমাণ 
পদ্ধাতগনীল হল অর্থনোতিক পদ্ধাত এবং নিবাচনমূলক পদ্ধাত হল নৌতক পদ্ধাত। 

(8) কেন্দ্ৰীয় ক স্ক যখন খণের পাঁরমাণ নিয়ম্তণ করার জন্য 'সিম্ধাস্ত নেয় 
তখন সেই 'সিম্ধাম্ত ঘোষিত হলে প্রথমে বাণাজ্যক ব্যাৎ্কগুঁল প্রভাবিত হয় । 
তারপর যারা বাণাজ্যক ব্যাঙ্ধ থেকে খণ নিতে আসে তারা খণ নিয়ন্ত্রণের 
ঘোষণার ছ্বারা প্রভাবিত হয় । বাঁণপাজ্যক ব্যাৎ্কগ্লি হল খণদাতা । আমরা 
বলতে পার পারমাণ পদ্ধাতগুলি প্রথমে খাণদাতাদ্দের প্রভাবিত করে। 
লু নিবচিনমূলক পদ্ধাতর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশে বাঁণাজ্যক বাঙ্কগুলি 
খণগ্রহতাদের উপর নানারকম 1নয়স্্ণ আরোপ করে থাকে । অর্থ নিবচিনমূলক 
পদ্ধাততে প্রভাবিত করা হয় খণগ” কাদের । 

(৫) পাঁরমাণ পদ্ধাততে কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক 'খণ নয়ম্ণ করতে পারে খণের 
প্রাপ্যতা, ব্যয় ও চা'হদ্বাব্র উপর প্রভাব বিস্তার করে! ব্র্যাপ্ারটা দিছুটা ঘোরা 
পথে হয় ॥। কিন্তু নিরবাচনমূলক গম্ধাতিতে' ডি ব্যাক প্রায় সোজাসুজভাবে 
খাণের উপর আঘাত করতে পারে । 

(৬) যেখানে খণের বাজার সুসংগঠিত _ নয় সেখানে পাঁরমাণ পদ্ধাতগঞ্ীল 
কান্ত করতে পারে না। সাধারণত স্বজ্পোন্রত দেশে খণের বাজার সুসংগঠিত 


১৪৮ আধুনিক অর্থনশীতি 


নয়। এখানে পরিমাণ পদ্ধাতর প্রয়োগে-খুব একটা সাফল্য আশা করা যায় না। 
স্বপ্পোম্ত দেশের পক্ষে 'নিবচিনমূলক খণানিয়ম্ত্রণ পদ্ধাতই প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় । 

(৭) পরিমাণ 'নিরন্বরণক।রী পদ্ধাতসমূহ অনমনশয় 'কিন্তু নিবাচনমলক পদ্ধতি 
হল যথেম্ট নমনীয় | ব্যাগ্কহার, নগৰ জমার অনুপাত ইত্যার্দ একবার নার্িষ্টি 
হয়ে গেলে দেশের প্রয়োজনে তাদের ঘন ঘন পাঁরবর্তন করা যায় না। কিন্তু 
নিবাচিনমূলক পদ্ধাতির ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে কোথাও খাণ কমানো যায়, 
কোথাও খাণ বাড়ানো যায় এবং ঘন ঘন এই ব্যবস্ছাগুলি গ্রহণ করা যায় । 

(৮) 'নিবচিনমলক পদ্ধাঁত অর্থনোতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হয় ॥ মদ্রাস্ফীত 
দমনে, বাণিজ্যচক্র নিয়ম্্রণে এই পদ্ধতির" কার্যকারিতা অপেক্ষাকৃত বেশি ; কিন্তু 
পারমাণ নিয়ম্ত্রণকারী পদ্ধাতগুলির কাষকাঁরতা কখনই এমন নিভ'রযোগ্য ও 
নিশ্চিত নয় । 

(৯) ভোগ। 'ও সঞ্চয় কিংবা ভোগ ও বানয়োগের মধ্যে ভোগকে ঠিক রেখে 
বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হলে কিংবা বিনিয়োগে ঠিক রেখে ভোগ হাস করতে 
হলে পাঁরমাণ নিয়শ্লণকারণ পদ্ধাতি অপেক্ষা নিবাঁচনমলক পদ্ধাত গ্রহণ করাই ভালো । 
পরিমাণ পদ্ধাতিগুলি অবাঞ্ছিত ভোগবায় হাস করে কাম্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্ধি 
ঘটাতে অসমর্থ হয় । অর্থনৈতিক উত্বের়নের জনা এই পম্ধাতগুঁলি ভালোভাবে 
লাজ করতে পারেনা । 

(১০) অনুন্নত দেশের অর্থনোতিক উন্নয়নের জনা 'নির্বাচনমূলক পদ্ধাত গ্রহণ 
করা উচিত। দ্বারদ্ধু দেশে সম্চয় কম । সেই সীমিত সন্চয়কে এমনভাবে 'বাঁনয়োগ 
করা উচিত যাঠ্ডেন বিশ্বুমাত্র অপচয় না হয! যথেন্ট বিচার-বিবেচনা না করে 
বিনিয়োগ করা যায় না। নিবাঁচনমুলক পমদ্ধাতিতেই এই বিচার-বিবেচনার অবকাশ 
আছে? পরিমাণ পক্ধাতিতে নেই । 


নিবণচনমূলক ধশ নিয়ন পদধাতি (591596155 €07688 (0900801 
৬161180৩ ) £ 

কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে শেষ পধাঁয়ের খণদাতা 'হাসেবে কাজ 
করে । বাঁণিজ্যাক ব্যাঙ্কগৃঁলি তাদের কাগজ বা খণপন্র (বিল? বন্ড ইত্যাদ ) ভাঙিয়ে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নগদ টাকা সংগ্রহ করতে পারে এবং সেই টাকা 
খাণ দিতে পারে । কেন্দ্রীয় 'বাঙ্ক খণের পাঁরমাণ নিয়স্লণ করতে চাইলে বাট্রার 
হার বৃশ্ধি করতে পারে । কিন্তু যে বাট্রার হার ঘোষিত হবে সেই হারে যে- 
কোন ব্যাঙ্ক যেকোন উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বিল, বশ্ড ইত্যা্ছি 
বাট্টা করে নিতে পারবে এবং সেই বাট্রাকৃত অথ" ফাটকা' কারবারীদের খণ দিতে 
পারবে । ফাটকা কারবারে লাভ বেশশ । সূদের হার দু-চার টাকা বেশি হলেও 
ফাটকা কারবারীদের বিশেষ অসম্বিধা হয় লা। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক হার বাড়িয়ে 
ফাটকা” কারবারে বিনিয়োগ হাস করতে পারে না। তাছাড়া ফাটকা কারবার 


অর্থ ও ব্যাঞ্ফ ২৪১৯ 


দমন করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাদ ব্যাঙ্ধ হার খুব বাড়িয়ে দেয় তাহলে ফাটক। 
কারবার কমবে না, অথচ উৎপাদ্নশশল ক্ত্রে বিনিয়োগ কমে যাবে । কারণ 
উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বানয়োগ খুব বেশি করতে হয়; দীর্ঘকাল পরে উসই 
বানিয়োগের ফল পাওয়া যায়, মধ্যবতণ সময়ে সুদের বোঝা বাড়তে থাকে । 
এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান সমস্যা হল এমন একাঁট খণশানয়শ্ঘণ পদ্ধতি 
আ'বচ্কার করা, বে পদ্ধাত প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উপর কোন আঘাত না করে 
অপ্রয়োজনীয় 'বিনিয়োশকে হাস করতে পারবে । অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, কেন্ত্রীর 
ব্যাঙ্কে এমন একাঁট পদ্ধাত গ্রহণ করতে হবে যাতে সব খণকে না কমিক্লে 
বিশেষ কোন খণকে, বিশেষ করে ফাটকা খণকে কমাতে পারা যায়। অর্থ 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ধকে প্রয়োনশয় খান এবং অপ্রয়োজনশয় খাণের মধ্যে বাছাই ব্য 
নিরবাচিন করতে হবে । যে খশ নিয়ন্ত্রণ পন্ধাততে-_বাঁভাব খাণের ও বাটী- 
যোগ্য খণপত্রের মধ্যে নিবণচন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় খশের কোন পরিবতন 
না করে অপ্রয়োজনশীয় খাণ হাস করা হয় কিংবা অপ্রয়োজনীয় খশ কামিয়ে প্রয়োজনীয় 
খশ বৃদিধ করা হয়- তাকেই ীনর্বাচনমূলক খাশ নিমন্ত্রণ পদ্ধাত বলা হয়। 
এই পদ্ধাততে নিক্ালাঁখত ব্যবস্থাগ্‌ল গ্রহণ করা হয় । 


(১) খণপত্রেরবাট্ায যোগ্যতা (বাধ £ 


নিবচিনমলক পদ্ধাতিতে কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক বাণাঁজ্যক ব্যা্কগুলির বাটটাযেগেড 
খণপরের যোগ্যতা (11891155 ) পরাক্ষা করে এবং যোগাতা বাধ (611515118-5 
9165) নিধারণ করে। সাধারণত বাণাজ্যক ব্যা্কগাঁল বাণাজ্যক বিল 
(0920009570191- 91115 ) বাট্টা করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাণ্কের কাছে নিয়ে যায় ॥ 
তখন কেন্দ্রীয় ব্যাক ₹ু'খে বিলগুি কা ধরনের । যদি দেখা যায় ষে, বিলগুলি 
ফাটকা কারবারধদের বিল, তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাক সেই সব বিল পুনর্বাট্রী করার 
জন্য বান্রার হারকে বিশেষভাবে বাঁড়য়ে দ্েয়। আবার প্রয়োজনীয় ছুব্যের 
বাযবসায়-সংক্রাস্ত বিলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাৎক পুনবর্টির হার কম রাখে । আবার 
কেন্দ্রীয় ব্যাৎ্ক বিশেষ ক্ষেত্রে রাঁণাঁজ্যক ব্যান্ডের আনা বিল বাট্রা করতে অস্কীকার 
করতেও পারে । অতএব এই পদ্ধাঁততে কেন্দ্রীয় ব্যাক শ্থির করে যে; কোন্‌ 
কোন্‌ কাগজ প.নরাট্রার জন্য গ্রহণ করবে বা অস্বীকার করবে এবং কোন্‌ 
কোন কাগজের ক রকম বাট্রার হাব “সয়োগ করবে । 


(২) 'বাঁভাব আঞজন £ 


মার্কন হৃ্তরাষ্ট্রে ১৯৩৪ সালে একটি বিশেষ আইন বলে মার্জিন পদ্ধাতর: 
প্রথম প্রয়োগ করা হয়। তার আগে সেখানে সরকারা সিকিারটি নিয়ে প্রচণ্ড 
ফাটকা কারবার দেখা দেয়। ব্যাক, অ-ব্যাঙ্ক প্রাতষ্ঠান সকলেই 'সাঁকউরি'টি 
কেনার জন্য সাঁকডীরাঁটির দ্বাম খুব বেড়ে যেতে থাকে (অর্থাৎ সদ্দের হাব 


৯৫০ . আধুনিক অর্থনশীত 


কমে যেতে থাকে ) এবং ব্যাক খাণের একটি বড়ো অংশ 'সাকডারটি কেন্যর 
পেছনে ব্যয়িত হতে থাকে। এর প্রতিকারের জন্যই নতুন আইন ( 96০51830155 
[:51781786 4৯০০ 1934 ) চালু হয় এবং মাঁজণন পম্ধত প্রয়োগ করা হয়। 
যে সব িকিউারাটির দ্বাম সবচেয়ে বেশি বেড়েছিল তাদের ক্ষেত্রে সাধক ৪৫% 
মাঁজ“ন ধরা হয়োছল । মাজিন বলতে বোঝায় সরকারণী খশপত্রের দানের সেই 
অংশ মা নগদে দিতে হবে বলে স্ছির করা হযস। যেখানে 56% মাজিন ধরা 
হয়, সেখানে সিকিউরিটি ক্রেতাকে ১০০ টাকার 'সাঁকিউরিটি কেনার জন্য ৪৫ 
টাকা নগদে 'দিতে হয় এবং সে বাকি ৫৫ টাকা ব্যাক খাণের মাধ্যমে দিতে 
“পারে । সাকউরাটি কেনা হল ফাটকা কারবারের মত ব্যবসায় । ব্যাক খণের 
মত প্রয়োজনশযর় জিনিস যর্দ 'সাকিউরিটির কেনা-বেচায় লাগ্ি হতে থাকে 
তাহলে দেশের ক্ষত হবে, সরকারকেও খণের পরিচালনায় অস্তুবিধার সম্মুঞীশীন 
হতে হবে । এই সব কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ক বিভিন্ন হারে মার্জন প্রয়োগ করে । 
কেন্দুীয় ব্যাপক ফাটকা কারবারে ব্যাক খণের ব্যবহার হাস করতে চাইলে মাঁজন 
বৃদ্ধি করে। ছ্বিতীয় যুদ্ধের পর অত্যধিক মদদ্রাস্ফীতির প্রবণতা রোধ করার 
জন্য মাঁক্ন যব্তরাষ্ট্রে ১৯৪৬ সালে এই মাঁর্জনকে ১০০% পধযাঁয়ে তোলা 
হয়েছিল । 

(৩) বাঁশাঁজ্যক ব্যা্কের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ২ 

শনবচিনমমলক পদ্ধাততে বাণিজ্যক ব্যাৎকগুলিকে সাবধান করে দেওয়ার 
জন্য, বিশেষ অবস্থায় 'বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্ৰীয় ব্যাক নানা 
প্রকার উপদেশ, আদেশ ইত্যাদ্দ নৌতক প্রণোদন দেয় । বাঁণাজ্যক ব্যাঞ্কগীলিও 
যাতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মনোভাবের অংশনদার হয়ে খণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙককে সাহাযা করে তার জন্যই এরকম নৌতিক প্রণোদ্ন । প্রসঙ্গত বলা যায়, 
একসময় ব:টেনের অর্থমন্ত্রী কাম্যপথে খণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যঃত্ক অব ইংল্যান্ডকে 
অন্রোধ করেন৷ ব্যা্ক অব ইংল্যাশড সেই অনুরোধ রক্ষা করে বাণিজ্যিক 
ব্যা্কসমূহকে খণের ক্ষেত্রে কঠোর হতে অনুরোধ করেছিল । রপ্তানি 
প্রসারিত হতে পারে, উৎপার্দন বদ্ধ পেতে পারে- এমন সব ক্ষেত্রেই খণের 
যোগান বৃদ্ধির জন্য এবং ফাটকা 'বাঁনয়োগ হাস করার জন্যই কঠোর হবার 
পরামশ" দেওয়া হয়েছিল । খণের টাকায় কারখানা গড়া হলে বা কোন 
স্থায়ী মূলধন গঠনে সাহাষ্যকারী কাজ হলে খান দেওয়া দরকার । কিন্তু 
খণের টাকায় কেউ যার্ধ টিভি, গাড়ি ইত্যাদ চ্ছায়ী ভোগাদুব্য ক্রয় করতে 
চায় তাহলে সে ক্ষেন্নে যেন বাণিজ্যিক .ব্যা্ক সহজে, খণ না দেয় । যেন ভালো 
করে খণের দরখাস্ত পরাক্ষা করে দেখে এবং উদ্দেশ সদ্বন্ধে নিশ্চেত হবার পর 
খণ দেয়-_এই ছিল সেই অনুরোধের উদ্দেশ্য । নিবচিনমূলক পদ্ধাততে কেন্দ্রু'য় 
বাঙ্ক বাণাজাক ব্যাঞ্কগুলর আচরণে পাঁরবর্তন আনার জন্য নানারকম বাবস্থা 
[নিজে পারে।। 


অথ- ও ব্যাঙ্ক ১৫১ 
(8) ভোগ্যপণ্য ক্লয়ের জন্য [নাদষ্ট খশ নিয়ন্ভ্রণ $ 


[নবচিনমলক পদ্ধতির দ্বারা ব্যাঙ্ক খণের সাহায্যে চ্ছায়শী ভোগ্যদুব্য ক্রয়কেও 
নিয়ম্তিত করা হয়। যারা এ ব্যবসায়ে জাঁড়ত থাকে তাদের সবাইকে খণ নিয়ন্ত্রণ 
বাধ মেনে চলতে হয়। ব্যাঙ্ক থেকে খণ নিয়ে সেই টাকায় ফ্রিজ, গাড়ি, 
টি. ভ. এই সব কেনাযায়। কিন্তু কেনার সময় প্রথমে কিছুটা নগদে 'দিতে 
(0831) ৭০) হুয়। কেন্দ্রীয় ব্যাচ্কের নির্দেশে বাণিজ্যক ব্যাণ্ক প্রাথমিক 
নগদদের পরিমাণ বেশি করতে বলে। তাছাড়া কিস্তির সংখ্যাও বাড়ানো বা কমানো 
হয়। বসতবা'ড় করার জন্য খণের দরখাস্ত পরীক্ষা করার সময় যাতে ব্যাঙ্ক খণের 
বেোঁশর ভাগ বসতবাড়ি নামক ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে ব্যয়িত না হয়, যাতে অন্য 
দরকারী 'বানয়োগ কমে নাযায় তার জন্য বাস্তব সম্পাত্ত ( [২৫৭1 ৪5186 )"র 
খাণের পরিমাণ বেধে দেওয়া হয় । 

(&) আমদানির আগে জমা রাখার নিয়ম £ 


যারা বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদানির জন্য লাইসেন্স বা বিদেশ মুদ্রার জন্য 
দরখাস্ত করে তার্দের সেই আমদানি দ্রব্যের প্রকীতি পরীক্ষা করে দেখা হয়। 
অপ্রয়োজনীয় আমদানির ক্ষেত্রে যেমন লাইসেন্স দেওয়ায় কড়াকড়ি করা হয়, 
তেমান আমদানি মূল্যের একটি 'নার্দদ্ট অংশ আঁগ্রম জমা রাখতে বলা হয়। 
এশিয়া ,ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশেই এই পদ্ধাত প্রয়োগ করা হয়। 

এ ছাড়াও অনেক দেশে (৬) বাণিজ্যক ব্যান্কের উপর 'বাভল্ন হারে নগদ জমার 
অন-পাত ধাধ- করা হয় এবং (৭) বাঁপাজ্যক ব্যাঞ্কের খণের সবেচ্চি সীমা বেধে 
দেওয়া হয় । পারিশেষে বলা যায় যে, 'বাভন্ন দেশ তাদের অবস্থার পাঁরপ্রোক্ষিতে 
1বাভন্ব প্রকার নিবচিনমূলক খণ 'নয়ম্ত্রণ পদ্ধাত গ্রহণ করে । 

নিবণচনমূলক খপ নিয়ন্ত্রণ পদধাতির সীমাবদ্ধতা £ 

নবচিনমৃ্লক খণানয়ম্ত্রণ পম্ধাতি থেকে প্রথম প্রথম কিছু সাফলা পাওয়া 
গেলেও পরে এর নুটি ও সঈমাবদ্ধতাগুলি ধরা পড়েছে । 

প্রথমত, এই পম্ধাততে খণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ঠিক কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করা 
হবে তা.ধনর্ণয় করার কোন উপায় বলে দেওয়া থাকে না। বাণাঁজ্যক ব্যাঙ্ক ও 
ফাটকা কারবারীরা যোগসাজস করে এই. পদ্ধাতিকে বানচাল করে দিতে পারে। 
১৯৫৬ সালে ভারতের 'রিজান্' ব্যাঙ্ক ধান চাল কেনাবেচার জন্য খণের ক্ষেত্রে 
নবচিনমূলক খণ নিয়ল্ত্রণ পদ্ধাত প্রয়োগ করোছিল ॥। তাতে ধান: চালের ব্যবসাম়্ের 
নামে গৃহশত খণের প্লারমাণ হাস পেলেও ধান চালের ফাটকা  কারবারীরা অন, 
কাগজ দোঁখয়ে ব্যাঙ্ক থেকে খণ পেয়ে গিয়েছিল । 

অনেকে খণের উদ্দ্শাঁ বোঝার জন্য 'তিনাট 'নারখ ( 656) প্রয়োগ করার 
কথা বলেন, থা (ক) কাগজ পরীক্ষা, (খ) ঘোষণা পরপক্ষা ও (গ) ফল পরাক্ষা, 
কন্তু কোন পরখক্ষাতেই ফাটকা কারবারাদের ধরা যায় না। 


১৫২ আধ্হনিক অর্থনশীত 


দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধাতির প্রশাসানক জাঁটিলতা খুব বোশ। বাণপাজ্যক ব্যাককগ্‌লি 
যদি কেন্দ্রীয় বাক্ষের পরামর্শমত চলতে চায় তাহলে খাণের দরখান্ত পরাক্ষা, 
ঘোষণা পরণক্ষা, কাগজ পরীক্ষা ইত্যাদ কাজেই তাদের বহু সময় ও অর্থ বায় 
করতে হবে। কোন বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তা করতে রাজি হবে কিন্য 
বলা শন্ত। 


তৃতীয়ত, ম্বপ্পোল্নত দেশে ৰাঁণাঁজ্যক ব্যাঙ্কগুরলি কেন্দ্রীয় ব্যাচ্কের নির্দেশ 
জানতে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাঃ কারণ নির্দেশ মানার অভ্যাসই এখানে 'বিরলতম: 
গুণ । ব্যাঙ্কগলি তাদের খদ্দেরদের সঙ্গে কা করার শর্ত ও পদ্ধতি গড়ে তোলে 
এবং এর মধোই তাদের ব্যবসায়ক সুনাম থাকে । ব্যাঙ্ধগূলি এই সুনাম নষ্ট 
করতে চায় নাবলে তারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পাঠানো খণ নিয়ম্লণ নীতিকে বাস্তবে 
রূপায়িত করতে চায় না। 


চতুর্থত, স্বপ্পোন্নত দেশে দ্ুনরশীতি বোশি বলে আঁভযোগ করা হয় । কাজেই 
নিবাঁচনমূলক খণ পদ্ধাত দ্বুনখাতর বেড়াজালে পড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা 
করা যেতে পারে। নির্বাচনমলক পদ্ধতিতে ফাটকা কারবার বন্ধ করার চেষ্ট। 
করা হয়। কিন্তু এখানেই দুনর্শীতর বড়ো গর্ত থাকে। 

পণ্চমত, 'নবাঁচনমূলক খণানয়ম্ত্ণ পদ্ধাত স্ব্পোল্নত দেশে বিশেষ কার্যকর 
হতে -পারে না বলে আভযোগ করা হয় । এখানে যে কোন খণ নিয়ম্্ণ পচ্ধাতির 
ভাগ্যে যা ঘটে, 'নবাচিনমূলক পদ্ধাতর ক্ষেত্রেও তাই হয় । স্বজ্পোল্ত দেশে খণের 
বাজার অসংগঠিত । মোট খণের মধ্যে বাঁণাঁজাক ব্যাঞ্কের খণের ভাগ বেশি নয় । 
ধণের বাজারের একটি বড়ো অংশে আধিপত্য করে দেশশয় খণদানকারখ ব্যান্ত 
ও প্রতিষ্ঠান, যারা যেকোন রকম খণ নয়স্লণ 'বাধির আওতার বাইরে থাকে ॥ 
আইনের মাধামে এই সব প্রাতষ্ঠানকেও যখন খণ নিয়ন্ত্রণ নির্দেশে মানতে বাধা 
করা যাবে তখন যে-কোন খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স।ফলা লাভ করবে : 


পরিশিষ্ট 2 বিছা ( 07-990158116 [8728150191 [র] ০7786018865 ) এবং 
ধাবানয়ল্্ণ 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক করতৃকি খণানয়ন্তণের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে কয়েকটি নতুন 
ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, যেগুলি খণানয়ন্তরণের প্রাচশন পম্ধাতগুলির প্রয়োগ ক্ষেনত্রকে 
সীমাব্ধ করেছে কিংবা তাদের প্রাসাঙ্গকতাকে বদলে দিয়েছে । এক্ষেত্রে আমরা 
দুটি ঘটনার উল্লেখ করতে পারি, যথা (১) অব্যাঙ্ক, প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও 
আধিপত্য বিস্তার এবং (২) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ । ভারতের বড় 
বড় বাঁণাঁজ্যক ব্যা্কগন্লি রাস্ট্রায়ত্ত হয়েছে৷ এর ফলে বাঁণাজ্যক ব্যাৎ্কগণীলর 
ওপর সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাথ্ের 'নয়স্ত্রণ ম্বাভাঁবকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। 
এক্ষেনে ধাণানয়ন্ণের ব্যাপারটি সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্াাণ্কের আরো রেশ 


অর্থ ও ব্যাঙ্ক ১৬৩ 


'আয়ন্ে এসেছে । যেখানে বাঁণিজ্যক ব্যাঙ্ক রাম্টী দ্বারা পাঁরচালিত হয়, 
কিংবা যেখানে বাণাজ্যক ব্যাঞ্ষের পাঁরচালনার ব্যাপারে সরকারের প্রাধান্য 
থাকে" সেখানে সরকার তাঁর আর্ক নীতিকে সরাসারভাবে বাঁপাঁজ্যক 
ব্যাঙ্কগীলর উপর প্রয়োগ করতে পারেন সরকার নির্দেশের মাধ্যমে । তার মধ্যে 
ধাণনিয়ন্ত্রণের প্রাচীন পদ্ধাতিগীলর প্রয়োগ করতে হয় না, িংবা হলেও তাদের 
কার্যকারিতা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বেড়ে যায়। অথচ আমরা যে 
ধার্ণানয়ন্ত্রণ পদ্ধাতগঁলর কথা বলোছি তাতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বাঁণাঁজ্যক 
ব্যাঙ্ক বেসরকারী আওতায় আছে ! তাবা মুনাফার 'ভাত্তিতে পাঁরচালিত হয় । 
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাণ্কের ক্ষেত্রে এই প্রেক্ষাপটের পাঁরবর্তন ঘটে । 


1কন্তু ধনতাশ্ত্িক অর্থব্যবচ্ছায় বাঁণিজ্যক ব্যা্কগুছি বেসরকারী মালিকানা 
ও পাঁরচালনায় থাকে । সেখানে সরকারের আর্ক নশীত প্রয়োগ করার অস্দবিধা 
দেখা দেয় এবং খণনিয়ন্্রণের প্রাচীন পদ্ধাতগুলির মধ্যে বেছে নিতে হয় 
কিংবা একাধক পদ্ধাতকে একসঙ্গে প্রয়োগ করতে হয় । 


বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে বহু অব্যা্ক আর্থিক প্রাতম্ঠান বা টব 
( টব ০73-7215151176  ভ1399019] [17051006018155 ) গড়ে উঠেছে । এই প্রাতিষ্ঠান- 
গুলি জনগণের সশ্চিত অর্থ মেয়াদ আমানতে জমা রাখে এবং তার জনা 
আমানতকারাদের স্ুর্দ দেয়। ভারতে এরকম আর্ক প্রাতন্ঠান হল 10 
( [6 [501206 00109250101 )১ টে (0016 9৩০ 02 17015 0) 
পোস্টআঁফস, পয়ারলেস প্রর্ভীত সরকারী ও বেসরকারী প্রাতষ্ঠান। এরা সাধারণ 
ব্যাঙ্কের মত চলাতি আমানতে টাকা রাখে না। এদের উপর চেক কাটা চলে না। 
তাই এদের ব্যাঙ্ক ন: শলে অ-ব্যাঙ্ক প্রাতম্ঠান বলা হয় । কিন্তু মেয়াদী আমানত 
রাখার ক্ষেত্রে এবং খাণ দ্বেওয়ার ব্যাপারে এরাও বাণজ্যক ব্যাঙ্কের সঙ্গে 
প্রাতযোগিতা করে। অনেক সময় দেখা যায় উচ্চহারে সুদ ও,অন্যান্য সুবিধার 
( যেমন, বীমার সুযোগ ) দ্বারা এরা জনগণের কাছ থেকে মেয়াদী আমানতে অর্থ 
জমা রাখে এবং সেই অর্থ ফাটকা কারবারে 'বাঁনয়োগ করে ('বিভন্ব 'িট্‌ ফাণ্ডগ্ীল 
এ রকম করতে পারে )। এতে তাদের লাভ হয় । তারা বেশি সুদ দিতে পারে । 
বেশি সূদের লোভে জনগণ বার্শিজ্যক ন্যাক্ষের কাছে টাকা জমা না রেখে টৈন্- 
গুলির কাছে রাখে । এইভবে বিদায এবং বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্কগুীলর মধ্যে 
প্রাতযোঁগিতা দেখা দেয়। টবিচ)-গুলি যেহেতু চলাতি আমানত রাখে না; সেজনা 
চলতি আমানতের ক্ষেত্রে বাণাঁজ্যক ব্যাঙ্কই হল একমাত্র প্রতিষ্তান এবং সেক্ষেত্রে 
তাদেরই প্রাধান্য রয়েছে । কিন্তু মেয়াদী আমানতের ক্ষেত্রে বাণাঁজ্যক ব্যাঙ্কের 
গুরুত্ব হাস পাচ্ছে এবং টবা-গুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্য-গাল তাদের 
মেয়াদ আমানত ভাঙিয়ে প্রচুর খধণ দিতে পারছে । এতে খণের বাজারে টৈদ্া- 
গুলির গুরুত্বও বাড়ছে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগ্দলির গুরুত্ব কমছে । 


১৫৪ আধুনিক অর্থনীতি 


বাাযীলির এই গ্র্ত্ব বৃদ্ধির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য রয়েছে । খৈল 
যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের অধশনচ্ছ প্রাতণ্ঠান নয় কাজেই কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ বাঁপাঁজ্যক 
ব্যাঙ্কের জন্য ব্যবচ্ছা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু বিঘা-গুলির খণ নিয়ম্ঘণ করতে 
পারে না। খণের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ক্ষেতে বিদা-গুলির প্রাধান্য থাকায় 
সহজেই বোঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খণ নিয়ম্ণ পদ্ধাতগুদিলর কার্ধকারিতা 
খব* হবেই । 

কেন্দ্ুয় ব্যাঙ্কের খণ 'নয়শ্মণ পদ্ধাতগুঁলির, বিশেষ করে ব্যাঙ্কহার পম্ধাতির 
কার্ধকারিতা বিচার করার জন্য ইংলশ্ডে চ:৪০1266 91200806০ নিষুস্ত হন। 
এই কমিটি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে আঁভজ্ঞ বহ ব্যান্তর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন । দক্ষিণ আফ্রিকার 
রিজাভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর 2. লু. ০০ 8:০০] এই কমিটিতে সাক্ষ্যানকালে বলেন 
যে, আগে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ছিল খণের একমান্ত ব্যবসায়ী । তখন আর্থিক 
কর্তৃপক্ষ যা করব বলে ভাবতেন তা করতে পারতেন । কিন্তু তার পর থেকে ব্যাঙ্ক 
ছাড়াও অন্য বহু অর্থ ব্যবসায়শর উদ্ভব হয়েছে এবং তাদের ভুমিকা ব্যাঙ্কের 
চেয়ে বেশি সক্রিয় হয়ে পড়েছে । তারা আরো বোশ করে ব্যাঙ্কগুলের ক্ষমতায় 
ভাগ বসাচ্ছে। কাজেই এখন আর্ক কতৃপক্ষ ধা করব বলে ভাবেন তা করতে 
পারেন না। 


১৯৬৯ সালে 790০1866 00100001606 রিপোর্ট দেন । এতে ব্িহা]-সম্বন্ধে 
বলা হয়েছিল যে, বব এবং বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্কের মধ্যে একটি মৌল পার্থক্য আছে। 
বদা-গুলো মুলত মেয়াদী আমানত রাখে, যার মাধ্যমে খণ স্‌্টি করা যায় না, 
কারণ মেয়ার্থী আমানতের উপর চেক কাটা চলে না। ্বঘ্া-গুলো বাণপাঁজ্যক 
ব্যাঙ্কের কাছেই তাথের টাকা রাখে ; যখন কাউকে খণ দেয়, তখন বাঁ্াজ্যক ব্যাঙ্কের 
উপর চেক কেটে সেই খণ দেয় । এতে বাণাজ্যক ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই খণ সৃষ্টি হয়। 
অতএব বাঁণাঁজ্যক ব্যাঙ্ধগুলোই হল খণের সৃষ্টিকারক, টৈচা[-গুলো খণের 
দালাল মান্র। ইংরোৌজতে বলা হয়, (09730100270518] 1381]05 815 01590075 ০0৫ 
1181০6১ 000 0136 দাও 216 01815 0:0915215 0£  £18110০৪. পরবতশকালে 
ঢং. 5. 98565 এই মতবাদকে সমর্থন করেন । অর্থাৎ 1২9৭০15£5 এবং 3956:5- 
এর মত হুল যে, বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্ক ও বাা-গুলোর মধ্যে মৌল পার্থক্য আছে। 
একে 7২-১ 4159585 বলা হয় । 

১৯৬০ সালে অধ্যাপক 0. 0. (0165 ও ঢ. 5. 9199৬ তাঁদের 'বখ্যাত গ্রন্থ 
"1২00065 ঠা ও 10156015 ০৫ দিঠ091205” প্রকাশ করেন ॥। এতে তাঁরা বলেনষে, 
বাণশাজ্যক ব্যাঙ্ক এবং টৈদ্য-এর মধ্যে কোন মৌল পার্থক্য নেই । বাণাজ্যক ব্যাঙ্ক 
এবং ্বহা উভয়কেই খণের সৃষ্টিকারক বলা যায় ॥ উভয়ের ক্ষেত্রেই অর্থ গৃণক 
কাজ করে। একে ০১ 10555 বলা হয়। 


(-০ ৮1176915 থেকে 'সম্ধাস্ত করা হয় ষে' কেন্দ্ুশয় ব্যাঙ্ক যা খণ 'নিয়ম্মণ 


অর্থ ও ব্যাঞ্চ ১6৫ 


করতে চায় এবং আর্ক নীতিতে ঘ্দ সাফল্য লাভ করতে হয় তাহলে পুরানো 
খণ নিয়শ্তণগুঁলর পাঁরবতে নতুন ধরনের খণ 'নিয়স্ণ পম্ধাতি আবিষ্কার করতে 
হবে। তাছাড়া সাগরে আইনের সংশোধন ঘটিয়ে কিংবা অন্য কোনভাবে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে আরো আধিক ক্ষমতা দিতে হবে যাতে সে িদ এবং 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক উভয়কেই 'নিয়স্মণ করতে পারে । 


প্রশ্নাবলী 


১। অর্থ কী £ অর্থ কত রকমের হয় 2 
২। কোন দেশের মোট অর্থের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা কর । 
৩ । বাঁণাঁজ্যক ব্যাংক কাকে বলে 2? বাণাঁজ্যক ব্যাঙ্কের কার্ধাবলী বর্ণনা কর । 
৪ | কেন্দ্রীয় ব্যাক কাকে বলে 2 কেন্দ্র ব্যাঞ্কের কার্যাবলী বর্ণনা কর । 
&। বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্ক আমানতের সাহায্যে কীভাবে অথের ন্ট করে সো উদাহরণের 
সাহাধ্যে ব্যাখ্যা কর। ও 
৬। বাঁণাজ্যক ব্যাংক কশভাবে অর্থের সৃষ্টি করে? এর সীমাবম্ধতাগ:লি সম্বচ্ধে 
আলোচনা কর । ৃ 
থ। অর্থ স-ষ্টির ব্যাপারে একটি ব্যাঃ্ক ধা করতে পারে না. গোটা ব্যাঙ্ক ব্যবচ্ছা তা 
করতে পারে--উীন্তাটর ব্যাখ্যা কর । 
৮ ॥ অর্থ-গৃণক কী 2 কীভাবে এটি কাজ করে £ এর সীমাবষ্ধতা আলোচনা কর । 
৯ । অর্থ-গুণক কী 2 এর মান কত হয় £ ' উদাহরণ 'দয়ে বোঝাও । 
১০ । খণ নিয়ন্ত্রণ বলতে ক বোঝায় 2 খণ 'নিয়ল্ঘণের প্রয়োজনীয়তা বিচার কর। 
১১ । কেন্দ্রীয় ব্যাক কশভাবে খণ নিয়ল্ত। করে ? 
১২ । কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্কের খণ নি: - পদ্ধাতগলি প্ালোচনা কর । 
১৩। খণনিয়্তরণের ক্ষেতে (ক ব্যা*কহারের পারবর্তন, (খ) খোলা বাজারে কারবার 
ও (গ) জমাহারের পাঁরবর্তদ-_-এই তিনাউ পম্ধাতর কার্যকারিতা বিচার কর । 
১৪ । নির্বাচনমূলক খণ নিয়ল্মণ পদ্ধাত বলতে ক বোঝায় ? এই পদ্ধাতর কাধকারতা 


আলোচনা কর । 
৯১৫ । (ক) ব্যাম্কহার পদ্ধাত ও (খ) খোলা বাজারে কারবার--এই দুটি পম্ধাতর 


কার্ধকাঁরতার শর্তাগ্থাল আলোচনা 'কর । 


১৬৬. আধাঁনক অর্থনীতি 

১৬। সংক্ষিপ্ত প্রম্প £ 

(৯) অর্থ একটি প্রাতশ্রাত-_-টীন্তাটির ব্যাখ্যা কর । (২) দ্ুবযগত অর্থের অস্ুবিধাগুলি 
ক? (৩) অথ হল দাবি মেটানোর টপায়-ব্যাখ্যা কর। (8) ব্যাঙ্কের লাভজনকতা 
ও সন্ভুলতার সম্পকাঁট সংক্ষেপে বোবাও । (&. স্বর্ণ সমার্থত অর্থ কী 2 (৬) প্রত্যেকাট 
খণ একটি করে আমানত--ব্যাথ্যা কর। (৭) অর্থ-গুণকের সূত্রাট সংক্ষেপে বোকাও । 
(৮) শেষ পর্যায়ের ধণদাতা কাকে বসা হয়? (৯) ব্যা্কহার ক? (১০) খোলাবাজারে 
কারবার বলতে কী বোঝায়? এই পদ্ধাতর সাহায্যে অর্থের যোগানকে কীভাবে প্রভাবিত করা 
যায়? (৯৯) জমাহার কী? এর সাহায্যে কীভাবে অর্থের যোগানে পরিবর্তন করা বায় ? 
(১২) নির্বাচনমৃূলক খাণ নিয়ন্মণ পদ্ধাত বলতে কণ বোঝায় ? 


্স্পহম অপ্যান্জ ূ দঘামস্তর ( 21155 1০55] ) 


১০.১ দামন্তর কাকে বলে? দামজ্ঞরের বৈশিষ্ট্য কী? 


কোন 'জানস কেনার জন্য ষে অর্থ 'দিতে হয় তাকেই আমরা সাধারণ কথায় 
ঘাম বাল। অর্থাং অর্থের হিসেবে কোন দ্রব্যের বিনিময় হারকেই দ্বাম বলা হয় । 
দাম বলতে কোন একটি দ্রব্য বা একটি সেবার দ্বাম বোঝায় । কিন্তু দ্বামন্তর 
বলতে তা বোঝায় না। 


দামন্তর কোন একাট দ্রব্য কিংবা একটিমাত্র সেবার দাম নয়, দামন্তর হল 
সব দ্রব্য ও সব সেবার দ্বামের একটি গড় মান্ত। কোন দেশে একটি নিদিষ্ট 
সময়ে যে সব ভ্ব্য ও সেবার ক্রয়-বিরুয় হয়, তাদের দামের গড়কেই দামন্তর 
বলা হয়। 


দামন্তরের বৈশিষ্ট্য $ 


(১) দামন্তর কোন দ্ুবোর দাম নয়; এটি সব দরের ঘামের একটি গড়মান্র। 
এই গড় ঘু'রকমের হতে পারে । যথা--সরল গড় (9100016 ৪5688 ) এবং 
গুর্ত্ববৃন্ত গড় ( ৬/০1৪160 ৪৬৪৪৪ ) সরল গড়ে দ্রব্যের ঘামগুলি যোগ করে 
দ্রব্যের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। এতে কিন্তু অনেক অসুবিধা থাকতে পারে। 
যেমন, একটি মোটর গাড়ির দাম যাঁ্ঘ ৪০১০০০ টাকা এবং একটি কলমের ঘাম 
যাঁদ ১০ টাকা হয়, তাহলে সরল গড় অনুসারে কলম ও মোটর গাড়ির গড় দাম 
(বা দ্বামস্তর ) হবে ২০,০০৫ টাকা । এটা কলমের দ্বামও নয়? গাড়ির ঘামও 
নয়। অতএব দামস্তর বলতে বাঁ সব দ্রবোর ঘামের সরল গড় ধরা হয় তাহলে 
সেই ঘামন্তরের ছারা কোন দ্রব্যেরই দ্বাম সম্বন্ধে কিছু জানা বাবে না। সেইজন্য 
অনেক সময প্রত্যেকটি দ্রব্যের ঘামকে সেই দ্রব্যের গ্র্দ্ব দিয়ে গুণ করে 

গৃণফলগৃঁলিকে যোগ করা হয়_তারপর সেই যোগফলকে মোট গুরুত্ব দিয়ে ভাগ 
করা হয় । এটা হল গুরংত্বঘুত্ত চি ৪$6788০ )। যাঁদ বাজারে ৪ 
সংখ্যক দুব্য থাকে, তাহলে প্রথম, তীর, তৃতীয়,....."-তম দ্রব্যের ঘামকে আমরা 
যথাক্রমে 21১25 05১7 » চ% বলতে পারি। 


এখন ধরলাম ৬/। হল প্রথম দ্রব্যের গদর্দ্ব। 
৬৪ হল 'ছিতীয় দ্রব্যের গুরবন্থ। 


১%৮ আধুনিক অর্থনীতি 


৬/৪ হল তৃতীয় দ্রব্যের গুরঘস্ব। 


৬/* হল 7-তম দ্রবোর গুরত্ব। 
ধরি ৮ দ্বামস্তর | 


* সি ৬1 রী + ৬৬০7১৪ 1৬৬৮ ৮৩ + ** ৬৬7০. 
তাহলে গর্ব দামন্তর ৮ - -উ৮47৮/,+৮৮5 7৮825 





কিন্তু সরল গড় হিসেবে দ্বামস্তর হবে 
০০ "৮9789777175. 
0৪ 
দামস্তর বলতে আমরা এমনি একটি গরুত্বষুন্ত গড়কেই বোঝাই । এই গড়ও কিন্তু 
সব দ্রব্যের দ্বামকে সমানভাবে তুলে ধরে না। কাজেই দামগ্তরকে কোন এক বা 
একাধিক দ্ববযের দামের আভাসনানকারণী গড় বলা যায় না। 


(২) দ্বামের ক্ষেত্রে দ্রবোর ও অর্থের হিসাবকে একসঙ্গে ধরে দ্বাম বলা হয়। 
যেমন? ১ কেজি চালের দ্বাম ৩ টাকা । এখানে চালের একক কেজি এবং অর্থের 
একক টাকা থাকছে । তেমাঁন এক মিটার কাপড়ের দ্বাম ১০ টাকা, এক লিটার 
দুধের দাম ৪ টাকা ইত্যার্দ বলা হয়। 


1কন্তু দ্বামস্তর যেহেতু নল দ্রব্যের দামের গড়, অতএব এতে কোন বিশেষ একাঁটি 
দ্রব্যের একক থাকবে না । যেমন, ১ কেজি চালের দ্রাম ৩ টাকা, ১ মিটার কাপড়ের 
দাম ৯ টাকা ও ১ লিটার দুধের দাম ৩ টাকা হলে ওদের গড় দ্াম- 


.৩-ট্াকা+ ্ টাকা+৩ টাকা _& টাকা, কিন্তু ৫ টাকা প্রাত কোঁজ, প্রাত মিটার না 


প্রত 'িলটার-_সেটা বলা যাবে না। বিভিন্ন দ্রব্যের গড় দামে দ্রব্যের কোন 
একক থাকে না। অথাৎ দামগ্তরে ছরব্যের একক থাকে না। 


(৩) শুধু দ্রব্য কেন, দামস্তরে অথের এককও রাখা হয় না। দানস্তর একটি 
অনুপাত । গুরুত্বব-ক্ত গড়ে 


৩৮7১, ৯৬2০০ +...+৬৮,৮ 
0] ৪7 এ নি, এ 
৮-----উ7৮+725772 


এই অনুপাতের উপরে বা লবে আছে ৬৬/7৮॥ 1 ৬০৮০৩ +---1+ ৬7775 
এটি অর্থের এককে বা টাকায় প্রকাশিত হয় । এখন নশচে বা ছহুর' অংশে যে ৬৮) + 
ড/০-+.":+ ৬৬, থাকে, তাকেও যার অর্থের এককে বা টাকায় প্রকাশ করা হয়, 
তাহলে টাকায় টাকায় কেটে যাবে এবং দ্বামস্তর হবে একটি বিশৃম্ধ সংখ্যা ( 4৯ 
10006 120010019৩2 0. অতএব দামন্তর একটি বিশুদ্ধ সংখ্যাও হতে পারে । 


দামন্তর ১৫০১ 


(৪) কোন একটি দেশে অসংখ্য রকমের দ্রব্য ও সেবার র্লয়-বিক্লয় হয়। 
কাজেই কোন একাঁট সাঁমিত সনয়ে দেশের সব দ্রব্য ও সেবার দামকে দামস্তরে ধরা 
যায় না। এক্ষেত্রে বাস্তব অস্বিধা আছে। সেইজন্য দানস্তর 1সেব করার সময় 
কতগযীল গুরুত্বপূর্ণ দ্ুব্য ও সেবাকে বেছে নিয়ে তাদের দ্ামস্তরর বার করা হয়। 
অতএব দামন্ডর [নিবণাঁচত দ্ুব্য ও সেবার দামের গড় হতে পারে । 

(&) 'বাভন্ন প্রকার দ্রব্য ও সেবার দানস্তর গঠন করার সময় দ্রব্য ও সেবা 
নবচন করতে হয়। নিবচিনের সময় একটি সঙ্গতি রক্ষা করে চলা হয়। একাঁটি 
নার্দস্ট নিয়মে সঙ্গাতির সঙ্গে কতগুলি দ্রব্য ও সেবা বেছে নেওয়া হয় । এইভাবে 
আমরা ধাঁনিকশ্রেণীর মানুষদের 'বিলাসদ্রব্যের দামস্তর, মধ্যাবজদের নত্যপ্রয়োজনশয় 
দ্বার দামস্তরঃ শ্রামকশ্রেণীর ভোগদ্রব্যের দানস্তর, উৎপাদন প্রাতম্ঠানের কাঁচা- 
মালের দ্ামস্তর ইত্যার্দর কথা বলতে পার । অতএব দানস্তর সমাজের 'বাভি্ 
শ্রেণীর মানুষদের ব্যবহার্য দ্রব্য ও সেবার দামের গড় [হিসেব দেয় । 

(৬) দামস্তর দামের পাঁরবর্তন দেখায়। একাটি সময়ে 'জানিসপরের দ্বাম কত 
ছিল, অন্য একটি সময়ে জিনিসপত্রের দাম আগের তুলনায় কতটা বের্ডেছে বা 
কগেছে সেটা বোঝাবার জনাই দ্বামস্তর শম্দাটর প্রয়োগ করা হয় ॥ কাজেই দানস্তরের 
মধো দো সময় থেকে যায় । সময়কে বছর ধরা যায় । তাহলে দ্বামস্তরর 'হিসেবে 
দূটো ন্ছর থাকে $ একটা হল ভাত বছর (8955 562)? অন্যটা হল চলাতবছর 
(081021209০8) 1 যে বছরের তুলনায় দামস্তরের হাসবৃদ্ধি পাঁরমাপ করা হয়ঃ 

[লুক ভিত বছর বলা হয় এবং যে বছরে দ্বান কতটা বাড়ল বা কমল নির্ণয় করা 
হন, তাকে চলাঁতি বছর বলা হয়। দামস্তর হল ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি 
বছরের দামের হিসেব । 

তাহলে আমরা ব্তে পাঁর--্দামন্তর হল কোন একটি নিদিষ্ট সময়ের 
1ভাত্ততে গঠিত অন্য একটি নাঁণস্ট সমক্ের কতগনাল নিবাঁচিত দুব্য ও সেবার 
দামের গখরবত্বযণস্ড গড় । 

(৭) দামস্তরে 'ীত্ত বছরকে সরানো যেতে পারে। ১৯৭০ সালে 'জনিস্‌- 
পত্রের দাম ১৯৫০ সালের তুলনায় কত বেড়েছে বললে ১৯৫০ সালকে 'ভাত্ত ্ছর 
বলে বোঝান হয়। আবার যর্দ বলি ১৯১৬০ সালের তুলনায় ১৯৭০ সালের দাষ 
বেশ বেড়েছে, তাহলে ১৯৬০ সান্কে ভিত্তি বছর ধরা হয়। এইভাবে 'ভাঁত্ত 
বছরকে সরানো হয় । যত 'দন ধদ" ততই ভীত বছরকে সরানো হয় । অতএব 
দানস্তরের ক্ষেত্রে 1ভাঁত্ত বছর পাঁরবর্তনশশীল হতে পারে । 

(৮) দামস্তরকে 'বিকপ্পভাবে দ্বামসচক ( 7১5০৪ [75065 ) বলা হয় । দ্বামসচক 
ছাড়াও দেশে আয়সচক, ব্যয়স্চক, উৎপাদ্নসূচক ইত্যার্দ অনেক রকমের সক 
থাকতে পারে । 

০ ২ কণভাবে দামচ্ডর বা দামস:চক গঠন করা ঘায় 2 

দ্বানস্তর হল কোন একটি 'নির্ঘস্ট সময়ের ভিত্তিতে অন্য একটি 'নিঘিষ্ট সময়ের 

আঃ অর্থ (২য়)--১৯ 


১৬০ আধ্যনিক অর্থনীতি 


কতগুলি নিব্ণাচত দ্রব্য ও সেবার দানের গূরুস্থযন্ত গড়। কাজেই ঘামন্তর গঠন 
করতে হলে নিম্নলিখিত পদ্ধাতগূলি গ্রহণ করতে হয় £ 

(১) প্রথমে ঘুটো বছুত্ন নিতে হয়। একট হল [ভিত্তি বছর (9836 6৪: ) 
এবং অপরটি হল চলতি বছর (00:61) 5৩৪: )। যেনন, ১৯৪৮ সালের ভিত্তিতে 
যার ১৯৮০ সালের দামস্তর জানতে হয়, তাহলে ১৯৪৮ সালটি ছবে ভিত্তি বছর এবং 
১৯৮০ সালটি হবে চলতি বছর। আবার আমরা যর্দ ১৯৮০ সালের দামের 
হিসেবে ১৯৪৮ সালের ধাম জানতে চাই, তাহলে ১৯৮০ সাল হবে 'ভীত্ত বছর এবং 
১৯৪৮ সাল হবে চলাঁত বছর । 

(২) বছর নেবার পর দ্রব্য নির্বাচন করতে হয় । আমরা দামস্তরের দ্বারা 
কোন: শ্রেণীর মানুষদের সুবিধা বা অস্বিধা বোঝাতে চাই, তার উপর দ্রব্য নির্বাচন 
নিভ'র করবে । আমরা ধাঁ শ্রামকশ্রেণীর মানুষদের ভোগ্যপণ্যের দ্বামস্তর জানতে 
চাই, তাহলে আমরা এমন দ্রব্য নির্বাচন করব না যেগুলো শ্রামকেরা ভোগ করেন 
না বা ভোগ করতে পারেন না। যেমন, শ্রামকদের ভোগ্যপণ্যের দামস্চক তোর 
করার সময় আমরা যদ্দি মোটর গাঁড়, টিভি. ক্রিজ- এই সব দ্রব্য 'নিইঃ তাহলে 
হবে না, কারণ শ্রামকশ্রেণীর মানুষরা সাধারণত এমন ধনী হন না। তবে শ্রমিক 
বলতে আমরা যা ম্যানেজার, ইাঞ্জনীয়ার প্রভৃতি কমণদদের বেঝাই, তাহলে 
তাঁদের ভোগ্যদ্রব্যের তালিকায় এঁ দ্রব্যগুলি থাকতে পারে । 

(৩ বছর ও দ্রব্য নির্বাচন কত্ার পর আমার্দের কাজ হল সেই সব দ্রব্যের 
ঘাম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। দ্বাম বলতে প্রকাশিত পাইকারা দাম বোঝায় । 
দেশের বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্রে 'বাভিল্ন দ্রব্যের পাইকারী দাম প্রকাশিত হয় ॥ 
তাছাড়া সরকারের কাছেও দ্বামের তথ্য থাকে । এখানে প্রত্যেক দ্রব্যের ্বুটো 
করে দ্বাম থাকবে । একটা হবে 'ভীাত্ত বছরের দ্বাম (৮০) এবং অপরটা হবে 
ঠলাঁত বছরের দান ( চ% )। 

(8) দাম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার পর আমরা চলাঁত বছরের দ্ধামগুলোকে 


1ভাত্ত বছরের দানের শতকরা অনুপাতে প্রকাশ কার । একে আমরা ও » 100 


€ট 

বলতে পারি। প্রত্যেকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এটা করা হয়। আমরা অন্যভাবেও 
এটা করতে পারি । এর জনা আমরা 'ভাত্ত বছরের সব দ্বানকে 100 ধরতে পারি । 
তারপর চলাঁত বছরের সব দামকে তার অনুপাতে প্রকাশ করা হয়। যেমন কাপড়ের 
দ্বাম ভারত বছরে যদ প্রতিজোড়া 30 টাকা হয়, তবে তাকে 00 টাকা ধরা হয় । 
চলাঁত বছরে প্রাত জোড়া কাপড়ের দাম বেড়ে যা 60 টাকা হয়, তাহলে চলাতি 
বছরের কাপড়ের দামকে আমরা 200 টাকা বলতে পার । 

(&) চলতি বছরের সব দ্বাম ভিত্তি বছরের দানের শতকরা অনুপাতে প্রকাশিত 
হলে পর আমরা সেই অনুপাতগুলোকে যোগ করি । যোগফলকে দ্রব্য সংখ্যা দিয়ে 
ভাগ করলেই সরল দামস্তর বা দামসুচক পাওয়া যায়। 


দঘামন্তর ১৬৯ 


(৬) আমরা যাঁঘ গরুন্থযুস্ত গড় নিতে চাই, তাহলে গরুদ্ধ ( ৩: ) কী 
হবে সে সম্ব্ধে সিম্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় । কোন নির্দঘট দামে কোন দ্রবোর যে 
পারমাণ ক্রেতারা ক্রয় করেন বা বিক্রেতারা বিব্লয় করেন, সে পারমাণ (030815065)-কে 
আমরা গুরুত্ব হিসেবে ধরতে পার । এখানে দুটো পাঁরমাণ থাকতে পারে। 
একটা হল ভত্তি বছরের পরিমাণ (৭০), অপরটা হল চলতি বছরের পরিমাণ 
(৭), দ্বামস্তর হিসেব করার সময় ণু১ অথবা ৭%-কে গুরুত্ব হিসেবে ধরা যায়। 
অনেকে 4০ ও *-এর গাঁণাঁতক গড় অথাৎ (৫০০) /2-কে গুরুত্ব হিসেবে 
ধরেন । 

(৭) গ্ুরুস্ব পাওয়ার পর এভাত্ত ও চলাঁতি বছরের প্রত্যেকাট দ্বামকে তার 
নিজস্ব গুরুত্ব দিয়ে গুণ করতে হয় । যদি এ০-কে গুরুত্ব ধরা হয় তাহলে আমরা 
ভাত ও চলাত বছরের প্রত্যেকটি দ্ামকে এ দিয়ে গণ করব। তারপর গুণফল- 
গুলোকে যোগ করে আমরা যে যোগফল পাব সেই দুটো ফোগ্ফল হবে 

চলাঁত বছরের সব দ্বামের যোগফল _ 3 6৭০, 

এবং ভিত্তি বছরের সব দামের যোগফল » 5 ১০০. 


ঞ ০%এু ্ 
এখন ছ্বামস্তর হবে ০ রি 400, 


একে লাস-পশয়োরর দ্বামসৃচক (19576561658 19055 [কক ) বলা হয়। 
লাস-পশয়োর ভিত্তি বছরের পাঁরমাণকে গুরুত্ব বলে ধরে দ্বামস্চক নিণয় 
করেছিলেন । পাশশ (7895০%১০ ) নামক আর এক জন পরিসংখ্যানবিধ চলাতি 
বছরের পারমাণ 7%-ন্চে গুরুত্ব হিসেবে ধরোছলেন ॥ পাশীর হিসেব মত 


সচ ০ 5150 
ডং 5500% 


লাসপশক্লোর ও পাশশ ছাড়াও অন্যান্য অনেকে বাভন্ন সূত্রের সাহায্যে ঘবামসূচক 
হিসেব করেছেন । 

এরই পদ্ধাতগ্লর সাহাব্য কীভাবে দামন্তর পাওয়া যায়--নীচে একটি 
কাজপাঁনক উদ্বাহরণের সাহায্যে তা দেখানে হল । 

আমরা এখানে হিসেবের ৮"পার জন্য চারাঁটি দ্রব্য (চাল, কাপড়» চিনি ও 
কেরোসিন ) নিয়েছি । নশচের তালিকায় প্রথম স্তজ্ভে এই দ্বব্যগুঁলি নীচে নীচে রাখা 
হয়েছে । দ্বিতণর স্তচ্ভে দুব্যগযীলর "াঁত্ত বছরের দ্বাম ( 8১. ) নেওয়া হয়েছে । তৃতীয় 
স্তচ্ভে এ দ্ামগুলোকে সব 10 ধরা হয়ে? চতুর্থ স্তন্ভে চলাত বছরের 
দাম (,) ধরা হয়েছে । পঞ্চম স্তজ্ভে তরী দ্ামগুলোকে 'ভীত্ত বছরের দামের 
শতকরা অনুপাতে প্রকাশ করা হয়েছে । তৃতীয় স্তম্ভের তলায় ভিত্তি বছরের 
মোট দাম ও গড় দাম এবং পন্থম স্তচ্ভের তলায় চলাত বছরের মোট দ্বাম ও গড় 
দাম ধৃহসেবে_ করা হয়েছে । এখানে আমরা কোন গ্ন্দত্ব নিইনি, কিংবা বলা. 


৯৬২ আধুনিক অর্থনীতি 


যায়, সব দ্রব্াকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরে নিয়েছি । সেইজন্য আমাদের 


ঘবামন্তরটি হল একটি সরল গড়। 
ৰ ঢ 























সনি 8.০ চি £ 7৬০ 
চাল প্রাত কিলো | 2টাকা : 100 টাকা 1150 
কাপড় প্রাতিজোড়া 120,711 100 40 | 200. 
চিনি প্রাত কিলো 3:51.28045511%0 
কেরোসিন প্রাত লিটার ] ] ৮. 1100... [৮1200 
মোট দাম | 1400... 11700 
বোর সথ্য__1 71477771147 
গড়দাম বা দামস্তর । 01100. | | 175 


এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, ভীত্ত বছরের দামস্তর 100 হলে চলাতি বছরের 
দ্বামস্তর হবে 175. অথ্থি ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছরে দামস্তর অথবা সব 
দ্রব্যের গড় দ্বাম 75% বেড়েছে । 

১০.৩ দামসুচক গঠনের অসবাবধা বা সমস্যা £ 

কোন 'নির্ঁঘন্ট সময়ের ভিত্ততে অন্য.একটি 'নার্ঘ্ট সময় বা ₹ছরের কয়েকটি 
নিবাঁচিত দ্রবোর দামের গুরুত্বযুস্ত গড়কে দামস্তর বলা হয়। এই দ্বামস্তর গঠন 
করার ক্ষেত্রে নিমালখিত কয়েকটি অস্থবিধা দেখা দেয় । 

(১) প্রথমেই ভিত্তি বছর নিবচিনের অসুবিধার কথা বলা যায়। কোন: 
বছর'টিকে 'ভাত্ত বছর করা হবে তা 'নয়ে মতাবরোধ থাকতে পারে। তবে 
ভিত্তি বছর হিসেবে এমন বছরকে ধরা উাঁচত যে বছরে জিনিসপত্রের দাম 
মোটামুটি চ্ছিতিশশীল ছিল বা থাকে । যেবছরে দামের খুব ওঠানামা হয়ঃ সেই 
বছরকে 'ভাত্ত বছর ধরা উচিত নয়। কারণ ভিত্তি বছরটি যা অস্বাভাঁবক বছর 
হয়ঃ ভিত্তি বছরেই যদ্দ দামের ওঠানামা হয়, তাহলে সেই 'ভাত্তি বছরের হিসেবে 
চলতি বছরের দামস্তরের যে হিসেব পাওয়া যাবে তার সাহায্যে চলতি বছরের 
দামের গড় পাঁরবর্তন সম্বম্ধে কোন 'নর্ভল ধারণা করা সম্ভব হবে না। অতএব 
[ভাত্ত বছর বলতে একটি স্বাভাবৰক বছর বোঝায় এবং স্বাভাবিক বছর বলতে 
এমন বছর বোঝায় যে বছরে জিনিসপত্রের দ্রাম মোটামুটি চ্ছির থাকে, যে 
বছরে কোন বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা যুদ্ধাবগ্রহের মত মানাবক বিপযধপ ঘটে না। 

(২) দ্বামস্ডক গঠনের দ্বিতীয় সমস্যা হল দ্বব্যের 'নবাঁচন সংকরাস্ত সমস্যা । 
ভিত্তি বছরে যে সব দ্রব্যের দ্ধাম ধরা হয়, চলাতি বছরেও সেই সব দ্রব্যের দাম 
খরতে হয় ॥ কিন্তু ভিত্তি বছরের প্বব্গৃলি চলাতি বছরে সব সমান থাকবে এমন 


ঘামন্তর ১৬৩ 


কোন মানে নেই। ভিত্তি বছরের অনেক দ্রব্ই চলাঁত বছরে না থাকতে পারে। 
আবার 'ভাত্ত বছরের দ্রবাগুলোর পারিবর্তন হতে পারে । চলাঁত বছরের দ্রব্গুলোর 
মান 'ভিস্তি বছরের দ্রব্যের মানের চেয়ে অনেক উন্নত হতে পারে । কাজেই 
চলতি বছরের দ্রব্গু্লোকে কখনই 'ভাত্ত বছরের দ্রব্যগৃলোর সঙ্গে তুলনা করা 
যায় না। অর্থাৎ দামের সচক গঠনের সময় দ্রব্যের গুণগত পাঁরবর্তন অসুবিধার 
সৃষ্টি করে। তাছাড়া 'ভাত্ত বছরের তুলনায় চলাঁতি বছরে দ্রব্যের দাম বাড়লে 
সেই দাম বৃদ্ধির কতটা দ্রব্যের গুণবৃদ্ধির ফল এবং কতটাই বা নিছক দাম বৃদ্ধি 
তা জানা যায় না। 

(৩) দ্বামসূচক গঠন করার সময় প্রত্যেক দ্রব্যের দুটি করে দ্বামী নতে হয়, 
এস্মটি 'ভাত্ত বছরের দাম, অপরটি চলাঁত বছরের দাম । কিন্তু দাম বলতে খুচরো 
দাম বা পাইকারী দাম বোঝাতে পারে । আবার একই দেশের বিভিন্ন অংশে 
একই দ্রব্যের বিভিন্ন দাম থাকতে পারে । দ্বামসূচক গঠন করার সময় এতগুলো 
দামের মধ্যে কোন্‌ দামকে ধরা হবে তা ধনর্ণয় করা অস্গুবধাজনক । আবার একটি 
বছরে ৩৬৬ 'দিন বা ১২টি মাস থাকে । 

কোন দ্রব্যের দ্বাম 'বাভন্ন 'দিনে বা মাসে বোভন্ন হতে পারে । কাজেই দ্বাম 
বলতে কবেকার কোন জায়গার কোন: দাম বোঝাবে সেটা 'নধারণ করা সহজ নয়। 

(৪) দামন্তর গঠনের সময় প্রত্যেক দ্রব্যের দ্ামকে তার নিজস্ব গুরুত্ব দ্বারা গুণ 
করা হয়। কিন্তু গুরুত্ব নধারণ করাও সমস্যার সৃষ্টি করে। সাধারণত দ্রব্যের 
পাঁরমাণকে দ্রব্যের গুরুত্বের সমার্থক বলে ধরা হয় । কিন্তু এমন অনেক দ্ুব্য থাকতে 
পারে যার্দের কম পাঁরমাণে ব্যবহার করা হয় কিন্তু তাদের গুরুত্ব কোন মতেই কম নয় । 

(&) দ্বামসমচক গঠনের আর একাট অস্থাবধা হল তথ্যের অভাব । অনন্ত 
দেশে তথ্যের অভাব খুন বেশি । 


১০৪ দামগ্তর বৃদ্ধির কারণ কণী ? 
(ক) অর্থের পরিমাণতত্তব (098170115 06015 ০1 ৯20006$ ) বা ফিশারণর 


সমাঁকরণ 2 

কোন দেশের দরামস্তর কেন বাদ্ধ পায় সে সম্বন্ধে ক্লাসক্যাল অর্থনীতাঁবদরা 
গাবেষণা করতে গিয়ে দামস্তর ব.্ধর জনা অর্থের পারমাণ ব:্ধকে দায়ী করেন। 
তাঁদের মতে অর্থের পরিমাণ বৃ শ পাওয়ার জন্যই দ্ামস্তর বৃদ্ধি পায় ॥ অর্থের 
পাঁরমাণ যে হারে বদ্ধ পায় দামন্তর ঠিক সেই হারে ব:দ্ধি পায়। অপর 
পক্ষে অর্থের পরিমাণ হাস পেলে দামস্তর ঠিক সেই হারে হাস পায় । কেন 
'এবন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা ক্লাসিক্যাল অর্থনশাতাবদদের 'তনাট প্রধান 
অনুধারণার উল্লেখ করতে পাঁর--(৯) প্রথমত, দ্বব্যসামগ্রীর মোট যোগান অর্থের 
প'রমাণের উপর 'নভর করে নাঃ কাজেই অর্থের যোগান বাষ্ধ বা হাস 
করে দ্রব্যসমগ্রীর মোট যোগানের, কোন পাঁরবর্তন সাধন করা যায় না। 


১৪৪ আধুনিক অর্থনীত 


(২) দ্বিতীয়ত, দেশে সম্পদের পণ" ব্যবহার হয় এবং শ্রমের পর্ণ নিয়োগ 
অবস্থা বিদামান থাকে, কাজেই দেশের মোট উৎপাদন পূর্ণ কর্মীনয়োগের 
স্তরে চ্ছির থাকে । 

(৩) তৃতীয়ত, অর্থ কেবলমান্্ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহত হয়। 
কোন লোক অর্থকে সম্পদ বলে মনে করে না এবং অর্থ সন্চয় করে না। 

এই তিনটি অনুধারণার ভিত্তিতে আমরা সহজেই দেখতে পারি-_অর্থের 
যোগান বৃদ্ধি পেলে কাভাঘে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এর জন্য আমরা অধ্যাপক 
আরভিং ফিশারের দেওয়া একটি সমশকরৎ ব্যবহার করতে পারি । এই সমী- 
করণাঁটকে ফিশারীয় সমখকরণ বলা হয়। কোন দেশের মোট অথেরি পারমাণের 
সঙ্গে সেই দেশের দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তরের সম্পর্ক দেখানোর জন্য এই সমীকরণটি 
প্রধান হাতিয়ার 'হুসেবে বাবহার করা হয় । 

ধরা বাক [- অর্থের যোগান, 
৮.দামস্তর, 
৬ অর্থের গড় প্রচলন বেগ (৬০1০০ 01 ০1001901018 
0৫ 12001965 ) এবং 
ন'- দেশের দ্ুব্াসামগ্রীর বস্তুগত পাঁরমাণ । 

তাহলে 'ফিশ্াারেয় মতে কোন একটি 'নার্দষ্ট সময় সীমার মধ্যে ১৬ -৮0০7 হবে । 
আমরা সংক্ষেপে এই সমীকরণ ব্যাখ্যা করতে পারি । 

ফিশারের মতে কোন দ্রব্যের বাজারে যেমন চাহদা ও যোগান সমান হলেই 
সেই বাজারে ভারসাম্য রক্ষিত হয়, অনুরূপভাবে অর্থের বাজারেও অর্থের 
চাহদা ও যোগান পরস্পর সমান হলেই ভারসাম্য প্রাতান্ঠিত হয়। অথের' 
চাঁহদা হুল দ্ুুবাসামগ্রী কেনাকাটা করার জন্য 'বানময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থের 
চাহিদা । কোন দেশে যাদ্দ " পাঁরমাণ দ্ুব্যসামণ্রী প্রতি একক 7 দামে ক্রয় 
করতে হয়, তাহলে তার জনা ৮7 পাঁরমাণ অথ লাগবে । এটা হল অর্থের 
চাহিদা । 'ফিসারের সমীকরণের ডানাদকে রয়েছে অর্থের চাহিদা বা সু 

আবার, দেশে যদি একটি 1009 টাকার নোট থাকে? তাহলে ই 100 টাকা হবে» 
সেই নোটাটি ষাঁদ 10 বার হাত বদল করে তাহলে নোটের প্রচলন বেগ হবে 
৬৮10. এখানে 100 টাকার নোটটি 'দিয়ে 10 বারে মোট 1,009 টাকার লেনদেন 
বা কেনাবেচা হবে । অনুরূপভাবে প্রাত একক অর্থ যা গড়ে ৬ বার হাত 
বদল করে, আহলে 1 পারমাণ অর্থ থেকে মোট ৬ পাঁরমাণ অর্থের কাজ. 
করা ঘাবে। এখানে &*৬ হল অর্থের যোগান। 

ধরা বাক 1020. অথের চাহিদা, 

507 অর্থের যোগান, তাহলে অর্থের পারমাণ তত্তের আমরা পাই 
[200৮ 00 (অর্থের চাহিদা ) 
500. ৬ .** (0) (অর্থের যোগান ) 
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এবং 10207 900 **" (51) (ভারপামোর শত ) 
অতএব আমরা পাই 777 1৬ -.. (৬) 
কিংবা 1৬7 7লু (08) 
(4) থেকে পাই; স্, 
অর্থের পারমাণ তত্দে ধরা হয় যে (ক) ৬ চ্ছির থাকে, 
(খ) 7 পূর্ণ কমণীনয়োগন্তরে স্থির থাকে । তাহলে আমরা পাই, 8 বাড়লে 
৮১ বাড়ে এবং 7 কমলে ৮ কমে । খু যেহারে বাড়ে বা কমে ? ঠিক সেই হারে 
বাড়ে বা কমে। এটাই হুল অর্থের পারমাণ তত্বের এবং 'ফিশারের প্রধান ন্তবব্য । 


অতএব ক্লাসকা(ল অর্থনখাতবিদদদের মতে দামস্তর বন্ধির কারণ হল অর্থের 
পাঁরমাণ বৃদ্ধি । 


(খ) অথের পারমাণ তত্তেবর পমালোচনা £ 


অর্থের পাঁরমাণ তত্ত্দের মূল বন্তব্য হল যে, কোন দেশের অর্থের যোগান বৃদ্ধ 
পেলেই সেই দেশের দামস্তর বৃষ্ধি পায়। কিন্তু পরবতর্ণকালে বহু অর্থনীতাবিদ 
এই তত্বটির সমালোচনা করেছেন । আমরা এখানে অর্থের পরিমাণ তত্ৰের কয়েকটি 
প্রধান ভ্রুাটর কথা উল্লেখ করব । 

১। অথের 'পাঁরমাণ তত্তদে বলা হয় অর্থের পাঁরমাণ (১) বাড়লে দ্বামন্তর (6) 
বাড়বে । কিন্তু ধু বাড়লে কীভাবে ৮ বাড়বে- সে সম্বম্ধে কিছুই বলা হয় নি। 
উইকসেল- ছাড়া অন্য কোন ক্লাসিক্যাল অর্থনশীতাঁবৰ এ ব্যাপারে ভেবেছেন বলে 
মনে হয়না। 

২। উইকসেলের মতে ? বাড়লে মানুষের হাতে অর্থ বোশ বেড়ে যায়ঃ কিন্তু 
কোন সুক্ছ বৃশ্ধিসম্প। মান্য অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায় না। কাজেই 2. বাড়লে 
তারা বোশ অথ" ব্যয় করে । ফলে চবেড়ে যায়। এই যাবীস্ততে ধরে নেওয়া হয় 
যে, অথ" 'বানময়ের মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয় । কীনৃস ও তাঁর অনুগামীরা মনে 
করেন অথ একাঁটি সম্পদ এবং অন্য অনেক সম্পদের চেয়ে সবচেয়ে বেশি তরল 
সম্পদ ॥ কাজেই বিনিময়ের মাধাম ছাড়াও অর্থকে আমরা মৃলোর ভাম্ডার ( ১0০০ 
0£ ৬৪16) বলতে পারি । অর্থকে মূল্যের ভাণ্ডার বা সম্প্থ হিসেবে দেখলে অর্থের 
ঘু'রকম চাহিদা হবে? ধথা লেনদেনের উদ্দেশ্যে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থের 
চাহিদা এবং সম্পদ হিসেবে অথ ণ্যয্লে রাখার চাহদঘা । অতএব অথ কেউ ধরে 
রাখে না--এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয় ॥ মানুষ বাঁ অর্থ হাতে ধরে কাখে তাহলে 
*[ বাড়লে ০ বাড়বে এমন 'নিশ্চম্্ন করে বলা যায় না। 

৩। ক্লাসিক্যাল অর্থনশতিবিদরা ৬ ও কে চ্ছির বলে ধরে নিয়েছিলেন । ৬ 
স্থির থাকতে পারে» কিন্তু ্ছির আছে .বলা যায়না । কীন্সের মতে কোন 
দেশে যাঁদ পূণ“ কমধনয়োগ না থাকে, যদি অপূর্ণ 'নিল্লোগ থাকে, তাহলে অর্থের 


১৬৬ আধুনিক অর্থনীতি 


পরিমাণ বাড়িয়ে কমনয়োগ বাড়ানো যাবে এবং অর্থের পরিমাণ বাড়লে ] 
বাড়বে । এখন ?ঠ বাড়লে যদি 7 সমান হারে বাড়ে, তাহলে ৮ চ্ির থাকবে । 
খ বাড়লে যাঁদ " বেশি হারে বাড়ে, তাহলে 2 কমবে এবং 2 বাড়লে যদি 
কম হারে বাড়ে, তাহলে 7৮ বাড়বে কিন্তু তা যে হারে বাড়বে, 2 সেই হারে বাড়বে 
না, তার চেয়ে কম হারে বাড়বে । কাজেই 7৮ বাড়লে ৮2 সমান হারে বাড়বে 
এদন বলা যায়না । অর্থাৎ অর্থের পারনাণ তত্ত্বের 'সিষ্ধাস্ত সত্য নাও হতে পারে । 
যেখানে পূর্ণ কর্মানয়োগ নেই সেখানেই এ-কথাটি সত্য হবে। 

81 অর্থের পারমাণ তত্বে ৮৬ -[৮ নামক যে সমীকরণের সাহায্যে 2 
নধারণ করা হয়, সোঁটি আদৌ সমীকরণ নয়। ৬ হল লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত 
অথের পাঁরমাণ এবং ৮7 তাই । কাজেই 2১৬ ও 97 সব সময় সমান । 
অথ ৬7720 একটি অভেৰ মাল । একে ভজন বলাযাবে। ৬ ও 
৮ যদ সব সময় সমান হয়, তাহলে ওদের সমতার সাহাযে; ৮ নিধরিণ করা 
যাবে না। 

&। অর্থের পাঁরমাণ তত্ত্দে অর্থের চাহিদা ও যোগান নিধারণের ব্যাপারে 
সুদের হারের কোন সম্পর্ক নেই । এটি অবাস্ত।। অথেক্স যোগানের মধো 
যদ বাঃণাঁজ্যক ব্যাঙ্ক সম্ট খণ-অ্থকে ধরা হয়, তাহলে অর্থের যোগান অবশ্যই সুদের 
হারের সঙ্গে কমবে বা বাড়বে । 

৬। ক্লাসক্যালদের এই অর্থ তত্ত্টি তাঁদের দ্রব্যতত্তেদের সঙ্গে অসঙ্গতপ্ণ“ | 
তাঁরা বলতেন দ্রব্য ও সেবার চাঁহদা কখনই অথের পাঁরমাণের উপর নিভর করে 
না। তাহলে অর্থের পাঁরমাণ বাড়লে কণভাবে দামন্তর বাড়তে পারে--সেটা বোঝা 
ধায় না। ক্ল্যাসিক্যালদের মতে দ্রব্যের চাহির্দা বা যোগান আর্থিক দ।মের উপর 
নিভর করে না? ওরা নিভর করে আপেঃক্ষক দাম বা বাস্তব দাশের উপর ॥ বাজাণে 
যাঁদ 7; সংখাক দ্রব্য থাকে তাহলে ৮.১ 7১১--৮০* নামক 17-সংখ্াক আর্থিক দান 
( 2410:265 701০5 ) থাকবে । কিন্তু 7৮তম দ্রব্যের হিসেবে 


[৮,793 ...৮৮-1 ( ৮) 


নানক ০-4 সংখ্যক আপেক্ষিক দাম ( 1২619055 0:০2 ) থাকবে । 


চি চু 

এখন সব আর্থক দাম যর্দি একই হারে বাড়ে বা কমে, তাহলে আপোক্ষিক 
দনগুলি একই থাকবে । সেক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের কোন পরিবত'ন হবে না। 
দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের কোন পাঁরবর্তন না হলে .অর্থের যোগান ও অর্থের, 
চাহদঘারও কোন পাঁরবর্তন হবে না। (কারণ অর্থের চাঁহ্দা হল দ্রব্যের 
যোগান এবং অর্থের যোগান হল ছুব্যের চাহিদা )--এই অবন্থায় দামন্তরেরও কোন 
পরিবর্তন ছবে না। অতএব অর্থের পারমাণ তত্ত্ব অন্যানা ক্লাসিক্যাল তত্যের সঙ্গে 
অসঙ্গাতপূর্ণ এবং অর্থের পরিমাণ বাড়লে কণভাবে দানস্তর বৃষ্ধি পেতে পারে তার 


ঘ্ামন্তর ১৬৭ 


কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা এতে নেই। এখানে দাম নিধারণের ব্যাপারটিকে অত্যন্ত 
সরল করে দেখানো হয়েছে। 


(ক) কেমান্রজ সমশকরণ ( (8777)81029 হ:009610 ) 2 


'কেমন্রিজ বিশ্বাবিদ্যালয়ের অর্থনপীতাবদরা, বিশেষত অধ্যাপক মারশশলি, পিগু 
রবা্টসন্‌ প্রভাঁতন্না পৃথক সমশকরণের সাহায্যে অর্থের পাঁরমাণতত্তকে ব্যাখ্যা 
করেন। এই সমঈীকরণাঁউটকে 2-1৮7" নামক সমধকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা 
যায়। এখানে 1-নোট অর্থের পারমাণ, ৮-্দ্বামন্তর+ 1:- কোন একটি দ্রব্যের 
হিসেবে মোট লেনদেনের বাস্তব পাঁরমাণ এবং একটি প্রুবক । অর্থের পাঁরমাশ- 
তত্র প্রচলিত 'ফিশারীয় সমশকরণাট হল ভা. এখানে 24- অর্থের 
পাঁরমাণঃ ৬ স্অর্থের গড় প্রচলন বেগ, ৮ দামস্তর এবং 7: মোট বাস্তব লেনদেন । 

তাহলে আমরা পাই-_ 

11৬ ৮7 হল 'ফিশারণয় সমীকরণ, 

এবং 2 7127 হল কেমন্রিজ সমীকরণ । 

আপাতথ-্টিতে এই দুটি সমীকরণের মধ্যে একাট পার্থক্য ধরা পড়ে । ফিশারের 
সমশীকরণে ৬ আছে সমীকরণের বাম দিকে, কিন্তু কেমন্রিজ সমীকরণে ৬ নেই? তার 
জায়গায় আছে 1 এবং | আছে সমীকরণের ডান 'দকে। অন্য কোন পার্থক্য 
চোখে পড়ে না॥ কিন্তু এই দুটি সমীকরণের মধ্যে আরো কয়েকটি পার্থক্য লক্ষ্য 
করা যেতে পারে। তার আগে আমরা এই দু'টি সমীকরণের 'মল লক্ষ্য করতে 


পার। সা 
1ফিশারীয় সমীকরণ থেকে আমতা পাই-- 
টি 11৬ _ 


লন -লা বি (২ িশারের মতে ৬ ও "শু হল প্রবক। কাজেই ৮ 
রি নু 


কেব্লমান্ত ?*-এর উপর নির্ভর করবে ॥। 7 বাড়লে 2 সেই হারে বাড়বে ; ৫ কমলে 
৮ সেই হারে কমবে । 


কেমব্রিজ সমীকরণ থেকে পাই-- 


[১ পি. এখানেও & ও শুকে খ্রবক বলে ধরা হয় ॥। কাজেই ৮ কেবলমান্ 


£৫-এর উপর নির্ভর করে। ট্ঠাবাড়লে বা কলে 5 তিক সেই হারে বাড়বে বা 
কমবে । 

অতএব আমরা বলতে্পা?র যে, ফিশারের সমীকরণ এবং কেমান্রজ সমীকরণের 
বঙ$ব্যের মধ্যে িশেষ কোন পার্থক্য নেই। উভয় লমীকরণই দ্ামন্তর ব.ঘ্ধিকে 
অর্থের পাঁরমাণ ধৃষ্ধির পরিণাম বলতে চায়। দামন্তর বংম্ধর সমস্যা হল 
মুদ্রাস্ফশীতর সমস্যা । অর্থের যোগান ব্ধি পেলে দামন্তর বাম্ধ পায় ॥ এখন 
তেখা যাক--কেমন্রিজ সমশকরণে কীভাবে এই ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করা বায় । 


১৬৮ আধুনিক অর্থনীতি 


এখানে আমরা কেমন্ত্রিজের প্রধান অর্থনশীতবি মাশাঁলের ভাষায় ব্যাপারটি 
বোঝাতে পারি। 


অধ্যাপক মাশালের মতে কোন দ্রব্যের দাম (বা অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত বিনিময় 
হার ) সেই দ্ুব্যের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নিধাঁরত হয । আমরা জানি অর্থের 
দাম হয় না, অথেরি মূল্য হয় । দ্রব্যের দ্বাম বদি 7 হয়, তাহলে অর্থের মূল্য হবে 


1 
2 কারণ-” 


৮ পাঁরমাণ অর্থের দ্বারা কোন দ্রবোর 1 একক পাওয়া যায়, 


অতএব 1 একক 2 ছুটি গা গু ঙ্চ ঢ ০ ঙচ ঙ্চ 
এখানে চ হল অথের মূলা বা অর্থের ক্য়ক্ষমতা । আমরা বলতে পাঁর-- 


৮ বাড়লে - কমে ; ৮ কমলে -ট বাড়ে। অথাৎ দামস্তর বৃদ্ধি বা হাস পেলে 


অর্থের মূল্য হ্রাস বা বধ্ধি পায়। মাশ্শালের মতে অর্থের মূল্য (৮) অর্থের 
চাঁহদা ও যোগানের দ্বারা নিরধারত হয় । 


অর্থের চাহিদা £ গ্রার্শালের মতে অর্থের চাহিদা বলতে বোঝায় অথ" ব্যয় করার 
ইচ্ছা নয়, অর্থ হাতে নগদ অবস্থায় ধরে রাখার ইচ্ছা । অর্থ খরচ করলে 
অর্থের প্রচলন বেগ বাড়ে, কাজেই অর্থ হাতে ধরে রাখার চাহিদা কমে যায় । অপর 
পক্ষেঃ অরে4র প্রচলন বেগ যখন কমে, তখন অর্থ নগদ অবচ্থায় বেশিক্ষণ ধরা থাকে । 
রবাট“সন শ্রম্দর উপমা দিয়ে এই ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন *& তাঁর মতে খরচ করা 
অথ“ হল উড়ন্ত পাখির মত; কিন্তু হাতে যে টাকা ধরে রাখা হয়সেটা হল বসে 
থাকা পাঁখর মত । পাঁখ বেশি ওড়ে বললে বোঝায় পাঁখ কম বসে থাকে । পাখি 
বেশি বসে থাকে বললে বোঝায় পাঁখ কম ওড়ে । ফিশারের সমণীকরণে অর্থের যে 
প্রচলন বেগ (৬) আছে তার হ্বারা বোঝায় যে, এই সমখকরণে অর্থকে 
উড়ন্ত অথ“ হিসেবে দেখা হয়েছে, কিন্তু কেমাবিজ সমীকরণে যে & আছে তার দ্বারা 
অর্থকে বসে থাকা অবন্থায় দেখা হয়েছে । ৬ ও |-এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য 
আছে । প্রথমত, আমরা বলতে পারি ৬ ও | পরস্পরের বিপরীত । অথ 


৬০ ৮ 1কংবা, ৮০. ধদ্বতীরত, ৬ হল একটি প্রবাহ (0০) এবং গাঁতশশল 


বিষয়, কিন্তু £ হল একা গাঁতিহীন বিষয় । তৃতীল্গত, ৬ একটি 'নার্ঘ্ট সময় 
সীমায় (4::10£ ও. 026194 ০৫ 0056 ) ঘটে থাকে ; কিন্তু 1 একটি ক্ষণমাল সময়ে 
€ 90 ও 7০017 ০৫6 61706 ) ঘটে থাকে । 


ঘামস্তর ১৬৯ 


যাহোক, 'ফিশারের সমধীকরণ.থেকে পাই-- 
7৬ -৮7 


০ টি 
অর্থাৎ &--. চল, কিনতু 


অতএব 1%1-৮7 এখানে £চ7 হল অর্থের চাহিদা) মাশাঁলের মতে, ০ দামে 
£ পাঁরমাণ দ্ববোর ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য 77" পাঁরমাণ অথ" লাগবে ॥ ধরা বাক 77 
হল 10,000 টাকা । ধরা যাক দেশে 1000 টাকার মুদ্রা আছে। তার সাহায্যে 
10,000 টাকার কেনা-বেচা হয় । তাহলে বোকা যায় যে, ৬ _ 10, অর্থাৎ প্রত্যেকটি 


ম.দ্রা গড়ে 19 বার হাত বল করে ।. ৬5 10 হলে, ৮সউ-ট হবে: মাশলের 


ভাষায়-_-10,009 টাকার ক্লয়-বিক্রয় হলে, এবং 17 7 হলে বুঝতে হবে দেশবাসনরা 
1. 
16 ৮ 10,0০0 -" 1,000 টাকা হাতে ধরে রাখবে । এটাই হল অর্থের মোট চাহিদা । 


মার্শালের মতে, 1 হল দেশের মোট উৎপাদন । পূর্ণ কমানয়োগন্তরে ' হবে 
সর্বাধক ॥। "বাড়বে না, কমবেও না। কাজেই ণ" হল একটি ধ্রুবক । 

এখন 1 ও [ ধুবক হওয়ায় হণ একটি ধুবক হবে । 

ধরা যাক, অর্থের চাহিদা (15009100101 2301065 )- 1008. তাহলে আমরা 
পাই 010. 102, 


অর্থাৎ () [97 _1€য ( উভয় পক্ষকে ৮ দিয়ে ভাগ করে ) 
এখানে চট হল অথের মূল্য । 


আমরা পাই--কেমাব্রজ সমীকরণে 





বু 

অর্থের মূল্য ও অর্থের চাহিদার 
গুণফল একটি ধ্রুবক ॥ রেখাচিন্নের ৫ 
উল্লম্ব অক্ষে টি এবং অনুভূমিক অক্ষে ৫ 
[70 পাঁরমাপ করলে আমরা পাশের ঢ 
রেখাচিত্রে অঙ্কিত 191 রেখান মত 
একটি রেখার সাহায্যে অর্থের চা'হদা ০৪৬৪ পি 0 
প্রকাশ করতে পাঁর। এই চাহদা 

১১.১ রেখাচন্ন $ কেমাব্রজ সমীকরণে অর্থের 
রেখাটি নিম্নমুখী, মুলাবিন্দুর দিকে রিটের 


উত্তল এবং এর নাচে 0৪৮০ 0০468 
01510 নামক যতগ্ৃি আয়তক্ষেত্ আঁকা হোক না কেন তাদ্দের প্রত্যেকটি 
ক্ষেত্রফল হবে (7 নামক ধ্রবকের সমান । কাজেই 707) রেখাকে আমরা 


১৭০ আধুনিক অর্থনশীত 


আয়তক্ষোন্রক পরাবৃত্ত বলতে পারি । অতএব কেমন্ত্রিজ সমীকরণ থেকে অর্থের যে 
চাহিদা রেখা পাওয়া যায় সেই রেখাটি একটি আরতক্ষেত্রিক পরাবত্ত হয় এবং সেক্ষেত্রে 
অথে'র চাঁহদার ম.ল্যগত "স্থিতি স্থাপকতা এক হনন* 

কেমান্রজ সমশকরণে অর্থের যে চাহদ্বার কথা বলা হয়েছে তাতে ॥-এর গুরুস্থ 
খুব বেশি । |-এর মান একের চেয়ে কম এবং শন্যের চেয়ে বোশ হম ( অর্থাং 
০41৭1 )। কিন্তু "এর মান কত হবে সেটা নিভ'র করছে প্রধানত অর্থের 
আয়-ব্যয়-সংক্রাস্ত সামায়ক পার্থক্যের উপর ॥ যেমন, দেশের প্রাতিষ্ঠানগুলি 


ও পপর 


ক্প্রমাণ 8 অথেরি চাহিদা 2 1010 


রি! 
অর্থের মংল্য --+ 


ধরা যাক ৪.».অর্থের চাহিদার 

মৃূল্যগত শ্থিতিষ্থাপকতা ॥ 

_অর্থের চাহদার পরিবতনের হার 
অর্থের মূল্যের পারবর্তনের হার 


র ৫ 
এখানে অর্থের চাহিদার পাঁরবর্তনের হার --অথের চাহিদার পাঁরবর্তন 
মূল চাহিদা 


টে € শ 


- 2১ (এখানে &১ -পাঁরবর্তন ) 


অনুর্‌পভাবে অর্থের মূল্যের পারিবত্নের হার » £১ (5) ৮. 


ঢ 
])_ _ 2১৮, 1011 __ ঞ৮,] 
এখানে 2(8)-- চি অতএব 2($)]৮- কচ 
__£১৮ ১7 _ 2১৮১ 
2 (2) 
রর _ £১29/4১7 
৪ লা, কেমাব্রজ সমশকরণে 
[00১ -(070)৮ ১1010 (817) 2১75, 
*. £৯12]0 5 (51 ):/১ 5 4১ ১.0. (8) 
। - আতি, (শে) 1. 
', (8 কে (8) দিয়ে ভাগ করে পাই, 
০০ _ £১7/4১৮- _]. 


দামন্তর ৯১৭১৯ 


যাঁদ প্রাতি সপ্তাহে সব পাওনা ( মজুরী, সুদ ইত্য।দ ) মিটিয়ে দেয় এবং পাঁরবারগ-লি 
যাঁদ এক সপ্তাহের মধ্যে সেই আয় খরচ করে তাহলে এক বছরে বাহান্নটি সপ্তাহ 
থাকায় ত্র হবে । আবার সব প্রাতষ্ঠান যাঁদ প্রত্যহ সব পাওনা মিটিয়ে 
দের এবং পাঁরবারগীল যদি প্রত্যহ সেই অর্থ খরচ করে দেয় তাহলে 1.-্৪ঠত হবে । 
এখান থেকেও বোঝা যায় অর্থ লেন-দেনের সময় যত কম হয়, ততই অর্থের প্রচলন 


বেগ ডে) বাড়ে, এবং -্ ততই কম হয়। কিন্তু একটি দেশে সব প্রাতষ্ঠানে 


একই সময়-ব্যবধানে পাওনা মেটানো হয় না এবং সব পাঁরবার সমান হারে বয় 
করে না, কাজেই 'বাভল্ন প্রাতষ্ঠান ও পাঁরবারের অর্থের "চাহিদা (8) বিিল্ন মানের 
হবে । অর্থাৎ একট দেশে -এর বহু মান থাকবে । তার্দের একটি গড় হুল কেমাব্রজ 
সখনকরণের ৮. অর্থের প্রচলন বেগ (৬) চ্ছির থাকলে £ স্থির থাকবে এবং 010 
রেখার অবস্থান শ্থির থাকবে । কিন্তু ৬ বৃদ্ধি পেলে € হাস পাবে, কাজেই 
না হাস পাবে (যেহেতু 7 স্থির )। অতএব, £ হাস পেলে 0০6" রেখাটি বামদকে 
ও নীচের 'দকে সরে আসবে। কামরা 

[বিপরীত পক্ষে, ৬ হাস পেলে অথেরি বা 

চা'হদা বৃদ্ধি পাবে এবং 100 বেখা 

উপরের দিকে ও ডান 'দিকে সরে 


নআাসবে । 
টি 
আমাদের ১০২ নং রেখাচিত্রে ৮১ 
অথের চাহদা রেখার অবস্থানের 2 লে 
পাঁরবতন দেখানো হশ্ছে। এখানে 
[01 হল প্রথম চাহিদা রেখা ॥। 1010” ১১.২ রেখাচিত্র £ অর্থের চাহদার পারিবর্তন 


হল দ্বিতীয় চাহিদা রেখা যেখানে ॥ বেড়েছে । 107” রেখাঁটি 700 রেখার 

উপরে আছে । কিন্তু 1070” রেখাটি [010 রেখার নীচে আছে। এখানে 
€ কমেছে ॥ 

3 অর যোগান £ অর্থের পাঁরমাণতত্তে 

অর্থের ষোগানকে একটি বাহ্ভূতি (7০- 

£6188055 ) বিষয় বলে ধরা হয় ॥ কেমাব্রজের 

সমণীকরণে ধরা হয়েছিল যে, অর্থের যোগান 

* আর্ক কর্তৃপক্ষের দ্বারা চ্ছিরীকৃত স্তরে 

নার্ঘন্ট থাকে । ধরা যাক 5৮-অর্থের 

০ ১4০ 5৮ যোগান, তাহলে কেমাব্রজ সমশীকরণ মতে, 

১৯.৩ রেখাচিত্র 8 অর্থের যোগানরেখা ০,০0০. এখানে 7০ হল একাঁট স্ছির 

পাঁরমাণ ॥ রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায় ০৮,০৮2/0০ সমকরণকে আমরা প্রদত্ত 


1, 


১৭২ আধুনিক অর্থনখাত 


রেখাচিব্রের 9০ রেখার মত একটি উল্লম্ব রেখার চ্বারা প্রকাশ করতে পারি । 
অর্থের যোগান বৃদ্ধি বা হাস পেলে এই রেখাঁট সমান্তরালভাবে বথারুমে 
ডানা্কে কিংবা বামাকে সরে আসবে । 


অর্থের মূল্য নির্ধারণ £ 


কেমারজ অর্থনপাতাবিদের বন্তব্য হল ষে' অর্থের ম_ল্য | ৯) অর্থের চাহিদা (2) 
এবং অথের যোগান (১70 দ্বারা নিধাঁরিত হয় । যেখানে ৯৬ 59108 রেখা 
পরস্পরকে ছেদ করে সেই ছেদ্বিস্বূতে ভারসাম্য অথমল্যন্তর (৪) ০ নিধারিত হবে। 


এখানে আমরা 'তিনাঁট সম্পক পাই, 
[0 2150000-- (1) ( অথের চাহদা ) 
১৮ 70 7102) (অথের যোগান ) 
[0 ৮১ তত (3) ( ভারসাম্যের শর্ত ) 
অতএব, ৩ _ ১০7০, 


অতএব, ৮» চুপ. অর্থাৎ (৯)০- এ, 





আমাদের রেখাচিত্রে £:০ বিস্বৃতে 5৮ ও 10” রেখা পরস্পরকে ছে 
করেছে এবং ছে্1াবম্বুতে 10৮. ১৭ 





ঞ 
রর হয়েছে । 
1]. 11 
এখালে চি (6) ণ* 

($81---- এটাই হল ভারসাম্য স্তরে অর্থের 
, মূল্য । 
(৪ এবার যা ধরা হয় যে? অর্থের 

ঠ 2৮০ 84 ১৮৮৮ যোগান বৃদ্ধি পেল, তাহলে অথের 


১৯.৪ রেখাচিত্র £ কেমাত্রজ সমীকরণ অর্থের যোগান রেখা'টি ডানাকে সরে গিয়ে 
ম্‌ল্ঃ (৪) নি হবে 5১ রেখা । এখন ভারসাম্য 
্ বিদ্দু হবে £.). এবং অথের মূল্য 


হবে (1১)7- দেখা যাচ্ছে যে, 


৪ ১৯৭ (৯... অতএব 75 ১৮৮০, অর্থ অর্থের যোগান বৃষ্ধি পেলে অথে“র 


গূলা কমে, অথবা, দামস্তর বৃদ্ধি পায় । 


ঘামস্তর ৯৭৩ 


(খ) কেমানজ সমীকরণের উপর মব্তব্য ঃ 


(৯) কেমান্রজ সমীকরণ ফিশারীয় সমীকরণ থেকে উন্নত। এখানে অর্থের 
চাঁহদাকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে তা হল সাঁঠক দ-্টিভঙ্গণ । - মার্শালের মতে 
অর্থের চাহিদা দেশের আর্ক আয়স্তর ও সম্পদের পাঁরমাণের উপর নিভ'র করে। 
আয় ও সম্পদ যত বৃদ্ধি পায় ততই অর্থের চাহির্দা বৃষ্ধি পায় । পরবতর্ণকালে 
কীন্স্‌ অর্থের চাঁহদা নানক বিষয়টির বিস্ত.ত ব্যাখ্যা করেন। কশন্‌সের মতে 
অথের চাহদ। দুরকমের--(ক) একটি চাহিদা হল বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে 
অর্থের চাঁহদ্দা এবং (খ) 'দ্বিতীয়াট হল সম্পদ হিসেবে অর্থের চাহিদ্বা। কশীনসের 
ভাবায় প্রথন চাঁহদ'টি হল 1[,।-070 এবং দ্বিতীয়া ছল 7১7], (0। 
কীনসের তত্র [4।৮৮10০% নামক সমীকরণাঁট হুল কেমাব্রজের সমশকরণ । 
আমরা বলতে পার, কেমাব্রজ সমশীকরণাঁট পরবতর্কালের অর্থ-তত্তদের আলো- 
চনার ভীত নির্মাণ করেছে এবং এব্যাপারে পরবতর্শকালের উন্নয়নের সন্ভনা 
সূষ্টি করেছে। 

(২) কিন্তু কেমাত্রজ সমীকরণে অর্থের চাহিদার উপর নতুন আলোকপাত 
করা হলেও এই তত্তের মুল বন্তব্য অর্থের পারমাণ তক্ডের বন্তব্যের সঙ্গে মিশে 
গেছে । এর ফলে ক্লাসিক্যাল অর্থতন্ভেবের সব কয়াট ভুল এই তত্তবকেও আশ্রয় 
করেছে । অর্থের বাজারের সঙ্গে দ্রব্যের বাজারের কোন যোগ নেই, কাজেই 
অর্থের বাজারে অর্থের যোগান বদ্ধ পেলে দ্রব্যের বাজ্জারের ভারসাম্য বিছ্যত 
হবে না-এই অনধারণাই হুল ক্লাসিক্যাল অর্থতত্তের অযোন্তক অংশ। 
কেমাত্রজের সমীকরণ এই অধোৌন্তকতা থেকে 'নজ্েকে মুস্ত করতে পারোন । 
অর্থের যোগান বৃষ্ধি পেলে, দ্রব্সামগ্রীর বাস্তব চাহদা ও যোগান অপারিবারতত 
থাকে এটাই হল এই ' পত্র প্রধান শ্তদ্ভ । কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর যোগান ও চাহিঘা 
অপারবতিত থাকলে অর্থের চাহদা ও যোগানও অপারবার্তত থাকে, কারণ 
দ্রবোর যোগান হল অর্থের চাঁহদা এবং দ্রব্যের চাহিদা হল অর্থের যোগান । 
এই অবস্থায় অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে কীভাবে দ্ুব্যসামগ্রণর দাম বৃদ্ধি পায় 
তার কোন ব্যাখ্যা কেমাব্রজ সমণীকরণে নেই, অর্থের পরিমাণ তত্র অন্য 
বাখ্যাতেও নেই । 

(৩) কগন্স অর্থের চাহদ্ধা৮ক অংশত আয়ের উপর এবং অংশত সের 
হারের উপর িনভ'রশশল করোনি । কেমাব্রজ সমীকরণে অর্থের চাহদার 
সঙ্গে স্বদদের হারের কোন সম্পক্ চ্ছাপন করা হয়ান। অর্থাৎ কেমাব্রজের 
সমশগকরণে অর্থকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ছাড়া অন্য কোনভাবে দেখা 
হয়নি । অর্থ যে সম্পদ হিসেবে ব্যবদ্ধত হতে পারে সেকথা অন্যান্য ক্লাসিক্যাল 
অর্থতজ্জের মত কেমাব্রজ সমণীকরণেও অস্বীকার করা হয়েছে । 

(8) কেমাব্রজ সমণীকরণে অর্থের যে চাহদার কথা বলা হয়েছে সেটা হল 
ভাশ্ডারবাচক ধারণা (90০০1 ০০)০60)” কিন্তু অর্থের যোগান হল প্রবাহ- 


১৭৪ আধুনিক অর্থনীতি 


বাচক ধারণা (1০ ০০০০০ )। ভাম্ডার ও প্রবাহের মধ্যে সঙ্গাতি রক্ষার 
ক্ষেত্রে কিছু ন্যায়গত (981581) অসুবিধা দেখা দেয়। কেমাব্রজ সমীকরণ 
সেই অস্গবিধার উপর আলোকপাত করে না । এই সমখকরণের প্রবস্তারা এব্যাপারে 
তাঁদ্বের যথেষ্ট সচেতনতা প্রকাশ করেননি । 


১০৬ অথের পরিমাণ বুদ্ধি পেলে কী হয়? 


অর্থের পাঁরমাণ বস্ধি পেলে অর্থ-ব্যবন্থার উপর কী প্রভাব পড়ে সোঁট দ্ৃভাবে 
আলোচনা, করা যায় । (ক) প্রথমে ক্লাসক্যাল তত মতে অর্থের পারিমাণ বৃদ্ধর 
গুভাব এবং পরে (খ) কীনা তত্তৰ মতে অর্থের পারমাণ বৃগ্ধির প্রভাব লক্ষ্য করা 
যেতে পারে। 

(ক) ক্লাসিক্যাল তত্ব মতে অর্থের পাঁরমাণ বৃষ্ধি পেলে দামস্তর বগ্ধ পাবে, 
কিন্তু অর্থব্যবন্ছার বাস্তব বিষয়গঁল যেমন, আয়স্তরঃ উৎপাদন ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, 
কম“সংস্থান, সুদের হার প্রভাতি অপাঁরবার্তিত থাকবে । অর্থাৎ অর্থের পাঁরমাণ 
বৃদ্ধির প্রভাব কেবল মাব্র অর্থের বাজারেই সীমাবদ্ধ থাকবে । দ্রব্য ও সেবার 
বাজার, যাকে বাস্তব বাজার ( [২০৪11078916 ) বলা হয়, তার উপর অর্থের 
পারমাণ বৃদ্ধির কোন প্রভাব পড়বে না । 

ক্লযাসক্যাল তত্র গোটা অর্থন্ব্যবস্থাকে দটো বাজারে ভাগ করা হয় । একাট 
হল দ্রব্যের বাজার ও উপাদানের বাজার নিয়ে গঠিত বাস্তব বাজার, অপরটি হল 
অর্থের বাজার । দ্রব্যের বাজারে থাকে দ্বব্যের চাঁহৃদা ও যোগান উপাদানের 
বাজারে থাকে শ্রম ও মূলধনের চা'হদা ও যোগান ॥ অর্থের বাজারে থাকে অর্থের 
চাঁহদা ও যোছান। প্রত্যেকটি বাজারে চাঁহদা ও যোগানের ঘাত-প্রাতঘাতে 
দাম দনর্ধারত হয়, সেই নিধারিত দামে চাহদা ও যোগান কত হবে তাও জানা 
যায়। দ্রব্যের বাজারের চাহদ্দা ও ষোগানের ঘাত-প্রাতঘাতে নির্ধারিত হয় দ্বোর 
বাস্তব দাম (1২521 [১0০০ ) বা আপোক্ষিক দাম (1২০180৬৬ 1১4০5) 1 বাঙগতব 
বাজারে যাঁদ 7-সংখ্যক দ্ুব্য ও সেবা থেকে যাদের আর্থঘক দ্বাম ( 20195 011০6 ) 
হবে [215 02১--৮৫5 তাহলে তম দ্ববযের হিসেবে তাদের আপোক্ষক দাম 
হবে চ:, 5, ? এ চি২-1. এখানে আপেক্ষিক দামের সংখ্যা 
2--1. যে দ্রব্যটিকে বিনিময়ের মাধ্যম বা অর্থ বলে ধরা হয়েছে তাকে বাস্তব 
বাঙ্জার থেকে বাদ 'দিলে বাস্তব বাজারে থাকবে 1৮--1টি দুব্য ও সেবা । তাদের 
(7,-1) সংখ্যক চাহিদা ও যোগান রেখার সাহায্যে (1*--1) সংখ্যক আপেক্ষিক 
বাম নর্ধারিত হবে। 

ক্লাসিক্যাল তত্দর অনুসারে বাস্তব বাজারে কোন দ্রব্য বা সেবার চাহদা 
বা যোগান অর্থের পাঁরমাণের উপর নির্ভর করবে না। কাজেই অথে'র 
পরিমাণ বুদ্ধি পেলে দ্রব্য ও সেবার চাহিদা ও যোগান অপারবার্তত থাকবে, 


দামস্তর ১৭ 


ফলে দুব্য ও সেবার আপোঁক্ষিক দামসমহ অপারবার্তত থাকবে । সেই আপেক্ষিক 
দ্বামে দ্বুব্যের চাহিদা ও যোগান সমান হবে। অর্থের পরিমাণ বাড়লে আয়, 
উৎপাদন, কম“সংক্ছান (শ্রমের যোগান ও চাহদা ), সৃদের হার ইত্যাদি অপারবাতিত 
থাকবে । 

অপরদিকে, ক্ল্যাসিক্যাল তত্র অনুসারে অর্থের বাজারে অর্থের চাহিদা ও 


যোগানের ঘাত-প্রাতঘাতে 'নধধারত হবে অর্থের মূল্য (৯. অর্থের যোগান 


বাড়লে এবং চাহিদা অপারবার্তত থাকলে অর্থের মূল্য (5) কমবে । অরার্ 


দামস্তর (2) বাড়বে । এইভাবে ক্লাসিক্যাল ততে দেখানো হয় অর্থের পরিমাণ 
বাড়লে দেশের আয় ও উৎপাদন, কর্মসংস্থান, ভোগ: সগয়ঃ বিনিয়োগ” সুদের 
হার ইত্যাঁদ বাস্তব বিষয়গ্াীল অপারবার্তত থাকে, কিন্তু দামস্তর বৃদ্ধ পায় । 

(খ) কীনসের তত্তদর অনুসারে অের পারিমাণ বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পাবে 
এমন কথা বলা যায় না। ক্ল্যাসক্যাল অর্থনীতবিদরা ধরে নিয়েছিলেন যে, দেশে 
পূর্ণানয়োগ অবচ্থা বর্তমান থাকে । এই অবস্থায় দেশে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন 
সবাঁধক স্তরে চ্ছির থাকবে । অর্থের পারমাণ বৃদ্ধি পেলে দ্রব্য ও সেবার যোগান 
বাড়বে নাঃ কিন্তু দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করার জন্য সকলেই বোশি অর্থ ব্যয় করতে 
চাইবে । এর ফলে অথের পারমাণ বৃদ্ধি পেলে দ্বামস্তর বৃষ্ধি পাবে । 

কশন-সের মতে দেশে পূর্ণ কমীনয়োগ অবম্থা বর্তমান থাকে এটা ঠিক নয় ॥ 
তাঁর মতে দেশে অপূর্ণ নিয়োগ থাকে । ফলে দ্রব্য ও সেবার মোট যোগান বৃষ্ধি 
করার অবকাশ থাকে । বানয়োগকারীরা হয়তো অর্থের অভাবেই বানয়োগ 
বৃদ্ধি করতে পারেন না। বাশাজ্যক ব্যাঙ্ধগুলি খণ দিতে গেলে বোশ সুদ চায় ॥ 
বেশি সুদ দিয়ে বিনিফ়োগ বাড়ানো লাভজনক হবে না--এই ভেবে বিনিয়োগ- 
কারীরা কম বানিয়োগ করেন । ফলে দ্রব্যের উৎপাদন কম হয়, আয় কম হয়, 
কর্মানয়োগ পুণণনয়োগ স্তরের নীচে থেমে থাকে । 

এই অবস্থায় অর্থের পারমাণ বৃষ্ধি পেলে অর্থব্যবচ্ছার 'বাভন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ 
পরিবর্তন দেখা দেয় । কীনসের মতে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে জনগণের হাতে 
অর্থের পাঁরমাণ বেড়ে যায় । তাঁরা" বেশি পরিমাণে টাকা ধার দিতে রাজণ হন । 
ফলে স্ুদ্দের হার কমে যায়। অর্থাৎ কীন্সের মতে অর্থের পাঁরমাণ বাড়লে 
প্রথমেই সুদের হার কমে যায়। এটা হল অর্থের বাজারে পাঁরবরতন। একে 
অথের পারিষাণ বৃদ্ধির প্রতাক্ষ প্রভাব বলা যেতে পারে। 

এই প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে কয়েকটি পরোক্ষ প্রভাবের সৃষ্টি হয় । প্রথমত, সুদের 
হার কমলে বিনিয়োগের পারমাণ বৃদ্ধি পায় । "দ্বিতীয়ত, 'বানয়োগ বৃদ্ধি পেলে 
গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পায় । তৃতীয়ত, আয় বৃদ্ধ পেলে দ্রব্যের চাহিদা 
বৃদ্ধি পায়, চতুর্থত, দ্রব্যের চাঁহদার বৃদ্ধি ঘটলে উৎপাদন বাঁম্ধ পায় । পণ্চমত, তার 

আ. অর্থ ১২--(৫২য় খস্ড) 


১৭৬ আধুনিক অর্থনশীতি 


ফলে কর্মানয়োগ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে চলতে থাকে । যতক্ষণ পর্যস্ত নিয়োগ 
বাড়ানোর অবকাশ থাকে, ততক্ষণ 'পর্যস্ত এরূপ চলে । অবশেষে সব সম্পদের 
পূর্ণ ব্যবহার ও স্ব শ্রমের পূর্ণ নিয়োগ হয়ে গেলে আর উৎপাদন বাড়ে না, 
আয় বাড়ে না+ নিয়োগ বাড়ে না। এই অবস্থায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে 
উৎপাদনের কাজে নিষুন্ত উপাদ্ধানগূলির পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনের 
বায় বৃদ্ধি পায়, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায় এবং ক্লযাসিকাল অর্থনশাতব্দিদের 
কথা সতা হয়। সেইজ্না বলা হয় অথের পরিমাপ তত্ত্ট পরিণামে কারকরী 
হতে বাধ্য । 


প্রশ্পাবলণী 


। দামগ্তর বলতে কী বোঝায় 2 দামস্তরের বৈশি-্ট্গ্ালর আলে।চনা কর । 
। দামশ্ডর কাকে বলে 2 কাঁভাবে কোন দেশের দামস্তর নির্ধারণ করা যায় ? 
॥ দামস.চক ক : দামস চক গঠনের ক্ষেত্রে ক কী অসবিধা দেখা দেয় £ 
। দামস্তর কাকে বলে 2 কোন দেশের দামন্তরে কেন উধব'গাঁতি দেখা দেয় ? 
অথে'র পারমাণতণ্ুহটির পযণলে৮না কর । 
। তুমি কি মনে কর যে-_মর্থের পাঁরমাণ বাড়লেই দাম বাড়ে £ য্যান্তসহ আলোচনা কর । 
। অথের পরমাণ ও দানস্তরের সম্পকর্টি বিচার কর । 
।॥ অর্থের যোগান বাদ পেলে কী হয় 
। সংক্ষিপ্ত প্র্ন £ 

(ক) টণকালেখ £হ (১) গ্রুহ্খুন্ত গড় দাম, (২). দাসস্তর, (৩) ভান্ত বছব ও 
গলাত বছর, (৪9) লাসপশয়েরের দামস,5ক, (€) অঞথের পারমাণতন্তব, (৬) আর্ক দাম 
ও বাস্তব দাম । 

(খ) আলোচনা কর £ (১) অধ্ধের পরিমাণতন্তবাট আদো একট তন্তব নয়, এট একটি 
অভেদ মান্র । (২) অথে'র যোগান খ্রি পেলে দামন্তর, বৃদ্ধি পাবে কি না সেটা নিয়োগের অবস্থার 
উপর 'নভর করছে । 


£/ ৭ "১ ০ নি ০ ০ 4/ & 


এাকাচকস্প অশ্্যান্ত যুদ্রান্ফীতি (11061861010 ) 





ভূমিকা £ ইংরেজী [1720810) শব্দাটর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে 
মুদ্রাস্কীতি । কিন্তু [7618001) শব্দের অর্থ হল শুধু স্ফীঁতি বা বৃদ্ধি। কাজেই 
ম.দরাস্ফীতি শব্দের “মুদ্রা” শব্দ্র্ট অবশ্যই আঁতীরক্তু। মনদ্রাস্ফীতি বলতে আক্ষরিক 
অথে মূদ্রা বা অর্থের যোগান বৃদ্ধি বোঝায় । আগেকার দিনের ধারণা ছিল যে, 
মর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলেই জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায় । অর্থের যোগান বৃদ্ধি 
পেলে দাম ব:দ্ধি পেতে পারে, কিন্তু তা থেকে আমরা কখনই অর্থের যোগান বৃদ্ধিকে 
দাম বৃদ্ধির কারণ বলে মেনে 'নিতে পারি না। কাক বসলে যর্দ তাল পড়ে, তাহলে 
কাকের বসাকে তাল পড়ার কারণ হিসেবে দেখলে ভুল হতে পারে। অর্থাৎ 
ম.দ্রাস্কীতি ও দ্ামবৃদ্ধি সমার্থক নয়। তবু প্রচলিত রাঁতি অনঃযায়ী এখানে 
দামবৃদ্ধি বোঝাতে মদ্রাস্ফীতি শব্দরটর প্রয়োগ করা হবে। 


১১১ (ক) মদ্রাস্ফীত কাকে বলে ? 


আঁধকাংশ 'জাঁনসপন্রের দাম যখন খুব বেড়ে যায় তখন দামন্তর বৃদ্ধি পায়। 
দামস্তরের এই উচ্চাবস্থাকে সাধারণ ভাষায় মুদ্রাস্ফীত বলা হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে 
মুদ্রাস্ফগীতি বলতে দাখস্তরের উচ্চাবচ্াকে বোঝায় না। আসলে মদদ্রাস্ষীত একটি 
অবস্থা নয়, মুদ্রাস্ফীতি হল একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দামন্তর 
ক্মাগত বেড়ে চলে (17880101715 2000 2 51142170706 10150 01065 1 
1৮ 152. 17700০$৩ 06 7515 01065 )। মুদ্রাস্ফীতিকে একটি প্রাক্রয়া বলা হয়, 
কারণ এখানে দামস্তর একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থির হয়ে থাকে না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 
দামস্তর ক্রমাগত বেড়ে যায়। দামস্তর যাদ একাঁট 'নার্দস্ট স্তরে শ্থির থাকে, 
তাহলে তাকে গাঁতিহীন অবস্থা বলা হয়। মুদ্রা্ফণীতির সময় দ্বামস্তর এমন কোন 
গাতহধীন অবস্থার মধ্যে থাকে না। মদদ্রাস্ফণীত হল একাঁট গাঁতশীল ব্যাপার। 
দ্ামস্তর কখনই 'চ্ছির নয়, সর্বদাই উঠে যাচ্ছে এবং গোটা অর্থবাকস্থায় এমন একাটি 
ভারসামাহীনতার সৃষ্টি হয়েছে খাতে দ্বামস্তর কোন 'নার্ঘন্ট স্তরে স্থির না থেকে 
ক্রমাগত বাড়ছে । অর্থাৎ মুদ্্ষাঁতি হল একটি গতিশীল ও প্রাতাক্রয়াসম্পন্ন 
ভারসামাহীন প্রক্রিয়া। 


(খ) মাদ্রাস্ফির প্রকারভেদ 


মদ্রাস্ফণীতির প্রকৃতি, গাঁত অথবা কারণ অনুযায়শী মুদ্রাস্ফশীতকে কয়েকটি 
তাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক ভাগে ঘুরকমের মদরাস্ফণীতিকে রাখা যায় । আমরা 
এখানে কয়েকপ্রকার মন্দ্রাস্ফীতর উল্লেখ করতে পার £ 


১৭৮ আধুনিক অর্থনশীতি 


১। (ক) পূণ" মুদ্রাষ্ফীতি (8811 17)090000) ও (খ) অর্ধ-মনূদ্রাষ্ফাতি (9209- 
[7618007%) 1 দেশে পূণ“ কমীনয়োগ অবচ্থা বর্তমান থাকলে দুব্য ও সেবার 
যোগান সবাধক ও শ্থির থাকে । সেই অবঙ্থায় দ্রবাসামগ্রীর চাহদা ব্‌দ্ধি পেলে যে 
মুত্রাস্ফর্শীত দেখা দেয় তাকে পণ মদ্রাস্ফীতি বলা হয় । অপরপক্ষে, দেশে অপূর্ণ 
কমণনয়োগ অবস্থায় কোন কোন সম্পদের অপ্রাচুর্য বা যোগানের আস্থাতিষ্ছাপকতার 
জন্য যে স্বজ্পকালশন মুদ্রাপ্ফণীত দেখা দেয় তাকে অর্ধ মদ্রাম্ফীতি বলা হয় । 

২। (ক) মুহ্ত মুদ্রাস্ফীতি (067 177996008) ও (খ) দমিত ম7দ্রাস্ফীতি 
(550:55550. [1)0256102 )। দামস্তর বাঁদ্ধি রোধ করার জন্য সরকার যাঁদ কোন 
ব্যবচ্ছা গ্রহণ না করেন, দ্বব্যসামণ্রীর দাম যাঁদ ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে, তবে 
সেই মযদ্রাস্ফীতিকে মুক্ত মদদ্রাস্ফীত বলা হয় । অপরপক্ষে মনুদ্রাস্ফর্খীতর গাঁতরোধ 
করার উদ্দেশ্যে সরকার যাঁদ দ্রব্যসামগ্রীর চাহদার উপর নানারকম 'নিয়ম্ত্রণ 
আরোপ করেন কিংবা রেশন-ব্যবচ্ছাঃ দাম "নিয়ন্ত্রণ প্রভাতি ব্যবচ্ছা চালু করেন তবে 
সেই অবস্থায় যে মুদ্রাস্ফণীতি ঘটে থাকে তাকে দাঁমিত মদ্রাস্ফীতি বলা হয় । 

৩।॥ (ক) মৃদু মদদ্রাস্ফীতি (2010 17:1190190 ) ও (খ) দ্রুত মন্দ্রাস্ফীতি 
(77551 10090072) । দামবাদ্ধির হার খন কম থাকে তখন তাকে মদ মনদ্রাস্ফীতি 
ব্লা হয় । অপরপক্ষে দাম বৃদ্ধির হার যখন অত্যাঁধক বোশ হয়ে পড়ে, তখন সেই 
মুদ্রাস্ফীতিকে দ্রুত মুদ্রাস্ফশীত বলা হয়। অবশ্য শতকরা কত হারে দাম বাড়লে 
তাকে মৃদু বা দ্রুত মনুদ্রাস্ফীতি বলা যাবে সে সম্বন্ধে কোন নিদিষ্ট নিয়ম নেই । 
দাম বৃদ্ধির হার যদি দশ শতাংশ হয় তাকে আমরা মরু মব্দ্রাস্ফীতি বলতে পারি । 
দাম বৃদ্ধির হার দশ শতাংশের চেয়ে বেশি হলে তাকে দ্রুত মদদ্রাস্ফীত 
বলা যায়। 

৪1 (ক) চাহিদ[ মদুদ্রাস্ষীত (16109103 11001901072) ও (খ) ব্যয়-মদ্রাস্ফশীত 
(095৮-1179968077 ) | দেশে দুবাসামগ্রধর চাহিদা বৃদ্ধি পেলে এবং যোগান ্ছির 
থাকলে যে মনুদ্রাস্ফ্শীত দেখা দেয় তাকে চাহদা বদ্ধি-জাীনত মুদ্রাস্ফীত বা, 
সংক্ষেপে চাঁহদা-মুদ্রাস্ফীতি বলে । অপরপক্ষে উৎপাদনের উপাদানগ্লির মজুরী 
বৃম্ধি পেলে এবং তাদের প্রাম্তক উৎপার্দন ক্ষমতা স্ফির থাকলে দ্রব্সামগ্রীর 
উৎপাদন ব্যয় বাদ্ধি পায় ॥। এর ফলে যে দাম বৃদ্ধ পায় তাকে ব্যয় বৃদ্ধ-জীনত 
মৃদ্রাস্ফীত বা, সংক্ষেপে ব্যয়-মদদ্রাস্ফীতি বলা হয় । 


১১.২ শ[দ্রাস্কীতির উদ্ভব কীভাবে হয় 2 

দ্ুবযসামগ্রীর দ্বামন্তর ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকছে তাকে মনদ্রাস্ফীতি বলা 
হয় ॥ মুদ্রাস্ফ্ীতি হল একটি ভারসাম্যহীন প্রাতক্রিয়াসম্পন্ন গাঁতিশীল প্রক্রিয়া যার 
মধ্যে দামন্তর ক্রমাগত উপরের দ্বিকে উঠে যেতে থাকে । অথাৎ দ্বামস্তর আগে 
একটি নিষ্নস্তরে থাকে, সেখান থেকে যে-কোন কারণে হোক এর উধর্ব গমন শুরু 
হয়, এবং একবার শুর হলে নিজন্ব নিপ্মে এটি চলতে থাকে । চলতে চলতে 


মাদ্রাস্ফীতি ১৭৯ 
দামস্তর অন্য একটি উচ্চস্তরে এসে চ্ছির হতে পারে, অথবা চলতেই থাকে । 
অতএব মদ্রাস্ফণীতর ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ £ 


(৯) মনদ্রাস্ফীতির শুরু বা সুচনা, 
(২) মদ্রাস্ফীতর প্রাক্রয়া, 


(৩) মাদ্রাস্ফ্ীতর শশ্হাতিশীলতা (909৮1115 )» অথবা আচ্ছাতশীলতা 
(17750901115 )। 
মুদ্রাস্ফর্খতির পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে হলে জানতে হয় (১) মদ্রাস্ফীতি কীভাবে 


শুরু হয়, (২) একবার শুরু হলে এটা কীভাবে চলতে থাকে এবং (৩) মাদ্রাস্ফাতির 
সেই চলা কি থামে, না কি চলতেই থাকে? আমাদের বর্তমান আলোচনায় 
মুদ্রাস্ফীতর সূচনা বা সচনার কারণগুলির উপর আলোকপাত করা হবে। 
মদ্রাস্ফর্ীতর প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সামান্য আভাস দেওয়া হলেও এর স্থিতিশীলতা বা 
আঁচ্াতিশখলতার সমস্যাটির জাঁটলতার জন্য তাকে আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া 
হবে। 
মংদ্রাস্ফীতির কারণ £ 
মুদ্াস্ফণীতির কারণ সম্বন্ধে ক্যাসিক্যাল ব্যাথ্যা £__ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনশীতাঁবদদের 
মতে অর যোগান বৃদ্ধি পেলেই 'জানিসপত্রের দাম বাড়তে শুর; করে এবং 
মদ্রাস্ফীতির সূচনা হয়। তাঁদের ধারণা ছিল যে, দামস্তর (চ) হল দ্রব্য ও 
অর্থের অনুপাত । তাঁদের ধারণাকে সংক্ষেপে এইভাবে দেখা যায় £ 
ধার, ৮. দামস্তর, 
71- অর্থের পরিমাণ, 
9.দ্রব্যর পাঁরমাণ । 


তাহলে ০. ক্লযাসিক্যালদের মতে 1 বাড়লে গে বাড়ে না। তাঁরা কে 
স্থির বলে ধরোছিলেন । এই অবন্থায় ]ঘু বাড়লে ০ বাড়বে । 7৮ বাড়লে 
[১ ( অর্থের রুয ক্ষমতা ) কমবে । কাজেই 2 বাড়লে 2 বেড়ে যায়। ক্ল্যাসক্যাল 


অর্থনপীতাবদরা একেই মনুদ্রাস্ফীতি বলে মনে করতেন। মনদ্রাস্কণীত যে একটি 
প্রাক্রয়া, দামস্তবের উচ্চাবদ্া মান্ই থে মুদ্রান্ফগীত নয়-_-তাঁরা বুঝতেন না। তাছাড়া 
1] বাড়লে: তে বাড়বে না-_এটাও ঠিত ঘ। দেশে পূর্ণ কর্মীনয়োগ অবচ্ছা বর্তমান 
থাকলে তে সর্বাধক হতে পারে । সেক্ষেত্রে ই বাঁড়য়ে ০ বাড়ানো বাবে না 
সত্য, কিন্তু দেশে বাদ অপূর্ণ নিয়োগ থাকে, তাহলে ট! বাড়লে সুদের ছার কমবে, 
সুদের হার কমলে 'বানিয়োগ বাড়বে, বানিয়োগ বাড়লে গৃণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
আয় বাড়বে, আয় বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়বে, -চাহদা ব্ড়লে যোগান 
বাড়বে, যোগান বাড়ানোর জন্য উৎপাদ্দন বাড়বে, উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কম" 
শনয়োগ বাড়বে ইত্যাদি । তাহলে দেখা যাচ্ছে ? বাড়লে 2 বাড়তে পারে। 


১৮০ 'আধুনিক অর্থনাত 


এখন 1 বাড়লে যদ ও সমান হারে বাড়ে তাহলে ৮ চ্ছির থাকবে । অতএব 
আমরা বলতে পারি দামস্তর উচ্চ অবচ্ছায় থাকলেই তাকে মূদ্রাস্ফ্ীতি বলা বায় 
না। তাছাড়া অর্থের পরিমাণ বৃগ্ধি পেলেই যে দামস্তর বুদ্ধি পাবে স্বব ক্ষেত্রে এমন 
কথা বলা যায় না। যখন দেশে পৃণশনয়োগ অবচ্ছা বত'মান থাকে, তখনই অর্থের 
পরিমাণ বাড়লে দ্রামস্তর বাড়তে পারে ॥ যে দেশে পূর্ণকমণনয়োগ অবচ্ছা বর্তমান 
নেই, সেখানে কেন দ্ামস্তর বম্ধি পায়-_তার কোন ব্যাখ্যা ক্ল্যাসিক্যাল তত্তের নেই। 
পথবীর কোন দেশেই প্ণানয়োগ নেই, অথচ প্রায় সব দেশেই জিনিসপত্রের দাম 
বাড়ছে । 

তবে আমরা বলতে পারি যে, অর্থের পাঁরিমাণ খাড়লে মনদ্রাস্ফীতি নাও হতে 
পে, কিন্তু মদ্রাস্ফীতি হলে অর্থের পরিমাণ বৃম্ধির প্রয়োজন হয় ॥ মনদ্রাস্ফীতির 
সময় জিনিসপত্রের দ্াম বেড়ে যায় ॥ জানিস্পত্র কেনাকাটা করতে বেশি টাকা-পয়সার 
দরকার হয় । কাজেই মূদ্রাস্ফ্খীতর সময় অর্থের যোগান বেশি হবেই ॥ কিন্তু তা 
থেকে যদ মনে করা হয় যে__অর্থের যোগান বৃদ্ধিই দাম বৃদ্ধির কারণ তাহলে 
কাকতালীয় সম্পকেরি মত ভুল হয় । 

(খ) কান:স-প্রদত্ত ব্যাখ্যা £_-কীন্সের মতে মুদ্রাস্ফশীতি বলতে যেহেতু 
দ্ব্যসামগ্রীর দ্বাম বৃদ্ধি বোঝায়, কাজেই মনদ্রাস্ফীতির কারণ অনুসম্ধান করতে হবে 
দ্রবোর বাজারে, অর্থের বাজারে নয় ॥ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনাতাবদরা অর্থের বাজারে 
মুদ্রাস্ফীতির কারণ খোঁজার চেষ্টা করোছিলেন । ব্যাপারটা যেন যেখানে জিনিসটা 
নেই সেখানেই সেটার খোঁজ করার বার্থ চেষ্টার মত ॥ এ চেস্টা ব্যথ- ও হাস্যকর। 

1জাঁনসপরের দাম কেন বাড়ে তার কারণ দ্রব্যের বাজারে সম্ধান করতে হবে । 
দ্রব্যের বাঙ্গারে দ্রবোর দ্বাম 'নিধারত হয় দ্রব্যের চাঁহদ্দা ও যোগানের দ্বারা । 
দ্রব্যের বাজারে, 

(ক) যা দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায়, কিন্তু যোগান চ্ছির থাকে, কিংবা 

(খ) যাঁদ চাহিদা চ্ছির থাকে, কিন্তু যোগান কমে যায়, কিংবা 

(গ) যাঁদ চাহিদা বেড়ে যায় ও যোগান কমে যায়, তাহলে দ্রব্যের দ্বাম 
বাড়বে । 

ক্ল্যাসক্যাল অর্থনী'তাঁবদদের মত কীনসও বুঝোঁছিলেন- দ্রব্যের যোগান চ্ফির 
না থাকলে চাহিদ্দা বাড়লে দান বাড়বে না, বরং যোগান বেড়ে যাবে । অর্থাৎ 
মুদ্রাস্ফীতিকে ব্যাখ্যা করতে হলে দ্রব্যের যোগান 'শ্ছির আছে বলে ধরে ?নতে হবে । 
দ্রব্যের যোগান চ্ছির থাকে একমান্ন পূর্ণানয়োগ অবচ্ছাতেই । কাজেই প্রকৃত 
মন্দ্রাস্ফরীতি (05513615001) )-র ব্যাখ্যার জন্য ধরে নিতে হয় দেশে পূর্ণ 
কর্মানয়োগ বর্তমান আছে । এই অবস্থায় কোন কারণে যাঁছ দ্ুবাসামগ্রীর চাহিদা 
বেড়ে যায় তাহলে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ব্যবধান দেখা দেয় এবং এই 
বাবধানের ফলেই দ্রব্যের দাম বাড়তে থাকে । কীনূস এই ব্যবধানকে মনদ্রাস্ফ্শীতি- 
জনক ব্যবধান (11761901017915 &৪০ ) বলেছিলেন । 


মুদ্রাস্ফশীতি ১৮১ 


যাঁদ ধরা হয় যে; 

[0০ দ্রব্যের চাহির্দা (106198100 £01 ০০০৭৭), 5৫-পূর্ণ নিয়োগস্তরে 
দ্রব্যের যোগান (50120]5 ০6 (০০5 )১ [27 মনদ্রাস্ফীীতজনক ব্যবধান (11709610- 
ঞ্গ 0১) তাহলে [2710৫ - 9৫ হবে | যাঁদ 103 -5$ হয়ঃ তাহলে [০3৯0 
হবে, যা্দ)০৫১*০এ হয়, তাহলে [0১১৯০ হবে, যাঁদ 1004:56 হয় তাহলে 10409 
হবে। যখন 70১৪৪ হবে ও [0১৮0 হবে, তখনই দ্ুব্যসামগ্রীর দাম বাড়তে 
থাকবে । তাহলে কীন.সের মতে পূর্ণ িয়োগস্তবে দ্রবোর যোগান বখন শ্ছির 
থাকে, তখন দ্রবোর আঁতারন্ত চাহিদার জন্যই দেশে দামস্তরের উধর্গাঁত শুরু হয় । 
এটা হল পূর্ণ বা প্রকৃত মদ্রাস্ফশীতর ব্যাখ্যা ॥ 

অনেক দেশে পূর্ণানয়োগ অবস্থা আসার অনেক আগেই জিনিসপত্রের াম 
বৃদ্ধি পেতে থাকে॥। একে অধ-মুদ্রাস্ফীত বলা হয়। দেশের অর্থনোতিক 
কাঠামো যাঁদ অনৃত্রত হয়, যাঁদ দেশে কোন গুরুত্বপূণ" উপাদানের যোগান আস্ছিটত- 
ল্থাপক হয়, যর্দ উৎপাদন বপ্ধর ক্ষেত্রে অন্য কোন বাধা থাকে তাহলেই অপূর্প- 
[নিয়োগ তরেও দ্রব্যের যোগ্রান স্থির থাকে এবং এই অবশ্থায় দ্রব্যের চাহিদা বৃষ্ধি 
পেলে দাম বাঁদ্ধ পেতে থাকে । 

তাহলে কীন্সের মতে দ্রবাসামগ্রীর যোগান স্থির থাকা অবস্থায় আতীরন্ত চাহিদার 
সাষ্ট হলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে ॥ 

(গ) আধুনিক ব্যাখ্যা 

আধুীনক অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফর্গীতর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাকে কীনসীয় 
ব্যাখ্যার সম্প্রসারিত রূপ বলা যেতে পারে । কীনসের মতে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা 
দুব্যসামগ্রণর যোগানের চেয়ে বোঁশ হয়ে গেলেই দ্রব্যসামগ্রীব দাম বাড়তে শুরু 
করে। আধানক ব্যায় বলা হয় দ্রব্যসামগ্রীর চাঁহদা-বাবধান (196708174 
0812 )-কে দ্ৃভাগে ভাগ করা যায় । প্রথমত: দ্রব্যের বাবধান (0012017)04105 
ডে] )১ দ্বিতীয়ত, উপাদান্রে ব্যবধান ( চ৪০০০ 099 )- দ্রব্যের বাবধান 
দুব্যের চাহদা-দবোর যোগান ₹10০-5০ (এখানে 73০ দ্রব্যের চাঁহিদ্ধা, 
৫০স্দুব্যের যোগান ) এবং উপাদানের ব্যবধান - উপাদানের চাহদা-উপাদানের 
যোগান ₹19/- 31 ( এখানে 1016 » উপাদানের চাহিদা ও 5£- উপাদানের যোগান ) 
দব্যের ব্যবধান ধত বাড়ে ততই দুব্যের দশ বাড়ে। একে চাহিদ্বা-বৃদ্ধিজানিত 
মুদ্রাস্ফর্থীতি(0670773-00]1 [015১ খঃ বা 1087) বলা হয় । উপাদানের ব্যবধানের 
ফলে উপাদানের দাম বাড়ে। ফলে দ্রব্যসামগ্তরী উৎপাদনের ব্যয় বাড়ে। 
উৎপাদনের ব্যয় বেড়ে যাওয়ার জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বেড়ে যায় । একে ব্যয়ব্ধ- 
জনিত মনুদ্রাস্ফীতি ( 0:০90-0491% [10505 বা 0 ) বলা যেতে পারে । 

আধুনিক বাখ্যায় মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভবের কারণ খোঁজা হয় দ্ুব্যের বাজারে ও 
উপাদানের বাজারে । এখানে দ্ুব্যু বলতে প্রধানত ভোগাদ্ুব্যকেই বোঝায় । 

জনসংখ্যা ব্গ্ধর ফলে ভোগাদ্বব্যের চদা যোগানের চেয়ে বেশি হতে পারে । 


৯৮২ আধুনিক অর্থনশীতি 


জনগণের রুচির পাঁরবর্তন ঘটলেও আতারন্ত চাহদ্দার সৃষ্ট হয়। সরকার বাদ 
তাঁর ভোগব্যয় বৃদ্ধি করেন তাহলেও দেশে ভোগ্যদ্রুব্যের আতারম্ত চাহিদার সংম্টি হয় । 


ভোগ্যদ্রব্য ছাড়াও থাকে মূলধন দ্রব্য (091681 ৪০০৭৪) । মূলধনকে উপাদান 
বলা হয় । মূলধন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে মূলধন দ্রব্যের সেবার দাম বৃদ্ধি পায়, 
ফলে উৎপাদন ব্যয় ও উৎপন্ন. দ্রব্যের ধাম বৃদ্ধি পায় । কিস্তু মোট উৎপার্দন ব্যয়ের 
মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ হল শ্রমের মজুরী । কাজেই শ্রমের বাজারে অতিরিন্ত 
চাহিদার সৃষ্টি হলেই মজুরী বাঁষ্ধ পায় এবং তারজন্য উৎপাদনের বায় বাড়ে ও 
উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বাড়ে । 

অতএব শ্রমের বাজারে শ্রমের যোগান কম এবং শ্রমের চাহিদা বেশি হলেই মজুরীর 
হার বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলেই ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফণীতির উদ্ভব হয় । শ্রমের 
বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে এটা হবে । 

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি অনেক দেশে বেকার সমস্যাও আছেঃ আবার 
শ্রমের মজুরণও বাদ্ধি পাচ্ছে । এর কারণ কী? এর অনেক কারণ থাবতে পারে । 
তাদের মধ্যে প্রধান হল শ্রামক আন্দোলনের ভুমিকা । শ্রমিকেরা শ্রমিক সংঘের 
মধ্যে একতাবদ্ধ হয়ে যদ মজুরীর হারকে একটি উচ্চন্তরে বেধে রাখেন এবং সনয় 
সময় তার বহষ্ধি ঘটাতে আন্দোলন করে সফল হন, তাহলে মজুরীর হার বৃদ্ধি পাবে 
এবং ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতর উদ্ভব হবে । শ্রাীমক আন্দোলনের উদ্ভব হলেই 
শ্রমের বাজারে পূর্ণপ্রাতিযোগিতার অবসান হয় এবং অপর্ণপ্রাতযোগিতার সস্টি 
হয়। কাজেই আমরা বলতে পার শ্রমের বাজারে অপূর্ণপ্রাতযোগতা থাকলে 
বেকার সমস্যা থাকা সত্তেও মজুরীর হার বাদ্ধ পেতে পারে এবং ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত 
এূদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হতে পারে । শুধু শ্রমের বাজার নয়, দ্ুব্যর বাজারেও 
একচেটিয়া কারবার বা একচেটিয়া প্রাতযোগিতা থাকলে বিক্রেতার অপচেষ্টায় দ্রব্যের 
দাগ বৃদ্ধি পেতে পারে । 

আবার কোন দেশের ব্যয়-বাম্ধ-জাঁনত মবদ্র।স্ফী?তর উদ্ভবের উৎসাবম্বৃটি অন্য 
দেশেও থাকতে পারে। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় যাদ কোন আমদানিকৃত দ্রব্য 
ব্যবহার করা হয় ( যেমন, পেট্রল, ডিজেল অয্নেল ইত্যার্দ ) এবং সেই দ্রব্যের দাম 
বম্ধি পেলে আমদানিকারক দেশে ব্যয়-বাদ্ধজাঁনত মনদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। 
কোন দেশের মুদ্রাস্ফীতি আন্তজর্ীতিক বাঁণজ্যের মাধ্যমে পৃথিবশর অন্য দেশে 
সংক্রানিত হতে পারে । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে আধুনিক ব্যাখ্যায় মুদ্রাস্ফষণীতকে 70৮] কিংবা ০৮1 
1হসেবে দেখা হয়। কিন্তু মনদ্রাস্ফীতকে নিছক 101 কিংবা 271 হিসেবে দেখলে 
ভুল হবে ॥ বাস্তবে দেখা যায়, মূদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়ায় 7051 ও 0০৮ মিলে মিশে 
একাকার হয়ে যায়; তখন বোঝা যায় না- সেই ম:দ্রাস্ফ্ীতর মধ্যে ক পাঁরমাণ 
[0] এবং কী পারমাণ ০৮ আছে । কিংবা কোনটা আগে আরম্ভ হয়েছে । 


মুদ্রাস্যীত ১৮৩ 


কভাবে এই প্রক্রিয়া চলে তার একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যায় ! ধার কোন 
দেশে যেকোন কারণে 100] শুরু হল। তাহলে 'জানিসপন্রের দাম বাড়বে | শ্রমিকরা 
তখন দেখবেন যে, তাঁদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গেছে । আগের বেতনে বা 
মজুরীতে আর চলছে না। কাজেই তাঁরা শ্রমিকসংঘের মাধ্যমে মজুরী বূদ্ধির 
জন্য আশ্দোলন করবেন । সেই আন্দোলন সফল হলে মজুরী বাড়বে, কাজেই 
উৎপাদন ব্যয় বাড়বে এবং 0০ দেখা দেবে । অতএব 7৮] থেকে ০৮[-এর 
জন্ম হতে পারে । এমনিভাবে দেখানো যায় যে--০ থেকেও 1027-এর উদ্ভব 
হতে পারে । অর্থাৎ মূদ্রাস্ষশীত হল 1070] ও 0৮[-এর মিথাস্কিয়ার (10066:9০1197)) 
একটি পাঁরণাম মাত্র । শবখ্যাত অর্থনশীতবিদ রবার্টসনের ভাষার অনুকরণ 
করে বলা বায়- ক্রমবর্ধমান চাহিদার স্টালাকটাইটং (50812০06 ) এবং 
ক্রমোন্নত ব্যয়ের স্টালাগমাইট ( 519138016 ) যখন একটি বিশ্দুতে 'বিলগন 
হয়ে যায় তখনই ম.দ্র।স্ফীতির জম্ম হয় । 
১৯৩ মদ্রাস্ফণতিজনক ব্যবধান ( 27011861078 890 ) £ 


(ক) নহছ্রাস্ফণীতিজনক ব্যবধান কাকে ধলে £ 

দেশে দ্বব্যসামগ্রীর যোগান পণ” নিয়োগ স্তরে শ্ছির থাকলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা 
যাঁদ দ্রব)সামগ্রধর যোগান অপেক্ষা বেশশ হয়ে যায়, যার ফলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম 
বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়, তাহলে দ্রব্যপামগ্রীর সেই আতারিন্ত চাহিদাকে 
মদ্রাস্ফীতজনক ব্যবধান বলা হয়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান - দ্রব্য- 
সামগ্রীর চাহদা--( পূর্ণ নিয়োগ স্তরে ) দ্ুব্যসামগ্রীর যোগান । 

যা 1.০ মুদ্রাপ্ফীতিজনক ব্যবধান (110911919215 £29), 

10 _ দ্রুবাসামগ্রী” চাহদা, ০০-দ্রবাসামগ্রীর যোগান হয়, 

তাহলে [তে 7 100--5০ হবে । 

আমরা রেখাচিন্রের সাহায্যে এই ব্যবধান দেখাতে পারি । নীচের রেখাচিত্রে 
এটি দেখানো হল । 

এই রেখাচত্রে অনুভূমিক অক্ষে আক 
(%) এবং উল্লম্ব অক্ষে দ্রব্যসামগ্রীর মোট 
চাঁহদা ( ভোগ্/দ্রব্ের চাহিদা +ম'লধন- 
দ্রব্যের চাহিদা-০+1) পরিমাপ করা 
হচ্ছে। এখানে ০চ হল 45 কোণ- 
িশিষ্ট রেখা এবং 1070 হল মোট চাহিদা 
রেখা । 700 রেখাটি 0৪ রেখাকে & 
বিন্দুতে ছেদ করেছে । 4৯ বিন্দুতে 
পুবাসামগ্রীর মোট যোগান _-0৬ছ, এই যোগান হল পূর্ণনিয়োগ অবস্থার মোট 
যোগান । মোট যোগান এর চেয়ে বোঁশ হতে পারে না । এখানে মোট যোগান-_ ০0৮ 





১১ & রেখা $ সংদ্রস্ফণীতর ব্যবহার 


১৮৪ আধুঁনক অর্থনশীত 


_০ 4৯ এবং মোট চাহিদা _ 4৮ অথাৎ 4৯ বিন্দুতে মোট চাহিদ্বা- মোট 
যোগান ঠা অথাৎ 4৯ বিন্দূটি হল আয়ের বা উৎপাদনের ভারসাম্যের 
বিন্দু । 

এখন কোন কারণে মোট চা'হদ! যাঁদ বৃদ্ধি পায় তাহলে চাছিদা রেখাটি 
উপরের দিকে উঠে যাবে । চাহিদা বৃদ্ধির ফলে আমাদের রেখাচিত্রে 1019 রেখাটি 
সমান্তরালভাবে উপরের 'দকে উঠে গেল। এখন মোট চাহিদ্য রেখা হল 10) 
এই চাহিদা রেখাটি থেকে দেখা যাচ্ছে আয় যখন 0%1% তখন দ্রবাসামগ্রীর 
মোট চাহিদা ৮৯৯৬৮ কিস্তু দ্ুবসামণ্রীর যোগান আগের স্তরে স্থির 
থাকবে । অর্থাধ যোগান হবে 075 ১৮৮. অতএব £&3 হবে অতাঁরক্ 
চাহিদা । এখানে 4১3 হল মনুদ্রাস্ফীতি নক বাবধান । 


(খ) কশীভাবে মংদ্রাস্ফ)তিজনক ব্যবধানের সৃষ্টি হয় 2 


মূদ্রাস্ফতিজনক ব্যবধান হল দ্রবাসামগ্রীর স্মা চাহিদা ও মোট যোগানের 
ব্যবধান । এখানে দ্ুব্সামগ্রীত্র যোগান বা উৎপাদন পূর্ণানয়োগ স্তরে স্থির 
থাকে বলে ধরা হয় । উৎপাদন থেকে আয় হয় । উৎপাদন গ্ফির থাকলে আয়ও 
স্থির থাকে । সেই স্থির আয়ে দুব)সামগ্রীর চাঁহদার বৃদ্ধি ঘটলেই মনুদ্রাস্ফীতিজনক 
বাবধানের সহষ্ট হয় । আমরা জান দ্রুবাসাম্গ্রীর মোট চাহিদা হা ভোগা- 
দ্রব্যের চাহি্থা ও আতারাক্ত মৃলধন দ্রবোর চাহদার যোগফল! অথাৎ মোট 
চাহিদা মোট ভোগব্যয় + মোট  ধিাঁনয়োগ বায়_04+]. মোট ভোগব্যয়ের 
মধ্যে দেশের পরিবারগুলির ভোগবায় বা বেসরকারী ভোগবায় এবং সরকারের 
ভোগবায় থাকে । অনুকূপভালে মোট 'বানিয়োগ বায়ের মধো বেসরকারী বানয়োগ 
ও সরকার? 'বাঁনয়োগ্‌ উভয়ই অন্তভূন্তি থাকে । 

আমরা জাঁন সরকারী ৩ বেসরকারী ভোগ ও 'বাঁনয়োগের একাটি অংশ 
আয়ের উপর নির্ভর কবে, অপর অংশটি স্বয্ভূত হয় অথৎ আয়ের উপব নিভর 
করে না। কাজেই মোট ভোগবায় ও 'বানয়েগ বায়ের স্বয়ম্ভুত অংশের বদ্ধ 
ঘটলেই মোট চাহিদা আয় নিরপেক্ষভাবে বেড়ে যায় । এর ফশেই মদদ্রাস্ফীতি- 
জ্রনক ব্যবধানের সৃষ্টি হয় । অনাভাবে বলা যায় দেশের ভোগ ও বিনিয়োগ 
বায়ের স্বয়ম্ভূত অংশের বৃদ্ধি ঘটলেই মোট চাহিদ্দারৈখা সমান্তরালভাবে উপরের 
কে উঠে যায় এবং মনদ্রাস্কীতিজনক বাবধানের উদ্ভব হয় । 

দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাঁহদার স্বয়ম্ভুত অংশের বাঁদ্ধ আবার নানা কারণে হতে 
পারে । কয়েকটি কারণ ভোগ বাণ্ধ করে, কয়েকটি কারণ 'বানয়োগ বাদ্ধ করে। 
ভোগ বাম্ধকারী কারণগুলি আবার দুখকমের হতে পারে-_যথা, বেসরকারপ 
ভোগবহ্ধিকারী কারণ ও সরকার” ভোগবায় বহদ্ধিকারী কারণ । অনুরূপভাবে 
বিনিয়োগ ব্াধদ্ধকারী কারণগ্‌লিও দুটি ত্তাগে বিভন্ত হতে পারে ঘথা- _বেসরকারশ 
বালয়োগ বাষ্ধকারশ কারণ এবং সরকারী 'বানয়োগ বদ্ধিকারশ কারণ ॥ যে সব 


মুদ্রাস্ফীতি ১৮৫ 


কারণে বেসরকারী ভোগব্যয় বৃদ্ধ পায় তাদের মধ্যে প্রধান হল জনসংখ্যা বাদ্ধ 
গড় ভোগ প্রবণতা ব্যন্ধঃ নতুন দ্রব্যের আঁবিদ্কার, পরিবারগুলির জবনযাধার 
মানোন্নয়ন ইত্যার্দ। এই সব কারণে স্থির আয়ে পূর্বের চেয়ে বেশি ভোগব্যয় 
হয়। তবে মদদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান সধষ্টর ক্ষেত্রে সরকার ভোগব্ায় বৃগ্ধির 
দায়িত্ব কোন অংশে কম নয়। সরকার তাঁর আর বষ্ধি- না করেও তাঁর বায় 
বম্ধ করতে পারেন । পরিবারগদুলির পক্ষে এটা এত সহজে সম্ভব নয় । আবার 
দেশের 'বানয়োগকারীরা নানা কারণে স্বয়জ্ভুতভাবে বিনিয়োগ বত্ধর সিদ্ধান্ত 
নিতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও সরকারশ বিনিয়োগ বৃদ্ধির সিম্ধাম্তকেই বেশি 
দায়ী করা যায়। নতুন উৎপাদন পম্ধাতর আঁবক্কার : হলে বেসরকারী 
বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ বাদ্ধি করতে বাধ্য হন। তেমান যুদ্ধ বাধলে, 
প্রাকতিক 'বপর্যয়ে কিংবা উন্নয়ন পাঁরকম্পনার জন্য সরকার নতুন টাকা ছাপিয়ে 
ঘাটাতি বাজেটের মাপামে সরকার ব্যয় বৃদ্ধি করেন। এভাবেই মদ্রাস্ফীতিজনক 
ব্যবধানের সযান্ট হয় । 

(গ) কাঁভাবে এই ব্যবধান দ;র করা যেতে পারে £ 

মুদ্রান্ফীঁতিজনক ব্যবধান দুভাবে দূর হতে পারে। যথা-_ প্রত্যক্ষভাবে ও 
পরোক্ষভাবে । 

দেশের পরিবারগশল ধদ্দি তাদের ভোগব্যয় কমায়, বেসরকারী প্রাতম্ঠানগুলি 
যাঁদ তাদের স্বয়ম্ভুত বিনিয়োগ হাস করে তাহলে ম[দ্রাস্ফরভিজনক ব্যবধান কমে যেতে 
পারে । কিন্তু এর সঙ্গে সরকারকেও তাঁর ভোগব্ায় ও বিনিয়োগ কমাতে হবে । 
সরকার নিজের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় হাস করতে পারেন, আবার কর চাপিয়ে বা 
অন্য কোনভাবে বেসরকারী ভোগ ও বানিয়োগবায় হাস করতে সাহায্য করতে পারেন ॥ 
এইভাবে দেশে দ্রব্যসামগ্রার মোট চাহিদা কমতে কমতে যখন পৃবের স্তরে ফিরে আসে 
তখনই এই ব্যবধান দূর হয় । এগুলো হল বাবধান দূর করার প্রত্যক্ষ পথ। তবে 
এই ব্যবধানের উদ্ভব হলেই দেশে 'জানসপন্রের দাম বাড়বে । দ্বাম বাড়লে 
“ন*নালাখিতভাবে মনদ্রাস্ফীতজনক ব্যবধান কমবে কিংবা দূর হবে £ 

১। দ্রাম বৃদ্ধ পেলে পারবারগুণীলর আথক আয় সমান থাকলেও বাস্তব আয় 
কমবে; ফলে তাদের ভোগব্যয় কমবে ; 

২। দাম বৃদ্ধি পেলে পাস্ল্বগুলির বাস্তব সম্পদের বাস্তব মূল্য হাস পাবে, 
ফলে পািবারগর্থলি সণ্য় বদ্ধ করে »সমপদ্দের পারমাণ বৃদ্ধি করতে চাইবে, কাজেই 
তাদের ভোগব্যয় কমবে ; 

৩। মনদ্রাস্ফীতির সমর যাঁদ অর্থের যোগান বৃগ্ধ পায় কিংবা "স্থির থাকে, 
তাহলেও সদর হর বাড়বে, ফলে বিনিয়োগ কমবে এবং মদূদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কমবে ; 

81 মনদ্রাস্ফীতির সময় দেশের রপ্তানি কমবে এবং আমদানি বাড়বে, ফলে 
দ্রব্যসামগ্রশর মোট চাহিদা কমবে ; 


১৮৬ আধুনিক অথ'নীতি 


&। সরকার যাঁদ তাঁর আরর্থক বায় শ্ছির রাখেন, তাহলে মনদ্রাস্ফীতির ফলে তার 
বাস্তব ব্যয় কমবে ] : 

৬। সরকার অবসরপ্রাপ্ত ব্যন্তি ও অন্যানাদের যে পেনসন ইত্যাদি চ্ছানাস্তর 
পাওনা দিয়ে থাকেন, তার বাস্তব মূল্য কমে যাবে ফলে ভোগব্যয় কমবে ? 

৭। মদ্রাস্ফীতর সময় মুনাফা বাড়ে ও মজুরী কমে, ফলে মোট ভোগবায় 
কমে কারণ শ্রমিকদের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বোঁশ । এইভাবে মু.দ্রান্ষণীতজনক 
ব্যবধানের উদ্ভব হলে কতকগীল পরোক্ষ প্রভাব দেখা দেবে । সেই প্রভাবগুলোর দ্বারা 
ম.দ্রাস্ফীতজনক ব্যবধান কমবে কিংবা সম্পর্ণে দূর হবে । 


(ঘ) মদ্রাস্ফষীতিজনক ব্যবধান ধারণার সমালোচনা £ 


কীনসের মুদ্রাস্ফমীতি আলোচনার মলস্তম্ভ ছিল মুদ্রাস্ফণীতজনক ব্যবধানের 
ধারণাটি । এই ধারণার সাহাযো কণশনস মদ্রাস্ফীতি সম্বম্ধে আমাদের দষ্টিভঙ্গীর 
পরিবর্তন করে দেন। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনখাতাবদ্দের ধারণা ছিল ম.দ্রাস্ফীীতর কারণ 
হল অর্থের যোগান বৃদ্ধি । কীন.স প্রথম দেখালেন- এটা ভুল । মুদ্রাস্ফণীতর 
কারণ খোঁজা উচিত দ্রব্যের বাজারে । তাঁর মতে যখন দ্রব্যসামগ্রণীর চাহিদা তাদের 

?গানের চেয়ে বেশি হয়, তখন দেখা দেয় মবুদ্রাস্ফাতিজনক ব্যবধান এবং এই 
ব্যবধানের ফলেই মুদ্রাস্ফীতর উদ্ভব হয়। কাজেই কীনস তাঁর মনুদ্রাস্ফীতিজনক 
ব্যবধান নামক ধারণাটির সাহায্যে মদদ্র/স্ফণীতির ব্যাখ্যাকে উন্নত করেছিলেন, আমাদের 
দৃষ্টিকে আরো স্বচ্ছ করেছিলেন। সে কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে আমরা এই 
ধারণার কয়েকটি শ্রুটর কথা উল্লেখ করতে পা'রি ঃ 

১। ম.দ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান একটি গাঁতহীীন অব্থা (১০906 510080010) 
কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি হল একটি গাঁতশশল প্রক্রিয়া (13572810010 1:005595 ). কাজেই এই 
বাবধানের সাহাষ্যে ম.দ্রাস্ফীতির ব্যাখ্যা করা যায় না। 

২। বাস্তবে পারসংখ্যানগতভাবে মনদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান পাঁরমাপ করা 
যায় না। 

৩। এই ব্যবধানের পারমাপ করা সম্ভব নয় বলে ব্যবধান কতটা হয়েছে জানা 
যাবে না। ব্যবধান জানা না থাকলে ব্যবধান দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করাও 
যাবেনা। 

সরকার যাঁদ কর চাপিয়ে কিংবা নিজের ব্যয় কাঁময়ে এই ব্যবধান দ্র করতে 
চান তাহলে করের হার কী হবে এবং সরকার কী পাঁরমাণে তাঁর ব্যয় কমাবেন 
সেটা জানা যাবে না। অর্থাৎ ম.দ্রাস্ফীতিজনক, ব্যবধানের বিশেষ কোন 
কাধকারিতা নেই । ৃ 

81 মতদ্রাস্ফী?তজনক ব্যবধান বষয়ক আলোচনার সবচেয়ে বড় অসুবধা হল 
এই যে--এতে ব্যবধানের সঙ্গে দাম বম্ধর হারের কোন স্পন্ট সম্পক* গড়ে তোলা 
হয়নি । অর্থাৎ »তকরা কত বঝ/বধান হলে দাম্ভ্তর শতকরা কত হারে বূ!ম্ধ পাবে 


মুদ্রাস্ফীতি ১৮৭ 


সে সম্বন্ধে এই আলোচনা থেকে কিছুই জানা যাবে না। অথচ এটা না জানতে 
পারলে মদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে কিছুই জানা হয় না। মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান থাকলে 
দাম বৃদ্ধি পাবে এটা জানলে কছুই জানা হয় না। এটা তো একটা সাধারণ 
ধারণা মান্ত্। 


১১.৪ চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মাদ্রাস্ফষশীতি (7)67078710 7৯91] [806180100 ) এবং 
বায়বদ্িধজনিত মুদ্বাস্ফণীত (0০3৫ 7১081) 11101910101) ) 


(ক) চাহিদা বদ্ধিজাঁনত মৃদ্রাস্ফণীত 


মুদ্রস্ফখীতি বলতে বোঝায় দ্রব্যসামগ্রশর র্লমাগত দাম ব.গ্ধির প্রাঞ্চয়া । দ্রব্য- 
সামগ্রীর দাম 'নধারত হয় চাঁহদা ও যোগানের দ্বারা । কাজেই দাম বৃদ্ধির 
কারণ খ*খজতে হয় চাহিদা ও যোগানের পাঁরবর্তনের মধ্যে । দ্রব্যসামগ্রীর যোগান 
গ্থির থাকলে এবং চাঁহদার বদ্ধ হলে দাম বেড়ে যায়। আবার, চাহিদা যদ 
স্ছর থাকে, কিন্তু যোগান কমে যায় তাহলেও দাম বেড়ে যায়। তাহলে আমরা 
পেলাম- -মদ্রাস্ফাতির কারণ দুরকষের হতে পারে, 

যথা--(১) চাহিদার বাদ্ধ (যোগান গ্ছির ), অথবা 

(২) যোগানের হাস (চা'হদা স্থির )। 

এখন প্রশ্ন _চাহরদার বৃদ্ধি কীভাবে হয় এবং কীভাবেই বা যোগান হাস পায় 2 

চাহি্বার বৃদ্ধি ঘটতে পারে দুভাবে, থান স্বয়দ্ভূতভাবে অথবা আয় বৃম্ধির 
প্রভাবে । দেশের উৎপাদন ও আয় যখন চ্ছির থাকে তখন চাহদার বৃদ্ধি ঘটলে 
বুঝতে হবে-চাঁহদার সেই বছ্ধি আয় ব্যতদত অন্য কোন বিষয়ের পারবততনের 
জন্য ঘটেছে । একে চাহিদার স্বয়ম্ভূত বাদ্ধি ( 4৯৩(০1)0090015 11)0165256 ) 
বলা যায়॥। সাধারণত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে চাহিদার এরকম স্বয়্ভ্ত বৃদ্ধি 
ঘটতে পারে । এর ফলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা রেখা ডানা্কে ও উপরের 'দিকে সরে 
যায়। সেই চাহিদা রেখা নার্ঘস্ট অবচ্ছানে চ্ছির যোগান রেখাকে উচ্চতর বিন্দুতে 
ছে করে। সেই বিন্দুতে ভারসাম্য 
দেখা থেয় এবং দ্রব্যসামগ্রশর দাম বৃদ্ধি 
পায়। একে চাহিদ্ধা বৃদ্ধিজনিত মদ্রা- 
স্ফখাতি (102108)50 200 17061801075 ) 
বলা হয়। পাশের রেখাচিত্র ধেনা 
হল কীভাবে চাঁহদার স্বয়ম্ভ্ত বাদ্ধির 
ফলে চাহিদ। বৃদ্ধিজনিত মুদ্র্ফশীত দেখা 
দেয় । 

এই রেখাচিত্রে 0%-অক্ষে দ্রব্যসামগ্রর 
পারমাণ এবং 0-অক্ষে দ্রব্যসামগ্রণর ১৯.৬ রেখাচিত্র £ চাহদা বদ্ধিজ নত মৃন্রাস্ফশীত 
ঘাম পাঁরমাপ করা হয়েছে । 





১৮৮ আধুনক অর্থনপীতি 


এখানে 5,59০ হল প্রাথীমক যোগান রেখা এবং 707০ ছল প্রাথমিক চাহিদা 
রেখা । ভারসাম্য দাম হল ০0৮০. এখন ধরা যাক চাহিদার স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধি ঘটল। 
চাঁহদা রেখাটি ডান দিকে সরে গিয়ে 10707 রেখা হল। এখানে 09৮০ দামে 
দব্যের চাহিদা হবে 0%।, কিন্তু যোগান হবে 0০. কাজেই ০৮০ দামে ১০২ 
পাঁরমাণ আতরিন্ত চাহিদা ( ছ5555 46209194 ) দেখা দেবে । এই আতীরন্ত 
চাহিদার জন্য দাম বাড়বে । দ্বাম বাড়লে চাঁহদধা কমবে এবং যোগান বাড়বে । 
ভ্বশেষে চাহিদা কমে এবং যোগান বেড়ে 0%5 হলে চাঁহদা ও যোগান সমান 
হবে | সেক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম হবে 0০3 ১৮075. এই দাম বৃদ্ধিকে - চাহিদা 
বুদ্ধির্জিনত ম.দ্রাস্ফীতি ধলা হয়। অতএব খন যোগান শ্ছির থাকে কিন্তু 
কোন কারণে চাহিদার স্বয়ন্ভুত বৃদ্ধি ঘটে, তার ফলে দ্রব্সামগ্রণর যে দাম 
বদ্ধ ঘটে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মদদ্রাস্ফীতি বলা হয়। 


এখন প্রশ্ন হতে পারে-_আয় বদ্ধির ফলে চাহদা বৃদ্ধি ঘটলে কী মহদ্রাস্কীতি 
দেখা দেয় 2 অর্থাৎ চাহদার স্বয়ম্ভ্ত বৃদ্ধি না ঘটে যদি উদ্ভূত বাঁদ্ধি ঘটে 
তাহলেও কগ মুদ্রাস্ফশীতি ঘটবে 2 না* তা ঘটার কথা নয় । কারণ আয় বৃদ্ধি 
পেলে বুঝতে হবে উৎপাঙ্ন বাদ্ধি পেয়েছে । দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই 
দেশবাসীর আয় বুদ্ধি পায় । কাজেই আয় বৃদ্ধি স্টলে চাহদার যেশন বৃদ্ধি 
ঘটে, তেমনি যোগানও বেড়ে যায় ॥। চাতির্দা ও যোগান যেখানে সমান হারে লাড়ে 
সেখানে চাহিদা বৃদ্ধি দ্বাম বাড়াতে পারে না। অবশ্য হোগ।নের চেয়ে চাহিথা 
বোশি হারে বাড়লেই মদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে! আহলা এই সম্ভাবনাটিকে 
বাদ দিতে পার ॥ তাহলে বলতে পার--আয় বুদ্দির ফলে চাহিদা বাড়লে দাম 
বাড়বে না। 


(খ) ব্যয় বাঁদ্ধিজনিত মহুদ্রাস্ফাতি £ 


দুব্যসামগ্রীর চাহদা যাঁদ স্থির থাকে কিন্তু কোন কারণে যোগানের স্বয়ম্ভূত 
হাস ঘটে তাহলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বেড়ে যায়। যোগান কমে গেলে বুঝতে 
হবে পূর্বের দামে এখন কণ জিনিস পাওয়া যাচ্ছে অথবা, পবেরি সমান জিনিস 
পেতে হলে এখন বেশি দাম দিতে হচ্ছে; বেশি দাম 'দিতে হয় কারণ ব্যয় বৃদ্ধি 
পাওয়ায় দ্রব্যের যোগান দাম বেড়ে যায়। অতএব যোগান কমে যাওয়া মানেই 
হল ব্যয় বেড়ে যাওয়া । সেইজন্য যোগান হাস পাওয়ায় যে দাম বৃষ্ধি ঘটে তাকে 
ব্যয় বৃষ্ধজানিত মনুদ্রাস্ফ্শীত বলা হয়। পর পৃচ্ঠার রেখাচিত্রে বায় বৃদ্ধিজিনিত 
মুদ্রাস্ফীতি দেখানো হল । 

এখানে [0০7০ হল প্রাথামক চাঁহদা রেপা, 999০ হল যোগান রেখা । ০0৮9 
হুল প্রাথমিক ভারসাম্য অবচ্থার় দাম । এখন ধরা যাক কোন কারণে যোগানের 
হাস ঘটল ॥ এর ফলে যোগান রেখাটি বাম'দিকে সরে গিয়ে 5157 হল । এখানে 


মুদ্রাস্ফীত ১৮৯ 


০৮৭ দামে অতিরিস্ত চাঁহাদা হল ৬1, ফলে দাম বাড়বে । দাম বাড়লে চাহিদা 
কছুটা কমবে এবং যোগান কিছুটা বাড়বে । অবশেষে দাম যখন ০০9 হবে তখন 
চাহদা 0৬ থেকে কমে হবে 0৭ এবং যোগান 0৬. থেকে বেড়ে হবে 0%। 
এখানে চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান । কাজেই 07৪ হবে ভারসামা 
পাম । তাহলে আমরা পাই, চাহিদা ষাঁদ অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু কোন কারণে 
যদ যোগান স্বয়ন্ভূতভাবে হাস পায় বা ব্যয়বদ্ধি পায় তাহলে দ্ুব্যসামগ্রশর যে 
দাম বৃদ্ধি ঘটে তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত ম.দ্রাস্ফণত বলা হয়। 





১১৯.৭ রেখা, তত্র 2 ব্যয় বৃদ্ধিজ।ণভ মদদ্রাস্ঘখতি 


এখানে যোগানের স্বয়ম্ভত হ্রাস কিংবা উৎপাদন ব্যয়ের স্বয়ম্ভূত বাদ্ধ নামক 
বাপারটিকে আর একটু স্পম্ট করে বোঝানো যেতে পারে । উৎপদ্দন বাড়লে 
যোগান বাড়ে । কিন্তু ৬ৎপাদন বাড়লে সাধারণত উৎপাদন ব্যয়ও বাড়ে । তাকে 
্য়ম্ভুত ব্যয় বৃদ্ধ বলা যায়না । উৎপাদন বাড়লে যে বায় বাঁদ্ধি ঘটে তাকে 
ধায় বৃদ্ধিজনিত মবুদ্রাস্ফ।তির কারণও বলা যেতে পারে না। 'কন্তু উৎপার্দন যখন 
'৯[ন থাকে” তখন যাঁদ ব্যয় বেড়ে ধায় তাহলেই স্বয়ম্ভূ্ত ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে । 
এরকম স্বয়ম্ভুত বায়বাদ্ধির ফলেই যোগান রেখা বামদিকে সরে যায় এবং ব্যয়- 
ধদ্ধজনিত মূদ্রাস্ফমীীতর উদ্ভব হয় । «খন প্রশ্র--স্বয়স্ভুত ব্যয়বৃদ্ধি কেন ঘটে £ 
এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যেঃ যখন কোন উপাদানের সেবার দাম বৃদ্ধি 
পায়, কিংবা উৎপাদন ক্ষমতা হ। পায় তখনই উৎপাদনের ব্যয়বৃ্ধি পায়। 
কোন উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতা অপারিবাতত থ,কলেও যাঁদ সেই উপাদানের 
পারিশ্রমিক বেড়ে যায় তাহলে উৎপাদনের পাঁরমাণ সমান থাকে, কিন্তু সেই সমান 
পাঁরমাণ উৎপাদনের জন্য উৎপাদন বায় বৃদ্ধি পায় । আবার উপাদানের পারিশ্রমিক 
ঘাঁদ স্থির থাকে কিন্তু উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতা হাস পায় তাহলেও সেই একই 
ঘটনা ঘটে । অতএব আমরা বলতে পারি--ঘখখন কোন এক বা একাধিক ভপাদানের 
সেবার দাম বেড়ে হায় কিন্তু সেই উপাদানেয় উৎপাদন ক্ষমতা সমান থাকে, অথবা 


১৯০ আধুনিক অর্থনীতি 


ঘখন উপাদানের সেবার দাম গ্ছির থকে কিন্তু উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতা হাস পায় 
তখন উৎপাদন ব্যয়ের স্বয়ন্ডুত* বদ্ধ ঘটে । 


কোন উপাদ্দানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে সেই উপাদ্দানের পারিশ্রমিক 
বৃদ্ধ পায়। সেটাই স্বাভাবক ঘটনা । এর ফলে মোট উৎপাদন ব্যয় যেমন 
বাড়ে? তেমনি বাড়ে উৎপাদন । এখানে গড় উৎপাদন বায় অপাঁরবাতিত থাকবে । 
কাজেই এই ব্যয় বৃদ্ধি মূল্য বৃদ্ধি ঘটাবে না। কিন্তু যখন কোন উপাদানের 
উৎপার্দন ক্ষমতা গ্ছির থাকে, অথচ সেই উপাদানের মালিকেরা সেই উপাদ্দানের 
দ্রাম বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়; তখনই গড় উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। এর 
ফলে উৎপন্ন দ্রবাসামগ্রীর দাম বাড়ে এবং ব্যয় বণদ্ধজানিত মূদ্রাস্ফীতি দেখা 
দেয়। 


সব উপাদান যে নিজেদের দ্রাম বাঁড়য়ে নিতে পারে--তা নয়। কোন 
উপাদান পারে, কোন উপাদান পারে না। সাধারণত বলা হয় যে, শ্রামকেরা শ্রমিক 
সংঘের মাধ্যমে একতাবম্ধ হলে শ্রমের যোগানের দিকে একচেটিয়া প্রভাব দেখা দেয় । 
তখন শ্রামক সংঘ শ্রমিকদের মজুরী বাড়িয়ে নিতে পারে । শ্রামকদের উৎপাদন ক্ষমতা 
চশ্থির থাকলেও শ্রীমক সংঘ মঙ্জ্রী বদ্ধির দাঁব আদায় করে নাতে সমর্থ হলে 
উৎপাদন ব্যয়ের স্বয়ম্ভুত বৃষ্ধি ঘটে এবং ব্যয় ব:দ্ধিজানিত মনদ্রাস্ফণীতির উদ্ভব 
হয় । 


মজুরশ ছাড়াও উৎপাদন বায়ের মধ্যে থাকে উৎপার্দন-মালিকদের স্বাভাঁবক 
মুনাফা ॥। অনেক সময় মাঁলকরা তাঁদের মুনাফার মাঁজিন (0087810 ) বাড়িয়ে 
দিতে পারেন । এর ফলেও উৎপাদন ব্যয় এবং দুব্যের দাম বুদ্ধি পেতে পারে । 
একেও বায়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফর্গীতির কারণ হিসেবে দেখা যেতে পারে । 





*গ্বয়ম্ভুত' শব্াটকে এখানে সীমিত অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে । স্বয়ন্ভুত বলতে 
বোঝায়--যা আপনা থেকে ঘটেছে, যার 'পছনে অন্য কোন “কারণ” নেই । কিন্তু 
কারণ ছাড় কিছুই ঘটতে পারে না। সে অর্থে কিছুই হ্থয়ম্ভুত হতে পারে না। 
আমরা যে চাহিদার বা উৎপাদন ব্য়ের দ্বরম্ভুত বৃষ্ধির কথা বলেছি তাদের কোনটিই 
স্বয়্ভুত নয় । তবে উৎপাদন বা আয় নামক আলোচ্য বিষয় বাহ্ভ্ভত অন্য কোন 
বিষয়ের পারবর্তনের ফলে চাহদ্া বা উৎপাদন ব্যয়ের যে বৃ্ধি ঘটে তাকেই স্বয়জ্ভুত 
বৃষ্ধি বলা হয়েছে । এখানে আলোচ্য বিষয় হুল উৎপাদনের পাঁরমাণ কিংবা সেই 
উৎপাদন থেকে উদ্ভূত আয় । আয়ের পাঁরবর্তন হলে চাহিদা বা বায়ের যে বৃদ্ধি 
ঘটে তাকে উদ্ভূত ( [70০50 ) বৃদ্ধি বলা হয়। সেই উদ্ভুত বদ্ধ থেকে পৃথক 
করার জন্যই আমরা ্বয়ম্ভুত শব্ৰট ব্যবহার করোছ। 


মুদ্রাস্ফপাতি ৬৯১ 


(গ) চাহিদা বৃদ্ধঞজানত মুদাস্ফণীত .এবং বায় বৃশ্ধিজানত নুদ্াস্ফষণাতির 
শপাথ-ক্য 

[ 20196170110 706৮66]71 76111 9110 1৮11 71198601018 (5) ) 2710 (93 
1১5881) [10086101) (€27]2) ] 

আমরা চাহিদা বণদ্বজানিত মন্দ্রাস্ফণীতকে সংক্ষেপে 1077 070510874 2411 
17301901015 ) এবং ব্যয়ব্ধিজনিত মংদ্রাস্ফীতিকে ০৮] (0056 1581912 1177619 250) 
বলতে পারি । এবং 70৮] ও ০৮[-এর মধ্যে নিয়ালখিত পার্থক্যগএল করতে পারি। 

(১) 721-এর ক্ষেত্রে চাহিদা বাড়ে বলে দামস্তর বদ্ধ পায়, কিন্তু ০৮[-এর 
ক্ষেত্রে বায় বাড়ে বলে দ্ামস্তর বৃদ্ধি পায় । অতএব 1971 দ্বারা চাহিদার দিক 
থেকে মন্দ্রাস্ফরীতব আঁ বিভব বোঝায়, কিল্তু ০2] ছারা যোগানের দিক থেকে 
মুদ্রাস্ফ+াতির আবিভবি বোঝায় 

(২) অর্থনীতির সমস্টিগত আলোচনায় কীনস ও ক্্যাঁসক্যাল অর্থনশীতাব্দিদের 
ৰ্ৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দিয়েও [05] ও 07-এর পার্থক্য করা যায়। ক্ল্যাসিক্যাল 
অর্থনশীতি-তত্তেৰ দেশের সমস্যাগুলোকে দেখা হত যোগানের দিক থেকে । কনসের 
দৃষ্টিকোণ ছিল ভিন্ন । 'তাঁন অর্থনোতিক সমস্যাগ্‌লোকে দেখোঁছলেন চাহদার দিক 
থেকে । কাজেই আমরা বলতে পার [07 মৃলতঃ কীন-সীয়ান ভাবনাচস্তার ছ্বারা 
প্রভাবত ; অপরপক্ষেঃ 0] হল ক্ল্যাসিক্যাল আদশে গঠিত মুদ্রাস্কর্ণীতর 
আলোচনা । 

(৩) 700]-এর ক্ষেত্রে আতারিস্ত চাহিদা উপরের দক থেকে দ্রব্যের দামকে 
চেনে তোলে । অথচ 0[-এর ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় নীচ থেকে ঠেলা মেরে 
দামকে বাঁড়য়ে দেয় । [01গূ-এর ক্ষেত্রে থাকে ০৩11 এবং ০৮[-এর ক্ষেত্রে থাকে 
[১3১1 প্রথমাঁট কাজ কত উপর থেকে, কিন্তু 'ছ্বিতীয়াট কাজ করে তলা থেকে । 

(9) 72[-এর ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় অপারবার্তত থাকে বলে ধরে নেওয়া হয় 
এবং 0০1-এর ক্ষেতে চাহিদা শ্ছির থাকে বলে ধরে নেওয়া হয় ॥। অন্যভাবে 
বলা যায়--022-এব ক্ষেত্রে যোগান চ্ছির থাকে এবং চাহদ্দার পারবতনের জন্য 
দ্।ম বৃষ্ষধি পায়। 0০৮[-এর ক্ষেত্রে চাহিদা চ্ির থাকে এবং যোগানের পারবতনের 
জনা দান বদ্ধ পায় । 

(&) 107-এর ক্ষেত্রে ব্যয় স্থির থাকে বছে। ধরা হয় । এই অবঙ্থায় চাহিদা 
বৃদ্ধির ফলে দাম বৃদ্ধি পায় । কা» উৎপাদনের মালিকদের মুনাফা বদ্ধ পায় । 
02[-এর ক্ষেত্রে চাঁহদা সমান থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। এই অবন্থায় ব্যয় 
বৃখ্বি পেলে দাম বাড়ে সত্য, কিন্তু তার ফলে উৎপাদনের মালিকদের মুনাফা হয় 
বমে, না হয় স্থির "াকে। অবশ্য অনেক সময় শ্রমিকেরা যত বোশ মজুরণ চান 
মালিকেরা তাঁদের তত বোশি মজুরী না 'দয়ে কিছুটা দেন এবং সেই সঙ্গে নিজেদের 
মুনাফ,র হারকেও বাঁড়য়ে দেন। এইভাবে দেশে একাদকে মজুরী ববম্ধজানত 


আঃ অর্থ (২য়)--১৩ 


১৯২ আধূনক অর্থনশীতি 


মুদ্রাস্ফণীতি (৬7882 [726196107) এবং অন্যকে মুনাফা বৃদ্ধিজনিত মাদ্রাস্ফাীতি 
(61020 1179900158 ) দেখা দেয় । 

(৬) 701য-এর ক্ষেত্রে উৎপাদনের মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধি পায় বলে তাঁরা 
উৎপাদন বহম্ধতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এর ফলে দেশে বিনিয়োগ বাড়ে, 
কম“সংস্থান বাড়ে এবং উৎপাদন আয় বাড়ে । ০৮1-এর ক্ষেত্রে মুনাফা বুদ্ধি 
পাওয়ার স্বাভাবিক কোন কারণ থাকে না, কাঙ্জেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, 
মুনাফা বৃশ্ধি পায় না। তাহলে উৎপাদ্দন, আয়, কম“সংস্থান, বিনিয়োগ প্রভৃতিও 
বদ্ধ পাবে না বলে ধরে নেওয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায় 11 দেশে সম্প্রসারণ- 
শশল প্রভাবের সৃষ্টি করে, কিন্তু ০5 সে রঞ্চম কোন প্রভাব সৃষ্টি করে না। 

(৭) 77-এর ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ে, কর্মসংস্থান বাড়ে । কাজেই বেকারত্ব 
কমে । কিন্তু 21-এর ক্ষেত্রে ব্যয় বাম্ধ পায়, শ্রমের মজুরণ বেড়ে যায় । এর ফলে 
উৎপাদনের মালিকেরা শ্রমের নিয়োগ কমিয়ে দেন। এটা যাঁদ সর্বস্তরে ঘটতে 
থাকে তাহলে 0০79[-এর সময় দেশে বেকারত্ব বদ্ধ পেতে পারে বলে আশধুকা 
করা যায়। 

(৮) 72৮1-এর ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধ পায় । অতএব আমরা বলতে পার 777 
প্রত্যক্ষভাবে দেশের উৎপ।দনকে প্রভাবিত করে । আবার 7৮[-এর সময় মুনাফা 
বদ্ধ পায় । আয়ের ব্$ন মুনাফা প্রাপকরদের অনুকূলে সরে আসে । কিন্ডু উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রমের নিয়োগ বাড়ে । শ্রমিকদের মজুরীর হার এবং"কিংবা 
মোট মজুরী বৃদ্ধি পায় । অনুরূপভাবে 7072[-এর ফলে মৃজধন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি 
পায় । ফলে সুদের হার এবং/অথবা মোট আদ বৃদ্ধ পায় । এইভাবে ০৮7-এর 
ফলে আয়ের বস্টন প্রভাবিত হয়। 'কম্তু সেট। পরোক্ষ প্রভাব! অরাঁৎ 012. 
প্ুতাক্ষভাবে উৎপাদ্ছনকে প্রভাবিত করে এবং পরোক্ষভাবে আয়ের বস্টনকে 
প্রভাবত করে। 

অপরপক্ষে, 021-এর ক্ষেত্রে আগে মজুরী বাড়ে, তারপর ব্যয় বাড়ে, তারপর 
দাম বাড়ে। দাম বাড়লে পরে উৎপাদন বাড়তে পারে । অর্থাৎ ০ আয়ের 
বণ্টনকে প্রত্যক্ষভাবে এবং উৎপার্ধনকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে ৷ 

(৯) শ্রনের বাজারে পর্ণপ্রাতিযোগিতা না থাকলে শ্রাম্কেরা যৌথ দর- 
কষাকষির সাহায্যে মজুরী 'নিধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন । শ্রমের 
বাজারে পূর্ণ প্রাতযোগিতা থাকলে মজুর 'নর্ধারত হয় শ্রামকদের উৎপাদন 
ক্ষমতার দ্বারা । শ্রামকদের উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটলে মজুরীর হার বৃদ্ধি পাবে । 
এর ফলে দ্রব্যের যোগানও বাড়বে । কাজেই দুব্যসামগ্রশর দ্বাম না বাড়তেও 
পারে। কিন্তু অপুণ” প্রাতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে শ্রাীমকরা যা মজুরণীর 
হার বৃদ্ধি করতে পারেন, তাহলে সেই মজুরী বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রামকদের উৎপাদন 
ক্ষমতা বৃদ্ধির কোন যোগ থাকবে না। অর্থাৎ শ্রামক্ধের উৎপাদন ক্ষমতা বগ্ধি 
না পেলেও শ্রমের মজুরীর বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এরপক্ষেত্রে মজুরী বৃদ্ধির ফলে 


মুদ্রাস্ফীতি ১৯৩ 


উৎপাদনের ব্যয় বাড়বে, কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা চ্ছির থাকায় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান 
অপারবার্তত থাকবে । এইভাবে 0[-এর উদ্ভব হবে। অতএব আমরা বলতে 
পারি- শ্রমের বাজারে অপর্ণ প্রাতষোগিতা থাকলে 0[-এর উদ্ভব হয় কিন্তু 
প্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকলেও 72[-এর উদ্ভব হতে পারে। 


১১:৫৬ মদ্রাস্ফণীতর ফলাফল £ 


ম.দ্রাস্ফীতি একটি সামাজিক দটনা ৷ অন্যান্য সামাজিক ঘটনার মত মুদ্রাস্ফণীতও 
সমাজের বিভিন্ন ব্যান্তকে 'বাভল্নভাবে প্রভাবত করে। মদ্রাস্ফীতর সময়ও 
মুদাস্ফীতির দ্বারা কারো লাভ হয়, কারো লাভ বাড়ে, আবার কারো বা ক্ষত হয়। 
যাদের লাভ হয় তারা বলবে মদ্দ্রাস্ফীতর সুফল আছে । যারা মদূদ্রাস্ফণীতর দ্বারা 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা বলবে মনূদ্রাস্ফীতি খুব খারাপ ব্যাপার । মাদ্্রাস্ফ্খীতর সময় 
1জরনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে, ক্রেতার্দের আয়ের ক্রয় ক্ষমতা কমে- যায় । তারা 
আগের চেয়ে কম পাঁরমাণ 'জানিসপন্র ক্রয় করতে ও ভোগ করতে পারে । তাদের 
তপ্ত কম হয়। কাজেই তারা বলবে মদ্রাস্ফীতি খারাপ । আবার সেই একই সময়ে 
জাঁনসপন্রের 'বিক্েতার্দের লাভ বাড়বে । তার খুব সুখী হবে। কাজেই তাদের 
কাছে মনূদ্রাস্ফষণীত স্ুফলদায়ী ব্যাপার । এ কথা বলার উদ্দেশ্য” হল এটা 
বোঝানো যে, মনদ্রাস্ফীতির মিশ্র প্রভাব আছে । এই মশ্র প্রভাবকে ফলাফল 
বলা হয়। 


মদদ্রাস্ফীতির প্রভাকে আমরা তিন শ্রেণীতে বিভস্ত করতে পারি (১) 
উৎপাদনের উপর প্রভাব, (২) বন্টনের উপর প্রভাব এবং ৩) অন্যান্য প্রভাব । 
(১) উৎপাননের উপর মৃদ্রাস্ফশাতির প্রভাব । 


(ক) প্রকৃত মৃদ্রাস্ফীতি ও উৎপাদন ঃ 


দেশে যাঁদ প্রকৃত মধ্স্ফীতি (00246 11)09001 ) থাকে তাহলে বুঝতে হবে 
দেশে পূর্ণ কর্মীনয়োগ বর্তমান আছে । পূর্ণ কমনিয়োগ অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর 
উৎপাদন স্থির থাকবে । কাজেই কোন কারণে দেশের সামাগ্রক চাহিদা যাদদ আক্ন- 
নিরপেক্ষ বা স্বয়দ্ভুতভাবে বৃঞ্ধ পায়, তাহলে দ্রব্যসামগ্রীর দ্বাম বৃদ্ধি পাবে । একে 
চাহিদা বৃষ্ধিজানত মবূদ্রাস্ফীত বলা হয় ॥ -চাহিদ্বা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতর ক্ষেত্রে 
দাম বাড়লে বিক্রেতাদের মূনাফা বাড়বে তারা বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহ* হবেন। 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বানয়োগ বাড়বে । বিঁনয়োগ বাড়লে উপাদ্ধানগুলির চাহিদা 
বাড়বে। কিন্তু তারা তো সব কাজে: . স্তআছে। কাজেই তাদেরকে উৎপাদনের 
কাজে লাগাতে গেলেই বোশ মজুরী দিতে হবে । বেশী মজুরী পেলে তারা আগে 
যেখানে কাজ করত সেখানের কাজ ছেড়ে নতুন কাজে 'নষুন্ত হবে । এখন নতুন 
কাজে উপাদানগনুলির দক্ষতা যা তাদের পুরানো কাজের দক্ষতার সমান হয়, 
তাহলে পুরানো কমণ্ছলে উৎপাদন যত কমবে নতুন কর্মস্থলে উৎপাদন ঠিক ততটা 
বাড়বে, ফলে দেশের মোট উৎপাদন অপাঁরবার্তত থাকবে । কিন্তু ব্যয় বেড়ে 
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যাবে কারণ বেশখধ মজুর না পেলে উপাদানগুূঁলি পুরানো কাজ ছেড়ে নতুন কাজে 
আসবে না। তাহলে আমরা বলতে পার দেশে পূর্ণীনয়োগ অবস্থা বজায় থাকলে 
বানয়োগ বৃদ্ধির ফলে দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি না পেতেও পারে, তবে উৎপাদন 
ব্যয় বৃদ্ধি পাবেই, এর ফলে ব্যয় ঝুছ্ধিজনিত মনুদ্র।স্ফশীত দেখা দেবে । অন্যভাবে 
বলা যায়, উৎপাদনের উপাদানগলি যদি সব কাজে সমান দক্ষতাসম্পন্ন হয়, তাহলে 
গ্রকৃত মনূদ্রাস্ফীতির সময় দ্রব্যসামগ্রশর উৎপাদন অপরিবর্তিত থাকবে । উপাদান- 
গুলির দক্ষতা যাঁদ পুরানো কাজ অপ্০স্ষো নতুন কাজ্জে বেশি হয়, তাহলেই মোট 
উৎপাদ্দন বাড়তে পারে । কিন্তু উপাদানগুলির দক্ষতা যদি নতুন কাজে কম হয়. 
তাহলে উৎপাদন কমবে । অতএব প্রকৃত মন্দ্রস্ফীতির সময় উৎপাদনের কণরূপ 
পাঁরবর্তন হবে তা এমাঁনতে জানা ঘাবে না। 


(খ) অরধধ-মনদ্রাস্ফীতি ও উৎপাদন £ 


দেশে যদ অপূর্ণ কমনিয়োগ থাকে, তাহলে দেশের অনুন্নত আভ্যন্তর কাঠাযো 
(1708-500000016 ) ও গ্রাতবন্ধকতার ( 0০9601627)5005 ) জন্য কোন কোন 
উপাদানের যোগান অস্ছিতিচ্ছাপক হয়ে পড়তে পারে ॥। এই অবশ্থায় চাহিদ্ধা বৃদ্ধি 
পেলে দামন্তর বৃদ্ধ পায় ও মনুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় । একে অধ-মনুদ্রাস্ফীতি (5০101- 
[17090015 ) বলা হয় । 

অধ-মুদ্রাস্কীতির সনয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে গুণক প্রক্লিয়া কাক্ত করে -এই সময় 
উপাদানগু'ির অপূর্ণ নিয়োগ থাকে । কাজেই বিনিয়োগ বৃষ্ধি করে যাঁদ অব্যবহৃত, 
স্বলপ ব্যবহ্ধত উপার্দানের ব্যবহার বাড়ানো যায়ঃ তাহলে একাদকে যেমন গনয়োগ 
বাড়বেঃ অন্যার্দকে তেমান উৎপার্দন বাড়বে? অবশ্য দেশটি তার পারবহণ ও যোগাযোগ 
ব্যংস্ছার উন্নত করতে না পারলে, উপাদানের যোগান যার্দ তখনও আঁচ্ঘিতিচ্ছার্পক 
থেকে যায়ঃ তাহলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলেও দেশের উৎপাদন না বাড়তেও পারে । 
তবে আশা করা যায় যে, অপূর্ণ নিয়োগ স্তরে অধমাদ্রাস্ফীতির সময় দেশের 
উৎপাদন বাড়তে পারে। 

িস্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, একমাত্র মৃদু মদ্রাস্ফীতই উৎপার্দন 
বৃদ্ধির সহায়ক ।॥ মনদ্রাস্ফীতি যার খুব দ্রুতগাতসম্পন্ন হয়ঃ তাহলে কেবলমাত্র 
ক্রেতাদের অন্গবিধা হবে এমন বলা যায় না, 'বিক্লেতাদেরও অস্বধা হবে । 
[িক্রেতাদেরও দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে হয়। যারা এইভাবে ব্রয়-খিবক্রয়ের সঙ্গে জড়িত 
থাকেন তাঁরা মন্ত ও দ্রুত মদ্রাস্ফীতর সময় অসুবিধায় পড়ে যান। সাধারণত 
প্রাতানয়ত দাম বাড়তে থাকায় ক্রয় থেকে লাভ হয়, বিক্লয় থেকে লোকসান হয় বলে 
সকলেই ক্রয় করে দুব্য মঞ্জুত করে রাখতে চান । পরে বেশি দামে বিক্রয় করে লাভ- 
করার লোভ সংবরণ করা মুশাঁকল হয়ে পড়ে। অতএব আমরা বলতে পার দত 
মুদ্রাস্ফীতিব সনয দ্রব্য উৎপাদন করে বিক্রয় করলে যত লাভ হয়, মজৃত করে 
রাখলে বেশি লাভ হয় বলে মানুষের ঝোঁক উৎপার্দন করা থেকে মজ:ত করার দিকে 


মুদ্রাস্ফখীতি ১৯৬ 


সরে যায় । এইভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুতদারি দেখা দেয় । দেখা 
দেয় বিপজ্জনক মান্রায় ফাটকা কারবার ও মুনাফাবাঁজ । এগুলো উৎপাদন 
বাদ্ধর সহায়ক নয় । 

ম.দ্রাস্ফীতি আত দ্র:তগাতিসম্পন্ন হলে অর্থের ক্রয় ক্ষমতাও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে 
কমতে থাকে । অর্থের কয় ক্ষমতা কমলে অর্থের মধা্দাও বমে যায়। কে'ন 
মানুষ অর্থ হাতে ধরে থাকতে চায় না। অর্থ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থ ছেড়ে 
দ্রব্য সংগ্রহ করতে আগ্রহ হয় । এইভাবে অঞেরে প্রচলন বেগ বেড়ে যেতে থাকে । 
অবশেষে কোন লোকই আর অর্থ নিতে চায় না। তখন অর্থব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে । 
এটা হল চরম মুদ্রস্ফীতির পারণাম | 

তাহলে দেখা যাচ্ছে-_মুদু মুদ্রাস্ফরীতি উৎপার্দন বদ্ধতে সাহায্য করতে পারে । 
মাত্রাস্ফীতি বলতে পূর্ণ নিয়োগ স্তরের পৃণ* মদ্দ্রাপ্ষণীতি বোঝালে তা উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারবে কিনা বলা যায় না। কেবল মান্র অর্ধ-মদ্রাস্ফীতির 
ক্ষেবেই উৎপাদন বৃদ্ধির কিছু আশা করা যেতে পারে । দেশে অপ নিয়োগ 
থাকলে মনূদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে নিয়োগ বৃদ্ধি করা যায় । আয় ও উৎপার্ন বৃদ্ধি করা 
যায়। এটাই হল পাঁরকজ্পিত মুদদ্রাস্ফ্শীতর পক্ষে যুত্তি। কিন্তু চরম ম.দ্রাস্ফী।ত 
কখনই উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না বরং মবদ্রাস্ফীতি উৎপাদন ব্যবদ্ছাকে নষ্ট 
করে দেয় । 

(২) আতম্ন-বণ্উটনের উপর ম.দ্রাস্ফণীতির প্রভাব ঃ 

মুদ্রাস্ফীতির সময় সমাজের বিভিন্ন আয়-শ্রেণর মানুষ বিভিল্বভাবে প্রভাবিত 
হন। কারো আয় বাড়ে, ক।রো কমে । যেমন বলা বায় মুদ্রাস্ফীতির সময় 
যারা লোককে খাণ দেন তাঁরা ঠকে যান, এবং যাঁরা ধাণ নেন তারা লাভবান হন। 
ধণ দেবার সময় অর্থের ক্রয়ক্ষম্তা বোশ থাকে । খণ দেওয়া টাকা সু্ঘসহ যখন 
ফেরত পাওয়া যায়, তখন বেশি টাকা ফিরে আসে সত্য, কিস্তু তার ক্রয় ক্ষমতা 
প.দবেরি আসল টাকার চেয়েও অনেক কমে যায় ॥ কাজেই (ক) মদ্রাস্ফীতর সময় 
খণদাতারা ক্ষাতগ্রন্ত হন এবং খণগ্রহ?তারা লাভবান হন । 

(খ) মদ্রাস্ফীতির সময় ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হনঃ কিন্তু বিরলেতারা লাভবান হন। 
অবশ্য সব বিক্লেতারাই যে লাভবান ..বন এমন বলা যায় না। যাঁদ্দ সব দুব্যও 
নেবার দ্বাম সমান হারে বদ্ধ পায় তবে প্রত্যেকের আপেক্ষিক দাম সমান থাকে, 
কাজেই কারো লাভ হয় না। *মনদ্রাস্ফণীতির সমর যা সব দুব্য ও সেবার দাম সমান 
হারে না বাড়ে, তাহলে: এবং তাহলেই যাদের 'বক্রীত পণ্যের দাম অন্য পণ্যের 
তুলনায় বোশ বাড়বে সেইসব পণ্যের 'বক্রেতারাই অন্য বিক্রেতাদের তুলনায় 
লাভবান হবেন । 

(গ) মদদ্রাস্ফীতির সময় কাষজ্জাত দ্রব্যের বাম যাঁদ অন্য দ্রব্যের দ্বামের তুলনায়. 
বেশি বদ্ধি পায়, তাহলে আমরা বলতে পার মুদ্রা্ফীতির ফলে কৃষিজীবীরা 


১৯৬ আধুনিক অর্থনীতি 


লাভবান হবেন। মদূদ্রাস্ফীতির সময় সার, কীটনাশক ওষধ প্রভৃতি শিপ্পজাত 
দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া কাপড়, ভোজ্য তেল, চিনি, কেরোসিন, 
ওষুধপত্র ইত্যাঁদ শিজ্পজাত দ্রব্যের দামও বাঁদ্ধ পায় ॥ কৃষিজশবীরা বেশী দামে 
ফসল বিক্ুয় করেন সত্য, কিন্তু তাঁদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির দামও বেড়ে গেলে তাঁদের 
[বিশেষ লাভ থাকে না। 


(ঘ) মুদদ্রাস্ফীতির সময় যে সব শ্রামক নিজেদের মজুরীর হার বৃদ্ধি করতে 
সক্ষম হন তাঁরা আর্ক দিক দিয়ে লাভবান হন সন্দেহ নেই, কিল্তু তাঁদের ব্যবহৃত 
ভোগ্যপণ্যের দাম যে হারে বৃদ্ধি পায়, তাঁদের আর্ক মজুরী সেই হারে বৃদ্ধি 
পেলে, তাঁদের বাস্তব মজুরী সমান থাকবে । দেশের সাধারণ দামস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে অনেক শ্রমিকের আর্থিক মজুরখও সমান হারে বৃদ্ধি পেয়ে বায়। 
এরা মদ্রাস্ফীতির ছ্বারা ক্ষার্তগ্রনম্ত হন না। তবে লাভবানও হন না। তাঁদের 
বাস্তব অবস্থা একই থাকে । যে সব শ্রমিকের আর্থিক মজুরী দামস্তরের চেয়ে 
কম হারে বৃদ্ধ পায়, তাঁদের বাস্তব মজুরী বমে যায়, তাঁরা ক্ষািগ্রন্ত হন । 

(৩) মুত্রা্ফীতির সময় সবচেয়ে বেশি কম্ট হয় সেই সব মানুষদের 
যাঁদের আক আয় পহবচুন্তি মত চ্ছির থাকে । এদের চ্ছির-আয়-শ্রেণর মানুষ 
বলা যায়। দীর্ঘমেয়াদী সুদের হার চ্ছির থাকে ॥। মধ্যবতশ সময়ে মদ্রাস্ফীতির 
উদ্ভব হলে সুদ্ধ প্রাপকরা যে আর্ক স্রদ পেয়ে থাকেন, তার বাস্তব মুজ্য কমে 
যায়ঃ অনুরূপভাবে যাঁরা চুন্তমত শ্ছির আর্ক আয় পেয়ে থাকেন, মুদ্রাস্ফীতির 
সময় তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হন । 

(6) স্বয়ংনিযুন্ত পেশায় যারা নিযুস্ত থাকেন, মুদ্রাস্ফীতির সময় তাঁরাও 
নিজেদের ফি বাঁড়য়ে দেন। ব্যবসায়ীরাও মুনাফার রেট বা হার বেশি রেখে 
দ্ুবযোর দ্বাম আদায় করেন ॥ অর্থাৎ স্বয়ধীনযুত্ত ব্যান্তরাও মুদ্রাস্ফীতর বোঝা অন্যের 
ঘাড়ে শ্ছানাস্তারত করার চেষ্টা করেন । যেমন কোন মসলার দে'কানদ্ধার ডউাঁকলের 
কাছে মামলার তদারক করতে গেলেন। মূুদ্রা্ফীতির দোহাই 'দিয়ে উকিল 
তাঁর কাছ থেকে বেশি ফি নিলেন । দোকানদার ফিরে এসেই তাঁর মসলার দাম 
দিলেন বাড়িয়ে ॥। দার্জ দেখলেন মসলার প্ৰবাম বেড়েছে । 'তানও তাঁর রেট 
বাড়িয়ে দিলেন । এইভাবে সমাজে একজন অন্যজনের ঘাড়ে ক্রমাগত মদ্রাস্ফীতির 
বোঝা চাপিয়ে দেন ॥ যান অন্যের ছোঁড়া বল নিজের কোর্ট থেকে তুলতে পারেন 
না»তানই ক্ষাতিগ্রস্ত হন । 

(৩) মদ্রাস্ফণীতির অন্যান্য প্রভাব £ 

(ক) মূদ্রাস্ফীতর সময় ধনীব্যান্তদের সগয় বৃণ্ধি পায় ॥। কারণ মংদ্রাস্ফীতির 
সময় দ্রবাসামগ্রশর দাম বেশি থাকে বলে ভোগ্যদ্র বার চাহিদা কমে বার । লোকে 

1জাঁনস পর ক্রয় কমিয়ে দেয়, বাকি টাকাটা সঞ্চয় করে। অর্থনীতিবিদ হায়েক এক 
পূর্বক সপ্য় (£০:০০৫ 99185 ) বলেছেন। 


মুদ্রাস্ফীত ১৯৭ 


(খ) মৃদ্রাস্ফীতির সময় দেশের জিনিসপন্রের দাম বেড়ে যায় বলে দেশের 
রপ্তানি কমে যায় এবং আমদানি বেড়ে যায় । ফলে বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে 
প্রাতকুলতা দেখা দেয় ৷ 

(গ) মদ্রাস্ফীতির সময় 'বানয়োগকারীদের অস্ীবধা হয় । দীর্ঘমেয়াদী 
পুকপ্পগ্ণীলর ক্ষেত্রে এই অন্াবধা বেশি হয়, কারণ প্রকজ্পের প্রাথামক বায় ও 
শেষব্যয়ের মধ্যে দূস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠে ৷ মধ্যবতাঁ সময়ে বিনিয়োগ-গুকল্পাটকে 
বদলে নতুন করে প্রকপ্প রচনা করতে হয়ঃ 'ফিংবা প্রকষ্পের সংশোধন করতে হয় । 

(ঘ) মদ্রাস্ফীতির সময় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিতে পারে । শ্রা কেরা মক্তুরশী 
বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করতে পারেন ॥। মালিকেরা সেই দ্বাব মেনে না নিলে 
আন্দোলন দীঘন্যায়শ হয় । উৎপাদন ব্যাহত হয় । 

(৬) মূদ্রাস্ফষীতির সময় অর্থের মূল্য দ্রুত হ্রাস পায় বলে লোকের মধ্যে 
দ্বব্যপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এত বেড়ে যায় যে, সকলেই দ্রব্য মজুত করে রাখতে চ য়। 
ফলে সাঁমিত যোগান আরো কমে যায় । ক্রেতা ও 'বক্রেতা সকলেই ফাটকা কারবারে 
মেতে ওঠে ৮্তা 

১১৬ কশঞাবে মৃছ্াস্ফণীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় £ 


দামবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মদ্রাস্ফীত বলা হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যাঁদ 
স্ছিতশশলতা (569]805 ) থাকে, তাহলে দামস্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে . একটি নতুন 
ভারসাম্যস্তরে এসে থেমে যাবে ॥ তার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই ॥ 
তবে এক্ষেত্রে ভারসাম্য-স্তরে পেশেছনোকে ত্বরাশ্বিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
যায়। দামবৃষ্ধর ৩গণ্্মার মধ্যে স্থিতিশীলতা না থাকলে দ্বামস্তর ক্রমাগত 
বেড়ে যেতে থাকে । সেক্ষেত্রেই মনদ্রাস্ফীতি নিয়শ্ণ করার জন্য ব্যবশ্থা গ্রহণ করা 
যেতে পারে । 

১1 যোগান বদ্ধ করে অনদ্রাস্ফণীত 'নক়্ন্্শ করার পদ্ধাঁত £ 

দ্রব্যসামগ্রীর সামাগ্রক চাহিদা যখন দ্রব্যসানগ্রধর যোগান অপেক্ষা বোশ হয়ে 
যায় তখনই মব্দ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধানের উচ্ভব হয় এবং মদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় । 
কাজেই মদদ্রাস্ফীতি নিয়ল্মণ করার জন্য একদিকে চাহিদা কমানোর জন্য ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা যেতে পারে, অপরাঁদ৮" যোগান বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
যেতে পারে । কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি পূর্ণ মনূদ্রাস্ফীতি হলে যোগান বাঁদ্ধর সম্ভাবনা 
বেশি থাকবে না। তবে দেশের বিণিয়োগ বৃদ্ধি করে মোট উৎপাদন ও শ্রমের 
চাহদা বৃদ্ধি করা যায় । সেখানে রানে পণশনয়োগন্তরের উন্নাত হয় এবং যোগান বৃদ্ধি 
পায়। আবার সরকার 'নজে উৎপাদন কার্ষে অংশগ্রহণ করে দ্ুব্যসামগ্রশর যোগান 
বৃগ্ধর জন্য প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন । দেশে পূর্ণ কমনয়োগ না 
থাকলে যোগান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বেশি করে সফল হতে পারে না। সেখানে যোগান 
বৃম্ধির জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যায় । ষে সব উপাদানের যোগান অস্ফিতিষ্থাপক, 


১৯৮ আধুনিক অর্থনসীত 


তাদের যোগান বৃম্ধির জন্য বিশেষ ব্যবচ্ছা গ্রহণ করা যায়। তাহলে আমরা 
বলতে পাঁর-স্ দ্রাস্ফখীত নিয়ম্্ণ করার জন্য যোগানের দিক থেকে মব্দ্রাপ্ফণীতিকে 
আক্রমণ করা যায়। 

--২। চাহিদা হাস করে মদদ্রাস্ফণীত নিমন্ত্রণের পদ্ধাঁত £ 


দদ্বতীয় উপায় ছল চাহদা হাস করা । ছুব্যসামগ্রীর চাহিদার মধ্যে আছে 
(ক) ভোগাদ্রব্যের চাহিদা, (খ) মহলধন দ্রব্যের চাঁছাদা, (গ) সরকারী চাহিদা 
ও (ঘ) আমদানর চাহিদা । 

€ক) বেসরকারী ভোগব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবষ্ছা 2 

বেসরকারশ ভোগব্য় কমানোর জন্য সরকার প্রত্যক্ষ কর, যথা-_ব্যান্ত বা 
পারবারের আতারন্ড আয় ও সম্পাত্তর উপর আয় কর, সম্পদ কর ইত্যাদ কর এবং 
যৌথ প্রতিষ্ঠানের আতারন্ত মুনাফার উপর মুনাফা কর ইত্যা্দ বদ্ধ করতে পারেন । 
এর ফলে ব্যান্ত বা পারবারগুলর ব্য়যোগ্য আয় (11570591915 10০01:05 ) কমে 
যাবে এবং ভোগব্যয় কমবে ॥। চাহিদা কমলে মন্দ্রাস্ফীতজনক ব্যবধান কমে 
যায়। প্রত্যক্ষ কর ছাড়াও পরোক্ষ কর (যেমন, উৎপাদন শুক, বিরুয় কর 
ইত্যাদি) ব.দ্ধি করলে দ্বব্যের রাম বদ্ধ পায় । ফলে চাহিদা কমে যায় । এইভাবে 
সরকার কর-ব্যবস্ছথার মাধ্যমে আয় প্রভাব ও দাম প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে মনুদ্রাস্ফীতি 
নিয়ম্ণ করতে পারেন । 

»দ্রাস্ফীতি নিয়স্তরণ করার জন্য সরকার মজুরী ব্‌দ্ধি ব্ধ করতে পারেন । 
মহ।ঘ“ভাতা জাঁময়ে (5:66) দিতে পারেন, চাকুরিজীব? ব্যান্তি ও শ্রীমকর্দের আতা রন্ত 
পাওনা বত'মানে না 'দয়ে বাধ্যতামূলক সন্য় প্রকল্পের মাধামে জমা করে রাখতে 
পাবেন। এমনকি পেনসন, বেকারভ।তা গভৃতি হস্তাস্তর আয় প্রদ্বানও কমিয়ে 
দেওয়া যেতে পারে । এইভাবে বেসরকারী ভোগব্যয় কমানোর জন্য সরকার আয় 
কমিয়ে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার চেস্টা করতে পারেন । আয় কমলে ক্রয় ক্ষদতা কমে 
যায়। কাজেই চাহিদা কনে । 

আয়ের পথে ভোগব্যয় কমানোর চেম্টাকে যথার্থভাবে কার্যকরী করতে হলে 
তার সঙ্গে রেশন ব্যবচ্ছা চালু করা উচিত। রেশন হল বরাদ্দ ব্যবন্থা॥। প্রত্যেক 
লোক বরাদ্দমমত নিত্য য়োজনবয় দ্ুব্য ক্রয় করবে । তার বেশি দ্ুব্য কিনতে হলে 
তাকে খোলাবাজার থেকে বেশি দাম 'দিয়ে কিনতে হবে । এতে দ্রব্যের চাহিদ্ধা কমে । 
রেশন ব্যবচ্ছার সঙ্গে সরকার ন্যাধ্যমূল্যের দোকান ( £520-0155 550795 ) খোলার 
ব্যবস্থা করতে পারেন ৷ দাম বে'ধে দিতে পারেন ॥। এতে দামের উপর সরাসারভাবে 
নিয়ম্্ণ আরোপ করা হয়। এগুলো হল মতুদ্রাস্ফীত নিয়ন্ত্রণের প্রতাক্ষ ব্যবচ্থা 
(12)126500 1006951755 )। এদের কার্যকারিতা অবশ্যই বেশি । 

কিন্তু ভোগব্যয় হাস করার জন্য সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন 
তাদের তনেক শ্রুটি আছে । প্রত;ক্ষ কর বৃদ্ধি করলে ব্যন্ত বা পরিবারগুল 


মুদ্রাম্ফীতি ১৯৯ 


পুরানো সয় ভেঙ্গে কর দিতে পারে এবং কর দিয়েও নিজেদের ভোগবায় 
অপাঁরবার্তত রাখতে পারে । তাছাড়া প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধ করলে মানুষের কর্মস্পৃহা 
শষ্ট হতে পারে । তাহলে দেশের মোট উৎপাদন কমবে এবং মুদ্রাস্ফণীতর চাপ 
[ড়বে। আবার মূদ্রাস্ফীতির সময় মজুরী কমিয়ে দিলে মহার্ঘভাতা বদ্ধ বন্ধ 
করে দিলে ব্যাপক শ্রামক অসন্তোষ ও শ্রামক আান্দবোলন দেখা দিতে পারে। 
তাতেও উৎপাদন ব্যাহত হবে। আবার ম.দ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য বৃদ্ধের 
পেনসন, বেকারভাতা ইত্য।্দ কমিয়ে দেওয়া হল নিষ্ঠুরতম পথ । মানাবক 
দিক দিয়ে দেখলে বলা যায়--এগুলো কখনই করা উঁচত নয়। মুদ্রাস্ফীতি 
রোধ করার জনা রেশন ব্যবস্থা চাল করার ক্ষেত্রেও অস্থবিধা আছে । এতে 
চাহদ্া বৃদ্ধির প্রবণতা সাময়িকভাবে কমতে পারে, কিস্তু রেশন ব্যবস্থা 
তোলার সঙ্গে সঙ্গেই রুদ্ধ চাহিদা (51000 ৫607810 ) ছাড়া পেয়ে যায় এবং 
আবিলম্বে মদূদ্রাস্ফীতির পুনর.দভব ঘটায় । তাছাড়া রেশন ব্যবস্থার সঙ্গে দুনশাতি 
হাত মেলায় । কালো বাজার গড়ে ওঠে । মদ্রাস্ফীতি রোধের আসল উদ্দেশ্যই 
পণ্ড হয়ে যায়। 

(খ) বেসরকারণ নিয়োগ নিয়ন্তণের ব্যবস্থা 3 

বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার বশেষ আর্থক নবাতি- 
গ্রহণ করতে পারেন । 'বানিয়োগ করতে হলে অর্থ চাই । অর্থের যোগান আসে 
খাণের মাধ্যমে । খণ দেয় বাঁণাজ্যক ব্যাক ও অন্যান্য আর্ক প্রাতষ্ঠানসমৃহ ॥ 
মূদ্রাস্ফীতর সময় আবার দেশের আসল বা বাস্তব বিনিয়োগ বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার 
চেয়ে ফাটকা কারবারেই 'বানয়োগ বেশি বাড়ে । ফাটকা কারবারে টাকা ঢেলে 
লোকে প্রচুর লাভ করে। দ্রব্যসামগ্রণর কীত্রম ঘাটাতি ঘাঁটয়েঃ নিত্যপ্রয়োজন*য় 
প্ুব্য কম দামে র্লুয় করে মজ্ত করে রাখাই হল এইসব ফাটকা কারবারীদের 
প্রধান কাজ। এতে জনগণের ভনষণ অসুবিধা হয় । | 

সেইজন্য সরকার ম.দ্রাস্ফীতির সয় বাণাঁজ্যক ব্যা্কগুলর খণ নিয়ন্ত্রণ করার 
জন্য বেন্দুয় ব্যা্ককে পরামর্শ দেন । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সেইমত কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে। এর জন্য বেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (১) ব্যাঙ্ক হার বৃদ্ধি করে, (২) খোলাবাজারে 
ধণপন্র বিক্রয় করেঃ (৩) বাণিজ্যক ব্যাৎ্কগুলর ধাধ্যতামূলক জমার অনন্পাত 
বদ্ধি করে এবং (৪) গনধারণমূলক খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্বাতির প্রয়োগ করে। 

ব্যাঙ্কহার বৃদ্ধ করলে বাাঁজ্যক ব্যাৎকগুলিও তার্দের খণের ক্ষেত্রে স-দের হার 
(7277017/6 15665 ) বাড়িয়ে দেয় । এর ফলে খণের ঢাঁহদা কমে বা কমে বলে 
আশা করা হয়। ব্যার্কহার বৃদ্ধি করলে বাঁণাজ্যক ব্যাৎ্কগনীল কেন্দ্রীয় ব্যাচ্কের 
কাছে বিল পূনবাট্টী করে যে টাকা পায়ঃ তার পাঁরমাণ কমে যায়। এতে তাদের 
ধণারানের ক্ষমতা কমে যায় অথ?ৎ ব্য।ৎকহার বদ্ধ করলে খণের যোগানও কমে যায় । 


বেন্দ্রীয় খেলাবাজারে খণপন্র বিক্রয় করলে যারা খণপন্র ক্রয় করে তাদের 


২০০ আধুনিক অর্থনীতি 


হাত থেকে নগদ অর্থ কেন্দ্ৰীয় ব্যাঞ্কের হাতে চলে যায় । এর ফলে দেশে অর্থের 
যোগান কমে, বিনিয়োগ কমে, মনদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কমে । বাণাজ্যক ব্যাঙ্কগুলি 
খাণপত্র ক করলে তাদের ধণ দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায় । 

অনুরূপভাবে বেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত বাড়িয়ে বাণাজ্যক ব্য।ঙ্কগ্‌লির 
খাণদানের ক্ষমতাকে সরাসপারভাবে কমিয়ে দিতে পারে । তাছাড়া 'নিবাচনমলক 
খাণ নিয়স্ত্রণ পদ্ধতর সাহায্যে বাছাই করে মদ্রাস্ফীতির পক্ষে ক্ষাতিকারক 
বিনিয়োগের দিকে খধণের যোগান বন্ধ করে দিতে কিংবা কাঁময়ে দিতে পারে । 

এগুলি হল ম.দ্রাস্কীতজনক [বনিয়োগবৃদ্ধি রোধ করার আর্থক ব্যবদ্ছা । 
এগলি ছাড়া সরকার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থার দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি রোধ করতে পারেন । 
প্রত্যক্ষ ব্যবচ্ছার ক্ষেত্রে সরকারের স্বাধীনতা বেশি, ফলে প্রত্যক্ষ ব্যবন্থাগীল 
সহজেই কার্যকরণ হতে পারে । 

কিন্তু আনরা জান খণ নিয়স্তণের পাঁরমাণমলক পদ্ধাতিগুলর নানাপ্রকার শ্রুট 
আছে । ব্যাঙ্ক হার বদ্ধ করলে সব বাণাজ্যক ব্যাঙ্ক তাদের সুদের হার ব্‌দ্ধি না 
করতেও পারে। সুদের হার বৃষ্ধি করলে বানয়োগ যে কমবে এমন বলাও যায় 
না। ম.দ্রাস্ফীতির সময় ব্যবসায়শ. বিশেষ করে ফাটকা ব্যবসায়ীদের এত বেশ? 
লাভ হয় যে, তারা ১% বা ২% সুদের হার বৃষ্ধিকে গ্রাহ্াই করে না॥। তাছাড়া 
মুদ্রাস্ফীতির সময় বাঁপাজ্যক ব্যাঙ্কগলির হাতে নগদ অর্থ জমে যায়। তারা 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে খণের জন্য যাবেই এমন বলা যায় না। 

খোলাবাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খণপন্র বিক্রয় করলেই যে সবাই সেগুলো কিনবে 
এমন বলা যায় না। বাঁণাজ্যক ব্যান্ধগুদলি তাদের আঁতারন্ত অর্থের সাহায্যে 
এগুলো কিনতে পারে । নগদ আমানত থেকেও খণপন্ন কিনতে পারে । আর 
এর ফলে দেশে সরকারশ খণ বেড়ে যায় ॥। সুদ্দের বোঝা বাড়ে । 

তবে জমাহার বৃষ্ধি করলে বার্পাজ্যক ব্যাঞ্কগুলির খণানিযস্তরণ ক্ষমতা সত্যই খুব 
হাস পেয়ে যায় । এই পদ্ধাতটি কিছুটা বোশ কাধকরী হবার আশা করতে পারে, 
কারণ এর মধ্যে বাধাতার উপাদান আছে। কিন্তু তাসত্েও বলা ধায়, যে সব 
ব্যাঙ্কের কাছে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি রিজাভ থাকে তাদের ক্ষেত্রে জমাহার 
বৃষ্ধর প্রভাব খুবই কম। 

খণের পরিমাণ নিয়ম্তণকারী পদ্ধাতগীলির আঁধকাংশ বাধ্যতামূলক নয়। 
তাছাড়া তারা প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় 'বানয়োগের মধ্যে কোন পার্থকা করে 
না। সব বিনিয়োগকেই একইভাবে কমাতে চায় । সেজন্য 'ির্বাচনমলক খণানয়ন্ণ 
পদ্ধতি প্রয়োগ করার কথা বলা হয়। এই সব পদ্ধাতর মধ্যে পড়ে খণের 
শ্রেণীবিভাগ করে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষাতকারক ক্ষেত্রে খণের যোগান বন্ধ করা, 
খণ-বরাশ্ৰ ব্যবচ্ছা চালু করা ইত্যাদি । এই পদ্ধাতগুলেরও অনেক অসুবিধা আছে । 
প্রশাসানক অস্গবিধা, খাণ পারচালনার ব্যয়, দ্ুনর্শাত প্রভৃতি হল নবচিনমলক 
হ্বর্ণানয়ম্ত্রণ পদ্ধতির ত্রুটি । 


মুদ্রাস্ফীতি ২০১ 
(গ) সরকার? ব্যয় লিয়ল্্ণের ব্যবস্হা £ 


দেশের মোট ব্যয়ের মধ্যে সরকারী ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । সরকারী 
ব্যয় বৃদ্ধি পেলে এবং অন্যান্য বেসরকারী ব্যয় চ্থির থাকলে দেশের মোট ব্যয় বৃষ্ধি 
পায়॥। আবার সরকারী ব্যয় বুদ্ধি পেলেও দেশের লোকের আয় বৃদ্ধি পায়। 
আয় বৃষ্ধি পেলে বেসরকারণ ব্যয়ও বৃদ্ধি পায় ॥ এইভাবে সরকার বায় প্রতাক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে মাদ্রাস্ফীতজনক ব্যবধানকে বাঁড়য়ে দিতে সাহাধ্য করে । 


মুদ্রাস্ফী"তর সময় সরকার যেমন বেসরকারী ব্যয় কমানোর চেষ্ট করবেন, তেমনি 
নিজের ব্যয় যাতে কম হয় সোঁদকে লক্ষ্য রাখবেন । সরকারণ বায়ের মধ্যে যেগুলি 
অনাবশ্যক ব্যয় সেগুলোকে 'নিম'মভাবে বাদ দিতে পারেন । প্রশাসনিক অপবায় 
বন্ধ করতে পারেন । বিনিয়োগের ক্ষেত্রে না করলেই নয় এমন বিনিয়োগ প্রকজ্পগীলর 
কাজ শুরু করতে পারেন । অর্থাৎ সরকারের উচিত 'মিতব্যায়তার নশীতি কঠোরভাবে 
অনুসরণ করা । 


সরকার সাধারণত আয় ষুঝে ব্যয় করেন না। আগ্ে বায় অনুমান করেন, পরে 
আয় সংগ্রহে মনদেন। অনেক সময় আয়ের চেয়ে ব্যয় বহু বোশ হয়ে যায় । একে' 
ঘাটতি ব্যয় বলা হয়। সরকার সাধারণত নতুন অর্থের সৃষ্টি করে ঘাটাত ব্যয় 
করে থাকেন । দেশে পর্ণকর্মীনয়োগ থাকলে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে দেশের নিয়োগ 
ও দ্রব্যসামগ্রীর উৎপার্ছন বাড়তে পারে। এট একটি সম্ভাবনামান্র ॥ অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা যায়, ঘাটতি ব্যয়ের ফলে উপাদানের দাম বাড়বে, ব্যয় বাড়ছে এবং 
ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মদ্রাস্ফীতি দেখা দিচ্ছে! সরকারের উচিত মবূদ্রাস্ফীতির সময় 
ঘাটাত ব্যয়কে একেব॥ন্ অপাঁরহাষ" নিয্তার স্তরে নামিয়ে আনা ॥ সম্ভব হলে 
সরকার বায় কমিয়ে ও আয় বাড়িয়ে উদ্বৃত্ত বাজেটের নশীত গ্রহণ করে মনদ্রাস্ফীতি 
রোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন । 


(ঘ) আমদানি নিক্মল্লণের ব্যবস্থা 


মুদ্রাস্ফীতির সময় দেশের রপ্তানি কমে যায় এবং আমদানি বাড়তে থাকে। 
সেইজন্য আমান কমানোর জন্য বানচ্ছা গ্রহণ করা হয়। আমদানি কমাতে হলে 
আমদানির উপর আমদানি-শুজ্ক «'ডাতে হয়, আমদানির উপর কোটা চাপাতে 
হয়, বৈদেশিক মুদ্রার যোগ্যন নিয়ম্ণ করতে হয় এবং সেই সঙ্গে আমদ্াানর বিকল্প 
দ্রব্য উৎপাদনের হ্বদেশশ ব্যবচ্ছা গড়ে তুলতে হয় । আমদাঁন কমানোর জন্যও 
নিরবচিনমূলক নিয়স্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ভালো : যে সব দ্রব্য সামগ্রশর উৎপ.দন 
স্বদেশে হয় না এবং যেগুীল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রুবঃ- কেবলমান্র সেই সব দ্ুব্যই 
আমদানি করতে হয়। অপ্রয়োজনীয় আমদানির ক্ষেত্রে কঠোর হস্তে আমদানি 
নয়শ্ণের ব্যবদন্থা গ্রহণ করতে হয় । 


২০২ আধুঁনক অথ-নশাতি 


মুদ্রাসংকোচন (10280811010 ) 


(ক) সংজ্ঞা 2 মূদ্রাসংকোচন হল মদ্রাস্ষীতর বিপরণত প্রক্রিয়া | মনদ্রাস্ফীতির 
সময় জিনিসপত্রের দাম, উপাদানে সেবার দাম ক্রমাগতভাবে বেড়ে যেতে থাকে । 
ম.দ্রাসংকোচনের সময় জিনিসপন্রের দ্রাম, উপাদানের সেবার দাম এবং উৎপাদনের 
বায় ক্রমাহতভাবে হাস পেতে থাকে । মদদ্রাস্ফীতি যেমন ভারসাম্যবিহাঁন এক 
প্রক্রিয়া, মহদ্রাসংকো5নও তেমনি ভারসামাযবিহশীন একটি প্রক্রিয়া । অতএব আমরা 
ব্লতে পারি- মুদ্রাসংকোচন বলতে বোঝায় সেই প্রক্রিয়া ঘার নাধ্যমে কোন 
অথবব্যবন্থায় জিনিসপত্রের দম এবং উৎপাদনের ব্যয় ক্রমাগতভাবে হাস 
পেতে থাকে । 

(খ) প্রভাব £ মবুদ্র।স্ফীতর মত মুদ্রুসংকোচনেরও প্রভাব পড়ে (১) উৎপার্দন, 
আয়, 'বানয়োগ, কমণনয়োগ” মুনাফা ও সুদের হারের উপর এবং (২) আয়ের 
বস্টনের উপর । মূদ্রাসংকোচনের সময় জিনিসপত্রের চাহদা ক্রমশ কমতে থাকে । 
তার ফলে বাজারে দ্রব্য সামগ্রীর আতারন্ত যোগান থেকে যায় । একে ম:দ্রাসংকোচনের 
ব্যবধান (16990190955 £৪০ ) বলা যেতে পারে । এই ব্যবধান হল মনদ্রাস্ফীতির 
ব্যবধানের বিপরীত অবচ্থা । মমদ্রাস্ফীতির ব্যবধানে দ্রব্যের চাঁহদ্াা ষোগানের 
থেকে বেশী হয়ে যায়, যার ফলে 'জানিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকে । 
কিন্তু মূদ্রাসংকোচনের ব্যবধানের ক্ষেত্রে দ্রবা সামগ্রীর যোগান তার্দের চাঁহদার 
থেকে বেশি হয়ে যায় এবং তার ফলে জিনিসপত্রের দ্রাম ক্রমাগত হাস পেতে 
থাকে । জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত হাস পাওয়ায় উৎপার্কদের ক্ষত হতে থাকে । 
তারা তখন উৎপাদন একেবারে বম্ধ করে না দিলেও খাব কমিয়ে দেয় । উৎপাদন 
কদলে কর্মীনয়োগ কমে । দেশে বেকারত্ব বেড়ে যায়। বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় 
দেশবাসীর আয় কমে যায়। কাজেই তাদের ক্লরক্ষমতা হ্রাস পায়। এর 
ফলে দ্রব্যের সামগ্রিক চাহিদা বা মোট কাযকরী চাহিদা (6165০6155 616100174 ) 
হাস পায় । আবার দাম কমে, মুনাফা কমে, উৎপাদন, কমণীনয়োগ ও আয় 
কমশ কমতে থাকে । এমনি করে দেশে গভনর মন্দা দেখা দেয় । 

মূদ্রাস্ফণীতর সময় আয়ের বন্টনের পরিবর্তন হয়। 'জানিসপন্রের দাম বেড়ে 
যাওয়ায় উৎপাদক, ব্যবসায়ণ, কৃষক, সংঘবদ্ধ ও রাজনোতিক শান্ততে সমর্থ শ্রমিক 
এবং খণগ্রহীতাদের স্রবিধা বা লাভ হয়, কিন্তু স্থির আয় প্রাপকদের ও খণ- 
দাতাদের অস্গুবিধা বা ক্ষাতি হয়। মমদ্রাসংকোচনের সময় এর বিপরীত অবচ্থা 
ঘটে। এখানের উৎপাদক, ব্যবসায়, কৃষক, শ্রীমকর্দের ক্ষতি হয়, কারণ তাদের 
আয় কমে বায় । কিন্তু শ্ছির আয়ের মানুষর্দে লাভ হয়। খাণদাতাদের 
সুবিধা হয় । 

(গ) মুডাস্ফণতি ও মুছাসংকোচনের মধ্যে কোনটি কাম্য 2 


প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে, মদ্দ্রাস্ফীত এবং ম.দ্রাসধংকোচন উভয়ই হল 


মনদ্রান্ফীতি ২০৩ 


অস্বাভাবিক অবচ্ছা। মদূদ্রা্ফীতর সময় 'জানিসপন্রের দ্বাম ক্রমাগত বেড়ে যেতে 
থাকে । মূদ্রাসংকোচনের সময় জিনিসপত্রের থাম ক্রমাগত ভাবে কমে যেতে থাকে । 

দেশের উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিঙ্জের পক্ষে কোনটাই ভালো নয়। উৎপাদন 
ও ব্যবসা-বাঁণজ্য চায় দেশে 'জানসপত্রের দ্ধাম গ্ছিতিশসল (96৪৮16 ) অবস্থায় 
থাকুক । গ্ছিতিশীল দামস্তর উৎপাদন, বিনিয়োগ” আয় ব.দ্ধির অনঃকুল পরিবেশ 
রচনা করে এবং দেশের অর্থনোতক সমহদ্ধি আনয়ন করে । সেদিক থেকে 'বিচার 
করলে মদুদ্রাস্ফখীত ও মুদ্রাসংকো5চনের মধ্যে কোনটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে 
পছম্ৰ করার ছু নেই। মদ্রাস্ফীতি হল হাই প্রেসারের রোগের মত 
মুদ্রাসংকোচন হল লো প্রেসারের রোগ । কোনটাই ভালো নয় ৷ 

ধিম্তু অবস্থা যদি এমন হয় যে, দেশে হয় মবুদ্রাস্ফীতি, না হয় মুদ্রসংকোচন 
থাকবেই, তখন পছন্দের প্রশ্ন দেখা দেবে । এবং এই পছন্দে ক্ষেত্রে মৃদু মুদ্রাস্ফীতির 
দিকেই পাল্লা ভারী হয়ে উঠবে । লক্ষ্য করা উচিত যেঃ আমরা শুধু মন্দ্রাস্ফণী তির 
কথা বাঁলাঁনঃ আমরা বলোছি মদ, মুদ্রাস্ফীতির কথা । দুরন্ত মন্দ্রাস্ফশীত কখনই 
ভালো নয়, যেমন ভালো নয় গভশর মশ্বা । কিন্তু মূ মুপ্রাস্ফীতির সময় ্নিস- 
পত্রের দাম সামান্য বাড়ে । উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়তে থাকে । এর 
ফলে তারা উৎপাদন এ কমীনয়োগ বাঁণ্ধ করে । দেশবাসীদ্বের আয় বাড়ে! 
তাদের ক্রয় ক্ষমতাও বাড়ে । এর ফলে 'জানসপন্রের দ্বাম বাড়লেও তারা বোশ 
দাম 'দ্য়ে শঞজাঁনসপন্র ক্রয় করতে পারে । কিন্তু মনদ্রাস্ংকোচনের সময় 'জনিস- 
পনের দ্বাম কমলেও মানুষজনদের হাতে বোশ আয় বাকেনার মত অর্থ থাকে না। 
তখন তো বেকারত্ব বাড়ছে' কলকারখানার ঝাঁপ বম্র হয়ে যাচ্ছে দিন দিন । চারদিকে 
মন্দার ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে । সেখানে দ্বাম কমে গেলেও মান:ষের কেনার ক্ষমতা 
থাকে না। দোকানে দোকানে, মজুত ভাশ্ডারে আবক্লীত মাল গাদাগাঁদ হয়ে থকে । 
সে সব দেখে উৎপাদ্কদের মাথায় হাত পড়ে ॥ এ অবচ্ছাটা কখনই ভালো নয় । 

অবশ্য অনেকে বলতে পারেন মনদ্রাস্ফণীতির সময় সকলের লাভ হয় না, কারো 
কারো হয় । যারা লাভবান হয় তারা চাইবে মদ্দ্রাস্ফীত থাকুক ॥। অনুরুপভাকে 
মুদ্রাসংকোচনের সময় সকলের ক্ষাত হয় না । কারো কারো ক্ষতি হয়। অনেকের 
লাভ হয় । যাদের লাভ হবে তারা চাইবে মহদ্রাসংকোচন থাকুক । এইভাবে 
মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের পক্ষে ও 'িবপক্ষে পরস্পর- বিরোধী মত থাকবে । 
সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে বলা যাবে না কোনট কাম্য । 

তবে একথা ঠিক যে, কোন সামাজিক ঘটনাই আঁবামশ্রভাবে ভালো কি খারাপ 
হতে পারে না। এখানে কোন একট ঘটনার কাম্যতা বিচার করতে হলে ক্ষ তি- 
প্রণের নীতি ( 2০10500381102 0220519৩ ) অনুসরণ করতে হয় । এহ নীতির 
প্রয়োগ করে বলা যায়ঃ মন্দ্রাস্ফীতর ফলে যারা লাভবান হবে তারা যাঁদ ক্ষতিগ্রস্তদের 
ক্ষতি পূরণ করেও বেশি লাভ করে থাকে তাহলে মদদ্রাস্ফীতি অবশ্যই কামা হবে । 
আবার মদ্রাসংকোচনের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা যদি সংখ্যায় কম হয়, যাঁদ 


২০৪ আধুনিক অর্থনীতি 


লাভবানের সংখ্যা ও তাদের লাভের পাঁরমাণ বেশি হয়, এল মনদ্রাসংকোচনই 
কাম্য বলে বিবেচিত হবে । কাজেই মদুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসগ 'চনের মধ্যে কোন 
একটিকে পছন্দ করতে হলে সমাজে দুটি অবন্থাকেই ঘটিয়ে দেখতে হবে- কোনটিতে 
সমাজের কতঙ্গন মানুষের ক পাঁরমাণ লাভ ও ক্ষতি হয় এবং তারপর সেই লাভ- 
ক্ষাতর যোগ-বিয়োগে যদি দেখা যায় যে, লাভের ঘরে কিছ থাকছে তাহলেই বলা 
যাবে মুদ্রাস্ফীতি ভালো কি মুদ্রাসংকোচন ভালো । তবে বর্তমানে প.থিবীর 
প্রায় সব ( ধনতান্বিক ) দেশেই মৃদু বা দরম্ত মবুদ্রাস্ফীতি দেখা যাচ্ছে । এথেকেও 
আমরা সিদ্ধান্ত করতে পার যে, মৃদু মনদ্রাস্ফীতিই অধিকতর কাম্য | কিন্তু কোন 
ক্িনিস থাকলেই যে সেটা কাম্য এমন বলা যাবে না। পথিবীতে বহু অকাম্য 


ব্যাপার রয়েছে । 


প্রশ্নাবলী 

৯। ম্বদ্রাস্ফাত কাকে বলে ? মদ্রাস্ফীত কত রকম হতে পারে ? 

২ই। মৃদ্রাস্ফশংতর কারণ কী ? 

৩। মুহ্ধাস্ফপীতজনক ব্যবধান বলতে ক বোঝায় ? কীভাবে এই ব্যবধান দূর করা যায় ? 

৪ । মাদ্রাস্ফীতঙ্গনক ব্যবধান বলতে কী বোঝ ? ম্দ্রাস্ফীতর ব্যথ্যায় এর গুরুত্ব কী? 
এর ঘুটিগ্লির আলোচনা কর । 

& | চাঁহদাব-দ্ধজানত মংদ্রাস্ফীত ও ব্যয়বদ্ধিজনিত মদ্রাস্ফীত কাকে বলে ? ওদের 
পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা কর । 

৬। মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল বিচার কর । 

৭ । কণীভাবে ম্দ্রাস্ফীতি প্রাতরোধ করা যায় ? 

৮। মুদ্রাস্ফীত 'নিমল্্রণের 'বাভন্ন ব্যবস্থার কার্যকারিতার পর্যালোচনা কর । 

৯। মহদ্রা সংকোচন কাকে বলে 2 মাদ্্রাস্ফী।ত ও মদদ্রা সংকোচনের মধ্যে কোন: গ্রহণযোগ্য 
এবং কেন ? 

৯। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 

(ক) টকা লেখ £--0৯) পর্ণ মদদ্রাস্ফীত ও অর্ধমদ্রাস্ফীত, (২) মৃত্ত মৃদ্রাস্ফখীত 
ও দাঁমত মদ্রাম্ফীত, (৩) চাহিদা বখদ্ধরজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয়বষ্থজনিত মাদ্্রাস্ফীঠত, (9) 
মুদস্ফীতিজানত বাববান, (৫) মুদএস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থক বাবস্থা । 

(খ) পূর্ণ কর্মানয়োগ স্তরের পূর্বে কীভাবে মুদুস্ফীতি দেখা দিতে পারে ? 

(গ) তুমি কি মনে কর মৃদাস্ফীতি একটি আর্থিক ব্যাপার? যুক্তিসহ আলোচনা কর । 

(ঘ) উৎপাদনের উপর মৃদস্ফী।তর ফলাফল বর্ণনা কর । 

(৬) বন্টনের উপর মুদ্র।প্ফণীতর প্রভাব কীরূপ হয় ? 


দ্বাদ্প অপ্রযাল্স | অনুপ্রবেশ, নিষ্কাশন এবং. আয়ের বত্-আোত 





ভামকা £ কোন একি দেশে কতকগুলি পাঁরবার এবং কতকগুলি উৎপাদন 
প্রাতণ্ঠ,ন থাকে । পাঁরবারগ্ীল জাঁব, শ্রম, মূলধন ইত্যার্দ উৎপাদনের মালিক। 
তারা প্রাতষ্ঠ।নগ্ণীলর নিকট এইসব উপার্ধানের সেবা বিক্ুর করে এবং তার বিনিময়ে 
প্রীতষ্ঠানগুলর নিকট থেকে খাজনা, মজুরী, সুদ ইত্যাদি আয় পেয়ে থাকে। 
খাজনা, মজুরী, জু ইত্যাদদ হল পারবারগহীলর আয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়। 
প্রতিষ্ঠানগুগলর নিকট থেকে ষে সব উপাদান ক্রয় করে তাদের সাহায্যে নানারুপ দ্বব্য- 
সামগ্রথ উৎপাদন করে এবং সেই সব উৎপন্ন দ্রব্যসাশগ্রীগ্ীলকে বাজারে বিক্রয় কৰে 
আয় পেয়ে থাক । পাঁরবারগুলি তাদের আয়ের সাহায্যে নানারকম ভোগ্য দ্রব্য- 
সামগ্রণ ক্লয় করে। এটা হল পাঁরবারের ব্যয় এবং প্রাতষ্ঠানের আয়। এই আয়ের 
একটি অংশ প্রাত্ঠানগীল থেকে পাঁরবারগনলির কাছে যায় খাজনা, মজুরী ও সুদ 
[হিসেবে । বাকি অংশাট প্রাতষ্ঠানগুঁলর মালিকেরা মুনাফা হিসেবে পেয়ে থাকেন। 
প্রাতঘ্ঠানের মালিকেরাও পাঁরবারে বাস করেন ॥ কাজেই মুনাফা নামক আয়'টিও 
পারবারগ্ীলর কাছে যায় । তাহলে দেখা যাচ্ছে, পরিবারগুলির মোট আয় হল 
খাজনা +মজুরী +সুদ +মুনাফা। এটাই হল জাতীয় আয়। এন মধ্যে বাত 
মুনাফা এবং অবান্টত মুনাফা উভয়কেই ধরা হয় । 


এই আর থেকে পরিবাবগ্দীল ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করে এবং প্রাতষ্ঠানগদলি নতুন 
মৃলধন দ্রব্য ক্রয় করে এবং তাদের মজুত ভাশ্ডারের সংযোজন করে। এগুলে। হল 
বানয়োগ ব্যয় । তাহলে দেশের মোট ব্যয়ের মধ্যে থাকছে পারবারগলির ভোগ- 
ব্যয় এবং প্রাতষ্ঠানগুলির বিনিয়োগ ব্যয় । জাতীয় আয় থেকেই জাতীয় ব্যয়ের 
উচ্ভব হয় এবং তারা পরস্পর সমান হয় । এখন যাঁদ ধরে নিই যে, পাঁরবারগীলই 
প্রীতঘ্ঠানগ্রীলর মালিক তাহলে আমরা দেখতে পাই-ে পাঁরবারগল প্রাতন্ঠান- 
গুল থেকে আয় পায়, সেই আয় ব্যয় ল্চরে তারা ভোগ্যদ্রব্য ও ম.লধনদ্রুব্য ক্রয় করে, 
সেই ব্যয় প্রাতণ্ঠানের আয় হসেবে পাঁতন্ঠানগীলর 'নিকট যায়, সেখান থেকে 
পারবারগুলির আয় হিসেবে যায় পারবারগ্ঠীলর 'দিকে, সেখান থেকে আবার 
প্রতঘ্ঠানসমূহের দিকে এবধ পাঁরবারসমূহের দিকে চক্রাকারে প্রবাহিত হয়। 
একেই আয়-ব্যয়ের বৃত্ত-স্রোত বা সংক্ষেপে আয়ের ব্ত-স্রোত বলা হয়। অতএব 
পাঁরবারগযীল থেকে প্রাতণ্ঠানগ্নাঁলর দিকে এবং প্রাঁতত্ঠানগ্যাঁল থেকে পাঁরবারগযুলির 
1দকে যে জায়ের স্রোত প্রবাহিত হয় তাকেই আমের বৃত্ত-স্রোত বলা হয়। 





২০৬ আধুনিক অর্থনশীতি 


আয়ের এই বৃত্ত-প্তরোতের মধ্যে আয়ের অন্:প্রবেশ (1:15০0০ ) এবং/ অথবা 
বৃত্ত-স্তরোত থেকে আয়ের নিন্কাশন ( ঘ100188] ) ঘটতে পারে ॥। অনপ্রবেশ ও 
1নত্কাশন উভয়েই আয়ের বত্ব-স্রোতকে প্রভাবিত করে। 


১২.১ (ক) অনঃপ্রবেশ কাকে বলে ? আয়ের বৃত্ত-স্রোতের নাইরের কোন সনত্র 
থেকে থে আয় বা অথ বৃত্ত-স্রোতের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে অনুপ্রবেশ বলা হয়। 
অনুপ্রবেশকে আমরা আয়ের বহিরাগমনও বলতে পার । পাঁরবারগুলি প্রতিষ্ঠান- 
গুলির নিকট থেকে আয় পেয়ে থাকে । প্রতিষ্ঠানগুলির আয় আসে পরিবারগুলির 
ব্যয় থেকে । কিন্তু পারবারগুলি প্রাতষ্ঠানগুলি থেকে উপাদ্দানের সেবা বিব্ুয় 
করে যে আয় পায়, তার চেয়েও যদ্দি তারা কোনভাবে বেশ আয় পেয়ে থাকে 
এবং|কংবা প্রতিষ্ঠানগ.লও যাঁদ পাঁরবারগুীলর ব্যয় ছাড়াও আতারন্ত কোন সত্র 
থেকে আয় পেয়ে থাকে তাহলেই আমরা বলতে পারি যে, আয়ের অনুপ্রবেশ 
ঘটেছে । অন:প্রবেশের ফলে আয়-স্রোতের বাদ্ধি ' 71 


(খ) কোন কোন সুর থেকে অন7প্রবেশ ঘটতে পারে 2 দেশের পারবারগলি 
প্রাতন্ঠানসমূহের ব্যয় ছাড়ও অন্য কোন সত্র থেকে আয় পেতে পারে। 
এট হল পাঁরবারসমূহের আয়প্রাপ্ির ক্ষেতে অতিরিভ্ত জয়ের অননপ্রবেশ । 
অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠানগ:লও আবার পরিবারসমূহের ক্রয় ছাড়াও অন্য কোন 
সূত্র থেকে আয় পেতে পারে । এটি হল প্রতিষ্ঠানসমহহের আয়শ্রাপ্ডির শ্ফেত্রে 
অনুপ্রবেশ । অর্থাৎ আয়ের অনুপ্রবেশ পরিবারব্‌ত্ে কিংবা প্রাতিষ্ঠানব্ধে কিংবা 
একই সঙ্গে উভয় বৃত্তের মধ্যে ঘটতে পারে । দেশের আম়-স্রোতি মেটে অনুপ্রণেশ 
হিসেব কর।র সময় এই উভয় প্রকার মায়প্রাপ্তিকেই ধরা হও । 

আয়ের ব্ত-স্রে(তের হদো অনুপ্রবেশ ঘটতে পাবে প্রধানভ তিনটি সত্র থেকে । 
এই িতনাতি সূত্র হল (১ ব্যাঙ্ক-ধণ থেকে কিংবা অন্য কোন বাইরের সূত্র থেকে 
প্রাপ্ত অনের সংহায্যে অতিরিন্ত বিনিয়েগের তে) রপ্তানি সবং তি) সরকাঃ্ণ লায়। 
ধরা যাক, ]- মেট অনপ্রবেশ* [সআতরিন্ত অথ ছারা কৃত 'বাশগ্বোগঃ সুসরপ্তানি, 
০- সরকারী ব্যয় । তাহলে আমরা বলতে পারি ]1-11+1+2৩- 

(১) বিনিয়োগের এধামে অন:প্রবেশ : প্রতিষ্ঠানগটাল পাঁরবারগুলির ব্যয় 
থেকে যে অর্থ পায় সেই অর্থের একটি অংশের সাহাধো পুরানো ক্ষযপ্রাপ্ত 
যন্ত্রপ।তির পাঁরবর্তে নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় করে । এর ছ্বারা তাদের মোট মূলধন 
ভাণ্ডারের অবচয়জনিত হ্রাস রোধ করা হয়। ফলে মোট মূলধন ভাশ্ডার সমান. 
থাকে । দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদ্দনও সমান থাকে । 

এখন প্রতিষ্ঠানগুলি যর্দ আতরিস্ত বানয়োগ করে তাহলে মলধন ভাশ্ডারের 
বুদ্ধ ঘটবে । “কন্তু আত্তারন্ড 'বানয়োগ করার জন্য যে অর্থ বা আয়ের প্রয়োজন 
হবে, সেই অর্থ বা আয় প্রাতষ্ঠানগ্ীল পাবে কোথা থেকে £ঃ 'তনভাবে তারা 
এই আয় পেতে পারে । 


অন্প্রবেশ, নিৎ্কাশন এবং আয্নের বৃতত-স্লোত ২০৭ 


প্রথমত, প্রতিষ্ঠানগ্দলি বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে খাণ নিয়ে সেই 
টাকায় নতুন বন্্পাি ক্ুয় করতে পারে । এর ফলে যশ্পাতি বিক্রয়কার প্রতিষ্ঠানের 
"সায় বাড়বে । এটা হুল প্রাতষ্ঠানবৃন্তে আয়ের অন্্রবেশ । 


দ্বতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানগ্ীল পাঁরবারগুলিকে ষে আয় বণ্টন করে তার একটি অংশ 
4,ববারগহলিকে না দিয়ে তার সাহায্যে নতুন ঘন্বপাতি কিনতে গারে। একেও 
বানয়োগ বলা হয় এবং এক্ষেত্রেও প্রাতগ্ঠানবৃত্তে আয়ের অন-প্রবেশ ঘটে । 


তৃতীয়ত, আমরা জান প্রাতজ্ঠানগ্ালও পাঁরবারগুলির মত তাদের আয়ের 
একটি অংশ সণ্চয় করতে পারে। কোন অতীত সগ্চর্র থেকে তারা অর্থ পেতে 
পারে এবং সেই অথেরি সাহায্যও তারা নতুন বিনিয়োগ করতে পারে । এরর ফলেও 
প্রাতি্ঠাখগ।ণির আম বদ্ধ পানে | অতএব উৎপাঙ্ছন প্রতিত্ঠানগলি ব্যাঙ্ক থেকে 
কিংবা অন্য কোন আথিকি প্রাভি্ঠান থেকে ণের মাধ্যমে যে অর্থ পায় সেই 
অপেপ্রি সাহায্যে কিংবা গ্র্যারগরীলকে কম আয বন্টন করে অর্থ অঁভন্ধে ভাজ 
লাহ.যা কিংবা পাল্রানো সয় ভেঙে যে অর্থ পায় তার সাহায্যে নহুন বিনিয়োগ 
করলে আয়ের অন্প্রাবেশ ঘটতে পারে । নতুন মন্ব্রপাতি রুয়ের জনা অর্থ বিনিয়োগ 
করলে যে প্রাতজ্ঠানগ্ীল সেই সব বম্পাতি বিরুয় করে তাদের আয় বেড়ে যায়। 
ফলে যে পাবিবাগণীল সেই সব প্রতিষ্ঠানে উপাদানের সেবার যোগান দেয় তাদেরও 


আয় বুদ্ধি পার । ভি নতুন বানয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠ।নগুলির কিংবা পারবার- 
গুলির আয় বাদ্ব পায় । 


অতএব দেশের মধ্যে ডৎপন ঘ্ুব্যসামগ্রশর উপর দেশের পাঁরবারগুলর বয় 
অপারবত্তিত থাকলেও প্রাতম্ঠানগহালর আতিরিত্ত বিনিয়োগ থেকে আয়ের অনুপ্রবেশ 
ঘচে এবং আয্ম-প্রবাহের বৃদ্ধি হয়। 


(২) রপ্তানির মাধ্যমে অনবপ্রবেশ £ কোন দেশের পরিবারসমূহ বিদেশের 
কোন প্রাতিষ্ঠানের নিকট তাদের শ্রম, মূলধন ইতাদি উপাদানের সেবা 'বিরুয় 
করে আয় পেতে পারে। বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট এইসব সেবা বিব্লুয়কে 
সেবার রপ্তানি বা অদশ্য রপ্তানি ( [75851015 ৩: ) বলা যেতে পারে। অদৃশ্য 
রপ্তানি থেকে রপ্ত।নিকারক দেশের আয়ের ব্ৃত্ত-স্রোতে অনুপ্রবেশ ঘটে । আবার 
কোন দেশের উৎপাদন _ প্রাতষ্ঠানগুলিও বিদেশের ব্যন্তি বা প্রাতষ্ঠানসঘহের 
নিক তাদের উংপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিকুয় করে আয় পেতে পারে। এগুলো হল 
দশা রপ্তানি (৬151916 ০১০92:5 )। দশা রপ্তানি থেকেও রপ্তানিকারক দেশের 
আয়ের বংভত-ত্রোতে আয়ের অনংপ্রবেশ ঘটে । অতএব কোন দেশের সমন্ত 
প্রকার রপ্তান থেকে জায় প্রবাহের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তার ফলে আগ 
বুদ্ধি পায়। 


(৩) সরকার ব্যয়ের মাধ্যমে অনঃপ্রবেশ £ কোন দেশের আয়ের ব্ত্ত 
আ' অর্থ ১৪ -- (হয় খণ্ড) 


২০৮ . আধুনক মর্থনখাত 


প্রনাহের দুটি মের; একটি মেরুতে থাকে পরিবারগদ্ণলঃ অপর মেরুতে থাকে 
প্রাতম্ঠানগুল । আমরা যদি সরকার নামক একটি অর্থনৈতিক সংগঠনের আন্তিত্ব 
স্বদকার করে নিই, তাহলে দেশের আয়-ব্য়-প্রবাহের সম্বিকটে সরকার নামক একটি 
বাহাক উৎস থাকবে ॥ এবং এই সরকারের ব্যয় দেশের আয়-ম্োতের মধে) আয়ের 
নগবেশ ঘতোবে । 

সরকার যে সব কাজে অর্থ ব্যয় করে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারেন তার মধো 
উল্লেখযোগ্য হল নিয়ালখ্তি চারটি কাজ £ “১) সরকার দেশের পারবারগ্লির নিকট 
থেকে সেবা ক্লুয় করতে পারেন । এর ফলে প্রাতষ্ঠান ছাড়াও অন্য কোন সূত্র 
থেকে পারবারগীলর আয় আমে । আয় ম্োতে আয়ের অনন্প্রবেশ ঘটে । 
(২) সরকার প্রতিষ্ঠানগলর কাছ থেকে নানারকম দ্রব্য ক্রয় করতে পারেন। 
এর ফলে প্রতিজ্জানগুূলি পারিবারগুীলির ক্রয় ছাড়াও সরকার নামক উৎস থেকে 
আয় পাবে । এতেও আয়ের অন্ঃপ্রবেশ ঘটতব॥। (৩) সরকার কোন কোন 
ব্যন্তি বা পারবারগঞখীলকে অথ দান করতে পারেন। সরকার বৃদ্ধ ও অক্ষম 
ব্যান্তদের যে পেনশন বা অন্য ফোন ভাতা দেন, দরিদ্রদের খয়গাতি সাহ।যা 
দেন, বেকারদের বেকার ভাতা দেন, তার ফলেও পাঁরবারগুলির আয় বৃদ্ধি 
পায়। যারা সরকারশ সাহায্য পায় তারা সরকারকে কিছু শা দিয়েই আয় 
পেয়ে থাকে । অপর পক্ষে সরকার দেশের উপার্জনশশল ব্যান্তদের কাছ থেকে 
করের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করে দরিদুদের দেন । সেইজন্য এই পাওনাগুলকে 
হস্তান্তর পাওনা ( [51056 0957025205 ) বলা হয়। হস্তান্তর পাওনার জনা 
সরকার যে অর্থ ব্যয় করেন তার ফলে পারিবারগ,লি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট 
সেবা বিক্ুপ্ন করা ছাড়াও সরকার নামক একটি বাহ্যিক উৎস থেকে আয় পেয়ে 
থযকে। অতএব হস্তান্তর পাওনা খাতে সরকারের ব্যয় থেকে আয়ের অন:প্রবেশ 
ঘটে । 

(8) অনেক সময় সরকার দ.বল বা রুগতণ প্রাতিষ্ঠানগণীলকে অর্থ সাহায্য 
করেন। যে সব প্াঁতষ্ঠানের গড় উৎপাদন ব্যয় দ্রব্যের দ্বাম অপেক্ষা বেশি, 
যাদের ক্ষতি হয় সরকার সেই সব প্রাতিষ্ঠানগ.লির বায় পূরণ করার জন্য অর্থ সাহায্য 
করেন। একে ভরতুকি বলা হয়॥ ভরতুকির জন্য সরকারের বয় হয় বিস্তু 
প্রাত্ঠানগ্ীলর আয় হয়। অতএব প্রাতিষ্ঠানগুলি পাঁরবারগুলির নিকট দ্রুবা 
বিক্রুর করা ছাড়াও সরকারের কাছ থেকে ভরতুকি পেয়ে থাকে, তার সাহায্যে আয়ের 
অনুপ্রবেশ ঘটে । 

এখন এই চারটি কাজের জন্য সরকারী ব্যয়কে একসঙ্গে ধরে মোট সরকার* 
বায়ের হিসেব পাওয়া যায়। সরকারা বায়ের ফলে আয়ের বৃভস্রোতে অনুপ্রবেশ 
ঘটে। তাহলে আমরা পাই-কোন দেশে - মোট : অনুপ্রবেশ - প্রাতষ্ঠানসমূহের 
বিনিয়োগ + পারিবার ও প্রাতষ্ঠান কর্তৃক 'িবদেশে সেবা ও দ্ুব্য বিক্রয় + সরকার 
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কতক পাঁরবারসমূহকে হ্ছানাস্তর আয় প্রদান + প্রাতষ্ঠান ও প্রাতষ্ঠানসমূহ থেকে 
যথাক্রমে সেবা ও দ্বব্যক্রয় +সরকারের অন্যান্য ব্যয় । 

অর্থাৎ মোট অনঃপ্রবেশ - প্রাতচ্ঠানসমহের 'বানয়োগ + দেশের মোট রপ্তানি + 
সরকারী বায় । 

অথাৎ ]-[+য+0 আয়ের বৃত্বশ্রোতের কোনাঁদকে কী কী আয় 
অনুপ্রবেশ হিসেবে প্রবেশ করে তা নীচে রেখাচিঘ্লের সাহায্যে দেখানো হল। 
এই রেখাচিত্রে প 'চাহুত ব.ত্তাট হল পাঁরবার বৃত্ত এবং ফ চিহ্ছিত বৃত্তাট হল 
ফার্ম বা প্রাতত্ঠান বৃত্ত। প বৃক্তের ডান দিকে একটি তণর ফ বৃত্তের দিকে 





গরিবাঁ বৃত্তে আয়ের অনুরেশ ৰ টি 8১৮০৪০০১৪৯ 
গরিনার কর্তৃক প্রতিষ্তীন কর্তৃক 
রপ্তানি ১ শি ও + 14777 বিনিয়োগ 
সারকানের সেবাবিক্ষ় ৮» +ঁ -” রঞ্তানি 
সরকানীপাহক্য প্রতি ৮৯1 +17___ সরকারের নিকট জন্য বিজু 
173 সরকারী ্রাস্তি 


আঙ্কত হয়েছে । এর দ্বারা বোঝাচ্ছে পাঁরবারগুল প্রাতগ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের 
উপর যে অর্থ ব্যয় করে লই অর্থ প্রাতিষ্ঠানসমূহের আয়ের স্যান্টি করে ॥। অনুরপ- 
ভাবে বাম দিকে ফ বৃত্ত থেকে একাঁট তাঁর প বৃত্তের দিকে আকা হয়েছে। 
প্রাতচ্ঠানগ্‌ূলি পাঁরবারগুশির সেবা ক্রয় করার জন্য যে অর্থ বায় করে সেই 
অর্থ পারবারসমহের আয়ের সবন্ট করে-সে কথাই এই তারের সাহায্যে 
প্রকাশিত হয়েছে । 

এই রেখা চিত্রের ডান দিকে প্রাতষ্ঠানের এবং বাম দ্বিকে পারবারগুলির আয় 
প্রাপ্তি চিত হয়েছে । এখানে ডানাদ্কে চারটি তাঁর এই প্রবাহ দু'টির অভিমুখে 
আহ্কত হয়েছে । ডানাদ্কের তারগগল প্রাতন্ঠানের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ এবং বাম 
দিকের তখরগুীল পাঁরবারের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ দেখায় । অনুপ্রবেশের ফলে আয় 
বর্ষ্ধ পায় বলে তীরের মুখের দিকে যুক্তচিহ্ছ বসানো হয়েছে । 


১২.২ (ক) 1নিক্কাশন কাকে বলে £ 

কোন দেশের আয়ের বন্ত-স্রোতের কোন এক বা একাধিক ছিদ্ুপথে যে আন 
বৃত-স্লোতের বাইরে বোরয়ে থায় তাকে নিত্কাশন বলা হর । একে আমরা আয়ের 
বাহর্গমনও বলতে পারি । দেশের পাঁরবারগলে দেশের প্রাতষ্ঠান থেকে যে আয় 


২১০ আধুনিক অর্থনীতি 


পায় সেই আয়ের পুরোটাই যাঁদ তারা ব্যয় না করে, যদি আয়ের একটি অংশ 
পাঁরবারগর্ণীলর কাছে অলস সপ্চয় (1915 59165 ) হিসেবে জমে যায় তাহলে 
আয্লের নিৎকাশন ঘটে । আবার প্রাতষ্ঠানগুলি তাদের উৎপন্ন দ্রুবাসামগ্র দ্রব্যের 
বাজারে ধবাক্ত করে যে আয় পেয়ে থাকে সেই আয়কে পারবাজ্গ্ঠীলর মধ্যে বন্টন 
করে। প্রাতিষ্ঠানগীল যে আয় পেমে থাকে তান সবটাই পারবারগুলির মধ্যে 
বাণ্টত হলে আয়ের কোন নিম্কাশন ঘটে না। কিন্ু প্রতিষ্ঠানগ্ীল যাঁদ তাদের 
প্রাপ্ত আয়ের 'কিছ,ট। জমা করে রেখে দেয় যদ তারা নিজেরা সেটি খরচ না 
করে কিংবা পাঁরবারগ,দিলকেও না দেয় তাহলে আয়ের কিছুটা আয়-বায় স্রোতে 
প্রবেশ না কবে অনাত্র অলসভাবে থেকে যায় । এর ফলেও জয়ের 1ণত্কাশন 
ঘটতে পারে । 


(ক) কোন কোন সন্রে নিষ্কাশন হতে পারে £ 


দন্কাশনের সন্রগুলিকে আয়-বায়- বৃতভত্রোতের ছু (06275965 ) বলা 
হয়। এখন যে দেশে সরক।রী আয় থাকে' বে দেশ আক্তজাতিক নাঁণজ্যে অংশ- 
গ্রহণ করে সে দেশের আয়-ব্যয়ের বইসোতে তিনটি ছিদ্র খাক্চতে পারে । এই 
£তনাউ 1ছদ্র হল (১) পরবারসমূহ এবং/কিংহা প্রতি্ঠিনলহতেশ পর কাছে জনে 
যাওয়া অলস সণ্য় (1416 582065 )১ (২) সরকারের কর ব্যবন্থার মাধানে 
সংগহশিত বাভম্ন প্রকার কর থেকে প্রাপ্ত স্রকারের আয় (হাস বু৩৬০0 ) 
এবং (৩) দেশের আনদানর জন্য ব্যয় ( [00 0. ধরা যাক, 
৬. মোট নত্কাশনের পাঁরমাণ, 
০- অলস সণ্যয়, 
ন*- সরকারের কর-রাজস্ব, 
141-_ আমদ।নর মূল্য, 
তাহলে আমরা পাই ৬/-৯+, 
(১) সপ্টম়ের মাধ্যদ্দে নত্কাশন £ 
দেশের পারবারগুলি তাদের আয়ের একটি অংশ ব্যয় করে স্বদেশের প্রাতিষ্ঠান- 
গুলির কাছ থেকে নানারূপ দ্রবাসামগ্রণ ক্ুয় করে। এই অথ" প্রাতিষ্ঠ।ন বৃত্তে প্রবেশ 
করে। কিস্তু পরিবারগঞ্ীল যা তাদের আয়ের সেই অংশ সন্চয় করে দেয় তাহলে 
আয়ের সেই অংশ বন্রস্লোত থেকে 'নিত্কাশিত হয় । পরে সেই সণ যা 'বানয়োগ 
করা হয় তাহলে সেই অর্থ বৃত্তপ্োতে আবার প্রবেশ করে । কিন্তু সণ্য় হবার সঙ্গে 
সঙ্গেই বিনিয়োগ হয় না। কাজেই আমরা ধরতে পারি যে, সন্যয় মাত্রই [নিম্কাশন। 
তাই বলা হয় যে, স্থিত অথেরি ক্ষেত্রে বা ঘটুক না কেন সণয়ের মাধামে আয়ের 
1নদ্কাশন ঘটে । ্ 


সগয় যে কেবল পাঁরবারগর্খলির হ্বারাই হয়, এমন নয় । দেশের প্রাতথ্ঠানগ-গলিও 
প্র 
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তদের মুনাফা অবশ্টিত রেখে অর্থ বা আয় সয় করতে পারে । মুনাফা ব্টিত 
হলে প্রতিষ্ঠান বুস্ত থেকে পাঁরবার-বৃত্তের 'দিকে আয়-স্তরোত প্রবাহিত হয় ॥। কিন্তু 
প্রাতষ্ঠানগুলি যাঁদ অবাশ্টিত মুনাফা রেখে দেয় তাহলে আয়ের নিন্কাশন ঘটে । 
তাহলে আমরা ঝলতে পারি পারবার বা প্রাতষ্ঠানগুলির কাছে যে অথ" বা আয় 
সশ্গিত হয় তার মাধ্যমে আয়ের নিম্কাশন ঘটে । এই নিম্কাশনের মাধ্যমে আঙ্ম 
বৃভশ্োতে প্রবেশ করে না কিংবা বৃত্তস্রোত থেকে বেরিয়ে আসে এবং আয় ভ্তর 
নেমে যায়। 

(২) করের মাধ্যমে নিষ্কাশন £ সরকার পরিবার ও প্র“তধ্ঠানগ্লির কাছ থেকে 
বাঁভন্ন প্রকার প্রত,ক্ষ কর আদায় করেন। যেমন, পাঁরবারগীলর আঁতারন্ত আয়ের 
উপর আয় কর, সম্পত্তির উপর সম্পদ কর? ব্যয় কর ইত্যাদি প্রত্যক্ষ কর বসানো হয় । 
আবার প্রাতিষ্ঠানগীলর মুনাফার উপর মুনাফা কর আরোপ করা হয় । পাঁরবার- 
গলির উপর প্রত/ক্ষ কর আরোপিত হলে আয়ের একাঁট অংশ বৃত্স্রোতে বেশ 
করে নাঃ সেই আয় [নৎ্কাশিত হয়ে সরকারী ভাশ্ডারে জমা হয়। অনুরূপভাবে 
সরকার প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর মুনাফা কর আরোপ করলে সেই আয় আর 
পারবার বৃত্তের দিকে আসে না, কাজেই এর ফলে আয়ের নিত্কাশন ঘটে ॥ এইভাবে 
বলা যায় যে, সমস্ত প্রকার প্রত)ক্ষ করের জন্য আয়ের নিষ্কাশন ঘটে । 

সরকার প্রত্যক্ষ কর ছাড়া দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর নানাবিধ 
পরোক্ষ কর যেমন” উৎপাদন শুল্ক, আবগারী শুজ্কঃ বিক্য় কর আরোপ করতে 
পারেন। এর ফলে প্রাতষ্ঠানসমহের উৎপন্ন দ্রব্সামগ্রীর দাম বেড়ে যায়। 
পাঁনবারগুলি বেশি দামে জিনিসপত্র কেনার জন্য বোশি অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয় । 
পারবারগ্দলর ব্যয় হলেও এই অথ" প্রাতষ্ঠান বৃত্তের 'দকে না এসে সরকারী 
ভাশ্ডারে জমা হয় । এর ফলে আয়ের নি্কাশন ঘটে । অতএব আমরা বলতে 
পার যে" সরকার দেশের পরিবার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘে প্রত্যক্ষ কর এবং উৎপন্ন 
ুব্যসামগ্রীর উপর পরোক্ষ কর আরোপ করেন তাদের সাহায্যে আয়ের 'নিচ্কাশন 
ঘটে এবং আয়ন্ঞর হাস পায় ।* 


* সরকার যে শুধুমান্র কর থেকেই আয় পেয়ে থাকেন এমন নয় । জনগণের 
কাছ থেকে খণ নিয়েও সরকার তাঁর ব্যয় হন করেন। এই খণের ফলেও আয়ের 
নিহ্কাশন ঘটে । বিশেষ করে পারিবারগ্ল যাদ্দ তাদের ভোগব্ায় হাস করে 
সরকারের খণপব্র ক্রয় করে তাহলে পাঁরবারগ্ীলর ব্যয় কমবে । আয়ের 'নিদ্কাশন 
ঘটবে । কিন্তু পাঁরবারগুল তাদের পূর্ব-নয় থেকে সরকারী খণপন্ত ক্রম্ন করলে 
সেই নিজ্কাশন পারিবারিক সঞ্চয়ের অংশভুন্ত হবে। অনুরূপভাবে পাঁরিবার- 
গল তাদের সণয় থেকে কর প্রদান করলে কর নামক প্‌থক অন:প্রবেশ থাকবে না। 
যেখানে ০১ [ হবে সেখানে সরকারকে খণ 'নিতে হয় । অপরপক্ষে 37 হলে 
খাণের প্রয়োজন থাকে না । আমরা 77 ধরতে পার । 


২১২ আধুনিক অথ-নশীত 


(৩) আমদালির মাধ্যমে (িজ্কাশন £ বিদেশ থেকে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করাকে 
আমদান বলা হয়। কোন দেশের পরিবার, প্রণতগ্ঠান কিংবা সরকার নানা 
প্রয়োজনে বিদেশ থেকে দ্রব্য ও সেবা ক্লয় করতে পারেন । পরিবারগ্লি বিদেশে 
উৎপন্ন ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহার করতে পারে । প্রাতিষ্ঠানগলি বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের 
সাহায্যে উৎপাদন করতে পারে, বিদেশশদের শ্রম বা মূলধন সেবা ক্রয় করতে পারে । 
অনুরূপভাবে নরকারও 'ধিদেশ থেকে দ্রব্য ও সেবা আমদানি করতে পারেন । এই 
তিনটি সূত্র থেকে বিদেশখ দ্রব্য ও সেবার মোট মূল্যকে মোট আমর্দনি বলা যেতে 
পারে। আমদানির জন্য পারবারগুলি যে অর্থ বায় করে তা স্বদেশের প্রতিষ্ঠান 
বৃত্তে প্রবেশ করে না। আমাদের জনা প্রতিষ্ঠানগুলি যে অর্থ ব্যয় করে তা স্বদেশের 
পরিবার বৃত্তে প্রবেশ করে না। কাজেই আমরা বলতে পার--সকল প্রকার 
আমদানির জন্য আগের নিষ্কাশন ঘটে এবং £নত্কাশনের ফলে আয় প্রোত ছাস পায় । 

তাহলে আমরা পেলাম--কোন দেশের মোট নি*-শন- পরিবারগদুলির সয় + 
প্রতিষ্ঠানগুদির সণ্য় ( অবশ্টিত মুনাফা )+ সরকারকে প্রদত্ত প্রভাক্ষ ও পরোক্ষ 
কর+আমদানি। অথারথ ৬/-5+7:4+1. এখন আমরা নধচের রেখাচিন্তরের 
সাহায্যে বিভিন্ন ছিদ্রপথে আয়ের নিম্কাশন দেখাতে পারি । 





এই রেখাচিত্ে প হল পারবারবৃত্ত এবং ফ হল প্রাতষ্ঠানবস্ত ॥। ডান দিকে 
প ব্‌ত্ত থেকে ফ বৃত্তের কে আক্কত তারের সাহায্যে পারবার থেকে প্রাতম্ঠানের 
দিকে প্রবাহিত ত্রোত দেখানো হয়েছে । বাম দিকে ফত্ব্স্ত থেকে পবত্তের দিকে 
আঙ্কত বেখার দ্বারা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ও পরিবারের আয় দেখানো হয়েছে । রেখা চিত্রের 
ডানদিকে তিনটি বাহমর্খী তার আঁঙ্কত হয়েছে । পাঁরবারগ্কলির আয় কোন: 
কোন্‌ ছিদ্ুপথে নিম্কাশিত হতে পারে তা তারের মুখের দিকে লেখা হয়েছে । 
নিৎকাশনের ফলে আয়ম্রোত থেকে আয় বেরিয়ে ধায় বলে তারের গোড়ার দিকে 


অনুপ্রবেশ? 'ন্কাশন এবং আয়ের বৃত স্রোত ২১৩ 


িযা্ত িচ্ছ রাখা হয়েছে । অন.রূপভাবে বাম 'দকে তনাট বাঁহম:খী তীর একে 
প্রাতম্ান বৃত্ত থেকে আয়ের 'নৎ্কাশন দেখানো হয়েছে । 


১২ ৩ অন:প্রবেশ ও 'নন্কাননের পার্থক্য £ আমরা অনুপ্রবেশ ও নিত্কাশনের 
মধ্যে নিক়্ীলীখত পার্থক্যগ্ীল লক্ষ্য কার । 

প্রথমত, আয়-ব্যয়ের বৃত্তস্রোতের বাইরের কোন উৎস থেকে আয় যখন বৃন্ধ- 
স্রোতের মধ্যে প্রবেশ করে তখন তাকে অন.প্রবেশ বলা হর । অপরপক্ষে, আয়-ব্যয়ের 
বত্ত-ম্োত থেকে যখন নানারকম ছিদুপথে আয় বাইরে বেরিয়ে যায় তখন তাকে 
'ন্কাশন বলা হয়॥। অথথ অনুপ্রবেশের গাত আরের ম্লোতির অস্তমঞ্খে এবং 
[নম্কাশনের গাতি আয়ের স্রোতের বাঁহম্খে হয় । 

দ্বতীয়তঃ অনুপ্রবেশের ফলে আয়-প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু নিম্কাশনের ফলে 
আগয়-প্রবাহ হাস পায় । অনুপ্রবেশ প্রসারণধনশ এবং নিৎ্ফাশন হল সংকোচন ধমর্শ । 

ততায়ত, অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে, পারবার ও গ্রাতন্ঠানগুলির আয় বৃদ্ধি পায় । 
[কিন্তু সরকারের বায় বৃদ্ধি পায় ॥ কিন্তু নিত্কাশনের ফলে পরিবার ও প্রাতিষ্ঠানগুলির 
আয় হাস পায় কিন্তু সরকারের আয় বৃদ্ধি পায় । 

চতুর্থত, অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে আধ-নিরপেক্ষ বিষয়গুলির মাধ্যমে, কিন্ত 
নিষ্কাশন ঘটে থাকে আয়-সাপেক্ষ বিষয়গুলির মাধ্যমে । 

১২.৪ অনহপ্রবেশ, নি্কাশন ও আক্গ-প্রবাহের ভারসাম্য ( 20360010083, 
ড/1601478 ৭ 915 ৪700 00111711620 10 1186 617001জ হিওেজা 01 ০0786 ) 


কোন একটি দেশে একদিকে থাকে পাঁরবারসমহ* অন্যদিকে থাকে অসংখ্য উৎপাদন 
প্রতিষ্ঠান । পাঁরবারগুলি প্রাতষ্ঠানসমহের নিকট 'বাজত্ব উপাঙ্গানের সেবা বিক্রয় 
করে প্রাতিষ্ঠানসমূহ থেকে শ্মায় পেয়ে থাকে । এটা হুল পাঁরবারগুলির আয় এবং 
প্রতিষ্ঠানগালর বায় । প্রাতিষ্ঠানগ,লি আবার বাভব উপাদ্বানের সাহায্যে নানাবিধ 
দ্বব্যসামগ্রী উৎপাদ্দন করে এবং সেগলি দ্রব্যের বাজারে বিক্রয় করে । পাঁরবারগুলিই 
তাদের উপার্জত আয়ের লাহাযো এই সমস্ত দ্রব্যসামগ্র ক্রয় করে । এটা হল পাঁরবার- 
গণি ব্যয়, কিন্তু প্রাতম্ঠানগ.লির আয়। এই আয়ের সাহায্যে প্রাতিষ্ঠানগুি 
পারবারগ্ালর নিকট থেকে নানাবিধ উপাদানের সেবা ক্রয় করে থাকে । এর 
ফলে পারবারসব্হের আয়ের স.ষ্টি হয়। সেই আয় ব্যয়িত হয়। প্রতিষ্ঠানের 
আয় হয়ঃ এবং সেই আয় পাঁরবারের আয় হিসেবে আবার পাঁরবারগাালর মধ্যে 
যায়! এইভাবে আয়ের বত্ত-স্রোত প্রবাহিত হয় । 

আয়ের বৃত্ত-ত্রোতের মধ্যে ষে আয় পাঁরবার ও প্রতিষ্ঠান মেরুতে ক্রমাগত 
যাতায়াত করে তার পরিমাণ সাধারণত ্ছির থাকে । - সেটা বাড়েও না, কমেও 
না। আমরা বাল আয়ম্তর ভারসাম্য অবস্থায় আচছ্ছে। আমাদের শরণরের রন্ত- 
প্রবাহের মধ্যে যে রক্তটা ঘোরাফেব্রা করছে তার পাঁরমাণ যা 'চ্ছির থাকে তাহলে 
এরকণ অবস্থার সৃছ্টি হয় ॥ কিন্তু আমাদের শরীরের ত্বাভাবক ব্যার্ধর সঙ্গে সঙ্গে 


২১৪ আধুনিক অর্থনীতি 


রন্তের পাঁরমাণ বেড়ে যেতে পারে। এটা হল বৃদ্ধির ব্যাপার। একটি অর্থ- 
ব্যবস্থাতেও যাঁদ অথ4নাতিক সমৃশ্ধি (ছ:০০7০221০ ০01) ঘটে তাহলে সেই দেশের 
আয় বদ্ধি পায় । আমরা যদি ধরে নিই যে, দেশের সে রকম কোন সমধদ্ধ হয় না, 
আবার ক্ষয়ও হয় না, তাহলে দেশের আয়-স্রোতের মধ্যে চলমান আয় একটি 
ধনার্ষ্ট মাত্রায় চ্ছির থাকবে। বস্তু স্বাভাবিক ব.দ্ধি বা ক্ষয় ছাড়াও এই ভারসাম্য 
আর-স্তরের (00০ ০0211521010 16৮61 ০06 10০0006 ) পরিবর্তন হতে পারে যাঁদ 
(১) বাইরের কোন সূত্র থেকে আয় এসে বস্ত-প্রোতের মধ্যে ঢোকে এবং (২) 
বত্ত-স্রোত থেকে কোন ছিদ্রুপথে আয় বেরিষে যায় । বাইরের কোন সন্র থেকে 
আয় এসে বৃত্ত-প্রোতের মধ্যে প্রবেশ করলে তাকে বলা হয় অনবপ্রবেশ 
(170160000 )। এর ফলে আয়-স্তর বৃদ্ধি পায় । অপরপনক্ষে বৃত্ত-স্োতের কোন 
ছিদ্রপথে আয় বার্দ বাইরে বেরিয়ে যায় তাহলে তাকে বলা হয় 'নিদ্কাশন 
(৬/1017029 জা] )। নিম্কাশনের ফলে আয়-স্তর হাস পায়। 

শরীরের ভিতরে যেমন রন্ত ইনজেেক্টং করে টুঁকিয়ে দেওয়া যায়, তার ফলে 
শরশরের রন্ত বাদ্ধ পায়, আবার শরীর থেকে রন্তু পঃমপ করে বের করে 'দিলে 
শরীরের রস্ত কমে যায়ঃ ঠিক সেইভাবে অনুপ্রবেশের দ্বারা সমাজ-শরশরে আঁতারন্ত 
আয় প্রবেশ করে এবং নিন্কাশনের দ্বারা আয় বাইরে বোরুয়ে আসে । তাহলে 
আমরা বলঙে পারি--অন-প্রবেশের দ্বারা আয়-স্তর বৃদ্ধি পায় এবং নত্কাশনের দ্বারা 
আয়-স্তর হাস পায় । এখন অনুপ্রবেশ এবং নিত্কাশন যাঁদ একই: সঙ্গে ঘটে তাহলে 
আয়-স্তর বাড়বে এবং কমবে । এই হাস-বাদ্ধির ফলে এখানে তিনটি অবস্থার স্্ট 
হতে পারে 

(১) ঘাঁদ অন-প্রবেশ নিত্কাশলের চেয়ে বেশি হয়, ভাহলে আয় বাবে ; 

(২) যদি অন;প্রবেশ ও নিহ্কাশন সমান হয়, তাহলে আয় হচ্ছি থকবে ; এবং 

(৩) অন:প্রবেশ নিম্কাশনের চেয়ে কম হয় ভাহলে আম্ন কমবে । 

ধরা যাক *%- আয় স্তরঃ ;- অনুপ্রবেশ এবং ৬৬ - নিদ্কাশন১ ভাহলে আমরা 


পাই-- 


(১) 3-৮%% হলে * খাড়বে, 

(২) এ.-্/ হলে » ছি থাকবে এবং 

(৩) বব ছলে % কমবে। 

এই 'তিনাটি অবস্থার মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থাটির ক্ষেত্রেই আয়-স্রোতের ভিতর 
আগর়-স্তর সমান থাকবে + বাড়বেও না, কমবেও না। একেই আমরা আয়-স্রোতের 
ভারসাম্য অবচ্থা বলতে পারি । অতএব অনযপ্রবেশ এবং নিন্কাশন একসকে 
ঘটলে যদ অনহপ্রবেশ ও 'নি্কাশনের পরিমাণ সমান হয় তাহলে জাম়-স্রোতের 
ভারসাম্য থাকবে ৷ এটি হল ভারসাম্যের প্রয়োজনশয় শত" (€6৪8873 €:070818107)). 
সেইজন্য আমরা বলতে পারি, আয়-স্রোতের মধ্যে ভারসাম্য থাকলে অনংপ্রবেশ ও 
নি্কাশনের পরিমাণ সমান হবে। 


অননপ্রবেশ? নি্কাশন এবং আয়ের বৃত্ত-স্রোত ২১৬ 


আমরা জানি কোন দেশের আয়-স্রোতের মধ্যে অনন্প্রবেশ ঘটতে পারে--নতুন 
[বিনিয়োগের মাধ্যমে, বস্ানির মাধ্যমে এবং সরকার ব্যয়ের মাধ্যমে । মোট 
অনুপ্রবেশ» বিনিয়োগ + রপ্তানি + সরকারী ব্যয় । ধরা" যাক, )- মোট অনুপ্রবেশ? 
[- বিনিয়োগ -রম্তান এবং ৩. সরকারণ ব্যয় । তাহলে আমরা পাই 
[- [43017 001) এখানে ধরা হয় ষে ], সু এবং ভ্রে সকলেই আয়-নিরপেক্ষ 
( 11506192178061)0 01 1০010 )-বিষয় । অথাৎ আয়-স্তর ($) বাড়লে বা কমলে, 
১ এবং ও বাড়বেও না, কমবেও না। কাজেই ] আয়-নরপেক্ষ হবে । আয়ের 
পরিবতনের ফলে ]-এর কোন হাস-বৃ্ধি হবে না। রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে 
আয় (%) এবং উল্লম্ব অক্ষে ] পারমাপ করলে আমরা ]-এর আয়-নিরপেক্ষতার 
বৈশিষ্ট্য থেকে 010 নামক একটি সরুলরেখা পাব সেই রেখাঁটি আয় অক্ষের 
সম্গাম্তরাল হবে । রি 

আমাদের নশচের রেখাচিন্রে 07০ রেখাটি হল অনুপ্রবেশ রেখা । যাঁদ দেশের 
আয় -প্রবাহে অনন.প্রবেশের বৃদ্ধি ঘটে 
তাহলে 77 রেখাটি সমাস্তরালভাবে 
উপরের 'দিকে উঠে যাবে । অপরপক্ষে 
মনুপ্রবেশ যাঁদ হাস পায়ঃ তাহলে অনু- 
প্রবেশ দেখাটি সমাস্তরালভাবে নীচের 
দকে নেমে যাবে। 

আমরা জান- দেশের আয়-প্রবাহ 
থেকে নিত্কাশন ঘটে (১) সন্চয়, (২) 
সরকারী কর এবং (৩) আমদানির "ছদ্র ১২.৩ রেখান্চর 8 অনুপ্রবেশ ও নিক্কাশনের 
পথে । মোট নিদ্কাশনস স্তর + সরকারী সমতা এবং আয়ের বৃত-ভ্রোতের ভারসাম্য 
কর+ আমদানি । ধরাযাক ৬৬. নিদ্কাশন, 
৭ সঞ্চয়ঃ় 77 করত ৮ আমদানি, তাহলে আমরা পাই-- 


ভ/-৮5+7+84-- 209) 


আমরা জানি লি, এবং 2 সকলেই দেশের আয়-স্তর *%-এর উপর নিভ'র 
করে। খু বাড়লে «7 ও বাড়ে? কাজেই ৬ বাড়লে ৬/ বাড়ে । বিপরাঁত 
পক্ষে তু কমলে ৬/ কমে । ৬৬ এবং খ-এর মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে ॥ এই 
সম্পর্ক থেকে আমরা একটি নিষ্কাশন রেখা ৬৬ ভ/০ অঙ্কন করতে পারি । এই রেখা'টি 
উধর্বমহখী হবে । আমাদের,রেখাচত্রে ৬৬৬৬০ হল 1নিত্কাশন রেখা । 

উপরের রেখাচত্রে দেখা যাচ্ছে £ বশ্দুতে ৬৬৬৩ রেখা ও ])0 রেখা পরস্পরকে 
ছে করেছে । অতএব চ. বিন্দতে ৬/ »*] হয়েছে এবং আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য দেখা 
দিয়েছে । 1 বিন্দুর ডানাদদকে ৬৬৬০ রেখাটি 0) রেখার উপরে আছে। 
কাজেই এখানে ৬১] ॥ এখানে আয কমবে । বামমুখন তীর এ'কে এট দেখানো 





২১৬ আধুনিক অর্থনীতি 


হয়েছে । আবার ছু বিশ্দুর ব।মদিকে ৬/খ্খ] অর্থাৎ অনুপ্রবেশ বেশি । আয 
বাড়বে । দক্ষিণমুখশী তর একে এটি দেখানো হয়েছে । 

এই ভারসাম্যের শত“ঃ অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশন একই সঙ্গে ঘটলে আরের 
বতৃ-ম্রোতে ভারসামা দেখা বেবে যদি (১) অন:প্রবেশ ও নিম্ফাশন সমান হয় । 
অথথ বে বিশ্দ,তে অনুপ্রবেশ রেখা ও নিত্কাশন রেখা পরস্পরকে ছেদ করবে সেই 
ছেদবিশ্দূতে ভারসাম্য হবে এবং (২) সেই ছেদবিম্দর ডানদিকে নত্কাশন 
অন্প্রবেশের চেয়ে বেশি হবে এবং বামদিকে কম হবে । এখানে (১) নং শতণট 
হল প্রয়োজনীয় শর্ত এবং (১) নং ও (২) নং শর্ত দি নিবে গঠিত হয় যথেষ্ট শত, 
(১০66101218 ০)15011100 ). 

এখন প্রথন শর্তটির আলোচনা করা যেতে পারে । অন্তরা জানি, ৬৮০৮ 57৭ 
+1৬ এবং ]-1104+00 অতএব ভারনাম্যের প্রথন শত অনযায়ী 

7 71+-71121+% 

এই শতট পালিত হবে যাদ ১-[, 1.3 এবং [৬০5 হয়, কিংবা যাঁদ ৭, 
ও ২ একসঙ্গে 3 ও এ০এর সঙ্গে সমান হয় । ওহ বলতে বোঝায় সণয় ও 
বিনিয়োগ সমান £ 753 বলতে বোঝায় সরকারের কর-রাজন্ব ও সরক।র? বায় 
সমান ( অথথ বাজেটে ঘাটাতি বা উদ্বৃত্ত নেই ) এবং [স্‌ বলতে বোঝায় দেশ 
রপ্তানি করে যে আয় পায় তাই দিয়ে আমদানি করে ( দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
কোন উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি নেই )। ও থেকে নিত্কাশন এবং 1] থেকে অন:প্রবেশ হয় । 
১-] হলে বোঝায় সমাঙ্জ সঞ্যয়ের মাধামে যে অর্থ নিৎ্কাশন করে, বিনিয়োগের 
মাধ্যমে সেই অর্থকেই আবার সমাজ শরশরে অনপ্রবিষ্ট করে । 

অননর,পভাবে সরকার কর আদায় করে আয়ের যে নিত্কাশন ঘটান, সেই অর্থব/য় 
করে আবার সমাঞ্জ শরারে চালান করে দেন এবং নেশ রপ্তানির মাধামে যে আহ 
পেয়ে থাকে সেটি অন:প্রবিষ্ট হয় দেশের শরশরে কিন্তু সবান পরিমাণ আমদানির 
'বারা সেই অন-প্রবিষ্ট অথই যেন আবার বেরিয়ে যায় সমাজ শরীর থেকে । যার 
ফলে আয়স্তর অপরিবতি'ত থাকে । 

আবার ১ ও 15 ও তে এবং ও পারস্পরিকভাবে সমান না হলে 
আমের বংত-সেনতে ভারসাম্য থাকতে পারে যা সব অ দপ্রবেশের ধোগফল সব 
নিত্কাশনের যোগফলের সখান হয় । প্রত্যেকটি বিষয় এককভাবে সমান না হলেও 
যোগফলে এই সমতা থাকতে পারে । একটি বিষয়ের বদ্ধি অনা বিষয়গুলির হাস 
'বার। পরণ হতে পারে ! সেক্ষেত্রে আমরা পাই-_ 

১+7:1+17% 71101 

পক্ষাস্তর করে পাই ১-£-(0-)+(১-1) 

এখানে ১-[-সন্যয্ন ও বিনিয়োগের ব্যবধান ( ১৪,৮6-1 0৮550129৩11 (331১ ), 
০-7 - সরকারের বায় -সরকারের আয় সবাক্ষেটের ঘাটাতি (83850 45201 ), 


অনুপ্রবেশ, 'নম্কাশন এবং আয়ের বৃত্ত-শ্রোত ২১৭ 


১1 রপ্তান - আমদানি বাণিজ্য থেকে দেশের উদ্বত্ত (1515 53091015), 
তাহলে আমরা পেলাম - আয়ের বত্ত-স্রোতের ভারসান্যের শর্ত হল এই যে-_ 

দেশের সণ্য় _1বাঁনয়োগ-ব্যবধান _ বাজেটের ঘাটতি + বাণিজ্য থেকে উদ্বতত্ত । 

এখানে ১--]-নীট িদ্কাশনঃ (3-7)+ (5-7)-সরকরে ক্ষেত্র ও 
বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত নট অনুপ্রবেশ । 

তাহলে আমরা পেলাম আয়ের বতত্ব-সেডাতের ভারসাম্যের জন্য-_ 

দেশের বাস্তব বাজারের নখউ 1নষ্কাশন দেশের সরকারী ক্ষেত ও বৈবোশিক 
বাঁণঙ্জয ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত নট অন7প্রবেশের সমান হবে । 


১২.৫ অন;প্রবেশ বা নি্কাশনের প্রত ন হলে আন-গ্তরের কা পরব তন 
হতে পানে? 

(ক) অনুপ্রবেশের পরিবতন (ৰবশ্বি বা হাস) এবং আনম্তর 2 

যণ্দ অন-প্রবেশ ও নিম্কাশন পরস্পর সমান হয় তাহলে দেশর আরম্ত-ব 
ভারসাম্য থাকবে । 

ধর। যাক প্রথবে অন,প্রবেশ ও নিৎকাশন পরপর 'সবান শছল। পরে কোন 
এক সময়ে কোন অজ্ঞাত কারণে মোট অন:প্রবেশের বৃদ্ধি হল । এর ফণে অনংপ্রবেশ 
রেখাঁটি সমান্তরালভাবে উপরের দিকে খ্ষ্/ 
উঠে যাবে । এর ফলে আয়ের ভারসাম্যের 
কিরূপ পাঁরবর্তনল হবে তা পাশের 
রেখা চরে দেখানো হল । 


ঙ 
৪ 
ওঃ 
গড 


এই রেখাচিজে 7170) হল প্রথম 
অনুপ্রবেশ রেখা এবং ৬৬২৬) হল 
প্রথম নম্কাশন রেখা । গএ্রখানে আয়ের 


অনুপ্রবেশ ও নিক্ষাথন 





স্তর ০0%.. এবার ধরা যাক অনুপ্রবেশের । জায় 
ব.্ধি ঘটল এবং অনুপ্রবেশ রেখাটি হল ৯২৪ রেখা'চন্ন £ অনংপ্রবেশের পাঁরবর্তন ও 
]379. এখানে আয়ের স্তর বেড়ে হল আয়ের স্তর 


0৪১ আবার অন:প্রবেশ যদ হাস পেয়ে যায়, তাহলে অনুপ্রবেশ রেখাটি হবেঃ ধরা 
যাক, 737৩৪. এখানে আয়ম্তর কমে গিয়ে হবে 0৬5. 

তাহলে আমরা পাই-_জন্যান্য বিষয় ঘঁদি অপারবাঁততি থাকে, কিন্তু 
অনুপ্রবেশের বদ্ধি ঘচে তাহলে আয়গ্তর বাড়বে এবং অনঃপ্রবেশ কমে গেলে 
জায়ভ্ভরও কমবে । 


(খ) 1নস্কাশনের পাঁরবর্তন (বদ্ধ বা ছাস ) এবং আয়ম্তপ্ £ 


কোন কারণে বাদ দেশের ন্কাশনের পাঁরমাণ বৃদ্ধি পায় তলে দেশের 
আয়-প্রবাহ থেকে বেশি আয় বেরিয়ে ধাবে। আবার নিষ্কাশন কমে গেলে 


২১৮ আধুণনক অর্থনী?ত 


কম আয় নিক্কাশত হবে। িম্কাশন ব:দ্ধি পেলে নিম্কাশন রেখাটি সমাস্তরাল 
ভাবে বাম ও উপর দ্বিকে সরে যাবে ; নিষ্কাশন কমে গেলে নিত্কাশন রেখাটি 
ডানাঁদকে ও নণচের দিকে সমান্তরালভাবে নেমে যাবে। তার ফলে আয়ন্তরের কণ 
পরিবতন হবে তা পাশের রেখাচিত্রে 
দেখানো হল । 

এই রেখাচিন্ত্রে 71175 হল প্রথম 
অনপ্রবেশ রেখা এবং ৬৬1৬৮) হল 
শথম ভ।রসাম্য বিন্দু 7 1। আয়ন্তর- 
0%5. ধরা যাক নিষ্কাশন বাড়ল, ফলে 
৬৬৪৬৬ ছল দ্বিতীয় নি্কাশন রেখা । 
এখানে আয়ন্তর বমে হল 0১:0৬, 
আবার 'নিম্কাশন কমে গেলে নিত্কাশন 
রেখা।» হবে ৬3৬৬৪ এবং আয়স্তর 
১২. রেখাচিত্র ই €নত্কাশনের পারবতন ও বেড়ে গিয়ে হবে 0৭৯০1 । 

আয়ন্তর তাহলে আমরা পাই--জন্যান্য বিষয় 

অপারিবার্তত থাকলে এবং নিম্কাশনের বৃদ্ধি হলে আয়ন্তর কমবে এবং নিহ্কাশন 
কমলে আয়ন্তরও বেড়ে যাবে । 





প্রশ্নাবলণ 
১1 অনপ্রবেশ ও নিৎ্কাশন কাকে বলে ই কোন: কোন: সূত্র থেকে অনুপ্রবেশ ও নি্কাশন 
ঘ্ট্ুতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা কর । 
২। একই সঙ্গে মনংপ্রবেশ ও নিৎ্কাশন ঘটলে আয়ের ব্‌ত্ত-ঠোতে: ভারসামা কণভাবে বজায় 
থাকতে পরে" আলোচনা কর । 
৩। অন্প্রবশ ও নিতকাশন্র পার্থক্য কর ৷ ওদের হু।/স-বদ্থি ঘটলে জাতপয় আয়ন্তরের 
নীরূপ পরবত'ন হতে পাঠে শলোচনা বর । 


জেস্মোদ্ণ অধ্যাক্জ ূ বাণিজ্য-চক্র 


ভাঁমকা £ কোন দেশের আয, উৎপাদ্বন, কমণনয়োগের স্তর কিংবা অন্য কোন 
বিষয় সম্বন্ধে যি বিভিন্ন বছরের তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাহলে সেই তথ্যগুিকে 
কালান.ক্লামক তথ্যপুঞ্জ (11006 ১6713 109 ) বলা হয়। এখন রেখাচিত্রের 
অনুভূমিক অক্ষে বিশ্ব বছর বা কাল এবং উল্লম্ব অক্ষে সেই বিষয়াটর পরিমাণ 
পরিমাপ করলে আমরা রেখাচিন্ত্রে সেই পরিমাণগ্াল ও কাল বসালে সেই বিষয়ের 
একটি কালানংক্লুমিক রেখাচিত্র (11006 961165 020 ) পাব । এই লেখচিত্রাটর 
'দকে তাকালেই দেখা যাবে সেই বিষয়ের পাঁরমাণের কালানুক্রামক পারিবতনের 
মধ্যে দুটি বৈশিষ্টা রয়েছে । এদের একটি হল দীর্ঘকালীন গাঁত ধারা (.০:8-76:0 
[673 ) এবং অন্যটি হল তরঙ্গায়িত উ্যান-পতন ( ঢ10০008001)5 )। লেখাচন্রটি 
দেখলে মনে হয় সেই গাঁতধারার গ্রায়ের উপর উখান-পতনের ঢেউগ্ুল যেন 
জড়িয়ে আছে। পাঁরসংখ্যান বিদ্যায় দেখানো হয়-_কীভাবে এই ঘুটি পাঁরবর্তননে 
আলাদা (15010 ) করা যায়। কোন বিষয়ের কালানুক্রমিক তথ্যপু্জী থেকে 
আমরা যা দীর্ঘকালণন গাঁতধারাকে বিশ্লিন্ট করতে পারি তাহলে সেই তথ্য- 
পুঞ্জের মধো থাকবে কেবলমাত্র তরঙ্গায়িত উত্ান-পতন।॥ এই উতান-পতন আনার 
দ.রকশের হতে পারে _যথা, নিয়ামত ( 8২28197) ও অনিয়ামত (12580120 )। 
আঁনগীমত উখান-পতনগুলি প্রাকৃতিক ও মানাবক কারণে ঘটতে পারে। কিন্তু 
তাদের মধ্যে কোন নিয়ম নেই, আগে থেকে তাদের ব্যাপার বিশেষ 'কিছুই জান! 
যায় না বলে এদ্রেকে আঞ্সাচনা থেকে বাদ দেওয়া হয়। তাহলে থাকে কেবল- 
মান্র নিয়মিত উথান-পতনগুল । এই উখান-পতনগলি আবার একটি বছরের 
'বাঁভন্ন খতুর মধ্যে ঘটতে পারে, কিংবা একাধিক বছরের মধ্যে সণ্টারিত হতে 
পারে। এই চ্বিতীয় ধরনের উথান-পতনগৃিকেই চক্রাকার উতান-পতন 
( 05০1108] ঢ10০01801015 ) বলা হয়। এখন যে 'বিষয়াটর উত্ান-পতনের কথা 
ভাবা হচ্ছে সেই বিষয়াট যা আয়, উৎপাদন, কমণনয়োগ কিংবা এইরূপ কোন 
অর্থনোতক বিষয় হয়, তাহলে সেই চক্রাকার উখান-পতনকে বাণিজা-ক্র 
( 99540655 ০9০19 ) বলা হয় । পাাথবীর প্রায় সব দেশেই গুরুত্বপূর্ণ অর্থনোতিক 
বিষয়গুলির মধ্যে চক্তাকার উথান-পতন লক্ষ্য করা যায়। আগেকার দিনে 
পারসংখ্যানাবদ্যার বিশেষ উন্বোত না হওয়ায় বাণিজা-চক্র, সধ্বম্ধে মানুষের ধারণা 
খুব স্পন্ট ছিল না। তবে সাধারণ ধারণা 'দিয়েও মানুষ বুঝতে পারত জাতীয় 
অর্থনোতক জাবনেও জোয়ার-ভাঁটার খেলা চলে, সুসময় ও দুঃসময়গুলি পধঘিক্রমে 





২২০ আধুনিক অর্থনীতি 


আসে যায়। পরে বাণিজা-চক্লের ধারণা আরো স্পন্ট হয়েছে । এখন বোঝা 
গেছে-_ বাঁণজ্য-চক্রের মধ্যে উত্থানপতন ছাড়াও আরো অন্যান্য পায় (চ108:6 ) 
থে । আমরা এখানে এই পযয়িগুল সম্বন্ধে আলোচন। করব । 


১৩১ বাঁপজ্য-চক্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ৪-_ 

(ক) সংজ্ঞাঃ কোন দেশের সামাগ্রক অর্থনোতিক কাজকর্মের মধ্যে আত্ম, 
উৎপাদন, কর্মসংস্থান, দামচ্ভর, মুনাফা প্রভৃতি বিষয়গুলির ক্ষেত্রে যে নিয়মিত ও 
চক্কাকার উত্থান-পতন লক্ষ্য করা ঘায় তাকে বাণিজ্য-চক্ত বলা হয়। কোন কোন 
সময় আয়-উৎপাদন, কম-সংস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলির পাঁরমাণ ও বৃষ্ধির হার 
খুবই উচ্চস্তরে থাকে । দেশের অর্থনোতিক জীবনে জোয়ার আসে । আবার 
কখন বা আয়, উৎপাদ্দন, কর্ম সংচ্ছান প্রভৃতি বিষয়গুলির পাঁরমাণ ও পাঁরবর্তনের 
হার খুবই নিক্নন্তরে থাকে । এটা হল অর্থনোতিক জীবনে ভাঁটার টঢান। এইভাবে 
দেখা যায় একটি দেশের অথ-নোতিক কাজল-খর মধো কখনো খুব উচ্চাবস্া 
(10072310ধ ০015010101)5 ) আবার কখনো বা মন্দাবস্থা (1001106551018815 
০০170101005 ) বিরাজ করে । কিন্তু কোন একাঁটি অবস্থ। দীঘপ্ায়শ হয় না, নানা 
কারণে সেই অবচ্ছাটির পারব্র্তন হয় এবং একটি 'বপরখত অনস্থ,র উদ্ভব 
ঘটে । যেমন দেশের অর্থনৈ'তক কাজকর্মে যে উচ্চাবস্ছা দেখা দেয় তা দশর্ঘস্ছায়ণ 
হয় না, উচ্চাবন্ছা এক সময় গাঁড়য়ে পড়ে মন্দাবস্ছার দিকে । শুরু হয় অবনাতি। 
সেই অবনতি একটি চরম 'বিপষয়ের দিকে অর্থনোতিক কাজকমগ্ুলিকে চালিত 
করে চরম মন্দাবচ্ছার সৃষ্টি করে। কিন্তু মন্দাবস্থাও চিরকাল থাকে না। কাল- 
প্রবাহে অর্থব্যবন্থার শরীরে আবার স্বান্ছা ও বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয় । শুরু 
হয় সেরে ওঠার কাল । এই অবচ্ছাট ক্রমে তুঙ্গে ওঠে । দেখা দেয় চরম সমাদ্ধি। 
“কন্তু কালক্রমে সেই সমৃদ্ধি আবার অবনাতর ঢালে পা রাখে এখং 'বিপর্যয়ের 
কে গাঁড়য়ে পড়ে । অর্থনোতিক কাজকর্মের এই ওঠানমাকে আমর। চক্লাকার 
উদ্ধান-পতন বলে থাঁক। আবার অতাঁত আঁভক্্রতা থেকে দেখা গেছে, এই 
উত্ান-পতনের মধ্যে মোটামুটি একটি নিয়মানুবার্ততা থাকে । চরম সমদ্ধি 
ও চরম বিপর্যয় হল বাঁপজ্য-চক্রের উচ্চতম ও নিয়তম বিন্দু । উচ্চতম বিশ্বুকে 
চডড়ান্ত বিস্বু (7591) বলা যেতে পারে। দেখা যায় বাঁণজ্য-চক্রের দুটি 
পাশাপাশি চড়ান্ত বিদ্দুর সময়গত ব্যবধান মোটামুটি স্িতর থাকে । অনুরূপভাবে 
বাণিজ্য-চক্রের নিয়তম বিষয়গুলিও একট 'নার্দঘ্ট কাল পর পর আসে । সেইজন্য 
বাণিজ্য-চক্রের উত্বান-পতনকে নিয়মিত ( £২০৪০এ1৪: ) ধলা হয়। 


(খ) বাপিক্য-চক্রের বৈশিষ্ট্য £-_ 


বাণিজ্য-চক্রের সংজ্ঞা থেকেই এর বোৌঁশম্টাগ্‌লি খঃজে পাওয়া যায়। তব 
সার দ্াট বৌশিষ্ট্যের কথা বাড়তি বলা যেতে পারে। তাছাড়া সংজ্ঞার মধ্যে 
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প্রচ্ছন্নভাবে ধৌশস্ট্যগুলির উল্লেখ থাকে, সেগণলর স্পন্ট উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন হয়। সেইজন্য আমরা বলতে পাঁর- বাঁণজ্য-চক্রের মধ্যে নিগ্নীলিতি 
বোঁশিম্টযগুঁল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

প্রথমত, বা'ণজ্য-চক্র বলতে অর্থনৈতিক বিষয়ের উতান-পতনের চক্রাকার 
ধারাকে বোঝায় । অথনৌত বিষয়গ্ঠলর হমধো আবার আয় (179001236 ), 
উৎপাদন (0017: )১ কমণনয়োগ ( ছা0010517021)0)বানিয়োগ( 11555000600), 
মুনাফা ( চ১:09£16), দাগস্তর (:1০০-16৬6] ) ইত্যাদি গুধান বিষয়গুলির কথাই ধরা 
হয়। বাঁণিজ্য-চক্ে দেখানো হয় বিভিন্ন বছরে এই বিষয়গ্ীলর প্রত্যেকের ক্ষেত্রে 
কেমন ওঠানামা হয়েছে । এইভাবে আমরা আয়ের ক্ষেত্রে বাঁণজ্য-চক্র, উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে বাণিজ্য-চক্রঃ কমীনয়োগের ক্ষেত্রে বাণিজ্য-চক ইত্যাঁদ দেখতে পাই । অবশ্য 
সব অথনৈোতিক বিষয়ের গাঁতাবাধ যাঁদ একই রকম হয়, সেক্ষেত্রেই সব 'বিষয়- 
গুলিকে একসঙ্গে ধরে অথনৈোতিক কাজকমে র বাণিজ্য-চক্লের কথা বলা হয় । 

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্য-চক্র হল কোন একটি অর্থনৈতিক বিষয়ের চক্রাকার উতান- 
পতন । চক্রটি যদ আয়-সম্পাকত হয় তাহলে বুঝতে হবে আয় কখনো একই 
অবস্থায় থাকে না। আয় কখনো বাড়ে, কখনো কমে ॥। বাড়তে বাড়তে কখনো 
খুই উচ্চভ্তরে এসে পেছায়। এটা হল আয়প্রাঞ্তির ক্ষেত্রে তুঙ্গী অবচ্ছা। কিন্তু 
যে-কোন কারণেই হোক এই অবস্থায় মধ্যে অবনাতর বাজ উপ্ত হয়ে থাকে। 
সেই বীজ থেকে অবনাতির পধাঁয় মাথা তুলে দাঁড়ায়। সেই অবনাঁত চলতে 
থাকে । আয় ক্রমাগত কমে যেতে থাকে । এরপর আয় একটি 'নয়তম স্তরে 
পেছায়। একেই বলা হয় চরম মন্দার বন্দু । "কস্তু যে-কোন কারণেই হোক 
সেই মন্দাবস্থাও দশর্ঘকাল খাকে না। আয়ের উন্নাত শুরু হয় । এই উন্নত থেকে 
আবার আনাত, তার থেকে আবার মন্ৰা, উন্নতি ইত্যা পর্যায়গুঁলি ঘুরে ঘুরে 
আসে । আয় ব্যতীত অন্যান্য সব বিষয়ের বাণিজ্য-চক্রের ক্ষেত্রেও এরকম হয়ে 
থাকে । অথাৎ পধাঁয়ের ক্রমাম্বয় হল বাঁণিজ্য-চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য | 

তৃতীয়ত, বাণজ্য-চক্রে একাধিক পযাঁয়ি থাকে । আমরা সহজেই চারটি 
পায় দেখতে পাই যথা- সমম্ধি বা উচ্চাবচ্ছাঃ অবনাতঃ িবপর্যয় বা মন্ৰাবন্থা 
এবং উন্নাত। এখানে সমৃস্ধি বা উচ্চাবন্ছার গিপরীত অবন্থা হল মন্দাবস্থা, 
অবনতির 'বপরীত হল উন্নাতি। তাহলে আমরা বলতে পার- বাণিজ্য-চক্রের 
উপরের স্তরে থাকে সন্ধি ও অবনাত এবং নশচের স্তরে থাকে তাদেরই বিপঃখত 
অবশ্থা- মন্দা ও উন্বতি। 

চতুর্থত, বাণিজ্যনচক্রের মধ্যে একটি স্বয়ংক্রিয়তার ভাব লক্ষ্য করা যায়। 
একটি পরায় থেকে আর একটি পধাঁয়ের উদ্ভব ঘটে, মাঝে কোন ছেদ বা বিচ্ছিত্বতা 
থাকে না এবং মনে হয় আপনা থেকেই এরকম হচ্ছে । এই আঁবচ্ছিন্ স্বয়ংক্রিয়তা 
আনাদের জশবনচক্রেও (1::£5-০501৩ ) দেখা যায় । একটি মানুষের জশবনে 
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শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রোটতা, বার্ধকা প্রভৃতি পর্যাঁয়গুলি একটির পর একি 
আপনা থেকেই এসে পড়। বাণিক্য-চক্রের মধ্যেও ল্মদ্বিঃ অবনাতিঃ মন্দা, উন্নতি 
প্রভৃতি প্যায়গ্লি এই ভাবেই একের পর এক আসতে পারে । 

পণ্ুমত, বাঁণিঙ্-5ক্ষের যে-কোন একট পধয়ি তির নক গতিকে নিজেই 
ত্বরা্বত করে। যখন উল্লাত শুরু হয়, তখন উন্নতি ক্রশাগতগাবে তীব্র হতে 
থাকে । অবশেষে উন্নতি সম.দ্ধির অবস্থা রচনা করে! সমশদ্ব আবার চন 
সম্ধির দিকে এাঁগয়ে যায় । অননরুপভ।ুব অবনতি শ.রু হলে ক্রমশ আানাতি? 
তীব্রতা বন্ধ পায় এবং মন্দা-স্ছার উদ্ভব ঘটে । সেই মন্দাবস্থা আবার ক্ষন 
1বপধর বা সংকটের 'বন্দ,তে পেশছায় ॥ 

ষ্ঠত, বাণিজ্য-ক্রের মধো একট 'নয়মান্দবর্তিতা লক্ষা করা যায । সমৃদ্ধির 
একটি চূড়ান্ত শবন্দ; খেকে পৰববতল চ)ড়ান্ত বিন্দ, পযন্ত যে কালগত বাবধান তা 
মোটাম্‌টি শ্ছি্ থাকে । অনুরূপভাবে মম্বাবচ্ছার চট নিম্নতম শিন্দ, থেকে অপর 


একটি অনুরূপ বিম্দ,র মধ্যবতর্খ ব্যবধান সমান শুয় । একটি মন্দাবস্থার িশ্তল 
বিন্দ, থেকে অপর মন্ৰা চ্ছার িম্তম বন্দ, পর্যন্ত ংক্প-লা।নার মধ্য বাণজা- চক 
গুলি তিনটি শ্রেণিতে পড়ে, বথা- কি) স্বল্প পর্যায়ের চক্ত (১০০৮ 11760 001৩৭), 
(খ) মধাম পায়ের চক (51021 508 09০9165) এবং (গ) দীঘি পযানের 
চক্র (49708 1600 ০5০15) | সাধারণত শ্বকপ পায়ের চক্রগুীলর ক্ষেত্রে ৩--5 বছর 
পর পর এক একটি অবচ্ছার পদনরুম্ভব ঘটে । মধ্যম পধাঁয়ের চক্রগুলির ক্ষেত্রে এই 
পুনরহদ্ভবের কাল ৮--১০ বছরের হয় এবং তার চেয়ে বোঁশি ব্যবধানসম্পন চক্রগণণ্কে 
দীর্ঘ পায়ে চক্র বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০--৬০ বছরের চক্রও দেখা যায় 
বলে অনেকে মনে করেন । কনড্রাতিয়েফ চক্র হল এরকণ এন প্রকার স্দশঘণ 
পযায়ের চকু । 

সপ্তমত, ব।ণিজ্ায-১ক্লের যে-কোন একটি ঢেউ নিয়ে আলোচনা কললে দেখা যায় নে, 
এর একট 'ভাত্ত থাকে । সেই ভিত্তি থেকে ঢেউএর শখর্ধাবন্দ: পর্ম্ত একা) 
সরলরেখা অঙ্কন কএলে আমরা একট ঢেউ-এর উচ্চতার হিসেব পাই । বাণিজা-ক্রেও 
তাঁত্তক আলোচনায় বলা হ: যে-বাণজ্য-চক্রের তরঙ্গশীষের দৈঘণা বা উচ্চতা ব্লনশ 
হাস পেতে পারে। এর ফলে বাণিজ্য-চক্রের উথান পতন ক্রবশ মন্দীভূত হবে । 
অপরপক্ষে প্রত্যেকাঁট তরঞ্গোর উচ্চতা তার ঠিক আগের তরঙ্গের উচ্চতার চেয়ে বেশি 
হতে পারে । এর ফলে বাণিজ্য-চক্রে্ন উত্থান-পতন ক্রনশ তগব্রতর হতে পারে। 
আবার বাণিজ্য-চক্রের তরঙ্গগ,লির উচ্চতা পরস্পর সমান হতে পারে । সেক্ষেত্রে 
বাণিজ্য-চক্রের উত্থান পতন একই মাত্রায় চ্ির থাকতে পারে। বাস্তবে এগুিকেই 
বাণিজ্য-চক্র বলা হয় ॥। বাণিজ্য-চক্র যখন এরকখ সমান উচ্চতার তরঙ্গ নিয়ে আবাতত 
হয় তখন আমরা বাঁল যে, বাণিজ্য-চক্রের উত্ধান-পতনগনুলি একটি উধ্বতম (0511108) 
এবং একটি নিম্নতম সীমার (519০) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । 
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১৩.২ বাঁণজ্য-চক্রের পায়সমূহ (159898 01 ৪. 130518685 05০19 ) 


কোন দেশের মোট আয়» উৎপাদন, কমশীনয়োগ বা বেকার, মুনাফা, বিনিয়োগ, 
বামস্তর প্রভৃতি বিষয়ের 'নিয়মত উখান-্পতনকে বাঁণজ্া-চক্র বলা হয় । বাঁণিজ্য- 
চক্রের রেখাচিন্র অঙ্কন করলে দেখা যায় এর মধ্যে অনেক তরঙ্গায়িত উখান-পতন 
রয়েছে ॥ একট তরঙ্গের শশর্ষীবম্দু অথবা নম়তম বিদ্দু থেকে পরবতশ আর একটি 
তরঙ্গের শশর্ষাবন্দু বা 'নয়তম বিন্দু পযন্ত প্রসারকে ধরে একটি চক্র গঠিত হয় ॥। এই 
ল মধ চারাঁটি প্যয়ি এবার বান্বার ঘরে আসে ।॥ যেহেতু বাণিজ্য-চক্র একটি 
ক্রমান্বয়শ ব্যাপার, কাজেই ভামরা এই চারটি পায়ের কোনাটকেই প্রথম বা দ্বিতীয় 
থা তৃতয় বা চতুর্থ পযদি ললতে প্যান না ॥। তবে পযয়িগ্ধলর আলোচনা করতে 
হলে যে-কোন এইটি পায় গিয়েই শুরু করতে হবে । সেক্ষেত্রে সেই পযয়াটিই 
হবে প্রথম পযরি 1 বিশু তা "বানা এই বোঝাবে না যে, সেই পর্যায়াটই সব 
গ্থনে ঘটে এবং ভার একে কান পহশিয় নেই । প্রথম পযায়ের আগেও পর্যায় থাকে 
ঘেদং যে-কোন পর্যায়াসিশিই আহারা থম পধয়ি বলতে পারি ॥ এই প্রসঙ্গে আর 
এব?ট কথা বল্‌ যাতর 8 যেকোনে ছুটি বাণজাশ্চক্ত সমরুূপ হতে পারে, আবার নাও 
হতে পারে । বে তিততাব্‌ ২ শণত্ত-চক্রের মতেই চক পর্যায় দেখা যায় । 
এই গস চারার হাল 8:0৯) আদা (0৩0১৯০ঘ ) 
(২) শল্লাতি (15৩9৯০1৬ ) 
(৩) সহ (002) 
"£$) অবন্িজ (112৩০৩৯৯০70) 


তাদের ১৩.১ নহ বেখাঠচলে এত বশ্পানক বাণিক্গশ্চক্র অঙ্কন করে তার 
ঠবাতি তং পাফমিহাতিল দেখানো হাযষেভে | 
এখানে £* ইস্ট হল পাণিজা দক্ের নবচের 'দিকেন দিক পরিবর্তনের বিশ্দু 


টা 
রে নন 
মন্দা 
০ 
9 সময় 


৯৩.৯ রেখাচিত্র 2 বাঁণজ্য-চক্রের পর্যায়সম্হ 


( 145৩7 [80006 ৮০৮০৮), এখানে ৪ বিশ্দুটি হল উপরের দিক পাঁরবত'নের বিশ্ব 
আঃ অর্থ ( ২র খন্ড )-- ১৫ 


২২5 আধুনিক অর্থনীতি 


(0199: 790008 0০10). এখানে 4৯ বিশ্দতে অথণনোতিক কাজকর্ম একেবারে 
নয়স্তরে নেমে যায় । আয়, উৎপাদন, কমণনয়োগ একেবারে নিম্স্তরে থাকে । 
সেইজন্য একে চরম মশ্ৰা (9102১ ) বলা হয়। সেইরপ 9 'বশ্দয ছল সমস্ধির 
চূড়ান্ত বিশ্ব বা শীর্ধাবন্দ্ু (2০91.)। এখানে সকল প্রকার অর্থনোতিক কাজকর্ম 
উচ্চতম স্তরে প্রবাহিত হয় । 4৯ বিদ্দুর ডানদিকে থাকে উন্নাতির অংশ এবং ৪ বিশ্দুর 
ডানাদকে থাকে অবনাতির অংশ ।॥ বাণিজ্য-চক্রের উধ্বমুখী অংশে উল্লাতি এবং 
[নয়মুখী অংশে অবনাতর পযয়ি থাকে । এখন আমরা প্রত্যেকটি প্াঁয়ের সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি । 

১। মন্দা (79697598108) £ মন্দা বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় 
ষখন দেশে বেকার ভনমস্ণভাবে বেড়ে যায়, উৎপাদন প্রাতষ্ঠান্গুলি তাদের 
উৎপাদনক্ষমতা অনযাক্সী যা উৎপাদন করতে পারে তার চেয়ে অনেক কম পাঁরমাণ 
প্ুব্য উৎপাদন করে । বাজারে ভোগ্যব্রবোর চাহদ্া কম থাকে বলেই উৎপাদন 
প্রাতঘ্ঠানগুঁলি তাদের উৎপাদন সঞ্কুচিত করে । এগ ফলে বেকার বাড়ে ॥ ভবিষ্যতে 
অবন্থার অবনাঁত হবে ভেবে অনেকে নতুন 'বানয়োগের ঝক এড়িয়ে চলে । এইভাবে 
বাঁনয়োগ ও উৎপাদন কমে, মানুষের আয় কনে, দ্রবাসামগ্রী কেনার ক্ষমতাও কমে 
ফায়। অনেক দ্রব্য আঁবক্লীত থাকে এবং আধকাংশ দ্রবোর দা. পড়ে যেতে থাকে ॥ 
দাম কমে গেলেও লোকে প্রয়োজনমত ছ্ব্যসামগ্রণ ক্রম করতে পারে না। এই 
স্ময় সুদের হারও কমে । কিন্তু তাতেও 'বাঁনগ্োগ্রকারদের উৎসাহ আসে না। 
এই অবচ্ছাটাই ক্রমে একটি সঙ্কটের বা চরম 'বপর্ধয়ের কে গোটা দেশকে 
ঠেলে দেয় । তখন আমরা বলি- দেশের অর্থনোতিক বাজ্জকম" নিয়তম স্তরে 
এসে পেশীছেছে । 

২। উন্নত (£২০০০৮০ড )$ বাঁণিজ)-চকে মন্দাবস্থার পরেই উন্নতির পধায়ি 
শুরু হয়। একে পুনজাঁবনের পর্যায়িও বলা হয় । 'িম্তু মন্দপ্বস্থায় সমস্ত প্রকার 
মর্থনৌতিক কাজকর্মের মত্যু ঘটেছে নে করলেই এক পুনজরশবন লাভের দশা 
( [২০%1%৪| ) বলা ষায়। যাহোক উন্নাতর অবস্থায় দেশে আয়. উৎপাদন, কন“নিয়োগ, 
বানম়োগ, মুনাফা প্রস্তাভিল মন্বাদশার শেষ হয়েছে এবং দেশের অথনোতিক শরীরে 
উন্নাতি বা স্বাচ্ছ্যের চিহ্ন ফুটে উঠেছে বলে ননে হয় । বহাদন রোগ ভোগ করার 
পর প্রায় মৃত্যুর দোর থেকে রোগী যখন ফিরে আসে তখন তার শরশরে আবার 
স্বাস্ছের চিহ্ন ফন্টে ওঠে, এটাও তেমনি । মন্দাবস্থার সময় বিনিয়োগকারীরা 
নতুন বিনিয়োগ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু পুরানো ক্ষয়ে যাওয়া যম্ত্রপাতিকে সাঁরয়ে 
নতুন িছ? ব্ব আনার জন্যও তারা বিনিয়োগ করে । এর ফলেই 'বানয়োগ কমতে 
কমতে একটা স্তরে এসে ঠেকে যার নীচে 'বাঁনয়োগ নামতে পারে না। সেই 
[বাঁনয়োগ থেকেই পুনরুল্নতি শুর হয় । কর্মণীনয়োগ বাড়তে থাকে । আয় বাড়তে 
থাকে । তার ফলে 'বাক্-বাটাও একটু একটু করে বাড়ে। বিনিয়োগকারণরা হারানো 
উৎসাহ ফিরে পায় । উৎপাদন প্রাতঘ্ঠানগ্লির মধ্যে আগে মন্দার সময় যে আতারিস্ত 


বাণিজ্য-ত্র ২৫ 


উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত অবস্থায় ছিল, তার সদ্ব্যবহার হতে থাকে। আগের 
বেকারও কমতে শুরু করে । এইভাবে এই পর্যায়টি কাজ করতে থাকে । এই 
সমর জিনিসপত্রের দাম আর কমে না, হরতো স্থির থাকে, কিংবা ধশরে ধীরে বাড়তে 
শুরু করে। মুনাফার ক্ষেত্রেও সে রকম ঘটে । 


৩। সমৃদ্ধ (73:০8) সম.দ্ধির অবস্থাটি হল চরম উন্নাতর অবস্থা । এই 
সময় সমস্ত প্রকার অর্থনোতিক কাজকম“ তুঙ্গে থাকে । আয় ও উৎপাদন, কর্ম- 
নিয়োগ, 'বানয়োগ সব 'কছুই আগের অবন্থার চেয়ে উচ্চতর অবস্থায় থাকে ॥ 
উন্ন।তর অবশ্থায় যার সূচনা ঘটে, সম.দ্ধিতে তাই পূর্ণরূপ পায় । উন্নতির সময় 
উৎপ।দ্দন প্রাতচ্ঠানগুশলর অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার শুরু হয় ॥। বেকার 
শ্রামক্দের আবার নিয়োগ করা হয় । এই অবস্থা চপতে চলতে একসময় আর 
কোন অব্যধধত ক্ষমতা থাকে না, কাজেই প্রাতিষ্ঠানগ্ণপি তাদের উৎপন্ন দ্রবোর 
ক্রমবর্ধমান চাহর্দা মেটানোর জন্য উৎপাদন ক্ষমতা ব.দ্ধ করতে চায় এবং তার জন্য 
তাদেরকে নতুন বান্য়োগ করতে হয় । 

(বানয়োগ বৃদ্ধির ফলে গুণক প্রাক্রয়ার মাধ্যমে আর বাড়ে । আয় বাড়লে 
চাহদা বাড়ে। চাহদা বাড়লে যন্ত্রপাতির প্রয়োন্গন হয় এবং আরো 'বানিক্লোগ 
করার দরকার হয়। এই সময় শ্রমের চাঁহর্দা খুব বেশ থাকে । মজুরীর হার 
বাড়তে থাকে । উৎপাদনের ব্যয়ও বাড়তে থাকে । আবার দ্রব্যের বাজারে 
দ্রবোন চাহিদা যে হারে বাড়ে, দ্ববোর যোগান সে হারে বাছে না। ফলে দ্রব্য- 
সামগ্র।র দামও বাড়তে থাকে । ব্যয় এবং দাম বাড়ে. কম্তু উৎপাদন প্রাতষ্ঠানের 
ক্ষ তও হয় না, বরং লাভ বাড়তেই থাকে । খণের বাজারে খাণের চাহিদা বেড়ে যায় । 
ম্দের হার বাড়ে । কম্তু তাতে বানয়োগকারীদের উৎসাহ কমে না। 


৪1. অবনতি (17২56689801 ) ২ বাণিজ্য-চক্রের একটি ঢেউয়ের চুড়ান্ত 
[বিন্দুর পরের অবন্থাকে অবনাতর পর্য় বলা হয়। এই পায়ে আয় বা উৎপাদন, 
কমণনয়োগ, বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলির বদ্ধর হার ক্রমশ কমতে থাকে । 
ভোগ্যব্রবযোর চাহদাও কমেঃ এর পিছনে গড় ও প্রাস্তক ভোগ প্রবণতার 
দুর্বলতা কাজ করে। কিস্তু যে ভাবেই হোক, ভোগাদ্রব্যর চাঁহদা কিংবা তার 
বাদ্ধর হার একবার কমতে শুরু করলে উৎপাদন প্রাতষ্ঞানে আতারন্ত উৎপাদন 
ক্ষনতা বাড়তে থাকে । ফলে 'বানয়োগ কমে, পুরানো 'বানয়োগের জন্য বানিয়োগ- 
কারের পুরানো হারে সুদ মেটাতে হয়। তাদের ক্ষাত হয় এবং আরর্থক 'দিক 
দিয়ে দুর্বল প্রাতিষ্ঠানগুলি উৎগ্ান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় ॥ ফলে বেকার সমস্যা 
তার 'বশ্রী রূপ নিয়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়ায় । 'জাঁনসপন্রের দাম কমতে থাকে । 
প্রাতণ্ঠানগৃলির আতাঁরন্ত উৎপাদন ক্ষমত। জমতে শহর করায় তারা ক্ষয়ে যাওয়া 
ষম্দরপাতির বদলে নতুন যন্ত্র বসাতে পারে না। 


২২৬ আধুনিক অর্থনীতি 


১৩৩ বিনিয়োগের ত্বরণতন্ত্ (80691678110 0016০ 91 [হা ড8117 6778) £ 
স্বরণ বলতে গাঁতবেগের বৃষ্ধিকে বোঝায় । এটি একটি আঙ্কিক ধারণা । 
আমরা জান মূলধন ভাশ্ডারের বষ্ধি বা ব্ঁদ্ধর হারই হল বালয়োগ ॥ কোন 
দেশের মোট মৃলধন ভাশ্ডার যদ প্রথমে ৮ পাঁরমাণে থাকে এবং পরে ৯৮ 


৯ 
পারমাণে বহ্ধ পায় তাহলে মূলধন ভাণ্ডানের বৃষ্ধির হাব হল 8 শতকর 
4১৩ 100. 


4 
হিসেবে এই হার হবে 4 1090. তাহলে 'বাঁনয়োগ হবে 177 ি 


এখালে বিনিয়োগ হল একটি হার, বে তারে দেশের মোট মলধন ভাশ্ডার ব্ধ 
পায় । এখন কোন কারণে যা এই 'বানিয়োগের হারও বৃদ্ধি পায় তাহলে ভাবে 
বানয়োগের ত্বরণ বলা হয় । যেমন, কোন দেশের লুলধন ভাশ্ডার মাদি প্রতোক 
বর ১০ শদনংশ হারে বদি পায়, তাহলে বিনিয়োগের হার হবে ১০ শতাংশ : 
এই গ্রারের কোন পাঁিক্তণন হবে না। অর্থাৎ যূল্ধ্ন ভ্ঞান্ডাবের বদ্ধর হাঙের 
গপারবর্তনের হাল (15516 091 0172৮020 01 1005 1705 ০1 0 ন50 01785211151 
91০০) হবে শুন 8 কিম্তু কোন কারণে কাছ মূল্ঞন ভাশার বহন পায় এবং 
সেই বধির সার যী কুমশ। বাদ্ধি চপ থাকে তাহালেহ আমরা বলব যে. 
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তণেন স্যষ্ট হয়েছে । অতঞগন স্বরণ হল এহলধন ভার বতিবর 
হারের ব.দ্ধি। 

বানয়োগের ত্বরণতত্বের মল করা যে, দেশের তোবাহযানগ্রতর চাহদা যাঁছ 
বষ্ধ পার তাহলে সেইসব ভোগাসামগ্রী উৎপাদন করান জনা প্রয়েজেনগহং 
মূলধন দ্রবোর চাহিদাও বধ পাবে এখং মলধন দ্রবোব চাহির্দা ভোগাছবোও 
চাহি বৃদ্ধ্র চেয়ে অনেক বেশি হবে । একাটি সরল উঙাহরণের সাহা, 
এটা বোঝানো যায় ॥। আমরা জান কোন 'নার্ঘন্ট মূল্যের একাঁটি ভোগযদুব; 
ডৎপাদন করার জন্য তাব চেয়ে বহুগুণ বোৌশ মূল্যের শ্প ব্যবহার করতে হয় : 
যেমন, একটি ১০০ টাকার জামা তোর করতে একটি ১,০০০ টাক।র স্লোই মে*সন 
লাগতে পারে । এর কারণ একাঁট সেলাই মোসন বহ্হাদ্দন থাকে এবং তার সাহায্য 
বহু জামা তৈরি করা য।য। যা হোক, একটি জামার ক্ষেত্রে সেলাই মোসিনের 
হ্বাম ও জামার দামের অনপাতাঁট একের চেয়ে বোৌশ হবে। এই অনৃপাতকে 
ৰলা হয় মূলধন ও উৎপাদনের অনুপাত (০41051- 08670 ০০০ )- আমাদের 
উদ্দাহরণে জামার ক্ষেত্রে এই অনুপাতাঁট হল ১০০০ £ ১০০ অথবা ১০ £ ১ অথবা 
১০। এখন যদি এই অনুপাত স্থির থাকে তাহলে &০০ টাকার জামা তোর করতে 
৬,০০০ টাকার সেলাই মেসিন লাগবে । এর থেকে বোঝা বায় জামা নামক ভোগ্া- 
ভ্ব্যের চাহিঘা বাদ ১% বৃদ্ধি পাক্প, তাহলে সেলাই মেসিন নামক মূলধন দ্রবোর 
চাহিদা ১৯০% বাড়বে । 

কিন্ত; এর সঙ্গে আর একটি ব্যাপার জাঁড়ত আছে । সেটি হল অবচক্সের হার 
ও অবচর় পূরণের জন্য নূতন বশ্ত্রের চাহিঘা । সেটা ধরলে বানয়োগ আরো অনেক 


বাঁণজ্য-চক্র ২২৭ 


বোঁশ 'হবে ॥ ধরা যাক, কোন দেশে এই অবচরের গড় হার হল ১০% ॥ অর্থাৎ 
দেশের মোট মূলধনের ১০ শতাংশ প্রত বছর ক্ষয়ে যার । ধরা বাক, দেশে 
৫,০০০ টাকার যম্প আছে । তাহলে &১০০০ টাকার ১০ শতাংশ, অথাৎ ৫০০ 
টাকার ষন্ত্র প্রতোক বছর নতুন বসাতে হবে পুরানো ক্ষয়প্রাপ্ত বন্ের পাঁরবর্তে । 
এখন ধরা যাক, ভোগাদ্ুব্যের চাহিদার পারমাণ আগে ছিল ৫০০ টাকার, এখন বেড়ে 
হল ৫০ টাকার ॥ অর্থাৎ ভোগান্রব্যের চাহিদা ৫০০ টাকাতে ৫০ টাকা বাড়ল, 
অর্থাৎ ১০০ টাকাতে ১০ টাকা বাড়ল ॥ এই ১০ শতাংশ ভোগাদ্ুব্যের চাহিদা বৃদ্ধির 
জন্য নতুন ঘন্ত আনতে হবে ৫০০ টাকার (ধুলধন ও উৎপাদনের অনন্পাতি ১০ 
ধরে) । তাহলে অবচয় পৃরণের জন্য ০০ টাকার এবং ভোগ্ন্রব্যের চাহদা পুরণ্রে 
জন্য ৪০০ টাকার-_ মোট ১,০০০ টাকার বম্ত্র আনতে হবে । অর্থাৎ মুলধন দ্রব্যের 
চাহিদা ৫০০ টাকা থেকে বেড়ে ১,০০০ টাকা হবে, অর্থাৎ মূলধনের চাহিদা বাড়বে 
১০০ শতাংশ । এইভাবে দেখা বায় - ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে 
মূলধনের চাহদা ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় । এটাই হল স্বরণ ॥ 

এই ত্বরণতত্বে দেখানো হয় মূলধনের চাঁহদা কেমনভাবে পাঁরবাঁধত 
(58915০৫ ) হয় ॥ মূলধনের নিজস্ব কোন চাহিদা নেই । মুলধনের ঢাহিদার 
উদ্ভব ঘটে ভোগ্যন্রুবোর চাঁহা থেকেই । সেইজন্য মূলধনের চাহিদাকে উদ্ভূত 
চাহিদা (1990৮৩৫ ৫4109) ) বলা হয়। স্বরণতত্বে দেখানো হয় কীভাবে এই 
উদ্ভূত চাহিদার পারবধন (2425019০5190. ০6 19511%৩৫ 19507900 ) ঘটে থাকে ॥ 

ত্বরণতত্রের ত্রুটি এই তত্বাটর কয়েকটি গ্ররদুক্পংর্প ভ্রাট আছে। 

(৯) এট অনেকগ্যীল অনুধারণার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে । এই 
অনধারণাগ:লির কয়েক অবাস্তব । 

(২) যেমন, এত ধরা হর যে, ভোগ্যদ্রবোর চাহিদা বাড়লেই 'বানম্লোগ্রকারীরা 
নতুন যণ্ত্র বসাবে । তা না হতেও পারে। যাঁদ প্রাতষ্ঠানগীলর আঁতারন্ত উৎপাদন 
ক্ষমতা থাকে, তাহলে তারা সেই ক্ষমতার ব্যবহার করে আঁতারন্ত চাহদা পুরণ 
করবে । তার জন্য নতুন যন্ত্র বসানোর প্রয়োজন বোধ করবে না॥ স্বরণতন্বে ধরে 
নেওয়া হয় ষে, প্রাতিষ্ঠানগ্ীলর কোন আ'তারন্ত উৎপাদন ক্ষমতা নেই। 

(৩) আবার, মৃলধনের পাঁরবতে" অন্য উপাদান যেমন, শ্রম ব্যবহার করেও 
আতারন্ত ভোগাদ্রব্য উৎপাদন করা সপ্ভব । সেক্ষেত্রে ভোগান্রব্যের চাহিদা বাড়বেই 
বলা যাবে না। ত্বরণতত্বে ধরে নেওয়া হয় যে, মূলধন ও উৎপাদনের অনপাতাট 
অপারবত'নণয়, অর্থাৎ শ্রম ও মূলধনের মধ্যে কোন পরিবর্ততা চলে না। 

(8) তবে এই তত্বের সবাতিপক্ষা গুরুষ্থপূর্ণ শ্রুটি হল এই যে, এটি 'বাঁনয়োগের 
কাশরগাঁরক দিকের প্রাত বেশি দ্‌স্টি দেয়, নতুন 'বানয়োগ থেকে লাভ হবে, কি 
লোকসান হবে সে সম্বপ্ধেকোন ভাবনাশচন্তা করে না। ধকিপ্তু আমরা জানি, 
বানয়োগকারীরা লাঙের আশা থাকলেই 'বানয়োগ করে। এরজন্য মূলধন বা 
বাঁনয়োগের প্রাাস্তক দক্ষতা, সুদের হার ইত্যাদি সন্বশ্ধে খোঁজ-খবর 'নিতে হয় । 


২৬ আধুনিক অর্থনীতি 


($) পাঁরশেষে বলা যায়-_এই তত্বে নতুন বিনিয়োগের কণা নে, কিদ্তু সেই 
[বনিয়োগের জন্য অথে"র সংস্থান কীভাবে হবে সে সম্বন্ধে একেবারেই নশরব থাকে । 


৬৩.৪ বািজ্য-চক্রের ব্যাখ্যা £ 

বাণিজ্য-চক্রের মধ্যে থাকে (ক) অবস্থার ক্রমাম্বয়ী পারধত ন (০8020191150 
৫5৬10777670), (খ) উধ্বদীমা (€:০1115 ) ও নিয্মসীমা / £19০) এবং (গ) 
বাণিজ্য-চক্রের ধক পাঁরবতনের বিন্দুগুলি ( 01011851701) । বাণিজ্য-চক্রের 
ব্যাখ্যায় এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়» খা হয় কীভাবে বাণিজ্া-চক্রের উর্ধগাতি 
কিংবা 'নয়গাত একবার আরম্ভ হলে আপন গাঁততে চলতে থাকে ॥ কেনই বা সমূঞ্ধি 
বা মন্দা দণঘণন্থায়শ না হয়ে বিপরীত অবম্থায় রূপান্ারত হয় এবং কণীভাবে 'দিক 
পাঁরবত"নের 'বিদ্দুগুলির উদ্ভব হয় । 

(ক ক্রমান্বক্ষশ পারবতণনের ব্যাখ্য 8_-বাণিজ্য-চকে দেখা যায় থে? অর্থ 
টনাতিক বষয়গ্ীলর উত্থান 'কিংবা পতন একবার শুরু হলে আপন গাঁতিতে ত। চলতে 
থাকে । একে ক্রমান্বয়শ পাঁরবর্তন বলা হয় । এর একাধিক কারণ থাকতে পারে, 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (১) গুণকের ভূমিকা, .২) বিনিয়োগের ত্বরণের ভূমিকা, 
(৩) বাবসায়শদের প্রত্যাশা এবং (৪ পুর নিধরিত আর্থিক সুদেব ভার । 

প্রথমত, গুণক প্রাকুয়ার দ্বারা বাণিজ্য-চক্ের খেনকোন একটি অবন্থার গতি 
স্বরাশ্বিত হয় । যেমন-উল্লাতির অবস্থা শুরু হলে 'কছু বেকার শ্রমিকের নিয়োগ 
হয়। তাদের আয় বাড়ে, ভোগব্যয় বাড়ে, উৎপাদন ও সাধারণ কমণনয়োগ স্তরও 
বৃদ্ধি পায়। অবনাতর সময় এর বিপরীত ঘটনা ঘটে । তখন বেকারি বাড়ে, 
ভোগব্যয় কমে, উৎপাদন কমে । 

দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগের ত্বরণের ফলেও বাণিজ্য-চক্রের যে-কোন একটি 
অবন্ছার গাঁত ত্বরাশ্বিত হয় ॥। উন্নাতর সময় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় । এর জন্য নতুন 
যন্দ্পাতি ব্যবহার করতে হয়! এরর ফলে বিনিয়োগ বহুগুণ বেড়ে যায । 'বানিয়োগ 
বৃগ্ধি পেলে আবার আয় বাড়ে, ফলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহদাও বেড়ে যায়। 
আঁতারন্ত ভোগান্রব্য ৬ৎপাদ্নের জন্য অনেক বেশি মুল্যের মলধন বা যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করতে হয় । এইভাবে স্বরণের মাধ্যমে উন্নাতর গাঁত স্বরাম্বত হয়, 
অবনাতির সময় এর বিপরীত ঘটনা ঘটে । তখন ভোগ্যদ্রবোর চাহিদা যতটুকু কমে 
তার চেয়ে অনেক বেশি কমে বিনিয়োগ ॥। বিনিয়োগের এই আঁশ্থাতশশলতাই বাঁণিজ্া- 
চক্রের গাঁতকে ত্বরাশ্বিত করে। 

তৃতীয়ত, ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশাও বাণিজ)-চক্রকে ত্বরাম্বিত করে । উন্বাতির 
সময় ব্যবসায়ীদের আশা হয় যে, ভবিষ্যতে অবস্থার আরো উন্লাত হবে । সেই 
আশায় তাঁরা বিনিয়োগ বংষ্ধ করেন ॥ 'বানয়োগ বাড়লে আয় বাড়ে, আয় বাড়লে 
চাঁহদা বাড়ে এবং 'বাঁনয়োগকারীদের আশা ফলবতী হয়। অপরপক্ষে অবনাতর 
সময় ব্যবসায়শরা আশঙ্কা করেন যে, ভাবধ্যতে অবচ্ছা আরো খারাপ হবে । তাঁরা 


বাণিজ্য-চক্ত ২২৯ 


বিনিয়োগ কমিয়ে দেন। ফলে আয় কমে, ভোগ্যন্রব্যের চাহিদা কমে এবং বিনিয়োগ 
কমে যায়। 

চতুর্থত, 'বানয়োগকারশরা 'না্ঘন্ট আুদের চুক্তিতে দীঘ- বা মধ্যম মেয়াদী খাণ 
নেন। উন্নতির সময় 'জিনিসপত্লের দাম বাড়ে । শ্রমিকদের মজুরশ এবং অন্যান্য 
ব্যয় বাড়ে, কিজ্ঞ অুদের জন্য ব্যয় পুবশুক্তিমত চ্মির থাকে । ফলে 'বানয়োগ- 
কারশদের লাভ বেড়ে যায় । তাঁরা লাভের আশায় বিনিয়োগ বদ্ধি করেন । অপরপক্ষে 
অবনতির সময় জিনিসপত্রের দাম কমে কিন্তু সুদের হার সমান থাকে । ফলে 
বিনিয়োগকারণদের ক্ষাত হয় ॥ তাঁরা িবনিয়োগ কমিয়ে দেন । 

(খ) উধর্বসীমা ও নিয়সীমার ব্যাখ্যা £_.বাণিজ্য-চক্রের সম-্ধি বা মন্দা কোনটাই 
অনস্ত হতে পারে না। সম্যাম্ধর একটি উধ্বসীমা (06117)8) থাকে এবং 
মন্দা ও অবনাতিরও একটি 'নিম্মসীমা (5190: ) থাকে । এই দ্যাট সীমার মধ্যে 
বাণিজ্য-চক্রের উত্থান-পতনগ্দাল সমাবম্ধ থাকে ! সাধারণত পূর্ণ কম" নিয়োগ 
অবদ্থাই উধর্বসীমা নিধারণ করে এবং 'বানয়োগের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বিনিয়োগ 
কমতে কমতে অবচয় স্তরে এসে ঠেকে, .তার নীচে যেতে পারে না। উত্বাতর 
সময় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ধিল্ত শ্রম বা অন্য সম্পদের পণ" নিয়োগ হয়ে 
গেলে আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির অবকাশ আর থাকে না। কাজেই সেখানেই উধৰ্গাত 
রুদ্ধ হয়, এবং সেই উধর্বসীমায় ধান্ডা খেয়ে দেশের অর্থনোতিক অবস্হা নীচের 'দিকে 
শামতে থাকে । শুর হয় অবনাতির দশা । তখন বিনিয়োগ কমে, আয় ও উৎপাদন 
কমে। অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার সৃন্টি হয়। কিন্তু বিনিয়োগ কখনই শন্যের 
কোঠায় নেমে যেতে পারে না। পুরানো মূলধন দ্রব্যের একটি অংশ নিয়মিতভাবে 
সন্মিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং তাদের জায়গায় নতুন যম্পাত আনতে হয় ॥। তখন 
আয় খখব কমে যায়, কিশু, 'বানিয়োগ অবচয় পূরণের স্তরে নেমে গেলেও শান্য হয় 
না। অথাৎ বাণিজ্য-চক্রের নিম্নগাঁতর একটি 'নয়তম সীমা থাকে । 

(গ) দিকপারিবত'নের বিম্দুগুলির ব্যাখ্যা £-_-বাণণজ্য-চকে ঘট 'দিক- 
পারবতনের বিশ্দু থাকে--একটি উপরের বিশ্ব, অপরাঁট নশচের 'বিশ্দু। উপরের 
'বিদ্দূতে আয় বা উৎপাদন সবেচ্চি মানায় এসে পেশছায়, কাজেই সেখানে আয় 
বা উৎপাদনের পাঁরবর্তনের হার শুন । ত্বরণতত্ব অনুযায়শ আয় পাঁরবর্তনের হার 
শহন্য হলে বনিয়োগ শুন্য হবে ॥। এটি সহজেই বোঝানো যায় । ধরা যাক, 75 
মূলধন, % «আয়, 55, এবং ০৯ মূলধন ও আয়ের অনুপাত । 


তাহলে আমরা পাই চি অথার্ 1-৮%  অথার £১-- ০১৭, 


€ 4২ দ্বারা বৃগ্ধি বোঝায় ) 

[-৮০/১%- € এথানে 21. আতিরিন্ত মূলধন 5 বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ) যেখানে 
আয়ের কোন বুদ্ধি নেই, সেখানে % -০, কাজেই সেখানে 1-১০-০০ হবে। 
অতএব বাণিজ্য-চক্রের সমৃদ্ধির চড়ান্ত বিম্দুতে নতুন বিনিয়োগ শুন্য । এর ফলে 


২৩০ আধুনিক অর্থনীতি 


আয় কমবে এবং গুণক প্রক্রিয়ার দ্বারা আয়ের হাস বোশ হবে। এইভাবে গুণক ও 
স্বরণের িথাক্রয়ার (17658০0০0) ফলে বাণিজ্য-চক্লের উপরের দিক পাঁরবর্তন 
1বম্বুর ব্যাখ্যা করা যাবে । 

আয় যাঁদ ক্রমাগত কমতে থাকে তাহলে এক সময় বাঁণিজ্য-চক্লের ঢেউ গাঁড়য়ে 
পড়বে ভুমিতলের নিয়সীমায় । কিস্তু তখন অবচয় পূরণের জনাও নতুন বন্পাতি 
ব্যবহার করতে হবে। এর থেকেই শব হবে 'বাঁনয়োগ বাষ্ধ এবং গু্ণক প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে সূম্টি হবে আয় ও উৎপাদনের পুনরুজ্জীবন ॥ এটাই হল নীচের 'দিক- 
পারবর্তন বিশ্বুর ব্যাখ্যা । 


১৩ & বাণিজ্য-চক্রের তত্ব £ 


অর্থনৌতক কাজকমের মধো কেন উখান-পতন দেখা দেয়, কেন স বাকিছু 
চিরকাল সমান তালে চলে না, সে কথা 'িনয়ে অনেক দিন ধরেই অর্থনাতাবদরা 
ভাবনা-চস্তা করে আসছেন । এর ফলে বহু তত্বে” জদ্ম হয়েছে । সাঁত্য কথ। 
বলতে কি, বাণিজ্য-চক্র এখন একটি প.থক বিষয়, যার উপর বহু; আলোচনা রয়েছে । 
তাদের সার-সংক্ষেপ প্রকাশ করতে হলে অনেকখানি জাশ্রগার প্রয়োজন ॥। আমাদের 
পাঠ্যপুস্তকের স্বজ্প পাঁরসরে আমরা মাত্র তিনট তন্বের আলোচনা করব। এই 
তত্বগুঁলি হল £ / ৯) হত্রের তত্ব (২) কখন:সের তত্ব এবং 1৩) হিক্ের তত্ব । এত 
তত্বের মধ্যে এই তিনটি তত্বকে বেছে নেওয়ার কারণ হল এগুলি ধথার্থ অর্থনোতিক 
তত্ব। বাণিঞ্য-চক্র নামক অথণ্নাতক বিষয়কে দেশের ভিতরকার ঘটনা ছিরে ব্যাখ্যা 
করার চেস্টা করা হয়েছে এই তত্বগুঁলিতে । 


১। হত্রের তত্ব (716০ চ্ড 91 [রওজা £2ড ) 

হন্ত্রের মতে বাণিজ্য-চক্রের উদ্ভব ঘটানোয় যাদের কার্যকলাপ গরুস্বপর্ণ ভুমিকা 
পালন করে তদের মধো উল্লেখযোগ্য হল (ক) পাইকা'র ব্যবসায়ীরা (খ) উৎ্পাদ্ক- 
গণ এবং (গ) বাণাজ্যক ব্যাঙ্কসমূহ । পাইকারি ব্যবসায়ীরা ৬পাদকের কাছ 
থেকে উৎপন্ন দ্বব্য ক্রয় করে মজুত করে রাখে এবং সেই মজুত থেকে খুচরো 
ব্যবসায়ীদের চাহদ্া মতো দ্রব্যের যোগান দেয় । খুচরো ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের 
নিকট সেই দ্রব্য বিকল করে । খুচরো ব্যবসায়খদের চাহদা মত দুব্য সরবরাহ করার 
জন্য পাইকারি ব্যবসায়ীরা বহু টাকার দ্ুব্য মজুত করে রাখে । সাধারণত ব্যাঙ্ক 
থেকে টাকা ধার নিয়ে তারা এই মজনত ভা*ডার গড়ে তোলে । বাঁণিজ্যক ব্যাঙ্কগাল 
এই শ্ণের উপর যে সুদ নেয় সেই সুদের উপর পাইকারি ব্যবসায়শদের লাভ-লোকসান 
অনেকখানি নির্ভর করে । বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগ্ীল সুদের হার বাঁড়য়ে দিলে পাইকারি 
ব্যবসায়ীদের সুদ বাবদ শণের ব্যয় বেড়ে যায়, লাভ কমে যায়। কাজেই তারা 
মজুত ভাণ্ডার কমিয়ে দেয়। পাইকাঁর ব্যবসায়ীরা মজুত ভাশ্ডার কমিয়ে দিলে 
উৎপাদকগ্গণের উৎপন্ন দ্বব্যের চাঁহদাও কমে আসে। ফলে উৎপাদকগণ কম দ্রব্য 
উৎপার্দন করে এবং তার জন্য কম উপাদান নিয়োগ করে। ফলে পাঁরবারগলির 


বাঁণজ্য-চক্র ২৩১৯ 


আয় কমে যায়। তাদের চাঁহদাও কমে যায়। খুচরো ব্যবসায়ীদের বিক্রি-বাটা 
কম হয়। তারা পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কম মাল নের। পাইকারি 
ব্যবসায়ীরাও তাদের মজুত ভাশ্ডার কমিয়ে দেয় এবং উৎপাদ্কর্দের কাছে কম 
অরডার পাঠায় । উতৎপাদকগণ উৎপাদন গুটিয়ে দেয় । এইভাবে সারাদেশে অবনাতি 
ও সশ্ৰা ছাড়িয়ে পড়ে। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে বাণিাজ্যক ব্যাঙ্কগীল তাদের ধণের উপর কা হারে সদ ধার্ষ 
করবে এবং খণের যোগান স্বচ্ছন্দ রাখবে কিনা তার উপর পাইকারি ব্যবসায়ীদের 
কাজকম“ নিভর করে । পাইকারি ব্যবসায়খঈদের চাহদা কমে গেলে উৎপাদকর্দের 
উৎপাদন হাস পায় । ফলে পারিবারগুলির আয় কমে যায় ॥। তাদের চাহিদা কমে 
ষায়॥ খুচরো ব্যবসায়ীদের বিক্রি কমে যায় ॥। তারা পাইকাঁর ব্যবসায়ীদের কাছ 
থেকে কম মাল ক্রয় করে, এইভাবে চলতে থাকে ॥ অপর পক্ষে বা'ণাঁজ্যক ব্যাঙ্কগ্যাল 
স্থদের হার কমিয়ে দিলে পাইকারি ব্যবসায়ীরা তাদের মজুত ব:্ধি করবে । তারজন্য 
উৎপাদকদের কাছে বোৌশ করে অরডার পাঠাবে । উৎপাদ্কগ্ণণ সেই অরডার মত 
মাল যোগান দেবার জন্য উৎপাদন বম্ধ করবে । এর ফলে উৎপাদকগণ বেশি করে 
উপাদান নিয়োগ করবে ॥ ফলে পাঁরবারগুলির আয় বাড়বে । ভার্দের চাহিদা বেড়ে 
বাবে । খুচরো ব্যবসায়ীদের 'বিক্রি বাডবে। তারা পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছ 
থেকে বেশি মাল ?কিনবে । পাইকা!র ব্যবসায়শদের মজত কমবে । মজুত বম্ধর 
জনা তারা উৎপাদ্কর্দের কাছে বেশি অরডার পাঠাবে । এইভাবে সারাদেশে অর্থ- 
নৈতিক কাজকর্মে জোয়ার আসবে ॥ 

ভাহলে দেখা যাচ্ছে হঙ্ট্রের তত্বে ব্যাঙ্কসস্ট খণের যোগান এবং সেই খণের উপর 
ধায়" সুদের হার- এই দ্র বিষয় অর্থনৌোতক কাজকমের উতান-পতন ঘটাতে 
সাহায্য করে। বাঁণজ্যিক ব্যাঙ্কগুলে কী পারমাণ অর্থ ধণ তে পারবে তা নির্ভর 
করছে তাদের আতরিস্ত রিজার্ভের উপর । ধরাযষাক কোন কারণে ব্যাঙ্কগুঁলর 
তহবিলে আঁতরিন্ত 'রিজাভের সৃষ্টি হল। তারা সেই রিজার্ভ কমাতে চাইবে । 
তার জন্য তারা বেশি খণ দিতে চাইবে এবং সুদের হার কমাবে । 

সুদের হার কম হলে পাইকা'র ব্যবসায়শদের পক্ষে মঞ্জুত বুষ্ধি করা লাভজনক 
হবে। তাদের মজুতকে যাঁদ কাক্ক্ষিত মজুত (1১55115 £95:0915 ) এবং প্রকৃত 
মজুত €(4১০0021 00৬0100015 )-এই দুভাগে ভাগ করা যায় তাহলে আমরা বলতে 
পারি স্থদের হার কমলে কাক্ক্ষিত মজুতের চেয়ে প্রকৃত মজুত কম হবে। কাজেই 
তারা মজুত বৃষ্ধি করবে । মক্তুত বৃদ্ধ করার অর্থ হল উৎপাদকের কাছে বোশ 
মাল পাঠাবার অরডার যাওয়া? এর ফলে উৎপাদন বাড়বে, আয় বাড়বে ॥ দেশে 
সমরগ্ধ দেখা দেবে । 

1কম্তু এই অবস্থা দীর্ঘকাল চলতে পারে না। দেশে যত উৎপাদন, আর, কম"- 
সংস্থান ইত্যাদ বাড়বে ততই নগদ টাকার চাহদা ( লেন-দেনজানিত চাহদা ) 
বাড়বে । বাণাজ্যক ব্যাঙ্কগলর আতার্ত 'রিজাভ শেষ হয়ে বাবে । আমানত- 


২৩২ আধুনিক অর্থনীতি 


কারীদের জন্য যতটুকু অর্থ না রাখলে চলবে না, তাদের কাছে সেই পারমাণ অথ 
থাকবে । কাজেই' তারা খণের হাত গুটিয়ে নেবে কিংবা সুদের হার বৃদ্ধি করবে । 
এর ফলে পাইকারি ব্যবসায়শদের প্রকৃত মজ্‌ত কাঙ্ক্ষিত মজুতের চেয়ে বেশি হয়ে 
যাবে, কাজেই তারা মজুত হাস করবে ॥ উৎপাদকদের কাছে কম অরডার যাবে । 
তারা উৎপাদন কমাবে । ফলে আয় কমবে । এইভাবে অবনাত ও মন্দা চলতে 
থাকবে । দেশে নগদ টাকার চাঁহর্দা কমবে । ব্যাঙ্কগুলির হাতে আবার আঁতরিন্ত 
1রজার্ভ দেখা দেরে । তারা আবার খণ বৃদ্ধ করবে এবং এইভাবে চলতে থাকবে । 

সমালোচনা ৪--(১) হট্টের তত্বে ব্যান খাণের সহজলভ্যতা ও নদের হার 
বাণিজা-চক্ ঘটানোর ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়! বাণিজিক বশাঙ্কসূঞ্ট 
খণগত অর্থের যোগান বাড়লে বা কমলে সমগ্র অর্থবাবস্থায় অর্থনোতক কাজকমে 
উত্থান-পতন দেখা দেয় হত্রের তত্বের এই মূল বন্তব্যের জন্যই আমরা একে আর্থিক 
তত্ব বলতে পারি । হঙ্ের মতে বাঁণিজ্য-চরু হল পুরোপুরি একটি আর্থিক ব্যাপার 
( 907615 170061515 19170])07701018 এর দে.ক মনে হতে পারেষে, বাণিজ্যক 
ব্যাঙ্কগ্ীলই বাণিজ্য-চক্র ঘটায় । বাঁণাঁজ্যক ব্যাঙ্কগুলিকে 'নয়ম্বিত করতে পারলেই 
বাঁণজ্য-চক্র 'নিয়াম্ত্রিত হবে । অর্থাৎ বাণজা-চক্র নিয়ম্্ণ করার জন্য আর্থিক পক্ধাত 
গ্রহণ করলেই যথেন্ট হবে ॥ বলা বাহুল্য যে, বিভিন্ন দেশের অতীত আঁভিজ্ঞতা 
থেকে এই টান্তুর সমর্থন পাওয়া যায় না॥ অতএব বাণিজ্য-্ক্র কেবলমাত্র আর্থিক 
ঘটনা নয় এবং কেবলমাত্র আর্থিক পদ্ধতি গ্রহণ করে বাঁণজ্য-ক্র নিয়ম্্ণ করা সম্ভব 
হতে পারে না। 

(২) হষ্ট্রের তত্বে পাইকারি ব্যবসায়ীদের উপর খুব বোঁশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । 
পাইকার ব্যবসায়শরা ষে মজ?ত ভাশ্ডার গড়ে তোলে তার সঙ্গে সুদের হারের 
ওঠা-নামার সম্পর্ক আছে । কিন্তু জ্ুদের হার কম হলেই যে পাইকারি ব্যবসায়ীরা 
তাদের মজুত ভাণ্ডার বাঁড়য়ে দেবে এমন মনে করা চলে না। অবশ্য সুদের হাব 
বেড়ে গেলে তারা হয়তো মজুত কমিয়ে দিতে পারে । সুদের হারের সঙ্গে মজুত 
ভাস্ডারের একতরফা সম্পকক থাকতে পারে ॥। দু 'দিকের সম্পর্ক নেই ॥। কাক্তেই 
হট্রের তত্ব বাঁণিজ্য-চতের পতন ব্যাখ্যা করতে পারলেও এর উখান বা উধ্বগাঁতর 
ব্যাখ্যা করতে পারে না। 

(৩) পাইকা'র ব্যবসায়ীরা মজুত ভাপ্ডারের হ্াস-বৃ্ধ করে খুচরো ব্যবসায়শীদের 
চাহিদার হাস-বৃপ্ধি করে ॥। খুচরো ব্যবসায়ীদের চাহদার ওঠা-নামা হর প্রকৃত 
ক্রেতাদের চাহিদার হাস-বাস্ধ থেকে ।॥ ক্রেতাদের চাহিদার হ্াস-ব্ষ্ধি তাদের আয়ের 
হাস-বৃদ্ধির সঙ্গে যুন্ত । আয়ের পরিবত“নকে যুক্ত করা উচিত উৎপাদনের হাস-বৃদ্ধির 
সঙ্গে । উৎপাদনের হাস-বৃষ্ধি নিভ“র করে 'বাঁনয়োগকারী উৎপাদকদের বাবসাক্িক 
প্রত্যাশার (01051005535 5১5০196100১ ) পর । হঞ্ছ্রের তত্বে এই ব্যবসায়িক 
প্রত্যাশার কোন ভূমিকা নেই ॥ 

(৪) বাঁণজ্য-চক্রের হত্ট্রে বপি'ত তত্বে অর্থনৈতিক কাজকমের উত্থান-পতনের 


এ 


বাণিজয-চক ২৩৩ 


ব্যাখ্যা হয়তো আছে, "কিন্তু বাঁণজ্য-চক্রের কোন উন্নত ব্যাখ্যা নেই । বাণিজ্য-চক্রে 
একটি চডড়াস্ত বিন্দু থেকে অন্য চূড়ান্ত বিশ্দু পর্যন্ত সময়গত দুরদ্ধ প্রায় সমান 
থাকে ৷ ঢেউগ্লর 'নার্ঘন্ট উচ্চতা থাকে ॥। বাঁণিজা-চক্রের ব্যাখ্যায় কালগত দূরত্ধ 
ও উচ্চতা পাঁরমাপ করার উপায় বলা হয় ॥ হত্ট্রের তন্বে তা আশা করাই যায় না। 

(&) হচট্রের তত্বে বাঁণজ্য-চক্কের 'বাভিল্ন পায় ধরে ধরে "আলোচনা নেই ॥ কোন: 
পযাঁয়ে পাইকা'রি ব্যবসায়, খুচরো বাবসায়ী, উৎপাদক ও ক্রেতাদের আচরণের 
পাঁরিবর্তন কেমন হয় সে সম্বন্ধে কোন আভাস এই তত্ব থেকে পাওয়া যায় না। 

(৬) সঞ্চয় ও 'ানয়োগের অসঙ্গতি দেশের আয়, উৎপাদন, 'বিনিয়োগ» কম সংস্থান 
প্রভৃতি বিষয়গ্রুীলকে প্রভাবিত করে এবং তার থেকে বাণিজ্য-চক্রের উদ্ভব ঘটতে 
পারে । হষ্ট্রের তত্বে তার কোন আভাস নেই । 


২। কাীন-স্গয়তত্তব (1:189975 ০1 7০5106৪ ) 


লঙ কঈন:স বাণজ,চক্রের কোন পৃথক তত্ব রচনা করেননি । তবে তাঁর সাধারণ 
তত্ব ও অন্যান্য রচনা থেকে জানা যায় যষে--কীনংস অথনো্তক কাজকমের উত্থান- 
পতনের জন্য (ক) মূলধনের প্রাস্তক দক্ষতা (17150) (খ) প্রাস্তক ভোগপ্রবণতা 
(1৬1৮) এবং (গ) বাঁণাজ্যক প্রতযাশার (001517555 55১০-69010) পাঁরবত'নকে 
দায়ী করতে গান । কখনসীয়তত্বে বাঁ্াজ্যক প্রত্যাশাই অর্থনোতিক কাজকমে“র 
গতি ধারণ করে । ব্যবসায়ীরা যাঁদ বাজার সম্বন্ধে খুই আশাবাদী হয়ে ওঠে 
তাহলে কোন 'বানয়োগ থেকে তারা যে মুনাফা পাওয়নর প্রত্যাশা করে সেই প্রত্যাশা 
বষ্ধি পাবে । অন্যভাবে বলা যায়- এর ফলে ব্যবসায়ী ও বানয়োগকারশদের 
115০ বেড়ে যাবে । ফলে 'বানয়োগ বাড়বে । 'বানিয়োগ বুদ্ধি পেলে গুণক 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় বাড়বে, কম-সংক্ছান বাড়বে, উৎপাদন বাড়বে । 'কিম্তু পাঁরবার- 
গুলৈর আয় ষে পাঁরমাণে বাড়বে তাদের ভোগব্যয় তার চেয়ে কম পাঁরমাণে বাড়বে 
( কারণ 74৮04 1 )। এর ফলে দেশে আবব্লীত দ্রব্যের মজুত বাড়বে । 'বানয়োগ 
কমবে । খণাত্মক গুণক প্রাক্রয়ার মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থান কমবে । শুরু হবে 
মন্দার প্রকোপ ॥ আয় কমলে বানয়োগু কমে £ কিন্তু বিনিয়োগের একটি নিযঃতন 
সীমা থাকে, যার নীচে বিনিয়োগ নেমে যেতে পারে না। 'বানয়োগ কমতে কমতে 
যখন নিয়সীমায় এসে পেশ্ছাবে তখন অবপ্ার্তর জন্যই বিনিয়োগের হার শুন্যস্তর 
থেকে উঠতে থাকবে । 'বানয়োগের এই উত্থান থেকে বাবসায়শদের উজ্জ্বল প্রত্যাশার 
জন্ম হবে এবং অর্থব্যবচ্ছাটি আবার সমৃষ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে কীনসের তত্বে বিনিয়োগকারীদের ভুমিকা যথেন্ট 
গুরুদ্বপূর্ণ । বানযোগকারাীদের 7180০ কখনো বাড়ে, কখনো কমে এবং এর সঙ্গে 
তাল রেখে দেশে বাঁনয়োগের ক্ষেত্রে জোয়ার-ভাঁটার খেলা চলে । 'বানিয়োগের সঙ্গে 
হাত মেলায় গুণক প্রক্রিয়া । বিনিয়োগ বাড়লে আর বাড়ে। বিনিয়োগ বত বাড়ে, 
আয় তার কয়েকগুণ বেশি বাড়ে। এই আয বুদ্ধির ফলে দুটি ঘটনা ঘটে । 


২৩৪ আধাঁনক অর্থনীতি 


প্রথমত, আয় বৃদ্ধির জন্য কেনাকাটা বেড়ে যায় ॥ ফলে নগদ অর্থের চাহিদা বেড়ে 
যায়। অথ* ধার দেওয়ার ইচ্ছা কমে যায়। এর ফলে সর্দের হার বাষ্ধ পার । 
স্দের হার বেড়ে গেলে 140 হানা পায়। দ্বিতীয়ত, দেশের পাঁরবারগ্যলর 
77১01 হওয়ায় তাদের আয় যে পারনাণে বাড়ে, তাদের ভোগবায় ঠিক সেই 
পাঁরমাণে বাড়ে না, তার চেয়ে কম পরিমাণে বাড়ে ॥। ভোগবায় কম পারমাণে ব্ধি 
পাওয়ায় দ্ুব্য সামগ্রধর চাহিদা কম বাড়ে £ অথচ দ্রুত বিনিয়োগ বৃষ্ধির কলে 
উৎপাদন খুব বেশখ বেড়ে যায় ॥ এর ফলে অবিক্র“ত দ্রব্যের মজুত ভাণ্ডার অবাঞ্চিত- 
ভাবে বেড়ে যেতে থাকে । এর ফলে 'বানয়োগকারণদের মধ্য নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়ে। 
তাদের 1৮12০ হান পায় । 

18০ হাস পাওয়ায় ধবানয়োগ কণবে £ বানয়োন কমলে আয় কমবে । 
দেশে মন্দা পরিস্থিতি ছড়িয়ে গড়বে! এই গন কেম্্।য় ব্যঙ্গ যাৰ ধণের 
যোগান ব্ধি করার জনা শিথিল আর্থঘক ৮.৩ প্রযোগ করে তাহলেও কোন 
কাজ হবে না। কারণ কানসের মতে নিস নিভর করে প্রথমত বানয়োগ- 
কারাদের গ্রত্যাশার উপর । সুদের হার বা খণের সহক্ষলভাতার সঙ্গে এর 
বশেষ কোন সংপর্ক নেই । বশেষ করে মন্ববিস্থার পনর মদের হার আপনা 
থেকেই এত নাচে নেমে য় মে" বলার নস ॥ তাতেও 'বানয়োগ উৎসাহিত হয় 
না। কাজেই স্থদেং হার কানয়ে বিশেষ ঠিহহ লাভ হবে ন।। সুদের হার নস্লাভম 
স্তরে নেমে গেলে আঁথক নীতির আর কিছু কর।র থকেও না। 

তাহলে "ক মন্দ্ানস্থা অনন্তকাল ধরে চলতে খাকবে £ তা নয়। কীনসের মতে, 
ধবাঁনয়োদের একটা নিয়ত স্তর পাকে ॥ শ্ছায়ী যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্াতি পুরণ করার 
জন্য সামানা হলেও বানিয়োগ থাকবেই 1 হ্রাস পেতে পেতে শন্য স্তরে নেমে আসতে 
পারে । যেখানে অবপুতির জন্য যে 'বাঁনয়োগ হবে তার মাধ্যমেই বিনিয়োগের 
পুনরুজ্জীবন ঘটবে । 'বান্মাগ বাড়তে থাকলে গ,ণক প্রাক্রয়াটি আবার জেগে 
উঠবে এবং দেশে উল্লাতির বাতাস বইবে ॥ এই অবজ্ছা ক্রমে সমাদ্ধর চড়াজাবম্ৰ্‌র 
গঘকে এগিয়ে যাবে । এইভাবে চক্তরাকারে চলতে থাকবে । 

মন্তব্য 8 কীনস ধেকেতু স্পম্টত বাণিজ্য-চক্রের কোন প.থক তত্ব 'ননাঁণ করেনাঁন 
_-কীনসের তত্ব বলে যার এ1নাচনা করা হয় তা নিছক কীন্সের উপর আরোপিত 
ধারণা মাত্র । কীন:স অবশ্য তর সাধারণ তত্বে অর্থনীত তব্বের যে কাঠামো 
নিমাণি করেছিলেন তাতে তিন স্পণ্ট আভাস দেন যে, 160০-র মধ্যে চক্রাকার ওঠা- 
নামার জন্যই অর্থব্যবন্থায় বাণিজ্য-চক্রের উদ্ভব ঘটে । 1510 নির্ভর করে প্রধানত 
ব্যবসায়ীদের বাণাজ্যক প্রত্যাশার উপর | এই ব্যাপারটি শুকটি মনস্তাত্বিক ব্যাপার । 
কাজেই অনেকে মনে করেন কন্‌সের বাণিজ্য-চক্র তন্বাট মনস্তাত্বক ব্যাখ্যা মান্ত। 

বঈনসের তত্বে 116০ সংক্রান্ত প্রত্যাশার ওঠা-নামার সঙ্গে তাল রেখে অর্থনোতক 
কাজকে ওঠা-নামা দেখা দেয় ॥ কিন্তু 180 সংান্ত প্রত্যাশায় ওঠা-নামা কেন ও 
কখভাবে দেখা দেয় তার কোন স্পন্ট ব্যাখ্যা নেই । 


বাঁণজ্য-চক্ ২৩৫ 


৩। ছিনের তত্ব (এগ ০01 771615 )% 


অধ্যাপক 'হিজ্সের তত্বট হল বা'ণিজ্য-চক্রের স্বরণতত্বের পরিমাজিতি রূপ ॥ ত্বরণ- 
তত্বে বলা হয় যে, দেশে মোট 'বানয়োগের হার (অর্থাৎ মূলধন ভাশ্ডার ব:দ্ধির 
হার) 'নিভ€র করে ভোগ্যদ্রবোর চাহদা ব্‌ছ্ধির হারের উপর । স্যামুয়েলসনের 
অনুসরণে বলা শায়--জামার চাহিদা যত বাড়বে--ততই বাড়বে সেলাই কলের 
চাঁহদা । িস্তু জামার চাহিদা যত বৃদ্ধি পা সেলাই কলের চাহিদা তার চেয়ে 
বহু বেশ বৃদ্ধি পায়? একেই বলা হয় মৃলধন দ্রব্যের উদ্ভুত চাহিদার পরিবর্ধন 
(709871ি580101য 01 (৩11০0 06770/0 ). িকম্তভু কোন কারণে ভোগ্যদ্রুবযের 
চাহদাব:€্ধর হার হাস পেলে ধবানয়োগেত হার দ্রুত হাস পায় ।॥ ক্রমে বিনিয়োগের 
হার শুন্য হয় ॥। কিম্তু বিনিয়োগের হার শ্নোর নঈচে নামতে পারে না । কাজেই 
গন্য নট বিনিয়োগ স্তরে অব্চয় পূরণের যে বিনিয়োগ হতে থাকে তার থেকেই 
£বানয়োন্োর পালরুদ্জগীবন ঘটে । বুনয়োগের হার ক্রমশ বৃম্ধি পেতে খাকে। 
বার্ণ ঠধনয়োগ বদ্ধ পেতে থাকলে জায় বাড়ে।॥ আয় বাড়লে ভোগ্যদ্রবোর 
চাহ হাড়ে। 1 জন্য বাঁনিসেশের প্রয়োজন দেখা দেয় । এইভাবে 
দর... ছে হ।বণের হাস্বিছ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষমা করে আয়, উত্পাদন, কম 
সি. কত অগুবনীতিন্ি তি শালবন মধ্যে উখ্যানপপতন দেখা দেয় 

কা হান তে বর়েকাতি আজি বিষয় যুক্ত করেন ॥ প্রথমত, তাঁদ মজে 
৬.5, পুতান করার জনই যে খন্টের বা মজধনের প্রয়োজন শ্রয। তা নয় ॥ 
ব্লু 2তনি করতে হলেও যশ্নের প্রয়োজন হয । অর্থাৎ দেশের ভোগ্যদ্রব্য এবং 
মুল্ধন প্রবা উভয় প্রকার দ্বব্য উৎপার্ম করার জন্যই মুলধনের প্রয়োজন হয । 
দেশে ভোশ্াাছুবা ও মনন দ্রব্যের সমন্টিকে বলা হয় মেট উৎপার্থন। কাজেই 
আমরা বলতে পারি- বিনিয়োগের হার ভোগ্যন্রবোর চাহদ্দা বষ্ধির হারের উপর 
দিভ'র না করে মোট উত্পাদন ব্‌গ্ধির হারের উপর 'নিভ'র করে। 

স্বিতীয়ত, স্বরণতত্বে বানয়োগকে সবাধশে উদ্ভূত 'বনিয়োগ (1770০০৫ 
[7৮6:00600) বলে ধরা হয়। কিম্তু'হক্সের মতে মোট বিনিয়োগ হল উদ্ভূত 
দবানয়োগ (1700০60 11৬55651)500) এবং স্বরম্ভ্ত ণবানয়োগা ( 4৯0০100179১ 
৬ ০সা0100৮ )- স্বয়ম্ভূত 'বানয়োগ আয় বা উৎপাদনের উপর নিভর করে না। 
উদ্ভূত 'বাঁনয়োগ করে । দেশে জনসংখ্য বুষ্খি কারিগাঁরক অগ্রগাঁত প্রভাীতর ফলে 
স্বয়ন্ডুত বিনিয়োগ না্ঘঘ্ট হারে বৃদ্ধি পার । আবার আয় বা উৎপাদন বৃত্ধির 
ফলে উদ্ভ্ত বিনিয়োগ বৃঞ্ধিপায় | 

তৃতীয়ত, 'হিক্ষের মতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি তাতক্ষাঁণক ( 17956910680৩003 ) নয়। 





* ধৃইক্কেয্স তত্তবাট আলোচনা করায় জন্য যে আঁঙ্কক পন্থাতর প্রিষোগ্গ কল্পতে হয়, বত“মান 
জালোচনায় ভার অবকাশ নেই £॥ কানেই এখানে 'হক্ষেয় ততেবর মূল বন্তব্যাটকে সহজ ভাষায় 


উপস্থাপিত কার চেন্টা করা হয়েছে । 


৩৬ আধুনিক অর্থনীতি 


যখনই উৎপাদন বাড়ে তখনই 'বানয়োগ বাড়ে না। বানয়োগ বৃ্ধি পায় কিছু 
সময় পর ॥। একে সময়গত ব্যবধান (1170৩ 188 ) বলা হম । 
চতুর্থত, হিক্স মনে করেন কোন দেশের আয় বা উৎপাদন কোন 'নার্দষ্ট 
সময়ে তার পূুণ্ণ কম“সংস্থার স্তরের উপরে উঠতে পারে না। পূর্ণ কম সংস্থান 
স্তর আয় বৃদ্ধির উধর্বসীমা (০০11%78) নিধরির্ণ করে । কেন দেশের বিনিয়োগ ব্ধি 
প্লে আয় বদ্ধি পাবে । অবশেষে আয় এনে ঠেকলে পুণশিকম সংস্থান স্তরের সবেচ্চি 
সীমায় ॥। সেখানে ধাক্কা খেয়ে 'বাঁনয়োগ ণ:মবে নখীচে। আগ কমবে । উৎপাদন 
কমবে । বিনিয়োগ কমবে । কমতে কমতে বিনিফ্েগ তার নিত সামায় এসে ঠেকবে। 
এই সীমা হল যন্রের অবপ্ণার্তর জন্য প্রয়োজনীয় বালয়োগের নয়তম সীমা । 
বিনিয়োগ এই স্তরের নবচে নামতে পরবে লা । এখানে বাণিজ্যডকের অধোগাঁতি 
ক্ষান্ত হবে । তারপর শুরু হবে 'বাঁনয়োগের উধ্বগিমন । বিনিয়োগ বণস্ধ পেলে আয় 
ও উৎপাদন ক্রমাগত বুদ্ধি পেয়ে পর্দা কমসিংচ্ছান “ভবের সবেচ্চি সীমায় ঠেকবে। 
এইভাবে ক্মাগত চলতে থাকবে । তাহলে আমরা বলতে পার ?হক্সের তত্বে যে 
বাঁণজ্য-চক্রের কথা বলা হয়েছে তা ছুল্‌ হানাবঙ্ন (5921 016৫) বাণিজ্য-চক্র | 
এটি মুন্ত চকু (7১৩ ০৩৩) নয়! এখন 
7 আমন রেখা চন্রের সাহায্যে হক বর্ণিত 
বাঁণজ্য-চকের গাতপ্থ দেখাতে পার । 
| পার্ট এেই রেখাচিত্র 4১4৯১ সস? এবং £? 
লামধ: (তনটি রেখা অঙ্কন করা হয়েছে । 
/৯/৮/ রেখা দ্বারা স্বয়ম্ভুত বিনিয়োগের 
ৰ পাঁরবর্তন,. **%" রেখা হ্বারা কেবলমাত্র 
817 ২১০০ ,.. স্বয়স্ভুত 'বাঁনয়োগ দ্বারা আয়-পার- 
শিবা হা এ ১»... বনের গাতপথ দেখানো হয়েছে ! 17171 
চিত্র_-১৩.২ £ হিজ-বাঁণণ্ত বাণিজাচক্র.: রেখা ক্বারা পৃণকিনসিংস্ছান স্তরে আগের 
গাতপখ দেখানো হয়েছে । হক ধরোছলেন 
যে, প্ধকম“সংস্থান স্তরে অধে বৃদ্ধির হার স্বয়ম্জুত 'বানয়োগের ব.দ্বির হারের 
সমান হবে । ধরা ষাক 6০ সময়ে দেশের আয় ছিল ১০- এক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন 'বিষয়গল 
(জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাঁদ ) ল্বয়ন্ভুত 'বাঁনয়োগ বাদ্ধি ঘঠাবে। ফলে আশ বৃদ্ধি 
পাবে। উৎপাদন বাড়বে । ধরা যাক উৎপাদন ব্যবচ্ছায় কোন আঁতারন্ত উৎপাদন 
শরবত (০০55 0918015 ) নেই । তাহলে সেই উৎপাদন বাষ্ধর ফলে উদ্ভূত 


ক এই রেখাচিত্রাট সাধারণ ছান্ছাল্লীদের বোঝার অস্বাবধা হতে পারে; কারণ এট 
9617-10851308 1515 8051৩. এ আঁঙ্কত রেখাঁচত্র । এর ০:২-অক্ষে সমন এবং 0০৬-অক্ষে 
1০৫ ৮ এবং 1০৪ ] পাঁরমাপ করা হয়েছে । আয় (%) এবং বানয়োগ (1) যখন বকৃন্োখক- 
ভাবে বুদ্ধ পায় তখন 1০£ * এবং 14০৪ 1 সরলরোখকভাবে বদ্ধ পায় । কাজেই 7০৪ ৬ 
এবং 7:০৪ [ রেখাগীল সরলরেখা হয়েছে । 
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বাঁণিজ্য-চক্ত ২৩৭ 


বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। প্রথমে যে স্বয়গ্তত 'বানয়োগ বাড়বে তার ফলে গুণক 
প্রাক্রিয়ার মাধ্যমে আয় বাড়বে । তারপরে উদ্ভূত 'বানয়োগ ব:দ্ধি ঘটবে স্বরণ 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে । 'বানয়োগ বাড়লে উৎপাদন ও আর ব:দ্ধি পাবে । তার ফলে 
আরো 'বিনিরোগ হবে ॥ এইভাবে €* সময়ে দেশটি পর্ণকর্মসংস্থান স্তরে আয় বৃষ্ধির 
সবেচি5 সীমায় পেশীছাবে । এখানে কোন স্বয়ভ্তত বানয়োগ বদ্ধ না থাকায় 
মোট বানয়োগের হার পূর্বের তুলনায় কম হবে। বানয়োগের হার কমলেই 
উৎপাদন কমৰে । বাঁণজ্য-চক্রের নিম্নগাঁতি শুরু হবে । উদ্ভ্ত বানয়োগণ হাস 
পেতে পেতে শন্য স্তরে নেমে যাবে । 1 সময়ে বাণিজ্ঞা-চক্রের নিম্নতম বিশ্ব দেখা 
দেবে । এর পর আবার ক্ষয়ক্ষাত পূরণের জন্য, সরকার কর্তৃক স্বয়ন্তত 'বানয়োগ 
বৃদ্ধির জন্য এবং পাঁরবারগ্ালির আয় ব:দ্ধির জন্য সরকার ব্যবস্থার ফলে দেশের 
আয়ব্‌দ্ধিতে পুনরুজ্জশীবন ঘটবে । 

মন্তব্য ৪ 'হজ্সের বাঁণজা-চক্রের তন্বে গুণক ও ত্বরণতত্বের যে মিশ্রণ ঘটানো 
হয়েছে তার দ্বারা বাঁণিঙ্গ্/-চক্রের অর্থনোতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বলা বাহুল/ 
এই তত্বটি অন্য অনেক তত্বের চেয়ে নিপুণতর। ১) কিন্তু এই তত্বে যে 
পর্ণকর্মসংস্থান সঈমার কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নয় বলে অনেকে 
মনে করেন ॥ 1২) পূর্ণ কর্ম সংস্থার সীমাকে উৎপাদন বণষ্ধর গাতধারা থেকে পথক 
করা হয়েছে ; তাও বোধ হয় করা চলে না। আমরা যাঁদ ধরে নই ষে, পূর্ণ 
কম“সংচ্ছান সীমা মুলধন ভাণ্ডারের উপর নিভর করে তাহলে দেশে যত 
বাঁনয়োগ বদ্ধ পাবে ততই এই সীমার উত্থান ঘটবে । 

(৩) "হজ্জের তত্ব থেকে দীর্ঘকালীন গাঁতধারা (51১) এবং অর্থনোতক কর্মের 
উত্থান-পতনকে পৃথক করা যায় না। 

(9) ধহক্সের তনত্বে বাণিজ্য-ক্রকে কেবলমাত্র বাস্তব বিষয় দ্বারা প্রভাবিত 
বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । এতে আর্ক বিষয়ের উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়ান । অর্থের যোগান বিশেষ করে খণের যোগানের পাঁরবত“ন 
যে বাণজ্য-চক্রের উদ্ভব ঘটাতে পারে হন্্রের তত্বে তার ব্যাখ্যা পাওয়া ষায়। 

ভাছাড়া, &) 'হক্সের তত্ব যেহেতু ত্বরণতত্বকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে কাজেই এর 
বুাটগুলি হক্সের তত্বকে দুর্বল করবেই । 

(৬) পাঁরশেষে বলা যায় ষে, 'হিক্সের তত্ব প্রধানত আকঙ্কক তত্ব । বাণিজ্া- 
চকু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এত বোশ অন্ধের অবতারণা আলোচনাকে জটিল করে 
তোলে, অথচ মানব আচরণের গভীরতা ও বোৌচন্রাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা 
করতে সক্ষম হয় না। কাজেই এই জটিলতা অনাবশ্যক । 

পারাশণ্ট £ গুণক ও খরণের সংঘাত € [25657808197 7১6৫ ০97হ 1759 
রা 161091157 780. €118 899916786107)) 

[বিখ্যাত অর্থনপীতাবৰ স্যামুয়েলসনের মতে গৃণক এবং ত্বরণ ষখন একই 
সঙ্গে কাজ করে তখন তাদের পারস্পারক 'মিথাক্কুয়ায় আয়ের গাতপথে উখান- 


২৩৮ আধুনিক অর্থনীতি 


পতন দেখা 'দতে পারে ॥ কাজেই গুণক ও ত্বরণের সংঘাতের সাহায্য আমরা 
বাণিজা-চক্রের ব্যাখ্যা করতে পার । 

স্বয়্ভত বিনিয়োগ বাদ্ধি পেলে গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পায় । 
আয় বদ্ধ পেলে ভোশান্রব্যের চাহিদা বুদ্ধি পায় । ভোগ্যদ্রবোর চাহিদা বৃদ্ধি 
পেলে বেশি পাঁরমাণে দ্রব্য উৎপাদন করতে হয়। তার জন্য আতারস্ত মূলধন 
চাই ॥। অর্থাৎ ভোগ্াদ্রবোর চাহিদা ল্ধ পেলে বিনিয়োগের প্রয়োজন দেখা 
দেয় । এখন ভোশ্যদ্রব্যের তুলনায় যন্বের মূল্য বেশি হওয়ায় ভোগাদ্রব্যের 
চাহিদা যত বাড়ে মূলধনের চাহিদা ভার চেয়ে বহুগুণ বেশি বেড়ে যায়। 
একেই বলে মুলধনদ্বব্যের উদ্ভুত চাহিদার পাঁরবর্ধন বা ত্বরণ । 

তাহলে আমরা পেলাম ভোগাদ্রবোর চাঁহদা বদ্ধি পেলে 'বানয়োশ কৃষ্ধির 
প্রয়োজন দেশ্ন দেয় । আবার বানয়োগ বদ্ধ গেলে উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে 
যায়। তার ফলে দ্রবোর উৎপার্দন বাড়ে, স্পা বাচিড ভোশাছুব্যের চাহিদা 
বাড়ে । তার জনা বিনিয়োগ বাড়ে । ভাঙা আয় ব্ষ্ধির ক্ষেত্রে গন্থক ও 
রণ প্রক্রিয়া আয় বণদ্ধন হরেকে কমান ত্বলাশিতাভ শঙহে দেয় ॥ ব্যাপারটি (রিলে 
রেসের মত ॥ খবিনয়্োগ বাড়লে গপক প্রক্িয়র পক দধ্য আগ বাড়ে । আম বাড়লে 
চ'হিদা লড়ে, ফলে বিশ বাত ॥ দৌড়ের মশাল "হাণেজ হাতে চলে আসে । 
ত্বরণ থেকে গুন এবং শুণকে থেকে হুরণে পধাযক্রীকভাবে আবতান চলতে 
থাকে । একে আমর গন্কি ও ত্বরণের স্ংঘাছি বলতে গিরি । 

লাধারণ ধারণায় মনে হতে পারে যে. শুণক্চ ও ত্বসণের মিলিত প্রভা 
দেশের উৎপাদন, আয়, নসিংজ্ছান ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে 1 তাই শা হয়-- 
তাহলে গ্ণক ** ত্বরণের সংঘাতের সাহাফো হাতণক্য- চক্রের ব্যাখ্যা করা শ্রায় 
না। স্যামহয়েলসন দোঁখয়েছেন-_ কোন্‌ কেন বিশেষ অরস্থায় গুণক ও স্বরণের 
সংঘাতে আয়ের তৌতপথে উতান-পতন দেখ। ছিতে পাব । আমরা এখন তাও 
অনুসরণ করব ॥ 


স্যামুয়েলসনের মত হল যে, গ্দণক ও স্বরণের মিলনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় 
খুবই গুরুত্বগূর্ণ। এদের একটি হল 1৮৮0 যাকে তান € বলেছেন ॥ অপরটি 
হল স্বরক (০০০1799£) বা । দেশের মূলধনের মোট মুল্য ও মোট উৎপাদনের 
সল্যের অনুপাতকে ত্বরক বা £ বলা হয়। যেমন, কোন দেশে 1090 টাকার 
ভোগ্যদ্রব্যের জন্য 5090 টাকার যশ্ত ব্যবহার করতে হয় তাহলে স্বরক বা 


5090 
৪--76)-"5 হবে ॥। সাধারণত 1৭1৮০ শুন্যের থেকে বড় এবং একের থেকে 


ছোট হয়। অর্থাৎ « হল একটি ধনাত্মক ভগ্রাংশ। িস্তু ৪ একের চেয়ে 


বন়্ হর। 
গুণকের দ্বারা কতটা আয় বুদ্ধি ঘটবে তা € দ্বারা নিধ্ণারত হয় । আমর। 


বাঁণজা-চক্র ২৩৯৯ 








1/1 --* গুণ । 





1 
| 
অপর পক্ষে ত্বরণেধশ গাঁতিবেগ ॥ গ্বারা 'নিধ্ণারত হর ॥। সহজ ভাষায় বলা যায়, 
হল পরিবারগুলির ভোগপ্রবণতা এবং ৪ হল 'বানয়োগকারীদের বানয়োগ 
বৃদ্ধির হার । ভোগপ্রবণতা সাধারণত ভদ্র ও শাস্ত ব্যাপার । বিনিয়োগ ব্যবহার 
কিন্তু খুবই অশান্ত ও চণ্চল । কখনো খুব বেড়ে যায় । কখনো খুব কমে বায়। 
কাজেই গুণক ও ত্বরণ এক সঙ্গে মিলিত হলে যে আয় উৎপন্ন হবে তার 
স্বভাবের মধ্যে গুশকের শান্ত চাঁরত্র ও বানয়োগের ঢণলতা অন্হপ্রাবিদ্ট হবে। 
যাঁদ বিনিয়োগের প্রভাব বোশ হয় তাহলে আয় স্তরে প্রচণ্ড ওঠা-নামা 
থাকবে । যাদ্দ গুণকের প্রভাব বোশ হয় তবে আয় স্তরে উত্বান-পতন থাকলেও 
তার ঢেউগ্াল ক্মাগত ঝাময়ে পড়বে । একসময় আয়স্তর অচণ্ল ভারসাম্য স্তরে 
পেশীছাবে ॥ কিম্তু ত্বরণের প্রভাব যাঁদদ খুব উগ্র হয় তাহলে এই ঢেউগুি বাড়তেই 
থাকবে । আয় সমহ্র ক্রমাগত উত্তাল ও উদ্দাম হয়ে উঠবে। কিংবা আয়স্তর 
ক্রমাগত ফুলতে থাকবে । অবশেষে দেশে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীত দেখা দেবে । 

স্যামুয়েলসন অক্ষের সাহায্যে এই 'বষয়াটিকে খুব সহজভাবে ও কম কথার ব্যাখ্যা 
করেছিলেন । আমরা তাঁর সেই অঙ্কটর মধ্যে প্রবেশ করতে পারি । তার আগে 
আমরা ধরে নেব যে--(৯) দেশাঁট বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ নেয় না, ২) কোন 
সময়ের ভোশব্যয় তার আগের সময়ের আয়ের উপর 'নিভর করে, ০৩) প্রাস্তিক 
ভোগপ্রবণ্তা একটি খ্রুবক, (8) বিনিয়োগ ভোগ্ব্যয়ের পঁরবতনের উপর নিভর 
করে, (৫) দেশে কোন আতারন্ত উৎপাদন ক্ষমতা নেই, ৬) মুলধন ও উৎপাদনের 
€ 29191091-9৮০০৮ ৪৮৮) শ্ছির আছে, 0৭) দেশে পুর্ণসং্ছান নেই, ৮) 
দামস্তর, অর্থের যোগান, স্থদের হার ইত্যাদ অন্যান্য বিষয়গুল চ্ছির আছে । 
ধরা যাক-_ 

০$-71- সময়ের ভোগ ব্যয়, ১৫-৫- সময়ের আয়, ১৪-২--£ সময়ের ) 
আগের সময়ে আয়, « স্প্রাস্তক ভোগপ্রবণতা (11৮0), ৪ -মৃলধন ও 
অনুপাত $.-€-- সময়ের 'বাঁনয়োগ, ০১-০1 _ সময়ের মধ্যে সরকারশ ব্যয় । 


আমরা পাই 08774 8-5 রিও ০01) 
(০8-277008-- ১ ***(2) 
€-_ সময়ের ভোগের পারবতননি ০4-06-5772, 
ই এন্ল বা ৪ **-(3) 
(1) থেকে (3) হল ভোগ অপেক্ষক । বানিয়োগ অপেক্ষক থেকে পাই, 
৪09০৪ -০8-২) ০৮৯ -**(ঞ) 
(4) নং সমশকরণে (3) নং সমীকরণ বাসিয়ে রং 
[৬০96-86-50 ডি -**(5) 


আঃ অথ (২য়)--১১৬ 


২৪০ আধৃনিক অর্থনীতি 


ধরা বাক, 08 জজ ] ৪৪৬ ***(6) 

আয়ের ভারসাম্যের শত" হল 
খু ৮৮6০১1+15 -6€3 শ- কিডি **(7) 
অতএব 22০ প্লেন ৩ 577 8-5 )+1 *****৫8) 


এই (৪) নং সমখকরণাঁটর সমাধান থেকে আমরা আল্লের সমর়গত গাতপথ ( 0705 
1৮817) পাব । এই গাঁতপথের আকাঁত « ও £র মানের উপর নিভভর করবে । 
স্যামুক্সেলসন «ও 6র মান কোথায় 
থাকলে আয় রেখার গাঁতপথ কেমন 
হতে পারে তার কিছু আভাস 
দিয়েছিলেন । তাঁর মতে « এবং ৪ 
পাশের রেখাচিত্রে আঙ্কত চাঁরাঁট 
অপ্৯*ৈর যে কোন একটিতে থাকতে 
পারে ॥। এখন থেকে আমরা বলতে 
পার-(১) * এবং ॥ যা /৯ অঞ্চলে 
থাকে (যেখানে / খুবই কম ) তাহলে 
আয়স্তর 1ম্ছাতিশীল । ১৮৯০০ ) হবে ; 
(২) « 'এবং / যাঁদ 9 অঞ্চলে থাকে 
( যেখানে ৪ বোঁশ ) তাহলে আয়ের গাঁতপথে উত্বান.পতন থাকবে, 'কিম্তু সেই উ্ধান- 
পতনের বেগ ক্রমশ মন্দ্ীভূত হবে ; (৩ « এবং 9 যদ - অগ্জলে থাকে (যেখানে 
॥ বেশ প্রবল ) তাহলে আয়ের গাঁতপথে ক্রমবর্ধমান উথান-পতন থাকবে ; এবং 
(9) « ও ৪ যাঁদ 1১ অঞ্চলে থাকে ( যেখানে 8 খুবই প্রবল ) তাহলে আয়ের 









গাঁতপথ ধস্ফারত গাঁততে বৃদ্ধি রি ৃ 
পাবে । 5 _€ 
দ্বিতীয় চিত্রে এই গাঁতপথগ্দাল টিটি / 
দেখানো হয়েছে । এখানে, ১ চিত পর্থাট ৮ গর ২ ২, ও 
&অগ্চলের ৪ 'চাহৃত পথ 5 অগ্জলের, /০ হি স-5 


০ হত পর্থাট 0 অঞ্চলের এবং 1১) 44 
টা্ছত পর্থাট 79 অঞ্চলের মধ্যে অন্তত ০. 7777 
«ও 9 থেকে উদ্ভূত আয়ের গাঁতপথ 

দেখাচ্ছে । 4৯ পথ ভারসামা আয় স্তরের 

(% ) দিকে বাবে। 9 পথে চক্লাকার উত্থান-পতন থাকবে, কিম্তু উ্থান-পতন ব্লমশ 
কমে আসবে । ০ পথে উ্থান-পতন বাড়বে এবং 7 পথে আয়স্তর ভারসামাহশীন- 
ভাবে ক্রমাগত বছ্ধি পেতে পেতে দেশে চরম সংকট ডেকে আনবে । 


বাঁণজা-চন্র ২৪১ 
প্র্পাবলশ 


১। বাঁণজা-চর কাকে বলে? এর বৈশিষ্টগযাল আলোচনা কর। 

২। বাঁণজ্য-চক্রের বিভিন্ন পর্যায়গল সম্ঘম্ধে সংক্ষিত আলোচনা কর। 

৩। স্বরণ বলতে কাঁ বোঝায়? 'বাঁনয়োগের ক্ষেত্রে ত্বরণ তন্বটি আলোচনা 
কর। এর ভ্ুটি কী? 

৪। বাঁণিজ)-চক্রের ব্যাখ্যা দাওড। 

৫&। বাঁণজ্া-চর সম্বন্ধে হঞ্ত্রে-বার্ণত ব্যাখ্যার পর্যালোচনা কর। 

৬। বাণিজ্য-চক্রের উদ্ভব ঘটে কেন ১ এ সম্বম্ধে কীন্সীয় মতটি ব্যাখ্যা কর। 

৭। বাঁণজ্য-চক্রের উদ্ভব সম্বন্ধে হিক্সের তত্বে কী বলা হয়? 

/। তুমি কি মনে কর যে, গুণক ও স্বরণ প্রক্রিয়ার পারম্পারক সংঘাতে বাঁপিজা- 
চক্রের উদ্ভব হয়? য.ন্তিসং আলোচনা কর। 

সধক্ষিত প্রন্ণ £--(১: বাণিজ্জ-চক্কের পায়গ্যলর উপর টকা লেখ । (২) মন্দা ও 
সমাদ্ধর পার্থক্য কর! (৩) বাণিজ্য-চক্রের দিক পাঁরবর্তনের বিদ্বুগবাঁল ( 1910178 
2011১) সম্বন্ধে আলোচনা কর। (৪! গৃণক ও ত্বরণের মিথাক্ষয়ার সাহায্যে 
“ভাবে বাণিক্জা-চক্রের উপরের দিক পারবর্তন করে বিশ্দুর ব্যাখ্যা করা যার ? 


চুত্দর্ণ অনধ্যান্তর বাজেট £ বাজেট নীতি ঃ কর 





১৪,১ বাজেট ও বাজেটের প্রকারভেদ £ 


সরকারের আয় ও ব্যয়ের হিসাবকে বাজেট বলা যেতে পারে । সরকার বিভিন্ন 
সহত্র থেকে আয় বা রাজস্ব পেয়ে থাকেন। হকান একটি আর্থক বৎসরের আরঙ্ডে 
সরকার বিভিন্ন স্মত্র থেকে যে আয় পাবার আম্মা করেন তাকে বলা হয় অনুমিত বা 
প্রত্যাশিত আয় । আবার, সরকার সেই বংসরে বিভিন্ন খাতে ষে পাঁরমাণ অথ 
বায় করার সিম্ধান্ত গ্রহণ করেন তাকে বলা হয় প্রস্তাবিত ব্যয়। বাজেট 
হল সরকারের অনুমিত আয় ও প্রস্তাবিত ব্যরের [সিদ্ধান্ত । সরকারের আয় বা 
রাজস্ব বিভিন্ন সত্র থেকে আসে । এই সূত্র বা উৎসগ্দীলকে দৃভাগে ভাগ করা! 
যায় যথা ক) কর-রাজস্ব (19. 19%৫7810) এবং (খ) অকর-রাজদ্ব 
( 2০/7-197 7২০5৫0716 ). কর-রাজস্বের মধ্যে থাকে শ্রত্যক্ষ কর থেকে প্রাপ্ত 
রাজস্ব এবং পরোক্ষ কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ॥ অকর-রাজদ্বের মধ্যে পড়ে প্রশাসনিক 
রাজস্ব, দান, অননদান' সরকারী উৎপাদন ও ব্যবসায় প্রাতগ্ঠানের মুনাফা, খণ 
ইত্যাদি । তকেধে-কোঁন আধ্দনিক রাষ্ট্রের রাজদ্বের প্রধান উৎস হলকর। কর 
দেওয়া বাধ্যতামূলক এবং করের বানময়ে সরকার প্রত্যক্ষভাবে করদাতাকে িছ: 
দেন না ;: এটা বিনিময় নয়। যা হোক, করকেই আমরা সরকারের বাজেটের প্রধান 
ভংস বলে ধরে নেব। 

সরকার করের মাধামে ষে অর্থসংগ্রহ করেন- সরকার নানার-্প" দ্রব্য ও সেবা 
কয় করার জন্য সেই অর্থ ব্যয় করে থাকেন। সরকার? বায়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ 
করা যায়, যথা--(১) প্রাতরক্ষার জন্য ব্যয়, (২) আভা্ম্তরখণ প্রশাসনের জন্য 
বয়, (৩) জনগণের ত্রাণ, সাহায্য, কল্যাণ ইত্যাদির জন্য বায় এবং (৪) 
উন্নয়নমূলক ব্যয়। এইসব কাজের জন্য সরকার লানার্‌প প্রব্য ও সেবা ক্রয় করে 
থাকেন। সেইসব দ্রব্য 'বিএ্য় করে দেশের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমতহ, এবং নানার্‌” 
ভপাদানের সেবা বিক্ুর্ন করে দেশের পাঁরবারসমহ ॥ কাজেই সরকারের ব্যয় 
দেশবাসীদের আয় হয়ে ফিরে আসে । 

সরকারী বাজেটকে আমরা সরকারের বায় ও 
পারি। সাধারণত সরকারী বাজেটে আগে ব্ায়ের 
মেটাবার মত প্রয়োজনীয় আয় সংগ্রহ করা হয়। 

সরকারের আম ও ব্যয়ের তুলনার 'ভাক্ততে আমরা বাজেটকে তিন শ্রেণশতে 
বিভন্ত করতে পার, যথা (ক উদ্বৃত্ত বাজেট, (খ) সমতার বাজেট ও (গ) ঘাটতি 
বাজেট । যে বাজেটে সরকারের অনুমিত আয় তার প্রস্তাবিত ব্যয়ের চেল্পে বেশি 


আয়ের পার্থক্য হিসেবে দেখতে 
কথা ভাবা হয়, পরে সেই বায় 


বাজেট $ বাজেট নশীতি £ কর ২৪9৩ 


থাকে তাকে উদ্ধন্ত বাজেট বলে ॥ যে বাজেটে অনুমিত আরের সঙ্গে সঙ্গাত রেখে 
আয়ের সমান পারমাণে ব্যয়ের প্রস্তাব করা হল্প, তাকে সমতার বাজেট বলা হয়। 
অপরপক্ষে যে বাজেটে অনুমিত আয়ের চেয়ে প্রস্তাবিত ব্যয়ের পারমাণ বেশি ধরা 
হয়ঃ তাকে ঘাটতি বাজেট বলা হয় । 


৯৪২ আয্ম-ব/য়ের ব-ত্তপ্রোতের উপর বাজেটের প্রভাব £ 
(ক) সরকারণ ব্যয়ের প্রভাব 


সরকার বাজেটের মাধ্যমে আয়ের সংস্থান করেন এবং ব্যয়ের প্রস্তাব করেন । 
এই আয় ও ব্যয়ের প্রস্তাব দেশের মোট আয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত 
করে। অন্যভাবে বলা যায়, সরকার বাচজটের মাধ্যমে আক্গ-ব্যয়ের বৃশ্স্রোতকে 
প্রভাঁবত করেন। দেশের প্রাতরক্ষয, প্রশাসন, ভ্রাণও কল্যাণ, উত্নয়ন প্রভৃতির 
জন্য সরকার যে সব দ্বুব্য ও সেবা, বিশেষত উপাদানের সেবা ক্রয় করে 
থাকেন তার জন্য সরকার যে পাঁরমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকেন তাকেই বলা 
হয় সরকারী ব্যয় ॥। সরকারণ ব্যয় থেকে পাঁরবার ও প্রাতম্ঠানসমহের আয় হক্স ॥ 
সরকার যে সব দ্রব্য ক্রয় করেন সেগুলি যা বেসরকারণ প্রাতম্ঠান থেকে ক্রয় করা 
হয়, তাহলে সেই ক্রয়ের মাধ্যমে প্রাতণ্ঠান্গুলির আয় বৃষ্ধি পাবে । আবার 
সরকার পাঁরবারগদ্ীলর কাছ পেকে জাম, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপাদানের সেবাও 
ক্রয় করতে পারেন । এর ফলে পারবারগুলির আয় বদ্ধ পায় । অতএব আমরা 
বলতে পারি--সব্রকারণী ব্য্স জায়ের বৃত্তত্তরোতে আয়ের অনহপ্রবেশ ঘটায় । সরকারণ 
ব্যয় যতই বৃদ্ধি পায় এই অনন্প্রবেশের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পান এবং তার ফলে 
দেশের মোট আয়ও বৃদ্ধ পেতে খাকে। 

সরকার? ব্যয় থেকে আয়ের বৃত্তপ্লোতে যে পাঁরমাণে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে, 
দেশের আয় প্রাথামকভাবে সেই পাঁরমাণে বুদ্ধ পায় ॥। যেমন, সরকার যদি ১০০ 
টাকা ব্যয় করে থ।কেন, তাহলে দেশের পারবার বা প্রাতষ্ঠানগুলির আয় ১০০ টাকা 
বুদ্ধি পাবে। এটা হল প্রাথমিক আয় বৃদ্ধি। প্রাথমিক আয় বৃগ্ধি সরকারণ 
ব্যয়ের সমান হবে । কিম্ভু এখানেই ব্যাপারাঁট শেষ হবে না। প্রাথথমক আক বৃষ্ধি 
থেকে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাঁদ পরবতণশ পষয়েও আয় বাস্ধ পেতে থাকবে ॥ 
এইভাবে আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুণক প্রক্রিয়া কাজ করবে ॥ যেমন-- সরকার 
যে অর্থ ব্যয় করেন তাতে বাঁ পারবারগুলির আক্ল বৃষ্ধি পার, তাহলে সেই বাঁধ 
আয় থেকে পরিবারগুলি অআঁতিরিস্ত ভোগব্যয় করবে । পাঁরিবারগুলি তাদের আঁতাঁরন্ত 
আয়ের কী পাঁরমাণ ভোগের কাজে ব্যয় করবে সেটা 'নভ'র করবে-_পাঁরবারগুলির 
শ্রাস্তক ভোগপ্রবণতার উপর ॥ পাঁরবারগুলর প্রাস্তক ভোগপ্রবণতা তই বেশি 
হবে, ততই পরবতণ পধয়ের আয বৃদ্ধর পাঁরমাণও বোঁশ হবে এবং এইভাবে সব 
পর্যায়ের আয় বৃদ্ধির যোগফল হসেবে মোট আয় বাষ্ধিও বোশ হবে । 


২৪5 আধুনিক অর্থনশীত 


অনুর্পভাবে সরকারধ বায়ের অথ" যাঁদ প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে যায়, তা থেকে: 
প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবারগুলির কাছ থেকে অতিরিক্ত উপাদান সেবা ক্রয় করবে! 
এর ফলেও পাঁরবারগুুলির আয় বাড়বে, তার্দের ভোগব্যয় বাড়বে এবং তার ফলে 
পরবতণ পষায়ের আয় বৃষ্ধি ঘটবে । এইভাবে দেখা যায়-__সরকারণ বায় বৃষ্ধির ফলে 
দেশবাসঈদের আয় বৃষ্ধি পায় এবং সরকার যে পাঁরমাণ অর্থ ব্যয় করেন, জনগণের 
আয় তার চেয়ে বেশি ব-ষ্বি পায় এবং এইভাবে আয় বদ্ধির ক্ষেত্রে গুণক প্রক্িয়াি 
কাজ করে । এই গহণকের মান নিধারিত হয় দেশবাসীদের প্রাস্তক ভোগপ্রবণতার 
জ্বারা। প্রাম্তক ভোগপ্রবণতা যত বেশি হয়, গুণকের মানও তত বেশি হয়। 
আমরা বখজগাঁণতের পদ্ধাততে এাট দেখাতে পারি । 
ধরা যাক *-- আয়. ০-ভোগ ব্যয় 1 -বিনিয়োগ এবং ০-.সরকারী নায় । 
আমরা ধরেছি যে, দেশাটি আন্তজরঠীতক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে না। এই হদশে 
জাতীয় আয়ের ভারসাম্যের প্রার্থামক শর্ত হল -- 
*--0+1470 
ধরা যাক €-%% । এখানে ॥ হল গড় ও প্রাস্তক ভোগপ্রবণতা । 
অথাৎ ১754৯৯০০৮1৮, ধরা বাক ! এবং 0 সম্পণরিপে স্বয়ন্ভাত । তাহলে 
আমরা পাই, 
০০,২11 405 2411) 
এখন ধরা যাক, ০ বেড়ে হল ০ £১০৮, তার ফলে আয় বেড়ে হল *+2% 
এবং ভোগবায় বেড়ে হল ৪+০৫১% নতুন ভারসাম্য অবস্থায় আমরা পাৰ 


১৭০০৯1০১110 4 2৯65 **-(2) 
(1 নং থেকে পাই - 2 1140 
বিয়োগ করে পাই ১৯ ০০0১4 ১০ ] 
অরাঁথ £১% _ 02১ % ৮০ 2১60) 
অথাৎ /১১(1 9) /১০০ 
০) 1 
সা. £১১ ০০ এ ও পিউ টি 
অতএব ১ ১৫ * 12 
| সি 
এখানে | জরচ্তে হল গা্ণক । 7১60 যত বড় হবে 1 -7৮100 তঙজ 


1 
ছোট হু৫ এবং 1 হাটি তত বেশি হবে ॥ 


এখানে সরকার যে বায় বৃদ্ধি করেন, তার জনয অথ“ কোথা থেকে সংগ্রহ করেন £ 
সরকার যাঁদ তাঁর আয় বৃদ্ধি না করে, কিংবা কর ব:ম্ধ না করে আঁতাঁরন্ত বায় 
বৃঞ্ধি করেন তাঁর বাজেটে ঘাটতি দেখা দেবে ॥ সরকার যাঁদ ১০ পাঁরমাণে ব্যয় 
বৃষ্ধি করেন তাহলে বাজেটে ঘাটাতির পাঁরমাণ হবে ১০ এই ঘথাটাত বাজেটে 


বাজেট £ বাজেট নখাত 2 কর ২6৫ 


ফলে দেশের আয় বাড়বে ৯021 £ পাঁরমাণে । আয় বৃদ্ধর অর্থ হল উৎপাদন 
বৃদ্ধি। দেশে উৎপাদন-উপাদানের নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি অপূর্ণ নিয়োগ থাকে, 
তাহলেই সরকার বাজেটে ঘাটাত ঘাঁটয়ে বেকার উপাদানগ্লিকে উৎপাদনের কাজে 
নিয়োগ করে দেশের মোট উৎপাঙ্ছন ও আয় বৃষ্ধি করতে পারেন । এর ফলে দেশের 
মোট বাস্তব আয় বৃদ্ধি পায়, কমণনয়োগও বৃদ্ধি পায়, দেশবাসগদের আয় ও ভোগ 
বৃষ্ধি পায়। জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যার্দ সম্পদগ্দীলর ঘাঁদ পৃণ" নিয়োগ ঘটে থাকে 
এবং সরকার যাঁদ ঘাটাত বাজেটের মাধ্যমে তাঁর ব্যয় বদ্ধ করেন তাহলে 'িদ্তু বাস্তব 
উৎপাদন, আয় ও'কমশনয়োগ বুদ্ধি পাবে না, কারণ উপাদানগুলর নিয়োগ ও 
উৎপাদনের পরিমাণতো আগেই সবাধিক হয়ে আছে, আর বাড়বে কেন? এই 
অবস্থায় সরকারা ব্যয় বাড়লে জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যার্দ উপাদানের চাহিদা বাড়বে । 
ফলে তাদের দাম বাড়বে । যে বোশ দাম দেবে উপাদানের মালিকরা তার কাছেই 
উপাদানের সেবা বিক্রয় করবে । এর ফলে এক জায়গায় ষে উপাদান কাজ করছিল-- 
সেই উপাদান অন্ন্র সরে যাবে । এক জায়গায় উৎপাদন কমবে, অন্য জায়গায় 
বাড়বে । উৎপাদনের হাস ও বৃষ্ধি সমান হলে মোট উৎপাদন সমান থাকবে, কিশ্তু 
উৎপাদনের বায় বষ্ধ পাবে । ফলে দেশে দ্ুব্যসামগ্রণর দামও বৃষ্ধি পাবে । 
এইভাবে দেখা যায়-_-পুণ নিয়োগ ভ্তরে সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মল্যব-দ্ধির 
সমস্যা দেখা দেক়স। 

আবার দেশে যাঁদসম্পদের অপূর্ণ নিয়োগ থাকে তাহলেও থঘাটাত ব্যয়ের ফলে 
উৎপাদন বৃদ্ধি না পেয়ে মূল্যবশ্ধি পেতে পারে । দেশের যোগাযোগ ও পরিবহণ 
ব্যবচ্ছা যাঁদ অনুশ্রত হয়, কারগাঁরক জ্ঞান ইত্যাদির অভাব থাকে এবং গুরং্বপরর্ণ 
উপাদানের যোগান ধাঁ আস্মিতিষ্থাপক হয়, তাহলেও ঘাটাতি ব্যয়ের ফলে উৎপাদন 
যে হারে বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনের ব্যয় তার চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পেতে পারে । 
কাজেই অপূর্ণ 'নয়োগস্তরেও ঘাটতি ব্যয় ষে সকল সময় উৎপাদন বৃচ্ধ ঘটাতে 
পারবে এমন বলা যায় না। 

পাঁরশেষে বলা যায়, সরকার কশভাবে ঘাটাতি পূরণ করেন তার উপরেও ঘার্টাত- 
বারের প্রভাব নিভ'র করে। বাজেটে ঘাটতি থাকলে সরকার সেই ঘাটাতি পৃরণ করার 
জন্য জনগ্ঘণের কাছ থেকে খণ 'নিতে পারেন, 'কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে খণ 
নিতে পারেন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নতুন টাকা ছাপিয়ে সেই খণ 'দতে পারে । 

সরকার যদি জনগণের কাছ থেকে খণ নেন তাহলে জনগণের ব্যরযোগ্য আয় 
কমবে, জনগণের বায় কমবে এইভাবে গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের মোট আয় 
বেশি কমবে অর্থাৎ জনগণ যে পাঁরমাণে সরকারকে ধণ দেবে সেই পাঁরমাণ অর্থ 
আয়-স্লোত থেকে নিদ্কাশিত হয়ে সরকারের হাতে জমা হবে॥ সরকার যাঁদ সেই 
অর্থ ব্যয় করেন তাহলে সেটা আয়ের বৃতস্রোতে আবার অনুপ্রাবন্ট হবে ॥ অবশা 
জনগণ যাঁদ তাদের পৰে“ সন্চয় ভেঙে সরকারকে খণ দেয়, তাহলে জনগণের ব্যয় কমবে 


২৪৬ আধ্যানক অর্থনগাত 


না। বরং সেই অর্থ যখন সরকার ব্যয় করবেন তখন আয়-স্রোতে নতুন অথের 
অন:প্রবেশ ঘটবে ॥ আবার সরকার যা -কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে খাণ নেন এবং 
কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক যাঁদ নতুন অর্থের সৃষ্টি করে সেই খণ দেয়, তাহলে দেশের আয়ের 
বৃত্তত্রোতে কেবলমান্ন অন:প্রবেশই ঘটবে । এর ফলে আয় বৃদ্ধি পাবে । 

(খ) লরকারণ আয়ের প্রভাব £ 

সরকার করের মাধ্যমে যে অর্থ সংগ্রহ করেন দেশের আয়ের বৃজন্লোত থেকে সেই 
পাঁরমাণ অর্থ নিম্কাশিত হয়। সরকার সাধারণত পরিবারগুলির আয়ের উপর 
আয়কর এবং প্রাতষ্ঠানগুপির মুনাফার উপর মুনাফা কর চাপিয়ে থাকেন । দুটি 
করই হল প্রত্যক্ষ কর। আয়কর পাঁরবারগ্‌লের ব্যয়যোগ্য আয় (108১1১95716 
1০9772 ) কমায় । মুনাফা কর প্রাতিষ্ঠানগ্লির নট আয় কমায়। আবার 
প্রাতদ্ঠানসমহহের মুনাফাই পরিবারগুলির মধ্যে বস্টত হয়॥। সরকার যত মুনাফা 
কর চাপাবেন, ততই পরিবারগ্াীলর মধো ব্টিত মুনাফার পাঁরমাণ কমবে । তার 
ফলে পাঁরবারগ্ীলর ব্যয়ষোগ্য আয় কমবে । 

পরিবারগীলর আয় কমলে তাদের ভোগবায় কমবে ॥ ফলে প্রাতিষ্ঠানগুণলর আয় 
কমবে. ফলে তারা কম পাঁরমাণে উপাদানের সেবা ক্রয় করবে, ফলে পাঁরবারগুদলর 
আয় কমবে, ভোগব্যয় কমবে । এইভাবে পযশীয়ক্রমে চলতে থাকবে ॥ অবশেষে সথ 
পষণয়ের শেষে দেখা যাবে সরকারের আম্নকর আদায়ের জন্য দেশের আয় কমেছে 
এবং বেশি পাঁরমাণে কমেছে । এখানেও একটি গুণক প্রক্রিয়া কাজ করবে । আনরা 
ববজগাঁণতের সাহায্যে এই গুণকটি দেখাতে পারি । 

ধরা ঘাক * - আয়, ০-ভোগব্যয়- 1 বিনিয়োগ ব্যয়” 1 সত্রকারের আয়কর 
০১- সরকারী ব্যয় । এখানে পরিবারগ্যালর ব্যয়ষোগয আয় হবে % _ এবং ভোগ- 
ব্যয় ০ এই ব্যন্যোগ্য আয়ের উপর 'নিভর করবে । ধরা যাক 0558 (%-) 
এখানে ও হল ব্যয়যোগ্য আয় থেকে উদ্ভূত গড় ও প্রাধস্তক ভোগপ্রবণ'তা । ধরা যাক, 
আন্তজজাঁতক বাঁণজ) নেই । এই দেশের আয়ের ভারসাম্যের শত' হল. 

০৮০৫০০41110 
অর্থাৎ *-5(-1)1+1703 
অর্থাত %7-2%- 27 171420 ৪ (1) 

ধরা ধাক সরকার করের পারমাণ বাঁড়য়ে 1 + ৮ করলেন । 

তার ফলে আয় হল *%+ /১%. 

ভোগবায় হল 504১-77-4১) 

2৬৮2১ --7-০ঞ, নতুন ভারসাম্য আলঙ্ছায় হবে 

4- 4১৬০০৪4৪০১৭ 2775 ঠ1+11+0-02) 

১নং থেকে পাই % --2% -2711+110 **০(1) 





সপসপাপিশী শে পম সপ ররর 


অত এব ১ ১ ০০2১১ -7০/১] 
অতএব ঠ১১% -2০/১%7 -7-৪৯] 


বাজেট £ বাজেট নখাতি £ কর ২৪৭ 


অথনৎ 2%-- ঞ৮া, এ্রখানে গদণক হল -- * এই গুণকি 


ধণাতঝ্বক ৷ এর দ্বারা বোঝায় যে, সরকার তাঁর আয় বুদ্ধি করলে দেশবাসশীদের আর 

৪৮৬ 
কমবে ॥ সরকার যাঁদ /১ পারমাণে আয় বৃদ্ধি করেন তাহলে দেশের আয় /-2 
পরিমাণে কমবে । অতএব আমরা বলতে পাঁরি--সরকারের আয়ের ফলে দেশের 
বনত্তপ্রোত থেকে আয়ের নিত্কাশন ঘচে । 


(গা) সরকারের ব্যয় ও আয়ের প্রভাব £ 


সরকার যা ব্যয় করেন তাহলে আয়ের বৃত্তস্তরোতে অনুপ্রবেশ ঘটে এবং আয় 
বদ্ধ পায়। সরকার যাঁদ আয়কর চাপান, তাহলে আয়ের বতন্লোত থেকে আয়ের 
'নতকাশন ঘটে এবং সায় কমে । এখন সরকার যদ্দ একই সঙ্গে বার করেন এবং 
করারোপ করেন তাহলে আয়ের ব.ত্নল্তোতে একই সঙ্গে অন:প্রবেশ ও নি্কাশন 
ঘটবে ॥ সেক্ষেত্রে দেশের আয় পাঁরণামে বাড়বে, ক সমান থাকবে, কি কমবে 
সেটা নিভর করবে অনুপ্রবেশ ও নিহ্কাশনের পারমাণ এবং দেশের প্রাস্তক ভোগ- 
প্রবণতার উপর । ধরা যাক, সরকারণ ব্যয় ৫১০ পারমাণে বাড়ল । তাহলে দেশের 


মায় বাড়বে টি পরিমাণে । ধরা যাক, সরকারের আয় বাড়ল 7 পাঁরমাণে । 


৪ /৬শ 
তার ফলে দেশের আয় কমবে ২. পাঁরমাণে | 
০ প্ 1 

তাহলে দেশের আয় বাড়বে £ ,-7-15% [4০-% ] 
পারমাণে । 

এখন সরকারের বাজেটে যাঁদ্দ সমতা থাকে তাহলে /১০১- ৭ হবে, সেক্ষেত্রে 
আয় বাড়বে 

403 ৪৫১০ 


হে এস পপ পাস ৯ (025 মু 
৬ বা 4 £৬ ৬] ) 


অর্থাৎ ১০ 0455 ( 1--৪.)77 ১০ পরিমাণে । 


অথাং সরকার যাঁদ £১9 পাঁরমাণ টাকা ব্যপ্প করেন এবং সেই সমান পাঁরমাগ টাকার 
আঁতারস্ত আয় কর চাপান, তাছলে বাজেটে সমতা থাকতে এবং জাতায় আয় আতারন্ত 
বায়ের সমান বৃদ্ধি পাবে । এখানে আযমের গুণক হবে এক । একে সমতার বাজেটের 
গুশক বলা হয়। 

সমতার বাজেটের একক-গুণক ব্যাপারাট খুবই মজার । সরকার দেশের আয়ের 
ব-ন্বন্লোতে যে প্ারমশু অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটালেন ঠিক সেই পারমাণ অথ করের 


২৪৬ আধুনিক অর্থনশীত 


[সারঞ্জ দিয়ে নিম্কাশন করে ভিলেন ॥ তবুও বত্তশতরোতে সেই পরিমাণ অর্থ থেকে 
গেল ॥। ভিখারধর খালি বাটিতে ৫ টাকা দিয়ে & টাকা তুলে নিলেও যাঁদ বাটিতে 
& টাকা থেকে যায় তাহলে ব্যাপারটা যেমন মজার হয়, এটাও ঠিক তেমনি । 

এটা হল আয়ের বত্ুশ্োতের উপর সমতার বাজেটের প্রভাব ॥ সরকারের 
বাজেটে সমতা ছাড়াও ঘাটতি কিংবা উদ্বৃত্ত থাকতে পারে। ঘাটতির ক্ষেত্রে 
4১০১১ হবে । আয় যতটা বাড়বে, তার চেয়ে কম কমবে, ফলে আম 
বাড়বে । আবার উদ্বত্ত বাজেটে £০€/১ হবে। সেখানে আয় যত বাড়বে, 
তার চেয়ে বেশি কমবে. ফলে দেশের আয় কমে যেতে পারে ॥। উদাহরণের সাহাযো 
এটা বোঝানো যায় । 


] 
ধরাযাক ৯+-০. ধরা যাক ০১০ ১100 টাকা (বাজেট সমতা 


100 টক ] 
আছে )। তাহলে আয় বাড়বে তি সক, ০100 টাকা ৯ টা » 100) 


গু 
৪5 
টাকা £2- 209 টাকা। আবার কর বষ্ধির জন্য আয় কমবে 12 


100 7 50 
_&- 11 1, হা - 100 টাক? । তাহলে আয় বাড়ল 200 টাকা এবং 


[2 ০ 
ঠ ্ 
কমল 100 টাকা । অরথণাৎ যোগ-বিয়োগে আয় বাড়ল 100 টাকা । 


ধরা যাক, 0) 200 টাকা এবং £১7- 100 টাকা (বাজেটে ঘার্টাত আছে )। 


200 টাকা 
এখন আয় বাড়বে |_ 1] ২৯40০ টাকা। এবং কর 7100 টাকা বস্তি 
2. 
না &.100 
পাওয়ায় আয় কমবে? ১০4 হা 50 টাকা *2-1099 টাকা। তাহলে 


পা সম 


যোগ-াবয়োগে আয় বাড়ল 309 টাকা । 

ধরা যাক, 4১০ * 100 টাকা এবং ১ _ল 309 টাকা (বাজেটে উদ্বৃত্ত আছে । 
তাহলে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য আয় বাড়বে 200 টাকা এবং কর বুদ্ধির জন্য আয় কমবে 
৪৫১ _$.300 টাকা _ 159 মাজা 300 ট ৃ 


প্র 2 

2 ঠি 
100 টাকা । এ্রথানে লক্ষ্য করা বায় যে, /১০১-* 100 টাকা এবং £১_ 209 টীকা 
হলে আয় বাড়ত 200 টাকা এবং কমত 200 টাকা । ফলে মোট আয়ের কোন 


যোগ-বিয়োগে আয় কমবে 


বাজেট £ বাজেট নখতি £ কর ২৪১৯ 


পরিবর্তন হত না। অত্তএব উদ্বৃত্ত বাজেটের ক্ষেত্রে সকল সময় আয় কমবেই এমন: 
বলা যায় না। এটা নিভ'র করছে উদবৃত্তের পারমাণ ও প্রান্তিক ভোগাপ্রবণতার 
উপর । 


১৪০ ঘাটতি বাজেট ও উদ্বস্ত বাজেটের তুলনা £ 


যে বাজেটে পারকম্পিতভাবে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি রাখা হয় তাকে ঘাটতি 
বাজেট বলা হয়॥। অপরপক্ষে যে বাজেটে ব্যয় অপেক্ষা বোৌশ আয় আদায় করা হয় 
তাকে বলা হল উদ্বৃত্ত বাজেট ।] সরকারের আয়কে অননীমত বা প্রত্যাশিত আয় এবং 
ব্যয়কে প্রস্তাবিত বা পরিক্পিত ব্যয় বলা যেতে পারে । তাহলে আমরা বলতে 
পারি- যে বাজেটে সরকারের পাঁরকঞ্পিত ব্যয় অনুমিত আয় অপেক্ষা বেশি রাখা 
হয় সেই বাজেট হল ঘাটতি বাজেট । অপরপক্ষে যে বাজেটে অনুমিত আয় অপেক্ষা 
প্রস্তাবিত ব্যয় কম রাখা হয় তাকে বলা হয় উদ্বৃত্ত বাজেট । এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে- বাজেটে ঘাটাত বা উদ্বৃত্ত যাই ছটুক না কেন, তা সরকারের 
জ্ঞাতসারেই ঘটে । সরকার পাঁরক্পিতভাবেই বাজেটে ঘাটাতি বা উদ্বৃত্ত স:ষ্ট 
করেন ॥ থঘাট'ত বা উদ্বৃত্ত আপনা থেকে বা অপাঁরক্পিতভাবে ঘটতে পারে না। 
পারিবারক বাজেটের ক্ষেত্রে কিম্তু এরকম হয় না) প্াারবারক বাজেটে পাঁরবার 
যে আয় পেয়ে থাকে তার 'ভীত্বিতেই তাকে ব্যয়ের পাঁরকজ্পনা করতে হয় । কাজেই 
পারিবারক বাজেটে পাঁরকঞ্পিতভাবে ঘাটতি ছটতে পারে না। ধাঁ ঘটে থাকে 
তা আকস্মিকভাবেই ঘটে । কোন মাসে পরিবারের আয় কমে যেতে পারে, কিংবা 
কোন আকদ্মিক কারণে ব্যয় বেড়ে যেতে পারে । তাহলে সে মাসে সেই পাঁরবারের 
বাজেটে ঘাটাতি দেখা দেবে; আবার কোন মাসে পাঁরবারের আয় খুব বেড়ে গেলে 
এবং ব্যয় কমে গেলে সেই বাজেটে উদ্বৃত্ত দেখা দিতে পারে । অনেক পারিবার স্ঞুয় 
পাঁরকল্পনা গ্রহণ করে এবং তার জন্য কম ব্যয় করার সিম্ধাস্ত নেয় ॥। এক্ষেত্রে 
পারিবারিক বাজেটে যে উদ্বৃত্ত দেখা দেয় তাকে পারিকম্পিত উদ্বৃত্ত বলা ষেতে 
পারে। পাঁরবারের পক্ষে পরিকল্পিতভাবে উদ্বৃত্ত ঘটানো সম্ভব হলেও পাঁরকাঁষ্পত- 
ভাবে ঘাটাতি ঘটানো প্রায়শ সন্তব হয় না। কিস্তি সরকারণ বাজেটের কথা আলাদা ! 
সরকার আগে ব্যয় স্থির করেন পরে সেই ব্যয় অনুষায়শ আয় সংগ্রহ করেন । পারবারের 
পক্ষে কখনই তা করা সম্ভব নয়। সরখ7র যেহেতু আগে ব্যয় ঠিক করেন, পরে সেই 
ব্যয় অনুসারে আয় সংগ্রহ করতে পারেন; কাজেই সরকারের ব্যয় আয়ের চেয়ে বেশি 
বা কম হতে পারে। বার "বেশি হলে বাজেটে ঘাটাতহয়। আয় বোঁশ হলে 
উদ্বত হয়। 


তাহলে আমরা বঙতে পারি, বাজেটের 
ঘাটতি সরকারের ব্যয় - সরকারে র আয় । 
এবং উদ্বৃত্ত - সরকারের আয়-- সরকারের বায় । 
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ধরা ধাক, €- সরকারের মোট ব্যয় । 
"সরকারের মোট আয় 


7১. বাজেটের ঘাটাত ণ 

০." বাজেটের উদ্বৃত্ত । তাহলে আমরা বলতে পার' 
বাজেটের ঘাটাত 70-৮0-া ১ ৮০, ২০০01) 
এবং বাজেটে উদ্বৃত্ত ৯-]--0 . **- (2) 


যেখানে 9 ও সমান, সেই বাজটকে সমতার বাজেট বলা হয়। 
এখন প্রশ্ন, সরকার কীভাবে ঘাটতি পূরণ করেন 2 আমরা বলতে পারি, সরকার 
প্রধানত ঘুভাবে তাঁর বাজেট ঘাটতি ঘূর করতে পারেন--(১; দেশের 'ভিতর থেকে 
অথাৎ দেশবাসবঞ্ধের কাছ থেকে ) বা বেশ থেকে খণ নিয়ে, অথবা (২ নতুন 
টাকা ছাপিয়ে । খাণকে আমরা যাঁদদ আগেই সরকারের আয়ের মধ্যে (1-এর মধ্যে ) 
ধরে থাকি, তাহলে খণের সাহায্যে ঘাটাত পুরণ করা যায় না। সেক্ষেত্রে টাকা ছাপিয়ে 
সরকার এই ঘাটাতি ব্যয় মেটাতে পারেন ॥ টাকা ছাপানো হল নতুন অথ সুষ্টি 
করা। এর ফলে দেশে নগদ অর্থের যোগান বুদ্ধি পায় এবং তার ফলে দেশের মধ্যে 
আরো অনেক পরিবর্তন দেখা দেয় । নতুন অর্থের সাহায্যে বাজেটের ঘাটাতি দূর করা 
কেবলমাত্র সরকারের পক্ষেই সম্ভব । পাঁরবার কখনই নতুন অর্থ সমষ্টি করতে পারে না। 
এখন প্রশ্ন, ঘাটাতি বাজেট ও উদ্বৃত্ত বাছ্ধেটের মধে/ কোনঁট ভালো এবং কেন 
ভালো £ এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি -এটা বিতকের বিষয় । অর্থনশীতিতে 
ঘাটতি বাজেট ও উদ্বৃত্ত বাজেটের 'বতক" অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিতক । এই 'বতকের 
গভনরে প্রবেশ না করেও আমরা সাধারণভাবে বলতে পার -আগেকার দিনের 
অর্থনাতবিদরা বলতেন--পারিবারক বাজ্দেটে উদ্ছত্ত থাকলে যেমন পাঁরবারের 
এর্থনোতিক উন্নাতি সূচিত হয়ঃ অনুরূপভাবে সরকারী বাজেটে উদ্দত্ত থাকলে 
রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম-ট্ধি ঘটবে । বলা বাহুল্য যে' এই ধারণায় পারবারক ও 
সরকার বাজেটকে একই দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এবং কাজেই যা পাঁরবারের বাজেটের 
পক্ষে সত্য তাকে জাতীয় বাজেটের পক্ষেও সত) বলে ধরে নেওয়া হয়েছে । এটা ভুল 
ধারণা । একটি পরিবারের পক্ষে যা সত হয় তা একটি দেশের পক্ষে সত্য হবে 
বলা যায় না। 
বাজেটের মাধামে সরকার আয় করেন এবং সেই আয় ব্যয় করেন । সরকার 
প্রধানত দেশবাসীদের উপর কর আরোপ করে আয় পেয়ে থাকেন । সরকারে র আল 
হল জনগণের বায় । অপরপক্ষে সরকার যখন করপ্রাপ্ত রাজস্বকে বায় করেন তখন 
দেশবাসীদের আয় বক্ধি পায় ॥। সরকার ব্যয় হল দেশবাসীদের আয়। তাহলে 
ঘাটাত বাজেটে সরকার কম আয্ন পান, কিন্তু বোশি ব্যয় করেন । অর্থাং দেশবাসীবের 
আয় যে পরিমাণে হাস পায়, তার চেয়ে বোশ পারমাণে বৃদ্ধি পায় । উদ্ব-স্ত বাজেটে 
এর গবপরাীত ঘটনা ঘটে । উদ্বৃত্ত বাজেটে সরকারের ব্যয় কম, আর বোঁশ ; কাজেই, 
উদ্ব-্ত বাজেটে দেশবাসীদ্দের আয় বোঁশি কমে যায় ॥। ঘাটাতি বাজেটে দেশবাসধদের 


বাজেট £ বাজেট নশাত £ কর ২৬১ 


আয় ব.ছ্ধি পায়। আয় বাড়লে দেশের পরিবারগুলি বেশি পরিমাণে ভোগান্দুব্য 
ক্রয় করে । সেসব ভোগ্যদ্ুব্য উৎপাদন করার জন্য প্রাতদ্ঠানগ্লেকে বোশ পাঁরমাণে 
শবানয়োগ করতে হয়। গ্রইভাবে ঘাটতি বাজেটের ফলে দেশের মোট ভোগবায় ও 
বিনিয়োগ ব্যয় বুদ্ধি পায়। দেশের ব্যয় বৃদ্ধি পেলে জিনিসপল্রের চাহিদা বাড়ে । 
চাঁহদা বাড়লে মধ্যবতর্শ সময়ে দাম বাড়ে, মুনাফা বাড়ে। ফলে বেসরকারী 
উৎপাদ্কদের কাছে উৎপাদন বৃঠ*ধর প্রয়োজন দেখা দেয় । তারা উৎপাদন বৃদ্ধি 
করে । ফলে শ্রম, মূলধন, জাম সব সম্পর্দের চাহিদা বৃষ্ধি পায় । এই সম্পদগুলি 
যাঁদ অব্যবহৃত অবস্থায় বা অপূর্ণ 'ানয়োগস্তরে থাকে তাহলে সমান দামে এই সব 
ভপাদান পাওয়া ষায়। তাদের নিয়োগ বূগ্ধি করে উৎপাদন বছ্ধি করা সম্ভব হয় ! 
অন্তর ঘাট?ত বাজেট দেশের মোট উৎপাদন ও কমণনয়োগ ব:চ্ধিতে সাহায্য করে । 
এইভাবে উৎপাদন বৃঞ্ধ পেলে পাঁরবার ও প্রাতষ্ঠানগ্ীলর আয় বৃদ্ধি পায় ॥। ফলে 
ভোগ্ব্যয় ও বানিয়োগ ব্যয় আরো বৃদ্ধি পায় । যতক্ষণ পযম্ত সব সম্পদের পার্শ- 
নিয়োগ না ঘটে ততক্ষণ প্স্ত ঘাটাতি বাজেটের ফলে দেশে একটি সম্প্রসারণমহখাী 
প্রাতীক্রিয়া চলতে থাকে । তাহলে দেখা যাচ্ছে ঘাটাত বাজেট দেশের অর্থনোৌতিক 
কমেজোয়ার এনে দেয় ॥ উদ্বৃত্ত বাজেটে এর বিপরীত ঘটনা ঘটে । অর্থাৎ উদ্ব-ত্ত 
বাজেটের ফলে দেশে মন্দার ভাব ছাঁড়য়ে পড়ে । সরকার যাঁদ মন্দা দূর করতে চান, 
দেশের বেকার সমস্যা সমাধান করতে চান এবং দেশবাসীদের মাথাপিছু; আয় ও 
উৎপাদন বদ্ধ করে অর্থনোতক উন্নয়ন ঘটাতে চান তাহলে সরকারকে ঘাটতি 
বাজেটের নাতি গ্রহণ করতে হবে । ভারতের মত স্বজ্পোন্নত দেশে ঘাটাত বাজেটের 
প্রয়োজন আছে। সেজন্য ভারতের জাতীয় বাজেটে পাঁরকজ্পতভাবে ঘাটতি 
রাখা হয় । 
ঘাটাত বাজেটের ফলে দেশের আয়, উৎপাদন ও কম্মীনয়োগ বৃদ্ধি পায় সত্য, 
িম্তু যতক্ষণ পর্যস্ত সম্পর্দের পূর্ণ নিয়োগ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্তই এটা সম্ভব । 
সম্পদের পূর্ণ নিয়োগ হয়ে গেলে ঘাটাত বাজেটের ফলে সরকারা ব্যয় বৃণ্ধি পায়. 
1িম্তু উৎপাদন ও দ্রব্যসামগ্রীর যোগান আর বছ্ধি পায় না॥। কাজেই দেশে মুদ্রা- 
স্ফশীতির সম্ভাবনা দেখা দেয় । কীভাবে এটা হয়» সংক্ষেপে বলা বায়--পণ' 
[নিয়োগ স্তরে সম্পদগ্থলি কোন না কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন কার্ষে নিষুন্ত থাকে । 
সরকার যখন ঘাটাতি বাজেটের দ্বারা যে সব সম্পদ নিয়োগ করতে চান, তার ফলে 
সে সব উপাদানের দ্বাম বেড়ে যায় ॥ তারা একটি উৎপাদন ক্ষেত্র ছেড়ে অন্য উৎপাদন 
ক্ষেত্রে নিষদন্ত হয় ॥ এতে একন্ছানের উৎপাদন কমে, সরকার ক্ষেত্রের উৎপাদন বাড়ে, 
ফলে দেশের মোট ব্যয় বুদ্ধি পায়। এইভাবে সমান পাঁরমাণ দ্ুব্য উৎপাদনের জন্য 
মোট বা গড় উৎপাঘন ব্যয় পবের থেকে বোশ হয়, যার ফলে দুব্যসামগ্রণর মূল্য 
বৃছ্ধি ঘটে। অতএব পণ নিয়োগ স্তরে ঘাটতি বাজেটের ফলে মদ্রাঙ্ষণীত 
দেখা দেয়। ৃ্‌ 
আমাদের দেশে স'পদের, পূর্ণ "নিয়োগ নেই এবং সরকারও ঘাটাত বাজেটের পদ্ধতি 


২৫২ আধুনিক অর্থনশাত 


হহণ করেছেন । তাহলে এখানে উৎপান ব:ছ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাই বোশ । দাম 
বছ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাও আমাদের দেশে মবদ্রাস্ফকীতি দেখা 
দিচ্ছে কেন? তাহলে বৃঝতে হবে অপর্ণ [নিয়োগ স্তরেও দেশে ঘাটাত বাজেট 
মুদ্রাস্ফীতর জম্ম 'দিতে পারে । এর প্রধান কারণ হুল উৎপাদন ব্যবন্ছার অনুন্বত 
চার ও উৎপাদন বৃঞ্ধর ক্ষেত্রে নানারকমের বাধাবন্ধের ( 8০60৩)০০৩ ) উপচ্ছিতি । 
বাশেষ করে কোন দেশের আভ্যস্তর মূলধন কাঠামো (1008 905০0৮/০ ) যাঁদ 
আনত্বেত হয়, তাহলে সেই দেশে ঘাটাতি বাজেট ঘাঁটয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা স্ব্প 
সময়ের মধ্যে সম্ভব হয় না। উৎপাদ্দন বৃষ্ধি করা সময্নসাপেক্ষ ব্যাপার । মধ্যবতাঁ 
সময়ে বাজেট ঘাটাতর ফলে মব্দ্রাস্ফীতর স.স্টি হতে পারে । 


১৪৪ বাজেট নখাতি (1715651 ৯০11০ ) 
(ক) বাজেট নখাতর সংজ্ঞা £ 


সরকারের অনুমিত আয় ও প্রস্তাঁবত ব্যয়ের হিসেবকে বাজেট বলা হয়। 
সরকার যখন আয় বা রাজস্ব আদ্বায় করেন, তখন আয়-সরোত থেকে অথ 'নিৎ্কাশিত 
হয়ে সরকারের কোষাগারে জনা হয় । এর ফলে দেশের ভোগবায় কমে, উৎপাদন 
কমে, কম'নিয়োগ কমে, প্রাতষ্ঠানগৃলর লাভ কমে এবং এইভাবে দেশের গুরাত্বপং্ণ 
অর্থনোতিক 'বষয়গুলির পারবর্তন হয় । অপরপক্ষে, সরকার ষখন নানাখাতে অর্থ 
ব্যয় করেন এবং দ্রব্যসামণ্রণ ক্রয় করেন তখন দেশের আয়-প্রোতের মধো আতারিন্ত 
আয়ের অন-প্রবেশ ঘটে । এর ফলে দেশবাসদের আয় বাড়ে ব্যয় বাড়ে, উৎপ।থন 
বাড়ে, কমণনয্লোগ বাড়ে, প্রাতষ্ঠানগ্লর মুনাফা বাড়ে ॥। এইভাবে দেখা যায়, 
সরকার তাঁর বাঞ্জেটের মাধ্যমে দেশের আয়, উৎপাদন, কর্মনিয়োগ- বিনিয়োগ, 
মুনাফা, দামস্তর ইত্যাদ্ গুরত্বপূর্ণ অথনোতক 'বষয়গ্াালর উপর প্রভাব বস্তার 
করতে পারেন ॥। সরকার তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনে এবং দেশের সামাগ্রক প্রয়োজনে 
অর্থনোতক বষয়গ্াালর বিপরীত পাঁরবত'নের গাঁত রোধ করার জনা তাঁর বাঞজ্েটকে 
হাতিয়াপ হসেবে ব্যবহার করেন এবং বাজেটে ঘাটাতি সমতা বা উচ্ছগ্ের স-্টি করার 
নশীতি গ্রহণ করেন । একে বাজেট নশীতি বলা হয়। অতএব বাজেটের মাধ্যমে দেশের 
গহরতবপর্ণ অথনোতিক বিষঃগহালর কামা পারব এন আনার জনা সরকারশ কর্ত- 
পক্ষের সিধান্তকে বাজেট নীতি বলা হুয়। 


(খ) বাজেট নাতির উদ্দেশ্য £ 

বাজেট নীতির সাহায্য সরকার (১) মবুদ্রাস্ফীত বা মৃল্যহ্রাসের সমস্যার সমাধান 
করতে চেম্টা করেন, (২) বাণিজ্য-চক্র প্রাতরোধ করে দেশের শ্থিতিশশলতা বজার 
রাখতে পারেন, 0৩) আয় ও সম্পদ বন্টনের বৈষম্য দূর করতে পারেন, (8) পাঁর- 
কষ্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন ইত্যাঁ । ( এখানে বাজেট নখীতির প্রথম 
ঘট প্রধান উদ্দেশ্যের কথাই আলোচনা করা হল ।) 

(১. মনদ্রাস্ফণীতর সময় দেশে মনুদ্রাস্ফীতজনক বাবধান ( [019610091 £879 ) 


বাজেট £ বাজেট নশীত'$ কর ২৬৩ 


গাড়ে গঠে॥। পংণকমণনয়োগ স্তরে দ্রবানায়গ্রীর যোগান সবাধক মাত্রায় শ্ছির 
থাকে এবং সেই অবস্থায় কোন স্বয়দ্ভুত ব্যর ব্ধি পেলেই দ্রব্যসামগ্রশর মোট 
চাঁদা মোট যোগানের চেয়ে বোঁশ হয় । এর ফলে ্রব্যসামগ্রধর দাম বৃম্ধি পেতে 
থাকে । এই অবস্থায় সরকার তাঁর বাজেটকে ব্যবহার করে মুদ্রাপ্ষ শীতকে দমন 
করবার চেম্টা করতে পারেন । মদ্দ্রাস্ফীতর সময় সরকার তাঁর ব্য কমিয়ে ও আর 
বাঁড়য়ে এটা করতে পারেন ॥ সরকারের ব্যয় কমলে দেশের মোট ব্যয় কমবে ॥ 
দ্রব্যসামগ্রীর চাঁহদা রেখাটি নীচের 'দকে নামবে এবং সরকার যদ যথেম্ট পারমাণে 
তার ব্যয় কমান তাহলে মনদ্রাস্ফণীতির ব্যবধান দূর হয়ে ষেতে পারে ॥ আবার সরকার 
যর্দ করারোপ বদ্ধি করেন তাহলে দেশবাসীদের ব্যরযষোগ্য আর কমবে । আঙ্ 
কমলে পারবারগুির ভোগবায় এবং প্রাতত্ঠানগ্ালর 'বাঁনয়োগ বায় কমবে । ফলে 
মোট বায় কমবে এবং মূদ্রাস্ফীতঙজ্গনক বাবধান কমবে । অপরপক্ষে মৃল/হাসের 
সময় সরকার তাঁর বায় বুদ্ধ করেন এবং কর কমিয়ে এই সমস্যার মোকাবিলা 
করতে পারেন । 

(২ বাঁণজ্য-চকের প্রধান দুটি পর্ধায় হুল মশ্দা ও সম"ধ। মন্দার সময় অথ“- 
নোতিক কাজকম“ খুব টিলে তালে চলে । এই সমর আয়, উৎপাদন, বিনিয়োগ. 
কর্মানম্লোগ কম থাকে । কাক্জেই এই মন্দা প্রাতরোধ করার জন্য সরকার বাজেটে 
ঘাটাত ৭য় আয়-ব্যয়ের বূত্তশ্রোতে অথের অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারেন ॥ তার ফলে 
গুণক প্রীক্ুপ্নার মাধামে আয় বাড়বে । মন্দা প্রাতর্ষ্ধ হবে। অপরপক্ষে দেশের 
অথনোতিক অবস্থায় প্রয়োজনের আঁতারন্ত উচ্চভাব দেখা দিলে সরকার উদ্বৃত্ত 
বাজেটের মাধ্যমে আয়ের নিৎকাশন ঘাটয়ে তাকে প্রাতিরোধ করতে পারেন । 

১.৫ সরকারী খধাণ ( ৮১৪1$9 7০1 ) ও তার প্রভাব $ 

সরকারের আয়ের চেয়ে বায় বোশ হলে বাজেটে ঘাটাতি দেখা দেয় ॥ বাঞ্জেটে 
ঘাটাত দেখা দিলে বুঝতে হবে বাঁক টাকাটা 'নশ্চন্নই কোন-না-কোন সন্ত থেকে 
এসেছে এবং সেটা এসেছে সরকারের পণ হিসেবে । ধরা যাক, 0 হুল সরকারের বায় 
এবং. 1 সরকারের আয়, তাহলে ঘাটাত বাজেটের ক্ষেত্রে ০১" হবে এবং এই ঘাটতির 
পাঁরমাণ হবে ১- 1 সরকার খণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে এই ঘাটাত পুরণ 
করেন, কাঞজ্জেই সরকারী খধণের পারমাণও হবে 0-- 7 

যাঁদ একটি বদ্ধ অর্থব্যবস্থার কথা ভাবা হয়, তাহলে সেই দেশাটর সঙ্গে পণথবণীর 
অন্যানা দেশের কোন অর্নোতক যোগাযোগ থাকবে না॥। কাজেই সেই দেশটি 
বাইরের কোন দেশ থেকে খাণ পাবে না। সেই দেশের সরকার কেবলমান্ত দেশের 
ভিতর থেকে খণ নতে পারেন ॥ কিম্তু দেশাঁট যা বাইরের দেশের সঙ্গে অথনোতিক 
সম্পর্ক রাখে, তাহলে সরকারী খণের উৎস হবে দুটি (১) আভ্যন্তর এবং (২) 
বাহ্যিক । আমরা এখানে একটি বচ্ধ অর্থব্যবচ্ছার কথা আলোচনা করব । 

বন্ধ অর্থব্যবন্ছায় সরকারী খণের আভ্যন্তর উৎস তিনটি _বথা (৯ কেন্প্রীর ব্যাক, 
(২) বাঁশাজ্যক ব্যাক ও অন্যান্য অব্যৎক প্রাতষ্ঠান এবং (৩) পাঁরবার বা ব্যন্তি। 


২৫৪ আধুনিক অর্থনীতি 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারণী বষ্ড ক্রয় করে সরকারকে খণ দিতে পারে এবং সেই বশ্ডের 
1ভাঁজতে নতুন টাকা ছেপে অর্থের যোগান বুগ্ধি করতে পারে ॥ অনেক সময় কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক নতুন টাকা ছা'পিয়েই সরকারকে খণ দেয় ॥ সরকার সেই অর্থ ব্যয় করেন। 
ফলে আয়-ব্যয়ের বৃত্ত স্রোতে অর্থের অনন্প্রবেশ ঘটে ॥ আয় বৃদ্ধি পায় । 
সরকার যাঁদ বাঁণাঁজ্যক ব্যাঞ্কগরুলি থেকে খধণ নেন তাহলে বাঁণাজ্যাক ব্যাত্কের 
হাতে নগদ অর্থের যোগান কমবে । বাণাঁজ্যক ব্যান্কগুলি আগে যাঁদ বিনিয়োগ- 
কারঈদের খণ দেবার কথা ভেবে থাকে এবং সেই টাকা সরকারকে খণ দের, তাহলে 
ষে-বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ত, এখন তা বাড়বে না, কিম্তু সরকারী ব্যয় বাড়বে । 
, আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটবে, আয় বাড়বে এবং গুণকের ফলে আয বেশি বাড়বে । 
তবে সরকার বাণাজ্যক ব্যাথ্কের কাছে বশ্ড বাক করে যে খণ নেন, সেই বন্ডগুি 
বাণিজ্যক ব্যাণ্কের সম্পাত্ত হিসেবে গণ্য হয়। বাণাঁজ্যক ব্যাথৎক সৈই সম্পাত্ 
কেন্দ্রীয় ব্যাত্ষের কাছে জমা রেখে খণ নতে পারে এবং সেই খণের সাহায্যে 
বিনিয়োগকারীদের বেশি পাঁরমাণে খণ দিতে পারে । তাহলে আয়ের বৃতপ্রলোতে 
দুভাবে আয়ের অন:প্রবেশ ঘটবে । প্রথমে সরকার খণের অথ" ব্যয় করলে অনুপ্রবেশ 
ঘটবে । 'ছিতীয়ত, বাঁণাঁজাক ব্যাঙ্কগুলির সম্ট ধণের মাধ্যমে আর একবার অর্থের 
অন-প্রবেশ ঘটবে । 
সরকার যাঁদ পারবারগ্দলির কাছ থেকে খণ নিয়ে বাজেটের ঘাটাত পূরণ করেন, 
তাহলে সরকার যখন সেই খণের অর্থ ব্যয় করবেন তখন আয়ের অন:প্রবেশ ঘটবে । 
কিম্তু পারবারগ্লির ব্যয় কি কমবে ?2 পাঁরবারগুদল তাদের ভোগবায়ের জন্য যে 
অর্থ রাখে সেই অথ" যাঁদ সরকারকে খাণ 'দয়ে দেয় তাহলে তাদের ভোগবায় 
কমবে । কিন্তু পরিবারগুলি যাঁদ তাদের সঞ্চয় থেকে সরকারকে খাণ দেয়, তাহলে 
তাদ্দের ভোগব্যয় কমবে নাঁ। তবে পারিবারগ্যাঁল যা্দ সরকারের কাছ থেকে কেনা 
বণ্ডগুলি ভাঙিয়ে বাণিজ্যিক ব্যা্কগুলি থেকে খাণ পেয়ে যায় এবং সেই খণের 
টাকা দিয়ে নিজেদের ভোগবায় বষ্ধি করে তাহলে পাঁরবারগ্ণীলর ভোগব্যয়ও 
সরকারা ব্যয় ব:দ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে চলবে । তাহলে দেখা যাচ্ছে, সরকারণ 
খাণের প্রভাব 'নিভর করছে কার কাছ থেকে খণ নিয়ে ঘাটাত পূরণ করা ছচ্ছে 
তার উপর । 
সরকারা বায়ের প্রকতির উপরও এই প্রভাব নিভ'র করে। খণের টাকার সরকার 
চলাঁত ব্যয় মেটাতে পারেন। প্রাতরক্ষা, আভ্যন্তর প্রশাসন, সামাণজক শ্রাণ ও কল্যাণ- 
মূলক কাজের জন্য সরকার যে সব দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করেন তাকে চলাত ব্যয় বলা 
যায়। আবার সরকার খাণের টাকায় মূলধন ব্যয় মেটতেও পারেন ॥ সরকার খণের 
টাকায় বাঁধ, সেচখাল, 'বিদব্যৎব্যবন্থা প্রভাতি গড়ে তুলতে পারেন । এগুলো সামাজিক 
মূলধনের অংশ ৷ সরকার গণের টাকায় চলাত ব্যয় মেটালে আয়ের অনুপ্রবেশ 
ঘটবে ॥ “কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর কোন দাঘন্ছায়ণী প্রভাব পড়বে 
না। অথচ মুলধনী ব্যয়ে টাকা ব্যয় করলে দেশের উৎপাদন ক্ষমতার উত্বয়ন হবে । 


বাজেট £ বাজেট নশাত £ কর ২৪৫ 


এর ফলে উৎপার্থল ব্যবন্থায় দশর্ঘকালণন প্রভাব পড়বে । কাজেই আমরা বলতে 
পারি-- 

সরকারণ খণের প্রভাব নিভ'র করে ঘাটাতপূরণের ধরন ও সরকারণ ব্যয়ের 
ধরনের উপর । 


১৪৫ সরকারী খাণের কি ভার আছে 2 


সরকারা খণ দুরকমের হতে পারে, যথা--বৈর্দেশিক ও আভ্যন্তর খণ।॥। কাজেই 
সরকারণ খণের ভার বলতে উভয় প্রকার খণের ভারকেই বোঝায় । কিম্তু খণের 
ভার বলতে কী বোঝায় 2 এ প্রশ্নের কোন সহজ উত্তর নেই। খ্ণগ্রহতা 
খণদাতার কাছ থেকে 'নার্দন্ট হারে সদ দেবার শতে অর্থ ধার করে । খাণ শোধ 
করার সময় মুল টাকাটা শোধ করতে হয়, তার সঙ্গে স্থদ দিতে হয় । তাহলে সু 
হল আতাঁরন্ত বোঝা । মূলটাকা শোধ করার সময় তো ভার বোধ করার কোন 
কারণ নেই । খণের যে টাকাটা আগে নেওয়া হয়েছে, পরে সেটাই ফিরে দেওয়া 
হচ্ছে। কাজেই মূল পাঁরশোধের ভার নেই । অতএব খণের ভার বলতে বোঝায় 
খাণের সুদের ভার । ূ 

কম্তু এখানে একটি কথা বলার আছে। খণ অথের হিসেবে নেওয়া হয়, 
অথের হিসেবে শে।ধ করা হয়। এটা হল খণের অর্থগত পারিমাণ এবং এই পরিমাণ 
মূলের ক্ষেত্রে সব সময় সমান থাকে ॥। খণগ্রহীতা যত টাকা ধার নেয়, মূল হিসেবে 
ঠিক তত টাকাই শোধ দেয় এবং তার উপর সুদ দেয় । িম্তু অর্থের হিসেবে যে খাণ 
নেওয়া হয় বা শোধ করা হয়, তাকে আমরা দ্রব্যের হিসেবে প্রকাশ করতে পার । 
দ্রব্যের হিসেবে প্রকাশিত খণকে বস্তুগত খণ বলা যায় । খণ যে সময়ে নেওয়া হয়, 
তার কয়েক বছর পর শে'ধ করা হয়। এখন খণ নেওয়ার সময় ও শোধ করার সময় 
_-এই দ্ুটি সময়ের মধ্যে ষাঁদ 'র্জীনসপন্লের দামের পাঁরবত'ন হয়, তাহলে খণের 
বস্তুগত পাঁরমাণ চ্ছির থাকবে না। সেক্ষেত্রে, যাঁদ দ্রবাসামগ্রীর দাম বাড়ে বা কমে, 
তাহলে খ্খণের বস্তুগত পাঁরমাণ যথাক্রমে কমবে বা বাড়বে । এখন খণ নেওয়ার 
সময় যে দ্বামস্তর থাকে, খণ শোধ করার সময় যাঁদ দামস্তর কমে যায়, তাহলে খণের 
মূল শোধ করার ক্ষেত্রেও থণের ভার থাকবে । সেক্ষেত্রে খণের ভার -ম্‌ল খণের 
ভার+স্ুদ্দের ভার হবে ॥ কিন্তু দামস্তর যার্থ অপাঁরবাঁতত থাকে, তাহলে মুল 
খানের কোন ভার থাকবে না। 'কিম্তু দামস্তর সচরাচর বেড়েই যায় । দামস্তর 
বাড়লে খশের বাস্তব ভার হাস পায় । এই বাস্তব ভার যে শুধু মূলের বাস্তব ভার 
তাই নয়, এটা স্ুদেরও বাস্তর ভার বোঝাতে পারে । 

বৈদেশিক খণের ক্ষেত্রে খণগ্রহীতা দেশ বিদেশ মুদ্রায় খণ পেয়ে থাকে। 
সেই পাঁরমাণ বিদেশী মনূদ্রা দিয়ে কী পাঁরমাণ স্বদেশ মুন্রা পাওয়া যাবে, সেটা দুটি 
দেশের মুদ্রার বানময় হারের ছারা নিধাঁরত হবে । আবার--সেই পরিমাণ 
. ্বদেশশ মুদ্রার সাহায্যে কী পাঁরমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যাবে সেটা নিভ'র করবে স্বদেশের 


আঃ অর্থ (-২য় খশ্ড )--১৯৭ 


২৫৬ আধুনিক অর্থনপাত 


দামস্তরের উপ্রর । অনৃরপভাবে, খণ শোধ করার সময় যে অর্থ দেওয়া হবে, তার 
সাহায্যে কী পারমাণ স্বদেশী ও বিদেশী দুব্য ক্রয় করা যাবে-_ সেটাও বিবেচনার 
বিষয় । তাহলে আমরা বলতে পাঁরি_বৈদোশক ঞণের বস্তুগত ভার নির্ভর 
করবে (৯) দুটি দেশের দামস্তরের উপর এবং (২) 'বানময় হারের উপর । যে 
সব শন্তর "বারা ওরা প্রভাবিত হয়, তারাও বৈদেশিক খণের ভারকে প্রভাবিত 
করবে । দুটি দেশের দামস্তর এবং দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের কোন 
পাঁরবর্তন না হলে বৈদোশিক খণের বস্তুগত ভার বলতে কেবলমাত্র সুদের ভারকেই 
বোঝাবে। তাহলে আমরা বলতে পারি বৈদেশিক খণের ভার আছে । কিন্তু 
1বদেশ থেকে যে খণ নেওয়া হয়, সেই খণের সাহায্যে যাঁদ দেশের উৎপাদন ও আর, 
কমশনয়োগ, ভোগাদ্রবের সরবরাহ ব্ধি করা যায়, তাহলে খণের উপকার 
(80০0 96৫৩৮) পাওয়া যায় । খণের ভার আছে ক নেই, সেই প্রশ্নাটিকে 
এই উপকারের ভিক্তিতে বিচার করতে হয় । যাঁদ খণের উপকার খণের ভারের চেয়ে 
বেশি হয়, তাহলে ঞাণের কোন নট ভার থাকবে না। 

আভ্যন্তর খধণের ভার আছে কি নেই সেটা ঠিক করা খবই মুশকিল । সাধারণ 
মানুষ থেকে শুরু করে অর্থননীতির পশ্ডিতরা পধণন্ত এব্যাপারে স্পম্ট করে ফিছু 
বলতে-পারেন না। অনেকে লেন সরকারের আভ্যন্তর খণের কোন ভার নেই, 
কারণ গণতাম্ত্রক দেশে সরকার হল জনগণ । জনগণ যাঁদ জনগণের কাছ থেকে খণ 
নেয় এবং পুর সেই ধণ শোধ করে তাহলে জনগণের টাকা জনগণের কাছেই থাকে । 
[কিন্তু এটি খুবই দুর্বল য্যান্তির কথা । দেশের কয়েকটি পরিবার বা প্রাতষ্ঠান সরকারস 
নপ্ড কেনে । সকলে কেনে না। কাজেই লরক্চারী খণ বলতে বোঝায় দেশের স্ব 
জনগণকে কিছু সংখ্যক মানুষের খণ দেওয়া । আবার সরকার ধাঁদ জনগণের উপর 
কর চাপ অথ সংগ্রহ করেন এবং সেই অথ দয়ে খণ শোধ করেন, তাহলে বারা 
কর দেয় তারাই খণের বোঝা বহন করে । তারাই যাদ খণদাতা হয় তাহলে সরকার 
শ্ণের কোন বোঝা না থাকতে পারে । কিন্তু খণদাতা ও করদাতা যা্দ প.থক হয় 
এবং এটা হওয়াই স্নাভাবিক, তাহলে সরকারকে যারা খণ দেবে তারা ধাণের বোঝা 
বহন করবে না. যারা ধশ দেয়নি তারাই খণের বোঝা বহন করবে । সেক্ষেত্রে 
খপের বোঝা থকতে পারে । 

আবার পাঁরবারগ্ল যাঁদ 'নজেদের সণ্চিত অর্থ থেকে সরকারকে খণ দেয় 
তাহলে তাদের ভোগব্যয় কমবে না। 'কম্ভু পারবারগুঁল যা চলাঁত মায় 
(00601150170 ) থেকে সরকারকে খণ দেয় তাহলে তার্দের ভোগব্যয় কমবে । 
জনগণের ভোগ বরাত ঘটবে । ষে পাঁরমাণে পারবারগন্ীলর ভোগব্যয় কমবে তাকেই 
সরকারী খণের স্থুযোগ ব্যয় বলা ষেতে পারে । তবে সরকারকে খণ নেওয়া যাঁদ 
বাধ্যতামূলক না হয়ঃ তাহলে সরকারকে খণ দেওয়ায় পাঁরবারগুলির বভ'মান ভোগ 
বিরাঁত ঘটলেও জনগণ ভবিষ্যৎ স্ুফলের জন্যই সেটা চায় বলতে হবে । কাজেই তার 
ভার থাকবে না। 


বাজেট $ বাজেট নীতি £ কর ২৫৭ 


খাণের টাকা দিয়ে সরকার কণ করেন সেটাণ্ড খণের ভার নিধরিণ করে । সরকার 
ঘাঁদ খণের টাকায় সমরাস্ত্র কেনেন, কিংবা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম উৎপাদনের জন্য 
সম্পদ নিয়োগ করেন, তাহলে সরকারশী খণের ফলে বেসামারিক প্রব্যসামগ্রী যেমন খাছা, 
বস্র, পানীয় ইত্যাদির যোগান কমবে ॥। দেশের লোকের ভোগবিরাঁতি ঘটবে । কিল্তু 
সরকার যাঁদ খণের টাকায় বিদ্যালয়, জলাধার, বিদ্যযতপ্রকঙ্প ইত্যাদি গড়ে তোলেন 
তাহলে দেশের মূলধন ভাশ্ডার বৃষ্ধি পাবে, ভাবষ্যতে উৎপাদন বৃষ্ধি পাবে । এই 
দুটো ক্ষেত্রে ধাণের ভার দৃরকমের হবে । প্রথম ক্ষেত্রে ধণের ভার তীন্র হবে। 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খাণের ভারকে আমরা সহনীয় ভার বলতে পারব । 

অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মতে আভাম্তর সরকারী খণের নানারকম প্রভাব 
থাকতে পারে। তাদের মধ্যে উল্লোখযোগ্য প্রভাব দুটি কে) বন্টন সম্পর্কিত 
প্রভাব (4১1১7980908 ০৩০০ ) এবং (খ) অর্থনৌতক যোগস্ত্রনাশক প্রভাব 
€ 1915691019181 60৩০০ ). বস্টনের উপর প্রভাব ঘটে যখন রামের দেনা 
মেটানোর জন্য সরকার শ্যামের উপর কর চাপান। রাম সরকারকে খাণ 'দিরেছে । 
শ্যাম সেই দেনা শোধ করেছে । রাম যদ ধনী হয়, শ্যাম বাদ গরীব হয়, তাহলে 
শ্যামের উপর বোঝা চাপিয়ে রামের দেনা শোধ করবেন সরকার । এটা অন্যায় । 
অনেক সময় এক প্রজশ্মের দেনা আগামশ প্রজশ্মের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। 
আগামী প্রজন্মের লোকেরা ষে খাণ করোন, সেই খধাণের ভার তার্দেরকে বহন 
করতে হয় । এইভাবে খণের বোঝা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে 
অথবা আগামন দিনের মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রথম ক্ষেত্রে আরের 
বন্টনের পাঁরবতন হয় ॥। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বতমান বন্টন ও ভবিষ্যৎ বস্টন প্রকৃতির 
আপোক্ষক সম্পর্কের পাঁরবর্তন হয় । আবার রামের ঝণ শোধ করার জন্য 
সরকার যাঁদ রামের উপরেই কর চাপাতেন তাহলেও বন্টনগত প্রভাব না থাকলেও 
অথনোতক যোগসমত্রনাশক প্রভাব দেখা দিত। কর চাপালে ব্যান্তর কর্ম্পৃহা 
কমে যায়, সয় প্রবণতা কিংবা ভোগ প্রবণতার পাঁরবর্তন হয়। ফলে শ্রমের 
যোগান, সয়, বিনিয়োগ প্রভীতি ব/স্তব বিষয়ের পাঁরবর্তন হয়। এর ফলে যাঁদ 
দেশের আয় কমে, তাহলে সরকারী খণের ফলেই সেটা হয়ে থাকে । কাজেই সেখানে 
খণের ভার থাকবে । 

সরকার বণ্ড ক্রয় করে পারবারগুলি সরকারকে খণ দেয় । পাঁরবারগ্দালর হাতে 
সরকারধ বন্ড থাকে ॥ সরকারণ বন্ড হল একাঁট মূল্যবান আর্থক সম্পাত্ত। যেসব 
পারুবারের হাতে এইসব বন্ড থাকবে, তারা নিজেদেরকে ধনী বোধ কন্পবে। ফলে 
তাদের সন্চয় প্রবণতা কমে যেতে পারে এবং ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে । ফলে 
আয়, উৎপান ও কর্মসংস্থান বাড়তে পারে । এটা হল সরকারী খাণের প্রভাব । 
1কক্তু এই প্রভাবাঁটিকে কাম্য প্রভাব বলা বায় । 

পাঁরশেষে বলা যায়, সরকারী খণের ফলে সমাজের 'বাভন্ন শ্রেণীর মানুষ 'বাঁভন্ন- 
ভাবে প্রভাবিত হয় । কারো লাভ হয়, কারো ক্ষাঁত হয় ॥। কাজেই কোন একজন 


২৫৮ আধুনিক অর্থনশাত 


গনরপেক্ষ ব্যান্তর পক্ষে সরকারী খণের ভার সম্বম্ধে কোন মন্তব্য করা সম্ভব কিনা সে; 
[বিষয়ে সন্দেহে আছে । 
১৪৩ করঃ প্রতাক্ষ ও পরো করের পার্থক্য 


সরকারকে বাধ্যতাম:লকভাবে যে অথ“ 'দিতে হয় এবং ধার বিনিময়ে সরকারের কাছ 
থেকে প্রত্যক্ষভাবে কিছ পাওয়ার দ্রাঁব করা যায় না তাকে কর বলা হয ॥ করের 
ফলে সরকারের আয় বা রাজস্ব আসে, কিম্তু করদাতার ব্যয় হয় । কর দুরকমের 
হতে পারে ॥ যথা - প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর॥। করদাতা সরাসাঁরভাবে যে কর 
সরকারকে দেয় এবং করদাতা যার ভার বহন করে সেই করকে বলা হয় প্রত্যক্ষ কর। 
প্রত্যক্ষ কর বসানো হয় ব্যান্ত বা পাঁরবারের আয় এবং/কিংবা সম্পান্তর উপর প্রাত- 
্টানের মুনাফার উপর ॥ অপরপক্ষে যে কর করদাতা সরাসারিভাবে সরকারকে দেয় না, 
অন্যের মাধ্যমে দেয় তাকে পরোক্ষ কর বলা হয় । পরোক্ষ কর বসানো হয় ছুব্য ও 
সেবার ক্রয় কিংবা বিক্রয়ের উপর, উৎপাদনের উপর কিংবা আমদানি ও রস্তানির 
উপর । যে দ্ুব্যের উপর বিক্রয় কর বসে বিক্রেতা সেই দ্রব্যের ক্লেতার নিকট থেকে 
সেই দ্ুব্য বিক্রয় করার সময় তার দ্বামের সঙ্গে বিক্রয় করও সংগ্রহ করে এবং সরকারের 
কাছে জমা দেয় । এথানে বিক্রেতা কর আদায় করে কিম্তু সে করদাতা নয় । করণ 
জাতা হল ক্রেতা । 'কিম্তু ক্রেতা প্রত্যক্ষভাবে সরকারের কাছে এই কর দেয় না। তাহলে 
আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে 'নম্নলি'খত পার্থক্যগুলি করতে পাবি ॥ 

(১) প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করঘ।তা সরাসাঁরভাবে সরকারের কাছে কর জমা দের. 
পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা সরাসরি না 'ছিয়ে অন্যের (বিক্রেতার ) মাধ্যমে ছেয় ॥ 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে সরকার ও করদাতার মধ্যে অন্য কোন তৃতণয় পক্ষের 
অবচ্ছিতি থাকে না, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ থাকে । 

(২) প্রত্যক্ষ কর আরোপিত হয় ব্যন্তি, পাঁরবার বা প্রাতন্ঠানের আতারিস্ত আয়, 
সম্পাত্ত ও মখনাফার উপর । কিন্তু পরোক্ষ কর আরোপিত হয় সাধারণত দ্রব্য ও 
সেবাসামগ্রীর উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, আমদ্বান ও রপ্তানির উপর। 

(৩ প্রত্যক্ষ করের ফলে করদাতার আয় বা ব্যয় করার ক্ষমতা কমে. 1কিম্তু 
পরোক্ষ করের ফলে দুবাসামগ্রীর দ্বাম বাড়ে এবং কেতা যাঁ৭ বোশ দাম $'দিয়ে সেই সব 
দ্রব্যসামগ্রণ ক্র করে, তাহলেই তার ব্যয় বাড়ে । 

(8) ব্যান্তি, পারবার বা প্রাতষ্ঠানের আয় ও সম্পাত্ত কিংবা মুনাফা 'নাদ্ট 
সীমার উপরে গেলেই তাদের উপর আয়কর, সম্পাত্ত কর বা মুনাফা কর চাপানো 
হয়। একবার কর বসানো হলে করদাতার পক্ষে সেই কর দেওয়া বাধ্যতামলক ॥ 
কিম্তু পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে ক্রেতা যাঁদ কর-আরোপিত দ্রব্য ক্রয় না করে, তাহলে তাকে, 
কর দিতে হয় না। অর্থাৎ পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে বাধাতাম্‌লক উপাদান কম থাকে । 

(৫) প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতার করদানের ক্ষমতার (€ 4১৮1045 1০ 79$ 
৪৩১ ) কথা বিবেচনা করা হয়, 'কিম্তু পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে তা করা হয় না। ] 


বাজেট £ বাজেট নশীতি £$ কর ২৫৯ 


(৬) প্রত্যক্ষ করের ফলে করদাতার আয় কমানো হয় ॥ ফলে করদাতার কর্ম্পহা 
কমে ॥। করদাতা ষাঁদ অন্য কোন উপাদানের সেবার যোগান দিয়ে সেই আর পায়, 
তাহলেও সেইসব উপাদানের সেবার যোগান কমে, কিংবা দ্বাম বৃদ্ধি পায়। এর ফলে 
দ্রবাসামগ্রখর যোগ্ানও কমে যেতে পারে ॥ কিন্তু পরোক্ষ করের ফলে দ্ব্যসামগ্রীর 
দ্বাম বৃদ্ধ গায় । ফলে তাদের চাহিদা হাস পায় । 


১৪৭ (ক) প্রত্যক্ষ করের গণ ও দোষ £ 


গু £ (১) প্রত্যক্ষ কর ষে ব্যান্ত বা প্রাতঘ্ঠানের উপর আরোপত হয়, সেই 
ব্যান্ত বা প্রতিষ্ঠান স্ই কর 'দিতে বাধ্য থাকে । সাধারণত সমাজে যে সব ব্যন্তি বা 
প্রাতষ্ঠান খুব বোশ আয়, সম্পদ্দ বা মুনাফার মালিক হয়» তাদের উপরেই প্রত্যক্ষ কর 
আরোপিত হয় । যাদের আয় বেশি তাদের কর প্রধানের ক্ষমতা বেশি হবে, স্চাজেই 
তাদের উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করলে কোন ক্ষাত হয় না। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কর 
কর-প্রানেব ক্ষমতা তবের উপর প্রাতম্ঠিত। 

(২) যাদের আয় বা সম্পদ বোঁশ তাদের কর প্রদ্ধানের ক্ষমতা বোঁশ এবং তারা, 
সমাজ থেকে বোশ সুবিধা ভোগ করে । কাজেই তাদের উপর কর বসালে কোন 
ক্ষত হয় না। যারা বোঁশ স্থাবধা পাবে, তারা বোঁশ কর প্রদ্দান করে তার কিছুটা 
পরিশোধ করবে _এই সুবিধা তত্বের উপর প্রত্যক্ষ কর প্রাতন্ঠিত ৷ 

(৩) প্রত্যক্ষ কর ধনীদের উপর বসানো হয় ॥ এর ফলে ধনীদের আয় হাস পায় 
এবং সমাজে আয় বণ্টনের বৈষম্যও হাস পায়। অতএব আমরা বলতে পার যে, 
প্রতক্ষ্য কর সামযনশীতির উপর প্রাতান্ঠিত । 

(৪) প্রত্যক্ষ কর বাধতামূলক । পরোক্ষ করের সঙ্গে তুলনা করলেই প্রত্যক্ষ 
করের এই স্থবিধা বোঝা যায় ॥। পরোক্ষ কর দ্ুবা বা সেবার উপর আরোপিত হয় ॥ 
যে সেই দ্রব্য বা সেবা ক্লয় করে তাকেই সেই কর 'দিতে হয় । যে ক্রয়করে না তাকে 
দতে হয় না। এখন কর বসানো হয়েছে দেখে কেউ বাঁ দ্বব্যাট ক্রন্ন না করে, 
তাহলে সরকার ক্রয় করতে বাধ্য করতে পারেন না। স্তু প্রত্যক্ষ কর আরোপিত 
হলেই ধার উপর কর বসে সে রেহাই পার না। 

(&) প্রত্যক্ষ করের মধো বাধাতামূলক উপাদ্দান বোশ থাকে বলে এর থেকে 
সরকারের আয়-প্রাশ্তির সম্ভাবনা বেশি থাকে । পরোক্ষ কর যেখানে আনিশ্চিত, সেখানে 
প্রত্যক্ষ কর অনেক নিশ্চিত । এর জন্য প্রত্যক্ষ করকে উৎপাদনশীল (21০৫৮০৮/%৩] 
কর বলা হয়। 

(৬) প্রত্যক্ষ কর আদায় করার অঙ্গাবধা কম ॥। এর জন্য বিস্তৃততর কর-জাল 
ছড়াতে হয় না। বোঁশ কমণ্চারী বা কর সংগ্রাহক. নিয়োগ করতে হয় না এবং এই 
করের প্রশাসাঁনক জটিলতা কম ॥ 

৭) প্রত্যক্ষ কর সরকারের হাতে বোশি ধারালো অন্ত তুলে দের ॥ সে অদ্নের 
সাহাষে সরকার তৎপরতার সঙ্গে সমার্সের বৈষম্য নাশ করতে পারেন ॥ 


ই৬০ আধুনিক অর্থনীতি 


দোষ £ (১) প্রত্যক্ষ কর ব্যান্তর কর্মস্পূহা নষ্ট করে দেয়। যে ব্যন্তি বেশি 
পারশ্রম করে সে বেশি আয়ন পায় । সরকার সেই আয়ের উপর করের আঘাত হানলে 
ব্যান্ত বেশি পারশ্রম করতে উৎসাহ পায় না । সমাজে উদ্যোগ গ্রহণ, দক্ষতা প্রদর্শন 
প্রভূত গুণগ্ীল পুরস্কৃত হওয়া দরকার ॥ কিন্তু প্রত্যক্ষ করের হ্বারা এই গুণ- 
গঁলকে যেন শাস্ত দেওয়া হয় । 

(২) প্রত্যক্ষ কর করদাতার কাছে সবচেয়ে আপ্রয় কর । ক্রেতা যখন কোন দ্রব্য 
বা সেবা ক্রয় করে তখন তার কাছ থেকে কর 'ন্বিলে সে বিশেষভাবে বুঝতেও পারে 
না। ক্রেতা ভাবে দ্রবা ক্রয় করছে বলেই সে থেশি দাম 'দচ্ছে। 'বিল্তু প্রত্যক্ষ কর 
করদাতাকে মানাঁসিক 'দক "দিয়ে প্রস্তুত হবার স্থযোগ দেয় না। সেইজন্য প্রতাক্ষ কর 


আপ্রয় কর । 
(৩) প্রত্যক্ষ কর আঁপ্রয় বলেই এতে কর ফাঁক দেওয়ার প্রবণতা বম্ধি পায়। 


এর সঙ্গে যা করদাতা ও করসংগ্রাহক কমশদের দুনর্শতর মাণিকাণ্চন যোগ ঘটে থাকে 
তাহলে প্রত্যক্ষ করের যে উৎপার্দনশশলতা নামক গুণের কথা বলা হয় তার ছায়ামান্ 


থাকবে না। 
(8) প্রত/ক্ষ কর সকন্ধকে স্পশ* করে না । যারা ধনী ও বিত্তবান তারাই এই 


করদানের গৌরব বোধ করে । করদানের গৌরববোধ থেকে নাগরিক চেতনা ও দায়- 
দায়িত্ব বোধ জাগ্রত হয় । যত বেশি সংখ্যক ব্যাস্তর মধ্যে এই চেতনার বিকাশ ঘটে 
ভতই ভালো । সেই বিচারে প্রত্যক্ষ কর কাম্য নয়। এতে গণতাদ্তক চেতনার 
বিকাশ ঘটে না। 

(&) প্রত্যক্ষ কর করদাতার আয় কমিয়ে দেয় । আয় কম হলে করদাতার ভোগ- 
ব্যয় কমে কিংবা? সন্চয় কমে । করদাতা ভোগবায় কমিয়ে দিলে দেশের কাধকরশ 
চাহিদা হাস পায় । এর ফলে উৎপাদন ও আয় কমে এবং দেশে মন্দার প্রভাব বিস্তার 
লাভ করে। 

(৬) অপর পক্ষে প্রত্যক্ষ করের ফলে সঞ্চয় হাস পেতেও পারে । সঞ্চয় কম হুলে 
মূলধন গঠন কম হয় । কাজেই আমর? বলতে পারি--প্রত্যক্ষ কর সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
সঙ্ক,চিত করতে পারে । অননল্ত বা স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে এর প্রভাব দেশেন 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর পড়তে পারে। 


(খ) পরোফ করের গণে ও দোষ £ 


গবগ £ (১ পরোক্ষ কর দ্রব' বা সেবার উপর বসালো হয়। ক্রেতা খন সেই 
প্রব্য বা সেবা ক্রয় করে তখনই তাকে কর দিতে হয় । প্রত্যক্ষ করের মত পরোক্ষ 
কর এত বেশি বাধ্যতামূলক নয়। এর জনা জনগণ পরোক্ষ করকে বেশি 
পছন্দ করে । আমরা বলতে পারি- পরোক্ষ কর কম আঁপ্রয় কর। 

(২) পরোক্ষ করের পাঁরমাণ সাধারণত কম হয় । করের ফলে দ্রবোর দাম বষ্ধি 
পার এবং ্রবা ক্রয় করার সময় ক্রেতা কর সমেত দামকেই দ্রব্যের দাম বলে মনে করে ূ 


বাজেট ঃ বাজেট নশীঘ £ কর ২৬১ 


সেকরের চাপ বোশি বুঝতে পারে না। অর্থাৎ পরোক্ষ করের ভার কন বলে 
সকলে সহজে এই ভার বহন করতে পারে। 

(৩) পরোক্ষ কর ধনী ক্রেতা বা দাঁরপ্র ক্রেতাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। 
সরকারের দ-ন্টিতে সকলেই সমান--এই রকম একটি ধারণা পরোক্ষ করের পিছনে 
কাজ করে থাকে। 

(৪) পরোক্ষ কর থেকে সরকারের বেশি আয় হয় । সমাজে মাত্র কয়েকটি 
পারবার বোশ আয় উপাজন করলে তাদের উপর আয় কর চাপিয়ে সরকারের খুব 
বেশি আয় আসে না । অথচ পরোক্ষ কর সকল দেশবাসশকেই দিতে হয় বলে 
পরোক্ষ কর থেকে বোশ আয় পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । অবশ্য দ্রব্যের উপর 
পরোক্ষ কর আরোপ করা হলে সেই দ্রব্যের দাম বেড়ে যায়। দ্বাম বেড়ে গেলে 
চাহিদা কমে যায় । কিম্তু চাহিদা কী পাঁরমাণ কমবে সেটা চাহিদার দামগত 
স্থতস্থাপকতার উপর ভর করছে । যেদ্রব্যের চাহদা আঁন্ছৃতিস্ছাপক, তার দ্বাম 
বাড়লেও চাহিদা খুব একটা কমে না। কাজেই যে দ্রব্যের চাঁহদা আশ্ছিতিচ্ছাপক 
তার উপর করারোপ করলে চাঁহদা বেশি কমবে না। এতে সরকারের আয় 
বেশ বাড়বে । 

(&) দেশের বহু ক্রেতা দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করার সময় পরোক্ষ কর প্রান করে । 
কাজেই আমরা বলতে পারি যে-পরোক্ষ কর বহু মানুষকে স্পর্শ করে । এর 
গভ'ত্ক বহু- | 

(8) কর প্রদান করলে করদাতা নিজেকে রাষ্ট্র পাঁরচালনার ব্যয় বহনের 
অংশীদার বলে ভাবতে পারে ॥ এতে নাগারক চেতনা বৃদ্ধ পায় । 

এ) পরোক্ষ কর -াঁসয়ে দ্রব্যের দাম বুগ্ধি করা যায় । আবার পরোক্ষ কর 
হস করে দাম হাস করা যায়। দ্রব্যের দামে খুব বেশি ওঠানামা থাকলে পরোক্ষ 
করের হ্রাস-ব:দ্ধি ঘটিয়ে সেই ওঠানামাকে নিয়স্প্রণ করা যায়। 


(৮) পরোক্ষ করের হ্াস-বুষ্ধি ঘটিয়ে দামের ওঠানামায় পারবর্তন ঘটানো 
যায়। সেই সঙ্গে দ্বব্যের উৎপাদনের পাঁরমাণ, উপাদানের নিয়োগ প্রভাতি বিষয়- 
গলির মধ্যে কাঞ্ষ্ষিত পাঁরবত'ন ঘটানো যায় 


(৯) পরোক্ষ কর আরোপ করে সরকার অবাঞ্ছিত ভোগ এবং আড়ম্বরপণণ 
ভোগ কমাতে পারেন । মদ, গাঁজা, "সিগারেট প্রভাতি মাঘক দ্রব্যের ভোগ কমাতে 
হলে এঁ সব দ্রব্যের উপর আঁত উচ্চহারে কর বসাতে হয় । 

(১০) দেশের রস্তানি ব.দ্ধি করার জন্য সরকার র”্তা'ন দ্রব্যের উপর কর ছাড় 
ঘোষণা করতে পারেন । আমদান হ্রাস করার জন্য সরকার আমদানি শ:জ্ক 
বদ্ধি করতে পারেন । রপ্তানি শুজ্ক ও আমদানি শুজ্ক নামক পরোক্ষ করের 
মাধামে সরকার দেশের বাণিজ্যের অবস্থার পাঁরবর্তন ঘটাতে পারেন । 

দোষ £ (১) পরোক্ষ করের সবচেয়ে গুরাস্বপূর্ণ ঘটি হল যে, এতে ধনী 


২৬২ আধুনিক অর্থনণীতি 


ক্রেতা ও দাঁরপ্র ক্রেতার করদানের ক্ষমতার মধ্যে পার্থকা করে না। এতে ন্যায়- 
নশতিকে লঙ্ঘন করা হয় । 

(২) পরোক্ষ করের ফলে করারোপিত দ্রব্যের দাম বছ্ধি পায় : বেশি দামে 
্রব্য ক্রয় করা যাদের পক্ষে সন্ভব হয় না তারা সেই দ্রব্যটির ভোগ বম্ধ করতে বাধ্য হয় । 
অনেকে ভোগ কমিয়ে দেয় ॥ এতে তাদের অস্থৃবিধা হয় । করারোপিত দ্ুব্যাটি যাঁদ 
চাল, গম, ডাল, লবণ, কাগজ, ওষধ ইত্যাঁদদ অবশ্য প্রয়োজনীয় দুব্য হয় তাহলে 
সাধারণ ক্রেতাদের অসুবিধা বোঁশ হয় । 

$৩) মাদক দ্রুবোর উপর উচ্চহারে কর ৮.পিয়ে তাদের ভোগ কমাবার চেষ্টা 
করা যেতে পারে । কিন্তু যারা মাদক দ্রবো অভ/স্ত হয়ে পড়ে, বেশি দ্ামেও সে 
সব দুব্য ভোগ না করলে তার্দের চলে না। তখন তারা অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের 
চাহদা কমিয়ে দেয়। এর ফলে তাদের কিংবা তাদের পরিবারের সদস।দের অস্থবিধা 
হয়। 

(8) পরোক্ষ কর 'নত্যপ্রয়োজনশয় ভোগ্যদ্রব্যের উপর খুবই মারাত্মক হতে 
পারে। নিয়ন আয়ের ব্যক্জিদের কাছে এই দ্রব্যের চাহদা খুবই আঁশ্ছাতিস্ছাপক ৷ 
কাজেই পরোক্ষ করের ভার নিম্ম আয় ব্যক্তিদের উপর বোশ হারে পড়ে । সেইজনা 
পরোক্ষ করকে অধোগাঁতি সম্পন্ন কর বলা হয় 

৫&) পরোক্ষ কর সংগ্রহ করার অন্গবিধাও বেশি । এর জন্য বহু আফস ও 
কর্মচারী রাখতে হয় । ফলে কর সংগ্রহের বায় বেড়ে বায় । এই দিক থেকে দেখলে 
বলা যায়, পরোক্ষ কর উৎপাদনশীল কর নয় । 

(৬) প্রত্যক্ষ কর যেমন কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয় পরো ক্ষ 
করও তেমান দেশের দুনর্গাত বৃদ্ধি করে । ক্রেতারা মে কর দেয়, ব্যবসায়ীরা সেই 
করের ন্যাষ্য হিসাব মত সরকারের ঘরে করের অর্থ জমা দেবে; সরকার কম"- 
চারদের সঙ্গে কোন অশৃভ যোগাযোগ করবে না--এমন কথা বলা যায় না। 
অনুলরত এবং দ্ুনখাতিগ্রস্ত দেশে পরোক্ষ করকে ছিরে বহু দুষ্ট চক্র গড়ে 
ওঠে । 

(৭) পরোক্ষ কর গণছ্তেনা বাদ্ধি করে বলে ষে কথা বলা হয় তার মধ্যে 
ভাবালুতা ছাড়া বাস্তবতা নেই । বরং বলা যায়- পরোক্ষ করের গ্বারা সরকার 
বেশি সংখ্যক দেশবাসীর কাছে বেশি আপ্রয় হয়ে পড়েন । 


১৪.৮ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সুবিধা ও অস্যাবধার তুলনা £ 


প্রথমেই বলা যায়--প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ করকে প্রাতযোগণ কর বলে ভাবা উচিত 
নয় । প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়প্রকার করের প্রয়োজন আছে, ওদের কার্ধকাঁরতাও 
[ভিন্ন ধরনের । কাজেই আমরা বলতে পার না ষে, প্রত্যক্ষ করের স্বধাগ্দল 
পরোক্ষ করের অস্সবিধা অথবা প্রত্যক্ষ করের অস্থৃবিধাগ্াল পরোক্ষ করের সুবিধা 
হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কিংবা প্রতাক্ষ কর কমিয়ে পরোক্ষ কর বা্ধ করা 


বাজেট $ বাজেট নীতি £ কর ২৬৩ 


উচিত, কিংবা তার বিপরীত করা উঁচত। করের সুবিধা বা অন্ুবিধার 
আলোচনা করতে গেলে মনে রাখতে হবে করের ক্ষেত্রে ঘটি পক্ষ-জড়িত থাকে ; 
একটি পক্ষে থাকেন জনগণ, অপরপক্ষে থাকে সরকার । জনগণ হল করদাতা 
এবং সরকার হল করগ্রহীতা। করের 'বাঁনময়ে যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে কিছুই 
পাওয়া যায় না, কাজেই করের ব্যাপারে সরকারের সুবিধা ও জনগণের অসুিবধা 
থাকবেই ॥ সেটা যে-কোন করের ক্ষেত্রেই হবে । এই দুটি কথা মনে রেখে আমরা 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সুবিধা ও অন্ুুবিধার তুলনা করতে পার । 

(৯) প্রত্যক্ষ কর করদাতার কর প্রধানের ক্ষমতার কথা ধিবেচনা করে। যার 
কর দেবার ক্ষমতা বেশি ( অর্থাৎ যার আয় বেশি ) তার উপর বেশি আয়কর চাপানো 
হয়। যার আয় একটি 'নার্ঘণ্ট সীমার নীচে থাকে তার উপর আয়কর চাপানো 
হয় না। কিলম্তু পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে এসব বিবেচনা করা হয় না। অর্থাৎ প্রতাক্ষ 
কর ন্যায়-নীতি (৮77010215 ০£1851০৩ ) মেনে চলে। ধকম্তু পরোক্ষ কর ধনণ- 
দারদ্রের মধ্যে পার্থক্য করে না। 

(২) প্রত্যক্ষ করের মধ্যে বাধ্যতামলক উপাদান বেশি থাকে, পরোক্ষ করের 
ক্ষেত্রে তা কম । কাজেই প্রত্যক্ষ কর থেকে রাজস্ব আদায় হবার সম্ভাবনা ও সুযোগ 
বেশি । কিম্তু পরোক্ষ করের ফলে দ্রব্যের দাম বৃষ্ধি হলে কোন ক্রেতা সেই দ্রব্যটি 
না কিনতেও পারে । কোন ক্রেতাকেই এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারা যায় না। 
কাজেই সরকার যাঁদ ভাবেন পরোক্ষ কর থেকে এত টাকা আদায় করা যাবে সেই আশা 
পুরণ নাও হতে পারে । কিন্তু প্রতাক্ষ করের ক্ষেত্রে করের টাকা পাওয়া যেতে পারে 
বলে মোটামুটি আশা করা যায়। 

(৩) প্রত্যক্ষ করের দ্বারা দেশের আয় বন্টনের বৈষম্যকে দূর করা যায় ৷ দেশের 
লোকেদের ভোগ্য দ্রব্যের চাঁহদা নিভ'র করে ব্যয়যোগ্য আয়ের (1015795801১ 
|1)০9:2)০ ) উপর এবং আয়ের বণ্টনের উপর । সরকার প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে ব্য়- 
যোগ্য আয় ও আয়ের বণ্টন উভয়কেই প্রভাবত করতে পারেন ॥ ভোগ্াান্রব্যের চাহিদা 
কম হলে সরকার বাজেট নীতির সাহায্যে প্রতাক্ষ কর কমিয়ে 'দয়ে বেসরকারধ 
ভোগবায়কে বৃদ্ধি পেতে সাহাধ্য করতে পারেন । অপর পক্ষে ম্দ্রাস্ফখীতর সময় 
সরকার প্রতাক্ষ কর বাঁড়য়ে 'দিয়ে বায়যোগ্য আয় এবং এইভাবে ভোগব্যয় কমাতে 
পারেন । অথাৎ প্রত্যক্ষ করই হল সরকানের প্রধান হাতিয়ার । পরোক্ষ করের এই 
কার্ধকারতা নেই । 

(8) প্রত্যক্ষ কর আদায়, করার খরচও কম এবং দেশবাসীদের কর ফাঁক 
দেবার প্রবণতা খুব বোঁশ না হলে প্রত্যক্ষ করের প্রশাসাঁনক জাঁটলতাও 'কম হয়। 
1কম্তু পরোক্ষ কর যারা আদায় করে সেই সরকারী কম“চারীরাই দুনশাঁতগ্রস্ত হলে 
পরোক্ষ কর আদায়ের হার কম হতে বাধ্য । অথাৎ পরোক্ষ কর খুব একটা 
উৎপাথনশীল কর নয়। 

(৫৫) দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্বব্যের উপর বিব্লয় কর বা অন্য কোন পরোক্ষ 


৬৪ আধ্দীনক অর্থনীতি 


কর বসানো হলে এসব দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়ঃ তখন গরীব ও মধ্যবিভদের খুবই 
অস্থাবধা হয় ॥। অর্থৎ পরোক্ষ করের বোঝা কম আয়ের লোকদের উপর বেশি 
পড়ে। পশ্চাৎমুখশ অধোগতিশীল কর ব্]বস্ছার ক্ষেত্রেই এটা হয় । সামাজিক দিক 
দয়ে এটা গ্রহণযোগা নয় । 

(৬) কিন্তু প্রত্যক্ষ কর সকলকে স্পশ করে না। পরোক্ষ কর বেশি সংখাক 
লোককে স্পর্শ করে । কর দিলে নাগারক দায়িত্ব বৃদ্ধি পায় । কাজেই প্রত)/ক্ষ করের 
চেয়ে পরোক্ষ করের রাজনৈতিক প্রভাব 'বিস্তৃততর ॥ 

(৭) যে সবদ্বব্যের দাম বাড়লে চাঁহদ।. খুব একটা কমে না, সেইসব দ্রব্যের উপর 
পরোক্ষ কর বসানো হলে চাহিদা কমে না। অথচ সরকারের রাজস্ব আদায় 
হয়। প্রত্যক্ষ করের চেয়েও পরোক্ষ কর এসব চ্ছলে বেশি উৎপাদনশশল হতে 
পারে । 

(৬) প্রত্যক্ষ কর ফাঁক দেওয়ার প্রবণতা বেশি হয় । পরোক্ষ করের ক্ষেল্রে কর- 
দাতা কর ফাঁকি 'দিতে পারে না, কিংবা সে কর ফাঁকি 1দতেও চায় না। এখানে 
সরকারী কমণ্চারশদের দুনপতির জনাই সরকারের ক্ষাত হতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ 
করের ক্ষেত্রে করদাতা কর ফাঁক দিতে পারে, তাছাড়া দুনগাঁতগ্রস্ত সরকারী কম“- 
চারীদের ব্যাপারও এর সঙ্গে যোগ দিতে পারে । 

(৯) প্রত্যক্ষ কর করদাতার কম'স্পহা বা সম্চয় প্রবণতাকে কমিয়ে দেয় । 
পরোক্ষ করের সেরকম কোন প্রভাব নেই বলেই মনে হয় । 


১৪.৯ সমানুপাতিক ও গতিশীল কর ( 7০1০:৮197081 ৪100 1702988156 
| ৪২০৪ ) £ 

আমরা জান প্রত্যক্ষ কর বসে ব্যাস্ত বা পাঁরবার এবং প্রাতম্ঠানের আয় 
বা সম্পাত্তর উপর ॥। এখানে আমরা ধরে নেব যে. আয়করুই হল একমান্র প্রতান্ষ 
কর। এই আয়কর বসানো হয় ব্যন্তির বা পারবারের বাষধ্ক আয়ের উপর এবং 
প্রাতষ্ঠানের মোট মুনাফার উপর । আয়কর বসানোর সময়-_ একটি নিম্সবমার 
আয়ের কথা বলা হয়। এই আয়ের উপর কোন কর বসানো হয় না' এই 
সীমার উধের্ধ যে আয় থাকবে তাকে বলা হবে করযোগা আয় (88015 178০017)6 ). 
যেমন, আমাদের দেশে যদ বার্ধক ১৫,০০০ টাকা আগ্লকে 'নগ্ধতম সপমা ধরা হয়. 
তাহলেষে ব্যান্ত বছরে ১৫,০০০ টাকা 'কংবা তার কম আয় পেয়ে থাকে, তাহলে 
তাকে কোন আয়কর 'দতে হবে না। কিন্তু সেই ব্যন্তি যা ২০,০০০ টাকা আয় 
পায়, তাহলে তার আঁতারন্ত করযোগ্য আয় হবে ৬০০০ টাকা । অবশ্য ১৬.০০০ 
টাকার উপর সরকার জীবনবীমার 'প্রমিয়াম, পোস্ট আঁফসের কয়েক প্রকার সন্চয়, 
প্রাভিডেপ্ট ফাম্ড বাবদ দেয় অথ" ইত্যাদ আরো অনেক প্রকার জমাকে কর ছাড়ের 
সুযোগ 'দিতে পারেন। এইসব ছাড় দিয়ে যে আতীারন্ত আয় হবে, তার উপর আয়কর 
বসানো হয়। এই আয়ক দুরকমের হতে পারে, যথা, সমানুপাতিক ( 2:০10- 


বাজেট £ বাজেট নীতি $ কর ২৬৫ 


019081 ) এবং গাঁতশীল (719815591৬5). যেখানে আয়করের হার নির্দিষ্ট থাকে, 
যার ফলে আতীরন্ত করযোগ্য আয় যেমন বূদ্ধি পায়, করের পরিমাণও সেই হারে 
বৃণ্ধি পায়, তাহলে তাকে বলা হয় সমানুপাতিক আয়কর ॥ যদি - প্রাপ্ত আয়, 
[.*সবরকম ছাড় হয়, তাহলে করযোগ্য আয় হবে *--1২. এখন 1- আয়কর 
হলে সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে 1--160%-&) হবে । এখানে 3 হল করের 
অনুপাত । এটি একটি প্রুবক। 

কিম্তু গতিশসল কনের ক্ষেত্রে করযোগ্য আয় যত বুদ্ধি পায় ততই করের হারও 
বুদ্ধি পায়। গাঁতিশখল করের ক্ষেত্রে করের হার পাঁরবর্তনশীল ও ক্রমবর্ধমান হয় । 
অনেক ক্ষেত্রে করের হার আঁতারন্ত আয়ের ব.গ্ধর সঙ্গে সঙ্গে কমে আসে ॥ একে 
আধোগাতিশশল কর (1২০৪/৩১১।৬৩]7551090 ) বলা হয় । 

সমানুপাতিক ও গাঁতিশীল (ক্রমবর্ধমান হারে ) উভয় করের প্রধান উদ্দেশ্য হল 
ব্যান্তর আতারন্ত আয় কমিয়ে আয়-বশ্টনের বৈষম্য দূর করা ॥ কিন্তু আয়- 
বশ্টনের বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে সমানুপাতিক করের চেয়ে ক্রমবর্ধমান হারে 
গাঁতিশশল করের প্রভাব বেশি । সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, 
ব্ক্ধির আয় যে হারে বাড়ে তার কর দেওয়ার ক্ষমতাও সেই হারে বাড়ে ॥ কিন্তু 
গাতশীল করে ধরে নেওয়া হয় ষে, আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যন্তির কর দানের 
ল্মমতা আধক হারে বৃষ্ধি পায়। ব্যন্তর আয় বৃদ্ধি পেলে অথে4র প্রান্তিক 
উপযোগিতা কমে, কাজেই তার কাছ থেকে বেশি অর্থ আমায় করলে তার কোন 
ক্ষাত হয় না। 

তাছাড়া সমানুপাতিক বা গ্াতিশঈল করের আর একটি উদ্দেশ্য হল অর্থনোতিক 
কাজকমের চক্রাকার উত্থান-পন রোধের জন্য স্বয়ংক্রিয় স্থিতিশীলতা ( 4১012709110 
5080811 ) সন্জার করা ॥। সমৃ্ধির সময় দেশবাসীদের আয় যত বাড়বে--করেরু 
সাহায্যে সেই আঁতারস্ত আয় স্বয়ধাক্রয়ভাবে নিম্কাঁশত হবে। ফলে অর্থব্যবম্থার 
উচ্চচাপ কমবে । আবার মন্দার সময় আয় যখন কম থাকবে তখন আপনা থেকেই 
করের মাধ্যমে নিম্কাশন কমবে ॥ 

তবে সমানৃপাতক বা গাঁতশখল উভয় করই ব্যান্তর কর্মস্পৃহাকে নম্ট করে ॥ 
সমানুপাতিক করের চেয়ে গাঁতশশল করের ভূমিকা এ (ব্যাপারে বেশি । তাছাড়া 
গ্রাতশশল করের প্রশাসনিক জটিলতা বেশি ॥। এতে সরলতার নীতি অনুসৃত হয় না। 

সমানুপাতিক করের পক্ষে ও বিপক্ষে হ্নান্ত 

সমানপাঁতক করের ক্ষেত্রে আয় ও করের পাঁরমাণের অনুপাত সমান থাকে । 
সকল আয়স্তরের জন্য একটি 'নার্ঘস্ট হারে কর আদায় করা হয়। এর পক্ষে ও 
বিপক্ষে হ্বান্তগ্লি হল 'নিম্বর্প £ ৃ 

(ক) পক্ষে যৃস্ত £ (১) আঁতীরন্ত আয় যে হারে বাঁম্ধ পায় সেই হারে করের 
পাঁরমাণ বাম্ধ পেলে করদাতার উপর বেশি চাপ পড়ে না। করদাতা করের বোঝাকে 
সহনশীল ধলে মনে করতে পারে । 


২৬৬ আধুনিক অর্থনীতি 


(২) সমানুপাতিক করের বোঝা সহনশীল মান্রার মধ্যে থাকে বলে করদাতা 
করপ্রানে আগ্রহী হয় । এর ফলে কর ফাঁক দেওয়ার প্রবণতা কম থাকে । 

(৩) কর-ফাঁকির প্রবণতা কম থাকায় সমানুপাতিক কর আদায় হওয়ার সম্ভাবনা 
বোশ থাকে । সেঞ্জনা সমানুপাতিক করকে আমরা উৎপাদনশীল কর বলতে পারি ॥ 

(৪) পমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে কর হিসাব করার জটিলতা খুবই কম । কর- 
দাতাগণ নিজেরাই করের 'হসাব করতে পারে । তার জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে 
দক্ষ ও আভিজ্ঞ লোকদের সাহায্য নিতে হয় না। করের হার বিভিন্ন আয়স্তরে বিভিন্ন 
হলে কর 'হসাব করার অস্ত্রবিধা দেখা দেয় । 

&) সমানুপাতিক করারোপের ফলে দেশের আয়-বন্টনের কোন পরিবর্তন হয় 
না। যে করের ফলে আয়-বস্টনের পাঁরবত“ন হয় এবং আয়-বস্টনের ফলে সমাজে 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রাতিষ্ঠিত যোগসত্র নম্ট হয় সেই করকে অনেকে অবাঞ্চনীয় কর 
বলে থাকেন । সমান্পাতিক করের সে রকম কোন অনাঞ্চিত ফল নেই বলে মনে 
করা হয়। - 

(খ) বিপক্ষে যবীন্ত £ (১) যেহারে ব্যান্তর আয় ব্ধ পায় সেই হারে ব্যান্তর 
আয় প্রদানের ক্ষমতা বৃষ্ধি পায়, একথা ঠিক নয় । কাজেই সমানুপাতিক কর 
করদানের ক্ষমতার উপর িরশশল নয় । 

(২) সমানপাতিক কর স্ুবিধাতত্বের উপরও িভ“রশশল্‌ নয়। স্বিধাতত্বে 
বলা হয়. যারা সমাজ থেকে বোশি সুবিধা পাবে, তারা বোশ কর দেবে । সমাঞ্জ থেকে 
ধনীরা যে সুবিধা পায় তা আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গত রক্ষা করে সমান হারে বাড়ে না; 
তার চেয়ে বোশ হারে বাড়ে । কাজেই সমানুপাতিক কর য্যীস্তযুন্ত নয় । 

(৩) পথিবীর প্রায় সব দেশেই ক্রমবর্ধমান হারে কর ধাষ" করা হয় । সকল 
ক্ষেত্রে আয় বাড়লে করদানের ক্ষমতাও বোশি বংদ্ধি পায় না। অতএব সমানুপাতিক 
কর প্রচ্লত রশাতর বিপরীত । 

(৪) সমানুপাঁতক কর আয়-বশ্ঈনের বৈষম্য দূরীকরণে বিশেষ সাহায্য করে না । 
অথচ কর হল সরকারের হাতে একাঁটি বড় অর্থনোতক হাতিয়ার । এর সাহায্যে 
সরকার আয়-বস্টনের বৈষম্য দূর করতে পারেন । সমানুপাতিক কর এ ব্যাপারে 
সরকারকে সাহায্য করে না। 

(&) সমানুপাতক কর থেকে সরকারের কম আয় হয়। কাঙ্গেই একে আয়ের 
বড় উৎস হিসাবে ধরা যায় না। 

(৬) সমানুপাঁভক কর 'হসাব করা সহজ, কিম্তু তার ফলেই যে করদাতাদের 
কর প্রদানের আগ্রহ বোশ হবে এমন কথা বলা যায় না। অনুরূপভাবে সমানুপাতিক 
কর যে বোশি জ্রনাপ্রয় হবে এমন কথাও বলা যায় না। 


গতিশীল করের পক্ষে ও বিপক্ষে ঘৃক্ত £ 
পক্ষে যাঁন্ত 2 (১) গাঁতিশীল কর বাবচ্ছায় করযোগা আঁতারন্ত আয় ষত ব-্ধি 


বাজেট £ বাজেট নীতি £ কর ২৬৭ 


পায় করের হারও তত বৃছ্ধি পায়। এর পক্ষে যুন্তি দেখানো হয় যে, যাদের আয় 
বোঁশি, তাদের করদানের ক্ষমতাও ক্রমবধমান হারে বৃদ্ধি পায় । কাজেই গাঁতিশশল 
কর করদানের ক্ষমতাতত্বের উপর প্রাতষ্ঠিত । 

(২) গাঁতশীল করের স্বপক্ষে তাঁত্বকষন্তি হসাবে বলা হয় যে, ধনী লোকের 
আয় বেশি হওয়ায় তার আয়ের প্রাস্তক উপযোগিতা খুবই কম । অন্যান্য দ্রব্যের 
মত অর্থ বা আয়ের ক্ষেত্রেও ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগিতা 'বাধিটি প্রযুন্ত হতে 
পারে। যার আয় বেশি তার কাছে এক টাকার উপযোগিতা খুবই কম হবে, অপর 
পক্ষে একজন কম ধন? ব্যান্তর কাছে সেই টাকাটির প্রাস্তিক উপযোগিতা অপেক্ষাকৃত 
বেশি হবে ॥। এই অবন্থায় _উভয় ব্যন্তির নিকট থেকে উপযোগিতার 'হসাবে সমান 
পাঁরমাণে কর আদায় করতে হলে যার আয় যত বেশি হবে, তার উপর আর্থক করের 
হার তত বেশি হবে ॥ 

(৩) গাতশশল কর সমাজে আয়ের বস্টনের বৈষম্য হাস করতে পারে । ধনস- 
ব্যন্তিদবের আয বেশি, 'কিম্তু তাদের প্রাম্তক ভোগ প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম । অপর 
পক্ষে দেশের মধ্যবিত্ত ও স্বজ্পাবত্ত মানুষদের প্রাস্তিক ভোগপ্রবণতা বেশি । সরকার 
গাঁতিশসল হারে ধনীব্যন্তিদের কাছ থেকে আমনকর আদায় করে হস্তান্তর পম্ধতর 
মাধ্যমে সেই আয় স্বজ্পাঁবত্ত মানুষদের মধে) ব'্টন করতে পারেন ॥ এর হারা ভায়ের 
বন্টন-মৈষম। হাস পাবে, সেই সঙ্গে দেশের ভোগ-প্রবণতাও বদ্ধ পাবে । 

(৪) লর্ড কীন্সের মতে দেশে যাদ মম্দাবস্থা দেখা দেয়, তাহলে সুদের হার 
কাঁমশ্লে বা অর্থের যোগান ও সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করে 'বাঁনয়োগকারণদের মনোবল ও 
আচ্ছা বাড়ানো যাবে না। মশ্বা দূর করতে হলে সরকারকে যথাযোগ্য ফিসক্যাল 
পচ্ধৃত প্রয়োগ করতে হবে । এই পদ্ধাতর মৃলকথা হল আয়ের বস্টন-বৈষম্য দূর 
করে দেশের ভোগপ্রবণতাকে বাঁড়ক়ে দেওয়া । এই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে 
গাঁতশগল হারবিশিম্ট করের সাহায্য নিতেই হবে। 

(&) গাঁতিশশল করের মাধ্যমে সরকারের কর-রাজগ্গব দ্ুত বৃদ্ধ পায় ॥ 

(৬) বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই গাঁতশশীল কর ব্যবচ্থা বহুলভাবে 
বাবহৃত হয় ॥। এর পিছনে যথেন্ট গণসমর্থন থাকে । যেকোন গণতাশ্তিক সরকার 
হঁতিশগল হারে কর চাপিয়ে আতিশয় ধনীব্যান্তদের আতারন্ত আয় ছে"টে দেন । 


বিপক্ষে ঘ্যম্ত £হ (১) গাতশশল কর আঁতশয় আপ্রয় হয় । 


(২) আয়ের উপর যতই কর আরোপ করা হয় ততই করদাতা আয় উপাজ“নে 
অনাগ্রহশ হয়ে পড়ে ॥ এর ফলে ব্যক্তির উদ্যোগ ও উৎসাহ দমিত হয় । দেশের 
উৎপাদনের উপর গাঁতশশল কর খণাত্মক প্রভাব বিস্তার করে ॥ 

(৩) যে কোন প্রত্যক্ষ কর কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয় । গ্রাতশবধল 
হারের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা বেশি বৃম্ধি পায় । 

(৪) অর্থের প্রাস্তক উপযোগিতা ক্রমশ কমে আসে বলে যে কথা বলা হয় তাও 


২৬৮ আধুীনক অর্থনীতি 


অনেক আধুনিক অর্থনশীতাঁবদ স্বীকার করেন না। কাজেই গাঁতশশল করের কোন 
তাত্বক 'ভাত্ত নেই। 

(&) এই কর হিসাব করার পদ্ধাত বেশ জটিল হয় । আয়করের নিয়মকানুন 
সম্বন্ধে যারা বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ও দক্ষ--তাদের সাহাযা নিয়ে আয়কর দিতে হয় । 
এতে কর দেওয়ার ইচ্ছা আরো কমে যায় । 

(৬) গাঁতিশশীল করের সাহায্যে ভোগপ্রবণতা বৃগ্ধ করা যেতে পারে, 'কিম্তু 
তাতে তো দেশে সণ্য় ও বিনিয়োগ প্রবণতা কমে যেতে পারে । এর ফলে দেশের 
মূলধন গঠনের হার হাস পেতে পারে ॥। স্বল্পোলত দেশের পক্ষে মূলধন গঠনের 
প্রয়োজন বেশি । কাজেই তার কাছে গাঁতিশখল কর বিপজ্জনক হতে পারে ॥ 


১৪১০ কর-কানুণ (09780175 01 'হ881101) ) £ 


কর আরোপ করার সময় কী ক অনুশাসন (281০, ) বা কানুন মেনে চলা 
উচিত সে সম্বম্ধে আডাম স্মিথ চারটি কানখনর উল্লেখ করেছেন । এই চারা 
কানুন হল - 

(৯) সমতার কানুন (08100 9£ 5009110 91 5৭0115 

(২) নিশ্চয়তার কানুন (09701) 091 ০61621015 ), 

:৩) সুবিধার কানুন (02000. 91 ০001219107০ ) এবং 

(৪ 'মিতব্যয়িতার কানুন ( 09109%8 ০£ 6590010 ) ॥ 

পরবত্রণকালের লেখকরা এর সঙ্গে 'নম্ালখিত আরো ছটি কানুন যোগ 
রেন, যথা 

(৫) উৎপাদনশশীলতার কানুন € 080701 0£ 01০940০61৬115 )১ 

(৬, 'শ্িতগ্থাপকতার কানুন (০9508 91 61259110109 ), 

(৭) পাঁরবর্তনীয়তার কানুন (09591) ০: 76551011115 ), 

(৮ সরলতার কানুন (02001) ০6 51770001161 ), 

(৯) বোচিন্রের কানুন (08090) ০1 ৫1৮7510 ) এবং 

(১০) অর্থনোতক উদ্দেশ্য সাধনের কানুন (02000 06 201715৬৩128505 ০ 
250707110 0৮)০0%1%০). 

আমরা সংক্ষেপে এই দর্শাট কানুন সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি 

(১) আডাম স্মিথ মনে করতেন--রাস্ট্রের অধীনে বসবাসকারী একজন 
নাগারক রাষ্ট্রের কাছ থেকে যে রকম স্থবিধা পাবে এবং তার যে পাঁরমাণ কর দেওয়ার 
ক্ষমতা থাকবে সে সেই পারমাণে কর প্রদ্ধান করবে ; তাহলে করারোপের ক্ষেত্রে ন্যার 
ও সমতা (55৮০৩ ৪০৫ ০৭5 ) পালিত হবে ॥। সমতার কানুনে কখনই বলা হয় 
না ষে, প্রত্যেকে সমান পাঁরমাণে বা প্রত্যেকের আয়ের অন্পাতে কর প্রদ্ধান করবে । 
এতে বলা হয় যে, করের হার এমন হবে যাতে প্রত্যেকের উপর করের ভার সমান- 


ভাবে পড়ে । 


বাজেট $ বাজেট নশীত £ কর ২৬৯ 


(২) নিশ্চয়নতার কাননে বলা হয় যে, করের হার, কর প্রদানের সময় ও পদ্ধাত 
যেন করদাতার কাছে নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞাপিত হয় । করদাতা যেন জানতে পারে 
তাকে কখন, কী পাঁরম(ণে ও কীভাবে কার কাছে কর 'দিতে হবে । এব্যাপারে 
কোন ইচ্ছামত পরিবর্তন ঘটানো উীচত নয়। সরকার যাঁদ যখন-তখন করের 
হার বল করেন, কিংবা নতুন করারোপের সম্ধান্ত নেন তাহলে করদাতারা অনিশ্চয়তার 
মধ্যে পড়ে । এতে করদাতাদের উপর অন্যায় করা হয় এবং সরকারেরও ক্ষাত হয় । 
ইংরোজতে এক'টি কথা আছে _4“47 91৫ 1৪৮15 109 (85১ অর্থাৎ পুরানো কর করই 
নয়। যে কর বহন থেকে চলে আসছে সে কর সম্বন্ধে করদাতারা সকলে অভ্যস্ত 
হয়ে আছে। তারা নিয়ম মত করের অথ বাদ 'দয়ে বাঁক অর্থ নিয়ে নিজেদের 
খর5 মেটায় । এতে তার্দের উপর কোন চাপ পড়ে না। তাছাড়া সরকারের কাছে 
নিয়ামতভাবে করের অর্থ গিয়ে পেশছায় । গোটা ব্যাপারাঁট খুবই নিশ্চয়তার 
মধ্য দিয়ে কাজ করে। সেজন্য বলা হয় যে, নিশ্যয়তার কানুন হল সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ কানুন । 

(৩) সুবিধার কানুনে বলা হয় যে, করদানের সময় ও পগ্ধাত যেন করদাতার 
পক্ষে সুবিধাজনক হয়। যখন করদাতার হাতে টাকা-পয়সা আসে, তখন তাকে 
কর দিতে বললে তার পক্ষে সুবিধা হয় । আমাদের দেশে যখন ধান ওঠে 
তখন কৃষকরা খাজনা বা রাজস্ব দিতে পারে । কাজেই রাজস্ব দেওয়ার সময়টা যাঁদ 
সরশুমের শেষে করা হয় তাহলে কৃষকর্দের পক্ষে কর দেওয়ার জবিধা হয়। 
তেনান 'বাভন্ন পেশার মানুষদের কর দেওয়ার সময় তাদের সুবিধা মতো সময়ে 
হলেই ভালো হয়। আবার কর কীভাবে দেওয়া হবে, সে সম্বন্ধে নিয়ম ঠিক 
করার আগে করদাতার সুবিধার কথা যেন ভাবা হয়। চাষঁকে যাঁদ নগদ টাকায় 
কিংবা চেকে কর 'দিতে বলা হম তাহলে হয়তো তার অস্গাঁবধা হবে ॥ আবার চাকুরশ- 
জীবশগকে যার্দ বলা হয় ব্যান্তগতভাবে আয়কর আঁফসে এসে করের টাকা জমা 
[দতে হবে তাহলে তার অস্গবিধা হতে পারে । আবার করের টাকা একসঙ্গে না 
?দয়ে কাস্ততে কিস্তিতে 'দিতে বললেও করদাতার পক্ষে সুবিধা হয় । | 

18) মিতব্যায়তার নখাততে বলা হয় যে, কর আদায়ের ব্যয় ষেন সবচেয়ে কম 
হুয় ॥। কর আদায় করার জন্য সরকারকে বহুধরনের অনেক কমণ“চারী গননয়োগ করতে হয়, 
তাদের বেতন, ভাতা এবং আফস ইত্যাঁদর জন্যই সরকারের ব্যয় হয়। আ্যডাম 
'স্মথ বলেছেন--এমনভাবে কর আরোপ ও শ্াদায় করতে হবে যাতে কর আদায়ের 
বায় সর্বানিয্ন স্তরে থাকে । 

(৫) উৎপাদ্দনশশলতার কানুনে বলা হয় ষে, সরকার কর আরোপ ও আদায় করার 
সময় সেই সব করের কে দ:স্ট দেবেন যাদের থেকে সব চেকে বোৌশ রাজস্ব পাওয়া 
যার । এরজন্য কম পাঁরমাণে রাজন্ব দেয় এমন বহু সংখ্যক কর না বাঁসম্ে বেশি 
রাজস্ব দেয় এমন সীমিত সংখ্যক কর বসানোর উপর অগ্রাঁধকার দেবেন । 

(৬) চ্ছিতিচ্ছাপকতার কানুন অনুসারে সরকারের কর-কাঠামো এমনভাবে 


২৭০ আধহনক অর্থনীতি 


িধিরত হওয়া প্রয়োজন, যাতে সরকারের প্রয়োজনে বেশি পরিমাণে রাজস্ব আদায় 
করা সম্ভব হয় । আয়কর, আয়করের উপর আঁতারন্ত কর (সারচাজ ) ইত্যাদর 
সাহায্যে কর-কাঠামোর মধ্যে চ্ছিতিষ্ছাপকতা রক্ষা করা যায়। 

(৭) পাঁরবর্তনীয়তার কানুন রাজস্ব আদায়ে "স্থিতচ্ছাপকতা রক্ষা করে । এতে 
বলা হয় যে, কর-কাঠামো এমন হওয়া বাঞ্চনীয় যাতে সহজেই করের হার পাঁরিবর্তন 
করা সম্ভব হয়। তা না হলে রাজস্ব 'ব্ধর প্রয়োজনে অস্গুবিধা দেখা 'দিতে 
পারে । 

(৮) সরলতার কানুন অনুসারে কর বাবম্থা সহজ, সরল ও সাধারণের বোধ- 
গম্য হওয়া উাঁচত । তা নাহলে করদাতার মধ্যে কর-ফাঁক দেওয়ার প্রবণতা ব্ধি 
পাবে । করের হার যা্দ এমনভাবে ঠিক করা হয় যে. করদাতা নিজের বৃষ্ধি 'দয়ে 
কোনমতেই বুঝতে না পারে যে তাকে ঠিক ক পাঁরমাণ কর দিতে হবে তাহলে কর- 
দানের ব্যাপারে তার স্বঙ্প আগ্রহ একেবারে 'মালয়ে যেতে পারে ॥ 

(৯) বৈচিত্র্যের কনন অনুসারে সরকার একই সঙ্গে একাধিক কর আরোপ 
করবেন ॥। তাতে কর-কাঠামোর মধ্যে বৈচিত্রা আসবে । করদাতারা কোন একাঁট 
কর ফাঁকি দিতে চাইলে অন্য করের আওতায় পড়বে । এর ফলে সরকারের রাজস্ব 
বঞস্ধ পাবে । তবে বহুসংখ্যক কর আরোপ করলে কর-পারচালনার ব্যয় ধ:্ধি 
পার সেকথা মনে রেখেই কর-কাামোর মধ্যে বৈচিত্র আনয়ন করা উচিত । 

(১০) অর্থনোতিক উদ্দেশ্য সাধনের কাননে বলা হয় যে, কর-ব্যবন্থা এমন হবে 
যাতে সরকার করের সাহায্যে প্লাজস্ব সংগ্রহ করা ছাড়াও 'ব'ভিল্ব অর্থনোতক উদ্দেশ) 
সাধন করতে পারেন । আগেকার দিনে বিশ্বাস করা হত কর-কাঠামো সমাজের 
অর্থনৌতিক অবচ্ছাকে যেন “যেমন আছে তেমাঁন রাখে ॥। বর্তমানে সে ধারণা 
পাঁরত্ান্ত হয়েছে । 

বর্তমানে বিশ্বাস করা হয়, সরকার করের সাহায্যে সমাজে আয়-বশ্টন, ভোগবায়, 
বাঁনয়োগ প্রভৃতি 'বিষয়গ্যালির কাম্য পাঁরবর্তন ঘটাতে "ারেন। কাজেই করকে 
এমন হতে হবে যাতে সরকার করের ছারা সে সব পাঁরবর্তন সাধন করতে পারেন । 

১৪.১১ করানো গে নখাতি (7১100177759 01 78 961010 ) 

সরকার যখন দেশবস্দের উপর কোন কর আরোপ করেন তখন যে নসাতি 
অনুসারে কর আরোপিত হয় তকে হয় বলা করারোপের নীতি । এক্ষেন্ত্রে আমরা 
1তনাটি তন্ব সম্বম্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করতে পার ঃ 

(১) ( সরকারী ) সেবাদানের ব্যয় তত্ব (1175 0০956 91 5017৬)০৩ "01597৬ ) 

(২) উপকার বা সুবিধা তত্ব ( 95050011১5০ ) 

(৩) কর প্রদানের সামর্থ্য তত্ব (4৮115 ০০ 7৪ 11,501 ). 

(১) ব্যয় তত্বঃ এই তন্বে বলা হপ্প যে, সরকার যেহেতু দেশবাসীদ্বের নানার্‌প 
সেবা (প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, স্বাচ্ছ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) দরে থাকেন, তার জন্য সরকারের 
বায় হয় । সরকার কোন একজন ব্যান্তর জন্য যতখান অর্থ ব্যয় করবেন তার সমান 


বাজেট হ বাজেট নখাত £ কর ২৭১ 


ণকংবা সমানুপাতে সেই ব্যান্তর কাছ থেকে কর আরোপ করবেন । সরকারের 
ব্যয় বত বাদ্ধ পাবে, করের হারও তত ব:ষ্ধি পাবে । 

1কম্তু এই তত্বাট গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ-_ (ক) সরকার যে সব সেবা দান করেন 
তাদের সকলের ব্যয় পাঁরমাপ করা যায না। 

(খ) এই তত্বে সমতার নাতি অনুসরণ করা হয় না। সরকার যা গরীব ও দৃবল 
মানুষদের কল্যাণার্থে আঁধক ব্যয় করে থাকেন তাহলেও গরীবদের কাছ থেকে বেশি 
কর আদায় কবা কখনো উচিত নয় । 

(গ) একজন ব্যান্তর জন্য সরকার ন? পাঁরমাণ সেবা দান করছেন তার পাঁরমাপ 
করাও প্রায় অসম্ভব ৷ . 

এবং 'ঘ) সরকার ষে কর আদায় করেন তার বিনিময়ে সরকার প্রত্যক্ষভাবে কোন 
দিছু 1দতে বাধা নন। কোন সেবার বিনিময়ে সরকার কর আদায় করেন না। 

২। উপকার তত্ত্ব £ 

এই তদ্বেব বস্তব্য হল যে, সরকারের কাছ থেকে দেশবাস্মীরা উপকৃত হয় ॥ সামগ্রিক- 
ভাবে সরকারের কাছ থেকে দেশবাসীরা যে উপকার পায় সামাগ্রকভাবে দেশের 
জনগণ সরকারকে তার সমান কর 'দিতে বাধ্য থাকবে । এট হল সামীগ্রক "দক 
দ্বয়ে উপকার তত্বের ব্যাখ্যা ॥ অনেকে ব্যান্তগত ক্ষেত্রেও এই তত্বটকে প্রয়োগ করতে 
চান। তাঁদের মতে একজন ব্যান্ত সরকারের কাছ থেকে যতটুকু স্থবিধা বা উপকার 
বে সে সরকারকে ঠিক তার সমান পারমাণে কর প্রদান করবে । 

এই তত্বের সমর্থনকারারা বলেন ষে, এর ফলে কর-ব্যবন্থাব মধ্যে ন্যায়-নশীতি 
প্রতিষ্ঠিত হয় । সমাজে কেউ ঘার্দ সরকারের কাছ থেকে বোশ সুবিধা পায় সে বেশি 
কর না দলে যে কম সুবিধা পায় তার উপর বেশি কর আরোপ করলে অন্যায় 
বরা হয়। যে বোশ উপকার পায় সে বেশি কর না দিলে সমতার নাতও 
লংাঘত হয । 

1কম্তু এই তত্বের বরোধাীরা বলেন, এই তত্ব বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নর ॥ 

(১) সরকার যে সব সেবাদান করেন ( যেমন, প্রাতরক্ষা, প্রশাসন, ন্তরাণ ও কল্যাণ, 
শিক্ষা, স্বান্থ্য, উন্নয়ন ইত্যাদি ) তাদের থেকে দেশবাসীদের উপকার হয় সত্য, কিন্তু 
অর্থের হিসাবে সে উপকার পারমাপ করা বায় না। 

(২) ব্যন্তিগত দিক দিয়ে বলা যায়ঃ সরকারের কাছ থেকে একজন ব্যান্ত 
কণ পারমাণ উপকার পায় তার হসাব কর। যায় না। 

(৩) ব্যান্তগত উপকার হিসাব করার মধ্যে ব্যান্তগত রুচি ও পছন্দের পার্থক্য 
কাজ করে। 

(৪8) সরকার যে সব সেবা ও সুবিধা সরবরাহ করেন তাদের প্রায় অধিকাংশই 
হল আবিভাজ্য (71015151915 ). দেশের আঁধবাসীরা সকলেই সেই উপকার পেয়ে 
থাকে । কাজেই সরকারী সেবা থেকে কোন একজন কী পাঁরমাণ উপকার পাচ্ছে তা 


পারমাপের 'বিষয নয় । 
আঃ অর্থঃ ( হয়ঃ )- ১৮ 


২৭২ আধুনিক অর্থনীতি 


(৫) এই তত্বে সমতার নখত রক্ষিত হয় না, কারণ, জঅনকপ্যাণম,লক রাগে 
সরকার গরাঁব ও দূব্ল মানুষদের জনা বেশি সুযোগ-সুবিধার সূন্টি করে থাকেন । 
এই নাতি অনুসারে কর আরোপ করলে গরাঁবদের উপর করের বোঝা বেশি হবে। 


এরবম হওয়া উচিত নয়' 


৩। কর প্রদানের সানধ্যতত্ব £ এই তবে বলা হয় যে, বাশ্তর কর প্রধানের 


ক্ষমতা বা সামর্থ্য অনুযায়ণ তার উপর কর আরোপ করা উ:চত। যার কর প্রর্দানের 
সামর্থ্য বোশ" সে বেশি কর দেবে ; যার সামথ্ণা কম সে কম দেবে । অতএব আনরা 
এই ত'ন্বর 


বলতে পার যে" সামথণতন্ব সমানৃপাতিক কর বাবস্থার পক্ষপাতণ । 
পক্ষে বলা হয় যে--(১) যে ব্ন্তর কর প্রদানের সামথণা বেশি সে নিশ্চয়ই সমাজ 


থেকে বেশি সুবিধা ভোগ করছে । কাজেই সে সমাজের জন্য সবচেয়ে বেশি তাগ 


স্বীকার করতে পারে । 
(২) এই তত্ব অনুষায়ী কর আরোপ করলে ' বীদেব উপর করের চাপ বেশি হবে 


এবং দ'রদ্রদ্দের উপর কম হবে। 
(৩) কর বাবস্থা নায় ও সমতার নদাতর উপর প্রাতিষ্ঠত হবে এবং 


(8) সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে । 

িশ্ত কোন ব্যক্তির কর প্রদানের সামর্থ পারমাপ করাকে কেন্দ্র করেই এই তত্বের 
অস্ত্রবিধা ও সমস্যা দেখা দেয় । কোন একজন বান্ত ক পারমাণ অথ“ কর 'হিসাবে 
দিতে পারবে তা 'নিণয় করার কোন সন্তোষজনক পচ্ধাত নেই । ?বাভিন্ন অর্থনশীতাবদ 


বিভিন্ব প্রকার প্রস্তাব করেছেন । 
জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে ব্যান্তির উপর সেই পরিমাণ কর আহরাপ করা যায়ঃ তার 


ত্যাগ (58০15০০ ) বা অসুবিধা অন্যের ত্যাগ বা অস্ত্রবধার সমান হয়। কিম্তু 
কর-ভার থেকে সকলে সমান অস্থবিধা ও কম্ট বোধ করে না। কাজেই অস্বিধা, 
ত্যাগ, কষ্ট প্রীত ব্যন্তিগত বিষয় €(59০1০০0/৬৩ 07751019010) ) 'দয়ে কর প্রদানের 
সামথণ পাঁরমাপ করা যায় না। 

এজ ওয়ার্থের মতে, করের পারমাণ এমনভাবে 'নিরধাব্ুত হওয়া প্রয়োজন যাতে 
সমাজের উপর করের চপ ও কর প্রদানের জন্য সমাজের সেই ত্যাগ সবচেয়ে কম 
হয়। এখানেও করের চাপ বা করের জন্য সমাজের সেই ত্যাগ প্রস্তর পারিমাপ 
[নয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে ॥ 

মিল. এজওয়ার্থ যা বলেছেন তা হল ব্যান্তগত বিষয় দ্বারা 'নধণারিত কর-প্রদানের 
সামথণ ॥ অনেকে বস্তুগত বিষয় হ্থারা কর-প্রদানের সামর্থ: পাঁরমাপ করতে চান । 
তাঁদের মতে কর-প্রদথানের সামর্থয পাঁরমাপ করা যেতে পারে (১) ভোগ, (২) সম্পান্ত 
বা (৩) আয়ের হিসাবে । এদের মধ্যে ভোগ দ্বারা কর-্প্রানের সামর্থ্য পাঁরমাপ 
করার পদ্ধাতাটি আপাত্তজনক ॥। ভোগ ব্যান্তগত বা পাঁরবারক প্রয়োজনে করা হয় । 
এর পেছনে ব্যান্তগত সামর্থোর চেয়ে বোৌশ কাজ করে ভোগ করার প্রার্থামক প্রয়োজন । 
যার ভোগবায় বেশি তার উপর যাঁদ আঁধক হারে কর আরোপ করা হয় তাহলে 


বাজেট $ বাজেট নতি £ কর ২৭৩ 


অন্যায় করা হবে। অনেক দাঁদ্র পাঁরবারে বেশি সংখ্যক সদস্য থাকায় সেই পাঁরবারে 
যতটুকু আর হয় তার সবটা হয়তো ভোগব্যয়ে ব্যয়িত হয় ॥। কাজেই যার ভোগবার 
বৈশি তার কর প্রদানের সামর্থ্য বেশি ভাবলে ভুল হবে । 

অনেকে মনে করেন ব্যান্তর সম্পাত্তর পাঁরমাণ 'দিয়ে তার কর প্রধানের সামথ 
পাঁরমাপ করা যেতে পারে । কিন্তু সম্পান্ত থেকে যে আয্ন হয় সেই আয় ধরেই কর 
প্রদানের সামর্থ বিচার করা উচিত । সকল প্রকার সম্পাত্ত থেকে সমান আয় হয় না ॥ 
অনেকের সম্পাত্ত শূন্য হলেও আয় খুব বেশি হতে পারে । সম্পত্তি ধরে বিচার করলে 
তার উপর কোন কর আরোপ করাই চলে না॥ এই অস্সাবধাগ্ীল থাকায় অনেকে 
ব্যান্তর আয়কেই কর প্রদানের সামথেণর মানদস্ড হিসাবে ব্যবহার করতে চান । 
কিম্তু এখানেও একাধিক অন্জাবধা লক্ষ্য করা বার। সম্পান্ত, আয় ইত্যাদি দিয়ে 
বরে-প্রপানের সামর্থ; বিচার করার সময় ব্যন্তর দায়-দায়িত্বের কথা ভাবা হয় না। 
গকম্তু দৃজন ব্যান্তুর আয় ও সম্পাত্ত সমান হলেও তাদের কর প্রদ্ধনের সামর্থা পৃথক 
হতে পারে । সাধারণত ধার পারবারের আয়তন, কিংবা পাঁরবারে 'িভভরশীল 
সদ্সোর সংখ্যা বোশি তার বরদানের ক্ষমতা নিশ্চয়ই কম হবে । 

জয়কে যাঁদ কর-আরোপের নীতি হিসাবে মেনে নেওয়া হয় তাহলে, জোপসিয়া 
স্ট্যা্পের মতে, 'নিয়ালাখিত পাঁচটি বিচার (০৭৫) মেনে চলতে হয় । 

এই ধবিচারগুলি হল 1১) কাল-াীবচার (1177৩ 1590) 

(২) নট আয় বিচার (5 [0০910 55) 
(৩) উৎস বিচার ( 5০:০6 1591) 
(8) গাহন্ছ্য অবস্থা বিচার €1997165015 
€(5101175%211005 16550) 
এবং € 3 ভঙ্বত্ত বিচার (50712105 15951) 

(১) কাল-াবচারে বলা হয় যে' ব্যক্তির আয় ধরে করারোপ করার সময় দেখা 
প্রয়োজন কোন: সময়ে সেই আয় এসেছে । এখানে দুধরনের ব্যবহা হতে পায়ে । 
(₹) গত বছরের আয়ের উপর এ বছরে কর আরোপ করা যেতে পারে, অথবা 
(খ) রোজগার করতে করতে কর দেওয়ার কথা বলা যেতে পারে । এখানে "দ্বিতীয় 
বাবস্থা উপযুক্ত ব্যবস্থা বলে িাবোচত হতে পারে ॥ আয় নিয়ামত 'কিনা এবং আয় 
উপাজ'ন করার জন্য ব্যান্তকে সারা বছর পাঁরশ্রম করতে হয় কিনা হত্যার্দ বিষয়ও 
কাশ-।লচারের অস্তভুন্তি হয় । 

(২) নট আায় 'িচারের বন্তব্য হল যে, মোট আয় নয়, আয় উপার্জনেন ব্যয় 
বাদ দিয়ে ষে নট আয় পাওয়া বায় তার 1ভাত্ততেই ব্যান্তর কর প্রদানের সামর্থ 
পারমাপ করা উচিত । যাঁদ দুজন ব্যান্তর মোট আয় সমান হয়, কিম্তু একজনকে 
তার জন্য বোৌশ খরচ করতে হয়, অর্থাৎ তার নট আয় কম হয়, তাহলে তার কর 


প্রানের সামর্থা অন্যজনের চেয়ে কম হবে! 
(৩) উৎস বিচারে বলা হয়--কর আরোপ করার সময় দেখা দরকার ব্যান্তর 


২৭৪ আধুনিক অর্থ নশীত 


আয়ের উৎস ক £ ব্যান্তর আয় পারশ্রমজাত অথবা সম্পন্তিজাভ হতে পারে; যে 
দৈহিক ফিংবা মানাসক পারিশ্রম করে আয় উপাজর্ন করে তাকে বেশি কষ্ট বা ভাগ 
*বশকার করতে হয় । অথচ যে বান্ত তার সম্পান্ত থেকে আয় পেয়ে থাকে তার কষ্ট 
কম। কাজেই পারশ্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়ের উপর কম হারে কর আরোপ করা 
উচিত। অপরপক্ষে সম্পত্তি থেকে আয় পাওয়া যায়, যাকে আমরা অনুপাজিতি আয় 
(10105217050 111০০]75 ) বলতে পারি তার উপর বোঁশ হাবে কর আরোপ কৰা 
যেতে পারে । 

(8) গাহ্স্থ্য অবচ্থা বচারে বলা হা, আমকে যাঁদ কর-প্রদানের সামখ 
পারমাপের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে সেই সঙ্গে ব্যস্তর গাহব্থ্য 
বা পারিবারিক অবস্থার 'দিকেও তাকাতে হবে ॥। যার পারবারের আয়তন বড়, 
কিংবা দায়-দায়িত্ব বেশি তার কর প্রদানের সামথণ কম হবে । 

(&) উদ্বৃত্ত বিচারে বলা হয় যে কর-প্রদানেল সামথণ হিসাব করার সময় মোট 
বানশট আয় ছাড়াও আয়ের কতখা!ন ব্যয় কঞ্জর পর উদ্বন্ত থানে: ত্বার কথাও, 
£বচার করা উচিত। ংসারক খরচ 'ম?টয়ে যার উদ্পস্ত বেশি হবে তার কব্র-- 
প্রদানের সামর্থাও বেশি হবে ॥ | 


১৪-১২ কর-ঘাত, কর-চালন ও কর-পাাত (10519501 ১17110111 229 চ00)- 
06705 01 ভর হাজি ) 


(ক সংজ্ঞা ও পার্থক্য £ 

কর-আরোপের সঙ্গে তিনটি 'বষয় জড়িত থাকে । এই 'বষয় তিনাট হল কর-ঘ্বাতি- 
€ 10171998601 2 গজ) কর-চালন (911110086 ০91 2 ঢু) এবং কর-পাত 
( [750105716 ০01 হে 'ল্ )। করাত বলতে বোঝায় করের প্রাথাধক আঘাত ॥ 
কর-চালন হুল করের ভারকে অন্যের উপর সাঁরয়ে দেওয়া এবং কর-পাত হল কর- 
ভারের শেষ স্থিতিলাভ ॥ যে বান্তির উপর কর-আরোপ কর৷ হয় সে অন্যের উপর সেই 
করকে সাঁরয়ে দিতে চাইবে । সে যার্দ তা করতে পারে তাহলে কর-চ্ালন ঘটে । 
ণকম্তু সে যাঁদ তা না করতে পারে তাহলে তাকেই করের শেষভার বহন করতে হয়। 
এটা হল কর-পাত । আবার যার উপর কর-আরোপ করা হয় সে ষাদদ অন্োর উপর 
করের ভারকে অপসারিত করে 'দিতে পারে. কিশ্তু ছিতীয় ব্যস্ধি বাদ অন্য আর 
কারোর উপর সেই ভারকে চালান করে দিতে না পারে তাহলে তার উপর করের ভার 
পাঁতত হয় ॥। এটা হল কর-পাত। অতএব আমরা বলতে পারি, কর-ছালন সম্ভব 
হলে কর-ঘাত ও কর-পাত পৃথক ব্যন্তর উপর পড়ে । কিন্তু কর-চালন স.ভব নঃ 
হলে কর-ঘাত ও কর-পাত একই ব্যান্তর উপর শড়ে। আমরা উদাহরণের, সাহাষ্যে 
ব্যাপারাঁট বোঝাতে পার । ধরা যাক কাপড়ের উপর অন্তঃশুকক ( [১০৯১০ ৫8৮) 
আরোপ করা হল । কাজেই কাপড়ের উৎপাদককে এই শুক দিতে হবে । উৎপাদকের 
উপর কর-ঘাত পড়বে ॥ কিম্তু সে অন্তঃশুজ্ক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের দাম 


বাজেট £ বাজেট নখাতি £ কর ২৭ 


বাবক্রয় মূল্য বৃদ্ধি করতে চাইবে । সেযাঁদ তা করতে পারে তাহলে সে করের 
বোঝাকে 'নজের উপর থেকে ক্রেতার উপর চালান করে দিতে পারবে । এর ফলে 
কপড়ের উৎ্পাদ্ক ₹ুথকে কাপড়ের ক্রেতার 'দকে কর-চালন ঘটবে । 'কিম্তু কাপড়ের 
ক্রেতা অন্যের উপর করের ভার চালান করতে পারবে না। তাকেই করের ভার বহন 


করতে হবে ॥ অতএব কাপড়ের ক্রেতার উপর কর-পাত ঘটবে । আবার কোন ব্যান্তর 
উপর যা আয়-কর বসানো হয় তাহলে তাকেই সে কর 'দিতে হবে এবং তাকেই তার 
ভার-বহন করতে হবে । এক্ষেত্রে কর-ঘাত ও কর-পাত 'মিালতভাবে একই ব্যক্তির 
উপর পড়বে । আমরা জান, অন্তঃশুজক হল পরোক্ষ কর, এবং আয়-কর হল প্রত্যক্ষ 
কর বক্বরণ অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে কর-ঘাত ও কর-পাত পথক ব্যান্তর উপর পড়ে, 'কিম্তু 
আয়়-করের ক্ষেত্রে কর-ঘাত ও কর-পাত একই ব্যক্তির উপর পড়ে । 


কর-ঘাত ও কর-পাতের পার্থক্য ঘটে কর-চালনার সম্ভাবনার মাধ্যমে ॥ কিঃ 
কর-চালন দুধরনের হয় যথা, পশ্চাৎমূখখ কর-চালন ( 89০০/810 ১10160105০2 
€৪* ) এবং সম্মুখবতশ্শ কর-চালন (০141৫ 5171008 ০01 & 1৪% )- দ্ুব্য উৎপাদনের 
উপ কোন কর আরোপ করা হলে উৎপাদ্নকারণ দুভাগে সেই করকে চালান করতে 
প্াারে। প্রথমত, সে ষার্দের কাছ থেকে কাঁচামাল, শ্রম, মূলধন ইত্যাদ্দ উপাদান ক্রয় 
করে তার্দের দাম কমিয়ে দিতে চেন্টা করতে পারে | এটা হল পশ্চাৎমুখশী কর-চালনার 
স্বন্টাম্ত । “দ্বিতীয়ত, উৎপাদক উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করে ক্রেতাদের উপর কর-ভার 
চালান করতে পারে ॥। এটা হল সম্মুখবতশ্গ কর-চালনার দণ্টাম্ত। 


কর-চালন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হতে পারে । বিক্রেতা যখন ক্রেতার উপর 
করের ভার চালান করে তাকে আমরা প্রত্যক্ষ কর-চালন বলতে পার । আবার 
প্রতাক্ষ করের ক্ষেত্রে দেখা যায়, করদাতা 'বাভন্ন পরোক্ষ পম্ধাতিতে করের ভার তার 
উপর থেকে অন্যের উপর চালান করে দিতে পারে । উকিলের উপর আয়কর 
আরোপ করা হলে তানি তাঁর ফি বাড়িয়ে দেন এবং করের বোঝাকে মঞ্চেলের উপর 
চালান করে 'দিতে পারেন ॥ সেই মকেল যাঁদ ডান্তার হন তাহলে 'তাঁন তাঁর ফি 
বাড়য়ে 'দয়ে রোগীদের উপর কর-ভার চালান করে দিতে পারেন । এইভাবে 
পরোক্ষ পদ্ধাততে বহু পায়ে কর-চালন ঘটতে পারে ॥ 


(খ) কর-গ্াত কোন- কোন: বিষয়ের উপর নিভ'র করে ? 


কোন ব্যান্তর উপর কর-আরোপ কন হলে সে কর-ভার অন্যের উপর চালান 
করে 'দ্বতে চাইবে । সেই কর-চালনা সম্ভব না হলে তাকেই করের ভার বহন করতে 
হবে এবং তার উপর করস্পাত ঘটবে । যেমন, কোন দ্বব্যের উপর ক্রয়-কর 
আরোপ করা হলে 'বক্রেতা দ্রব্যের দাম ব:গ্ধি করে এবং ক্রেতাদের উপর করের - 
ভার চালান করে দেয় । কিন্তু করের প্রভাবে দ্রব্যের দাম বঠষ্ধ পেলে ক্রেতা দ্রব্যে 
চা?ছৰা কাময়ে দেয় । এর ফলে বিক্রয় কম হয় এবং করের বোঝা আধাশকভাবে 
দবক্রেতার দকে চ্ছানাস্তীারত হয়।" অবশেষে করের ভার আধাঁশকভাবে বিক্রেতার 


২৭৬ আধুঁনক অর্থনীতি 


উপর এবং আধাঁশকভাবে ক্রেতার উপর পাঁতিত হয় । ক্রেতা ও বিক্রেতার উপর কা 
পারমাণে কর-পাত ঘটবে তা কয়েকাঁট বিষয়ের উপর 'নিভ'র করে। 

(১) স্থিতিচ্থাপকতা £ কর-পাত চাহিদা ও যোগানের স্ফিতিষ্ছাপকতার উপর 
[ভর করে ॥ যেদ্রব্যের উপর কর আরোপ করা হয় তার চাহদা যত বেশি 
স্থিতিচ্ছাপক হবে ততই করের ভার বিক্রেতা বা উৎপাদকের উপর বেশি পারমাণে 
পড়বে এবং ক্েতার উপর কম পাঁরমাণে পড়বে ॥ অপরপক্ষে দ্রব্যের চাহদা আঁস্ঘাতি- 
গ্ছাপক হলে কর-পাত ক্রেতার উপর বেশ পরিমাণে হবে । অনহরধপভাবে কর- 
আরোপিত দ্রব্যের যোগান বত স্থিতিচ্ছাপক হয় ততই করের ভার ক্রেতার উপর গিয়ে 
পড়ে ; যোগান আঁম্থৃতিস্ছাপক হলে কর-পাত 'বক্রেতার উপর বোঁশ পরিমাণে হয় । 

(২) দামঃ করের প্রভাবে দাম ব.দ্ধ পায় এবং দাম-বঠদ্ধির মাধামে কর-চালন 
ঘটে। করের প্রভাবে দাম ঘত বেশি বাড়কে' কুর-চালনার সম্ভাবনাও তত বাড়বে । 
অপরপক্ষে করের ফলে দামের কোন পরিবর্তন না হলে কর-চালন ঘটে না । 

(৩) ব্যস £হ করের ফলে দ্রব্যের দাম বাড়ে । দ্বাম বাড়লে বিক্রয় কমে, ৬তপাঞ্ন 
লুমে 1 উৎপাদন কমলে € গড় ) উৎপাদন ব্যয় বাড়তে পারে, যাঁদ দ্রবা উৎপাদনকারণ 
শিজ্পাঁটি ক্রমহ্াসমান ব্যয় পর্যায়ে উৎপাদন করে । এক্ষেতে উৎপাদন কমলে গড় ব্যয় 
বাড়ে, ফলে দাম বাড়ে এবং করের ভার ক্রেতার উপর পাঁতিত হয় ॥ 

(৪) বাজারের গঠন £ পূণ” প্রাতিযোঠগতামুলক বাজারে কে।ন ক্রেতা বা বক্রেতা 
বান্তিগতভাবে দামকে প্রভাবিত করতে পারে না । এখানে কর-্চালনার সন্তাবনা 
থাকে না। কিম্তু একচেটিয়া কারবারে উৎপাদক বা বিক্রেতা করের ভারকে ক্রেতার 
উপর স্ছানাস্তরত করতে পারে। 

(&) করের প্রকৃতি £ কর-পাত করের প্রকৃতির উপর নিভ“র করে । যাঁদ দ্রব্যের 
উপর কর বসে তাহলে সেই দ্রব্যের দাম ব:ঞ্ধ পায় এবং করের ভার ক্রেতার উপর 
গ্ছানাস্তরত হতে পারে । কিন্তু সরকার যাঁদ উৎপাদকের মুনাফার উপর কর 
আরোপ করেন তাহলে 'বক্রেতা করের ভার ক্রেতার উপর চ্ছানাশু'রত করতে পারে না, 
কারণ দ্ুব্য বিক্রয় হবার পরেই মুনাফার হ্সাব করা হয় এবং সেই মুনাফার উপর 
কর আরোপ করা হয় ॥ 

(৬) লময় ঃ দ্রবে)র উপর কর আরোপিত হলে তার দাম বেড়ে যায় । দাম বাড়লে 
চাহিদা কমে ॥। কিম্তু স্বজ্পকালে বিক্রেতা তার যোগানের পার্িবর্তন ঘাঁটয়ে চাঁহদার 
সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না। কাজেই স্বশ্পকালে করের দ্বারা দ্াম বষ্ধ পেলে 
1বক্রেতাকেই ক্ষাতগ্রস্ত হতে হয় ।+ সে ক্রেতাদের উপর করের ভার চালান করতে 
পারে না। দ্শর্থঘকালে উৎপাদক উৎপাদনের পরবর্তন করতে পারে । কাজেই 
দীর্ঘকালে কর-চালনের সুবিধা থাকে । 

১৪.১৩ উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনের উপর করের প্রভাব (28116615 91 পু :৪-. 
11977 02) 77090880110779 (0017098070 19610 78) 8170 10180786107 ) $ 

(ক) উৎপাদনের উপর করের প্রভাব দুভাবে কাত করে, ষথা, (৯) কমেোাদ্যম 


বাজেট £ বাজেট নসত £ কর ২5০ 


সঞ্চয় ও 'বাঁনয়োগ করার ক্ষমতার পাঁরবর্তন ঘটিয়ে এবং (২) কমেনদ্যম, সঞ্চয় ও 
বানয়োগ করার ইচ্ছার পারবর্তন ঘটিয়ে । ক্ষমতার পাঁরবর্তন নির্ভর করে করের 
প্রকাত, করের পাঁরমাণ, করের প্রীত কর-দাতার প্রাতীক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ের 
উপর । আমরা বলতে পার আয়-কর কর-দাতার সঞ্চয় করার ক্ষমতা হাস করে। 
ফলে 'বিনিয়োগ কমে, কর্ম-নিয়োগ কমে এবং উৎপাদন কমে । মুনাফা-কর সম্বন্ধেও 
একথা বলা চলে । অনুরূপভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্ুব্যের উপর কর আরোপিত হলে 
সেসব দ্রবোর দ্বাম বাড়ে । ফলে ব্যান্তর ভোগ ব্যয় কমে এবং কমক্ষমতা 
হাস পায় । এর জন; উৎপাদন হাস পায় । অতএব কমেণদ্যম, সগ্য় ও বিনিয়োগ 
করার ক্ষমভার উপর করের প্রভাব খণাত্মক হওয়ার সন্তাবনাই বেশি । 

কামোদ্বিম- সন্য় ও বিনিয়োগের ইচ্ছার উপর করের প্রভাব ধনাত্মক বা খপাত্মক 
হতে পারে । অবশা এই প্রভাবাঁটও করের প্রকৃতি, পরিমাণ এবং করের প্রাতি 
করদ।তাদের প্রতিক্রিয়ার উপর নর্ভর করে । ব্যন্তির আয়ের উপর কর আরোপ করলে 
অনে”* সময় করদাতা তার আয় বৃষ্ধির জন্য বেশি পারশ্রম করতে পারে । কিস্তু 
সায়-করের ছার বেশি হলে করদাতার কমেদ্যিম হ্রাস পেতে পারে । আয়-কর ব.্ধি 
সেলে করাতার সঞ্চয় করার ইচ্ছাও হ্রাস পেতে পারে । বিম্তু অন্য কয়েকটি কর. 
করশ।ত।র কার্মোদ্যমকে প্রভাবিত করতে পারে না। আকস্মিক লাভ ( ৮/700911 
£৪17৯), উত্তরাধিকারসাত্রে প্রাপ্ত সম্পাত্বি, লটারির পুরস্কার প্ররভীতর উপর কর 
আরোপ করা হলে করদাতার কর্মোদাম, সন্চয় ও 'বানয়োগ করার ইচ্ছা অপারি- 
ধাঁতত থাকতে পারে । আমদান দ্রব্যের উপর কর আরোপ করা হলে স্বদেশ 
উৎপার্করা উৎসাহিত হয় । কাজেই তারা উৎপাদন ব-্ধি করে । 

কর্মোদ[ম, সন্চয় ও 'বিনিয্লোগের ইচ্ছার উপর করের প্রভাব 'বাভন্ব ব্ান্তির 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। «ইু প্রভাব নিভ“র করে আয় প্রাণ্তর জন্য ব্যান্তর চাহদা 
ও তার চ্ছিতিদ্থাপকতার উপর । আয়ের চাহিদার ন্ফিতিদ্ছাপকতা ( 219361019 
০ 47)81)0 01 17)00105 ) যত বোশ হবে ততই করের প্রভাবে ব্যান্তর কর্মোদ্যম, 
সশ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা হাস পাবে। অপরপক্ষে আয়ের চাহদা আঁস্মণৃতস্থাপক 
হলে করের প্রভাবে কর্মোদ্যম, স্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা তত বৃ্ধি পাবে বলে আশা 
করা যায়। ইচ্ছা কম হলে উৎপাদন কম বাড়বে । ইচ্ছা ব্ধি পেলে উৎপাদন 
বৃষ্ধ পাবে । 

করের প্রভাবে উৎপাদনের ধরন ( ০০06671) ০01 [০4001108 ) পারবাতত হয় ॥ 
উৎপাদকগণ করারোপিত দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়ে কর-মস্ত দ্ববোর উৎপাদন বৃদ্ধি 
করতে চায়। এরকম হলে,সম্পদের বণ্টনও পরিবাতত হয় ॥ যে সব দ্রবোর উৎপাদন 
কমে সে সব শিঙ্রেপে নিযন্ত উপাদানের নিয়োগ কমে । যে সব দ্রব্যের উৎপাদন 
বষ্ধ পায় সে সব শিল্পে বিভিন্ন উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। 

€খে) ৰণ্টনের উপর প্রভাব £ সরকার করের সাহায্যে আয় বস্টনের বৈষম্য হ্রাস 
করতে পারেন। ধনর্দের আয়, ও সম্পাস্তর উপর ষে কর আরোপ করা হয় 


২৭৮ আধুনিক অর্থনগৃতি 


তাতে আয় ও সম্পদ বন্টনের বৈষম্য কমে আসে । কিম্তু সরকার যাঁদ নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের উপর কর আরোপ করেন তাহলে যাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাঁদা বেশি 
তাদের উপর সেই করের বোঝা বেশি পড়ে । প্রয়োজনগয় ভোগাদ্রবে'র উপর 
উৎপাদন শুল্ক, অস্তঃশুজ্ক, বিক্লয় কর ইত্যার্দ আরোপিত হলে স্বঙ্প আয়সম্পন্ন 
ব্যক্তিদের উপরেই বেশি কর-পাত ঘটে ॥ এর ফলে বস্টন বৈষম]) ব:দ্ধি পায় । 

(গ) ভোগের উপর প্রভাব £ করের মাধামে বিভিন্ন দ্রব্যের ভোগকে প্রভাবিত 
করা যায় । সাধারণত মার্ক দ্রব্য বা ক্ষাতকারক দ্বব্যের ভোগ কমানোর জন্য সরকার 
এ সব দ্রবোর উপর আবগারশ শুক্ক আরোপ করেন। ধনীদের ব্যবহাষ” 'বিলাস 
দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হলে তাদের চা?হদা কমে । নিতাপ্রয়োজন"য় দ্রব্যের 
উপর কর আরোপিত হলে তাদের চাহিদা খুব কমে না। ৩তএব করের প্রভাবে 
কোন: দ্রব্যের ভোগ কীভাবে প্রভাবিত হবে তা করারোগপিত দ্রবোর চাহদার 
শ্হিতিষ্ছাপকতার উপর 'নিাভ“র করে । 


১9.১১৪ কর আরোপশত্যাগা ক্ষমত: বা কর-বহনের ক্ষমতা (25388016 
(087)29185 ) £ 

(ক: সংজ্ঞাঃ কোন দেশের সরকার সেই দেশের ভিতর হেলে কতটা কর 
রাজস্ব আদায় করতে পারবেন তা নভম করে সেই দেশের কর-বহদের ক্ষমতার 
উপর ॥ অরাঁৎ কোন একটি অর্থ-ব্যবচ্ছা থেকে সরকার সব্ণাঁধিক যে পাঁরমাণ কর- 
রা্স্ব 'নিচ্কাঁশত করতে পারেন তাকে সেই অর্থশ্বাবস্থার কর-নহনের ক্ষমতার 
পারমাপ 'কিংবা কর বহনের ক্ষমতা বলা যেতে পারে। 

(খ) পরিমাপের সমস্যা £ কিন্তু ক্র-বহনের ক্ষমতার এই সংজ্াটি ছ্বারা 
কর-বহুনযোগ্যতার প্রকাতি সঠিকভাবে বোঝা যায় না। কোলন অথ-ব্যবস্থার 
সর্বাধিক কর-বহনের ক্ষমতাকে দুদক থেকে দেখা যায়” 

(ক) কা পাঁরমাণ কর প্রদান করলে জনগণের সবচেয়ে কম কস্ট হয়- অথবা 
(খ; জনগণের কষ্টের কথা 'চন্তা না করলে সবণাধক কন পাঁরমাণ কর আদায় 
করা যেতে পারে । বলা বাহুল্য এই দুদক থেকে কর-বহনের সক্ষমতার দু'টি 
ভিন্ন পারমাপ পাওয়া যেতে পারে । প্রথম ক্ষেত্রে সবধিক কর-বহনের ক্ষমতা হবে 
শুন্য । কারণ যে-কোন পাঁরমাণ কর আরোপ করলেই করদাতাদের বণ্ট হবে । 
করদাতাদের সবচেয়ে কম ( বা শুন) ) কম্ট হবে যাঁদ তাদের উপর শুন্য কর আরোপ 
করা হয় ( অর্থাৎ কোন কর আরোপ করা নাহয় )।॥ আবার- জনগণের কম্টের কথা 
ধাঁদ বিবেচনা করা না হয়, তাহলে জনগণের উপর যে-কোন পাঁরমাণ কর আরোপ 
করা যেতে পারে ॥ এই 'দিক 'দয়ে করের সবাঁধিক পাঁরমাণ হবে অনম্ত। বাস্তবে 
বহনযোগ্য করের পারমাণ অবশ্যই শুন্যের চেয়ে বেশি এবং অনস্তের চেয়ে ক্ষ-দ্ুতর 


কোন সসাীম পারিমাণ হবে ॥ 
কর-বহন করতে কন্ট হয় । কষ্ট বলতে মানাঁসক অতাপ্তি বোঝায় । যে পারিমাণ 


বাজেট £ বাজেট নখাত £ কর ২৭৯ 


কর আরোপ করলে জনগণের অতৃষ্তি সবচেয়ে কম হবে তাকে কর-বহনযোগ)তার 
পারমাণ বলা যায়। 


গকম্তু অতৃপ্তি শব্দটি মনস্তাত্বক ধারণা মান্ত। এর কোন বস্তুগত পাঁরমাণ 
নেই, কিংবা থাকলেও তার পাঁরমাণ জানা যায় না। তাছাড়া “অতৃপ্তি শব্দটি 
স্থান কাল-পান্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে । কাজেই অতৃপ্তি দ্বারা কর-বহনযোগ্যতার 
সবাঁধিক পাঁরমাণ পরিমাপ করা যায়না । কাজেই কস্ট” পারমাপ করা উচিত 
অনা কোনভাবে । 

সরকার যখন জনগণের উপর কর আরোপ করে জনগণের আয় ননকাশিত করেন 
তখন জনগণের ব্যয়-ধোগ্য আয় ও ক্রয়ক্ষমতা হাস পায় । কাজেই জনগণের জবনযাত্রাব 
নান নীচের 'দিকে নামতে থাকে । অবশেষে জনগণের জীবনযাত্রা নিম্নতম স্তরে 
€ 50515050.05 15৬০1 ) নেমে আসে । এর পরেও করের হার বৃষ্ধি করলে জনগণের 
পক্ষে বেচে থাকা খুবই কষ্টকর, এমনাক অসম্ভব হয়ে পড়বে । অতএব, যে খারম,ণ 
কর আরোপ করলে দেশের জনগণকে গনয়তম জগবনঘাতার স্তরে নাগিয়ে আন। হুক সেই 
সবণধিক পাঁরমাণ কর দ্বা্া জনগণের কর বহনের উধ্তম সখ্মা গনধ্ধারিত হবে । 

স্যার জোসয়া স্ট্যাম্প মনে করেন- দেশের মোট উৎপাদন থেকে জনগণের নিগ্নতন 
জীবনধারণের জন্য যে পাঁরমাণ ভোগবায়ের প্রয়োজন-_-সেই পাঁরমাণ উৎপাদন 
বিয়োগ করে ষে উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়__-সরকার তার সমস্তাঁট কর বাঁসয়ে নিত্কাশত 
করতে পারেন । অতএব সব্াধক আরোপণযোগ্য করের পাঁরমাণ -. মোট উৎপাদন-_ 
জনগণের নিয়তম ভোগব্যয় । 

সর্বাধিক পাঁরমাণ কর যা দেশের জনগণ বহন করতে পারবে তা 'নর্শক্স করতে 
হলে নিয়তম জীবনযাত্রার স্তর (5800515051৩ 16৬০1 91 11105 ) নামক একাঁন 
ধারণার সাহায্য নতে হচ্ছে এবং এই ধারণ।টিরও অন্থবিধে আছে । কেনে দেশের 
1নম্নতম জীবনযাত্রার স্তর বলতে সাঠক কণ বোঝায় তা বলা যায় না । দেশভেবে, 
কালভেদে এর সংজ্ঞা পৃথক হতে পারে । 

'ফণ্ডলে সিরাস মনে করেন-যে পাঁরমাণ খরের জন্য জনগণের সবচেয়ে বেশ 
চাপ লাগে তাই হল কর-বহনযোগ্যতার সর্বাধিক পারমাপ ॥ 

গকম্তু 'চাপ' বলতে ঠিক কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা নেই । তাছাড়া “চাপ”, কিষ্ট' 
ইত্যাদির পাঁরমাপযোগ্যতা নেই । এদের স্হায্যে কর-বহনযোগ্যতা পারমাপ 
করা বিপজ্জনক । বোধহয় সেইজন) অধ্যাপক ড্যালটন:ং “কর বহনের ক্ষমতা 
নামক বিষয়টিকে অবাস্তব গজপ বলতে চেয়েছেন । 

'(গ। কর-বহনের ক্ষমতা কান- কোন: বিষয়ের উপর নিভ'র করে £ 

কর বহনের ক্ষমতা 'নিভ'র করে (১1 জনসংখযা, (২) দেশের অর্থনোৌতিক 
অবশন্থা (৩) আয়ের ব্টন, (8) করের ব্যবহার, €&) কর সম্বন্ধে জনসাধারণের 
মনোভঙ্গব, (৬) মনুদ্রাস্ফর্ণীতর হার, (৭) করের বৈচিত্র, (৮) কর সংগ্রহের 
পদ্ধাত ইত্যাঁদ বিষয়ের উপর ॥ 


২৮০ আধঙানক অথনাতি 


কাজেই সেই দেশে কর 


(১) জনসংখ্যাবহুল দেশে মোট আয় বেশি হয়। 
দেশের 


আরোপ করে সরকারের ছারা বেশি পাঁরমাণে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব । (২) 
অর্থনৈতিক অবন্থা ধত উন্নত হবে দেশবাসধদের কর বহনের ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি 
পাবে। ৫৩) আয়ের বস্টন যাঁদদ সমতাযুস্ত হয় তাহলে কর বহনের ক্ষমতা হান 
পাবে । অপরপক্ষে আয় ব-্টনে বৈষম্য থাকলে আঁধক আয় কম সংখ্যক ব্যান্জদের 
হাতে থাকবে এবং তার ফলে তারা বেশি পরিমাণে আয়কর ইত্যাদি প্রত্যক্ষ কর দিতে 
পারবে । (5) করের ব্যবহার থেকে জনগণের আয় বাদ্ধ পেতে পারে । কিন্তু 
সরকার যাঁদ অনুৎপারদ্দনশীল কাধে সেই অর্থ ব্যয় করেন তাহলে জনগণের আয় 
প্রত্যক্ষভাবে বৃদ্ধি পায় না, ফলে তার্দের কর প্রধানের ক্ষমতাও ব.দ্ধি পায় না। 
(৫) যে দেশে করদাতারা করপ্রদ্ধানে বিশেষ আগ্রহণ হয়, অন্যান্য অবচ্ছা অর্পারবাঁতত 
থাকলে সেই দেশের কর বহনের ক্ষমতাও বোশি হবে । (৬) দেশে মুদ্রাস্ফসীতির 
হার আঁধক হলে জনগণের বাস্তব আয় হাস পায় ॥। এর ফলে তার্দের কর-বহনেব 
ক্ষমতাও হাস পায়। (৭; করের মধ্যে প্রধান হল প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর ॥ 
প্রতঃক্ষ করের ফলে জনগণের বায়যোগ্য আয় ও ক্রয় ক্ষমতা হ্াস পায় । কাজেই 
প্রত্যক্ষ কর জিনিসপত্রের দাম কমাতে সাহায্য করে । 'কিম্তু পরোক্ষ কর প্রত্যক্ষভাবে 
দাম বৃণ্ধি ঘটায় ॥। অন্যভাবে বলা যায় প্রতাক্ষ কর মনুদ্রাস্ফীতির হাস ঘাঁটয়ে জনগণের 
কর বহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং পরোক্ষ কর মৃল্যবদ্ধি ঘটিয়ে কর বহনের ক্ষম তা 
হাস করে। অতএব সরকার কা পারমাণ অর্থ প্রত্যক্ষ করের সাহায্যে এবং কী 
পাঁরমাণ অর্থ পরোক্ষ করের মাধ্যমে সংগ্রহ করবেন তার উপর জনগণের কর বহনেনু 
ক্ষমতা নিভ্ভভর করবে । (৮) কর সংগ্রহের পদ্ধাত যত সহজ ও সরল হবে জনগণের 
কাছে করের ভার ততই কম ভারখ হবে । বিপরশতপক্ষে, কর সংগ্রহের পম্ধাত বত 
জ?টল ও অনমন+য় হবে ততই কর বহনের ক্ষমতা হাস পাবে । 


প্রশ্াবলখ 


১। বাজেট কাকে বলে? বাজেট কত রকমের হতে পারে? ঘাটাত বাঞ্জেও 


কশভাবে জাতীয় আয় বদ্ধ করে? 
২। আয়ের বৃত্ত স্রোতের উপর সরকাব্রধ আয় ও বযয়ের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা 


কর। 

৩। ঘাটতি বাজেট কাকে বলে 2 তুমি কি মনে কর যে, ঘাটতি খাজেটের প্রভাব 
নভ“র করে থাটাতি পৃরণের পদ্ধাতর উপর 2 য্ান্তসহ আলোচনা কর । 

৪1 সরকারী খণ বলতে কশ বোঝ £ই কণীভাঘে সরকার খণ সংগ্রহ করেন ? 
জাতীয় আয়ের উপর পঠত্যেক প্রকার খণ সংগ্রহ পদ্ধাতর প্রভাব সম্বম্ধে আলোচনা 
কর। 
&। সরকারশ খণের কিকোন ভার আছে £ যান্তিসহ আলোচনা কর । 


৬। বাজেট-নপাত কাকে বলে 2 বাজেট-নশতির প্রধান লক্ষা কণ ? 


বাজেট £ বাঞ্জেট নগৃতি $ কর ২৮১ 


৭। প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের তুলনামূলক আলোচনা কর। 
৮২ গাঁতশীল ও সমানুপাতিক করের তুলনামূলক আলোচনা কর। 
৯। প্রত্যক্ষ করের পক্ষে ও বিপক্ষে যাান্ত দেখাও । 
১০। পরোক্ষ করের গুণ ও দোষ সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
১১। সমানুপাতিক করের গুণ ও দোষগুঁলির আলোচনা কর। 
১২। গতিশীল কর কাকে বলে 2 এর পক্ষে ও বিপক্ষে যযান্ত দেখাও । 
১৩। কর-আরোপের ক্ষেত্রে কী নীতি অনুসরণ করা হয় ? 
৯৪। করের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কানন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
১৫। কর-পাত বলতে কী বোঝায়? কর-পাত কোন কোন- বিষয়ের উপর 
নিভ'র করে ? 
১৬। কর-আরোপের ক্ষেত্রে সেবাদানের ব্যয়তত্র্, উপকার তত্ব ও সামথ) 
তত্বের সংক্ষিত আলোচনা কর । 
১৭। উৎপাদন, ভোগ, বন্টনের উপর করের প্রভাব আলোচনা কর। 
১৮। কর-বহনের ক্ষমতা বলতে কী বোঝায় 2 কীভাবে এই ক্ষমতা পারমাপ 
করা যেতে পারে 2 এই ক্ষমতা কোন: কোন বিষয়ের উপর নিভ“র করে ? 


১৯১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 


(ক) টীকা 'লথখ£ঃ (১) সমতার বাজেটের গুণ্ক'. (২) ঘাটাত বাজেটের 
গুণক, (৩) সরকারী খণের প্রভাব, (8) বাজেট নীতি (৫) স্বয়ংক্রিয় “স্থাতি- 
শীলতা, (৬) কর-পাত ও করশ্বাত, (৭) কর-চালনা. (৮) কর বহনের, 
ক্ষমতা (1 98012 09080115) ॥ 

(থখ “সমতার বাজেও১র গ্ুণকের মান একক”-_ আলোচনা কর। 

(গ) “সরকারা ব্যকন হল আয়ম্োতে আয়ের অনুপ্রবেশ এবং সরকারা ব্যয় হুল 
আরমস্রোত থেকে আয়ের নিম্কাশন”__ আলোচনা কর। 

(ঘ) “সরকারণ ব্যয়ের ফলে দেশের আয় বাড়ে--সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

(৬) পূর্ণ কর্ম নিয়োগ স্তরে ঘাটতি বাজেটের ফলে মনুদ্রাস্ফীতি ঘটে"__ 
যুক্তিসহ আলোচনা কর। 


সহগদ্স্ণ অন্্যান্ত্ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 





ভূমিকা £ পৃথিবীর দেশগ্ুলর মধ্যে যে বাণিজ্য চলে তাকে আন্তজাতিক বাণিজ্য 
বলা হয় ॥। একটি দেশ কোন এক বা একাধিক দ্রব্য উৎপাদনে অন্যানা দেশের তুলনায় 
বোঁশি দক্ষ হতে পারে । তাহলে সেই দেশ অন্য দেশে সেই দ্রুবা বা দ্রব্গুলি রপ্তানি 
করবে । এবং অনা দেশ থেকে সেই সব দ্রব্য মামদানি করবে যেগুলি সেই দেশ নিঙ্গে 
ভালোমত বা কম বায়ে উৎপাদন করতে পারে না। এইভাবে পৃথিবীর 'বিভিন্ন 
দেশ ণ্যালর মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও রপ্তান চলে । শুধু দ্রব্য বা সেবা নয়, 
এক দেশের মূলধন অন্য দেশে যায় । এর ফলে দুটি দেশের মধ্য লেনদেন চলে । 
সেই লেনদেনের 'হিসাব রক্ষা করতে হয় । এ সম্বন্ধে কিছু নিয়মকানুন আছে ॥ 
তাছাড়া দুটি দেশের মনদ্রার নাম ও মান আলাদা ॥ বাঁণঞ্োর মাধ্যমে দুটি দেশের 
মুদ্রার মধ্যে বিনিময় ঘটে এবং এই বিনিময়ের ক্ষেত্রে দুটি দেশের মধো বিনিময় 
হার নির্দিষ্ট হয়॥। আন্তজীতক বাঁণঞ্োর আলোচনায় দেখা হয় দুটি দেশের মধ্যে 
বা?ণজ্য হয় কেন. বাঁণিক্যের ফলে দুটি দেশের কী লাভ হয়, কীভাবে আস্তঙ্গাঁতিক 
লেনদেনের হিসাব রক্ষ। করা হয়, কীভাবে দুটি দেশের মন্দ্রার বানময়-হার নধণারত 
হয়, তাছাড়া দু'টি দেশের বাণিজ্য অবাধ ও নিয়াম্তরত হতে পারে । কোন দেশের 
সরকার ঘখন সেই দেশের বৈদেশিক বাঁণজের উপর নানারকম সরকারখ নিয়ম. কর 
বা শুক আরোপ করে তখনই অবাধ বাণিজ্য আর থাকে না। সরকারের এই 
[নয়ন্ত্রণের নানারকম উদ্দেশা থাকে । তাদের মধ্যে একটি উদ্দেশা হল দেশের শিজ্প 
প্রতম্ঠানগুিকে বিদেশের প্রাতযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করা । একে সংরক্ষণ বলা 
হয় । সংরক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করাও আসন্তজ্ীতক বাণজ্যের উদ্দেশ্য । 


১৪১ দুটি দেশের মধো কেন বাঁপিজা হয়ঃ আন্তজাঁতক বাণজেোর ভাগ 
€1788718 01 1)86105610718)] 77856 0) 

(ক) আযডাম স্মিথের পর্ণ ব্যয় পার্থকোর সংবিধাতত্ (05০৮3 ০? 
05 8776585 01 28980716866 (50588 10111679701655 ) 

দুটি দেশ কেন পরস্পরের মধ্যে বাঁণজ্য করে সে সম্বন্ধে আডাম স্মিথের 
আলোচনাটি আমাদের বিশেষ মনোধষোগ আকর্ষণ করে । আডাম স্মিথের মতে 
দুট দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য ঘটে তার ভীঁত্ত হল আন্তজাতিক ক্ষেত্রে বশেষীকরণ 
ও শ্রমাঁবভাগের প্রভাব । একাঁট দেশের মধ্য দেখা যায় 'বাভন্ন ব্যান্ত বিভিন্ন পেশায় 
নিষুক্ত। সাধারণত একজন ব্যাস্ত একাঁটি পেশাকেই বেছে নেন, তার কারণ সেই 
ব্যক্তি সেই পেশার পক্ষে নিজেকে দক্ষ ও উপযবুন্ত বলে মনে করেন । তেমান পথবীর 
একটি দেশ কোন একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদ্দনে সবচেয়ে বৌশ দক্ষ । অর্থাৎ সেই দেশ 
একটি নার্দন্ট পারমাণ ব্যয়ে সবচেয়ে বেশি পারমাণে সেই প্রব্যট উৎপাদ্দন করতে 
পারে. অথবা সেই দেশ সেই দ্ুবোর এ কাট 'নাদ্ট পারশ্রাণ উৎপাদন করতে পারে 


আন্তজাতিক বাণিজ্য ২৮৩ 


সবচেয়ে কম ব্যয়ে । আর অনা দেশটি অন্য কোন দ্রব্যে এই সুবিধা পায় ॥ তাহলে, 
এই স্ুবিধাকে পর্ণ ব্যয় পার্থক্যের আ্াবধা (4৯৫58170855 ০1 4১০5০15 ০০০ 
[3106761০5 ) বলা হয় । এক্ষেত্রে যে দেশটি যে দ্রব্যাটি উৎপাদনে পূর্ণ ব্যয় পার্থকোর 
স্্ব্ধা পায় সেই দ্রব্যাটি বিদেশে রপ্তানি করবে । এইভাবে দুটি দেশ ও দুটি দ্রবোর 
মধ্যে বাণিজ্য ঘটবে । একটি উদ্াহরণের সাহায্যে ব্যাপারাঁট বোঝানো যায় ।॥ ধরা যাক, 
দেশ দুট হল 4৯ ও 73 এবং দ্রব্য দুটি হল % ও *%. ধরা যাক শ্রম নামক উপাদানের 
1হসেবে দুটি দেশেই দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় পাঁরমাপ করা যায় এবং শ্রমের গুণগত মান: 
দুটি দেশেই সমান । 

ধরা যাক 'নার্ঘষ্ট ব্যয়ে 4, দেশাট ২০ একক +-প্রব্য এবং ১০ একক *%শদ্ুব্য এনহ 
[+ দেশটি ১০ একক দ্রব্য ও ২০ একক &ন্দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে । 4 দেশে 
২টি দলে ১টি % পাওয়া যাবে । ৪ দেশে ১ট % দিলে ২টি * পাওয়া ষাবে। 
ধরা যাক 4৯ দেশের ১০টি % ও &টি ৬ দরকার ॥ ১০ট % উৎপাদন করতে সেই 
দেশের মোট শ্রমের অর্ধেক লাগবে ॥ বাক অধধেক দিয়ে সেই &টি % তোর করতে 
পারবে ॥ কিম্তু ঞ দেশ তা না করে যাঁদ ২০ ১» উৎপাদন করে এবং তার থেকে 
১০টি ১ নিজের দেশের ভোগের জন্য রেখে বাঁক ১০টি »% দ্রবাকে 9 দেশে 'বাক্রু করে 
% নেয়, তাহলে সে এদেশ থেকে ১০টি ৮ দিয়ে ২০ট £ পাবে ॥। লািজাযবিহীন 
অবস্থায় দেশটি ভোগ করতে পেত ১০টি % ও টি %. বাণিজ্যের ফলে সে ১০টি »% 
ও ২০টি % দ্রব্য ভোগ করতে পারবে । কাজেই বাণিঙ্যের ফলে 4৯ দেশাট লাভবান 
হবে । কিম্তু 9 দেশটির কি লাভ হবে 2 

আমাদের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে 9 দেশটি ২০টি % 'দয়ে 4র কাছ থেকে ১০টি 
নেয় । বাণজ্য না করলেও সে নজের দেশেও এটা পেত। কাজেই এই 
উদ্াহরণে বাণিজ্যের ফলে ৪ দেশাটর লাভ হবে না, কিন্তু কোন ক্ষাতিও 
হবে না। অথাৎ দুটি দেশের মধ্যে বাণিজোর ফলে অন্তত একটি দেশের, 
লাভ হবে । 


তাহলে দেখা যাচ্ছে__ 
স্‌ 
এই উদ্বাহরণে 4 দেশে ইটি ১.১ খ. অর্থাত. এটা হল 4৯ দেশে 


ও % দ্রব্যের আভ্যন্তর বিনিময় ছার। ৪ দেশে ১টি 2০২টি % অথাৎ 
২, 
সং ১ 
»-এর মধ্যে যে 'বানময় হার প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বাণাজ্যক 'বানিময় হার 
(61775 ০ 21505) বলা হয়। আমাদের উদাহরণে বাণিজ্যিক 'বানময় হার 
» দেশের আভ্যন্তর বিনিময় হার হয়েছে । ফলে 4 দেশের লাভ হয়েছে । ॥য 
দেশের লাভ হয়াঁন। 'কিশ্তু বাণাজ্যক 'বানম্য় হারটি যাঁদ 4 দেশের আভন্তর 


িবনিময় হারের চেয়ে বেশি 'িশ্তু 7 দেশের 'বাঁনময় হারের চেয়ে কম হত, তাহলে 


এটা হুল 8৪ দেশের আভ্যন্তর 'বিনিময় হার ॥ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ১ ও 


২৮৪ [ধুানক অর্থনণীতি 


£ ও ৪ উভয় দেশেরই লাভ হত ' যেমন. বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাঁদ ১০টি ..০১%টি 
% ( অর্থার্থ ১টি ২টি %) হত, তাহলে 4৯ দেশ ১০টি ৮ বিক্রি করে ১৫টি * 


পেত।॥ 3 দেশের হাতে থাকত &টি % এবং ১০ট - বাণিজ্য না করলে সে 
১০ ১ পেলে কোন * পেত না। এখন বাণিজ্যের ফলে ১০টি » পেয়েও সে টি 
% পাবে । কাজেই তারও লাভ হবে । এইভাবে দেখা যায়, বাণিজ্যের ফলে দাউ 
দেশেরই লাভ হতে পারে । 

এই তত্র তরি £__১' এই তত্বে একটি দেশ যে-কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনে 
বিশেষ দক্ষ হয় এবং অনা দেশাটি অন্য দ্রুব্যুটি উৎপাদনে দক্ষ হয় ॥ ফলে তাদের মধ্যে 
বাঁপিক্গা হয় ' কিম্তু যাঁদ একট দেশ দুটি দুব্য উৎপাদনেই দক্ষ হয়, কিংবা দুটি 
দেশ একটি মাত্র দ্রুবা উৎপাদনেই দক্ষ হয়, তাহলে কি বাণিজ্য হবে 2 স্মিথের তত্ব 
এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। 

(২। স্নথের তগ্বে দেখা যায় যে, একাঁট দেশ একাট মার দ্রব্য উৎপার্ন করে ॥ 
কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় একটি দেশ একাধক দ্রব্য উৎপাদন করে । বাস্তবের এই 
জাঁটিল অবস্থাটর ব্যাখ্যার কোন হীঙ্গত 'স্মথের তত্বে পাওয়া যায় না। 

€৩) £স্দথেগ তত্ব শ্রম ছাড়া অন্য কোন উপাদানের কথা ধরা হয় না। কিন্তু 
উৎপাদনের এন, শ্রম, মূলধন, জামি প্রভৃতি একাধিক উপাদানের প্রয়োজন ॥। এইসব 
উপাদানের পাঁরমাণ ও গুণ এবং দ্রব্য উৎপাদনের পক্ধাতও উৎপাদনকে প্রভাবিত 
খরে ॥। আডাম স্মিথের তত্বে সরলতার আবরণে বয় পার্থক্যের ব্যাপারাঁটি অস্পষ্ট 
হয়ে আছে । 

(5) এখানে ধরা হয়েছে উপাদানের বায় ও উৎপাদনের পারমাণ সমান হারে 
বাড়ে । সমহাও বায় বম্ধর নিয়মটি স্মিথের তত্বের ভাত্ত। কিম্তু বায় বুদ্ধির হার 
ক্রমহালমান বা ক্রমবধণমান হলে দ.ট দেশের বায় পার্থক্যের পরিবত'ন হবে ॥। তখন 
1স্মথের আলোচন। মত বাণিজ্যের শর্ত পূর্ণ নাও হতে পারে । 


(খ) িরিকাডেশর তুলনামূলক ব্যন্ন পার্থক্যের সীবধাতত্র (71176০7ড ০1 0155 
4৯151111859 01 €00201791751855 (50581 7)1116181)0.5 ) 

ম্যাডাম স্মিথের মতে দুটি দেশ ও দুটি দ্রবোর ক্ষে্ে বাণহ্ণা হবে যাঁদ একাটি 
দেশ কোন একটি দ্রব্য অন্য দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে এবং মন্য দেশাঁটি অন্য দুব্যাটি 
কম ব্যয়ে উৎপাদন করতে পারে ॥ যেমন, স্কটল্যান্ডে যাঁদ খুব আঙুর হয়, তাহলে 
স্কটল্যাপ্ড ষত সস্তায় আঙুরের রস থেকে মদ তোর করতে পারবে. ইংলশ্ড তত 
সস্তায় পারবে না। আবার ইংল্যান্ড যত সক্তায় “কাপড় তোর করতে পারে, 
স্কটল্যা্ড হয়তো তত সস্তায় পারে না । এই উদ্বাহরণে স্কটল্যান্ড মর্থ উৎপাদনে 
দক্ষ এবং ইংল্যাশ্ড কাপড় উৎপাদনে দক্ষ। আডাম '্মিথের মতে এক্ষেত্রে স্কটল্যান্ড 
মদ উৎপাদন ও রপ্তানি করবে এবং ইংল্যা*ড কাপড় উৎপাদন ও রপ্তানি করবে । 
কিস্তু যাঁদ এমন হয় যে. ইংল্যাশ্ড মদ ও কাপড় উভয় দ্রুব্যই স্কটল্যান্ডের চেয়ে কম 


আস্তজণাতক বাণিজ্য ২৮৫ 


খরচে তোর করতে পারে, তাহলে কি স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মধ্যে বাণিজ্য হবে 2 
আডাম স্মিথের তদ্বে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন 
(রকাডেন । 

[রিকার্ডোর মতে একটি দেশ যাঁদ দুটি দ্রুব্য উৎপাদনেই বেশি দক্ষ হয়, তাহলে 
সে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামলকভাবে বেশি দক্ষ হতে পারে অন্য 
দ্ূন্যাটির ক্ষেত্রে তার দরক্ষ-ভা তুলনাম:লকভাবে তত বেশি নয় । যেমন, ইংল্যাপ্ড 
স্বটল্যাশ্ডের চেয়ে মঙ্দও্ ভালোভাবে করতে পারে, কাপড়ও ভালোভাবে করতে 
পারে। কিশ্ত এমন হতে পারে যে, ইংল্যান্ড কাপড় উৎপাদনে স্কটল্যান্ডের চেয়ে 
1তনগ,ণ বোশি দক্ষ এবং মদ উৎপাদনে দু গুণ বোশ দক্ষ । এক্ষেত্রেও শ্রমবিভাগের 
ও 'বশেষীকরণের স্াবধা অনুযায়শ ইংল্যান্ডের পক্ষে মদ উৎপাদন ও রপ্তাঁন 
করাই লাভজনক হবে । অপরপক্ষে স্কটল্যান্ডের, পক্ষে কাপড় উৎপার্ন ও র”্ত'নি 
কপাই লাভঙ্জনক হবে, কারণ মদ উৎপাদনে তার দক্ষতা হুলনামলবকভানে কিছুটা 
বেশি । একটি উদ্াহরণের সাহাষো ব্যাপারাঁট বোঝানো যায় । ধরা যাক, নিদিষ্টি 
গাঁরমাণ শ্রম নামক একি মাত উপাদান ব্যবহার করেই ইংলা"্ড ২০ এক মদ 
অথবা ৪০ একক কাপড় উৎপাদ্দন করতে পারে । স্কটল্যাড সেই পাঁরমাণ শ্রশের 
সাহায্যে ১০ একক মদদ অথবা ১৫ একক কাপড় তোর করতে পারে । এখানে 
হংলাশ্ডের আভ্যন্তর বাজারে ২০ একক মদের 'বানময়ে ৪০ একক কাপড় পাওয়া 
যাবে । অর্থাৎ ১ একক মদ দিয়ে ২ একক কাপড় পাওয়া যাবে । স্কটল্যান্ড ১ 
একক মদ দয়ে পাওয়া যাবে ১৪৬ একক কাপড় ॥। ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ডের চেয়ে 
1গগ.ণ মদ উৎপাদ্বন করতে পারে, িম্তু কাপড় উৎপাদন করতে পারে ছিগ্‌ণেরও 
বোশ । কাজেই ইংল্যান্ডের পক্ষে কাপড় উৎপাদনে 'নযুন্ত হওয়াই উঁচিত। 
দেশে যেটুকু মদের দরকার হবে সেটা স্কটল্যান্ড থেকে আমদানি করলেই চলবে । 
অপরপক্ষে স্কটল্যান্ডের উচিত মদ উৎপাদনে নিষুস্ত হওয়া । 'রিকাডেশর মতে 
এক্ষেত্রেও বাণিজ্যের শত" পালিত হবে এবং বাণিজ্য করে দুটি দেশেরই লাভ হবে । 
ধরা যাক, ইংল্যান্ড ৪০ একক কাপড় উৎপার্ছন করল । তার থেকে ৬ একক কাপড 
স্কটল্যাশ্ডে রপ্তাঁন করল ॥। সেখানে ১ & একক কাপড-১ একক মদ, কাজেই ৬ 
এক স্াাপড় (৬ ৪-এর দেড়গুণ )-৪ একক মদ । অর্থাৎ ইংল্যাশ্ড স্কটলাাণ্ডি 
থকে ৬ গ্রকক কাপড় 'দয়ে ৪৪ একক মদ পাবে । স্কুটল:"ড যাঁদ নিজের দেশে ও 
একক কাপড় বিক্রি করত তাহলে পেত ৩ একক মদ ॥ কিন্তু স্কটল্যাণ্ড থেকে প্রাবে 
৪ একক মদ্দ। ইংল্যান্ডের লাভ হবে । কিন্তু স্কটল্যাশ্ডের কি লাভ হবে 2 এই 
উদাহরণে স্কটল্যাশ্ডের কোন * লাভ হবে না। কারণ স্কটল্যান্ডের আভ্যস্তর দরেই 
বাঁণজ্য হবে বলে ধরা হয়েছে । 'কিম্তু বাঁণন্ের হার যাঁদ তার চেয়ে বোশ হয় 
( £কম্তু ইংল্যাশ্ডের চেয়ে কম হয় ) তাহলে দূুদেশেরই লাভ হবে। তাহলে দেখা 
যাচ্ছে দু'টি দেশের উৎপার্দন বায়ের পর্ণ পার্থক্য নয়, তুলনামলক পার্থক্যই 
বাঁণজ্োের ভাবত হতে পারে । 


২৮৬ আধুনিক অথনপাতি 


রিকোডেণর তত্তের ত্রুটি £ যদিও 'িকাডেণর তুলনামূলক ব্যর় পাথক্যের তত্বটি 
আডাম স্মিথের পূর্ণ বায় পার্থক্যের তত্বের চেয়েও উন্নততর, তব, রকার্ডোর তত্বের 
কয়েকটি শ্রুটির উল্লেখ করা যায়। 

(১) আযডাম স্মিথের তত্বের মত 'রিকাডেণর তত্বও মুল্যের শ্রম-তন্ব (1:20 
10919 ০6 ৬৪10৩ -কে 'ভান্ত হিসেবে গ্রহণ করে । শ্রম-তত্বেরও ভ্রুটি আছে । 
সেগুলি স্মিথ ও 'রিকাডেোের তত্বকে সমানভাবে প্রভাবিত করে ॥। (২) রিকাডের 
তকও সমহার বায়কে ধরে নেয়। পাঁরবর্তনশীল ব্যয় ধরলে তুলনামহলক 
ব্যয় পার্থক্াও বদলে যেতে পারে । (৩) এই ত্র বলা হয় দু'টি দেশের 
মধ্যে উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য থাকায় বাণিজ্যের উদ্ভব হয়। !কন্তু 
উৎপার্দন ব/য়ের পার্থকা কেন হয় সে সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। (9) 
এই তক্দে দেশের আভ্ান্তর চাহিদার কথা ভাবা হয় না। কোন দেশ যর্দ কোন 
এটি দ্রবং কম খরচে উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু সেই দ্রবাটির আভ্যম্তর চাহিদা 
যদ খুব বোশ থাকে তাহলে সেই দেশাঁটিকে সেই দ্রবটি আমদানি করতে হতে পারে। 

& এই তত্র বলা হয় একটি দেশ একটি মাত দ্বব্য উৎপাদন করবে ॥ এটা নানা 
“নক 'দয়ে বিপজ্জনক হতে পারে । 

(গ হেক-্চার-আলিন ছক (17908801/07-0171125 81890চড ) 

[রকাডেশর তত্র বলা হয়--দুটি দেশের নধো বাণিজোর ভিত্তি হল তুলনামলব 
বাঘ পার্থক্য । যে দেশটি যে দ্রব্যটি ভুলনামপকভাবে কম বায়ে উত্পাদন করতে 
পারুবে, সেই দেশটি সেই দ্রবাটি উৎপাদন করবে ও রপ্তানি করবে ॥। কিম্তু কীভাবে 
এই তুলনামূলক বায় পার্থকা দেখা দেয়, সে সম্বন্ধে রকাডেণর তত্তেৰ কোন সম্তোষ- 
ভনক ব্যাখ্যা নেই । হেকশ্চার ও আলনের দট প:থক তক্ফের একাঁট মাত্র বন্তব্য 
হল যে, দুটি দেশে যাঁদ দুটি উপাদানের প্রাচুর্যের পার্থক্য 'থাকে এবং দুটি দ্রব্যের 
উৎপাদন পদ্ধাত যদ পৃথক হয়, তাহলে দুটি দেশের উৎপাদনের ব্যয়ের পার্থক্য 
দেখা দেবে । যেমন, একটি দেশে যাঁদ শ্রমের চেয়ে বেশি মূলধন থাকে এবং একটি 
দুব্য যাঁদ তোর করতে শ্রমের চেয়ে বোশি মূলধন লাগে তাহলে সেই দেশাঁট সেই দ্রব্যাট 
কম খরচে উৎপাদন করতে পারবে । অপরপক্ষে যে দেশে শ্রমের আপোঁক্ষিক প্রাচ্য 
আছে সেই দেশাটি শ্রম-গ্ভশর দ্রবাাঁটি সস্তায় উৎপাদন করতে পারবে । 

এইভাবে বলা যায় হেকশ্চার-আিন তন্তু আডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর তত্তবকেই 
£লশেষভাবে ব্যাখ্যা করে ॥ উপাদান প্রাচ্রই যে তুলনামলক বয় পার্থক্যের 
অন্তানণহত কারণ-_এই সাধারণ কথা প্রমাণ করাই হল এই তত্র উদ্দেশ্য । এই 
তত্ত্বে একাধিক উপাদানের কথা ভাবা হয় । কাজেই এট বোঁশ বাস্তব ॥ তবে এই 
তন্বাটরও অনেক ঘ্রুটি আছে । 

১৫.২ বাণিজ্যের লাভ (08108 1791 75015 ) 

দুটি দেশের মধে বাণাঁজ্যক সম্পর্ক স্ছাঁপত হলে এবং দ্রবাসামগ্রশর লেনদেন 
হলে দুটি দেশই লাভবান হয়। কিম্তু এই বাপারাঁট বুঝতে এ্রীতহাসিকভাবে 
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আমাদের অনেক দিন লেগেছে । আগেকার 'দনে মানুষের বিশ্বাস ছিল--বাঁণিজ্য 
হুলো খেলার মত। দুটি দলে খেলা হলে একাঁটি দল হারে অনা দলটি জেতে, 'কিম্তু 
কখনই দুটি দল জেতে না। ঠিক সেইভাবে বলা হত বাঁণজ্যের ফলে দুটি দেশের 
লাভ হয় না, একটি দেশ লাভবান হয় এবং অপর দেশটি ক্ষাতগ্রস্ত হয় ॥ কি্তু 
এখন এই ধারণা বাতিল হয়েছে । এখন আমরা বিশ্বাস কাঁর--বাণিজ্যের ফলে 
দুটি দেশই লাভবান হয় । 
কিন্তু এই লাভটা কণভাবে হয় 2 আমরা যে-কোন একাঁট দেশের পক্ষ থেকে 
এই প্রশ্নের বিচার করতে পাঁরি। বৈদোশিক বাণিজ্যের ফলে একটি দেশের 
ভোগ সম্ভাবনা (০0০75 22 7) (100 10088119111 0168) বদ্ধ পায় । দেশটি যাদ দেশের 
1জাঁনস দেশেই ভোগ করত তাতে যা তৃপ্ত পেত, দেশের কিছুটা জিনিস বাইরে বিক্রি 
করে তার বিনিময়ে বিদেশ থেকে দ্ুব্য আমদানি করলে তার তৃপ্তি বোশ হত ॥। একটি 
উদ্বাহরণ 'দিয়ে বোঝানো যেতে পারে ॥ ধরা যাক, 4 দেশটি তার সব সম্পদ ব্যবহার 
করে ১০ একক -*-দ্রুব্য কিংবা ২০ একক *-দ্বুব্য উৎপাদন করতে পারে । ৪ দেশাট 
অনুরূপভাবে ২০ একক সুস্দ্রব্য কিংবা ১০ একক ন্দ্রব্য উৎপার্দন করতে পারে ॥ 
ধরা যাক, 4৯ দেশটি ২০ একক ন্দ্বব্য উৎপাদন করে তার থেকে ১০ একক বিক্রি করে 
*শ্দ্রব্য ক্রয় করতে চায়। সেযাঁদ স্বদেশে বিক্রি করে তাহলে ১০ একক *ন্দ্রব্য 
1দয়ে & একক সস্দ্রব্য পাবে (কারণ 4 দেশে ১০ একক ১7২০ একক %. অর্থাৎ 
১ একক %-২ একক %. ) কিন্তু 3 দেশে ১০ একক * দ্ুব্য 'বাকু করে সে ২০ একক 
কংবা তার চেয়ে বম (কিশ্তু & এককের চেয়ে বেশি ) এন্দ্রবা পাবে । তাহলে দেখা 
ষাচ্ছে, 4৯ দেশটির কাছে *-দ্ুব্য উৎপাদন করে 3 দেশে 'িছুটা বক্র করলেই বেশি 
»স্দ্রব্য পাবে ॥ এর ফলে 4 দেশের ভোগ সম্ভাবনা বাঁছ্ধ পাবে । 4৯ দেশটি যি 
৪ দেশের দরে »-দ্রবা বিক্রি করে তাহলে 3 দেশের কোন লাভ হবে না। কিম্তু 
ক্ষাতও হবে না। কিম্তু -দ্রুবযোর দর যাঁদদ +“ দেশের চেয়ে বোশি এবং ৪ 
দেশের চেয়ে কম হয়, তাহলে দু দেশেরই লাভ হবে । তাহলে দেখা যাচ্ছে-_- 
আন্তজাতিক বাণিজ্যের ফলে অস্ততপক্ষে একটি দেশেরও লাভ হয় । 
বাণিজ্যের এই লাভটা আসে রপ্তানি ও আ:মদ্বানর মাধ্যমে ॥ স্বদেশে কোন দ্ুব্য 
শক্তি করলে যতখানি অপর দ্রব্যটি *াওয়া যায়, বিদেশে 'বিক্র করলে তার চেয়ে 
বেশি আমদা'ন দ্রব্য পাওয়া খায় ॥ কিম্তু অনেকে মনে করেন- রপ্তানি থেকে দেশের 
ভোগ সম্ভাবনা কমে । কোন্‌ দ্রব্য বিদেশে পাঠিয়ে লে সেই দ্রব্যাটি বিদেশখদের 
ভোগে লাগে, এবদেশীরা বাণ্িত হয় । এখন স্বদেশের বাজারে যাঁদ দ্রব্যাটর অভাব 
থাকে তাহলে এ রবম রপ্তাঁনর অর্থ হল দেশবাসীদের ভোগ কমাতে বাধ্য করা । 
এতে দেশবাসগদের তশ্তির মাত্রা হাস পায় ॥ কিন্তু সকল রকম রপ্তানির জন্য এরকম 
হয় না। রপ্তাঁন করা হয় আমদানির জন্যই । বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদানি করার 
প্রয়োজনেই 'বদেশে ছুব্য রপ্তানি করতে হয় ॥ যে দ্বব্যগুলো আমদানি করা হয় 
সেগুলো দেশবাসীর্দের ভোগের মান ও মান্রা বুদ্ধি করতে সাহাধ্য করে । বিশেষত 
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যে সব দ্ুব্য স্বদেশে উৎপাদন করা সম্ভব নয়, অথচ যেগুলো দেশের পক্ষে খুবই 
দরকারী ! যেমন দৃগ্প্রাপ্য উষধ, যম্ত্র, সার, কৃষি ও শিল্পের বম্্পাতি ইত্যাঁদ ) সেই 
সব দ্রব্য আমদাঁন করার জন্যই রপ্তানির দরকার । তবে এক্ষেত্রে ঘুটি দেশের 
দ্রবোর বাণিজোর হার (15255 910180৩ ) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । বাঁ এই 
হার দেশের পক্ষে প্রতিকূল হয়. তাহলে বেশি পাঁরঘাণে প্রব্য রপ্তানি করে কম 
পাঁরমাণে আমদানি দ্রব্য পাওয়া যায় । অথচ দেশে উৎপাদন করলে হয়তো অত 
খরচ পড়ত না। এক্ষেত্রে বাণিজ্যের ফলে যে লাভ হবে এমন বলা যায় না। 
অতএব বাণিজোর লাভ বাণিজ্যের হারের উপর নিভ'র করে। বাণিজ্যের হার 
নিধাারত হয় আমদানির চাঁহদা ও যোগান এবং রপ্তানির যোগান ও চাহিদার 
দ্বারা । তাছাড়া দুটি দশের অর্থের হিসেবে র্তানর ও আমর্দানর লেনদেন 
হয় । এই দুটি মুদ্রার মধো একাঁটি 1বানময়-হার নির্ধারত হয় ॥ সেই 'বিনিময়- 
হার কোন দেশের প্রাতিকল বা অনকুল হতে পারে । প্রাতিকুল বিনিময্- হার হলে 
রপ্তানি করে লাভ নাও হতে পারে । অতএব বাণিজের লাভ নির্ভর করে দুটি 
দেশের মুদ্রার ধিনিময়-হারের উপর । ূ 

পরশেষে বলা যায় -ধাঁণকস্ের যে লাভের কথা বলা হয় সেটা সামীগ্রকভাবে 
একটি দেশের লাভ । কিন্হ দেশের লাভ বলতে ছি সকল দেশবাসীদের লাভ 
বোঝায় 2 তানা হতেও পারে। দেশবাসীদের অনেকে বাঁশজোর ফলে লাভবান 
হতে পারে, আবার অনেকে ক্ষাতিগ্রস্ত হতে পারে । বাঁণক্যের ফলে যারা 
লাভবান হনে, তারা বাণক্সা চাইবে, তারা হবে বাণিক্য-প্রেমী (018৫5 
1১4৩5) 'কন্তু বাণিকজোর ফলে যারা ক্ষতগ্রদ্ত হবে তারা বাণিঙ্ক্য-বিদ্বেষী 
(11506 17955) হতে পারে ॥। এই অবস্থায় নিরপেক্ষ দ্ষ্টতে বাণিঙ্গাকে 
সকলের পক্ষে মঙ্গলদায়ক বলা যাবেনা । যেঅর্থনোতক কাজের ফলে সমাজের 
কারো ক্ষাত হয় না, কি*হ অন্ততপক্ষে একক্রনেরও ভালো হয়, সেই কাঞজ্জাটিকে 
আমরা [নিঃনন্দেহে ভালো বলতে পারব ॥ কিন্তু ষেকাঙ্গের ফলে একজন লাভবান 
হয়, অন্য কোন জন ক্ষ.তগ্রস্ত হয় তাকে সকলের পক্ষে মঙ্গলৰায়ক বলা যাবে কিনা 
সে বিষয়ে অর্থননাতর জল তব্বনালা রয়েছে । কিন্তু সেসব তত্বেরমধ্যেনা 
দিয়েও বলা যায় - সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রায় দেওয়া খ.বই কাঠন। কাজেই আন্তজাতিক 
বাণিঞ্োর ফোন লাভ আছে ক নেই সেটা নিরপেক্ষভাবে বলা যায় না। তবে কোন 
দেশ যাঁদ প্ররোজনশয় দ্রব্য রপ্তাঁন করে অসপ্রয়োজনশয় দ্বব্যু আমদাঁন করে, গকংবা 
রষ্তানিল্ধ আয় অন্য কোন অন.ৎপাদ্নশশীল কাঙ্গে ব্যবহার করে তাহলে বাণিক্ষোর 
থেকে কোন লাভ হবে না। 

আর একাঁট কথা । কোন দেশ বাদ বেশি মুল্যের দ্রবাসামগ্রশ রপ্তাঁন করে 
এবং কন প্রব্য আমান করে তাহলে উদ্বত্ত অর্থ 'দিয়ে সেই দেশ বিদেশে 
বানয়োশ করতে পারে, কিংবা োাবদেশকে ধার 'দতে পারে। প্রথম ক্ষেনে 
লভ্যাংশ ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সুদ পাওয়া যায়। এই আয় থেকে সেই দেশ ভবিষাতে 
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বোৌশ দ্রুবধ আমদাঁন করতে পারে । এতে দেশের লাভ হয়। আবার কোন 
দেশে যাঁদ বেকার সমস্যা থাকে তাহলে সেই দেশ রপ্তাঁন ক্ষেত্রের 'বিকাশ সাধন 
করে বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে। এর ফলেও দেশের লাভ হয় । কি্তু 
দেশে যাঁদ পূণ নিয়োগ থাকে তাহলে রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে অন্য ক্ষেত্রে উৎপাদন 
কমে । এতে ক্ষাত হতে পারে । 


১.৩ আম-ব্যয়ের বন্ত-স্রোতির উ সর আন্তজণাতক বাশিজ্যের প্রভাব । 


আন্তজাতিক বাঁণজ্যা বলতে বোঝায় প্রধানত দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি 
করা এবং বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশের মধ্যে আমদাধন করা ॥। রপ্তানি করে রপ্তানি- 
কারক দেশের আয় হয় । আমদ্াাঁন করার জন্য আমদানকারক দেশের ব্যয় হর ॥ 
অথাৎ রপ্তানির ফলে দেশের আযক়্-স্রোতে আরের অনযপ্রবেশ ঘটে এবং আমদানির 
ছিদ্ূপথে আয়্-প্রোত থেকে আয়ের নি্কাশন ঘটে । 

আমরা জানি দেশের পাঁরবারগুি দেশের উৎপাদন প্রাতষ্ঠানসমহে শ্রম, 
জাম, মূলধন ও সংগঠন নামক উপাদানের সেধার যোগান দেয় এবং তার বিনিময়ে 
থাক্রমে মজুরী, খাজনা, সদ ও মুনাফা পেয়ে থাকে ॥ এগুলো হলো পাঁরবার- 
সমূহের আয়। এখন দেশের পারিবারগুলি স্বদেশের মধ্যে অবচ্থিত রপ্তানি দ্রব্যের 
প্রাতত্ঠানগুলি থেকে শ্রম-সেবার বা অনা কোন উপাদানের যোগান 'দিয়ে তার 
বিনিময়ে তারা আয় পেতে পারে । অননরূপভাবে তারা বিদেশে গিয়েও বিদেশী 
প্র“তষ্ঠানে শ্রম-সেবা শীবক্রয় করে মজ,রী বা বেতন ইত্যাঁদ পেতে পারে ॥। একে 
দেশের শ্রম-সেবার রপ্তানি বলা ষেতে পারে । তাহলে দেশের প্রাতষ্ঠানগাীল যখন 
বিদেশে দ্রব্যসামগ্রী রপ্তান করে তখন তারা ষে আয় পায় সেই আয় পাঁরবার- 
গুলির মধ্যে ব্টিত হয়। এইভাবে দ্রব্যের রপ্তানি থেকে পারিবারগীলর আয় 
বদ্ধ পায় । আবার পাঁরবারগুলি বিদেশে শ্রম রপ্তানি করতে পারে । তা থেকেও 
পারবারগ্লর আয় বৃ্ধি পাবে । এইভাবে দ্রব্য বা সেবার রপ্তানি থেকে দেশের 
আয়-স্রোতে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে । শ্রম-সেবা ছাড়াও মূলধন ও সংগঠনের ক্ষেত্রেও 
এরূপ ঘটতে পারে । 

কোন দেশ বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদান করতে পারে, িংবা সেবা আমদানি 
করতে পারে ॥ দ্ুব্য আমদ্াঁনর জন্য যে বায় হয় সেই ব্যয় বিদেশী পাঁরবারগহলির 
আয়। কাজেই আমদানিকারক দেশের আয়-স্রোত থেকে আমদানির জন্য আয্নের 
ধনন্কাশন ঘটে । আবার বিদেশের পাঁরিবারগ্ীল এই দেশে শ্রম বা মলধন বা 
সংগঠন নামক সেবার যোগান দিতে পারে এবং তার 'বানময়ে এই দেশ থেকে মজুরা, 
সুদ বা মুনাফা পেতে পারে ।, অতএব দ্রব্য ও সেবার আমনানির ফলে আমন্াানকারক 
দেশের আয়-স্সেত থেকে আমের নি্কাশন ঘটে ॥ 

রপ্তা'ন হল আয়ের অনুপ্রবেশ এবং আমদানি হল আয়ের নিদ্কাশন । কাজেই 
রপ্তান বদ্ধি পেলে দেশের আয় বংষ্ধি পাবে এবং আমদাীনর বৃদ্ধি ঘটলে দেশের 


২৯০ আধুনিক অর্থনীতি 


আয় হাস পাবে । 'কিম্তু উভয় ক্ষেত্রেই গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয়ের বচ্ধি বা 
হাসের পাঁরমাণ গানধারিত হবে। রপ্তানি বৃণ্ধির ক্ষেত্রে এই গুণকের মান নিধারিত 
হবে প্রান্তক সপ্চয় প্রবণতা ও প্রান্তিক আমদানি প্রবণতার দ্বারা ॥ 

অর্থাৎ গুণক -১ (প্রান্তিক সয় প্রবণতা + প্রাস্তক আমদানি )। এই দুটি 
প্রবণতার যোগফল একের চেয়ে কম হবে, কাজেই তাদের অনোন্/ক একের চেয়ে বেশি 
হবে। কাজেই দেশের রপ্তাঁন যে পাঁদমাণে বাড়বে, দেশের আয় তার চেয়ে বেশি 
পাঁরমাণে বাড়বে । 


১%.৪ অবাধ বাণিজা বনাম সবাধ বাণিজা (77660175806 7/5- 58101666 
00) 


দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যখন শার্থনোতিক সুবিধার ভিত্তিতে বাণিজ, 
হয় এবং দশট দেশের সরকার কোনভাবে বাঁণজোর উপর হস্তক্ষেপ করেন না তখন 
সেই বাঁণিজ্যকে বলা হয় অবাধ বাঁণজ্য । অপরপক্ষে সরকার যাঁদ রপ্তানি ব্ধির 
উদ্দেশ্যে র্তানিকারকদের বিশেষ সুবিধা দেন কিংবা কোন ধ্রব্যের রপ্তানির উপর 
নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ জার করেন, আমদানি কমাবার জনা আমদানিব উপর শুক্ক বসান 
কিংবা অন্য কোন ভাবে আমদানর ৬পর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন তাহলে সেই 
'বাঁণজ্যকে 'নয়ান্ত্রত বাণিজ্য বা সবাধ বাণিজ্য বলা হয় । 

বাণিজ্য অবাধ হবে কি সকাধ হবে সে বিষয়ে অর্থনসাঁতাব্দিদের মধ্যে মতভে 
আছে । আযডাম স্মিথ, 'রকাডেণ প্রভূত ক্্যাঠসক্যাল অঞ্নগ'তাবদরা মনে করতেন, 
বাণিজ্য অবাধ হওয়া ডীচত্র । কারণ দুটি দেশ যদ আন্তজিতিক শ্রম বিভাগের সুবিধার 
[ভাত্তজে বাণিজ্য করে তাহলে কোন দেশ কেবলমাত্র সেই দ্বুকাটি বা দ্রবাসমূহ উৎপাদন 
করবে যাতে তার দক্ষতা সবচেয়ে বোঁশ । দুটি দেশের ক্ষেত্রেই এরকম হলে সারা 
প.থবশতে দ্রব্যের উৎপাদন সর্বাধিক হবে। এতে পহথবশর সব দেশ ও দেশ- 
বাসদের সুবিধা বোশ হবে । কিন্তু বাণিজ) যাঁদ নিয়শ্ন্রিত হয় তাহলে একটি দেশ 
এখন দ্বব্য উৎপাদন করবে যাতে তার দক্ষতা বোঁশ নয় । এর ফলে অদক্ষ উৎপাদনে 
সেই দেশের অনেক সম্পদ নিষুস্ত হবে এবং এইভাবে সম্পবেতর বন্টন কাম/স্তরে 
থাকবে না। তাছাড়া মোট উৎপাদনও সবধিক হবে । চেশবাসীদের ভোগের স্ুযোগ- 
সবধা নষ্ট হবে । 

অপরপক্ষে যাঁরা নিয়মিত বাঁণজ্যের সমর্থক তাঁরা বলেন-__-একটি দেশের মধ্যেই 
যা অর্থনোতিক কাজকর্মের উপর সরকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার যযন্ত থাকে তাহলে 
বাঁণজ্যও অবাধ থাকতে পারে না। 

আমরা জানি--অবাধ অর্থব্যবন্থা কয়েবট সংকটের মধ্যে জাঁড়য়ে পড়ে । এই 
সংকটগদুলির মধ্যে প্রধান হল অর্থনৈতিক কাজকমে“ অস্ছিতিশনলতা, তখব্র বেকার 
সমস্যা ও বজ্গাবিহীন মল্যবৃদ্ধি। আন্তজাতিক ক্ষেত্রেও অবাধ বাণিজ্য একটি দেশের 
অর্থনোতক সংকটকে অন্য দেশে ছ'ড়য়ে দেয়, দেশের লেনদেনের হিসেবে আশ্ষিতি- 


আস্তগ?িতিক বাণিজ্য ২৯১ 


শীলতার সৃ্টি করে. সম্পর্দের সপবস্টন ঘটার এবং মোট উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে 
নানারকম ভাঙচুর ঘটায় । কাজেই বাণিজ্য সবাধ হওয়া উচিত । তবে সবাধ বাণিজ্য 
বলতে বাঁণজ/বহীনতা বোঝায় না। শুন্য বাণিজ্যের চেয়ে কিছু বাণিজ্যও ভালো, 


তবে অবাধ বাণিজ্য সবাধ বাণিজ্যের চেয়ে বেশি কাম্য কিনা তা 'নণ'য় করা তাত্বিক 
[দক 1দয়ে সহজ নয় । 


১০৬ সংরক্ষণ 2 


১। সংজ্ঞা £ দেশের অথনোতিক স্বাথে” বিশেষত দেশীয় শিলপগহলিকে বিদেশখ 
প্রতিষ্ঠানের প্রীতযোগি তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কোন দেশের সরকার সেই 
দেশের আমদানি বাশিজ্যর উপর যে [নম্নন্ত্রণ আরোপ করেন ত।কে সংরক্ষণ বলা 
বেতে পারে। সাধারণ আমদানি 'নিয়প্তণ ও সংরক্ষণের 'ক্ষেত্রে জাতীয় শিজ্প 
গ্রাতিষ্ঠানসমূহকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছায়ায় কেড়ে ওঠার স্থযোগ দেওয়া হয় ॥ অন্য 
আমদানি নিয়ম্তণের অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে ॥। অতএব আমদানি নিয়ম্মণ ও 
সং+ক্ষণের মধে প্রধান পার্থকা হল উদ্দেশ্যের পাথক্য | 

২। সংরক্ষণের পক্ষে ঘৃন্তি ঃ সংরক্ষণের পক্ষে যে-সব য্যান্ত দেওয়া হয় তাদের সব 
ঘান্তই অর্থনোতক যুন্তি নয়। এদের মধ্যে রাঞ্নোতিক য্বন্ত বা অনর্থনোতিক 
ষুক্তিও থাকে । আমরা এখানে নিগ্নালাঁখত যুন্তিগলির আলোচনা করতে পারি । 

(ক) শিশুশিলপ সংরক্ষণের যুক্তি (17016 10009651518) £ 

সংরক্ষণের পক্ষে বোধহয় সবচেয়ে প্রাচীন যুক্তি হল শিশুশিজ্প সংরক্ষণের যুন্তি | 
১৮৪১ সালে ভামানির প্রখ্যাত অর্থনশীতিবিদ ও রাজনপীতিজ্ঞ ক্ষেডারিক লিস্ট শিশু- 
শিল্প সংরক্ষণের প্রয়োজনের কথা বলেন । অবাধ বাণজা নীতিতে তাৰ প্রাতি- 
যে।ছিতার ভিন্ডিতে স্বল্পোন্নত দেশের নতুন গড়ে ওঠা শিজ্পগুলি যে উন্নাত 
করতে পারবে না, সেই শিশুশিজ্পগুলিকে ষে বিশেষভাবে সংরক্ষণ দেওয়ার 
প্রয়োঙ্গন আছে সে কথাই ছল 'লস্টের প্ুধান বন্তব্য । মা যেমন নবজ।ত 'শশনকে 
বাইরের প্রাতিকুল পাঁরবেশ থেকে রক্ষা করেন নিজের ভণগ্চল ছায়ায়, তেমন কোন 
দেশের সরকারকেও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গ 'নয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং দেশের 
সদ্যোজ্জাত শিশুশিজ্পগুীলকে বিদেশ প্রাতত্ঠানসমহের প্রাতযোগিতার হাত থেকে 
রক্ষা করতে হবে ॥। এরজন্য সরকার অবাধ বাণিজ্য নশীত পারত্যাগ করবেন এবং 
আমদানি নিষেধ কিংবা হাস করার জন্য আমদ্াঁনর উপর সংরক্ষণমূলক শহঞ্ক 
আরোপ করবেন । আমদানি শুজ্ক আরোপ করলে আমান দ্রব্যের দাম বেড়ে 
যাবে। তখন দেশবাসিগণ বোশ দাম দিয়ে বদেশী দ্রব্য ক্রয় না করে তুলনামমলক- 
ভাবে স্ব্প দামে স্বদেশশ দ্ুব) ক্রয় করবে । এইভাবে আমান কমবে এবং আম- 
দাঁনর 'বিকজ্পদ্রব্যগীলর বাজার স্‌ণ্টি হবে। সংরক্ষণমূলক শুল্ক না থাকলে 
ধিদেশশ দ্ুব্যগ্ণলর দাম স্বদেশে উৎপন্বে দ্ুব্যগ্ীলর দামের চেয়ে বৌশ হবে, তখন 
দেশের জনগণ স্বদেশশি দ্রব্য ক্রয় না করে সম্তাদরে 'বর্দেশশ দুব্য ক্লয় করবে । বিদেশের 


২৯২ আধ্দনিক অথ-নীতি 


ন্প্রতিষ্ঠিত ও উন্বত শিক্ঞ্দলর সঙ্গে 'বিকজ্প দ্রব্য উৎপাদনকারী স্বদেশের 
1শশশজ্পগ্ালকে অবাধ প্রাতযোগিতার মহুস্টিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দিলে 'শশহু- 
গশজ্পগুলি কখনই পারবে না। এর কারণ কী ঃ 

এর কারণ হল উৎপাদনের আয়তনজ'নিত বায় সংক্ষেপের ন্গবিধা ( 8421)13855 
০? 6০০০০100155 ০ 5০21০ ). বিদেশের প্রাতিষ্ঠানগুি অনেক দিন আগে প্রতিত্ঠিভ 
হয়েছে । তাদের উৎপাদনের মাল্রা হল বৃহৎ । বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন করার জন্য 
গবদেশণ প্রাতিষ্ঠানসমূহ একা'ধুক ব্যয় সংক্ষেপের জুঁবিধা পেয়ে থাকে; যার ফলে 
তাদের গড় ব্যয় এবং দ্রব্যের দাম কম হয় । অপরপক্ষে স্বল্পোন্নত দেশের শিশু শিল্প” 
গাল নতুন প্রাতাঙ্ঠিত হয়েছে । তাদের উৎপাদনের মান্রাও ছোট । কাজেই তাদের 
গড় ব্যয় ও উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বাম তুলনামূলকভাবে বেশি হবে। তারা বিদেশের বৃহৎ 
প্রাতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে না। 

অবশ মনে রাখা দরকার যে, সংরক্ষণের সুবিধা যে-কোন 'শিজ্পকেই দেওয়া চলে 
না। যে'শি্পগুলি প্রকৃত অর্থে “শশহ” অথ যাদের বয়স কম, শুধু তাই নয়, 
যাদের বড়ো হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কেবলমান্র তাদের ক্ষেল্লেই সংরক্ষণের স্থঃবধা 
দেওয়া উাঁচত । যাদের কোন ভাঁবষ্যৎ নেই, তাদের সংরক্ষণ দেওয়া উচিত নয়। 

1শিশুশজপ সংরক্ষণের প্রধান য্বান্ত হল নিশ্চয়ই স্বল্পোন্নত দেশে শিজ্প বিকাশের 
যুক্তি । স্বজ্পোন্নত দেশে বাজারের অভাবে নতুন শিজ্প গড়ে উঠতে পারে না॥ 
কাজেই মধ্যবতণ সময়ে সংরক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন ॥ তারপর দেশের শিল্পগুলি 
যখন পাঁরণত দশা প্রাপ্ত হবে তখন তার্দেরকে প্রাতযোগিতার মুখে উম্মুন্ড করে 
দেওয়া উচিত ।॥ সংরক্ষণের সুবিধা কখনই চিরকাল দেওয়া উচিত নয়। যে শিশু 
ধচরকাল মায়ের কোলে থাকতে চায়-_তার ভাবষ্যৎ অম্ধকার ॥ কাজেই তাকে 
সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া মানে অপচয়কে প্রশ্রয় দেওয়া ও অযোগ্যের জন্য যোগ্/তমকে 
ব্চিত করা । 

শিশুশিলপ সংরক্ষণের বিরদ্ধে যুক্তি (১) শিশৃশিজ্প সংরক্ষণের পক্ষে ফে 
সব যুন্তি দেখানো হয় তাদের অনেকগুলির মধ্যে কোন সারবস্তু নেই । (২) শিশু. 
শিল্পকে সংরক্ষণ দিলে যোগ্যতমের বেচে থাকা ( 991152] 0? 01) 960551 ) 
নামক প্রাকতিক নীতির বিরৃষ্ধাচরণ করা হয়। (৩) দেশের জনগণকে কম দরে 
উন্বত মনের বিদেশ? দ্রব্য ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয় না। (৪) বরং তারা 
অনন্ত মনের স্বদেশণ দ্রব্য বেশশ দাম 'দিয়ে কিনন্তে বাধ্য হয়। (০) এর ফলে 
ক্রেতাদের ভোগ করার স্বাধীনতা খব* হয় এবং (৬) দেশের ভোগ সম্ভাবনা হাস 
পায় ॥ (৭) শিশুশিজ্প সংরক্ষণের নীতি আন্তজাতিক শ্রম বিভাগ নখাতির বিরোধণ ॥ 
আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগের নখাততে বলা হয় একটি দেশের পক্ষে সব দ্রব্য উৎপাদন 
করে নেওয়া সম্ভব নয় এবং উঁচতও.নয়। কোন দেশ যে দুব্যাট ভালোভাবে 
উৎপাদন করতে পারে না সেই দেশ অন্য যে দেশ পারে তার কাছ থেকে আমদানি 
করবে । এর বিপরীত করতে গেলেই দেশের ও সমগ্র পৃথিবধর ক্ষতি হবে। 
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(৮) সংরক্ষণের প্রশাসানক জটিলতাও খুব বেশি। এতে নির্বাচনের সমস্যা 
থাকে । কোন স্বষ্পোলত দেশ সহজভাবে 'িনর্বাচন সমস্যার সমাধান করতে পারে 
বলে মনে হয় না। 

(খ) সংরক্ষণ ও শিল্পদ্থছাপন ঃ 

সংরক্ষণের পক্ষে বলা হয় যে, এর সাহায্যে স্বদেশ শিজ্পের 'বকাশ হর। 
প্রতিযোগিতা কম হওয়ায় স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে সস্তোষজনক অবচ্ছায় আমদানির 
গিবকজ্প দুব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবচ্ছা করা যায় । আমদানির 'বকঙ্প 'শিজ্গেপের বিকাশ 
ঘটলে সংযোগ প্রভাবে অন্যান্য শিল্পের ছিকাশ হয় । এইভ'বে- দেশের শিল্পায়ন 
সম্ভব ॥ 

(গ) সংরক্ষণ ও অথনৈতক উত্বেযসন £ 

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিভ"র করে সেই দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যের উন্নয়নের উপর । এর জনা দেশে মূল ও ভারণশ শিজ্প চ্থাপন করতে হয়। 
শিল্প স্থাপন করতে হলে একটিকে যেমন দেশবাসীদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে 
হয়, অন্যাদকে তেমাঁন 'বদেশণ দ্রব্যের ব্যবহার ছেড়ে স্বদেশশ দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধ 
করতে হয় । এর সঙ্গে যা সরকার সংরক্ষণের পক্ষচ্ছায়া দান করেন তাহলে স্বদেশে 
1শজ্পগূল বাজার পায় এবং শশগ্র বেড়ে উঠতে পারে ॥ 'শিজ্প চ্ছাপন হলেই দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সহজ হয়। 

(ঘ) সংরক্ষণ ও বেকার সমস্যা £ 

সংরক্ষণের সাহায্যে দেশনয় 'শিজ্পগর্ীলকে যেমন রক্ষা করা সম্ভব, তার সঙ্গে সেই 
সব শিজ্পে নিযুক্ত কমশদের বেকার হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচানো সম্ভব ॥। _ বৃটিশ আমলে 
ভারতের তাঁতি বস্ত্রাশজ্প ইংলশ্ডের কলে তোর বস্ত্রশজ্পের সঙ্গে প্রাতযোগিতার 
চাপে ধ্বংসের মুখে পড়োছিল। সেই সঙ্গে বহু দেশীয় কারিগর বেকার হয়ে 
পড়েছিলেন । সংরক্ষণের সাহায্যে এরকম বেকারত্ব দূর করা যায়। 

তাছাড়া দেশে যখন 'চিরাচারত শিল্পের পারিবতে আধুনিক 'শিজ্প গড়ে ওঠে. 
তখন চিরাচারিত শিল্পে নিযুন্ত কমশরা বেকারত্বের শিকার হয়ে পড়েন। একে 
আমরা বিরতিমৃলক বেকারত্ব (61151191791 [0061010570500) বলতে পারি । 
সংরক্ষণের সাহায্যে বিরাতিমলক বেক স্ব বা অন্য কোন স্বপন্থায়শী বেকারত্ব ঘূর 
করা যায়। সংরক্ষণের সাহায্যে দেশের চিরাচারত শিজ্পগহ্লকে রক্ষা করলে যতাঁদন 
কমশরা নতুন আমদানির বিক্লুজ্প দ্রুব্য উৎপাদনকারী শিজ্পে অভ্যস্ত হয়ে না ওঠে 
ততদিন সেইসব কমণদের বেকার হয়ে পড়তে হয় না। 

পরিশেষে বলা যায়, সংরক্ষণের সাহায্যে দেশের শিজপায়ন হয়। শিহেপ 
ণবানয়োগ বস্ধ পায় ॥। 'বানয়োগ বৃঞ্ধি পেলে গুণক প্রক্রিয়ায় আযম, দ্রব্যের চাহিদা, 
উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বদ্ধ পায় ॥ 

[বিরদ্ধে যু £-_ অনেকে মনে করেন সংরক্ষণের সাহায্যে বেকার সমস্যার 
সমাধান করা যায় না। বরং সংরক্ষণ পদ্ধাত বেকার সমস্যা বদ্ধ করে । তাঁদের 
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প্রধান যাান্ত হল এই যে, রপ্তাঁন শিল্পের বিকাশ ঘটলেই বেকারত্ব দূর হয়। 
সংরক্ষণ আমদানর 'িকজ্প দ্বুব্য উৎপাদনকারশ শিশ্পগুলির বিকাশে সাহাব্য করে । 
এই শিজ্পগুঁল দেশের অপ্রচুর সম্পদে 'নাবিড় হয় । অপর পক্ষে র্তানি শি্পগুলি 
সাধারণত স্ুুপ্রচুর সম্পদে নিবিড় হয় । যেমন, কোন স্বজ্পোল্নত দেশে যাঁদ শ্রম 
সুপ্রচুর সম্পদ হয় তাহলে সেই দেশের রপ্তানি দ্বব্যগুলো হবে শ্রম নিবিড় ॥ অপর 
পক্ষে তার আমদানি দ্বব্যগুলো হবে অপ্রচুর সম্পদ যথা, মুূলধনে অপেক্ষাকৃত নিবিড় । 
সেক্ষেত্রে সংরক্ষণের ফলে শ্রমের চাহিদা কম বাড়বে এবং মূলধনের চাহিদা বেশি 
বাড়বে । এটি হল স্টলপার-স্যামুয়েলসনের তত্ব (91০01091-92817)015159 
1/50161) ), 


(ড) সংরক্ষণ ও [শিল্পের বৈচিত্র্যকরণ £ 


ফ্রেডাঁরিক 'লিস্ট: মনে করতেন, কোন দেশের পক্ষেই একি মান্ত শিজ্পের উপর 
নির্ভর করে থাকা রাজনোতিক ও অর্থনোতিক দক দিয়ে বিপজ্জনক ॥ রাজনৈতিক 
দিক দিয়ে বিপজ্জনক, কারণ একটি মাত্র শিজ্পে নিযুক্ত হলে এবং যুদ্ধের সময় বিদেশ 
থেকে আমদানি বন্ধ হয়ে গেলে দেশের পক্ষে কছ; করার থাকে না। অর্থনোতিক 
দক 'দয়ে বিপজ্জনক, কারণ একটিমাত্র শিজ্প গড়ে তুললে এবং সেই 'শিজ্পে কোন 
সংকট দেখা দিলেও অস্ুুবিধায় পড়তে হয়॥। কাজেই শন্পের বোচন্ত্য থাকা 
প্রয়োজন । এর জন্য রপ্তাঁন দ্রুবা এবং আমদানির বিকল্প দ্বুবাও উৎপাদন করতে 
হবে। কাজেই সংরক্ষণ চাই । 
(5) সংরক্ষণ ও রাজস্ব £ 
_ সংরক্ষণের পম্ধাত হল আমদানির উপর উচ্চ হারে শুঙ্ক আরোপ । এর দ্বারা 
সরকারের কোষাগারে রাজস্ব জমা হয় । রাজস্বের প্রয়োজন দেখা দিলেও সরকার 
বাণিজ্যের উপর সংরক্ষণমলক শুজক আরোপ করতে পারেন । 

(ছ) সংরক্ষণ ও মুল শিল্প £ 

প্রত্যেক দেশের পক্ষেই কিছ মূল ও ভারী 'শিজ্প গ্ছাপন করা প্রয়োজন ॥। মহল 
শিল্পের ব্যাপারে বিদেশের উপর 'নিভ'র করে বসে থাকা উচিত নয় এবং মূল 'শিজ্প 
গড়ে তুলতে হলে সংরক্ষণের প্রয়োজন । 

(জ) সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষা ঃ 

মুল শিক্ষেপর ক্ষেতে যে য্ান্ত দেখানো হয় ঠিক সেই যুক্তি দেখানো হয় প্রাতরক্ষার 
ক্ষেপ্লে।॥ কোন দেশের পক্ষেই প্রাতরক্ষাকে উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং প্রাতরক্ষা- 
মূলক দ্রব্যের জন্য বিদেশের উপর নিভর করাও চলে না॥। কাজেই যে-কোন মুল্যে 
প্রয়োজন হলে সংরক্ষণের সাহায্যে প্রাতিরক্ষা শিজ্প গড়ে তোলা উঁচত। 

(ঝ) সংরক্ষণ ও স্বয়ং-সম্পূর্থতা £ 

স্বয়ং-সম্পূর্ণতার প্রয়োজনেও আমদানি নিয়ম্ণ করা উচিত। বত'মান যুগে 
রাজনোতক ও অর্থনোতিক পাঁরাক্ছাতি এমন দ্রুত পাঁরবর্তনশসল হয়ে পড়েছে যে, 


আন্তজতিক বাঁণজ্য ২৯৫ 


কোন দেশের পক্ষেই অন্য দেশের উপর িনভ“রশশল না হয়ে স্বয়ংসম্পূণ হওয়া 
প্রয়োজন । 

6) সংরক্ষণ ও জাতণয় সম্পদ রক্ষা £ 

অনেকে মনে করেন দেশের মূল্যবান সম্পদগৃলির ব্যবহার করে যেসব দ্রবা 
উৎপন্ন হয় ও বিদেশে চালান যায় তার ফলে দেশগয় সম্পদের ক্ষয়ক্ষাত হয় । এই 
ক্ষত বন্ধ করতে হলে রপ্তানি বম্ধ করা উচিত ॥ রপ্তানি বম্ধ হলেই আমদানির . 
প্রয়োজন থাকবে না। কাজেই দেশের সম্পদ বিদেশে সরাসারভাবে বা দ্রব্যের 
আকারে রূপাস্তীরত অবচ্থায় বিদেশে চলে যাবে না । 

(উ) সংরক্ষণ ও দেণাত্মবোধ £ 

এটা হল রাজনৈতিক যনন্তি। দেশাত্মবোধের জন্যই দেশের কাপড় ছেড়ে মায়ের 
দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেবার জন্য কবি ডাক 'দিয়েছিলেন ভারতবাসণর্দের 
কাছে। সব দেশেই এমন যান্ত দেখানো হয় । 

২৫৪) সংরক্ষণ ও দেশের অথ“ দেশেই রাখার চেস্টা £ 

এই য]ুন্তিতে বলা হয় যে. আমরা যখন 'বদেশখদের কাছ থেকে কোন জিনিস 
কিনি তখন আমরা 'জানসটা পাই, িম্তু বিদেশশরা পায় টাকা । কিম্তু আমরা 
যখন দেশের ভিতর থেকে কোন 'জানস 'কাঁন তখন আমরা জানসটা পাই এবং 
টাকাটাও আমরা পাই । 


৮ দংরক্ষণের বিপক্ষে যত্তি £ 


সংরক্ষণের স্নিধা আছে. কিম্তু এর অস্থুবিধাও কম নয়। এই অস্বাবধাগ্াল 
থেকেই সংরক্ষণের বিপক্ষে ষ্যান্ত সাজানো হয় । (১) প্রথমেই বলা যায়-_সংরক্ষণ 
দেশের ভোগকারীদের স্বার্থ উপেক্ষা করে । দেশবাসীরা বিদেশ থেকে দুব্য 
আমদানি করলে কম দামে ঈৎকৃষ্ট মানের দ্ুব্য ভোগ করতে পায় । কম্তু আমদান 
শুজ্বের দ্বারা আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে 1দয়ে কিংবা আমদানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
করে সরকার দেশবাসীদের বেশি দামে দেশের তোর নিম্নমানের দ্রব্য ভোগ করতে বাধ্য 
করেন ॥ এতে দেশবাসীদের তৃপ্তির মান্তা হাস পায়। 

(২) 'ছ্বতীয়ত, সংরক্ষণের নত হল অদক্ষ ও অযোগাকে সাহায্য করার জনা 
যোগ্যকে বাধা দানের নীতি । এর মধ্যে ন্যায়-নীত থাকে না। যে উৎপাদন 
ব্যবস্থায় অদক্ষকে সমর্থন করা হয় এপং উৎসাহ দেওয়া হয় সেই উৎপাদন ব্যবস্থাকে 
ুক্তিপৃণ“ উৎপাদন ব্যবস্থা বলা যায় ন।' 

(৩) তৃতীয়ত, সংরক্ষণের নীতি শ্রমবিভাগের স্বধায় বিশ্বাস করে না। 
পথবণীর প্রত্যেকটি দেশ সব দ্রব্য উৎপাদন করতে পারবে-- কাজেই তার পক্ষে বিদেশ 
থেকে কোন দ্ুব্য আমদানি করার প্রয়োজন থাকবে না এমন মনে করা ভুল । উপাদান- 
সম্পন্ন তার পাথ-ক্য (70176157055 |) 9০0০: 600০9৬/177510) থেকে আস্তজাঁতিক 
বাঁণজ্যের সমত্রপাত হয় ॥। সংরক্ষণ নীতি একে অস্বীকার করে । 


২৯৬ আধুনিক অর্থনীতি 


(৪) চতুর্থত, সংরক্ষণ নীতিতে যে জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয় তা কখনই 
উদ্ধার জাতায়তাবাদ নয়। একটি দেশ যখন সংকীর্ণ জ।তগয়তাবাদশী নগীততে 
1ব*্বাসশ হয়ে ওঠে তখনই সে কঠোর সংরক্ষণ নশীত প্রয়োগ করে । 

(৫) পঞণ্চমত, সংরক্ষণ নরীতি আস্তজাঁতিক বাণিজোর সুস্থ পরিবেশ নম্ট করে। 
একট দেশ তার আমদানির উপর কঠোর নিয়ম্পণ আরোপ করলে অন্যদেশ তার 
প্রাতশোধ (2২50911811০) ) নিতে পারে এবং সেই দেশ থেকে আমদানি নিষিদ্ধ করার 
জন্য কঠোর শুজ্ক নশীতি প্রয়োগ করতে পারে । এর ফলে শুজ্ক যুস্ধ (12117 
৬21) শুরু হয়ে যেতে পারে এবং ঘাট দেশের বাণজ্যের মোট পাঁরমাণ ( %০10075 
০£ 09০ ) হাস পেতে পারে । এতে দুদেশের জনগণের তৃপ্তির মান্রা কমে যায় । 

(৬) যম্ঠত, সংরক্ষণ অবাধ প্রাতিষোগিতাকে হাঠয়ে একচেটিয়া কারবারকে 
প্রশ্রয় দিতে পারে । এর ফলে সম্পদের অপবস্টন হয় এবং উৎপাদন ক্ষমতার স্বাবহার 
হয় না। 

(৭) সপ্তমত, সংরক্ষণ নীতিতে বেকার সমস্যার সমাধানের যে কথা বলা হয় 
তাও ঠিক নয়। একটি দেশ রপ্তানি বএ"্ধ করে বেকার সমস্যার সমাধান করতে 
পারে । সেক্ষেত্রে আমদানির বিকজ্প দুব্য উৎপাদনকারী 'শিল্লেপর বিকাশ ঘটিয়ে 
ঘত বেকারের চাকুরি দেওয়া ঘেতে পরে, তার চেয়ে রপ্তানি বাঁড়য়ে বেশি 
বেকারদের চাকার দেওয়া যেতে পারে । কারণ, যে দেশে শ্রমের যোগান বেশি সে 
দেশ এমন দ্বব্য রপ্তানি করবে যাতে প্রতি একক উৎপাদনের জন্য শ্রমের নিয়োগ 
বোশ হয় এবং সে দেশ প্রধানত এমন দ্বুব্য আমদানি করবে যাতে মৃুলধন বা যন্ত্র 
কম লাগবে । এখন সে দেশ যা সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগ করে আমদানি কমায় এবং 
আমদানির বিকজ্প দুব্য উৎপাদনকারী শিঙ্প গড়ে তোলে তাহলে মূলধনের চাহদা 
ধঘত বেশি বাড়বে, শ্রনের চাঁহদ্া তত বেশি বাড়বে না । কাজেই সংরক্ষণ শ্রম- 
সম্পন্ন প্রচুর গ্বহ্পোন্নত দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে বিশেষ সাহায্য করে না । 


১৫-৬ আমদানি-শুন্কের অথনোতক ফল (72001902015 6118088 91 ৪2 
£101907৮ ৫65 ) £ 


কোন দেশের সরকার সেই দেশের আমদানর উপর শুক্ক আরোপ করলে তার 
কয়েকটি অর্থনোৌতিক ফল ফলে। প্রথমত, সরকারেব রাড়্াস্ব বৃদ্ধ পায়। একে 
রাজস্ব প্রভাব ( £₹৩৬০০৮৩ 7505০) বলা হয়। 'ছ্িতয়ত, আমদানির উপর কর 
বা শুজ্ক আরোপিত হলে আমদানি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় ॥। একে দ্বাম প্রভাব 
(791155206০1) বলা হয়। তৃতীয়ত, শুল্কের ফলে দ্ুব্যের ভোগ কমে । একে 
ভোগ প্রভাব (০০051770108 816০0) বলা হয়। চতুর্থত, শুজ্কের ফলে 
আমান কমে, ভার পাঁরবর্তে দেশের মধ্যে আমদান-ীবকল্প দ্রব্যের উৎপাদ্ছন ব:স্ধ 
পায় । একে সংরক্ষণমূলক প্রভাব ( 2০৫5০6৬৩ 88০% ) বলা হয়। পণ্চমত, 
আমদাঁন শুজ্কের ফলে আমদানি দ্রব্যের দাম বৃছ্ধি পায় এবং তার ফলে ক্রেতাদের 


আন্তজগিতক বাণজ্য ২৯৭ 


ভোগোদ্বত্ত হাস পায় । যষ্ঠত, উৎপাদ্কের উদ্বৃত্ত (79001006155 581120109 ) 
বৃঞ্ধ পায় । সপ্তমত. শুঞজ্কের ফলে আমদানি কমে ॥ .আয়ের নিত্কাশন কমে ॥ 
এর ফলে দেশের আয় ব-স্ধ পায় । অণ্টমত, যে দেশের বাণিজ্যে রপ্তানির চেয়ে 
আমদানির মূল্য বেশি হয়, সেই দেশের বাণিজ্যের হিসাবে ঘাট্টাত € 16161 10 
0) 8819100 0£1180০ ) দেখা দেয়। আমদানি শুজ্ক বসালে যাঁদ আমদানির 
মূল্য কমে তাহলে এই ঘাটতি কমে । 


এই প্রভাবগু্লর মধ্যে প্রথম ৬টি 
প্রভাবকে ১৫.১ নংরেখাঁচত্রের সাহায্যে 
দেখানো হল । এই রেখাচিন্রে ১%-অক্ষে 
আমদানি দ্রব্যের পারিমাণ এবং ০%-অক্ষে 
আমদানি দ্রব্যুটির দাম পরিমাপ করা 
হচ্ছে । এখানে ১৯ হল দ্রব্যের যোগান 
রেখা এবং 11) হল চাহিদা রেখা । 





এখানে ১১ ও 1721 রেখা দুটি 9 05 ৫4 2 টু 
পরস্পরকে £ বিম্বুতে ছেদ করেছে । ১৫ ৯ রেখাঁচত ১ আমদ্াান শুল্কের 
ঢ হল বাণিজ্যাবহীন অবস্থার ভার- অর্থনৈতিক প্রভাব 


সাম্য অবচ্থা । বাণিজ্যের ফলে ভারসাম্য ঘটবে 7 বন্দর নীচে । সেখানে 
দ্রবোর চাহিদা আভ্যন্তর যোগানের চেয়ে বেশি হবে। বাকি দ্রব্য আমদানি 
করা হবে। ধরা যাক, দ্রব্যের দাম ০৮. এই দ্বামে আভ্যন্তর চাহদা 
00%, 'কিম্তু দ্রব্যের যোন 03. ॥ অতএব 3৩১ হল আমদানর পাঁরমাণ ॥ 
এখন ধরা যাক, আমদানির দামের উপর । পাঁরমাণে শুজ্ক চাপানো হল। এখন 
দ্রবযোর দাম হবে ৮+৮ অথাথ আমদানি দ্রব্যের দাম শুজ্গের দ্বারা শুজ্কের 
পারমাণের সমান পাঁরমাণে বৃদ্ধি পাবে । ৮+৫ দানে দ্রব্যের চাহিদা হবে 
003 এবং দ্রব্যের আভাস্তর যোগান হবে 0০3৪৯. কাজেই আমদানির পাঁরমাণ 
হবে 3504. আগে আমদানি হত ৫,0%-0£. এখন হবে 353 া- 
অতএব আমদ্াঁন শুজ্কের ফলে আমদানির পার্মাণ কমবে। এখানে শুল্কের 
পারমাণ - ৮:৮1 7174. আমদ।1.. পাঁরমাণ -173. অতএব সরকারের রাজদ্ব 
হবে চা 3- 731 নামক আয়তক্ষেত্রটি'। এটা হল রাজস্ব-প্রভাব । এখানে 
দ্রব্যটির ভোগ 003৪ থেকে কলমে ০9 হবে । অতএব ভোগ প্রভাব হল 350৪.” 1-৮. 
শুক্কের আগে উৎপাদন হত ০0৫+. এখন উৎপাদন হবে 905. অতএব উৎপাদন: 
প্রভাব বা সংরক্ষণমূলক প্রভাব হল ২:৫৯ -০%. আগে ক্রেতাদের ভোগোদ্বত্ত 
ছিল 71১7. এখন সেই ভোগোদ্বত্ত কমে হবে 137%. অতএব ক্রেতাদের ভোগোছ:ত 
07 পারমাণে কমবে । আগে উৎপাদকদের উদ্বত্ত 'ছল ১৮০. এখন হবে 
51177. অর্থাৎ উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত বাড়বে । 
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১৫. দাঁট দেশের 1বি।নময় হার কিভাবে নির্ধযারত হয (70 €188 ৮0010 
১0188055 2866 1৪ 09651706060 ) $ 

এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে চলে না। তব দুটি দেশের মধ্যে দ্রবাসামগ্রীর 
কেনাবেচা চলে । কোন দেশ িদেশ থেকে প্ুব্য আমদানি করলে সেই দ্রব্যের 
দাম 'দিতে হয় বিদেশ? মুদ্রায় ॥। যে ব্যান্ত বা প্রাতষ্ঠান বিদেশী দ্রব্য আমদানি করে 
সে স্বদেশণ মুদ্রা দিয়ে বিনিময় ব্যাঙ্ক থেকে বিদেশ মুদ্রা ক্রয় করে নেয় । কিম্তু কী 
পারমাণ বিদেশশ মদদ্রা পাওয়ার জন্য কী পারমাণ স্বদেশী মুদ্রা দিতে হবে সেটা 
দুটি দেশের মবূদ্রার 'বাঁনময় হারের দ্বাবা নিধ্ণারত হয় । যেমন, কোন ভারতীয় 
যাঁদ ১ লক্ষ ডলার মুল্যের একটি আমোঁরকান যন্ত আমদানি করে, তাহলে তাকে ১ 
লক্ষ ডলারের জন্‌ কত ভারতীয় মুদ্রা : রুপয়া বা টাকা ) দিতে হবে সেটা ডলার 
ও টাকার 'বিনিময় হারের উপর নিভর করবে । ধরা যাক, ১ ডলার -্" ৮ টাকা, তাহলে 
স্পম্টত বোঝা যাচ্ছে ভারতীয় বাক্তকে ৮ লক্ষ টাকা দিয়ে ১ লক্ষ ডলার ক্র করতে 
হবে। এখানে আমোঁরকান যন্ত্রের দাম হল ১ লক্ষ ডলার কংবা ৮ লক্ষ টাকা । অতএব 
দুটি দেশের মুদ্রার মধ্যে যে হারে একটি দেশের মুদ্রার বাঁনসয়ে অন্য দেশের মুদ্রা 
পাওয়া যায় তাকে বিনিময় হার বলা হয়। মুদ্রা টি যা্দ ভারতপগ মুদ্রা (টাকা 
ও আমোবকান ডলার হয়, তাহলে ডলার ও টাকার 'বাঁনময় হার বলতে বোঝাবে এক 
একক ডলার পেতে হলে কী পাঁরমাণ ভারতীয় মুদ্রা দিতে হয়, কিংবা এক একক 
ভারতীয় মুদ্রা দিয়ে ক পাঁরমাণ আমোরকান ডলার পাওয়া যায়। 

এখন প্রশ্র- এই 'বাঁনময় হার কীভাবে নিধ্ণারত হয় £8 আগেকার দিনে বখন 
স্বর্ণমান ০০14 5620414 ) ব্যবস্হা চালু ছিল* তখন কোন দেশের মুদ্রার একাঁট 
স্বর্ণগতমান বজায় রাখা হত । সেক্ষেত্রে দুটি দেশের মুদ্রার স্বণগতনান জানা 
থাকলে আমরা সহজেই বলতে পার -কোন্‌ মুদ্রার কতখাঁন 'দলে অন্য মহদ্রার 
কতটা পাওয়া ধাবে। বলা বাহুল্য এখন আর স্ব্ণমান প্রচালত নেই । কাজেই 
এই তত্বটর আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। এখন কোন দেশের মুদ্রার 
পাঁরমাণ সোনার পারমাণের উপর সম্পূর্ণভাবে নিভ'রশখল নয় । দেশের অর্থ 
যোগানের কর্তৃপক্ষ দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের যোগান দেয়, তার পাঁরমাণের 
হাস-বৃদ্ধি করে। 

এখন দুটি দেশের মবদ্রার বাঁনময়-হার কীভাবে 'নধ্ণারত হতে পারে ? গৃস্তাভ 
ক্যাপেল মনে করেন দুটি দেশের ম্দ্রার অর্থের বিনিময় হার শনরধারত হয় দুটি 
দেশের মুদ্রার আভ্যস্তর ক্য়ক্ষমতার দ্বারা ॥। ধরা যাক, ভারতে একটি কাপড়ের 
দাম ২৪ টাকা । আর ঠিক সেই কাপড়টির দাম আমোরকাতে ৩ ডলার । "তাহলে 
ভারতের ২৪ টাকার ক্লয়ক্ষমতা ও আমোরকার ৩ ডলার ক্রয়ক্ষমতা সমান । কাজেই 
২৪ টাকা-.৩ ডলার, অর্থাৎ ৬ টাকা -১ ডলার হবে । এখন ভারতে সেই কাপড়াঁটর 
দাম যাঁদ ৪৮ টাকা হয়, 'কিম্তু আমোরকাতে ৩ ডলারই থাকে, তাহলে ৩ ডলার.» 
৪5 টাকা, অর্থাৎ ১ ডলার -১৬ টাকা হবে । আমেরিকার ডলার হিসাবে ভারতের 
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টাকার দ্বাম কমবে, অপরপক্ষে' ভারতের টাকার হিসাবে আমোরিকার ডলারের দাম 
বাড়বে । এটা হল ভারতখয় মুদ্রার মৃল্যহাস (775৬2102010) 06 1070191) 
€০1115109 ) । 

ক্যাসেলের এই তত্তাঁটকে ক্য়ক্ষমতার সমতাতত্তৰ ( 20101125175 ০৬/৩: 1৯91105 
711৩০91%) বলা হয় ।* কারণ ক্যাসেলের মতে দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার এমন- 
ভাবে নিধধধারিত হবে যাতে দুটি দেশের 'নাদষ্ট পারমাণ মুদ্রা দিয়ে সমান পাঁরমাণ 
দ্রব্য কয় করা যায় । এখন কোন দেশে যা মনদ্রাস্ফীতি ও মৃল/বচ্ধি দেখা দেয় 
তাহলে সেই দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা কমবে, কাজেই সেই দেশের বিবানময় হারও 
কমবে । অপরপক্ষে যা বিদেশে মুদ্রাস্ফশীতি ও মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয়. তাহলে এই 
দেশের মুদ্রার বিনিময় হার বাড়বে ॥ ক্যাসেলের এই তত্তটর মধ্যে সারবত্তা আছে ॥ 
ণিকম্তু একট বদাপারে অস্াবিধা দেখা দিতে পারে । দুটি দেশে একটি দ্বব্য (যেমন, 
কাপড় উৎপন্ন হলে উৎপাদনের পম্ধাত ও ব্যয় পৃথক হবে এবং দ্রব্যের গুণগত 
মানও পৃথক হতে পারে ॥ সেক্ষেত্রে দ্2াট দেশের অথে-র ক্রয়ক্ষমতাকে তুলনখয় পায়ে 
আনা যাবে না। 

মন্দ্রার 'বাঁনময় হার নিধণরণে্র আর একট তত্ব আছে । এই তত্বট হল, চাঁহদা 
ও যোগান তত্ব ॥। একেই অনেকে আধুনিক তত্ব বলে থাকেন। এই তত্ব অনুসারে 
বৈদেশিক ম.দ্রার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার দাম বা 'বনিময়-হার 
গুনর্ধাঠতত হয় ॥ যে হারে বৈদৌশিক মহদ্রার চাঁহদা ও যোগান সমান হয় সেটিই হয় 
ারসাণা বানিময় হার ৮ ১৫-২ রেখাচিন্রের সাহাযে। এটা দেখানো হল । 

এই রেখা চিত্রে 0১৮-অক্ষে বৈদেশিক ব্রার চাহদা ও যোগান এবং ০%-অক্ষে 
বাননয় হার পাঁরমাপ কথা হচ্ছে । এখানে ১5 হল বৈদেশিক মুদ্রার যোগান 
রেখা এবং 1)? হল বেদেশক মন্দ্রার এ 
যোগান রেখ। ॥ এই রেখা দ-০ পরস্পবকে 
[১ বশ্দুতে ছেদ করেছে ॥ 1: হল ভার- 
সাম্যের বিন্দ ॥ এখানে 0১1 হল ভারসাম্য 
বাননয় হার । অর্থাৎ এক একক স্বদেশী 
মুদ্রা দিলে তার 'বানময়ে 0৮ পাঁরষ'্ণ 
বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া ঝবে । এই হাঞে 
বৈদেশিক মুদ্রার চাহদা ও ফ্বোগান সমান ০2 
হবে। কি-তু কেন কারণে যাঁদ বৈদোঁশক 4 
মুণ্রার চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশি হয়, ৯৫ ২ রেখাঁচন্র হমদ্রাব বানময় হার নির্ধারণ 
তাহলে 'বানময়-হার বৃদ্ধি পাবে । আবার যোগান যাঁদ চাহিদার চেয়ে বোশ হয়, 
তাহলে বানময়-হার হাস পাবে । আমাদের রেখাচিন্তরে একটি বিনিময় হার 0%+ 
১৮07 নেওয়া হয়েছে ॥ এই হারে বৈদেশিক মদদ্রার বাজারে যোগান হবে ৮8. কিস্তু 


পাপ 











» শপ'রাশষ্ট ছত্টবা ॥ 
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চাঁহদা হবে £% কাজেই যোগান বেশি হবে। এখানে 49 হল আতারন্ত যোগান । 
এর চাপে 'বানিমর় হার কমবে । কনে 0চ হবে। এখন দেখা দরকার বৈদেশিক 
ম দ্রার চাহিদা ও যোগান কোথা থেকে আসে । আলোচনার সুবিধার জনা যাঁদ ধরে 
নেওয়। যায় যে, দ,টি দেশের মধ্যে দ্রুব; ও সেবার আদান-প্রদান ছাড়া অন্য কোনভাবে 
ম*্লধনের আদান-প্রদান হর না, তাহলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা নিভভর করবে কেবল- 
মাত্র দ্রব্য ও সেবার আমদানির মূল্যের উপর ॥ দ্রব্য ও সেবার আমদানির জনাই 
বিদেশীদের বিদেশী মনুদ্রা দিতে হয় ॥। কোন দেশ যত বেশি দ্রব্য ও সেবা আমদানি 
করবে ততই তার বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়বে । কিন্তু দ্বব্য ও সেবার পরিমাণ 
নয় বিদেশশ দ্রব্য ও সেবার মুলাই এখন িবেচা বিষয় ॥। এখানে দুটি বিষয় 
জাঁড়ত॥। একটি আমদানর পাঁরমাণ (3. এবং অনাটি হল আমদানির দম (০) 
( বিদেশণ মুদ্রায় ॥ আমদাঁনর মূলা হল ৮3 এখন ।১ বাড়লে এ শ্ছির থাকলে কিংবা 
3 বাড়লে ও 7» স্থির থাকলে, গিংবা ৮ ও 3 বাড়লে আমদানর মূল্য বাড়বে । 
এখন £ বাড়লে কমতে পারে, কিম্তু ৮৫ কমবে, 'কি স্হির থাকবে, কি বাড়বে 
সেটা ভর করবে আমদানর চাঁহদার স্থিতিস্থাপ*তার উপর। 

অনুরূপভাবে বিদেশ মুদ্রার যোগান আসে দেশের রপ্তান থেকে ॥ বিদেশীরা 
যে সব দ্রব্য ক্লয় করে তার জনা তারা তাদের মুদ্রার দান দেয়॥। র*্তাঁনকারক 
দেশের পক্ষে এটাই হল বৈদোশিক মদ্্রার যোগান। এই যোগান নভ'র করে 
রপ্তানর চাহদা ও তার শ্ছিতিহাপকতার উপর । আবার আমদানি ও র*্তানির 
চাহিদা মত আমদানর যোগান ও র*্তাঁনর যোগানও এখানে গুরুত্বপ্‌ণ” ভূমিকা 
পালন দুরে । তাহলে আমরা পেলাম, বৈদোঁশক মদ্রার বানময় হার 'ধধারত হয় - 
বৈদেশিক মদ্রার চাহিদা ও যোগান, আমদ্াানর চাহদা ও ষোগান এবং রপ্তানর 
চ'হদা ও যোগানের শ্ছিতিস্থাপকতার দ্বারা । « 


১৫৮ লেনদেনের হিসাব (3515 06০ ০1 18507167818 ) 


একটি দেশ বিদেশ থেকে নানা সন্রে আয় বা বিদেশস মহদ্রা পেয়ে থাকে । আবার 
সেই দেশাঁটকে নানা কারণে বিদেশে আয় বা বিদেশী মদ্দ্রা পাঠাতে হয় । এটা হল 
দেশের ব্যয় ॥। যার থেকে বিদেশ মুদ্রা পাওয়া যায় তাকে পাওনা (0৩41) বলা 
হয়। যার জনা বিদেশশ ম্রো দিতে হয় তাকে দেনা (1০৮1) বল। হয় । এখন কোন 
দেশের সমস্ত প্রকার পাওনা ও দেনার 'বিষয়গন্থীলকে একটি 'দ্িপাঠ্বক 1হসাবের 
মধ্যে রাখলে যে হিসাব । 82190০৩ । গড়ে ওঠে তাকে লেনদেনের সাব বলা 
হয়। এই হিসাবের দৃাট দিক--একটি হল পাওনীর দিক (07501 5100) এবং অপরটি 
হুল দেনার দিক (7১০৮1 5৫০). দেনা বলতে এখানে খন বোঝায় না। যা দেওয়া 
হুয় তাই হল দেনা । ধা হোক, এই লেনদেনের 1হসাবে পাওনার দিকে থাকে দেশের -_ 

(১) দ্রব) রপ্তান থেকে প্র।প্ত আয় ' বিদেশ মনুদ্রা )। 

(২) সেবা রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত আয় । 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৩০১ 


(৩) 'বিদেশ থেকে প্রাপ্ত. উপহার, অনুদান, দান হত্যা 'বানিময়বিহীীন 
পাওনা । 

(8) বিদেশ থেকে প্রাপ্ত মলধন্নগ আয যেমন, খাণপ্রাপ্তি, বিদেশশর্দের 'নিকট 
কোন সম্পাত্ত বিক্লয় থেকে প্রাপ্ত আয়, 'বিদেশশরা যাঁদ কোন পুরানো খণ শোধ করে 
দেয়তার পাওনা ইত্যা । 

এখানে (৯) হল দৃশ্য রপ্তানি (৬1519161701 ). (২) এর মধ্যে থাকে 
পারবহণ সেবা, বঈমা ইত্যার্দ থেকে দেশের আয় ) বিদেশে কর্মরত দেশীয় শ্রীমক- 
দের পাঠানো আয় । এ দেশের বিনিয়োগকারীরা যাঁদ বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ 
করে তার লভ্যাংশ (1%147045 ) এবং বিদেশে যাঁদ মৃলধন ধার দিয়ে সুদ পায় 
সেই সুদ । 

বপরণতক্রমে কোন দেশের দেনার উদ্ভব ঘটে -- 

(১) দ্রব্য আমদ্দানর জন্য, (২) সেবা আমদানির জন্য পাঁরবহণ» বশমা 
ইত্যাদি, লভ্যাংশ ও সুদ প্রদান ইত্যাদি )' 

(৩১ 'বদেশকে দেয় উপহার দান ইত্যা্দর জনা, 

(৪) 'িবদেশকে দেয় খণ বিদেশী সম্পাত্ত রুয়ের জন: কিংবা বিদেশের পুরানো 
খাণ পারশোধের জনা । এই লেনদেনের হিসাবের পাওনা ও দেনার 'দকে দ্বব্যোর 
রতাঁন ও দ্বোর আমদাঁন থাকে । এদের নিয়ে গড়ে ওঠে বাণিজোর হিসাব 
(199187105 ০1 11205 ). তাছাড়াও লেনদেনের হিসাবে থাকে সেবার হিসাব 
(891900০5 91 9০1%1০৩১ ), বাঁনময়বিহশীন দেনা-পাওনার হিসাব যেমন, উপহার দাম 
ইত্যাদর দেওয়া বা নেওয়া এবং মূলধনণ দেনা-পাওনা । 

কোন দেশের বাঁণজের 'হসাবে রপ্তানর মূল্য ও আমদ্বানর মূল্য সমান হলে 

আমরা বাল বাঁণজোর হিসাবে সমতা আছে ॥ কিন্তু রতানির মুলা যা আমদাঁনর 
মহলোর চেয়ে বেশি হয় হাহলে বাণিজোর 'হসাবে উদ্ধত থাকে । যেখানে 
আমদ্রানর মূলা রপ্তানির মৃূল্োর চেয়ে কম হয়, সেখানে বাণিজোর হিসাবে ঘাটাত 
থাকে । 

বাঁণজোর হিসাবে উদ্ধত থাকলে বোঝাবে দেশটি বিদেশ থেকে যে পারমাণ 
বিদেশ মুদ্রা পাবে তার চেয়ে কম বিদ্বেশী মূদ্রা তাকে 'দিতে হবে । বাকি গোটা 
উদ্ধ-স্তটাই বিদেশীদের খা হয়ে থাকবে । বিদেশীরা খণগ্রহশতা। উদ্বৃত্ত সম্পন্ন 
দেশাট হবে খাণদাতা । কাজেই এই খণ তার লেনদেনের গহসাবে দেনার 'দিকে 
থাকবে । কাজেই এই দেশের মোট মে ও পাওনা সমান থাকবে । আবার 
এই দেশের বাণিজ্যের হিসাবে ঘাটাত থাকলে বোঝাবে সেই পাঁরমাণ ধিদেশ' 
মুদ্রা দেশটিকে ধণ হিসাবে নিতে হবে ॥ বে দেশের ঘাটাত হবে সেই দেশটি বিদেশ 
থেকে খণ পাবে, কাজেই সেই খণ তার লেনদেনেব হিসাবে পাওনার দিকে 
অন্তরভুত্ত হবে এবং এইভাবে মোট দেনা ও পাওনা সমান হয়ে বাবে । তাহলে দেখা 
যাচ্ছে (৯) বাঁণক্জের হিসাব লেনদেনের হসাবের একাঁট অংশ মাত্র এবং (২) বাণিজ্যের 


৩০২ আধুনিক অথনশীত 


হিসাবে উদ্বৃত্ত, সমতা বা ঘাটাত যাই থাকুক না কেন, লেনদেনের হিসাবে মোট দেনা 
ও পাওনা সব সময় সমান থাকে । 

সেইজন্য বলা হয়, লেনদেনের হিসাব সব সময় সমতায় থাকে € 3%1911০5 ০ 
02.১1701/05 01%05৯091810055 ). কিম্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে, এই 
সমতা হল 'হিসাবশাস্ত্রীয় সমতা ( 4১০০০০7617৪ 94127০০ ) মাত্র । হিসাবশাস্ত্ের 
হিসাব রক্ষার পদ্ধাতিই হল যে, 'হিসাবেব দুটি দিকের যোগফলকে সমান রাখা । 
গিদ্তু এই সমতার ছ্বারা বোঝায় না যে, লেনদেনের হিসাবে ভারসাম্য আছে বা নেই। 

লেনদেনের হিসাবকে আমরা চলতি হিসাব । 0819704১০০০) এবং মৃলধনখ 
হিসাবে (5801651 4১০০০) ভাগ করতে পার ॥ চলতি হিসাবে থাকে নানরকম 
চলাঁত আয় ও ব্যয়, যেমন, দ্রব্যের ও সেবার রপ্তানি ও আমদানি ॥ ম্‌লধনগ হিসাবে 
থাকে দীর্ঘকালশন ও স্ব্পকালধন ম.লধনঈ আয় ও ব্যয় যেমন, খণ দান ও খণ গ্রহণ, 
সম্পাত্তির ক্রয় বা বিক্রয় হত্যাদ। এখন কোন দেশের বাণিজ্যের হিসাবে বা চলা 
1হসাবে যার্দ সমত। নাথাকে তাহলে মলেধনন 'হসাবে হয় খণ দান বা খণ গ্রহণ 
কিংবা সম্পাত্ত ক্রয্প বা বিক্ুয় থাকবে । এর থেকেই বোঝা যাবে যে, লেনদেনের হিসাবে 
ভারসাম্য নেই ॥। লেনদেনের ?হসাবে যে সমতা থাকে সেটো সৃন্ট সমতা হতে পারে 
আবার উদ্ভুত সমতাও হতে পাপে । যা চলাত হিসাবে সমতা থাকে তাহলে মূলধন? 
1হসাবের পাঁরবর্তন এনে সমতা সছ্টি করতে হবে না। কিন্ত চলাত তিসাবে সমতা? 
না থাকলেই মলধনধ ?হসাবে দেনা-পাওনার পারবর্তন দেখা দেবে এবং এই ভাবে 
স:ন্য সমতা থটাণো হবে । যাঁদ দেখা যায় যে. লেনদেনের হিসাবে চলতিখাতে 
অসমতা আছে এবং তার ফলে মুপধন্শ হিসাবের দেনা-পাওনায় পাঁরবত'ন হয়েছে 
বুঝতে হবে লেনদেনের হিসাবে ভারসাম্য নেই । ধরা ষাক* কোন দেশের বাণিজ্যের 
হিসাবে থাটাতি আছে ।॥। অর্থাৎ আমদানর মূল্য রতানর মূল্যের চেয়ে কন হয়েছে । 
তাহলে সেই দেশটি অন্য দেশকে সোনা দিতে পারে । সোনা হল একটি বম্তুগত 
স্পা €01/51০81 ৮৯১০০)- এর বিক্রয় থেকে বিদেশন মদুদ্রা পাওয়া যাবে ॥ অতএব 
সম্পাত্ত বিক্রয় থাকবে দেশের পাওনার দিকে । এতেই যা্দ ঘাটাত 'মিটে যায়, তাহলে 
ভালই ॥ না 'সিটলে সেই দেশাট মন্য দেশাটর কাছে খণ নেবে । খাণ 'নলে বিদেশশ 
মুদ্রা পাওয়া যায় । 'কাজেই এটাও দেশের পাওনার দিকে অন্তভূর্ত হবে ॥ এইভাবে 
দেশের মোট পাওনা মোট দেনার সঙ্গে সমান হবে । দেশের বাণিজ্যের হিসাবে উদ্বত্ত 
থাকলে চলাঁত ধহসাবে পাওনা দেনার চেয়ে বোৌশ হবে । কিম্তু এর ফলে বিদেশ 
থেকে সোনা পাওয়া যাবে কিংবা বিদেশকে খণ দতে হবে । সোনা নানক সম্পত্তির 
সমন দেশের লেনদেনের হিসাবে দেনার দিকে (1০16 516০ ) থাকবে ॥ যে খণ দেওয়া 
হবে সেটাও দেনার দিকে থাকবে ॥ এইভাবে চলাঁতি হিসাবে পাওনার উদ্বৃত্তের জন্য 
মৃলধনণ হিসাবে দেনা বাড়বে, এবং এইভাবে মোট দেনা ও মোট পাওনা সমান 


হবে ॥ 
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১৬ ৯ লেনদেনের হিসাবে ঘাটতি (19611016 । (86 138181765০1 
8৮8৮788188৪ ) 

(ক) কীভাবে ঘাটতি হয় ? 

কোন দেশের মেট আমদানর মূল্য যখন সেই দেশের রশ্তানির মূল্য অপেক্ষা 
নেশি হয়, তখন সেই দেশের বাণিজ্যের হিসাবে ঘাটতি দেখা দেয় । একে আমান 
উদ্ধত্ত (1101990৮ ১৪১০৯) বলা হয় ॥। আবার সেবার হিসাবে কিংবা মৃলধনীখাতে 
স্বরংকু়ভাবে মুলপধন চলাচলের ফলেও লেনদেন হিসাবে ঘাটতি দেখা দিতে পারে । 
যেমন, কোন দেশ যাঁদ বদেশে বোশ পরিমাণে মলধন বানয়োগ করে (কিংবা খণ 
দেয় তাহলে সেই দেশের লেনদেনের গহিলাবে ঘাটাত দেখা দিতে পারে । আবার 
কোন দেশ যাঁদ বিদেশ থেকে কিংধা কোন আন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে বোশ খণ 
পায় ভাহলে তার লেনদেনের হিসাবে উদ্বত্ত দেখা দিতে পারে ॥। খণপ্রাশ্তি কিংবা 
খণদান হভা স্বয়ংক্রিয় মূলধন চলাচল ॥। অনংব্পভাবে মৃলধনের 'বানয়োগ 
থেকেও পাটাীতি ঘটতে পারে । তবে ঘাটতি বলতে আমরা সাধারণত রপ্তানির 
তুলনাম আমদানির হল্যাধক্কেই বোঝাতে পার । 

(খ) কীভাবে ঘাটতি দর করা যায়? 

ক্যাসিকাল অর্থনশাততে বলা হত কোন দেশে যাঁদ স্বণণমান বজায় থাকে তাহলে 
সে দেশের লেনদেনের ঘাটাত স্ন্য়ংক্রুয়ভ্াবে দূর হবে ॥ তার জন্য বিশেষ কোন 
প্রতাক্ষ বাবস্থা গ্রহণ করতে হবে না ' কারণ লেনদেনেন হিসাবে ঘাটাত দেখা দলে 
সোনা দিয়ে ভন্য দেশের পাওনা মেটহতে হবে 1 এর ফলে যে দেশে ঘাটাতি ঘটে, তার 
সোনার পরিমাণ কমবে 1 যেহেত সোনার পাঁরমাণ সমান:পাতিক, কাজেই সোনার 
পারমাণ হাস পেলে ঘাট।০ দেশে অথেরি যোগান কমবে । ফলে দাম কমবে ॥ ফলে 
সেই দেশের রপ্তাদিন বাড়বে এবং ঘটাতি আপনা আপান দূর হয়ে যাবে। 

ব৩শিনে স্বণমান শরিতান্ত হয়েছে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘাটাঁত দুর হবে সে 
1বশ্ধাসও করা হয় 31 এখন মনে করা হয়, ঘাটাতি দুর করার জন্য কয়েকটি বাবস্থা 
গ্রহণ করা যায় । এই ব্যবস্থাগগীল হল (৯) রপ্তান প্রসার এবং আমদান হাস 
করার ব্যবস্থা. (২) মুদ্রা সংকোচন (4০6801১/৮ ) ঘটানো, ৩ দেশীয় মহদ্রার 
মান কমানো বা অবমল্যারন (0১৩১০15৭০০৮) ঘটালো এবং (৪) বৈদোশক মনদ্রা- 
'নয়ন্দ্ুণ (2৭৩1185ত ৬০1)0০। ) আদে, করা । 

০১) রপ্তান গ্রস্যরের জন্য রভান ছুব্যের দ্রাম কমানো যেতে পারে এবং 
নতুন নতুন দিকে রস্তানি বাঁণিজ্ের সম্প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে । র”্তানির 
দাম কমানোর জন্য সবকার রপ্তানি দ্রব্যের উপর শহলক হাস বা ছাড় করতে পারেন, 
রপ্তাঁন শিল্পে ভরতুকি দিতে পারেন ॥ তাছাড়া: উৎপাদন বায় হ্রাস করার জন্য 
দবাভন্ন কারগাঁরক বাবস্থা গ্রহণ করা যেতেও পাবে ।  অমুহপভাবে জআদদ্যাণ হাস 
করার জন্য দেশে আমদানির ধিকজপ দ্ুব্য ভৎপাদন, আমদানর উপর শুজ্ক আরোপ 
এবং অন্যান্য বিধিনৈষেধ আরোপ করা যেতে পারে । কম্তু আমদ্বান হাসের ব্যবচ্ছার 

আঃ অর্থঃ (২য়) ২০ | 
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প্রধান অস্থৃবিধা হল যে, অন্য দেশও আমদানি 'নিয়ম্্ণ করতে পারে ॥। তখন আমদানির 
উপর প্রাতশোধমূলক শুজক যুক্ধ শুরু হতে পারে। 

(২ ঘাটাত দূর করার জন্য দেশে মুদ্রা সংকোচন ঘটানো যেতে পারে । এর 
ফলে দামস্তর 'নয়গামণ হয়। রপ্তাঁনর দাম হ্রাস পায় এবং. রপ্তানি বৃদ্ধির 
সম্ভাবনা দেখা দেয় । কিম্তু মুদ্রা সংকোচন অর্থনোতক কুফল সৃষ্টি করতে পারে । 
মুদ্রা সংকোচনের এই কুফল থাকায় ঘাটাত দূর করার জন্য বিভন্ষ প্রত্যক্ষ ব্যবচ্ছা 
গ্রহণ করা হয় । 

(৩) এই ব্যবন্থাগুলর মধে; উল্লেখযোগা হল, দেশের মবদ্রার অবম_ল্যায়ন 
ঘটানো । অবম.ল্যায়ন ঘটালে বিদেশী মবুদ্রার হিসাবে দেশীয় মুদ্রার দাম কমে, 
ফলে আমদানি দ্ববাসমহের দাম বিদেশী মন্দ্রায় বেড়ে যায় এবং রপ্তানি দ্রব্যসমহের 
দাম কমে যায়: আশা করা যায় যে, এর ফলে আমদান কমবে এবং রপ্তানি বাড়বে, 
ফলে ঘাট:ত কমবে বা দূর হবে । 

(৪) বৈদেশিক মৃদ্রার নিক্মম্ত্রণ দ্বারাও লেনদেনের ঘাটাতিজনিত সমস্যার সমাধ্যন 
করা যায়॥। যখন কোন দেশের লেনদেনের হিসাবে ঘাট;ত শেখা দেয় তখন দেশকে 
দেশ থেকে গিংবা কোন আন্তজাতিক ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন প্রাতিষ্ঠান থেকে খণ 
নিয়ে ঘাটাত পূরণ করতে হয় কিংবা দেশে যে বৈদেশিক মুদ্রার সণ তহবিল 
থাকে সেই সণ কাঁনয়ে ঘাটাতর অর্থ দিতে হয় ॥ িম্তু বৈদেশিক মুদ্রা নানা কারণে 
অত্যন্ত গুরস্বপূণ“। কোন দেশ সহসা বেদোশক মদদ্রার ভান্ডার কমাতে চাইবে 
না। সেক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্তণ করাই হল অনাতম পথ । এই ব্যবস্থার 
মাধ।নে সরকার বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেদকে কঠোরভাবে 'নয়ম্তরণ করতে পারেন । 
দেশের রপ্তানিকারকদের কাছ থেকে সব বৈদেশিক মবুদ্রা নিয়ে বরাচ্দ (1২:0150) 
ব্যবস্থার মাধ.মে সরক।র সেই বৈদেশিক মদ্দ্রাকে আমদানকারকদের মধো বন্টন করতে 


পারেন । 
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(ক) সংজ্ঞা 8 কোন দেশ যখন অনা দেশের সঙ্গে বাণ করে তখন পরোক্ষ- 
ভাবে সেই দুটি দেশের মুদ্রার মধে। 'বাঁনময় ঘটে । বেমন, ভারতের সঙ্গে মাকি'ন 
যুক্তরাষ্ট্রের বাঁণজা ঘটলে ভারতের টাকার সঙ্গে মাঁকনি ডলারের বিনিময় হয় এবং 
এই বিনিমরের মাধমে ডলারের হিসাবে টাকার কিংবা টাকার হিসাবে ডলারের 
[বাঁণনয় হার নিধারত হয়। এখন কোন কারণে যাদ ডলারের দান টাকার হিসাবে 
বেড়ে যায় তাহলে টাকার দাম ডলারের 'হিসাবে কমে বাবে ॥। একে বলা হয় মদ্রা- 
মূল্য হ্রাস (16116০19010) )। অনেক ক্ষেত্রে এই মবুদ্রামূলা হাসকে অবমূল্যায়ন 
(195৬2107619) বলা হয়ে থাকে । কম্তু ম.দ্রামূলা হাস (1০26০180701) ) 
এবং অবমূল্যারন (7১৩৮৪1৮৪৫1০ ) লমার্থক নয় । এই ধারণা দুটির মধ্যে সামানা 
পার্থক্য আছে । অবম:ল্যাক়্ন বলতে বোবায় সোনার মূল্যের [হসাবে কোন দেশের 


আস্তজিতিক বাণিজ্য ৩০৬ 


মুদ্রার মান হ্রাস করা । 'কিদ্তু দুটি দেশে সরকার স্বীকৃত সোনার দাম যাঁদ চ্ছির 
থাকে তাহলে মুদ্রামূল্য হাস ও অবমূল্যায়ন ছারা একই ব্যাপার বোঝাবে । অতঞ্ব 
সোনার দাম যাঁদ [হুর থাকে তাহলে বিদেশের নবদ্রার হিসাবে কোন দেশের মহদ্রার 
সূল্যের হাস ঘটানোকে অবননল্যা়ন বঙ্গা হয় । ধরা যাক, আগে ১০ টাকা দিয়ে 
১টি ডলার পাওয়া যেত, এখন ১৩ টাকা "দিয়ে ১টি ডলার পাওয়া যায় ৷ এই উদাহরণে 
ভারতের টাকার ৩০% অবম.ল্যায়ন ঘটল। 

এর্ণ” অহম:ল্যায়নের প্রভাব £ (১1 অবমলল্যায়নের ফলে ১ একক বিদেশ? মন্দা 
পাওয়ার জন্য পুবণপেক্ষা বেশ পাঁরমাণে দেশীয় মুদ্রা দিতে হয় । 

(২) এর ফলে বিদেশ দ্রবোর দাম [বিদেশী মুদ্রায় প্হির থাকলেও আমদানি- 
কারক দেশের মুদ্রায় সেই আমদানর জন্য বোশ পাঁরমাণে দেশীয় মবদ্রা দিতে 
হবে । উদ্বাহরণের সাহাযো এই ব্যাপারটি বোঝানো বায় । ধরা বাক, আমোরকা 
থেকে ভারতে ১ট যন্ত্র আমদ্াাঁন করা হল ॥ দাম ৫9 ডলার ॥ ধরা বাক, ১০ টাকা 
-১ ডলার ॥ তাহলে সেই ষন্ত্রটর জন্য আমদানকারককে দিতে হবে ৫০০ টাকা । 
এবার ধরা যাক, ভারতের টারার অবমূল্যায়ন করা হল, যার ফলে ১২ টাকা ১১ ডলার 
হুল । এখন এ যন্ত্রের দাম ডলারের 'হসাবে যাঁদ &০ ডলারই থাকে তাহলে টাকার 
1হসাবে এ যন্দ্রের দাম হবে ৬০০ টাকা । অতএব অবমংল্যাপ্ননের কণ্ন দেশশগ নৃদ্রায় 


আমদানির দাম বেড়ে যাল্স । 

(৩, আমদানির হান করলে হাহিদারু ন্রিয্ অন্হযো আনদ্যানুর চাহিদা তু 
পাবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে । অবশ্য দাম কতৃট্রা বাড়লে চাহিদা কী 
পাঁরমাণে কমবে তা আমণাঁনির চাঁহদার দাম নত 1স্হাতিস্হাপকতার উপর নিভ'র 
করে। এই স্হিতিস্হ।-,কতা বেশি হলে আমদানি বোৌশ কমবে এবং এই 
স্হতিস্হাপকতা কম হলে আমদানি বেশি কমবে না. অজ্প পাঁরমাণে কমবে । 

যাহোক আমরা বলতে পার, অবম্‌ল্যায়নের ফলে আমদানির চাহিদা 
কমবে । 

(8) অবমল্যায়নের ফলে বিদেশী মহ্রায় রপ্তাঁন দ্রবেঃর দাম কমে। ধরা 
যাক, ভারত থেকে আমোরকায় ৬০০ টাকা দামের কোন দ্রব্য রস্তাঁন করা হল।॥ 
আগে ১০ টাকা» ডলার থাকায় সেই দ্রবেযর জন; আমোরকা থেকে ৬০ ডলার পাওয়া 
যেত। এখন অবমুল্যায়নের পর যা* -২ টাকা-*১ ডলার হয়, তাহলে সেই ৬০০ 
টাকা দাগের দ্রব্যের দাম ডলার হিসাবে হবে &০ ডলার । অতএব অবম.লযরনের 
দ্বারা রপ্তা?ন দ্রবোর দাম বিদেশী মুদ্রা কমবে । বিদেশীদের কম অর্থ 
তে হবে । 

(&) রপ্তাঁন দ্রব্যের. দাম কমলে আশা করা যায় যে, রপ্তাঁনর চাহদা 
বাড়বে । অবশ্য এই 'বিষয়াটও ভূর করে রপ্তানি দ্ববে!র চাঁহদ্ধার দামগত 
স্হিতিস্হাপকতার উপর । এই গ্হিতিস্হাপকতা যত বেশি হবে রপ্তানি তত 
বোঁশ বাড়বে এবং. এই স্হিতিস্হাপকতা যত কম হবে ততই চাহদা অজ্প 
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পারমাণে বাড়বে । যাহোক আমরা বলতে পার, অথম্যায়নের দ্বারা কোন দেশ তার 
কপ্তানিদ্ুবোর চাহিদা বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। 

(৬) তাহলে আশা করা যায় ষে, অবমূল্যায়নের ফলে (ক) আমদানির চাহিদা 
কমবে এবং (খ) রপ্তাঁনর চাহিদা বাড়বে । অর্থাৎ (গং অবমহল্যায়নের সাহাযে।, 
বাণিজ্যের ঘাটাত দূর করা ঘাবে ! 

(গ) অবগহল্যাঞ্গনের কার্ধঘকারিতার উপর মন্তব্য £ 

(১) অবমুল্যায়নের সাহায্যে আমদ্াাীনর দাম বাড়বে, এবং রপ্তানির দাম 
কমবে--এতদূুর স্বচ্ছশ্দে বলা বায়। ফিস্তু অবমূল্যায়নের সাহায্যে ঘাটাত 
দূর করা যাবে বা কমানো যাবে সে কথা বলতে হলে আতারন্ত শতের 
প্রয়োজন হবে । আমরা একাঁট উদাহরণ নিতে পারি! ধরা যাক, ভারতের 
আমদানর পারমাণ ১০ একক, দ্রাম ১০ টাকা; রপ্তানির শাব্রমাণ ৮ একক” দ্বাম ৯০ 
টাকা । তাহলে জামদানর মূল্য হবে ১০৯১০ ১০০ টান এবং রপ্তানব্র মুল্য 
হবে ৮ ৮৯০ টাকা- ৮০ টাকা । ধরা যাক, অবমলায়নের পর আমদানত দাম হল ১৫ 
টাকা এবং রপ্তানির দাম ১০ টাকাতে 'স্ছির থাকল । প্রা যাক এখন আমদানি কমে 
হল ১ একক, রপ্তানি বেড়ে হল ১০ একক, তাহলে এখন আমদ্বানবর মহল হবে 
১৩৬ টাকা এবুং রপ্তাঁনর মুল্য হবে ১০০ টাকা । অবমৃপ/মনের কলে আমদ।ন কমল্‌ 
এবং রপ্তালি বাড়ল ॥ “বম্তু আগে যেখানে থাটাীত ছিল ২০ টাকা, এখন সেখানে 
ঘাটাত হল ৩৫ টাকা । অতএব জহমল/য়নের ক্ষালে থাঙাতি কমবে, সকল ক্ষেত্রে 
এই কথা সত্য ছবে এমন বলা যাম়না। 

(২) কোন: শর্তে অবমংল্যায়ন থাটাতি দূর খরতে পারে সে সম্বন্ধে প্রথনে 
অধ্যাপক মার্গখাল একটি শত“ দেন । পরে অধাপক লরেনার এই শতাটিলে সম্প্রনারিত 
করেন । এই শর্তটিকে মাশাল-লারনার £ ৮1৮ 801-41-010707 ০10195 ) বল! 
ছয়! এই শর্তে বলা হয় যে, আমদানি ও রপ্তাগশর ঢাহদার [স্থতস্হাপকতা 
এক ভপেক্ষা জাধক হলে বনায়ন ঘাটাত দম করতে পাকলে । 

(৩) অবমনল্যাশন বণিতোর হিসাবে ঘাটীভি (35 ঘা) 0100 11745 35121)55) 
দূর করতে বা কমাতে পানে বিম্তু লেনদেন হিসাবে খাগেত £ 00ঠিন্ 0 01,5 
1891210৩৩ ০1 9১7076704 ' দূর করতে পাবে যা বলা যায় না। অদশ্যখাতে 
দেনা বেশি হলে ঘাটতি হতে পারে । দুটি দেশের মন্যে সুদের হারের আভঃব্রতমা 
থাকলে অর্থের লেনদেন ঘটবে । তার ফলে লেনদেনে সদ শ্য দেনা বেড়ে ঘেতে পারে । 
অবমূল্যায়ন সুদের হারের পারিবর্তন সব্বন্ধে সালোচনা রে না। 

(৪) অবন:ল্যায়ন হল ঘাটতি দূর করার এন.টি কৃত্রিম পম্হা। কাজেই খুব 
ভেবেচিন্তে এর ব্যবহার করা উচিভ। অনা উপায় নাথাবলে শেষ অবস্হায় 
অবমূল্যায়ন করা যেতে পারে । 

(৫) অধ্যাপক মাশশীল ও লারনার ষে শর্তের কথা বলেছেন, সেই শর্তগুল 
কেমন সে সম্বস্ধে সমশক্ষা বরে দেখা হয়েছে । সমপক্ষায় কোন স্হির 'সম্ঘান্ত 
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পাওয়া যায়ন। একদল 'স্হাতস্হাপকতায় খুব আশাবাদী (12185610159 ০৮০ 
[01505 ), অন)রা স্হিতিম্হাপকতায় নিরাশাবাদণ 02145010115 19555177155 ) হয়ে 
পাডছেন। যেখানে অথনিটিতিবিদ্রাই মত ঠিক করতে পারেনাঁন সেখানে অব- 
মুলায়ুনের কাষকারিতায় সন্দ্রহ প্রকাশ করা যায় । 

(৬) অবম.ল্যায়নের ফলে মদ্্রাস্ফীতি ঘটতে পারে । সেই সময় শস্ত হাতে 
অর্থের যোগান নিরম্তণ করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং বাজেট নীতিতেও 
কড়াকড়ি করতে হয । কাজেই অবম্‌লায়ন এককভাবে ভালো কাজ করে নাঃ 
অন্য নাতির সঙ্গে নিক্িত ভাবে এর প্রয়োগ করা যেতে পারে ॥ 

(৭) স্বজ্পোলনত বা উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে অবম[ল্যায়ন মারাত্মক হতে পারে । 
কারণ স্বজ্পাল্নত দেশের আমদাণির প্রয়োজন বেশি, দাম বাড়লেও তাকে আমদানি 
বাডয়ে ষেতে হয় । কাজেই অবমুল্যায়নের ফলে স্বল্পোন্নত দেশের আমদানির 
মুলা খুধ বোশ বেড়ে যেতে পারে । তাছাড়া স্বজ্পোল্বত দেশসমূহের রপ্তানি 
ভ্রথ।সমহে হল সাবেক বা 'চরাচারত দ্রব্য :11801619191 09০০১). উন্নত দেশে 
যেখানে এই দ্ুব্যগ্লি রস্তাঁন করা হয় সেখানে এদের চাঁহিদ্দা খুব বেশি নয় । 
সেই চাহিদার আয়গত 'স্হাতশ্হাপকতাও কম । তাছাড়া আছে বিকল্প ছুব্য 
ও দেশের প্রাতিযোগিতার সমস্যা । এই সব কারণে স্বজ্পোল্নত দেশের রপ্তানির 
চা?হদাকে দাম কমিয়ে বাঁড়য়ে তোলা যায় না। এই অবস্থায় অবমূল্যায়ন স্বজেপান্তত 
দেশের থাটাত কমানো তো পরের কথা, ঘাটাতি বাঁড়য়ে দেয় বলে আশঙ্কা প্রকাশ 
করা হয়। এই আশঙ্কা 'নতান্ত অমূলক নয়। 
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(ক) সংজ্ঞা ও পদধতিহ কোন দেশের মুদ্রার বৈদেশিক 'বানময় হার যদি ঘন 
খন পারিবার্তিত হতে খাবে» কংবা সেই দেশের লেনদেনের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালশন ভারসামা- 
হশনতা বা ঘাটাতি থাকে যার ফলে সেই দেশের বৈদেশিক মনদ্রার ভাস্ডারের অনভিপ্রেত 
প£রবতণন ঘটে তখন সরকার বৈদেশিক মুদ্রার ববহারের উপর যে লিম্ক্্রণ আন্োশপ 
করেন তাকে বলা হম বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ম্গ্ণ । বৈদোশক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ হল, কোন 
দেশের জানস্তজীতক লেনদেনেরী উপর সেই দেশের সরকারের দ্বারা আরোপিত একাটি 
প্রতাক্ষ 'নিয়ন্মণ €1911501 ০91101 ) ন্যবস্থ ॥ 

বৈদেশিক মহদ্রা নিয়ন্ত্রণ একাপিকভাবে আরোপিত হতে পারে । সাধারণত 
এই পন্ধাততে সরকার দেশের সকল র ৬1নকারকদের প্রাপ্ত বৈদোশিক মদদ্রা সরকার 
বা কেন্দ্রশয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা দেবার 'নর্দেশ দিতে পারেন এবং আমদ্ানকারকদের 
মধ্যে প্রয়োজনমত বৈদেশিকম্মনদ্রর বন্টন করতে পারেন ॥ ষে সব দ্রব্যের আমদানি 
সরকারের বিচারে অপুতাজনশয় বলে মনে হবে তাদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার বস্টন 
1নয়শ্রিত হতে পারে এবং দেশস্য় মদ্রার সঙ্গে বিদেশী মহদ্রার 'বাঁনময় হারও উচ্চহারে 
ধার্য করা হতে পারে । আবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানির ক্ষেত্রে সরকার বৈদেশিক 
মুদ্রার বস্টনের সময় িছহ কিছ; সুবিধা দিতে পারেন। 
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(ধ) বৈদেশিক মা নিয়ন্তণের উদ্দেশ্য £ যে সব উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মন্ত্র 
নিয়গ্রণ করা হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 

(১) দেশের আমদানি ও রপ্তানির উপর সরকারা িয়ম্মণ আরোপ করা, 

(২) রপ্তানি ও আমদানির মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানো, 

(৩) দেশের বাণিজ্যের হিসাবের সঙ্গে লেনদেনের হিসাবের সঙ্গতি নিণয়ি করা, 

(8) লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি ঘটলে সেই ঘাটতি সমস্যার মোকাবিলা 
করা, 
(৫) দেশীয় মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারের অবাঞ্ছিত পাঁরবর্তন রোধ বরা, 
(৬; বিনিময় হারের মধ্যে গ্ছিতিশীলতা বজায় রাখা, 
(4) দেশের আভ্যন্তর ভারসাম্য ও বাহ্যিক ভারসামোর শর্ত পালনের ব্যবস্থা 


করা, 
(৬) দেশের বৈদেশিক মাদ্রার সঞ্চয় হাস পেলে পেই হাস রোধ করা, 
(৯) দেশের স্ব্ণ“ভাশ্ডার ও বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার অবাঞ্ছিত আমদানির জশ" 
যাতে খরচ না হয় তার ব্যবস্থা করা, এবং 

(৯০) দেশে ম্রাস্ফীতি রোধ করে, পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখে আছ, 
উৎপাদন, ভোগ ও বিনিয়োগের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করা । 


৩০৮ 


পরিশি্ 


দ্রয় ক্ষমতার সঙ্গতা-ভত্তব ( 87918881776 7০79: ১8718511860 ) $ 


বর্তমানকালে পৃথিবীর 'বাঁভন্ন দেশে নানাপ্রকার কাগক্জমদদ্রা প্রচালত আছে। 
স্বর্ণমান ব্যবস্থায় (09০14 9(909104 95561 ) কাগজামনদ্রাগ্লির মান সোনার 
হিসেবে সুনির্দিষ্ট ছিল। কাগজীমুদ্রার পাঁরবতে সেই 'নার্ঘ্ট হারে সোনা পাওয়া 
যেত। কাগজীমুদ্রাকে সোনায় রূপান্তীরত করা যেত বলে সেই মনুদ্রাকে বলা হত 
র্‌পাস্তরযোগ্য (০০0৬500০915 ) মুদ্রা । স্বর্ণমান ব্যবস্হায় দুটি দেশের মনদ্রার 
বানিময় হার স্বর্ণ-সমতা (০3০1 09%) দ্বারা 'নর্ধারত হত । অর্ার্ দুটি দেশের 
মুদ্রার বানিময় হার এমনভাবে 'নিরধারিত হত যাতে 'নার্ঘ্ট পরিমাণ বিশুস্ধ সোনা 
( পাঁরবহণ ব্যয়সহ ) উভয় দেশে পাওয়া বেত। পরবতর্শকালে স্বর্ণমান (০০1৫ 
9090091 ) পাঁরত্যন্ত হয় । কাগজীমুদ্রাগুলেও অরুপাস্তরযোগ্য (155095:6)916) 
হয়ে যায় । এখন কোন দেশের কাগজীমনদ্রার বিনিময়ে কতখানি 'বশহ্ধ সোনা 
পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে কোন নার্ঘন্ড হার নেই॥। এরূপ অবস্থায় দুটি দেশের 
“ অরুপাস্তরযোগ্য মুদ্রার মধ্যে কী হারে বিনিময় ঘটবে-_ তার তাত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার 
প্রয়োজন দেখা দেয়। সুইডেনের বিখ্যাত অর্থনীতাবিদ গুস্তাভ ক্যাসেল তাঁর 
ক্লুয় ক্ষমতার সমতা-তত্বে এর একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেন। 

ক্যাসেলের মতে, দু'টি দেশের অরুপান্তরযোগ্য কাগজীমহদার দণর্ঘকালশীন 
বিনিময় হার উত্ত মূদ্রা দুটির আভ্যন্তর ক্রয় ক্ষমতার ছারা নির্ধারিত হয় ; বিনিময় হার 
এমন হয় যাতে উভগ্ম দেশের মুদ্রা দিয়ে সমান পাঁরমাণ দ্ুব্যসামগ্রী ক্রয় করা ঘায়। 
একাঁটি উদ্দাহরণের সাহায্যে ক্যাসেলের বন্তব্য বোঝানো যেতে পারে । ধরা যাক, 
আমরা ভারতের টাকা ও ইংলশ্ডের পাউন্ড স্টাঁলং নামক মনুদ্রা দুটির 'বানময় হার 
কীভাবে নিরধারত হবে "সা জানতে চাই । এর জন্য আমরা যে-কোন একটি দুব্য নিয়ে 
ক্রয় ক্ষমতার সমতা-তত্বাটি বোঝাতে পার | ধরা যাক, দ্রব্যাটি হল কাপড় । ধরা যাক, 
একই কাপড় ভারতে ও ইংলন্ডে পাওয়া ঘায় এবং কাপড়ের কোন পরিধহণ ব্যয় নেই । 
ধরা যাক, সেই কাপড়ের একটির দাম ভারতে ১৫ টাকা, 'কিম্তু ইংলশ্ডে ১ পাউন্ড । 
কাপড় নামক একটি দ্রব্যের এক একক পেতে হলে ভারতে লাগে ১৬ টাকা এবং ইংলস্ডে 
লাগে ১ পাউশ্ড ॥। অর্থাৎ ১৬ টাকার ক্রয় ক্ষমতা ও ১ পাউন্ডের ক্রয় ক্ষমতা পরস্পর 
সমান । অতএব ক্যাসেলের মতে ভ'রতের টাকা ও ইংলস্ডের পাউশ্ডের মধ্য দশঘ“- 
কালশন 'বানময় হর হযে ১ পাউশ্ড -১& টাকা । আমরা যাঁদ পরিষহণ ব্যয় ধার 
তাহলে এই হারের সামান্য পাঁরধত'ন হবে 'কিম্তু এর মূল অংশের কোন পরিবর্তন 
হবে না। 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ফে, ক্যাসেল যে 'বিনিময়-হারের কথা বলেছিলেন 
তা হল দীঘ্কালণন 'বানিমক্স-হার | স্বজ্পকালীন বিনিময়-হার এই দর্ঘকালণন হারের 
কাছাকাছি থাকে । স্ব্পকালখশন বিনিময়-হার দুটি দেশের মধ্যে আমদানি ও 
বপ্তাঁনর চাহিদা ও যোগান, দুটি দেশের মুদ্রার চাঁহদা ও যোগান দ্বারা নিধ্ণারত 


৩১০ আধ্ানক অর্থনীতি 


হয়। এর ফলে কোন একট দেশের মব্দ্রার 'বানময়-হার বাড়তে-কমতে পারে ॥ তা ফলে 
আমদানি ও রপ্তানির পাঁরবত“ন হবে এবং 'বিনিময়-হার ক্ষয় ক্ষমতার সমতা সু5ক 
হারে এসে চ্ছির হবে। একাঁটি উদাহরণ বিয়ে এই ব্যাপারটি বোঝাতে পারা হয । 
ধরা যাক, ভারতে ও ইংগণ্ডে দামস্তর সমান থাকল, কিন্তু আগে যেখানে ৯ পাউন্ডের 
বাম ছিল ১৬ টাকা, এখন তার বদলে হল ২০ টাকা। এর ফলে ইংলশ্ডের 
ব্যবসায়ীর? পাউণ্ডকে টাকায় রপাস্তারত করে লাভ করতে চাইবে । আগে তারা ৯ 
পাউন্ড দিয়ে পেত ১৫ টাকা এবং তার সাহায্যে ১৫ টাকা দামের ভারতীয় দ্রব্য 
দিনতে পারত । এখন ১ পাউণ্ড 'দয়ে পাবে ২০ টাকা এলং তার সাহাযো "না 
আগের চেয়ে বেশি পাঁরমাণে ভারতখয় দ্রুবা ক্রয় করতে পারবে £ »। হোক আমক্সা 
বলতে পর যে. টাকার হিসেবে পাউন্ডের দাম বন্ধ পেলে ডারুতের টাকাব চা?হদা ও 
সেই সঙ্গে ভারতের রপ্তান বোর চাহিদা বছ্ধি পায় । এর ফলে টাক” দাম 
বাড়ে । যতক্ষণ পধ্ত ১ পাউন্ড - ১৫ টাকা না হয় ততক্ষণ পর্য এহ :” তক্রিয়া 
চলতে থাকে । অবশেষে ১ পাউণ্ড ১৫ টাকা হয় । অথথ দীঘ বলে পট মুদ্রার 
বানিময়-হার তাদের ক্রয়ক্ষমতার সমতায় ফিরে আসে । 

এই তক্তের সাহাযো আর একটি বাপার ব্যাখ্যা করা যায়। £স্হেতু কোন 
দেশের মন্দার মান সেই দেশের মদদ্রার ক্রয় ক্ষমতার ছরা (নর্ধা তি হন; ভাহলে 
আমরা বলত পাত যে, যখন একটি দেশে মুদ্রানীতি দেখা দেও এনং সেই গেশে 
জানসপত্রের দামপ্তর বুদ্ধি পায়, তখন দেশের মদদ্রার ক্রযনছ মতা ছাস পায় এবং 
তার ফলে বিদেশের মুছার হিসেবে সেই মুদ্রার দাম ও হাল পায়: 

বেমন ধলা যানি, আগে ভারতের ১৫ ট। শাল বানময়ে ১ পিজি পাম যেত। 
অথণাং ১ পাউন্ডর ক্রয়ঙ্ষঘতা ১ টাকার কুযক্ষমতাব সমান । এখন পবা যাক: এরিতে 
মুদ্রাপ্ফাটত ঘন £জাননপন্রের দাশ বেড়ে গেল । আগে ঈচ্চ টাকা যে পারমাণ 
্ধ্যনামপ্রি) পাওয়া যেত এখন "দেই পরিনাণি হবাপানগ্রীর জন। হ9 টি প্রয়োজন 
হয় | ধর্ণা যাক ইংলত্ডে হবাসানগ্রার দানদভর স্থির আছে । তাহলে ১ পি 
-২০ টাকা হবে চ 


॥ অর্থ পাও “ডর 'হসাবে ভারতের টার্ন দাম 2৮০১৮ আহার 
ভারত ও ইংলণ্ড উভয় পেশেহ যাঁদ মমান হারে দামস্ভর বদ্ধ পায় তাহ 
টাকার 'বানময় হার এপা।রনতত থাকবে । 

সমালোচনা £ ক্রুপর ক্ষমতার সমতা-ততেখর গুণ হল এই যে, এই তর্ডেহু 
প্রথম মুদ্রার বাণনর-হারকে ক্রয় ক্ষনতার সঙ্গে সপ্পকহি বরা হয়েছে । কোন দেশের 
ভিতরে সেই দেশের অদেরি ধুর ক্ষনতা ব। অথের মূল্য ( উচিত 91 হ)01059 ) দিব্য" 
সামগ্রধর দ্ামস্তরের উপর এনভি করে? কাডেই একই নলঃত অন নারে কোন দেশের 
অর্থের বৈদোশক মূল্য নধর রত হওয়া প্রয়োজন । এই তন্তরব সেই প্রয়োজন সাধন 
করে। দ্বিতীয়ত, দুটি দেশের মন্দ্রার 'বানময়-হার যি ক্রয় ক্ষমতার সমতার 'ভাব্ততে 
1নর্ধারত না হয় তাহলে আন্তর্গাণওক বাণিজ্যে অস্াাবধা দেখা দের । ক্রয় ক্ষমতার 


সঙ্গে সঙ্গাতাবহুগন 'বাননয়-হার চালু থাকলে আন্তজ্জাতক ব্যবসায়ে নিযক্ত 


এ 


শশাডড ও 


আন্তজতিতিক বাণিজ্য ৩১১ 


ববসায়ীরা বৈদোৌশক মন্দ্রার বাজারে কম দামখ মুদ্রার পাঁরবর্তে বেশী দামী মনদ্রা 
সংগ্রহ করবে । এর ফলে দামশ মহুদ্রার অভাব দেখা দেবে এবং আন্তজাতিক ক্ষেতে 
নানার্প সংকট দেখা দেবে । এসব কথা স্বীকার করেও বলা যায়, কযাসেল-বর্ণিত 
তত্টির একাধিক ভ্রু?ট আছে । 

1১) এই তত্র সাহায্যে হয়তো দর্ঘল লন 'বানময়-হার ব্যাখ্যা করা যায়। 
(ণন্তু স্বজপকালশন বিনিময়-হার কীভালে নিধণ্রিত হয় তার ব্যাখ্যা এই ভক্তের 
পাওয়া যায় না। 

(২) 'বানময়-ভার অথেবর ক্রয় শ্গমতার হারা 'নধাারত হয় বললে সব বলা হয় 
গা । আনান ও রস্তানি দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান এবং তাদের স্থিতিচ্ছাপকতাও 
1শনেময়-হার নিধণরণে গুরত্পুর্দ ভুমিকা পালন করে। ক্যাসেলের তত্র 
ভাক্গারানক চাঁহ্দৃকে £ 26910105007) অবহেলা করা হয়েছে । কশনসের 
শত ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ডেৰর এটা হল বড় ভরি । 

(৩) আমরা মদ দামস্তলের মধ্যে কোন দেশের আভান্তর পাশিজোর পণ্য ও 
আন্ত ৩1৬৯ বাঁণঞ্ে অন্তভূক্ডি পণা ( চ000911786197)0115 0805৫ 49০, ) সথ £ল্ন্ছু 
অন্তভূন্ত ক'ব 'এবং দামস্তরকে বাননয়-হার দিয়ে গুণ কারি তাহলে দ.১ দেশের অথেরি 
কম ক্ষমতা সব সময় সমান হয়। এই অর্থ কাসলের তক অভেদে পাঁরণত 
হয়; এর কোন তাঁত্ক মূল্য থাকে লা । বোধ হয় সেজলা আন্তজাতিক বাণিজো। 
অন্তভূক্তি দুবাসমৃহকে এই তন্বে তত বেশি গুরুত্ব হওয়া হয় না । 

(৪) ক্যাসেলের তত্ব এক দেশ অন্য দেশ থকে যংলধন চলাচলের (07171691০৬৩, 
[1৩101১ কোন উল্লথ নেই । এই মললেধন চশাচলও 'বানময়-হারকে প্রভাবিত করে। 

৬১ বিনিমম-হার ধারণে বাঠণজ্যের হারও ১ ত5 0108৩ ) গুরদত্বপণ 
ভূমি" পালন করে | ব্যান্ছেলর তক্ধের বাণজে'র হার পদবন্ধেও কোন উল্লেখ নেই ॥ 

(১) ক্যাসেলের তন্বে ধরে নেওয়া হয় যে, দামপ্তর দ্বারা বনিময়-হার 'নিধন1রত 
হয়. 1কম্তু বিনিময়-হার দামস্ভপকে প্রভাবিত করতে পারে না। এই অনুধারণাও ঠিক 
লয় । আন্তজ্শাতক বাণিজোর মাধামে একদেশ থেক মন্দ্রাস্ফীতর প্রভাব অন্য দেশে 
ছাঁড়য়ে য় । এব্যাপারে বাণিময়-হারও সাঁকস ভূমিকা পালন করে । 

(৭) দুটি দেশের দামস্তবের মধে' তুলনা করা হয় অর্থের মূলোর 'ভাঁততে ! 
অর্থের নূল্য প্রকাশিত হয় দেশের অভ.স্ত'ন উৎপন্ন ও ব্যবহৃত দ্ব্যসামগ্রীর হসাবে। 
কিল দুটি দেশে ব্যবহৃত দ্রবাসাঃগ্রার গধো গুণগত পার্থকা থাকে । কাজেই আমর। 
বলতে পার না যে, অর্থের ক্রয় ক্ষমতার মধো দেশগতভাবে তুলনা করা যায় । 

(৮) ক্যাসেল স্বীকার করেছিলেন যে, বিনিময়-হার দেশের অর্থনোতিক অবচ্ছা 


ও বৈদেশিক বাণিজোর অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয- 1বশেষত কোন দেশ যাঁদ তার 
আমদদ্নর উপর শুল্ক আরোপ করে সেক্ষেত্রে আমদানির চহদা কমবে । ফলে 


?বদেশখ মুদ্রার চাহিদাও কমবে এবং বিদেশী মধ্দ্রার দাম কমবে । ক্রয় ক্ষমতার সমতা- 


৩১২ আধুনিক অর্থনীতি 


তন্বকে 'বাভন্ন অবস্থায় পরিবাঁত'ত করার প্রয়োজন ॥ অসম্প্রসারত ও অপরিমাজিতি 
তত্বাট কখনই বিানিময়-হারের পাঁরবর্তনের সার্থক ব্যাখ্যা করতে পারে না। 

(৯) বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে যদ ফাটকা কারবার চলে তাহলে বিনিময়-হার 
প্রভাবিত হয় । অন্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেও ফাটকা কারবার যেমন চাহিদা ও যোগানের 
নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে এবং 
এসবের প্রভাব এসে পড়ে বিনিময়-হারের উপর । 

(১০) কারিগরিক উন্নয়ন, রপ্তানি প্রসার প্রকজ্প অনুসরণ, শিজ্প সংরক্ষণ, 
মূলধন চলাচল ইত্যা্দ বিষয়গুলও 'বিনিময়-হারকে প্রভাবিত করে কিন্তু এদের 
পরিবত“নের সঙ্গে দামস্তরের প'রিবত'নের বিশেষ কোন প্রতাক্ষ সম্পর্ক থাকে না। 
অতএব 'বানময়-হার কেবলমাত্র অর্থের ক্রয় ক্ষমতার দ্বারা িধাঁরিত হয় বললে সব বলা 
হয় না। 


প্রশ্গাবল? 


১। ছুটি দেশের মধ্যে কেন বাণিজ্য হয় 2 

২। পর্ণব্যয় পাথণক্যের স্থবিধা ও তুলনামূলক ব্যয় পার্থকেঃর সুবিধা বলতে 
কী বোঝায়? ওদের সাহায্যে কখভাবে আন্তজাতিক বাঁণজ)কে ব্যাখ্যা করা যায়? 

৩।॥ তুমি কি মনে করযে, দুটি দেশের মধ্যে আন্তজাতিক বাণজ্যের ফলে দু'ট 
দেশেরই লাভ হয় 2 উত্তরের পক্ষে যুক্ত দাও । 

81 বাণিজোর লাভ বলতে ক বোঝায়? এই লাভ কোন কোন বিষয়ের 
উপর নিভর করে ? | 

&। আয়ের বৃত্ত-ঘ্রোতের উপর আন্তজাাঁতক বাণিজ্যের প্রভাব সম্বন্ধে 
আলোচনা কর ॥ 

৬। অবাধ বাণিজ্য ও সবাধ বাণিজ্যের মধ্যে তুমি কোনটি সমর্থন কর 2 য্যান্ত 
সহ আলোচনা কর । 

৭1 সংরক্ষণ কাকে বলে 2 সংরক্ষণ্রে পক্ষে বৃত্তি দাও । 

৮। শিশু শিল্প সংরক্ষণ বলতে কী বোঝ £ কীভাবে এট করা যায় ? 

৯। দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার কীভাবে .নিধাঁরত হয় ? 

১০। ক্রয় ক্ষমতার সমতা-তত্বাটর পর্যালোচনা কর । 

১১। আমান শুজ্কের বাজি অর্থনোতিক প্রভাব সম্বম্ধে আলোচনা কর। 

১২1 কোন দেশের লেনদেনের ক্ষেত্রে কখন ঘাটতি দেখা দেয়? কীভাবে এই 
ঘাটাত দূর করা যেতে পারে ? 


আরতি বাছা ১৫ 


১৫। অবান্যান বতৰা বোধ? অবালানের থারা ন নেনে 
ঘটত ঘা লাযা। ধাঁ আনোনা জ। 

১৪। অবলান ও মামলা তর মথো গার্থব্য ঝা। ঘাটতি ব্রার 
তে অবলা বার্কারিতা ভার ল। 

১| নৈর্ধকমনরনালুগ কাকে বন? জীভার & নদ আরাগ লা 
যা) গউদেশা বাঁ? 

১৬। নাছ) (4) টাকা নিংঃ0১) ঘুদলামনক বায গারো 
ধা (২) বাহে ছিমাব ওনেনননের হিয়ার (0) শিখ গিগ মানণ (8 
নয দমতারঃমতা-। 

| [লেনের হমাবোর ঘাট দিক মব লা ঈমান ধাকে-আনোচনা বর 

| বানা হিসাবে খন ঘাতি দখা মে? ও দা ঝাঁভারে গর 
যা? 





| বিভিন্ন প্রকার অধথব্যবস্থা 
হ্লোডস্প অপ্রযাস্্ ( 8910091910৫ 11925 01 12001702710 
| 5৬9(617)9 ) 














ভূঁমকা £ কোন দেশের প্রধান অর্থনোতিক উদ্দেশ্য হল দেশবাসীদের ভোগের 
জন্য ?বাভন্ন রকম দ্রবাসামগ্রী উৎপাদন করা এবং ভোগের জন্য দেশবাসীদের মধ্যে 
বন্টন করা । দ্রুব্যসামগ্রী উৎপাদন করার জনা কতগুলি উৎপাদনের উপাদান 
(1৮1০9115 01 [900191 ) থাকে । এহ উপাদ্ধানগুগলর মধ্যে প্রধান হল দেশের 
জানি বা উৎপাদনে বান্ত অপ্রম্র যোশানসম্পন্ন নানারপ প্রাকৃতিক সম্পদ, মানুষের 
হারা 'নার্সত নানারকম মৃলধন সম্পদ, দেশবাসীদের শ্রমসম্পদ । এই সম্পর্গ গুলিকে 
উৎপাদন কাধে সংগঠিত করা হয় । এটা হল উৎপাদনের সংগঠনের দিক । সংগঠনের 
মধো থাকে উৎপাদনের মাধলকানা, বাবভার ও ফলছোগ সম্পাকতি নানার্প নিয়ম- 
বাখুন ॥ উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর মালিকানা বান্ডিগত বা বেসরকারী হতে 
পাদ, আবার সাঘাক হতে পারে । ব্যান্তগত মালকানার ক্ষেত্রে দেশের জাম 
ও চুল্ধন সম্পন্গাধল থান্ছে পাঁরবারগএলর অধীনে । পাঁরবারগ্টল দেশের আইন 
বা সংবিধান দ্বারা এই সম্পার্তর আধিকার বজায় রাখতে পারে । তারাই সেই 
উপাকানগু-প বাবহার করে এবং এইভাবে যে দ্রব্যসামগ্রা উৎপন হয়, তবাই সেগদগলর 
লিক: উত্পাদনের জনা যে সব উপাদান বাবহ্ধত হয়, তারাই উৎপাধনকে বন্টনের 
মাদ্দামে ভাগ বরে নেয় এবং এইভাবে তারাই ভোগ কবরে! আবার, উৎপাদনের 
উপাদশের নলকানা সমস্ত সমাজের উপর নাস্ত থাকতে পারে । পেক্ষেত্রে সমস্ত 
সনাঞ্র ?কিংবা তার প্রাতিনাধ [হসাবে সরকাল সেই উপাদানপ্যালর বাবহার করতে 
পাছুর 1 উৎপাদন পরিচালনা করতে পারে এবং উৎপন্ন দ্ুব্য পেশবাসীদের মধ্যে 
[ন:দছি১ নিরমে বচন করতে পারে । এই উপাদানের মালিপননার ব্যবহার 
ও প£রচ।ণনার পদ্ধাতির পার্থকোর ভিভিতে, বিডিল প্রকার বন্টনের ভিত্তিতে 
বাভল্ব প্রকার বেশ বা অর্থবাবন্থা গড়ে ওঠে । এখানে তিন ধরনের অথ-বাবস্ছার 
কথা বলতে পার, ধথা- " ক) ধনতাদ্ত্িক অথবানহতে খ) সমাগরতান্ত্রক অথ" 
ব্যবস্থা এবং (গ) মিশ্র অর্থবাবন্ছা । 

১৬.১ ধনতান্ত্িক অথ-ব্যবস্থার নংগা, বৈশিদ্টা ও গুণাগুণ £ 

(ক, সংজ্ঞা * হে মর্থব্যবক্ছায় উংগদনের উপাদান বিশেষত জান ও মলধনের' 
উপর ব্যন্তিগত ন!৭কানা ও পরচালনা থাকে এবং যেখানে 'বাভিন্ব উপাদানের মধ্যে 
অবদ্ধানেত ভিন্তিতে দ্রবোর বণ্টন বরা হয় এপং যেখানে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের 
ক্ষেত্রে কোন সরকার হস্তক্ষেপ থাকে না তাকে ধনতান্তিক অর্থবাবন্থা বলা হয়। 
এটা হল নিধখত ধনতা তক বাপস্থা যেখানে সরক্কার অর্থনৌতক কাজকমে"র উপর 
কোনরবন হস্তক্ষেপ করেন না । বান্তবে এরকম অথবাবন্থা দেখা যায় না যেখানে 
সরকার স্প্পর্ণ ভাবে '্নীলশ্ত থাকেন । 


জে 
ভআস্পঠ 


'বাভন্ন প্রকার অথ-ব্যবস্ছা ৩১৫ 


(খ) বৈশিষ্ট্য £ (১) ধনতাদ্বিক অর্থব্যবস্থার সবর্্রধান বৌশন্টা হল 
উৎপার্ধন উপাদানের উপর হ্যন্তিগত বা বেসরকারী মালিকানা । এখানে দেশের 
পারবারগদুলির কেউ জাঁমর মালিক, কারো বা প্রচুর মূলধন, কারো বা শ্রম ছাড়া 
আর কিছু নেই । আবার কারো বা একাধক উপাদান আছে । এই পারধারগুি 
[নিজেরাই এই সব উপাদানের বাবহার করে কিংবা উৎপাদন প্রাতন্ঠানগৃির কাছে 
সেইসব উপাদানের সেবা বিক্রয় করে । 

(২) ধনতান্দ্রক উৎপাদন ব্যবস্থার বেসরকারী পষণয়ে প্রায় সমস্ত রকম দ্রব্যের 
উৎপাদন হয়ে থাকে । উৎপাদনের ব্যাপারে প্রাতষ্ঠানগৃলি সিম্ধাস্ত নেয় । 

(৩ উৎপার্দন পাঁরচালিত হয় সর্বাঁধক মুনাফার উদ্দেশ্যে । এই উদ্দেশ্যই 
সম্পদের ব্টনকে নিধ্বাঁরত করে ॥ দ্রুবে:র দ্ামকে নিধ্ণারত করে । 

(9) এথানে বাজারের চাহিদা ও যোগানের শান্তকে অবাধে কাজ করতে দেওয়া 
হয়। সমস্ত প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও উপাদানেত্র দাম ধনর্ধারত হয় চাহদা ও 
যোগানের থাত-প্রাতঘাতে । যান চাহিদা বোশ, যোগান কম সে বেশি দাম পায়, 
ধার কম সে কম পায়। 

(&) এখানে বণ্টন নধশারত হয় প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতা বা অধদ্ানের 
1ভত্ভিতে। যার যোগ্যতা বোৌশ, যেবেশি উৎপাদন করতে পারে সে বোশ পায়। 
যার অক্ষমতা বেশি, অবদান কম, সে কম পায় । 

(৬) এইভাবে ধনতান্ন্িক অর্থবাবস্থায় আয় ও সম্প্ বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য 
দেখা দেয় । একটিকে প্রচণ্ড দ্বারদ্যু, তারই পাশে প্রয়োক্তনের ঢের বেশশ এঁম্ধর্য-_- 
দুইই থাকে । 

(৭) ধনতান্তক অথ-ঝ/বন্থায় ভোগকারীদের স্ারভৌদ্ত (00005010675, 
১০৬০1619/0 ) থাকে । ভোগ্কাররা আপন আপন আয় ও ক্রয় ক্ষমতার 
1ভাতিতে দ্রব্য ক্রয় করে। যার আয় যোঁশ সে ভালো ও বোঁশ প্রধ্য ভোগ করে ৷ যার 
আয কম সে নিজের ক্ষমতায় যা পারে তাই ভোগ করে »*তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয় । 

(গ) গহখাগদশ 2 ধনতাম্পিক অর্থব্যবস্ুর গুণ হল (১৯) এর দক্ষতা (£ঠী- 
৩185০ ), (২) স্বাধীনতা, (৩) সম্পদের কান্য বস্টন ও অপচয় রোধ এবং (৪) বৃশ্ধির 
প্রেরণা । প্রথমত, এখানে যে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে সেতার পুরস্কার পায় ॥ 
কাজেই প্রতোকেই চায় মন 'দয়ে কাজ কস্ত । এর ফলে উৎপাদনের ব্যাপারে আলস্য 
বা ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা থাকে না। যে মানুষ বোঁশ্‌ পারশ্রম করে, ধোশি উপার্জন 
করে সে বধোশ দ্বব্য ভোগ, করতে পায়। তাছাড়া সে যা আয় সমর করে 
তাহলেও তার সম্ভান-সন্াতদের সেই আয় দিয়ে যেতে পারে। ফলে উদ্যোগ 
ও কর্মস্পৃহা বেড়ে যায়। ছিতীয়ত, ধনতাশ্মিক অর্থব্যবন্থায় উৎপাদনের 
ফ্যাপারে, ভোগের ব্যাপারে ব্যন্ডির চড়োম্ত স্বাধশনতাকে রাম্ মযাঘা দেয়। সে 
পায় পারবতনের ম্যাধীনতা, সমালোচনার স্বাধধনতা ; এর সঙ্গে যুক্ত হয়--নান। 
রকম রাজনৈোতিক স্বাধীনতা । 


৩১৯৬ আধ্ুঁনক অর্থনশীতি 


তৃতশয়ত, ধনতন্ত্রে চাহদা ও ষোগানের অবাধ শান্তর দ্বারা দ্রব্যের দাম নির্ধারিত 
হয়। যারদ্রবোর দাম সবচেয়ে কম তার দ্বব্যই সকলে ক্রয় করতে চায় । ফলে সব 
উৎপাদ্কই চায় সবচেয়ে কম বায়ে দ্রবা উৎপাদন করতে । বিক্রেতাদের শ্রধ্যে 
প্রাতযোগতা চলে । সবচেয়ে কম বায়ে উৎপাদন করার জনা সম্পদসমহের পণ" 
সহ্যবহার হয় । চতুথতত, ধনতন্ত্ে উৎপাদন প্রততদ্ঠানগলি আরতন ব.*্ধি করতে 
চায়। পাঁরব।রগ,ল চায় সণ্চয় করতে । এর ফলে অর্থনৌতক সম্ধির পাঁরম*্ডল 
গড়ে ওঠে। 

কিন্তু ধনতান্তিক অর্থব্যবস্থার অনেক দোষও আছে । (১) এখানে স-পদ ও 
আয় বন্টনের ক্ষেত্রে নিদারুণ বৈধমা দেখা দেয় ॥। (২) বৈষম্যের ফলে অথ“নোতিক সংকট 
যেমন অত্যুৎপাদনের সমস্যা, বেকার ও মশ্ৰা ইত্যাদ দেখা দেয়, (৩) এখামে 
প্রাতযোগিতা অসুস্থ প্রাতযোগিতার পাঁরণত হয়। (৪) শ্রামক ও মালিকদের মধ্যে 
স্ষ্ঠু অর্থনোতিক সম্পর্ক থাকে না, শ্রীমক শোষণ, ধর্মঘট, লকআউট, ছাঁট।ই প্রভৃতি 
সমস্যা উৎপাদ্দনকে বাহত করে' অর্থাৎ ধনতন্বে প্রেশসংগ্রাম তীব্র হয়, (€) মুনাফা 
লোভে ব্যবসায়শরা দেশের স্বার্থ জলাঞ্জাল 'দয়ে এমন সব দ্ুবা উৎপ।দ্ন করতে পরে 
বেগৃঁল দেশের নোৌতিক মান নণ্ট করে । 


(২) সমাজতাত্তরক অথণবাব হ? ও 


ক, সংজ্ঞা £ সমাজতন্ত্র বলতে এমন একাঁটি অথবাবস্থা বোঝায় যেখানে 
এংপাদ্নের উপকরণ বথা, জাম, প্রাকীতক সম্পদ ও মৃপধনেব উপব সামাজিক 
চগলকানা ও পাঁরচালন। থাকে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ দ্ুবাসামগ্রীর উৎপ দন পাম্জ্রী 
পরিচালনায় সববাধিক জনকল্যাণের জন্য সংঘাঁটত হয়। কার্ল মার্সের মতে 
ধনতাশশ্মিক অর্থব্যবস্থার ভাঙনের পর সমাজতাঁশ্তিক বাবচ্ছার উদ্ভব ঘটে এবং 
সনাজতন্ত্র আবার স।মাবাদশ অর্থব্যবস্থায় চচড়াস্ত পার্দণতি লাভ করে। বস্তত 
সখ?জতন্ত্র হল একটি পাঁরবত“নশ্ীল পায় এবং সাম্যবাদের প্রন্তাত পর্ব । বর্তমানে 
প.থিবীতে প্রার় ১৪ 'টি দেশকে সমাজতাম্লক অথব্যবচ্ছার বোশস্টাব-ন্ত বলা যেতে 

পুন । এই দেশগীল হল -আলবানিয়া, বংলগোরয়া, ঠেকোগ্সোতাকিরা, পুর 
জারম শন, হাঙ্গোর, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, সোভয়েট রাশিযা, ধুগোশলা'ভযা চীন, 
উঃ কোরিয়া, মোঙ্গোঁলয়া, উঃ ভিযেনাম এবং িউবা* ॥ 

বৌশস্ট্য ৪ সমাজতাশ্ল্রিক অথ-ব্যবস্থার দংট প্রধান রাজনোতিক বোশ্টা হল 
(ক) মার্জবাদ ও লোননবানে পর্ণ আস্থা এবং (খ) শ্রামক শ্রেণীদের একমাত্র 
প্রাতানাঁধ হিপাবে কাঁমউীনস্ট পার্টির হাতে রাজনোতক শান্তর কেন্দুপভবন॥। এর 
অর্থনোতিক বোশিন্টয হল (১) গুরাদ্থপনর্ণ উৎপাদন-উপাদানের উপর সামাজিক 
মালিকানা ও [নয়ন । সমাঞজতাশ্তিক অর্থব্যবস্থায় আঁধকাংশ প্রাকাতিক সম্পদ, 
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মূলধন, বড় শিজ্পপ্রাতথ্ঠান, ব্যান্ক, অর্থ, আভ্যন্তর ও বৈদোশক বাঁণজ্য সামাজক 
ণনয়ন্তরণে থাকে । জাতীয় অয়ের প্রায় ৯০-১৫ শতাংশ সামাজিক উৎপাদন ক্ষেত্র 
থেকে আসে। 

(২) কেন্দ্র অথলোতিক পারিকস্পন্া 8 ধনতাশ্ত্রিক অর্থবাবস্থাকে আনয়শ্তিত 
অর্ধব্যবস্থা বলা হয় ॥। এখানে চাঁহদা ও যোগান নামক দুটি অদৃশ্য শান্তই সব 
কিছু নির্ধারণ করে । কিম্তু সমাজতাম্ত্িক অথণব্যবস্থা হল 'নয়াম্মত ও পাঁরকজ্পনা- 
পারচালিত অথবব্যবস্থা । বাজারের চাহিদা ও ষোগানকে সরিয়ে কিংবা গনয়ন্লিত করে 
এখানে বেন্দ্রীয় পরিকঙ্পনার ছারা গ্রুত্বপূ্ণ অথনোতিক [বিষয়ে 1সম্ধান্ত গ্রহণ করা 
হয়। পরিকঞ্পনার দ্বায়ত্ব থাকে স্টেট প্র্যানং কমিশন বা ১৮০-র উপর । কাঁমিউ- 
নস্ট পার্ট সামাগ্রক প্রয়োজনবোধে ষে স্ব বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা নিধধারণ করে দেয়, সেই 
লক্ষ্যমান্রাগ্াল পুরণ করার জন্য পাঁরকজ্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ করা হয় । 

(৩) সাধাঁজক সমতার গভাত্ততে জাতশপ্ন আয়ের বন্টন ঃ সনাজতাম্ত্রক 
দেশে বান্তগত সম্পান্তর আধকার থাকে না, কাজেই অনুপা্জত আয় যেমন, 
খাজনা, জু ও মুনাফার অস্তিত্ব নেই । 'এখানে সকলের আয় হল উপাজিতি আয্ন ॥ 
কাজ করে আয় পেতে হয় এবং কাজ করে কতটা আয় পাওয়া যাবে সেটা 'নর্ধা'রত 
হয় কাঙ্গের গুণ ও পাঁরমাণের খারা ॥ সমাজ চায় প্রত্যেকেই তার ক্ষমতা 'অনুযায়শ 
কান, করে তার কাজ অনুযায়ী আয় পাবে । 

(8) জন্যান্য বৈশিষ্ট্য £হ (ক) সমাজতান্ত্রিক সমার্ষে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ও 
ব্যান্ডগত মুনাফার পাঁরবতে" রাষ্ট্রীয় উদ্দিগ ও রাম্দ্রীয় মুনাফা থাকে, (খ) সমাজে 
সকলে সণান আ্ুযোগ-স্াবধা গোগ করতে পারে গ শ্রামকদের শোষণ করা 
হয় ৭71 

(গর; গুশ ১) সমাজতা-দত্রক অর্থবাবন্থায় আয়ের অযৌক্তিক নৈষম্য থাকে না, 
(২) কেউ কোন মানুষকে শোষণ করতে পারে না (৩) কাজেই এখানে শ্রেণীসংগ্রাম 
ও সংবর্ধ থাকে মা, (8) পধাসপাতি শ্রেনীর মত সব পরজ্ীবীদের অস্তিত্ব গিলংস্ত 
হয়, (৫) কর্মনিয়োগ সম্বন্ধে সকলেই আম্বস্ত থাকে, কাজেই কাউকে বেকার হয়ে 
থাকার উদ্বেগের জৰালা ভোগ করতে হয় না, '৬ সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক কাজকমের 
উপর রাশ্্রীয় 'নয়ন্তণ থাকে, (৭) কাজেই বাঁণহ্যচক্রের উখান-পতনের দোলায় দেশ 
ও দেশবাসধদের উঠতে-পড়তে হয় না. ৮ উৎপাদনক্ষেত্রে অস্তুস্থ প্রাতযো গিতা থাকে 
না। ফলে পণ্যের যোগান, নিয়ন্ত্রণ ফাটক,। (জি, অপ্রয়োজনীয় 'বিজ্ঞাপনও থাকে না, 
(৯1 এখানে অৰশ্য শান্তর খামখেয়াল থাকে না, কম সময়ে লক্ষ্যে পেশীছানো যায়, 

এবং (১০) সমাজতাশ্ত্িক দেশের -সমষ্ধির হারও বোশি হয় ॥ 

দোষ 25 (১. সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন দক্ষ উৎপার্থন নয় বলে অনেকে মনে 
করেন। ধনতন্ত্রে উৎপাদনের মালিক মুনাফা পান। কাজেই 'তাঁন সবচেয়ে কম 
খরচে উৎপাদন করতে চেঞ্টা করেন । কিন্তু সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সকলেই 

সরকারথ কমর, উৎপাদনের উপর কারো ব্যান্তগ্রত মালিকানা থাকে না। কাজেই 


৩১৮ আধুনিক অর্থনশীত 


ভালোভাবে কান করার আগ্ুহ তাদের থাকে না। (২ সমাজতদ্বে রাজনশীতি অথ” 
নোতিক »্বাধখনতাকে খব* করে । রাজনোতিক নেতারাই অর্থনৈইতিক সিম্ধাস্ত ভ্রুণ 
করেন । এর ফলে রাজনীতিতে ও অর্থনীতিতে সংঘর্য দেখা +দতে পারে । বি্তু 
এটা যে হবেই এমন কথা জোর করেবলাযায়না। (৩; অনেকে মনে করেন, 
সমাজতন্ত্রে আমলাতাম্মিক প্রাধান্য বেড়ে ওঠে ! কেন্দ্রীয় পরিক্পনার কাজকে যতই 
ছড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন, পবিকজ্পনার জন্য, পারকজ্পনার ব্যাপারে বিশেষ 
জ্ঞানসম্পন্ন বহু ব্যান্তর প্রয়োজন ; সাধারণ মানুষদের দিয়ে এসব কাজ করানো যায 
না। িকম্তু সাঁত্য বলতে এ'দের কোন উদ্পাদনশশখল ভূমিকাই নেই, শুধু প্রাধানা 
আছে! এই বাপারটি সদা ছতাম্ত্িক ধারণার পারপম্থী ! কম্তু আমল।ঙটন্ত্রক 
প্রাধান্া তো ধনতশ্লেও পেকে যায় । এরর জন্য সমাজতম্তরকেই িশেষভাবে দায়ী করা 
যায় না। ৪) সমাজতাধস্ত্রক সমাজে ধরনের সিম্ধাস্ত কাজ করে, যেখানে কাক্রটা 
হয় সেই ইউনিটের সিশ্ধাস্ত এবং উপরওয়ালাদের 'সিম্ধঘ[গত-অনেক সময় এই দুরকমের 
1সম্ধান্তে মিলের অভান দেখা যায় । এ ধোষটা হনাজতম্মেই হয় এমন নয় ॥ যে-কোন 
দেশেই, বিশেষত যেখানে একটি কেন্দ্রীয় করতপক্ষ দেশেব কাজকম দেখাশোনা করে-- 
লেখানে হতে পারে । যে-কোন বড় দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষত্রে সঙ্গত রক্ষা খুবই 
কঠিন কাজ ॥ (&) সমাজতম্মে কেন্দুয় পর্যায়ে বড়ো রকমের ভুল হুলে দেশের খুবই 
সাত হতে পারে 1 ৬) এখানে ষ্ীশুসঙ্গত দামব্যবচ্ছা থাকে না । শ্রম ব্যতখত অনা 
উপাদানশুলি গুরুত্ব পায় না। দাম নিধারণের ক্ষেত্রে খাজনা, সদ ও মুনাফার 
ভুমকা নেই । কালেই এই দাম উপাদানের কাম্য ব্টন করতে পারে না, £৭) তাছাড়া 
অনেক সময় সমাজতান্তিক দেশে ভোগকারীদের স্বাধসনতাকে খব করা হয়ত (9) 
অথনোতিক উন্নতির জনা জনগণকে বঙতমান ভোগ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় । 

৩। মিশ্র অথব্যবস্থা £ 

(ক) সংজ্ঞা ঃখে জর্থব্যবস্ছায় বারের শান্ত ও সত্রকারের নিয়ন্্শ ও পারিকষ্পনা 
সংমিশ্রভ হয়ে অর্থলোতিক কর্যোবলশ ন্পাব করে তাকে শর জর্থব্যবজ্হা বলা হয় । 
এখানে ধ্নতাম্রক অর্থব্যবস্হার মত উৎপাদন-উপাদ্দানের উপর বেসরশারঙ 
মালিকানা থাকে, মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যান্তগত উদ্যোগে উৎপাদন পাঁরচালিত হয 
এবং উৎপাদন ক্ষমতা অনযায়শ দ্ুবোর সৃস্টন হয়, চাঁহদ্াা ও যোগানের ছারা দ:এ 
“নধ“রিত হয় ইত্যা্, ফিশ্হ এই সমস্ত রকম কজের উপর সরকার নজর রাখেন, 
[নয়ম্ত্রণ আরোপকরেনপ্রয়োজজনধোধে সরকার জনেক গুরুক্থপূর্ণ দ্রবোর ৬ৎপাদন ও 
বণ্টন নিজের দায়িত্বে নেন। কাজেই আমরা বলতে পারিযোমশ্র অথব্যবচ্ছায় 
সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি থাকেশ। ধনতন্দে বজ্গাধিহীন অর্থ- 
নৈতিক স্বাধধনতা ও পূর্ণ প্রাতযোগতা কার্যত ম্হান্টমেয় লোকের ক্ষমতা ও 
স্বাধশনতায় পাঁরণত হয়। সমাজতন্নেও ব্যান্ত-স্বাধীনতা ও সম্পান্ত ভোগের 
আঁধকার খর্ধ করা হয় । যার ফলে উদ্যোগ ও কমস্পৃহা নন্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা 
থাকে । এই অবস্থায় মিশ্র অর্থব্যবস্থা উভয়ের দোষকে এড়িয়ে ব্যন্তিগত 


1বাভিন্ব প্রকার অর্থব্যবচ্হা ৩১৬ 


স্বাধীনতার ও উদ্বোগের সঙ্গে সরকার শুভেচ্ছা মিশিয়ে একাঁট কাম্য অর্থবাবন্হা 
পণন্ট করতে চায়। 

(খ) বৈশিষ্ট্য £ (১) মশ্র অর্থব্যবস্হায় ভূসম্পাত্ত, জমি, মৃলধন প্রভৃতির 
উপর ব্যান্তগত মালিকানা থাকে । সরকার আইনের দ্বারা এই আধকার রক্ষা করে, 
(২) আয় ও সম্পদ .বস্টনের ক্ষেন্নে বৈষমা থাকে, তবে, সরকার এই বৈষমা দূর 
করার জন্য আইনের সংশোধন করতে পারে । জমি, বাঁড় ইত্যাদর ব্যাপারে 
ভধ্ববসশমা 'নর্ধারণ করে দিতে পারে, (৩) এখানে সরকার ও বেসরকারী উভয় 
প্রকার উদ্যোগ পাশাপাশি থাকতে পারে আবার যৌথ উদ্বোগও থাকতে পারে । 
যে সব দ্ুবা ও সেবার যোগান দেওয়া বেসরকার প্রাতষ্ঠানগু'লির পক্ষে সম্ভব নয়, 
কংবা উচিত নয়, সেগুলির উৎপাদন হয় সরকার উদ্যোগে । প্রতিরক্ষা, প্রশাসন 
এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে । 

অন্যান্য ক্ষেত্রে বেসরকারী উত্পাদন প্রাত'ঠান থাকে ॥ 

(৪) বেসরকারী উৎপাদন শ্রীতদ্ঠানগ্ালর উপর সরকারের নানারকম 'নিয়ম্্রণ 
থাকতে পারে. (&) এখানে দ্রব্যের উৎপাদন মুনাফার ভিক্কিতে হয়, তবে সরকারন 
ভৎপাদনের ক্ষেতে মুনাফার উদ্বেশ্যই প্রধান উদ্দেশ্য নাও হতে পারে' (৬) এখানে 
ভোগের ক্ষেত্রে ব্যান্তপ্বাধশনতা থাকে ॥ প্রত্যেকে আপন ক্রয়ক্ষনতা অনুযায়ী 
দুব্যসামগ্রন ক্রয় করে ও ভোগ করে ॥ তবে 'নতাপ্রয়োজনশয় দ্ববাসামগ্রী যোগানে ঘাটাতি 
দেখা দিলে সরকার ভোগের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে । এর জনা রেশন 
ব্যবস্হা চালু করা হয় ॥ (৭) 'মশ্র অর্থ ব্যবস্হায় উপার্জত আয় এবং অনপাঁজত 
শ্বায় উভয় প্রকার আয়ই থাকে । উপাঁজত আয় [নির্ধারিত হয় উৎপাদন ক্ষমতার 
গূভাত্ততে । তবে আয় বস্টনের ক্ষেত্রে বাতে আতারক্ত বৈষমা দেখা না দেয়, তারজন্য 
সরকার কর ব্যবস্হার মাধ্যহে: আয়ের বস্টনে বেষম্য দূর করার ব)বস্হা নিতে পারে । 
(৬) মিশ্র অথ ব্যবস্হায় সমাজভাম্ত্িক সমাজের মত জাতীয় স্তরে কেন্দ্রীয় 
পারিকষ্পনা থাকতে পারে এবং সেই পারিকষ্পনা কামশন সরকারশ ও বেসরকারী 
ক্ষেত্রে মাত্রা বে'ধে দিতে পারে । পারকজ্পনার মাধ্যমে 'বাঁভল্ন প্রকার অর্থনোতিক 
উল্ঘেশ্য সা'ধত হতে পারে । 

(গ। গুণ £ ১) মিশ্র অর্থ ব্যবস্হায় দক্ষতা ও স্বাধীনতা থাকে কম্তু আঁনয়ান্লত 
অব্যবস্হার কুফলগনল' সরকারা নিয়ন্ত্রণেন মাধ্যপদে দুর হয় । (২) যে সব ক্ষেত্রে 
খুব বেশি বিনিয়োগ করতে হর, যেখ * . বেসরকারী 1বানয়োগকারারা 'বানয়োগ্ 
করে না সেসব ক্ষেত্রে সরকারী বানয়োগ থাকে বলে বেসরকারা 1বদিয়োগকারীরা 
উৎসাহিত হয় । (৩) ধনতশ্তে বেকার সমস্যা দেখা দেয় । প্ীজপাঁতরা শ্রীমকদের 
শোষণ করে । ফলে শ্রামকদের দুর্ঘশ্া বদ্ধ পায় ॥ তাদের ক্রয়ক্ষনতা কমে বার। 
1কশ্তু মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকার তার বাজেট নীত ও আর্ক নীতর সাহায্যে 
ধনতাশ্ত্িক অর্থব্যবগ্হার এই কুফলগলি দূর করতে পারে । 

(৪) এখানে সরকারের ভূমিকা হুল সাহাব্যকারী চিকিৎসকের ভুমিকা । 

আঃ অথঃ (২র)--- ২১৯ 


৩২০ আধুনিক অর্থনণাতি 


গণতাশ্তিক শাসন ব্যবচ্হায় জনগণ এই সরকার গঠনে উৎসাহিত হর এবং সরকারের 
সহানুভূতিশীল ভূমিকার জন্য সরকারের প্রীতি আনহগত্য প্রকাশ করে । 

(&) এখানে ভোগকারী ও উৎপাদকদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয় না॥ সকলেই 
প্রয়োজনমত দ্রবাসামগ্ী ক্রয় করতে পারে । উৎপাদকরাও স্বাধীনভাবে দ্রব্য উৎপাদন 
করে। কাজেই মিশ্র অর্থ ব্যবস্হায় ভোগ হয় সর্বাধিক তৃপ্তির জন্য, উৎপাদন হর 
সবণাঁধক মুনাফার জনা | প্রাস্তক উপযোগ ও প্রাস্তক উৎপাদন ক্ষমতার 'ভিদ্তিতে 
ভোগ ও উৎপাদন হয় । (৬) এখানে একদলীয় শাসনের কুফল থাকে না। 

(ঘ) দোষ ঃ (১) 'কিম্তু মিশ্র অর্থব্যবস্কাকে 1খছাঁড় ব্যবস্হা বলে উপহাস করা 
হয়। (২) এখানে সরকার ও বেসরকারী উদ্বেগ পাশাপাঁশ থাকে বলে 
নানাক্ষেত্রে বিম্বাস্তর সৃষ্ট হয়॥। (৩) সরকারের পক্ষে বেসরকারন প্রাতষ্ঠানগুলকে 
[নয়স্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না। একচোঁটয়া আধিপত্য যাদের, তারা সরকারের 1নয়ম্ত্রণ 
ব্যবস্হাকে অগ্রাহ্য করে কাজ করার ক্ষমতা রাখে । ৪) এখানে পাঁরকঙ্পনা থাকে 
িম্তু বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর সরকারের কার্ধত£কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকলে 
পারকজ্পনা ব্যর্থ হয় । (৫) মিশ্র অর্থব্াবস্হায় আয় ও সম্পদ বস্টনের বৈষম্য 
থাকে, সরকার তার 'নরপেক্ষ দ্ুষ্টা মানত হয়ে যেতে পারেন। (৬) ক্ষমতাশালী 
'ব্যান্তরা তাদের আথক ক্ষমতার জোরে রাজনীতিকে প্রভাবত করে এবং নিজেদের 
আুশীবধা কায়েম করে রাখে । (৭) এখানে সমন্বয়ের অভাব ঘটে ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়। 


প্রশ্নাবলণী 


১। ধনতাশ্তিক অর্থব্যবস্হায় বোৌশস্টা ও গুণাগুণ আলোচনা কর । 

২। সমাজতাম্নক অর্থব্যবস্হা কাকে বলে? ধনতাশ্নক অর্থব্যবস্হার সঙ্গে 
সমাজতা্ম্িক অর্থব্যবস্হার বোৌশস্ট্যের তুলনা কর। 

৩। সমাজতাদ্নিক গুণাগ্ণ আলোচনা কর। 

৪1 মিশ্র অর্থব্যবস্থা কাকে বলে 2 এর গুণাগুণ বিচার কর । 

&। ধনতন্ত, সমাজতন্ত্র ও মিশ্র অর্থব্যবস্হার মধ্যে €কানটিকে তুমি সবচেয়ে 
ভালো অর্থব্যবস্হা বলে মনে কর এবং কেন কর 2 
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১। চাহিদার দামগত স্ছিতিষ্থাপকতা কিরূপে পারমাপ করিবে ? যে সকল 
বহয়ের উপর চাহদার দামগত শ্ছাতস্থাপকতা নির্ভর করে সেগীল আলোচনা কর ॥ 

২। কোন প্রাতথানের অর্থনোতক কাষ'কলাপের জন্য মূলধন বাবদ অর্থসংগ্রহের 
বিভিন্ন পদ্ধাতগুলো আলোচনা কর এবং তাহাদ্দের গুণাগূণের তুপনামূলক 
বিচার কর । 

৩। পূর্ণ প্রাতযোগিতার বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফল কি? মূল্য নিয়ম্্রণের 
সাহত রেশানিং ব্যবস্থার সম্পর্ক কিরূপ ? 

৪। পর্ণ প্রাতযোগিতার বাজারে কোন প্রাতষ্ঠানের স্ব্পমেয়াদী যোগান রেখা 
কিরুপে নধাঁরত হয় ? 

&। জাম ব্যতীত উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আল্নের মধোও যে খাজনা 
থাকিতে পারে তাহা দেখাও । 

৬। মুনাফা 'নিধারণে ঝাঁক ও আনশ্চয্তার ভুমিকা আলোচনা কর । 

৭। অর্থের পারমাণতত্তবের সমালোচনমূলক বিশ্লেষণ কর । 

&। দুইটি দেশের মধ্যে দুইটি দ্রব্য লইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইলে বাণিজ্য 
হইতে লাভ কিভাবে পারমাপ করা হয় 2 যা একটি দেশে অপর দেশের রপ্ভানীর 
উপর শহুজ্ুক ধার্য করে তাহা হইলে বাণিজ্য হইতে লাভ 'কিভাবে প্রভাবিত হয় ? 

৯। দুইটি দেশের মর 1বাঁনময় হার কিভাবে নিধাঁরত হয় ? 

১০। 'নিম্নালাখত বিষয়গুলির যেকোনও দুইটির উপর টাকা 'লিখ £ 

(ক) জাতীয় আয়ের বৃ স্লোত । (খ) অপূর্ণ প্রাতযোগিতা । (গ) চাহদার 
জায়ানূগ শ্ছিতিগ্থাপকতা । (ঘ) বাণিজ্য ব্যালেশস ও লেনদেন ব্যালেশ্স। 

উৎকষের জনা ৪ 
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$॥ যে কোন পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও । 
(ক) পর্ণ প্রাতযোগিতার বাজারে উৎপাদন-প্রাতম্ঠানের গড় বিক্লয়লব্ধ আয়রেখা 
এবং প্রাান্তক বিরুয়লত্ধ আয়রেখা ?ক আঁভন্ন ? তোমার উত্তরের ল্বপক্ষে বযান্ত দেখাও । 


৩২২ আধুনিক অর্থনীি 


(খ) একটি দার দেশে বাজারে সাধারণভাবে 'জানসপত্রের চাহিদার মৃলাগত 
স্থাতশ্থাপকতা রুপ £ 

(গর) মুল্য নধর তত্ব আলোচনায় “স্বজ্পকালশন” সময় বলতে কি বুক ? 

(ঘ) যৌথ মুলধনী প্রাতষ্ঠানের অংশশদারদের দায় তাহাদের. ক্রীত শেয়ারেই 
সীমাবষ্ধ থাকে-ইহার অর্থ কি ঃ 

(৬1 একটি অস্বাভা1বক চাঁহদা রেখা অঞ্কন কর এবং উহা কেন অস্বাভাবিক 
স্ভাহা বর্ণনা কর। 

* (চ) একটি চাহদারেখা ও একাঁটি যোগানশ্ারী আঁঙ্কত কাঁরয়া ভারসাম্যের মূল্য 
নির্দেশে কর। এখন যা চাহদার বদ্ধ ঘটে, নৃতন ভারসাম্যের মৃল্যাট 
1নর্দেশ কর। 

(ছ) কোন একা দ্রব্যের চাহদার 'স্থৃতিস্থাপকতা এককের সমান ধখন এই 
1জানসাউর মুলা চার টাকা, বাজারে ইহার চাহিদ্দা ৩০০ একক | যাঁদ এই জিনিসের 
গাম কাঁময়া তিন টাকা হয়ঃ ইহার চাহদা কত হইবে 2 

(জ) একচেটিয়া প্রাতযোগতার বাজারে উৎপাদ্ন-সংগঠন দামের পাঁরবর্তন ছাড়া 
অন্য প্রীতযোগিতার আশ্রয় লইতে পারে ॥ এই প্রকার মুল্য ব্য'তরেবণ প্রতযো'গতার 
ঘুইটি উদাহরণ দাও । 

(ঝ) একটি দ্রব্যের বিভিন্ন এককের জন্য একজন ক্রেতার সর্বোচ্চ মৃল্যোর তালিকা 
শনম্বরূপ হইলে এবং জিনিসাঁটর বাজার ঘর ৬০ পয়সা* হইলে তাহার শয়ের পরিমাণ 
নিরূপণ কর। 

প্রথম ইউনিট সবেশচ্চ মৃল্য--১ টাকা 
1ষ্বতশয় ইউনিট সর্বোচ্চ ম্‌ল্য--৮০ পয়সা 
তৃতণয় ইডানট সর্বোচ্চ মুল্য--৬০ পয়সা 
চতুর্থ ইউনট সবেশচ্চ মূল্য -89 পয়সা 

€ঞ) একট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে.শেয়ার বিব্রয় বরিতে চাঠহলে সওদাঞ্গার 
ব্যাঙ্কগৃলির জমা নগদের উপর ইহা কি প্রাত'ক্য়া সুন্ট বরিবে 2 

(উ) দুইটি দেশের মধ্যে একটি দেশ যাঁদ সকল দুব্য উৎপাদনে জন্য দেশাট হইতে 
আঁধক ক্ষ হয় তাহা হইলে তাদের মধ্যে আন্র্জা?তিক বাণিজ্য ক ভব 2 

(5) যা জাতায় আয় আরও সমতার ভিছিতে জনসাধারণের মধ্যে বন্টন বরা 
হয়, তবে সমাজের সম্মিলিত সণয়ের উপর তাহার কিরূপ গুতিক্রিয়া হইবে 2 

(ড) দেশে সুদের হ।র যা কমিয়া যায়, বানিযলোগের উপর ইহার 'কি প্রভাব 
আশা কর 2 

(ড) বাঁ জনসাধারণের আয় বাঁধত হয় তাহা হইতে জনগণের নগদ পছন্দের 
উপর ইহার ক প্রভাব দেখা যাইবে ? 

(ণ) যাঁ চাষের মল ক'মিয়া যায়, তাহা হইলে চিনির চাহিদা ও কফির চাহিদা 
করুপে প্রভাবিত হইবে £ 


প্রশ্নাবলশ উড 


$₹ত) এ্রমন দুইটি অবচ্থা নির্দেশ কর যেখানে টাকার যোগান বাড়া সত্বেও দাস 
বাড়বে না। 

(থ) ধরা যাক বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বানময় হার অবাধে নিরপণের ব্যবস্থা 
প্রচালত আছে এবং ইংলশ্ড ও ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত ॥ বাঁ ভারত 
মন্দ্রাস্ফাঁতির কবলে পড়ে 1ক*তু ইংলস্ডে ইহার কোন চিহ্ছ না থাকে, এই অবস্থায় 
পাউন্ড-স্টারালংএর মূল্যের হিসাবে টাকার মূল্যের কি পরিবর্তন পরিলক্ষিত 
হইবে ? 

(ঘ) একটি উৎপান-নংগঠনের ক্ষেত্রে স্থির ব্য কেন প্রান্তিক বায়ের মধ্যে প্রবেশ 
করে না বুঝাইয়া বল। 

(ধ) কালো বাঙ্জারের দ্বাম খোলা বাজারের দ্বামের চেয়ে বেশ হয় কেন ? 

(ন) একি দেশে মোট বাংসারক ক্রয়-বক্রয়ের পাঁরমাণ ১০০০ কোটি টাচ 
এ দেশে মোট অর্থের পাঁরমাণ ১০০ কোট টাকা হহলে মৃদ্রার চলন নিরুপশ কর । 

(31080 €০ 
যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর থা 
৬। কোন দ্রব্যের যোগানের '্ছিতস্থাপকতা কাহাকে বলে বঝাইয়া দ্বাণ্জ । 
. যোগানের 'স্িতিস্থাপকতা 'নিধরিক বিভিন্ন বিষয়গুলি কি? 

৭ একচোঁটয়া উৎপাদক 'কর্‌পে বাজারে তাহার মৃল্য 'ানরপণ করে দেখাও ॥ 

একচেটিয়া মূল্য দি সকল সময় প্রতিযোগিতার বাজারের মূল্য হইতে আঁধক হর £ 
৮। পণ“ প্রাতিযোগিতা কাহাকে বলে ? বাজারে কখন অপূর্ণ প্রাতযোশ্বিভাম 
উপান্থতি দেখা যায় বর্ণনা কর। 

৯৪॥ বাস্তব বাজারে করণে মজহারর হার নরধধারত হয় বর্ণনা কর ॥ 

১০৪॥ ব্যাঙ্ক ব/বস্থা কিরুপে টাকার যোগান বাড়াইতে পারে আলোচনা কল্প 
ব্যাক্কের অর্থের যোগান বাম্ধর সীমা কতদূর দেখাও ॥ 

১৯১। একটি উদ্বেতুদেশে বাভন্ন সময়ে 'বানক্লোগের এত হাসবৃদ্ধি কেন দেখ 
ধায় এবং জাতীয় আয়কে ইহা রুপে প্রভাবাশ্বিত করে আলোচনা কর । 

১২। সংরক্ষণমূলক শুজ্কের সমর্থনে য্যান্তগ্লি পরাক্ষা কর। 
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যে-কোন দহটি প্রশ্নের উত্তর দাও 
১ “চাঁহথা রেখা" কাহাকে বলে ? কখন এই রেখার ঢাল ধনাত্মক হয়, তাহার 
ফ্যাখ্যা দাও। 


৩২৪ আধূঁনিক অর্থনীতি 


২। পচ্ছর বায়? ও পাঁরবত'নশগল ব্যয়”এর মধ্যে পার্থকা নিণয় কর ॥ কোন: 
সময়ে “স্থর ব্যয়” যথার্থ বায়ে রূপাস্তারত হয়, তাহা ব্যাখ্যা কর । 

৩। “ভারসাম্য দাম” কি? বিশদ ব্যাখ্যা দাও। যাদি-- 

(ক) ভোগকারীর আয় বৃষ্ধি ঘটে ; (খ) বিক্রয়ের উপর কর ধার্য হয় ; 19) 
উৎপাদন কার্য ক্রমবধণমান উৎপাদন 'বাধর আয়ত্তাধশন হয় ;: তবে এই দাম কিরুপে 
পরিবার্তত হয়, তাহা নির্দেশ কর। 

৪। 'বিবত সহ আধ্ুানক খাজনাতত্বের ব্যাখ্যা প্রান কর। 
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&। যে-কোন পনেরটি প্রশ্নের সধাক্ষপ্ত উত্তর দাও 8-- 

(ক) চাহিদা, (১) ক্রেতার আয়ের ; (২) দুব্য সেবার ম্‌ল্যের ; (৩; পাঁরবত" 
দ্র. সেবার মূল্যের ;::8) ক্রেতার রুচি ও পছন্দ বোধের ৮» (&) সব কয়টির, 
অপেক্ষক অথবা কোনটিরও অপেক্ষক নহে । 

(খ) প্রযণীস্তগত কৌশলের পরিবর্তন চাহিদা এবং অথবা সরবরাহ রেখা সমহকে 
প্রভাবিত করে কোনাদিগকে প্রভাবিত করে না। 

(গ) আয়-প্রভাব ধনাত্বক হইলে দাম-প্রভাব ধনাত্মক হইবে £ (১) সব্দা; ২) 
কদাপি নয় £ (৩) প্রায়ই সত্য । ূ 

(ঘ) প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় ব্যয় রেখার নহতনতম বিশ্ব "দয়া আতক্রম করে ! 
কেন ? 

(৩) সকল নিকৃষ্ট দ্রব্যকেই কি ধগফেন দ্বা" বলা যায় 2 

(চ কোথায় প্রতিবেশশ ফামের আয় বায় সমতা 'বিশ্ৰ'র অবাচ্ছিণত ঘটে ? 

(ছ) প্রদত্ত দ্রব্য সমম্বয়গল ; (১০১ ১২), (১৯১ ১৪) ও (১৮১৬), কটি 
নিরপেক্ষ রেখায় অবশ্ছিত ? 

(জ) আধুনক তত্বানুসারে সমান অবস্থান ও উবরিতাবিশিন্ট দুই খস্ড জমিতে 
ত'বশ্যই খাজনার উদ্ভব হইবে । ইহার সমর্থনযোগ্য দুই'টি যুন্ডর উল্লেখ কর। 

(ঝ) দুব্য সরবরাহ বৃঙ্ধির সাথে মুল্যস্তর বৃষ্ধি হইলে উহা, (৯) মনদ্রাস্ফখীত ; 
(২) নবুদ্রা সংকোচন ; (৩) বদ্ধাবস্থায় মনুদ্রাপ্ফীতি নির্দেশে করে; :৪) কোনাঁটিও 
নির্দেশ করে না। 

(ঞ) "অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে মূল/স্তরের প্রত্যক্ষ ও আনুপাতিক বাঞ্ধি 
ঘটে' ; এই বিবৃতির পশ্চাতে নিহিত অনুমানগুলি ব্যন্ত কর । 

(উ) কখন র্লাজস্বনীতিকে “চক্ত বরোধণ' বলা যায় ? 

(5) প্রান্তক মল্য-উৎপারথম কোথায় প্রাস্তক আয়-উৎপাদনের সমান এবং 
কোথায় প্রথমটি 'হিতায়াটর আধক হয় ? 

(ড) একচেটিয়া উৎপাদক কি দশর্ঘকালে নাানতম গড় বারে উৎপা্ন কাঁরতে 
সমথ" ? 

(5) পারকষ্পনায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজন কেন 2 


প্রশ্নাবলী ৩২৫ 


(৭) অথ“নোতিক পারকষ্পনার কি রাজনৈতিক এবং 'অথবা সামাজিক উদ্দেশ 
থাকে ? 

€ত) ভারত কি উন্নয়ন এবং/অথবা সুষম বন্টনের স্বার্থে পরিকল্পনা অনসরণ 
কাঁরতেছে ? 

(থ) ধনতাম্ত্িক পারকজ্পনার দুটি ধরনের নাম উল্লেখ কর । 

(ঘ) ভারতে পারিকজ্পনা র্‌পায়নে দুশট প্রধান অন্তরায় নির্দেশে কর। 

(ধ) ভারতে মূলধন-প্রধান উৎপাদ্দন পদ্ধাত অবলম্বনের মূল অন্গাবধাগ্লি 
ডল্লেখ কর। 

(ন) (৯ ব্য়-সুবিধা এবং (২ আয়ের হারে'র মধ্যে কোনাটি প্রকল্প 'নিবাচনের 
সঠিক মান হইবে ? 

(31০19 0০ 
যে-কোন চা!রিটি প্রশ্নের উত্তর দাও 

৬। ক্রমহ্াসমান উৎপাদনের বাঁধ কেন কার্যকর হয় তাহা আলোচনা কর । এই 
স্রাটকে 'বিকম্পভাবে 'ক্রমবধমান ব্যয় বাধ* বলা যায় কি ? 

৭। ভোগ্কারশর ভারসামা ধারণাটির ব্যাখ্যা কর। যর্দ (ক) ভোগকারণীর 
আয় বুষ্ধি পায়” (খ) একটি দুব্যের মূল্য হাস পায় তবে কিরপে এই ভারসাম্য 
পাঁরবারতত হয় তাহা দেখাও । 

৮। ভারতের ষষ্ঠ পণ্চম-বার্ধক পাঁরকজ্পনায় উদ্দেশ্যগ্রুলি বিবতি কর। এই 
পারিকজ্পনার জন্য অর্থসংস্হানের মূল উৎসগ্রীলর বিবরণ দাও । 

৯। নিয়ে উল্লেখ করা বিষয়গ্ালর যেকোন একাঁটির উপর সংাক্ষপ্ত টীকা 
1লখ £ -- 

(ক) নির্বাচনমূলক খণ নিয়ম্তরণ, (খ) মান্লাজনিত ব্যয় সংক্ষেপে, গে) আভ্যন্তরীণ 
সরকার খণের বোঝা ৷ 

১০ । লাভ বলতে ক ব.ঝ তাহা 'বস্লেষণ কর । অনশ্চয়তা ও লাভের মধ্যে 
কোন সম্পক আছে 'কি ? 

১১। অর্থনোতক পাঁরকজ্পনায় শিল্পান্বয়ন খাতে আঁধক সম্পদ বপ্টন কি 
সমর্থন কর। 

১২1 মিশ্র অর্থনশীত বলিতে কি বুঝ ? মিশ্র অথ নাতির স্ুফলগ্াল আলোচনা 
কর। 
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(3191---4৯ 
১। ষে কোন পনেরটি প্রশ্নের সংক্ষিত উত্তর দাও £-_ 
(ক) চাহিদ্দার পারস্পারক 'ম্থিতগ্ছাপকতার ক্ষেল্নে কোনটি প্রাসাঙ্গক ঃ 
($) পাঁরবত দ্ুবা ; 11) পাঁরপরক দ্বুবা ; (111) 'বিপরধতধমপ দ্ুব্য | 


৩২৬ আধ্ীনক অথ'নীতি 


(খ) যোগান রেখা ডান দিকে সরিয়া আসিলে ভারসামা মৃল্যের 

() বুঙ্ধি (11) হাস ঘাঁটবে অথবা 111) অপরিবাতত থাকিবে । 

(গ) পুর্ণাঙ্গ প্রতিযোগণী ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয় সমান হইবে । 

(0) সত্য, (1) প্রায়শঃ সত্য ; (11) ভ্রাস্ত ধারণা । 

(ঘ' পর্ণাঙ্গ প্রাতযোগিতায় দশর্ঘকালে মূল্য ও নঠনতম গড় ব্যয় পরস্পারের 
সমান, সুতরাং মুনফার উদ্ভব হয় না। ইহা কি সমথ'নযোগ্য 2 

(৩) ক্রমহ্াসমান উৎপাদন বাধ 'ববত রে প্রান্তিক উৎপাদন ক্লমশঃ চাস এবং 
মোট উৎপাদন বুছ্ধি পায় । ইহা কি স্বধকারের যোগা 2 

(5) শ্রমিকের মজুর বৃদ্ধি ঘাঁটলে শ্রমর্শান্তর সরবরাহে 1) বশ্ধি; (1) প্রাস 
হটে অথবা (111) অর্পারবার্তত থাকে । 

(ছ) দুটি নিরপেক্ষ রেখা কখনও (1) পরস্পরকে ছেদ করে ; (11) পরমস্পারের 
সমান্তরাল হয় ; (111) কিছুই ঘটে না। 

(জ। নাট জাতীয় আয়ে (1) আভ্যন্তরণণ সকল উৎপাঙ্নে মোট মূল্য ; (11) বিদেশ 
হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ; (111) অবচয়ের মোট পাঁরিমাণ অন্তভূর্ত হয় । 

(ঝ) চাহদাজনিত মুদ্রাস্ফষণাত (1) সুদের হার বৃদ্ধি; (0) সুদের হারেম 
হাস; (01) সরকার ব্যয় সংকোচন বা রেশানং-এর মাধামে নিয়ম্মশ করা বায়। 

(ঞ) বার্ধত অর্থ সরবরাহ মুল্যস্তরের বৃষ্ধি ঘটবে (1) সন্ত ; (0) প্ররাশঙ্জ ; 
(11) কদাপি নহে । 

(উ) বাঁণাজ্যক চক্রে চারিটি প্রধান স্তর দেখা যায় । পরই স্তরগালর উল্লেখ কর । 

(ঠ) চিনির মৃল্যবৃগ্ধি ঘটলে, চায়ের মুল্য (1) বৃদ্ধি ; (1) হাস ঘাঁটৰে অন্কা 
(011) মূল্য অপাঁরিবার্তত থাঁকবে। 

(ড) পাঁরবর্তনশশল অনুপাত 'বাধ শ্রবং ফামের আরতন পাঁরবত'নের সঞ্জ 
পরস্পরের সমান নহে £ () সবর্ধা (11) প্রায়শঃ এবং (11) কথাঁচৎ নহে। 

(6) কোন পণাদ্রুবোর চ্ছিতিস্থাপকতা যাঁদ্দ শ্রকক হয়, তবে ২০০ মুল্য ও০উ 
প্রধ ক্রয় করা হয় ; অন্যান্য বিষয় অপাঁরবার্তত থাঁকলে এবং মূল্য থৃষ্খি পাইয়া 
&-০০ হয় তখন এ দ্ুব)টির কতগাল ক্র্য করা হইবে, তাহা নির্ণয় কর। 

(ণ) অথের মূল্য নিভ'র করে (1) অর্থের পরিমাণ * (1:) অর্থের প্রচলন গাঁ 
উপর অথবা (111) জনসাধারণের আর্থিক আয়ের উপর ॥ 

(ত) শ্রম-নাবিড় উৎপাদন পম্ধাতি কাম্য কারণ (1) বেকারত্ব হাস করে + (11) মঙ্গ- 
ধনের স্বজ্পতার সমস্যা মিটায় । 


(থ) দ্ৰারদ্রু সশমার* সংজ্ঞা প্রদান কর । ভারতে জনসমপ্টির কত শতাংশ এই 
রেখার নিষ্কে বাস করে ? 


(ঘ) কোন অবস্থায় কেন্দ্রীয় পাঁরকজ্পনা আণ্টাঁলক পাঁরকজ্পনা অপেক্ষা গ্রের 
বলিয়া বিবেচিত হয় 2 এই াবষয়ে তোমার বুল্তি প্রদর্শন কর । 


প্রশ্নাবলী | ও২গ, 
(ধ) কোন দেশের পরিকষ্পনার জন্য দায়ী এইর্‌প ধুশটি সামাজিক ও মনস্তাত্বিক 
শ্িধয়ের উল্লেখ কর। 


(ন) পাঁরকঞ্সিত অঞ্থনশীতিতে কার্ধাঁদ সম্পা্নের কৌশল নিবণাচন কোন 
ক্কোন ভীত্তিতে করা হয় তাহা উল্লেখ কর । 


(91০07--8 
(বে কোনো চারিটি প্রশ্নের উত্তর দাও 


২। চাহিদার স্হিতিদ্হাপকতা কাহাকে বলে? যে সকল কারণের উক্গর 
গ্াহদার 'স্হিতিস্হাপকতা নভ“রশনল, সেগুলির উল্লেখ কর । 

৩। একচেটিয়া মূল্য কি সবদা প্রাতযোগণ কারবারের মূল্য অপেক্ষা আঁষিক 
হইবে 2 

লি। খাণ আমানত সজন করে” । মস্তব্য কর 

৬। মজুরী নিণয়ে প্রান্তিক উৎপাদনতব্থটি ব্যাখ্যা কর । 

৬)। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ( যে-কোন ঘু"টর উপর ) £_- 

(কি) দেনা পাওনা উদ্বৃত্ত; (খ) করভার ; (গ) নগদ পছশ্দবোধ ; ঘে) বাজেট 
খা ; (€) অর্থের প্রচলন বেগ । 

৭) ষণ্ঠ পারকষ্পনার সাফল্য আলোচনা কর । 

ঈ। মিশ্র অর্থনীতিতে পাঁরকঞ্পনার সৃফলসমহ বিন্লেষণ কর । 


8010) 0খ1577791নাস 3. 4. ( [108 6190 
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পুর্ণমান--100 সময়--িতিন ঘণ্টা 
সব প্রশ্ন সমমান 
যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর স্বাণ্ড। 
মোট পচিটি প্রশ্নের উত্তর লিখ । 

১। (ক) প্রাস্তক উপযোগের সংজ্ঞা দাও । 

(খ) মোট উপযোগের সাহত হহার পার্থক্য নির্ণয় কর । 

(গ) ক্রমহ্াসমান প্রাম্তক উপ ...এগর নিয়ম ব্যাখ্যা কর। 

(থ) ইহার সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা কর। ৩+৩+৮+৬ 
»। (ক) চাহিদার নিয়র্মাটি ব্যাখ্যা কর। 

(খ) চাহদার আয়গত শ্ছিতিম্ছাপকতার সংজ্ঞা লিখ । 

(গ) চাহিদার দামগত চ্ছিতিষ্থাপকতা কোন্‌ বিষয়ের উপর নিভ'র করে ? 

(ঘ) প্রান্তিক আয়' গড়-আয় ও চাহিদ্বার দ্বামগত শ্মিতিচ্ছাপকতার সম্পক: 

ব্যাখ্যা কর। ৩৭৩ শান 1৬ 


৩২৮ আধাঁনক অর্থনশীতি 


৩। কোন দ্রব্যোর দাম হাসজাঁনত আয়-প্রভাব ও পাঁরবর্ত-প্রভাব চিনের সাহায্যে 
ঘিম্লেষণ কর । ২০ 
৪1 (ক) গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় বাঁলতে তুমি কি বুঝ ? 
'খ) গড় ব্যয় এবং প্রাস্তক ব্যয়ের মধ্যে সম্পক বিশ্লেষণ কর । 
(গ) প্রাস্তক আয় ও গড় ব্যয় বলিতে ক বুঝায় ? 
(ঘ) প্ণীঙ্গ প্রাতযোগিতায় এবং একচেটিয়া কারবারের অধশনে গড় আয় 
ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর ৪+৬+৪+৬ 
৫&। পর্ণ প্রাতযোগিতামূলক 'শজ্পের অন্তর্গত একটি উৎপাদন প্রাতম্ঠানের 
দবজ্পকালঈন ভারসাম্যের সতগুল বিশ্লেষণ কর । ২০ 
৬। অপূর্ণ প্রাতযোগিতায় কোন 'শিষ্প প্রাতিষ্ঠানের দশর্ঘকালশীন ভারসামোর 
সর্তগ্ীল ব্যাখা কর। ০ 
৭। (ক) একচেঁটয়া কারবার কাহাকে বলে ? 
(খ কখন একচেটিয়া কারবারকে দামস্বতশ্ম্রকারী একচেটিরা কারবার? 
বলা হয় ? 
(গা কোন: কোন: অবঙ্থায় দামস্বতম্পতা সম্ভবপর £ 


(ঘ) কখন দ্ামস্বতম্্রতা লাভজনক ? ৩+৩+৮+৬ 
৮। খাজনার 'রিকাডণয় তত্ব এবং আধ্বানক তত্বের মধ্যে প্রভেদ আলোচনা 
ক । ০ 
৯। দেখাও যে সুদের হারে টাকার চাহির্যা ও টাকার যোগান ছ্বারা 'নিধারত 
হযর। ২০ 
১০ । মজুরির হার ও শ্রমের যোগানের মধে সম্পক* আলোচনা কর । ২০ 
পৃণণমান £ ১০০ সময় £ তিন ঘণ্টা 
সকল্‌ প্রশ্নের মান সমান । 
যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দাও । 
“ক” বিভাগ হইতে 'তিনাঁটি এবং “খ* বিভাগ হইতে দ্বুইটি প্রশ্নের 
উত্তর 'লাঁখতে হইবে । 
“ক' 'বিভাগ 


১। জাতীয় আয়ের সংন্ঞা ক? জাতীয় আয় পারমাপের 'বাঁভান্ব পক্ধাতগাল 
কিক? জাতীয় আয়ের পারমাপের ক্ষেত্রে কি 'কি সমস্যা আছে ? জাতীয় আয় যে 
টক্তাকার প্রবাহ আলোচনা করিরা দেখাও । ৪+৬+৪+৬ 


প্রশ্নাবলী ৩২৯ 


২। তোমার মতে কি অর্থের পাঁরমাণের পারবর্তনের সাথে স্বাধারণ মহল্যস্তর 
একই দিকে ও সমানূপাতে পাঁরবাতত হয় £ ব্যাস্ত সহ উত্তর দাও । ২০ 
৩.। ব্যাক্করেট বালিতে 'ক বোঝায় £ কিভাবে ব্যাঙ্করেটের পরিবর্তন খণের 
পরিমাণকে প্রভাবিত করে 2 খণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসাবে ইহার কি কি স্থবিধা 2 


ইহার সশমাবঞ্ধতা ক ক ? ৪+৮+৪+8 
৪1 উৎপাদনের উপর মনুদ্রাস্ফ্শীতর ফলাফল কি কিঃ বন্টনের উপর ইহার 
ফলাফল 'কি কিঃ মবদ্রাস্ফীতি নিয়শ্মণের আর্ক ব্যবন্থাশ্রীল আলোচনা কর । 

ইহা 'নয়স্ত্রণের জন্য সরকারী আয়-বায় সংকান্ত ব্যবস্থা ি ভাবে ব্যবহার করা যায় £ 
৮4 &-+ ৫4৫ 
&॥ ভোগ অপেক্ষক কি £ ভোগ অপেক্ষকের কীনসয় তথ্থের প্রধান বোশিষ্ট? 
গুলি আলোচনা কর। ৮+১২ 
৬।॥। অর্থনধাীততে 'বাভন্ন ধরনের বেকারত্বের বিশ্লেষণ কর । বেকারত্বের কীন- 
সীয় সমাধানগ্ুলি আলোচনা কর । ১০-+-১০ 

[200107৮10077780চ২ 
চট. 050]. 


যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও । 

৯। চাঁহদার সমন্রট ব্যাখ্যা কর । এই সমত্রের পশ্চাতে কোন কোন: শা 
কাজ করে ? 

২। পূর্ণ প্রাতষোগতামূলক বাজারের সংজ্ঞা দ্াও। িভাবে প্রাতযোগিতা- 
ম.লক বাজারে কোন একাঁটি শিপ প্রতিষ্ঠান তাহার স্বজ্পকালীন উৎপাদনের পারমাণ 
নির্ধারণ করে তাহা আলোচনা কর । 

৩। সমালোচনা সহ প্রাস্তক উৎপ্াদ্নশীজভা তত্বাট আলোচনা কর । 

88 আরের চক্তাকারে প্রবাহ বন্দিত কি বুঝায় 2 কিভাবে আয়ের চক্রাকার 
প্রবাহে ভারসাম্য আঁজত হয় তাহা দেখাও । 

$ | মুনাফা নির্ধারণে, ঝাকি ও অনিশ্্পতার বে ভূমিকা থাকে তাহার পর্া- 
লোচনা কর। 

৬। (ক) চ্ছির ব্যয় ও পাঁরবর্তনশীল ব্যয় এবং (খ) প্রাস্তিক ব্যয় ও গড়- 
ব্য্ের ধারণা ব্যাখ্যা কর। প্রান্তিক ব্যয় মাত পাঁরবর্তনশীল বায় লইয়া গঠিত হয় 


কেন ? 


৩৩০ আধুঁনক অর্থনশীতি 


৭। টাকা-কড়ির মূল্য বালিতে ক বুঝ? অথের পারমাণ তত্বাটি সমালোচনা 
সহকারে বিবৃত কর। 

৮। মধদ্রাস্ফীতর অর্থনৈতিক ফলাফল পর্যালোচনা কর। মদ্রাস্ফতি ও 
মুদ্রাসংকোচের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইলে তুমি কোনাঁটকে বাঁছয়া লইবে 
এবং কেন বাছিয়া লইবে ? 

৯। কোন্‌ কোন কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাধীনতার উপর বাধা নিষেধ 
আরোপ করা একটি দেশের পক্ষে যুন্তিযুত্ত হইতে পারে-_ তাহা আলোচনা কর। 

১০।॥ সমাজতন্ত্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। সমাজতন্ত্রের পক্ষে ও বিপ্ছে 
ঘান্তগুলি আলোচনা কর। 


8001৭07৮105 (955) 23. 4৯. 


১5০900 7201 
পৃণণমান $ ১০৩ সময় 2 ভিন খণ্টর 
প্রভ্যেকট প্রশ্ন মমান । 


যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর প্রদান বিধেয় । 
'ক' বিভাগ থেকে তিনাট এবং খ' বিভাগ থেকে ছুটি প্রশ্নের উত্তর কর। 
“ক” বিভাগ £ -পর্ণমান ১ ৩০ 

৯) সম্চপ্ন ও 'বানয়োগের সংজ্ঞা ৰাও। ক অর্থে এরা সর্বদা পরস্পর সমলে 
হর । ভারসাম্য আয়স্তরে কিভাবে সপ্চয় ও 'বানয়োগের সমতা আর্জত হয় চিত্রের 
সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। 

২। মহলধনের প্রাজ্তক কার্ধকাঁরতা বলতে ক বোঝার £ অর্থনশাততে বান 
যোগের পারমাণ নির্ধারণে এর গ্রস্থ আলোচনা কর । 

৩। ব্যান্থ আমানত কয় প্রকার 2? সকল প্রকার আমানত 'কি দেশের অর্থের 
যোগানের অংশ হিসাবে গণ্য হয়? বাণিজ্য ব্যাক্কগ্যলি কিরপে খণ সৃষ্টি করে 2 
এদের খাণ-সৃষ্টি ক্ষমতার সীমা কোথায় ? 

৪) উৎসারের সংহ্তা ঘাও । চাঁহ্থার টান ও যোগানবায় চাপের ফলে উচ্ভুন্ড 
উৎসারের মধ্যে পার্থক্য 'নিণয় কর 

€ | পারমাণগত ও 'নিবাচনমৃলক খণ-ানয়ম্মণ পম্ঘাতর মধ্যে পাথ'ক্য নির্ণয় 


প্রশ্নাবলশ ৩৩১৯ 


কর ।॥ 'নির্ধাচনমূলক খণ-নিয়স্ণের বিভিন্ন পদ্ধতিগ্ুলি ব্যাখ্যা কর এ্রবং এদের 
ক্ুবিধাঙ্বালর মূল্যায়ন কর । 


৬। কেইম্সীয় গুণকতত্ব আলোচনা কর । 


5003011007২ (9,0০8. 


প্রত্যেকটি প্রশ্ন সমমান । 
যে কোন ছাট প্রশ্নের উত্তর দাও । 


১। চাহিদার চ্ছিতিচ্ছাপকতার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর ॥ চাহদ্ধা রেখার কোন 
একট 'বষ্ৰুতে তুমি কিভাবে চাহদার শ্থিতিচ্ছাপকতা পাঁরমাপ করবে £ 


২। নিরপেক্ষ রেখা কিঃ একটি নিরপেক্ষ মানচিত্রের সাহায্যে ভোগ্রকারণর 
ভারসাম্য অবস্থার শতণবলী ব্যাখ্যা কর । 


৩। কোন একটি ফার্মের দ্বীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার. আকীতি ক রকম হবে ? 
ধার্ঘকালীন গড় বয় রেখার সঙ্গে স্বজ্পকালণন গড় ব্যয় রেখাগুলোর সম্পক আলো" 
চনা কর । 

৪1 পণ প্রাতিযোগিতামূলক বাজাব্রে কোনো একটি ফামের দার্ঘকালীন 
ভারসাম্যের শতসমূহ আলোচনা কর। 

&। একচেটিয়া কারবারের বৌশিষ্টযগ্লো কি কি? একচেটিয়া কারবারে কি 
ভাবে দ্াম্ন এবং উৎপাদন নিধারিত হয় ? 

৬। অর্থনপীততে থাজনা বলতে কি বোঝার ? খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পকণ 
আলোচনা কর। 

৭॥ ভোগ অপেক্ষকের ধারণাঁট পংক্ষেপে আলোচনা কর। ভোগ অপেক্ষক 
শনর্ধারণকারা বিষয়গণুলো ব্যাখ্যা কর । 

৮॥ আত্তজীতক বাণিজ্য হতে প্রাপ্ত লাভসমহ আলোচনা কর। 

৯। মিশ্র অর্থনীতি কাকে রলে ? এই ব্যবন্থার প্রধান সুবিধে ও অন্বিধেগুলো 
আলোচনা কর। 

১০ বাজেট বলতে কি বোঝ 3 বাজেটের সহিত একটি দেশের অর্থনগাতির 
সম্পর্ক বাধ্যা কর। 


৩৩২ আধ্ুমনক অর্থনশীত 


চ0001%105 € ঢা19% 799৩) 
সকল প্রশ্ন সমমান । 
বথাসন্ভব 'নিজের ভাষায় উত্তর প্রদ্দান 'বধেয় । 
যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও । 


১। কে) আয়-প্রভাবের সংজ্ঞা দাও । 
(খ) আয়-প্রভাব ও 'বানময়-প্রভাবের পার্থকা নির্ণয় কর। 
(গ) নিকৃষ্ট দ্রব্যের সংজ্ঞা নিদ্দেশে কর। 
২। (ক) "স্থর বায় ও পারবর্তনশীল বায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। 
(খ) প্রান্তক বায় ও গড় বায়ের মধ্যে পার্থক্য নিশি কর। 
(গ) দ্ীঘকালীন সময়ের পারপ্রেক্ষিতে সব ব্যয়ই পরিবর্তনশীল ব্যয় হয় 
কি? যুক্তিসহ উত্তর দাও । 
৩। (ক) সমতুল রেখার স্বরূপ ও বোশন্ট্যগীলি ব্যাখ্যা কর। 


(খ) সমতুল রেখা মূলশাবন্দু 0) এর 1দকে সাধারণতঃ উত্তভল হয় কেন 
আলোচনা কর । 


৪81 (ক) চাহা রেখা কেন ডানাকে নগ্নগামণ হয় ব্যাখ্যা কর। 
(খ) এমন উদাহরণ আছে কি যেক্ষেত্রে চাহিদা রেখা দাক্ষণে ভধ্বমুখী 
হয়? 


$1। (ক) চাহদার মল্যনংবেদনশশলতার সংজ্ঞা লেখ। 
(খ) পূর্ণপ্রাতযোগিতামূলক বাজারের সঙ্গে অপূর্ণ প্রীতযোগিতাম্ক 
বাজারের পার্থক্য নিদেশ কর। 
(গ) পর্ণপ্রাতযোগিতামূলক বাজারের দাম কিভাবে 'নিধাীরত হয় ? 
৬। জ্বজ্পকালশন এবং দীর্ঘকালীন সময়ে দ্বাম 'নিধরিণে উৎপাদন ব্যয়ের প্রভাব 
বিশ্লেষণ কর । 
৭1 (ক একচোঁটয়া কারবার কিভাবে তার উৎপাদনের পারমাণ 'নরধারণ করে 
তা বিশ্লেষণ কর। : 
(খ) একচেটিয়া কারবার কি সব সময়ই 'অন্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে ? 
(গ) এ্রকচেো টয়া দুবোর ব্দাহ্ঘত্ব-ব-স্খির ফলাফল গবচার কর। 
৮৬।॥ বশ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বের সমালোচনামলক পর্যালোচনা 
ক্র ॥ | 
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৯। (ক) আর্থ ভাটকের সংজ্ঞা লেখ । 


(খ) ভাটক ও প্রায়-ডাটকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। 

(গ) সববধ উৎপাদকের আয়ের মধো ভাটকের বৈশিষ্টা বিদামান থাকে 
কনা আলোচনা কর। ্‌ 
১০। (ক) মুনাফার উপাদানগৃলি নির্দেশ কর। 

(খ) মুনাফা ক দামের ওম্তভূ-্ত ? 

(গ) দ্বীর্ঘকালীন সময়ে মুনাফার আঁস্তত্ব থাকা সম্ভব কিনা 'বিচার কর। 


॥ পাঁরভাষা ॥ 
100161075০6 ০:৬৩ - সমতুল রেখা 


6001091810 160/-৮ আর্থ ভাটক 
011951-15100- প্রায়-ভাটক 
1011০5-512,5010109 91 46178210 "*চাঁহদার মৃল্যসংবেনশীলতা 


০41 ০হনাাঞ ঢাল (8. 4.) 
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১। যে-কোন দশাঁট প্রশ্নের উত্তর দাও £ ২ ১ ১০-২০ 

(ক) শ্রমের সচলতা এবং অন্য যে-কোন উৎপাদনের সচলতার মধ্যে মৌলিক 
পার্থক্য কি 2 

(খ) কোন্‌ অবস্থার উৎপাদন প্রাতষ্ঠানের গড় 'বক্রয়লত্খ অর্থ ও প্রাস্তক 
পি অর্থ পরস্পরের সমান এবং কোন্‌ অবস্থায় উহারা পরস্পর হইতে পৃথক 

? 

(গ) চাহদার পারস্পারক 'স্থাতস্থাপকতার সংজ্ঞা ?নদেশ কর । 

(ঘ) চাঁহদার দাম 'স্যিতস্থাপকতা যঁদি ১ হয়, তবে প্রান্তিক আয কত হইবে ? 

(৩) “বাঁণজ্য-উদ্বৃত্ত' এবং “লেনদেন-উদ্বত্তে”র মধ্যে পার্থক্য নিদেশ কর। 

(5) মূল্য নিধরিণতত্ব আলোচনায় ““হস্পক।লণন সময়” বাঁলতে কি বুঝায় £ 

(ছ) “শনকৃন্ট” দ্রব্য বাঁলতে ?ক বুঝায় 2 

(জ) উৎপাদন সম্ভাবনা সীমারেখা বাঁলতে কি বুবার £ 

(ঝ) কোন পণ্যের যোগান রেখা ভানাঁদকে সারয়া গেলে, ভারসাম্য দামের 'কি 
পারবর্তন হইবে, ষাদ চাহিদা রেখা (৯) সম্পৃণ" শ্ছিতিস্থাপক হয় এবং (২) সম্পূর্ণ 
আম্ছাতস্াপক হয় £ 

(ঞ) গড় পারবরতনশশল ব্যয় সাধারণতঃ গড় মোট ব্যয় হইতে কম কেন £ 

1নম্নোন্ত ডীন্তগুীল ঠিক না ভুল ? 

(উ) (১) গড় ব্যয় রেখা উধ্বগামশ হইলে প্রান্তিক ব্যয় রেখা উহার ( গড় ব্যয় 
রেখার ) উপরে থাকে ॥ 

(২) গড় ব্যয় রেখ: প্রান্তিক ব্যয় রেখার উপরে থাকিলে? প্রান্তিক ব্যয় রেখাটি 
উধ্বগামণী অথবা 1নম্মগামী হইতে পারে। 

(5) প্রাাম্তক সন্চয় প্রবণতা কত হইবে 'নিধরিণ কর, যাঁদ প্রাস্তক ভোগ প্রবণতা 
(১) ০৭৫ এবং (২) ও হয়। 

(ড) উপাদানের চাহুদাকে উদ্ভূত চাহিদা বলা হয় কেন ? 

(5) ঘাঁদ আইনত সংরাক্ষত নগদ অর্থের অনুপাত ১০ শতাংশ হয়ঃ তাহা হইলে 
আঁতারন্ত ১০০ টাকা নগদ অর্থ জমা পাইলে সমস্ত ব্যাঙ্ক মিলর়া আতারন্ত কত টাকা 
খ্বণ দতে পারে ? 

(ণ) উৎপাদন প্রাতণ্ঠানের আচর ক মৌলিক প্রেরণা কাজ করে বলে অনুমান 
করা হয় ? 

(0198 ৪ 
যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও 

২। কোন দ্রব্যের মোট চাহদা কি বিষয়ের উপর নভ'র করে বিশ্লেষণ কাররা 
দেখাও । 'নয়ালাখত পাঁরবর্তন সম.হের ফলে কেরোলনের চাহদা কিভাবে পাঁরবাতত 
হইবে £ 

আঃ অর্থঃ (২র)--*২ 


৩৩৬ আধুনিক অর্থনীত 


(ক) রান্নার গ্যাসের সরবরাহ বাঁষ্ধ, (খ) কেরোসিন স্টোভের মলাশ্হাস £ 

৩। চাহিদার দাম-স্থাতশ্থাপকতা ?কিরূপে পারমাপ কাঁরবে 2 যে সকল বিষয়ের 
উপর ইহা নিভ'র করে সেগাল 'বস্লেষণ কর । 

৪ দাম-নিয়স্ত্রণ বালতে কি বুঝায় £ কখন এঁ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হর? এই 
প্রসঙ্গে আইনানুগ সবেচ্চি দাম ধার্ষের ফলাফল বিশ্লেষণ কর। 

&॥ একাঁট শিপ্পের যোগান রেখাকে, (ক) স্বষ্প সময় এবং (খ) দীর্ঘ সময় 
বিবেচনা কাঁরয়া কিরূপে পৃথকভাবে অঙ্কন করা যায় তাহা বুঝাইয়া লেখ। 

৬। পণ প্রাতযোগিতার বাজারে সবেচ্চি মুনাফা সংগ্রহকারী একটি উৎপাদন 
প্রাতন্ঠানকে স্বস্প সময় এবং দীর্ঘ সময়ে ভারসাম্য অবস্থায় পেশীছিতে গেলে যে-সকল 
সতপূরণ কারতে হয় আলাদা আলাদাভাবে তাহা বুঝাই দাও । 

৭ পূর্ণ প্রতিযোগিতা, একচেটিগপ্লামূলক প্রাতযষো'ঁগিতা এবং একচোঁটরা 
ব্যবসায়ের মধো গুরুত্বপুর্ণ পার্থকাগ্াীল কিক ? 

৮। জাঁমসহ সমস্ত উৎপাদনের আয়ের মধ্যে ষে খাজনা থাকতে পারে তাহা 
দেখাও । 

৯। লেকের নমদ অথ“ ধাঁরয়া রাখার ইচ্ছা এবং উৎপাদন শ্রাতণ্ঠানগুালর 
1বানয়োগ কারবার ইচ্ছা এই উভয়ের উপর সুদের হার হাসের ফলাফল বিগ্লেষণ কর। 

১০। সগয় ও বানয়োগের সমতা 1কভাবে জাতীর আয়ের ভারসাম্য আনে ব্যাখ্যা 
কর। 

১১। শিপ্প সংরক্ষণের সপক্ষে ৃন্ত প্রদর্শন কর। কোন: কোন অবস্থার ইহা 
একটি উন্নয়মান দেশের পক্ষে অনুকুল হইতে পারে £ 
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১। যে-কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও । 

(ক) ভারতে পণ-বার্ধকী পণরকষ্পনার ৪ ( চারটি ) লক্ষ্যের বর্ণনা দাও । 

(খ) অথঁনোতক পারকপ্পনার সাধা।জক মানাসক উপাদান বলতে ক বোঝায় ? 

(গু) ভারতে প-বার্ধকী পারকম্পনা ছাড়া দত অথনোতক উন্নরন সম্ভব ক? 
তোমার উত্তরের সপক্ষে দুইটি যাস্ত দেখাও । 

(ঘ) ভারতের প-বার্ধকণশ পাঁরকষ্পনার অর্থ সংস্ানের উৎসগ্ল ক ক ? 

(৩) ম.লধণ-উৎপন্ন অনুপাত (6০: 9) বালতে কি বোঝায় 2 

(5) “উৎপাদনের শ্রম-ানাবড় কৌশল" বলতে 'ক বোঝায় £ 

(ছ) “ভোগকারণর উদ্বত্ত' বলতে কি বোঝায় 2 

(জ) সমাজে মৌলিক অর্থনোতক ইউনিট ?ক কি ? 

(ঝ) চাহদা রেখার ঢাল ধনাত্মক | খণাত্ক ॥। কোনটি সত্য ? 

(ঞ) স্বভাবক দুব্য ও নকৃষ্ট দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য 'কি ? 
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(8) একথা ক ঠিক ষে একাট ফামের ভ্ব্পকালীন গড় ব্যয় (১4১০) কখনও 
দীর্ঘকালন গড় ব্যয় (120) অপেক্ষা কম হয় নাঃ কেন? 

(5) একচেটিয়ামূলক প্রাতযোগতার বাজার বলতে 1ক বোঝায় £ 

(ড) খোলাবাজারী বেচা-কেনা (0.74.0.) কাকে বলে ? 

(9) একাঁট যথাবথ বাণজ্য চক্রের চারাট পষয়ের নাম কর। 

(ণ) দুহাঁট দেশ যাদ উৎপাদনশখীলতা ও দক্ষতার সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে 
বাণিজ্য ঘটবে ক 2 তোমার উত্তরের সপক্ষে যান্ত দাও । 

00108 9 
যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 


১॥ একটি উৎপাধক সংস্থার গড় খরচ রেখা ও প্রাস্তক খরচ রেখার মধ্যে সম্পকর্ঠট 
আলোচনা কর। 


২। (ক) চাঁহদার পারবর্তন, এবং (খ) চাহদার পাঁরমাণের পারবর্তন--এই 
দুইটির পাথক্য আলোচনা কর। 

৩। দাম শ্বতম্্রতা কাকে বলেঃ এটা কখন সম্ভব হর? দাম স্বতন্ত্রকারী 
একচোটয়া ব্যবসায়ীর ভারসাম্য অবস্থা ব্যাখ্যা কর। 

৪1 'একচেটিয়। বাজারের তুলনায় 'নখ+ত প্রাতযোগিতার বাজারে ভারপাম্য দাম 
কম হয় ও ভারসাম্য উৎপাদনের পারমাণ বোশ হয় ।” --আলোচনা কর। 

&। বাণাজ্যক ব্যাঙ্ক কিভাবে দেশে ঢাকার যোগানকে প্রভাবত করে? ব্যাক্কের 
এই ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাগ্াল উল্লেখ কর। 

৬। অরুপান্তরযোগ্য কাগঞজণী মুদ্রার ধুথে কিভাবে বৈদোৌশক বাঁনময় হার 
1নধাারিত হয় £ 

৭ খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পক1ট আলোচনা কর। 

৮॥ ভারতের মত পারকাস্পত অর্থনীতিতে মূল্য নিয়শ্ঘণের প্রয়োজনীয়তা 
ব্যাখ্যা কর ॥ 

৯। ভারতের পারক্পনা রচনার কৌশল সম্বন্ধে একট টীকা লেখ । 

১০॥ ভারতের পণ-বারকণ পাঁরকপ্পনায় অথ সংস্থানের উৎস হসাবে করের 

( প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ) ভ্াামকা আলোচনা কর। 
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অর্থন?াঁত (স্নাতক ) 
প্রথম পন্র 
প্রাতটি প্রশ্ন সমমান 
যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর প্রদান 'বিধেয়। 
যে-কোন পাঁচাট প্রশ্নের উত্তর দাও । 
১। িরপেক্ষ রেখার বৌশষ্ট্যগ্ীল ক ?ক ? একটি নিরপেক্ষ মানাঁচন্লের সাহায্যে 


৩৩৮ আধানক অর্থনীত 


ভোগকারণ 'িভাবে তাহার দুইটি দ্রবোর ভারসাম্য ক্রয়ের পরিমাণ চ্ছির করিবে, তাহা 
দেখাও । 

২। দাম পরিবর্তনের “পারবর" প্রভাব" "ক তাহা ব্যাখ্যা কর ॥ আয় প্রভাবের 
সঙ্গে ইহার পার্থকা কর । দেখাও যে দামপ্রভাব হইল আঙয়প্রভাব এবং পাঁরবর্ত-প্রভাবের 
যোগফল । 

৩। চাঁহদার সূত্রাট 'ববৃত কর ও ব্যাখ্যা কর। চাহদার পাঁরমাণ হাস পাওয়া 
এবং চাহদা রেখার 'িয়াভমুখে অপসরণ ঘটার মধ্যে পার্থক্য দেখাও । চাহিদা- 
রেখার অপসরণ কি 'কি কারণে ঘাঁটয়া থাকে £ 

৪1 নিয়ালাখিত যে-কোন দুইটি বিষয়ের উপর টকা ঠলখ £ 

(ক) ক্রমহ্বাসমান প্রাম্তক উপযোগাবাধ ও ক্রেতার ভারসাম্য ঃ 
(খ) ত্বপ্পকালণগন গড়ব্যয় রেখা ; 

(গ) 'নকৃষ্ট দ্ববোর দাম-পাঁরবর্তনের ক্ষেত্রে আল্প-প্রভাব ? 
(ঘ) খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পক্ 

&॥ পূর্ণ প্রাতযোগতার বাজারে একট ফার্মের জ্বপ্পকালীন ও দর্ঘকালীন 
ভারসাম্যের শর্তগুলি বিচার কর। দীর্ঘকালে একটি ফাম- শিস্প হইতে কোন: অবস্থায় 
বদার গ্রহণ করে ? 

৬॥ একজন একচেটিয়া কারবারঠর গড় আয় ও প্রান্তক আয় রেখা অঙ্কন কর। 
দেখাও ষে প্রান্তিক আর এবং প্রাাম্তক ব্যয় পরস্পর সমান হইলেই সে সবাক মুনাফা 
লাভ করে। 

৭॥ উৎপাদন-উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা 1নধাঁরত হয় ?ক না, 
আলোচনা কর । 

৮॥। সুদের হার সম্পকে তারল্য-পছন্দ তত্বাট আলোচনা কর। 

৯ মোট মুনাফা এবং নাঁট মুনাফার মধ্যে পার্থক্য কর । মোট মুনাফার 
গঠনকারণী 'ব্ষয়গ্চলি ?ি ি 2 মুনাফা 1ক দীর্ঘকালে শুন্য হইতে পারে ? 

১০॥ যাঁদ বাজারে মজুরীর হার বাস্ধ পায় তাহা হইলে একজন শ্রামক ব্যান্তগত- 
ভাবে সর্বদাই আধকতর সময় পারশ্রম কাঁরবে--একথা ?ক সর্বদাই সত্য £ উত্তরের 
সমর্থনে যুক্তি দেখাও । শ্রমের বাজার যোগান-রেখার আকৃতি কেমন হইবে তাহা 
[বশ্লেষণ কর। 


দ্বিতশুয় পল্ 


প্রাতট প্রশ্ন সমমান 
যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর প্রদ্দান"বধেয় ॥ 
ক-[বিভাগ থেকে 'তিনাটি এবং খ-বিভাগ থেকে দুটি প্রশের উত্তর দাও । 
ক-বভাগ 8৪ পুণমান--৬০ 
১। পারকাস্পত সণ্য় ও পাঁরকাস্পত বানয্লোগের সমতার ছারা ভাবে ভারসাম্য 
আয় প্রাতান্ঠিত হয় দেখাও! এ দু বাদ পরস্পর লমান না হয় তবে ক হবে? 
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২। 'বাঁনয়োগ বলতে গি বোবায় 8 মোট 'বাঁনয়োগ ও নট 'বানয়োগের মধ্যে 
পার্থক্য কর। 'বানয়োগ 'িভাবে মংলধনের প্রাস্তক দক্ষতা ও সুদের হার হারা 
নিধারিত হয়, ব্যাখ্যা কর। 

৩। মনূদ্রাস্ফণীতর সংজ্ঞা কি? উৎপাদন ও আযর়বস্টনের উপর মনদ্রাস্ফীতর 
ফলাফল আলোচনা কর। 

৪1 ব্যাঙ্ক প্রাতগ্ঠানগাঁল কি খব লম্ট করতে পারে £ যাঁদ পারে, তবে কিভাবে 
এবং কতদূর পর্যস্ত পারে 2 

&। বাণণাজাক ব্যাঙ্কগুলর জমার অনুপাত বলতে ক বোঝায় 8 জমার 
অন.পাতে পাঁরবর্তনেব দ্বারা গিভাবে কেন্দুয় ব্যাঙ্ক খাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ব্যাখ্যা 
কর। খণ 'নয়ম্তর্ণের এই পদ্ধাতটির সীমাবদ্ধতা ি 'ি 2 

৬॥ ভারসাম্য জাতীয় আয়ের স্তরের উপর স্বয়গ্তূত 1বানয়োগের বৃগ্ধর প্রভাব 
আলোচনা কর। 

থ-বিভাগ £ পূর্ণমান--৪০ 

৭। অনন্ত দেশের অর্থনৌতক উন্নয়নে মূলধন গঠনের ভাামিকা নিরূপণ কর ॥ 

৮। কোন দেশের অর্থনোতক উন্নয়নে বৈদোশক সাহায্য কিভাবে সহায়তা করে 
দেখাও । 

৯১। উদ্বৃত্ত শ্রম কাকে বলেঃ এর আস্তত্ব কোন অনুন্নত দেশের অর্থনোতিক 
উন্নয়নে 'ফকিভা?ব সাহাধ্য করতে পারে £ 
১০। নাচের যে-কোন দুটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ £ 

(ক) জনসংখ্যা বাম্ধ ও অথনৌতক উন্নয়ন ; (খ) শ্রমাবভাজন ও অর্থনোতক 

উন্নয়ন ; গে) অথনোতিক উন্নয়নের প্রাতবন্ধকগীল ; (ঘ) ন্বয়ং-সাধিত উন্নয়নের 


টি 


শতগুলি। 
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১। নিম্মালাঁখত গববরণগহীল গ5ক না ভূল তাহা য্যাস্তসহ ব্যাখ্যা কর ঃ 

(ক নিরপেক্ষতা রেখাগহানি। একন্দ্র বিদ্দর দিকে অবতল 
(খ) 'নরপেক্ষতা রেখাগুছলি পরস্পর ছেদ করতে পারে না 
(গ) নিরপেক্ষতা রৈখাগৃি ভানাঁদকে 'নিয়গামন হয়। 

২। গড় ব্যয় বাঁলতে কি বোঝ? ্বপ্পকালগন ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার 
সম্পক আলোচনা কর। 

৩। পণঙ্গ প্রাতযোগিতার সংজ্ঞা লিখ । পণঙ্গি প্রীতযো গিতার বাজারে একাঁট 
ফামের ছল্পরকালশীন ও দশর্ঘকালশন ভারসামোর শতগদ্রাল আলোচনা কর। 


৩৪০ আধুনিক অর্থনশীত 


88 খাজনার সংজ্ঞা দাও। যেকোন উপাদানের আয়ের মধ্যে কিরূপে খাজনার 
অংশ থাকে তাহা ব্যাখ্যা কর। 

&। প্রাস্তক ভোগ প্রবণতা বলিতে কি বোঝ ? গড় ভোগ প্রবণতার সাহত ইহার 
পার্থক্য কি; আয় ও ভোগের মধ্যে সম্পকণট ব্যাখ্যা কর ॥ 

৬। বাঁণাজ্যুক ব্যাঞ্কগৃঁল কিরংপে ধণ সৃঘ্টি করে ? ইহার সীমাবদ্ধতা দক ক 2 

৭। অর্থের পাঁরমাণ তত্বের আগর-প্রবাহ 'বাঁনময় সমীকরণ ভাষ্যাঁট বিশদভাবে 
বাখ্যা কর। 

৮। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে পর্থক্য দেখাও । প্রত্যক্ষ করের পক্ষে ও 
বিপক্ষে যাল্তগুগল আলোচনা কর । 

৯। আন্তজাতিক বাঁণজ্জের তুলনামূলক ব্যয় তত্বাট উপয্দন্ত দস্টান্তের সাহায্যে 
ব্যাখ্যা কর। 


৯০। মিশ্র অর্থনীতি কাহাকে বলে £ ইহার বোঁশষ্ট্য, সআ্বাবধা ও অন্গাবধাগ্যাল 
আলোচনা কর। 
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১।॥ অর্থনৌতক যুন্ত দেখাও :' "কোন দুহীটি ) £ 

(ক) ব্যন্তিগত চাহিদা রেখা উচ্চ-ঢাল-সম্পন্ন হইলেও বাঞ্জার চাঁহদা রেখা সর্বদাই 
ডানদিকে নিম্-ঢাল-পম্পন্ন। 

(খ) ভারসাম্য দামে পাঁরবত'ন বাজার চাহিদা রেখায় পারবর্তন অথবা বাজার 
যোগান রেখায় পারবত'নের জন্যই ঘটে । 

(গ) চাহিদা রেখার বাঁভন্ন বিন্দুতে দামগত "চ্ছাতস্থাপকতার মান 'বাঁভন্ব 
হইবে ॥ 

(ঘ) নিরপেক্ষ রেখা নিয়া ভিম:খী এবং ভামির 'দিকে উত্তল । 


৩৪৪ আধুনিক অর্থনশাঁত 


২। একজন ভোগকারশীর নিরপেক্ষ মানাচন্ত অপারবার্তত ধারয়া-:(১) তাহার 
আয়ের পাঁরমাণ হ্রাস পাইয়াছে এবং দ্ববা দুইাটর দ্বাম সমান আছে (২) একটি দ্রব্যের 
দাম বাস্ধ পাইয়াছে এবং আয় ও অন্য দ্বোর দাম সমান আছে-_-এই অবস্থায় তাহার 
ভারসাম্য ?ক পারবত'ন হইবে ব্যাখ্যা কর । 

৩। একট ফামে“র গড় বার ও প্র্ণাম্তক বায়ের মধ্যে রূপে পার্থক্য কাঁরবে ? 
স্বপ্পকালীন গড় ব্যয় ও স্বম্পকালীন প্রান্তব বায়ের সম্পক 1বশ্রেষণ কর। 

৪ | গড আয় ও প্রান্তিক আয় কাহাকে বলে 2 চাাহদ্বার দামগত 'স্ছাতস্ছাপকতার' 
সঙ্গে গড় আয় ও প্রণস্তক আমের সম্পক' ক 2 

&। পূর্ণ প্রাত.যাগা ফাতমরি স্ব্পকালীন ভারনাম্যের শর্ত ঠীবশ্লেষণ কর ॥ কখন 
ফাম উত্পাদন বন্ধ করে এবং কেন 2 

৬। অপ প্রাতিযোণতামজলক বাজারের বৈ"্শন্ট/সমৃহ ব্যাখা কর এবং পণ" 
প্রতিযাগিতালক বাজারের সাহত ইহার পাথ'ক্য উল্লেখ কর । 

৭। 'বাভল্ল ক্রেতার নিকট 'বাভন্ব দামে একই 'জানস একটি ফার্ম কোন অবস্থায় 
শবক্রয় করতে পারে 2 'বিভেদকারী একচেস্টয়া কারবারখর ক্ষেত্রে ভারসাম্যের শর্তগাল 
ব্যাখ্যা কর। 

৮॥ অর্থনোৌতক খাজনার সংজ্ঞা দাও । দেখাও যে, যে-কোন উৎপাদনের উপাদানই 
খাজনা অজ“ন কাঁরতে পারে । 

৯। শ্রমের বাজারে পূর্ণ শ্রতিযোগতা সত্বেও 'বাভল্ন পেশায় মজুরীর হার 
বাভন্ন হইয়া থাকে, --ইহা কিভাবে ব্যাখ্যা করিবে £ শ্রংমক সংঘ মজুরীর উপর 
কতদ্‌র প্রভাব ফোঁলতে পারে ? 

১০। “সুদের হার মূলধনের চাহদা ও ষোগানের দ্বারাই 'নধারত হয়” --এই মত 
ক তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য £ যৃন্তি দেখাও । 


৮00 01৮770 (7১955) 
১০০0170 79,000 
“ক' ?বভাগ থেকে 7হতনডি এবং "খ" 'বভাগ থেকে পহইটি প্রশ্নের উত্তর দাও । 
ক+!বভাছ। 2 পুণ্ণনান--৬০ 
১। কোন দেশে নয়োগের স্তর যে সকল বিষয়ের স্বারা ?নধাঁ।রিত হয় উহাদের 
বর্ণনা দাও । 
২। গড় সঃ প্রবণতা ও প্রান্ত সগ্চন প্রবণক্ার সংও্। লিখ ॥। কোন দেশের 
পামাগ্রক ভোগ্যবায় ।নধরিণকারণী [বষয়গু (লক আলোচনা কর । 
৩1 ব্যাঙ্ক রেট কাহাকে বলে খণ নিয়ন্ত্রণের কেত্রে ইহার কার্নকারিতা 
আলোচনা কর। 
৪॥ তুম ক মনে কর অথের পাঁরমাণে পাঁরবর্তন সবাবস্থার় সাধারণ দামস্তরে 
পারবর্তন আনবে ?2 য্হাম্তসহ আলোচনা কর॥ 
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&॥ অনিচ্ছাকৃত বেকারী কাহাকে বলে ? বাণিজ্যচকুজানত, খাতুগত ও ছন্ম- 
বেকারত্বের মধ্যে পাথক্য দেখাও । 

৬। নিম্নের বিষয়গাঁল হইতে যে-কোন দুইটির উপর সংক্ষিপ্ত টকা লিখ £ 

(ক) নিবচিনমংলক খণানয়ম্ণ 7 (খ) বানয়োগ গুণক 1 গ) উৎপাদন ব্যয়- 
বৃদ্ধিজানত মদূদ্রাম্ফীতি ; (ঘ) মুলধনের প্রান্তিক কার্ধকাঁরতা। 

“খ” ঠবভাগ £ পথ*মান--8০ 

৭। স্বস্পোল্নত দেশের উন্নয়নের পথে প্রাতবম্ধকগ্ঁলর সংক্ষিগ আলোচনা কর। 
এই প্রতিবন্ধকগুল কতটা দূর করা সম্ভব 2 ১৪+৬ 

৮। আয়তনজ 'নত ব্যয় সংক্ষেপ কাহাদের বলে? কিভাবে উহাদের শ্রেণী ীবভাগ 
করা যায়? দণ্টান্তসহ উত্তর দাও । ১০-৬+4-5 

৯। জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও অর্থনৈতক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক জাঁটল কেন বুঝাহয়া 
দাও। ২০ 

১০॥ রস্টো উপস্থাপিত অথনোতিক উন্নয়নের স্তর তত্বের পর্যালোচনা কর। ২০. 


চ/001ব0170 শা0২ডা 03. 008. (9235) 
যে-কোন ছয়াঁট প্রশ্নের উত্তর লিখ । 

১। (ক) চাহদার "স্থাতস্থাপকতার সংজ্ঞা লিখ । 

(খ) চাঁহদার দামগত-স্থিতস্থাপকতা কোন: কোন উপাদানের উপর নিভ'র করে ? 

২। স্থর বায় এবং পাঁরবর্তনশীল বায়ের মধ্যে পার্থকা 'নধরিণ কর। সকল 
বায়ই পাঁরণামে পারবত'নশঈল- এই বন্তব্যকে তুম কি সমর্থন কর 2 উত্তরের সপক্ষে 
যুক্ত দেখাও । 

৩। ধনরপেক্ষরেখানস সাহায্যে (ক) আন প্রভাব, (খ) পাঁরবর্তন-্প্রভাব বর্ণনা 
কর । 

৪1 একচোঁটয়া কারবারী (ক) ক্রমবর্ধমান ব্যয় থাকিলে খবং খে) ব্রমহ্াসমান 
ব্যয় থাঁকলে বকভাবে তাহার উৎপাদনের মূলা নিধরিণ করে-_তাহা বশ্ষণ কর । 

&॥ মজ-র+র প্রান্তক উৎপাঁদকা মতবাদ »।লোচনা কর। 

৬1 আভ্যন্তরখণ ( সরকারণ ) খণের ভার গাছে ক? সম্যগ্‌ ব্ীজ্সহ 'বচার 
কর। জাতীয় খণ কাহাকে বলে ? 

৭। বাঙ্ক ব্যবদ্থার খণ নয় * শ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সকল পদ্ধাত 
অবলম্বন করে তাহা বর্ণনা কর। 

৮॥ সংরক্ষণ নশীতর সপ্রক্ষে এবং 'বপক্ষে যুক্তসমহ প্ালোচনা কর । 

১। সপ্চয় এবং লগ্রশ বাঁলতে কি বোঝ ? এই প্রসঙ্গে কেইনসায় নিয়োগ ও আয়- 
নগতিটি সংক্ষেপে ব্যাখ)॥ কর। 

১০1 যে-কোন দুইটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ £ 
(ক) মৃন্রামান হাস* খে) অদৃশ্য আমদানি ও অবশ্য রপ্তাঁন গে) ঘাটনত বায় 


এবং (ধ) 'শিশ্র অর্থব্যবস্থা । 


৩৪৩ আধুনিক অর্থনশীত 
(0407017774৯ 0৬ 71২৩1 থ 


ছ0010170 হাব 077৮8,5:5 বি 7.4 বাত্বিরাি৩--7৯/৭ 
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(31০00 ৯ 
প্রার্তীলাখত সংখ্যাগ্ীল পূর্ণমান ?নর্দেশিক 


১। যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও £-_ 

(ক) “স্থযোগ খবচ' কাকে বলে ? 

(খ) যে-কোনো দেশের মূল অর্থনোৌতক সমস্যাগ্ীলর মধ্যে যেকোনো চাঁরাঁট 
সমস্যা উল্লেখ কর । 

(গ) *আয় প্রভাব" কাকে বলে 2 

(ঘ) ক্রেতারা একই দামে যাঁদ আগের চাইতে বোশ পাঁরমাণে কিনতে চায়, তাহলে 
সে ঘটনাকে তুমি কি চাঁহদার পাঁরমাণের পাঁরবত'ন বলে গণ্য করবে, না চাহিদার 
অবস্থার পারবর্তন বলে গণ্য করবে £ 

(ও) “উৎপাদন অপেক্ষক* কাকে বলে? 

(5) 'ম্বপ্পকালণীন সময়” কাকে বলে 2? 

(ছ) টাকার দাম বা অর্থের মূলা বলতে কি বোঝায় £ 

(জ) মদদ্রাস্ফীত 'নিয়ম্রণের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো দুটি পদ্ধাঁত উল্লেখ কর । 

(ঝ) “ঘাটাত ব্যয়' কাকে বলে 2 

(ঞ) “দশ্য আমদানি-রপ্তানি এবং “অদৃশ্য আমদান-রপ্তাঁন'-_এই কথা পাটির 
করা ক বোঝায়? 

(উ) “অথণনৌতক পারকস্পনা' কাকে বলে ? 

(5) অর্থনোতক পারকল্পনার সাফল্যের চারটি প্রধান শতের উল্লেখ কর । 

(ড) উৎপাদনের “পধাজ-নাবিড়" বা পপধাজ-প্রগাঢ়* কৌশল বলতে ক বোঝায় ? 

(9) ভারতের অর্থনৌতিক পারকম্পনার বোখল্টযগ্াল উল্লেখ কর । 

(ণ) ভারতের অর্থনোতিক পাঁরকম্পনাযর় যে যে বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে 
তাদের মধ্যে চা'রাটর উল্লেখ কর। 

(31080 8 
প্রশ্নগ্ঁলর মান সমমুূলোর 
যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও 
-২। স্ছতিম্থাপকতা সাধারণত কত প্রকারের দেখা যায় 2 চাহদার 'স্ছিতস্থাপকতা 

ও চাহদার নিয়মের মধ্যে পার্থক্য নিণয় কর। 

৩। বাঙ্জারে 'নার্দণ্ট দামে, একটি 'নার্দন্ট পারমাণ মোট ব্যয়ের দ্বারা, একসঙ্গে 
দুশট ভিন্ন ভিন্ন পণ্য কোন্‌ কোন: পারমাণে কিনলে একজন ক্রেতা সবাঁধক তৃপ্তি বা 
উপযোগ লাভ করতে পারে তা ব্যাখ্যা কর। 
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9 নখ*ত প্রাতযোগিতার বাজারে ব্থপ্পকালশন সময়ে উৎপাদক সংস্থার ভারসাম; 
লাভের একটি শর্ত হল, বাজার দাম তার প্রান্তিক উৎপাদন খরচের সমান হওয়া চাই। 
কিম্তু বাজার দাম তার প্রান্তক উৎপাদন খরচের সমান হলেও,--(ক) তার গড় 
পারবরনীয় খরচ বাঁদ তখন তার প্রান্তিক উৎপাদন খরচের বোশ থাকে, কিংবা (খ) তার 
গড় উৎপাদন খরচ যাঁদ তখন তার প্রাণম্তক উৎপাদন খরচের বোশ থাকে--তাহলে, ওই 
দহট অবস্থায় সে ভারসাম্য লাভ করতে পারে কি 2 তোমার উত্তরের সমর্থনে যাস্তি 
দেখাও । 

&॥ একচেটিয়া কারবার" 'িভাবে তার ভারসামা লাভ করে তা ব্যাখ্যা কর। 

৬। “স্বাভাবিক মুনাফা” কাকে বলে? পর্ণ প্রাতষোগিতার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে 
স্বাভাঁবক মুনাফা থাকে কি 2 তোমার উত্তরের ষ্যাস্ত দাও। 

৭ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে £ ব্যাঞ্চ রেট পারবত'নের দ্বারা খাণ-নিয়ন্ণ করা 
যায় ক ? 

৮। লেনদেন ব্যালেন্স ও বাণিজ্য ব্যালেশ্সের পার্থক্য কি? লেনদেন ব্যালেশ্সের 
ঘাটাত কিভাবে দূর কর। যায় আলোচনা কর। 

৯। মদদ্রাস্ফীতি বলতে ক বোঝায় £ মনদ্রাস্ফখীত নিরম্্রণ করার জন্য সরকার 
কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে ? 

১০। ভারতের অর্থনোতক পারকষ্পনার উদ্দেশাগ্যাল ক কি? এই উদ্দেশ্যগাাল 
কতটা পাঁরমাণে পূর্ণ হয়েছে বলে তুমি মনে কর ? 

১১। সপ্তম পারিকম্পনার রূপরেখা বর্ণনা কর। 

১২। অর্থনোতক পারকপ্পনার সামাঁজক মানাঁসক উপাদানগুলির গুরুত্ব 
আলোচনা কর। 
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১। যে-কোনো দশটি প্রশ্সের উত্তর দাও £-- 
(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং ব।ণাঁজাক ব্যাঙ্কের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি ? 
(খ) 'নস্মোন্ত উন্তিগুশল ঠিক ন' জ্ল £ 
(অ) জামর যোগান সম্প্‌এ অপাঁরবর্তনশনল। 
(আ) ক্রমহ্রাসমান উৎপনের বাধিসকল উপাদানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য | 
(গ) চাহদার আয়-স্থৃতিস্থাপকতা খণাত্বক হইলে উহার আৎপর্য কি 2 
(ঘ) মনে কর কোন উৎপাদকের গড় বিক্য়লম্ধ অথ (৪৮51889 1£5৬০198০) রেখা 
একাঁট অনুভূমিক সরলরেখা ॥ এই অবস্থায় উহার মোট 'বিক্রয়ল্ধখ অথ-রেখা আকয়া 


রঙ) কে) মনে কর প্রাত কিলোগ্রাম 'চানর দাম ৫ টাকা হইতে কামরা ৪ টাকা 


৩৪৮ আধাানক অথ'ন?াত 


হওয়ায় 'চানর চাহিদা ১০০০ কুইশ্টাল হইতে বৃদ্ধি পাইক্লা ১৫০০ কুইস্টাল হইল । ইহা 
1ক চা'হদার 'গাতিস্থাপকতার না চাঁহুদার পাঁরবর্তনের উদাহরণ £ 

(অ) মনে কর চানর দাম অপারবাতত আছেঃ 'কিম্তু 'চিনর চাঁহদ্বা ১০০০ 
কুইস্টাল হইতে বৃদ্ধি পাইক্না ১৫০০ কুইপ্টাল হইল । ইহা 'কি চাঁহদার 'স্থিতস্ছাপকতার 
না চাহদার পারবত“নের উদাহরণ ? 

(5) শ্রাতষোোগতা প্‌ধিগ হইলে দণর্ঘকালখন সময়ে দ্রব্যের দাম উৎপাদন-ব্যয়ের 
বেশী বা কম হইতে পারে না। কেন? 

(ছ) অপবগ খাজনা কাহাকে বলে £ 

(জ) অবাধ দ্রব্য ও অথনোতক দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য কি 2 

(ঝ) (অ) উৎপাদনের উপকরণগুঠালকে সচরাচর ক কি তিনাট ভাগে ভাগ করা 
হয়? 

(আ) কখনও কখনও উপকরণগ্ীলকে চ।/র।ট ভাগে ভাগ করা হয়॥। ওই চতুর্থ 
ভাগাটির ?ক নাম দেওয়া হয় £ 

(ঞ্) দুব্যসামগ্রীর ম্‌ল্য নিকট ভাঁবষ্যতে 'নিয়গামণ হইবে জনসাধারণের মনে এই 
ধারণা হইলে টাকার প্রচলন গত 1কর.পে প্রভাবত হইবে £ 

(ট) যাদ জাতীর আর আরও সমতার 'ভীত্ততে জনসাধারণের মধ্যে ঝ্টন করা হয়ঃ 
তবে সমাজের সাম্মালত সণয়ের উপর তাহার 'কিরপ প্রাতাক্রয়া হইবে ? 

(5) বাঁণজ্য-সতের ধারণা ব্যাখ্যা কর। 

(ড) আয়ের চক্রাকার প্রবাহ বাঁলতে কি বুঝায় £ 

(9) অনুকুল বৈদেশিক বাণিজ্য বালতে কি বুঝায় ? 

(ণ) 1শল্প-প্রাতষ্ঠানের গড় স্থির ব্যয়রেখা কিরূপ অঙ্কন কারিয়া দেখাও । 


01980 3 
যেকোনো পাঁচাঁট প্রশ্নের উত্তর দাও 


২। কোন কোন: কারণে যৌথমহলধনখ প্রাতষ্ঠান ব্যবসায় সংগঠনের অন্যান্য 
রূপের উপর প্রধধান্য প্রাতান্ঠত কারতে সমথ" হইয়াছে বাঁলয়া মনে কর 2 

৩। উৎপাদনের মোট, গড় এবং প্রাম্তক ব্যয়ের মধ্যে সম্পক€ ব্যাখ্যা কর। 
স্বপ্পকালীন প্রা।স্তক ব্যয়রেধা ঘ-আকৃতির হয় কেন ? 

৪। ধনতাম্ত্রক বা সমাজতান্ত্রক যেকোনো অর্থব্যবস্থায় মৌলিক অথথনোতক 
পনস্যাগ্াল বিশ্লেষণ কারয়া দেখাও । 

&॥ কোন দ্রব্যের মোট যোগান ক ক 1বষয়ের উপর 'নভ“র করে 'বুশ্রষণ কারয়া 
দেখাও ॥। উল্লম্ব যোগান রেখার অথ" ক? 

৬। কখন একচেটিয়া কারবার তাহার দ্রব্যের জন্য পৃথক পথক দাম ধার্য কারতে 
পারে £ দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হইলে একচোটয়া কারবারশর মোট বিক্রয়লম্থ আয় 
বাড়বে ক £ 

৭॥ কোন উপকরণের প্রাম্তক দ্ুব্য উৎপাদন ও প্রান্তিক আর-উৎপাদন কাহাকে 
বলে 2 পণ্যের বাজারে পূর্ণ প্রাতযোগতা থাকলে যে প্রান্তক আয়-উৎপাদন হইবে, 


প্রশ্বনালা ৩৪১১ 


তাহার সাঁহত বাজারে উৎপাদনকারীর একচেটিয়া আঁধকার থাকলে প্রান্তিক আম়- 
উৎপাদনের কি পার্থক্য হইবে £ 
৮। বাঁণিজ্যক ব্যাঞ্কসমূহ কিভাবে অথ সৃষ্টি করতে পারে তাহা দেখাও । 
উহাদের এই ক্ষমতা কোন: কোন ?বষয়ের উপর নিভ'র করে ? 
৯। ি5ণক' কাহাকে বলে 2 গণকের সাহত প্রাস্তক ভোগ্যযপ্রবণতার সম্পর্ক দেখাও। 
১০।॥ কোন অবস্থার শ্রমিকসংঘ 'নাদণ্ট ?শল্পে *নধ-স্ত শ্রামকদের মজার ও 
নিয়োগ উভয়ের পাঁরমাণই বাড়াইতে সমথ" হয় ব্যাখ্যা কারয়া বল। 
১১। আনিয়ম্তিত বাজারে দুহাঁট 'বাভম্ন দেশের মুদ্রার পরস্পর বানময়ের হার 
কির্‌পে ?নধারিত হয় তাহা ব্ঝাইয়া দাও । 


০২117 37041701৬1১ 


স007011765 (৯855) 
1150 28101 


১। (ক) চাহ্দা রেখার স্।নাস্তর এবং চাহদা রেখা অবলম্বন করিয়া চাহদা 
পারবত'নের পাথ'কায 1নণয় কর। 

(খ) এক'ট পারবত" দ্রব্যের দাম বদ্ধ পাইলে কোন একাট পণ্যের ভারসাম্য 
(10111010107) দাম ও ক্রয়পবক্রয়ের পাঁরমাণ কিভাবে পারবাত'ত হয় £ 

(গ) টচাঁনর দাম বাম্ধ পাইলে এবং কামলে “চা"শএর চাহিদা রেখা ?কভাবে 
পারবাতত হয় ? ৬+৬+৬ 

২। (ক) কোন পণেঃর নজ ম.ল্যগত স্ছিতিস্থাপকতা এককের সমান হইলে দেখাও 
যে উহার দাম পারবঙনে. ক্লে দুব্যের উপর ব্যয়ের কোন পাঁরবর্তন ঘটে না॥ 

(খ) 'নম্মালাখত ।বষয়গুখাল দেখাইবার রেখা অঙ্কন কর £ 

(৯) চাহদার ম.ল্যগত 'স্থতিস্থাপকতা শুন্য এবং (২) চাহদার মল্যগত 'স্থণত- 
স্ছাপকতা অসাম । 

(গ) চাহিদা রেখাট একটি “নম়গাম। সরলরেখা হইলে উহার মধ্য-বন্দুতে 
চাহদার মূল্যগত 1স্থ।তস্থাপকতার মান কত £ উত্ত চাহদা রেখার যে অংশে চাহদা 
'স্থাতস্থাপক এবং যে অংশে আস্ৃতিস্হাশক তাহা দেখাও ॥ ৬+1-৬+-৬ 

৩। (ক) (দ্রব্যের সাহত * দ্রুঝোর প্রাঁস্তক গঝনময় হারের (19750911৪0০ 
01 9180911080101)) অর্থ ক? 

(খ) ডহা দ্বব্য দু'টির দামের সাহত ভারসাম্য অবচ্হ।র ?কভাবে সম্পর্ক বুত্ত £ 

(গ) নিয়ালাখত 1বষয়গ্ঠলর জন্য দুইটি দ্রব্যের মধ্যে নিরপেক্ষ (সম-উপযোগ ) 
রেখাগ্লি অঙ্কন কর £- 

(৯) অপারবার্তত প্রাত্তক 'বানময় হার। 
(২) বর্ধমান প্রান্তিক বনিময় হার। 
(৩) হাসমান প্রান্তক 'বানমগ্ হার ॥ ৬+৬+৬ 


৩৫০ আধুনিক অর্থনশাীত 


81 (ক) প্রকৃত ব্যয় (2২5৪1 ০5950) ও সুযোগ বারের (000০7051515 ০০৪৫) 
পার্থক্য 'নর্ণয় কর। 

(খ) কোন উপাদানের সুযোগ ব্যয় শুন্য হইলে উহার আয়ের মধ্যে খাজনার 
(7২500) পারমাণ কত হইবে ? 

(গ) জমির সকল অংশ সমান উর্বর হইলে খাজনার উৎপাঁত্ত ঘটে কি? তোমার 
উত্তর ব্যাখ্যা কর । ৬+1+৬+৬ 

& ॥ (ক) স্ব্পকালণন গড় ব্যয় (51501-180) 2৬০:৪৪০ 9০50) স্বপ্পকালান প্রাম্তক 
বার (5০:৮0 10918510791] ০০950)-এর পাঁরবত'নশনল গড় ব্যয়ের (2১57585 
৬112015 50951) সংত্ঞা দাও ॥ 

(খ) গড় 'স্হর বার (৪৬০7৪৪০25০0 ০০১) রেখার আকৃতি কিরূপ হইবে ? 
একটি চিন্ত্র অঙ্কন কর। 

(গ) মোট পারবরতনশীল ব্যয় (2০০91 %811901০ ০০90) রেখার আকাীঁত 'কির্‌প 


হইবে 2 একি চিন্ত অঙ্কন কর। ৬1+৬+৬ 
৬। একচেটিয়া কারবার (7০০০15) এবং প্রাতযোগিতাম;লক বাজারে দামের 
সাহত প্রাস্তক আয়ের সম্পক ব্যাখ্যা কর । ১৮ 
৭। (ক) অর্থনীততে ম:নাফা কাহাকে বলে? 
(খ) মুনাফা ও খাজনার পাথক্য নির্ণয় কর। ৯+৯ 


৮॥ ক্লাসিকালতত্বে সন্চয় (98105) ও 'বানয়োগ (05590086170) প্রাক্রয়ার 
মাধ্যমে িভাবে সুদের হার 'নধিত হয় বাখ্যা কর । 
৯। প্রাতযোঁগিতামূলক বাজারে একাঁট ফার্মের 431581০৬০18 0০019 এবং 
55120600০৬1 1১০179৮ (উৎপাদন বন্ধ রাখার বন্দু ) চন্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। 
১০। একচেটিয়া কারবারে কিভাবে ভারসাম্য দাম ও উৎপাদনের পাঁরমাণ নিধারত 
হয় 'চন্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ১৬ 


16001 10 ( 15295 ) 
৯০০0100 18901 


১। (ক) কোন উৎপাদন প্রাতম্ঠানের “মলা সংযোজন" কাহাকে বলে? একাঁট 
কাস্পানক উদাহরণের সাহায্যে ববয়াঁট ব্যাখ্যা কর । 

(খ) উৎপাদন ব্যয়ভিাতক মোট জাতীয় উৎপাদন এবং বাজার মূল্য ভাতভিক মোট 
জাতশয় উৎপাদনের পার্থক্য নির্ণয় কর । 

(গ) মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে কিভাবে নাট জাতশয় উৎপাদনের 1হসাব 
কাঁরবে ? ৮7৫7৫ 

হ। (ক) টাকার প্রচলন বেগ কাহাকে বলে 2 

(খ) পর্ণ 'নয়োগ অবস্থায় টাকার পারমাণ বাঁদ্ধ পাইলে মূল্যম্তরের উপর 1কি 
প্রভাব ঘাঁটবে 2 গে) দেশে অপর্ণ নিয়োগাবন্থা থাকিলে (ঘ) প্রশ্নের উত্তর 
কিভাবে পারবারতত হইবে ? ৬1৬4৬ 


প্রশ্নম্বালা ৩৫৬১ 


৩। (ক চাহদা বৃদ্ধি জানত মুল্যস্ফীত ও বায় বৃদ্ধি জানত ম.ল্যস্ফীতির 
পার্থক্য নিণয় কর । 
(খ) চাহদ। বৃদ্ধি জানত মল্যস্ফীতর কারণ ক ? ৯4১১ 
৪॥ (ক) দেখাও যে প্রাস্তক ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তক সঞ্চয় প্রবণত'র যোগফল 
সবর্দা এককের সমান । 
(খ) কেইনসাযর় আর নধরিণ তত্বে প্রান্তক ভোগ প্রবণতা শন্য এবং এককের 
মধ্যে থাকে, এই মনে করার গুর-ত্ব ব্যাখ্যা কর । ৬+১২ 
গে। (ক) সণয় ও মজতের পার্থক্য 'নণ'য় কর। 
(খ) কোন সম্পদের তারল্যর অথ“ কি ? 
(গ) ট।কার ফাট:কা জানত চাহিদার সাহত সুদের হারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর । 
৬+৪+৮ 
৬৪ 'নগ্নীলাখত কর ব্যবস্থাগুীলকে প্রগাঁতশীল অথবা সমানুপাতিক গহসাবে 
1চাহুত কর-_ 
(ক) (৯) পরব্বস্তরের আয়ের উপর শতকরা দশভাগ কর ধার্য আছে । 
(২) আয়ের প্রথম দশ হাজার টাকা ছাড় দয়া অবাশন্ট অংশের উপর 
দশভাগ হারে আয়কর ধা আছে। 
(৩) 'চানর উপর পাঁচ শতাংশ অন্তঃশুজ্ক ধাষ আছে। 
(খ) প্রগাতিশীল কর ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর । ৬+১২ 
৭। (ক) বৈদোশক লেনদেনের হসাবের চলাত খাত ও মজলধন খাতের উভয় 
পদকের যে বিষয়গণীল প্রদাশ'ত হয় তাহা উল্লেখ কর । 
(খ) বৈদোশক লেনদেনের হসাবে ঘাটাত দেখা দলে দেশ কিভাবে তাহার 
মোকাবলা করে £ 
(থ) ঘাটাত দখঘ“কাল ধারয়া চাঁলতে থাঠকলে দেশ কি সমস্যার সম্মুখীন হয় £ 


৬৬4৬ 

৮॥ বাঁভল্ন ধরনের বেকারত্বের উপর একট সধাক্ষগ্ত টকা লিখ । ১৮ 

৯। টাকার পারমাণ বৃদ্ধ পাইলে লুদ্দেব হার ও আয়ের উপর ভারসাম্য অবস্থায় 

ষে প্রভাব ঘটে তাহা 'বশ্নেষণ কর । 


১০1 (ক) খোলা-বাজারৰ কারবারের প্রাক্রয়া ব্যাখ্যা কর । 
(খ) ইহার মাধ্যমে দেশের খাদের পারমাশ স্বদা নিয়ম্্ণ করা সম্ভব ফি? 
1বশদভাবে লেখ । ১১ 


8875া13555 20080/1705 (1955 ) 
ক-বিভাগ 
১। (ক) বাঁ।জ্যক অর্থনীতির [বধবস্তুর আলোচনার পারাধ কতটুকু ? 
আলোচনা কর। 
(খ) কখন প্রকৃতির দান অর্থনোতক সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে 
উদ্দাহরণ সহযোগে ব্যখ্যা কর। 


আঃ অর্থঃ (২য়)--২৩ 


৩৬২ আধ্ানক অর্থনীতি 


২। (ক) স্থিরবায় ও পরিবর্তশীল বায়ের মধ্যে পার্থক্া নিদেশ কর। (খ) 
প্রাশ্তকবায় ক? &ে) প্রাম্তকব্যয় শুধুমান্র পারবর্তনশশীল ব্যয়কে অন্তভূত্ত করে 
কেন? (ঘ) দেখাও যে স্বপ্পকালীন সময়ে গড়বায় রেখা ইংরাজী ণ্য' অক্ষর 
আকাতর হইবে। 

৩। (ক) “মজুরীর প্রান্তক উৎপাদনশীলতা” এই তত্বাটর সমালোচনা সহ 
বাখা কর। (খ) কশাইদের উপার্জন অপেক্ষা কুশলী শল্য 'চাকংসকদের উপার্জন 
বেশি ছয় কেন ? 

৪। (ক) মুল্যানূগ চাহদার স্ফিতিস্থাপকতা, আয়ানৃগ চাঁহদার 'স্থাতস্থাপকতা 
এবং চাঁছদার ক্ুমাস্থাতস্থাপকতার অর্থ ব্যাখা কর। (খ) গাহদার 'স্ছাতস্থাপকতা" 
ধারণাটির বাস্তব তাৎপর্য কি? €গ) চাহিদা রেখার কোন একটি 'বশ্দতে তুমি 
স্থাতগ্থাপকতার পাঁরমাপ কিভাবে কারিবে £ 

&। (ক) পাঙ্গ প্রাতযোগিতায় ত্ব্পকাল*৭ অবস্থায় একাট 'শিম্পপ্রা তচ্ঠান 
লোকসান সত্বেও উৎপাদন চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করে কেন? 

(খ) একচেটিয়ামলক প্রীতযোগিতা এবং প.ণাঙ্গ প্রাতযোগগিতার পার্থকাগবাল 
ক কি? 


খ-বিভাগ 


৬। (ক) 'চলাত খাতের সমত।” কাহাকে বলে 2 “লেনদেনের সমতার” সাঁহত 
ইহার পার্থক্য কি? 

(খ) বৈদোশক মনদ্রা বানময়ের হার কিরুূপে নিধরিত হয় £ 

৭। ঘাটতি ব্যয় কাহাকে বলে? উহা ক সবসময় মদ্রাস্কশাতর প্রবণতা স:্টি 
করে? সংক্ষেপে বিবৃত কর। 

৮। (ক) বাস্ক ব্যবস্থা ক খণ স:্ট কারতে পারে? (খ) এই খা সষ্টির 
সীমাবদ্ধতা কি £ 

১। (ক) প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা কাহাকে বলে? (খ) ণ্ণৃুণক' বলতে 'কি 
বুঝ ?2 উদাহরণ দাও। (গ) প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ০৫ এবং ০৮ হইলে গুণকের 
মান কত হইবে ? 

১০। ি”্পাঁন লিখ (যেকোন দুইটি ) £ 

(ক) ত্বরণ বা গাঁতাঁবাধর নীত$ (খ) কাঠামোগত বেকারত্ব; (গ) কর 
স্থাপনের নিয়মাবল?; (ঘ) বাঁণজাশর্ ॥ 


তি 





